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Hh ক জগৎ উহার নিজস্ব “আর্থিক জগৎ 
রত হইয়া বাহির হইন। অন্যের প্রেস হইতে 
সংবাদপত্র প্রকাশ করা যে কত দুরূহ ব্যাপার 
দপ্তৰ পরিচর্লিক মারেই মর্গে মর্গে অহভেব করিয়া 
এক বৎসর আট মাস কাল পূর্বেই আমরা প্রথম যখন 
৫’ প্রকাশ করি সেই সময়ে এই অসুবিধার কথা বিশেষ 
করিয়াই কাধ্যে ব্রতী হইয়াছিলাম।: কিন্তু তখন. 
র্ঘসঙ্গতি এত কম ছিল যে একটা ব্যয়বহুল . প্রেস স্থাপন - 
র সাহায্যে কাগজ প্রকাশ করার কথা তখন চিন্তাও করিতে 
ভগবানের অনুগ্রহে এই অল্প সময়ের মধ্যে “আর্িক 
রত লাভ করিয়াছে এবং দেশের ব্যবসায়ী সমাজ 
নন সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। উহাদের সাহায্য ও 
রি জন্যই আজ আৰি জগতের নিজন্ প্রেস স্থাপন 
ৃ্‌ টার হইলা। হারা এই কাধ্যে আমাদিগকে বিশেষভাবে 
রিয়াছেন তাহাদের নিকট আমরা ' আস্তরিক, কৃতজ্ঞতা 
টএরতেছি। তাহাদের নিকট “আধিক জগতের, এই .খণ 
4 3 হইবে না। আমাদের , নিজন্ব প্রেস স্থাপিত হওয়াতে ' 
5 আমরা দেশের ব্যবসায়ী সমাজ ও জনসাধারণকে আরও 
বা করিতে ' পারিব আশা করিতেছি। বাঙ্গল! দেশে 
জ্যের প্রসার, দেশের 'ধনসম্পদ বৃদ্ধি ও মর্ম্মন্তদ 'বেকার 
ধানই “আর্থিক জগ ব্রত হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে। 
সন্ধির পথে আমর! যদি কিছুমাত্রও সাহায্য করিতে 
ইলে আমরা ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিব। 
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, পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ ও গবৰ্ণমেণ্ট 

পাটচাষ নিয়ত সে গত মাসের মাঝামাঝি সময়ে বঙ্গীয় ' 
ব্যবস্থা পরিষদে অন্যতম মন্ত্রী মিঃ তমিজুদ্দীন খান যে অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছিলেন বাঙ্গলা সরকারের তরফ হইতে সেই পুরাতন কথার . 
পুনরাবৃত্তি করিয়া একটা বিজ্ঞপ্তিপত্র বাহির করা হইয়াছে । অর্থাৎ 
বর্তমান ১৯৪০ সালে যে পাট ফসল উৎপন্ন হইবে তাহা বাধ্যতামূলক 
হিসাবে নিয়ন্ত্রিত করা. হইবে কিনা . তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট এখনও : 
ইতিকর্তব্যতা “নির্ধারণ করেন নাই। আমরা ইতিপূর্ব্বে বহুবার . 
বলিয়াছি যে যুদ্ধের ফলে পাটের যে প্রকার অত্যধিক দর যাইতেছে 
তাহাতে চলতি ১৯৪৪ সালে কৃষককে যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে * 
পাটের চাষ করিতে বাধ্য করা না হয় তাহা হইলে কৃষক প্রাণপণ : 
চেষ্টা করিয়া যত অধিক পরিমাণ জমিতে সম্ভব পাটের চাঁষ করিয়া ! 
রসিবে এবং উহার ফলে আগামী জুলাই মাসে নূতন পাট বাজারে 
বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে” সঙ্গে উহার দর অস্বাভাবিকরূপে 4 
পড়িয়া যাইবে।-বর্তমানে ব্যবসায়ী মহলের মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে | 
যে চলতি, বৎসরের পাট চাষবাধ্যতামূলক ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হইবে না । 
এই কারণে বর্তমান যুদ্ধ আরও কতকগুলি দেশে ছড়াইয়া পড়িবে 
এরূপ সম্ভাবনা দেখা সত্বেও পাটের দর কতকটা নামিয়া গিয়া, স্থির 
হইয়া আছে। বাঙ্গলা সরকার এখন যদি ঘোষণা করিতেন যে 
আগামী বৎসরে বাধ্যতামূলক হিসাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ করা হইবে 
তাহা হইলে আগামী জুলাই মাসে নামমাত্র মূল্যে ইচ্ছামত পাট 
পাওয়া যাইবে না মনে করিয়া ' চটকলওয়ালারা এখন পাট. ক্রয়ের 
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দিকে আরও ঝৌক দিত এবং উহার ফলে বর্তমানে পাটের দর আরও 


অনেক চড়িত। উহাতে মফাস্বলে যাহাদের হাতে এখনও পাট 
রহিয়াছে তাহারা উপকৃত হইত। কিন্ত গবর্ণমেন্টের টালবাহন্ার 
ফলে এইসব লোক' পাটের ন্যায্য মূল্য হইতে বঞ্চিত হইতেছে। যে 
ব্যাপারের সহিত দেশের কোটী কোটা টাকার স্বার্থ জড়িত তৎসম্বন্ধে 


* কর্তব্য নির্ধারণে গবর্ণমেন্টের এই টালবাহনা নিতান্ত অমার্জনীয় । 


0 


গবণমেন্টের ভাব দেখিয়া মনে হইতেছে যে চলতি বৎসরে বাধ্যতা- 
মূলক হিসাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণে তাহাদের কোন ইচ্ছা নাই--কিন্ত 


| পাটচাষীর বিরাগভাজন হইবার ভয়ে তাহারা এই কথাটা সাহস 


করিয়া বলিতেও পারিডেছেন না! কিন্তু গবর্ণমেন্টের পক্ষে কতদিন 
দেশবাসীকে এই ভাবে ছিধার মধ্যে ফেলিয়া রাখা সম্ভবপর হইবে? 
আগামী চৈত্র মাসেই পাটের বীক্জ বপন কর! সুরু হইবে। উহার 


পূৰ্ব্বে গবর্ণমেন্টকে এই বিষয়ে তাহাদের মনোভাব দেশবাসীকে , 


'জানাইতেই হইবে। ডাহা এখন জানাইয়৷ দিতে বাধা কি? 
মৎস্যজীবীর স্বার্থরক্ষা 


বাঙ্গলা দেশে কৃষকদের স্থার্থরক্ষার জন্য বর্তমীনে বহুবিধ আইন. 


প্রণীত হইতেছে । এই সধ আইনের ফলে নজরানা ও আবওয়াঁব 


_ বিলুপ্ত হইয়াছে এবং ভূম্যধিকারীর পক্ষে ইচ্ছামত জমাবৃদ্ধির ক্ষমতাও 


সঙ্কুচিত কর! হইয়াছে । কৃষিঝণ আইনেও কৃষকের বহুবিধ, সুবিধা 
৷ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কৃষকদের সম্বন্ধে গরর্ণমেপ্ট খুব 
দরদের পরিচয় দিলেও কৃষকদের মতই ছুক্থ ও “উত্লীডিত অন্যান্য 
শ্রেণীর লোকের সম্বন্ধে গবর্ণমৈর্ট তাহাদের ...কর্তব্যে, উদাসীন 
রহিয়াছেন। দৃষ্টান্ততবরূপ বাঙ্গলা দেশের সহস্র সহস্র মতস্যজীবীর 


কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। বর্তমানে দেশের জবলমহালগুলি 


পত্তন দিবার সময়ে মওস্যজীবীদিগকে কোন সুবিধা দেওয়া হয় না। 
পত্তন দিলেও মৎস্যজীবীদের নিকট হইতে আদায়যোগ্য খাজনার 
পরিমাণ সম্বন্ধে কোন: ' সীমারেখী' নাই। 'অনেক সময়ে মতস্য- 
জীবীগণকে তাহাদের দ্বারা ধৃত: মৎস্য মালিকের নির্দিষ্ট ব্যক্তির 
নিকট 'বিক্রয় করিতে হয় এবং উহার ফলে তাহারা উপযুক্তরূপ 
মূল্যলাভে সমর্থ হয় না" মৎস্যজীবীদের নিকট হইতে" উৎগীড়ন 
করিয়া এত অধিক পরিমাণে আবওয়াঁব আদায়-করা হয়' ষে অনেক 


সময়ে তাহারা ৩৪ মাস পর্যস্ত' অক্রান্ত' পরিশ্রম করিয়া নিজেদের 


খরচা পর্য্যন্ত উঠাইিতে পারে না। বাঙ্গলা-দেগে রহুদিন পুর্ব্ব হইতেই 


' একটা সরকারী ' নির্দেশ রহিয়াছে যে. জলমহালগুলি'. একমাত্র 
'মতস্যজীবীদের নিকটই পত্তন করা হইরে।. কিন্ত, আশ্রিতবাৎসল্য 


এবং আত্মীয়ন্ষজনকে সাহায্য করিবার মনোবৃত্তির ফলে এই. 
'নিয়মও প্রতিপালিত হইতেছে না। ,অত্রাবস্থায় ," বঙ্গীয়" ব্যর্থ! 
পরিষদে প্্ীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মৎস্যজীবীদের স্বার্থ সংরক্ষণের 


: জন্য একটা আইনের খসড়া পেশ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী 


হইলায়। এই আইনের সারমর্শ্ম হইতেছে যে গবর্ণমেস্টেরই' হউক 


মৎস্যজীবী অথবা মৎস্যজীবীদের. দ্বারা' গঠিত: সমবায় সমিতি, ভিন্ন 
অন্য কাহারও নিকট পত্তন দেওয়া যাইবে না। এই আইনে আরও 


: ররিধান দেওয়া হইয়াছে যে সরকারী বা বেসরকারী কোন জলমহালের 


জন্য অত্যধিক খাজানা দাবী করা হইলে মওস্যজীবীগণ কালেক্টর 
রা তদনুরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত রুর্দচারীর নিকট দরখাস্ত করিতে, পারিবে 
এবং উহার! যে খাঁজান! নির্ধারিত করিয়া দিবেন তাহার অগ্নিক 
খাজানা কেহ আদায় করিতে পারিবে না। এই আইনে জলমহালের 


আধিক জগৎ 


বন্ধ হইবে। এই আইনের ব্যাপারে বাঙ্গলা সরকার 


হিন্দুদের প্রতিনিধিগণও বর্তমান মন্ত্রীসগুলের সমর্থব 


তাহা এই আইনের ভাগ্য দ্বারা স্থির করা যাই! 


আবশ্যকতা নাই৷৷ এজন্য মৌলবী আলতাফ হোসেন বরা 


‘উঠে না অথচ আরিবাহিত মেয়ের বয়স। ১৪1১৫ বৎসর উ| 


নী | 


মালিকদের পক্ষে রি নিকট হইতে কোন" | 
আবওয়াব গ্রহণ অথবা মৎ্স্যজ্জীবীগণকে কোন নিদ্দিষ্ট ব্য 
মৎস্য বিক্রুয়ে বাধ্য করাও নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে | 
আরও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে মতস্যজীবীগশের দে 
বাকী পড়িলে তজ্জন্য জলমহালের 'মালিকগণ শতকরা ব 
টাকার বেশী সুদ আদায় করিতে পারিবেন না। 

আমরা এই আইনটা সর্ব্বাস্তঃকরণে সমর্থন করি 
দেশে মৎস্যজীবীদের উপর যে অত্যাচার' হইতেছে ত 
তগ্নবা লবণের গোলার সাহেবদের অত্যাচারের তুলনায় 
কম নহে। উপরোক্ত আইনটী বলবৎ হইলে এইস 





































করিবার বিষয় হইবে। বাঙলার বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডল 
অনুন্নত হিন্দুদের স্বার্থের প্রতিভূ বলিয়া, জাহির করে৷ 


আইনে প্রধানত; দেশের অনুন্নত হিন্দুদের স্বার্থ; 
হইতেছে । উহাদের প্রতি, হক-মন্ত্রীমগুলের দরদ কত 


উল্লেখযোগ্য যে কৃষকের স্বার্থের সহিত সংশ্লিষ্ট আইন স' 
প্রায় কখনও জনমত সংগ্রহের জন্য স্থগিত রাখা হয় 
আইন সিলেক্ট কমিটাতে দিয়া যত সত্বর সম্ভব ব্যবস্থ 
ছারা পাশ করাইয়া লওয়া হয়।-' কিন্তু ম্স্যজীবীদের হ 
উপরোক্ত বিলটা জনমত সংগ্রহের জন্য . প্রচার. করা, 
বর্তমান বৎসরের জুলাই মাসের পুরে উহা , পরিষদের 
উপস্থিত করা হইবে-না। যাহা হউক. এই আইনটা. ল 
সময়ক্ষেপ করিলেও শেষ পর্য্যন্ত এই সম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট 
নির্দারণ করিতে হইবে এবং তখন অনুন্নত হিন্দুদের প্রতি 
দরদের অগ্মিপরীক্ষা হইবে । 
প্রপৃপ্রথ। নিরারণের চেষ্টা, 
বাজল। দেশে সায় নির্কিশেষে সকল শী 
পণপ্রথা নিবারণের জন্য মৌলবী আলতাফ হোসেন 'জৈ 
ব্যবস্থা পরিষদে যে আইনের খসড়া পেশ করিয়াছেন: 
সাধারণের অবগতির জন্য 'গত ২১শে ডিসেম্বর তারিখের 
গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে, আইনটার সূর্শা এই য়ে কে 
রম্য! জথরা বর. কন্যার পক্ষভুক্তু কেহ বিরাহের সুময়ে { 
হিসাবে কোন ' পণ বা যৌতুক গ্রহণ করিতে পারিবে না 
তাহার ৩ মাস পথ্যস্ত জেল ও ৫০২ পযন্ত জরিমানা : ্‌ু 
বরকর্তা' অথবা কন্যাকর্তা যদি স্বেচ্ছায়' অলঙ্কার, পরিচ্ছ 
কিছু যৌতুক হিসাবে প্রদান ' করেন তরে, তাহা. অ 
বলিয়া গণ্য হইবে না। এই আইনে আরও বলা 
কোন বর ষদি.বিবাহের প্রে তাহার স্ত্রীর আত্মীয়বর্গের ₹ি 
যৌতুক আদায়ের জন্য স্ত্রীর উপর উৎগীড়ন করে তাহা হই! 
৩'' মাস পর্য্যস্ত জেল ও ৫০০২ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হই 
তবে এই ধরণের অপরাধকে পুলিশ গ্রাহাযোগ্য 'অপরাধ ' 
করা, হইবে.না। মাত্র “বর, কন্যা অথবা বর কন্যার অ 
মভিযোগ কেই এই ধরণের অপরাধের বার হইতে পার 
:  বাঙ্গল! দেশে ' বরপণের 'এবং অনুন্নত শ্রেণীর রা 
জন্য সমাজের. যে ক্ষতি হইতেছে ' তাহা ' নূতন করিয় 


নি 





মা রা বর 
দেশবাসী, মাত্রেরই ধন্যবাদার্ছ । কিন্তু তাহার .? 
ছারা অভিপ্রেত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কিন! সন্দেহ । যে 
রৎসর পর্্যস্ত অবিবাহিত থাকিলে ছেলেদের সহ্বহ্ে 


উহা একটা সমালোচনার ৰিম়নয় হইয়া পরে সে ৫ 
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্গানুয়ারী, ১৯৪০ ] 


আধিক জগৎ 
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সেই আইন এড়াইয়া কন্ঠাকর্তার নিকট হইতে পন আদায় 
সমর্থ হইবেন । অনুন্নত সমাজেও যতদিন পর্য্যন্ত বিবাহযোগ্য 
অভাব থাকিবে ততদিন কন্তাপণ আদায় বন্ধ হইবে না ।. তবে 
ক্র শ্রেণীর আইনে এই প্রকার অনিষ্টকারিতা অনেকাংশে লাঘব 
পাঁরে। সেই হিসাবে আইনটা সমর্থনযোগ্য 

বেঙ্গল &ক ব্রোকার” বিল 

যার বাজারে কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার, ডিবেঞ্চার প্রভৃতির 
কিকিনি হয় তাহা নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক 
মন্যতম সদস্য মিঃ হামিদুল 'হক চৌধুরী বেঙ্গল ষ্টক ত্রোকার্স 
ম একটা আইনের খসড়া পেশ করিয়াছেন । এই' বিলের 
হইতেছে যে কোন ব্যক্তি তাহার হাতে কোম্পানীর কাগজ, 
অথবা ডিবেধণর না রাখিয়া তাহা বিক্রয়ের জন্য কোন চুক্তি 
পারিবে না । প্রত্যেক বিক্রয় চুক্তির মধ্যে কি কি কোম্পানীর 
শেয়ার অথবা ডিবেঞ্চার বিক্রয় করা হইল তাহা সুনির্দিষ্ট ভাবে 
করিতে হইবে ।" শেয়ার বাজারে যে সমস্ত দালাল এ সব 
নী বিকিকিনি করিয়া থাকে তাহাদিগকে প্রকৃত ক্রেতা ও 
গণকে সর্ধধদা বিকিকিনির সঠিক তথ্য প্রদান করিতে হইবে 
্ণমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত লাইসেন্স বোর্ডের নিকট হইতে 
॥ না লইয়া শেয়ার বাজারে কেহ বিকিকিনির দালালী করিতে 
না। প্রস্তাবিত আইনের উদ্দেশ্য ও হেতুবাদে বলা হইয়াছে 
লগণ সব সময়েই-_বাজারে যাহারা কোম্পানীর কাগজ, 
ডিবেঞ্চার ইত্যাদি' ক্রয় করে তাহাদের নিকট হইতে কি 
সব জিনিষ ক্রয় কয়া হইল ও কি দরে উহা 
করা হইল তাহা গোপন রাখে ' এবং এইভাবে ক্রেতা 
মিতা উভয়কেই প্রতারণা করে। এই প্রতারণা বন্ধ করিবার 
লালগণকে বিকিকিনির চুক্তিপত্রের মধ্যে ক্রীত বা বিক্রীত 
রর পূর্ণ বিবরণ প্রদান করিতে এবং ক্রেতা ও বিক্রেতাকে সব 
৭ সব বিকিকিনি সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য প্রদান করিতে বাধা করা 
ছ। উক্ত আইনের উপস্থাপক আরও বলেন যে অনেক সময়ে 
অর্থবলে বলীয়ান দালালগণ অপেক্ষা একজোট হইয়া বাজার দর 
শি অল্প মূল্যে কতকগুলি কৃত্রিম বিক্রয় দেখাইয়া বাজার দাবাইয়া 
বং উহার ফলে অপেক্ষাকৃত কম অর্থসঙ্গতি সম্পন্ন ক্রেতাগণ 
ইয়া কম দরে তাহাদের ক্রীত শেয়ার, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি বিক্রয় 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উহার প্রতিকারের জন্যই যাহার হাতে প্রকৃত 
Ee ULM সব জিনিষ 

র চুক্তি করা আইনতঃ নিষিদ্ধ করা হইতেছে । 

মার বাজারে ক্রয় মূল্য ও বিক্রয় মূল্য সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য ক্রেতা 
তার নিকট হইতে গোপন রাখিয়া অনেক দালাল যে 
কে নানাভাবে প্রতারণা করিয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ 
এই প্রতারণা বন্ধ করিবার জন্য প্রস্তাবিত আইনে ক্রয় 
চুক্তিনামা এবং এই সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য ক্রেতা ও 


ই্য়াছে তাহার ফলে অভীপ্সিত উদ্দেশ্য অনেকটা সফল হইতে 
প্রত্যেক দালালকে একটা লাইসেন্স বোর্ডের নিকট হইতে 
সি লইতে বাধ্য করিলেও অনেক অনভিপ্রেত ব্যক্তির পক্ষে দালাল 
মাধারণকে প্রতারণা করার পথ অনেকটা বন্ধ হইতে পারে। 
কান ভিবেঞ্চার বা শেয়ার হাতে না থাকিলে তাহা বিক্রয় 
{ জন্য চুক্তি, কর! ‘যদি আইনত নিষিদ্ধ হয় তাহা হইলে 
॥? শেয়ার বাজারে সমস্ত প্রকার স্পেকুলেশনই বন্ধ করিয়া 
হইবে। আইন প্রণেতা যদি শেয়ার ও ডিবেঞ্চারই হউক 
পাট বা চটের মত কোন পন্য দ্রব্যই হউক সর্ব্বক্ষেত্রেই কোনও 
হইতে পারিবে না বলিয়া আইন প্রনয়ণ করিতে 
তাহা হইলে উহার একটা অর্থ বুঝা যাইত। কিন্ত স্পেকু- 
জায় থাকিবে _অথচ এই ধরণের বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়া 
টিহা আমরা ধারণা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। যাহারা 
ই বাজার পড়িয়া গেলে ক্ষতির হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার 





ক প্রদান করিবার বাধ্যবাধকৃতা সম্বন্ধে যে সমস্ত বিধান - 


জন্য উহার দ্বিগুণ বা উহা অপেক্ষা বেশী পরিমাণ জিনিষ বিক্রয় 
করিয়া দেয়। এরূপ ক্ষেত্রে হাতে জিনিষ নাই বলিয়াই যদি 
উহাদিগকে উহা! বিক্রয়ের চুক্তি করিতে বাধা দেওয়া হয় তাহা হইলে 
উহাদের ক্ষতিপূরণের কোন আশাই থাকে না। এরূপ অবস্থায় 
প্রস্তাবিত আইনে যদি উপরোক্ত ধরণের বিক্রয় নিষিদ্ধ হয় তাহা 
হইলে শেয়ার বাজারে কেহ সাহস করিয়া কাজ করিতেই অগ্রসর 
হইবে না। কেননা এরূপ ক্ষেত্রে বাজার পড়িয়া যাইবার সময়ে 
প্রত্যেক ক্রেতাকে ক্ষতি দিতে হইবে অথচ এ ক্ষতিপূরণ করিবার সে 
কোন সুযোগ পাইবে না। শেয়ার বাজারের মধ্যে অনেকটা 
জুয়া খেলার ভাব রহিয়াছে উহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু উহা! 
বাজারের, বেরোমিটারও বটে এবং সেই হিসাবে উহার প্রয়োজনীয়তা 
আছে। আইন প্রণেতাগণ একটা উদ্ভট বিধান ছারা কি এই 
বাজার তুলিয়া দিতে চাহেন ? 


ধনতন্ত্রবাদ ও জাতীয়পরিকল্পন! 


জাতীয় পরিকল্পনা কমিটার মারফতে ভারতবর্ষে বৃহদায়তন ' 
কারখানা এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠান সমূহ স্থাপিত হইবে বলিয়া ধাহারা 
আশা করিতেছিলেন এলাহাবাদে ভারতীয় অর্থনৈতিক সম্মেলনে 
পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর বক্তৃতায় তাহারা নিরাশ, হইবেন সন্দেহ 
নাই। পণ্ডিত নেহেরু বলিয়াছেন ভারতবর্ষে বহু সংখ্যক ধনতান্ত্রিক 
প্রতিষ্ঠান (vested interests) রহিয়াছে । পরিকল্পনা দ্বারা 
ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। পণ্ডিতজী সমাজ 
তান্ত্রিক দৃষ্টি দিয়াই জাতীয় পরিকল্পনার উদ্দ্যেশ্য এবং কার্ধ্যকারিতা 
বিচার করিতে প্রয়াসী। তাহার মতে সকল প্রকার পরিকল্পনার 
গোড়ার কথা ধন বন্টন সমস্যা ( The Problem of distribu- 


tion has to be the main pivot in all planning”) 


ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক এবং আঁঘিক ব্যবস্থায় পরিকল্পনা 
কমিটীর সুপারিশ সমূহ কার্যে পরিণত করা এক প্রকার অসম্ভব 
বলিয়াই পণ্ডিতজী মত প্রকাশ করিয়াছেন। সমাজ তান্ত্রিক 
রাষ্ট্র ব্যতীত, ব্যাপক পরিকল্পনা কাধ্যকরী করা যে অসম্ভব 
পরিকল্পনা কমিটার সভাপতি তাহা ভালরূপেই জানেন। 
আমেরিকার রুজভেস্ট গবর্ণমেন্টের পরিকল্পনা সফলতা লাভ 
করিতেছে । জওহরলালজ্ী বলিয়াছেন কমিটার প্রচেষ্টা ফলপ্রস্থ করিতে 
হইলে কমিটার হাতে ক্ষমতা থাকা আবশ্যক । এবং রাজনৈতিক 
ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত এই ক্ষমতা লাভ অসম্ভব । 
ধনতাস্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সমূহের বিলোপ দ্বারাই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা 
লাত হইতে পারে । কিন্তু বর্তমান ভারতে এই দুইটীর কোনটিই সম্ভব 
নয় বলিয়া পরিকল্পনা কমিটার প্রচেষ্টা ভবিষ্যৎ সমাজগঠনের প্রয়াস 
হিসাবেই ধরিতে হইবে । জাতীয় পরিকল্পনা কমিটার উদ্দেশ্য এবং 
সফলতা সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে যে ভ্রান্ত ধারণা এবং ছুরাশার 
টি হইয়াছিল পণ্ডিতজ্জীর এই সুস্পষ্ট অভিমতের ফলে তাহা দূরিভূত 
হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ধনতান্ত্রিক সমস্তা তখন কি ভাবে 
সমাধান হইবে পণ্তিজ্ী এ বিষয়ে কোন ইঙ্গিত করেন নাই। 
কিন্তু উন্নত রাষ্ট্রব্যবস্থা হাতে আসিলে উহার সাহায্যে রাতারাতি. 
ধনতন্ত্রকে বিকল করিয়া পরিকল্পনার পথ প্রশস্ত করা উচ্চিত হইবে 
কিনা তাহা বিশেষ বিবেচনাসাপেক্ষ । ভারতের অন্থন্নত শিল্প-বাণিজ্যে 
ব্যক্তিবিশেষের উৎসাহ এবং অধ্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা এখনও শেষ 
হয় নাই। অর্থ নৈতিক পরিকল্পনায় বিপ্লব অপেক্ষা ক্রমবিকাশকেই 
বাছিয়া লইতে হইবে! জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শও এই নীতির 
পরিপন্থী নহে। তবে, জাতির বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে ধনতন্ত্রকে 

শাসন এবং সীমার মধ্যে রাখিয়াই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অগ্রসর 
হইতে হইবে। শিল্প বাণিজ্যে অবাঁধ স্বাধীনতার দিন চলিয়া 
গিয়াছে । সকল দেশেই রাষ্ট্র আধিক ব্যাপারে ব্যক্তি স্বাধীনতায় 


হস্তক্ষেপ করিতেছে । ভারতের জাতীয় পরিকল্পণা কাধ্যে পরিণত 


করিয়া ফললাভ করিতে হইলেও অপেক্ষা করার প্রয়োজন হইবে। 
আদর্শের মোহে চালিত হইলে জাতীয় পরিকল্পনা জাতীয় অবনতির 
কারণ স্বরূপ হইতে পারে। 














ভারতবর্ষের রাজনীতিক ক্ষেত্রে বর্তমানে সর্বাপেক্ষা আলোচনার 
বিষয় ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনা । ভারতবর্ষের জাতীয় দাবীর 
উত্তরে বৃটিশ গবর্ণমৈষ্ট বলিতেছেন ভারতকে স্বরাষ্টরক অধিকার 
( Dominion status ) দেওয়াই ভাহাদের লক্ষ্য । কিন্তু যতক্ষণ 
না সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রহিবে এমন কোন শাসনতন্ত্র 
রচনার অনুকূল অবহাওয়ার স্থষ্টি না হইতেছে, ততক্ষণ বৃটিশ 
গবর্ণমেন্ট তাহাদের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। 
কারণ মাইনরিটি সম্প্রদায়ের প্রতি গ্রেটবৃটেনের সুস্পষ্ট দায়িত্ব 
আছে। ইহার প্রকৃত অর্থ এই যে, যতক্ষণ মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য 
সম্তোষজনক কোন ব্যবস্থা কংগ্রেস উদ্ভাবন করিতে না পারিতেছেন 
ততক্ষণ ভারতের স্বরাষ্ট্রিক শাসন পাওয়ার আশা -নাই ।' মুসলমান 
অর্থে অবশ্য আমরা সাম্প্রদায়িক মুসলমান বা মুশ্লিম লীগকেই 
বুঝাইতেছি। কারণ জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা মেজরিটির 
অত্যাচারের কোন আর্তনাদ তোলেন নাই। 
কংগ্রেস হইতে:বল! হইতেছে 'যে ভারতের শাসনতস্ত্রের আভ্য- 
স্তরিক ব্যাপার একমাত্র ভারতীয়দের দ্বারাই নির্ধারিত হইবে এবং 
উহাতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ কর! উচিত নহে। ভারতবর্ষের 
সমুদয় প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ভোট দিয়া যে সকল প্রতিনিধি নির্ব্বাচন 
করিবেন তাহারা একটি গণপরিষদে মিলিত হইয়া শাসনতন্ত্র রচনা 
করিবেন। তাহাতে মাইনরিটিদেরও প্রতিনিধি থাকিবে সুতরাং 
তাহাদের স্বার্থ বিপন্ন হওয়া কোন কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু 
বৃটিশ গবর্ণমেপ্ট এই দাবী স্বীকার করিতে রাজী নহেন। দ্বিতীয়তঃ 
মুল্লিম লীগ এ প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিরোধী । . মিঃ জিন্না ও তাহার 
অনুচরবৃন্নের বক্তব্য এই যে ভারতবর্ষে হিন্দুর সংখ্যা অধিক, 
. মুসলমানেরা এক তৃতীয়াংশ মাত্র। সুতরাং গণপরিষদে মুসলমান 
প্রতিনিধিরা সংখ্যায় এত নগণ্য হইবেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু 
প্রতিনিধিরা অনায়াসে মুগ্লিমদের উপর ও অনভিপ্রেত’ 
শাসনব্যবস্থা চাপাইয়া দিতে পারিবে । ইহার উত্তরে বলা যাইতে 
পারে যে পৃথিবীতে কোন ভদ্র উপায়েই মাইনরিটিকে' মেজ্রিটিতে 
পরিণত করা যখন সম্ভব নহে, তখন কোন সমিতি বা কমিটিতে 
জনসংখ্যার অনুপাতে মুসলমানেরা সংখ্যায় অল্প বলিয়াই ভারতের 
শাসনতন্ত্র আটকাইয়।৷ রহিবে__ ইহা যুক্তিহীন শিশুসুলভ আব্দার । 
‘কিন্তু মিঃ জিন্না জানেন যতক্ষণ তৃতীয়পক্ষ আছে, ততক্ষণ যুক্তির 
প্রয়োজন *নাই । আব্দারটাই ৪৮৪ 
রক্ষিত হওয়ারও সম্ভাবনা আছে! 
উঠান সিকান্দার 
হায়াৎ খা ও বাঙ্গলার শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার দুইটি নূতন প্রস্তাব 
করিয়াছেন। স্যার সিকান্দার বলিতেছেন গণপরিষদের বদলে 
বিভিন্ন সম্প্রদায় ও দলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের লইয়া একটা 
কন্ফারেন্সের ব্যবস্থা করা হউক । তাহারা যে শাসনতন্ত্রের খসড়া 
রচনা করিবেন, তাহা পরে বিভিন্ন প্রাদেশিক 'আইনসভাগুলি দ্বারা 
অনুমোদন করাইয়া বৃটিশ গবর্ণমেপ্টের নিকট মঞ্জুরীর জন্য 'পেশ 
করা হউক । স্যার সিকান্দারের এই প্রস্তাবের কার্ধ্যকারিতা সম্পর্কে 
সন্দেহের অবকাশ আছে। প্রথমতঃ কন্ফারেন্সের ' প্রতিনিধি 
নির্বাচন করিবে কে? প্রতিনিধি নির্বাচনের ভার ইংরেজের হাতে 
থাকিলে কন্ফারেন্স জাতীয়তাবিরোধী সাম্প্রদায়িকতাক্লিষ্ট সভায় 


.গৈবর্ণমেন্ট উভয় পক্ষেরই স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত 



















পরিণত হওয়ার আশঙ্কা আছে এবং তাহার ফলে স্বরাজ 
সম্ভাবনাও সুদূর পরাহত । অন্ততঃ গোলটেবিল বৈঠকের ? 
হইতে সেরূপ অনুমান করা নিতান্ত অন্যায় নহে। 
কন্ফারেন্দেই বা মিঃ জিম্নার আপত্তি অনুযায়ী মাইনরিটিদে 
মেজরিটির সমান হওয়ার হ্যায়সঙ্গত উপায় কোথায়? যদি 
খাতিরে ধরিয়াও লওয়া যায় যে এই কন্ফারেন্সে মিঃ জিন! 
স্বাধীনতা লাভের অন্তরায় ঘটাইবেন না, যদিও সে সম্তাব 
বলিয়া মনে হয় না ) তথাপি যতক্ষণ বৃটিশ গবর্ণমেষ্ট সা 
মীমাংসার ভার একান্তভাবে ভারতীয়দের হাতেই ছা 
দিতেছেন, ততক্ষণ যে কোন সম্মিলিত সিদ্ধান্তও পরমুহূর্তেই 
যাইতে পারে । এলাহাবাদে ' মালবীয়জীর নেতৃত্বে এঁক্য 
উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে আপোষ রফা হইয়াছিল তাহার 
পূর্ব্বাহ্নেই জানিতে পারিয়া স্তার স্যামুয়েল হোর মুসলম 
এ আপোষে প্রাপ্ত সুবিধা অপেক্ষাও অধিক সুবিধা দেওয়ার 
দেখাইয়া উহা পণ্ড করিয়াছিলেন | সুতরাং যতক্ষণ তু 
সড়িয়া না দীড়াইতেছেন ততক্ষণ কোন সম্মিলিত সি 
আশা নাই এবং শ্রীযুক্ত সরকারও তাহার প্রস্তাবের গোড়াতেই 
উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার: প্রস্তাবটি সংক্ষেপে এই, 
বিভিন্ন আইনসভা হইতে জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি নি 
করিয়া একটি অস্থায়ী বা “এড হক্‌” কমিটি গঠিত হইবে এ 
কমিটি শাসনতন্ত্র বিশেষজ্ঞ ও নেতৃস্থানীয় নিদ্দিষ্ট সংখ্যক 
কো-অপ্ট করিয়া লইবে। এই কমিটি প্রথমে সর্বববাদীসম্মত 
উপনীত হওয়ার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু তাহাতে বিফল 
অধিকসংখ্যক লোকের সম্মিলিত মতামতের দ্বারাই আত 
শাসনতন্ত্র রচিত হইবে । অবশ্য মাইনরিটিদের্‌ সংস্কৃতি ও ধ 
যথোচিত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে। এ 
শাসনতত্ত্রকে দেশের সমুদয় আইনসভার্‌ যুক্ত বৈঠকে অ 
করাইয়া লইতে হইবে । বৈদেশিক খণ, চাকুরী সংরক্ষণ ও 
ব্যাপার এবং বৃটিশ বাণিজ্য "স্বার্থ সম্পর্কে ইংরেজের 
বোঝাপড়াও এই কমিটিই আলাপ আলোচনা দ্বারা মীমাংসা 
এবং একটি সন্ধিপত্রে তাহা নির্দিষ্ট রহিবে। প্রকৃতপক্ষে শ্রীযুক্ত স 
এই প্রস্তাবে কংগ্রেস গণপরিষদের মূলনীতিকেই স্বীকার 
লওয়া হইয়াছে, বরং কাধ্যকারিতার ( practicability ) 
দিয়া ইহা আমাদের নিকট অধিকতর উপযোগী মনে হই 
কিছুকাল পূৰ্ব্বে ব্রোরস হিন্দু বিশ্ব-বিষ্ঠালয়ের সমাবর্তন বক্তৃতা 
মরিস গায়ার যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে বিস্তৃত পরি 
উল্লেখ না থাকিলেও মিঃ সরকারের প্রস্তাবের অনুরূপ ই 
ইতিপূর্বে গান্ধীজি বলিয়াছেন গণপরিষদ নামের প্রতি 


কোন গোড়ামি নাই। শ্রীযুক্ত সরকারের এই প্রস্তাবটি ক 





গত ১৯২৮ সালে বাঙ্গলা দেশের জন্য যে প্রজাস্বত্ব আইন পাশ 
2 
ছিল। এঁ সময়ে জোতজমি হস্তান্তর হইলেও উর্দ্ধতন 
ধিকারীর পক্ষে তাহা অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা ছিল। কেননা, এ 
ভূম্যধিকারী ক্রেতার নিকট হইতে অত্যধিক পরিমানে নজরানা 
করিয়া ' তাহাকে -ক্রীত জমি ফিরাইয়া “দিতে বাধ্য করিতে 
নিতেন । ফলে এ সময়ে স্বাভাবিক চাহিদা ও জোগানের তারতম্য 
যায়ী যেরূপ মূল্যে জমি হস্তান্তর হওয়া উচিত তাহা সেরূপ মূল্যে 
রর হইতে পারিত না। ১৯২৮ সালে বঙ্গীয় ্রজান্বত্ব আইন 
ধন করিয়া যে নুতন অহিন,পাশ হয় তাহাতে দুম্যবিকারীকে 
দাপক্ষে অগ্রক্রয়ের অধিকার দেওয়া হইলেও নজরাণার পরিমান 
চা নিদিষ্ট হারে স্থির করিয়া দেওয়া হয়। এই কারণে, উক্ত 
মার আমলে কৃষক অপেক্ষাকৃত অনেক স্বাধীন ভাবে জমি 
র্‌ অধিকার পাঁয়। উহার পরে গত বৎসর হইতে যে' নূতন 
বব আইন বলবৎ হইয়াছে ভাহাতে নজরাণা এবং ভূম্যধিকারীর 
য়র অধিকার--এই উভয়ই উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে । এখন 
ছি তাহার হস্তস্থিত জৌতজমি বিক্রয়ের অবারিত অধিকার 
টয় হা | 
কৃষকের 'দিক হইতে এই নূতন ব্যবস্থায় অনেক সুবিধা হইয়াছে 
ন্দহ নাই। কিন্ত উহার ফলে অন্য দিক হইতে কৃষকের এবং 
ট্টিগত ভাবে দেশেরও অনিষ্টের “পথ প্রশস্থ হইয়াছে । প্রজান্বত্ব 
জোতিজমি বিক্রয়ের অবাধ অধিকার না থাকার দরুণ দেশের 
বাদী জমি অকৃষকের হাতে পড়িবার সম্ভাবনা অনেক কম ছিল। 
কিন্ত এখন কৃষক জমি বিক্রয়ের যে অবাধ অধিকার পাইয়াছে 
তি ক্রমে ক্রমে আরও বেশী পরিমানে জমি অকৃষকের হাতে 
চলিয়া যাইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে । অকৃষক জমি হাতে 
রর সাহায্যে তাহা চাষ করাইয়া থাকে । সকলেই জানেন যে 
মক তাহার জোত জমি যে প্রকার মনোযোগ দিয়া চাষ আবাদ করে 
1ধি জমি সেরূপ ভাবে কখনও চাষ করে না । কারণ জমির অর্ধেক 
ফসল জমির মালিককে দিতে হয় বলিয়া এই. শ্রেণীর জমি চাষ করিয়া 
কৃষকের লাভ অনেক কম হয়। ' এই অবস্থায় দেশের আবাদী জমি 
হইতে বৎসর বৎসর যে পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হওয়া উচিত সেই 
বমাণ ফসল কখনও উৎপন্ন হয় না এবং উহাতে সমষ্টিগত ভাবে 
র আয় অনেক কম হইয়া থাকে । 


উপরোক্ত ক্ষতির প্রতিকারের জন্য বিগত ১৯০১ সালে পাঞ্জাবে 
ল্যাণ্ড এলিয়েনেশন এক্ট নামে একটা আইন প্রণীত হয় এবং উহাতে 
[বিধান দেওয়া হয় যে কোন অকৃষক কৃষকের নিকট হইতে জমি ক্রয় 
করিতে অথবা ২০ বৎসরের অধিক কালের জন্য বন্ধক রাখিতে 










মকষকের হস্তে যাইবার পথ অনেকটা রুদ্ধ হইয়াছে । বর্তমানে 


ত ২৮শে ডিসেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটে উহা প্রকাশিত 
হইয়াছে । উক্ত আইনের ( Bengal Land Alienation Bill, 
939) সারমর্শ্ম এইরূপ_(১)' যে ব্যক্তি স্বহস্তে জমি চাষ করে না 
[থবা যে প্রকৃত কৃষক ( bonafide tiller of the 501] ) নহে 
ক অকৃষক বলিয়া গণ্য করা হইবে। (২) কোন রায়ত তাহার 
তজমি অকৃষকের নিকট বিক্রয় করিতে পারিবে না। তবে (ক) 
অকৃষকের খামার জমির পরিমাণ যদি ১০০ বিঘার কম হয় (খ) 
অকৃষক যদি তাহার নিজের বসতবাটী অথবা কাছারি বাড়ী 
ঘাঁণের জন্য জমি ক্রয় করিতে চাহে এবং এ জমির পরিমাণ যদি 
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তাহা সাধারণতঃ নিজ হস্তে চাষ করে না এবং আধি বাঁ, 


ব না। এই আইনের ফলে পাঞ্জাবে কৃষকের হস্ত হইতে জমি, 
পা দেশেও অনুরাপ একটী আইন প্রণয়নের চেষ্টা হইতেছে এবং - 





৫ একরের বেশী না হয় (গ) যদি কোন ব্যক্তি অথবা কোম্পানী 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকাধ্য চালাইতে অথবা জনহিতকর কোন কাজ 
করিতে জমি চাহেন এবং এই ব্যাপারে যদি জেলার কালেক্টরের 
অনুমতি পান (ঘ) যদি কোন ব্যক্তি কি কোম্পানী কারখানা 
স্থাপনের জন্য জমি চাহেন এবং এই জমির পরিমাণ যদি ৫০ বিঘার 
বেশী না হয় অথবা (ও) কোন ব্যক্তি যদি অকুষক হইয়াও জ্ঞাতি 
হিসাবে কৃষকের তিন পুরুষের মধ্যে হন তাহা হইলে তিনি 
জমি ক্রয়ের অধিকারী হইবেন। কিন্তু কোন অবস্থাতেই 
তাহার মোট জমির পরিমান উপযুক্ত রূপে নির্দিষ্ট জমির বেশী হইতে 
পারিবে না। উপরোক্ত নিয়ম জোতদারদের সম্বন্ধেও প্রয়োগ হইবে 
এবং তাহাদের ' হন্তস্থিত জমির পরিমানও ১০০ বিঘার বেশী হইতে 
পারিবে না । যদি এই সব নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া কেহ কোন জমি 


ক্রয় করে এবং ৬ বৎসর কালের মধ্যে যদি উহা আদালতের গোচরী- 


ভূত হয় তাহা হইলে উপরোক্ত শ্রেণীর ক্রয় বিক্রয় বাতিল বলিয়া 
গণ্য হইবে। কোন ডিক্রী বলে যদি কোনও জমি নীলাম হয় 
তাহা হইলে আদালত বর্তমান আইন অনুযায়ী যাহারা জমি ক্রয়ে 
অধিকারী মাত্র তাহাদিগকেই নীলাম ডাকিতে অধিকার প্রদান 
করিবেন। এরূপ ক্ষেত্রে যদি কেহ নীলাম ডাকিতে অগ্রসর না হয় 
অথবা ডিক্রীর সমপরিমান টাকা দিতে অগ্রসর না হয় তাহা হইলে 
আদালত ডিক্রীদারের নিকট ছয় বৎসরের জন্য উক্ত জমি অর্পণ 
করিবেন এবং এই সময় অস্তে ডিক্রীর টাকা পরিশোধ হইল বলিয়৷ 
গন্য করিয়া যাহার জমি তাহাকে, প্রত্যর্পন করা হইবে। 

এই বিলটী গব্ণমেন্টের পক্ষ হইতে করা উপস্থিত হয় নাই। 
বেসরকারী ভাবে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মহম্মদ আব্দুল হেকিম 
বিক্রমপুরী এই বিলটী উপস্থিত করিয়াছেন । ব্যবস্থা পরিষদের 
কোয়ালিশনী দল উহাকে কি ভাবে গ্রহণ করিবেন, উহ! পরিত্যক্ত 
হইবে কি হুবহু পাশ হইবে-_অথবা উহা রদ বদল করিয়া পাশ করা 
হইবে কিনা তাহা এখনই বলা কঠিন। তবে এই ধরণের আইন 
প্রণয়নে বর্তমান গবর্ণমেণ্টের আগ্রহ যে প্রকার বেশী তাহাতে উহা 
বলবৎ হইলে আমরা আশ্চর্য্যাম্থিত হইব না। 

যাহা হউক জমি হস্তান্তর সম্পর্কে এই ধরণের যে আইন পাশ 
করিবার প্রয়াস দেখা' যাইতেছে দেশের উপর তাহার কি প্রকার 
প্রভাব পড়িতে পারে তৎসম্বন্ধে আলোচনা হওয়া আবশ্যক । 
কৃষকের হস্ত হইতে যাহাতে অকৃষকের 'হাতে জমি চলিয়া না যায় 
তজ্জন্য এই আইন প্রণীত হইতেছে বটে । কিন্তু উহা দ্বারা প্রত্যেক 
অ কৃষককে ১০০ বিঘা পর্য্যন্ত জমি হাতে রাখার ক্ষমতা দেওয়া 
হইতেছে । বর্তমানে যাহাদের হাতে ১০০ বিঘার অতিরিক্ত জমি 
রহিয়াছে তাহাদিগকে অতিরিক্ত, জমি হইতে বঞ্চিত-করা হইবে কিনা, 
তৎসম্বন্ধেও এই আইনে কিছু বলা হইতেছে না। অধিকন্ত অকৃষ্ক 
হইয়াও যাহারা জ্ঞাতি সম্পর্কে অকৃষকের তিন পুরুষের মধ্যে 
তাহাদিগকে যত ইচ্ছা জমি আয়ত্ব করিবার অধিকার দেওয়া হইতেছে। 
যে দেশে জমির ছুভিক্ষ রহিয়াছে, যে দেশে প্রতি কৃষক পরিবারে 
মাথা পিছু গড় পরতা আবাদী জমির পরিমাণ ৭৮ বিঘার বেশী নহে, 
যে দেশে একশত বিঘা খামার জমি রহিয়াছে এরূপ 
ভাগ্যবান ব্যক্তি অতি বিরল, সেই দেশে 'উপরোক্ত ধরণের আইন 
দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে কি প্রকার সহায়তা হইবে তাহা সন্দেহের 
বিষয়। কলকারখানার জন্য গ্রহণযোগ্য জমির সর্ধ্বোচ্চ পরিমাণ 
৫০ বিঘা ‘নিদ্দিষ্ট করিয়া দিলেও এদেশে শিল্পের প্রসারে বিষম 
অন্তরায় উপস্থিত হইবে । কারণ একটী মাঝারি ধরণের কল . 
স্থাপন করিতেও ৫০ বিঘার বেশী জমির প্রয়োজন হইয়া থাকে । 

(€ ৯৬৮ পৃষ্ঠায় তষ্টব্য ) ' ] 




















বৈজ্ঞানিক সাধনা আধুনিক সভ্য জগতের সুখ স্ববিধার জন্য যে 
সমস্ত উপকরণ জোগাইয়াছে বেতারযন্ত্র তাহার অন্যতম । লোক শিক্ষার 
বাহন হিসাবে এবং কর্ম্মক্লান্ত জন সমাজকে নির্দোষ আনন্দ দানের 
উপায়ন্বরূপে বেতারের প্রসার দিনদিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। অদূর 
ভবিষ্যতে বেতার সংবাদপত্র এবং বিদ্যালয়ের মতই সমাজ জীবনের 
অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হইবে আশা করা যায়| -' 

ভারতবর্ষে লোকসংখ্যার অনুপাতে বর্তমান সময় পর্য্যস্তও বেতার 
যন্ত্রের বিশেষ প্রসার হয় নাই। মাত্র কয়েকটা প্রধান প্রধান সহরেই 


বেতারের প্রচলন সীমাবদ্ধ আছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গত. 


নবেম্বর মাসের শেষভাগে সমগ্র ভারতে মোট ৮৯,৩৪৭টী বেতার 
গ্রাহক যন্ত্রের লাইসেন্স চল্তি ছিল। ১৯৩৮, সালের নবেম্বর মাসে 
ভারতে বেতার লাইসেন্সের সংখ্যা ছিল আরও কম,, মাত্র ৬২,৫৪৪ | 
এক একটা গ্রাহক যন্ত্রের গড়ে দশজন করিয়া শ্রোতা ধরিলেও 
(ইংলগ্ডে প্রত্যেকটী বেতার গ্রাহক যন্ত্রের জন্য সাধারণতঃ চারিজন 


ককিরা শ্রোতা হিসাব করা হইয়া থাকে) ভারতবর্ষে বেতার যন্ত্রের. 


শ্রোতার সংখ্যা ৮৯ লক্ষের অধিক নয়। প্রায় ৪০ কোটী' ভারতবাসীর 
মধ্যে মাত্র ৮।৯ লক্ষ বেতার যন্ত্রের শ্রোতা ! আমাদের দেশে বেতারের 
কতটুকু প্রসার হইয়াছে তৎসম্পর্কে ইত্যধিক 'আর কিছু. বলিবার 
আবশ্যকতা নাই। এক্ষণে ইংলগ্ডের কথা ধরা যাউক। ইংবেজদের 
শিক্ষা ও সম্পদ ভারতবাসীর তুলনায় ঢের বেশী সন্দেহ নাই। , কিন্ত 
মাত্র ১৫১৬ বৎসরের মধ্যে এই দেশে বেতার যন্ত্র কিরূপ লৌকপ্রিয় 
এবং প্রসার লাভ করিয়াছে তাহা শুনিলে, বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। 
১৯২৩ সালে ইংলণ্ডে সর্ধপ্রথম বেতার ষ্টেশন স্থাপিত হয়। এক 
বৎসরের মধ্যেই ছয় লক্ষ লাইসেন্স দেওয়া হয়। বর্তমানে ইংলণ্ডে 
৯০ লক্ষ বেতার গ্রাহক যন্ত্রের লাইসেন্স চল্তি আছে। প্রতি বেতার 
যন্ত্রে ৪ জন হিসাবে শ্রোতা, ধরিলেও ইংলণ্ডের ৫ কোটী অধিবাসীর 
মধ্যে ৩ কোটী ৬০ লক্ষ অর্থাৎ শতকরা ৭২ জন লোককেই বেতারের 
শ্রোতা গণ্য করা যায়। 

ভারতবর্ষে বেতারের প্রসারের পথে দেশবাসীর, দারিদ্র ও শিক্ষার 
অভাব প্রধান অন্তরায় সন্দেহ নাই । কিন্তু বেতার যন্ত্রের অত্যাধিক 
মূল্যও যে বেতার প্রসারে বাধাস্বরূপ হইয়াছে তাহার, অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই। একটা মোটামোটারূপ ভাল সর্ধ-ভারতীয় 


(AIL India) বেতার গ্রাহক যন্ত্র ক্রয় করিতে হইলে কমপক্ষেও প্রায় , 


তিনশত টাকা ব্যয় পড়ে । অতপর বাৎসরিক লাইসেন্স ফি এবং 
মেরামতের ব্যয়ও আছে। লাইসেন্স ফি বৎসরে দশটাকা খুব' বেশী 
নহে। কিন্তু একসঙ্গে তিন চারিশত টাকা ব্যয়. করিয়া নিছক 
আমোদের জন্য একটা বেতারযন্ত্র ক্রয় করিবার মত সামর্থ্য আমাদের 
2758 58595 


তারপর একীনবর্তী পরিবারের প্রত্যেক অংশীদারকে ১০০ বিধা করিয়া 


অথবা সমগ্র পরিবারকে ১০০ বিন্না জমি রাখার অধিকার দেওয়া 
হইবে তৎসম্বন্ধে এই আইনে “কিছু বলা হয় নাই। যদি একান্নবর্তী 
সমস্ত পরিবারের জমির পরিমাণ, ১০০ বিঘা সাব্যস্থ হয় তাহা হইলে 
এই আইন দ্বারা দেশের একানবন্তী পরিবারগুলিকে পৃথক করিয়া 


দেওয়ার পথে সাহায্য করা হইবে । স্থুতরাং আইনটার মূল নীতি, 


সমর্থনযোগ্য হইলেও উহার মধ্যে অনেক গলদ রহিয়াছে। আশা 
করা যায় যে সিলেক্ট কমিটী ও. ব্যবস্থা পরিষদে উহার আলোচনা 
কালে এই সমস্ত গলদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কর্তব্য নির্ধাবিত হইবে । 
এই ধরণের আইনের ফলে জোত জমির,মূল্য কমিয়া গিয়া -কৃষকের 

কোন ক্ষতি হইবে কিনা তাহাও বিশেষ ভাবে বিবেচ্য বিষয়। 


কারখানা স্থাপিত হইতে পারে। অথবা পরোক্ষ এবং 
সাহায্য দ্বারা প্রথমাবস্থায় গবর্ণমেপ্ট কোন ব্যাক্তিবিশেষ 
















বৃদ্ধির কারণ এই যে গ্রাহক যন্ত্রের প্রধান ধন্ত্রপাতিসমূহ বিদেশ হ: 
আমদানী করিতে হয়। একমাত্র কাষ্ঠের বহিরাবরণ 'দেশে গর 


সমূহ উচ্চ মূল্য 
হয়। এই কারণেই পড় তা বেশী পড়িয়া থাকে। বেতার 
স্বয়ং ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন । দেশ বাসীর 


হওয়ায় এই বিভাগ হইতে ভারতসরকারের বিশেষ কিছুই লাভ 
না। দেশে প্রস্তুত বেতারযন্ত্র সম্তাদামে বিক্রয় হইলে 
শ্রোতার সংখ্য। বৃদ্ধি পাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহা ছারা বেতার 
হইতে ভারতসরকারের আয় ত্ত বর্ধিত হইবে ৷ এই উদ্দেশ্যে গবর্ণ( 
কর্তৃত্বাধীনে টেলিফোন . কারখানার মত একটী বেতারযন্ত্ 


প্রতিষ্ঠানকেও বেতারযন্ত্র নির্মাণে উৎসাহিত করিতে পারেন । 
বিষয় বহু অনুরোধ উপরোধ সত্বেও গবর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে 
ভাবেই কিছু করিবার জন্য বিন্দুমাত্র উৎসাহও প্রদর্শন করেন নাই 

ভারতে বেসরকারী কর্তৃত্বেই সর্বপ্রথম বেতারের ৷ পত্তন 
কিন্তু পরিচালক কোম্পানী-১৯২৯ সালের মন্দা আরম্ভ হওয় 
সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকেন এবং পরিশেষে 
গবর্ণমেন্ট বেতার বিভাগের পরিচালনার ভার গ্রহণ 


গবর্ণমেন্ট স্বয়ং ইহার উপর কর্তৃত্ব না করিয়া অর্থ সাহায্য দিয়া 
একটা উৎসাহী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উপর বেতার 
অর্পণ করিলেই সঙ্গত হইত। বর্তমানে বেতার বিভাগ যে ভাঙে 
পরিচালিত হয় তাহাতে উহা দ্বারা পরোক্ষভাবে একমাত্র 
প্রচার কার্য সাধিত হইতেছে এরূপ আশঙ্কার অবকাশ 
পাঁরে। দ্বিতীয়ত , সরকার পরিচালনায় লোক শিক্ষায় 
আশানুরূপ সহায়তা করিতে পারিতেছে না! বেতারযন্ত্র গান-বাজান 
এবং আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করিবার উপায় বলিয়াই অনেবে 
মনে করেন এস্থলে ইংলগ্ডের বেতার 'পরিচালনার কথা উল্লেখ 
করা যাইতে পারে ৷ ইংলণ্ডের বেতার বিভাগ (8. ৪. 0. 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। প্রত্যেক দলের ৬ুম্যই' ইহা নিরপেক্ষ 
ভাবে প্রচারকার্য্য করিয়া থাকে । প্রায় ৪ কোটী শ্রোত 
অহরহ চিঠি দিয়া এবং টেলিফোন করিয়া নানাবিধ সংবাদ জানিবার 
জন্য, বেতারবিজ্ঞানসমূহের কর্মগরীগণকে ব্যতিব্যস্ত রাখে 
ভাহানের জিজ্ঞাস্ত বিষয়ও অনেক, সময় অন্তত বলিয়া হয়; যথা 
(ক) কোথায় আমি ভাল একটা পিয়ানো ক্রয় করিতে পারিব ? 
(খ) আপনারা কি আমাকে অমুমের হস্তাক্ষর দিতে পারেন? 
(খ) একজন ইটালীয়ান ডাচেস্কে সম্বোধন করিবার শু 
থা কি ?:-*ইত্যাদি, ইত্যাদি । . বলা! বাহুল্য বেতার বিভাগৎ. . 
UB MULL en 
কর্তাদের সস্ত্টিসাধনে,তৎপর থাকেন। , .. 
সাধারণ ব্যবসায় )তিষ্ঠান বলিয়াই ইংলগ্ডের বেতার বিভা 


শ্রোতৃবৃন্দের সন্তোষ বিধানার্থে এইরূপ তৎপর থাকিতে 'বাধ্য হয়।, 





| কেন্দ্রীয় পরিষদে আগামী বাজেট অধিবেশন ৬ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার 
গর্ত হইয়া ২৭শে মার্চ শেষ হইবে। এত অল্পকাল স্থায়ী বাঞ্জেট 
ধিবেশনের দৃষ্টান্ত এই প্রথম। কংগ্রেসী সদন্তগণ বাজেট অধিবেশনে 


যোগদান করিবেন বলিষাই অধিবেশন কাল হাস করিয়া দেওয়া! হইয়াছে। 


বেসরকারী সদস্তদের জন্য ৬দিন ধার্য হইয়াছে । ১৬ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার 
রেলওয়ে বাজেট উত্থাপিত হুইয়া ২২শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার ইহার সাধারণ 
"আলোচনা হইবে। ২৪শে এবং ২৬শে ফেব্রুয়ারী রেলওয়ে বাজেটের ভোট 
গ্রহণ করা হইবে। ২৯শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার বিকালে পাঁচ ঘটিকায় 
র্রপচিব সাধারণ বাজেট 'উপস্থিত করিলে €ই মার্চ মঙ্গলবার ইহার 
চলিবে । ৮ই, +১ই এবং সংই মার্চ লাবানশ' বালেট সংক্গায় 
ষয় সমূহ সম্পর্কে ভোট গৃহীত হইবে। 
যুদ্ধ ও শিল্প সমস্ত! 

গত ২২শে ডিসেম্বর বেঙ্গল গ্ভাশনেল চেম্বার অব কমাসেরর তৃতীয় 
মাসিক অধিবেশনে সভাপতি ডাঃ নরেন্দ্র নাথ লাহা যে অভিভাষণ প্রদান 
তাহাতে ইউরোপীয় যুদ্ধের ফলে ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের 
ক বিদেশী কীচামাল এবং যন্ত্রপাতির জন্ত কিরণ বেগ পাইতে হইতেছে 
ছে চিত আলোচনার স্থান পাইয়াছে। ডাঃ লাহার মতে এই 
মুখ ই ভারতীয় শিল্পের প্রধান অন্তরায় । গত কয়েক বৎসরে 
টি কিন্ত এই উন্নতির ভিত্তি যে, অস্তঃসারশৃষ্ক 
বর্তমান যুদ্ধই চোখে আঙ্গুল দিয়া তাহা দেখাইয়া দিয়াছে। কাচামাল এবং 
পাতি সরবরাহে বিদ্ব স্থষ্টি হওয়ায় অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই 
মাময়িক তাবে কাজকর্ম বন্ধ রাখিতে হইবে |. গত: মহাযুদ্ধের সময় এইরূপ 
সুবিধা অনুভূত হুইয়াছিল। কিন্তু শিল্প প্রসার হেতু বর্তমানে এই অভাবের 
চী্রতা আরও বেশী করিয়া দেখা দিয়াছে । 
81575 লাহা নিয়লিখিত প্রস্তাব করিয়াছেন £- 
মতঃ বিদেশ হইতে এই সমস্ত কাচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানী করা 
[যাহাতে অপেক্ষাকৃত সহজ হয় তজ্জন্ত. ভারতসরকারকে অনতিবিলম্বে 
যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ জাতীয় শিল্পসমূহের 























করার প্রচেষ্টা করিতে হইবে। তৃতীয় প্রস্তাবটা এই যে ভারতের, 
ধ করিয়া, বাঙ্গলাদেস্ের পক্ষে নির্ভরশীলতা কতটুকু যত সত্বর. সম্ভব 
বাহার অনুসন্ধান করিয়া বঙ্গীয় শিল্পজরীপ কমিটী একটা রিপোর্ট দিবেন এবং 
[₹ 175757758 ষোগাইয়া শিল্পসমূহকে কি 
ন স্বাবলম্বী করিয়া তোলা যায় শে সম্বন্ধেও কমিটার পরামর্শ এবং 
পারিশ থাকিবে। - 
কয়ল! খনিতে অমিকবিক্ষোভে উপশমকরে কর্মচারী : 
যুদ্ধের সময়ে শ্রমিকবিক্ষোতের ফলে কষলাশিল্পের যাহাতে কোন ব্যাঘাত 
| ঘটে.তজ্জন্ত ভারতগবর্ণমেণ্ট মিঃ মহাদেব আয়ার আই, সি, এম্‌ কে বরিয়া 
অঞ্চলের অন্ত কন্সিলিয়েসন্‌ অফিসার (Conciliation officer) নিযুক্ত 
করিয়াছেন। মিঃ আয়ার বর্তমানে কোল ষ্টোয়িং বোর্ডের (Coal Mines 
5৮০৮ing Board) সভাপতি । তিমি এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়াই 
fe মকবিক্ষোতে সংক্রান্ত কর্মচারীর কাজকর্ম করিবেন। 

কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট ১৯৪০ সালের জরান্যারী মাস হইতে নিম্ন লিখিত 
বযজিগণকে রিজা্ব্যান্কের ডিরেক্টার মনোনীত করিয়াছেন ৮_র হোমি 





পেরনির্ভরতা দূর করিতে হইলে দেশের অভ্যন্তরে এই সমস্ত মৌলিক শিল্পের . 


মেটা ( বাম্বাই ) যিঃ এ, এ, জম্‌ ( রেঙ্গুন ), খান বাহাদুর সৈয়দ মরাতিবালীলা 
(লাহোর ), এবং খান বাহাছুর স্তর আদমজী হাজী মহম্মদ সৈট্‌ (মাজাজ )। 


পাট রপ্তানী হাস 


কেন্দ্রীয় পাট কমিটার বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ ১৯৩৯ সালের জুলাই হইতে, 


নবেম্বর পর্য্যন্ত পাচ মাসে গত বৎসরের তুলনায় শতকরা ২৩ ভাগ কম পাট 
রপ্তানী হইয়াছে । ইউরোপীয় যুদ্ধ, বিদেশের পাটশিল্লে বিপর্যয় এবং পারটে 
আমদানী ও রপ্তানীবান্্যে যে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার ফলেই 
কলিকাতা হইতে বর্তমান মরশুমে কম পাঠ রপ্তানী হইতেছে । আলোচ্য 


পাঁচ মাসে পূর্ববর্তী বৎসরের পাচ মাসের তুলনায় মফংম্বল হইতে: 


কলিকাতাতে শতকরা ১৮ ভাগ বেশী পাট আমদানী হুইয়াছে। 


ব্ৰহ্ম-চীন রেলপথ 
, রেলপথ বিস্তার করিয়া ব্রন্মদেশকে চীনের সহিত সংযুক্ত করার যে 
পরিকল্পনা, আছে তৎ্সম্বন্ধে আলোচনার জন্ত জেকুয়ান-ইউনান রেলওয়ে 
(চীন) কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ টি, সাঙ্গ এবং চীনের জাতীয় 
সম্পদ কমিশনের কর্মচারী মিঃ সি, ইউন, রেঙ্গুনে পৌছিয়াছেন। তাহারা 
বারা রেলওয়ের চীফ কমিশনারের সহিত কথাবার্তা চালাইতেছেন বিবৃতি 
প্রসঙ্গে আলোচনার ফল খুবই আশীপ্রদ হইয়াছে বলিয়া মিঃ সাঙ্গ মত 
প্রকাশ করিয়াছেন। নূতন রেলপথ দেড় হাক্রার মিটার দীর্ঘ হইবে। ইছা 
০৮০৮০ 


প্রশ্বত একহাত রিনি স্বর্ণের নানাধাকার আহুনিক চিযাইদের 
বসব থাকে ও অর্ডার ছিলে ২৪ খণ্টার ঘন চতরারী করিয়া, 
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৪৪ দিন সময লাগিবে। 
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নৃতন সিঙ্গাপুর আমেরিক জাহাজ লাইন 
. আগামী ২২শে ফ্রেব্রয়ারী হইতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট লাইন্স্‌ 
সিঙ্গাপুর হইতে নিউ ইয়র্ক এবং বালিমুরের মধ্যে চারিখানি যাত্রীবাহী 
জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা করিযাছেন বলিয়া ঘোষণা করা হইযাছে। 
ম্যানিলা, হংকং, লম্‌ এপ্রেল্স্‌ এবং পানামা থালের ভিতর দিয়া জাহাজসমূহ 
ষাতাষাত করিবে প্রত্যেকথানি জাহাজের উপরের ডেকে একশত যাত্রী 
বসিবার বন্দোবস্ত আছে। প্রত্যেক কেবিনেই পাখা এবং ঠাণ্ডা ও গরম 
জলের ব্যবস্থা থাকিকে। প্রকাশ, সিঙ্গাপুর হইতে নিউ ইয়র্ক পৌছিতে 


গান্ধি সেবাসঙ্ঘের অধিবেশন 
আগামী ফ্রেক্রুযারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ঢাকা জিলার অন্তর্গত 
মালিকান্দীয় গান্ধী সেবাসজ্ৰের অধিবেশন হইবে । মহাত্মা গান্ধী সঙ্ঘের 
অধিবেশনে যোগদান করিবেন। সজ্বের সেক্রেটারী মিঃ আর, এস্‌, ধোত্রে 
কলিকাতায় পৌছিষাছেন “এবং শীদ্রই মালিকান্দা যাত্রা করিবেন। মিঃ 
কিশোরীলাল মক্রওয়ালা গত পাচ বৎসর যাবত সঙ্ঞৰের সভাপতি পদে 
অধিঠিত। মালিকান্দ৷ অধিবেশনে মিঃ মক্রওয়ালার স্থলে নৃতন সভাপতি 
নির্বাচিত হইবেন। 
কষি-পণ্যের মুল্য নিয়ন্ত্রণ 


আধিক জগৎ 


টে 


[৮ই জানুয়ারী ১ 


এক এক জন প্রতিনিধি নিয়া একটা পরামর্শ সভা গঠিত হইয়াছে। 
বিভাগের সহকারী জুপারিষ্টেডেন্ট মিঃ পি, ভি, কৃষি! পরামর্শ 


সেক্রেটারী হইবেন। 
আগামী আদমহুমারী 

আগামী ১৯৪১ লালে যে আদমস্থুমারী গৃহীত হইবে তঙ্জন্ত 
প্রদেশে নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ সুপাবিণ্টেডেণ্ট নিধুক্ত হইয়াছেন £- 

মাত্রার মিঃ ডি, এইচ, এলউইন, বাঙ্গলা--মিঃ আবূ, এ ডাচ, সং 
প্রদেশ__মিঃ ভগবান সহায, পাঞ্জাব, খান বাহাদুর সেখ ফজল-ই- ইলাহ 
মধ্যপ্ৰদেশ ও বেরার-মি: আর, কে, রামধ্যানী, আসাম, মিঃ কে, ডব্লিউ, লি 
মেরাব, উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত-প্রদেশ-মিঃ আই, ডি, স্কট । 


শর্করা-শিল্পের তথ্য সরবরাহে, উন্নতি 

কাণপুরস্থিত ইম্পিরিয়েল ইনষ্টিটিউট অব সুগার টেক্নোলেজির ডিরেক্টা 
শর্করা-শিল্প, হক্ষচাষ প্রভৃতি সম্পর্কে আরও বিস্তৃত এবং উন্নতধরণের তৎ 
সরবরাহ করার বিষয় বিবেচনা করিতেছেন এবং এই উদেশ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি 
প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত আলোচনাক্রমে একটা কার্য্যপদ্ধতি উদ্ভাবন করি 
প্ৰয়াসী হইয়াছেন। শর্করা ব্যবসায়ী এবং চিনিরকলের মালিকগণ শর্করা- 
এবং শর্করা-ব্যবসা সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য প্রকাশিত হইয়া থাকে তাহা ? 
তাবে আরও প্রয়োজনীয় কর! যাইতে পারে তৎসম্পর্কে উক্ত 





কষিজাত পণ্যের মূল্য নিয়ন সম্পর্কে ফেডারেশান্‌ অব্‌ ইণ্ডিয়ান্‌ চেম্বার ডিরেক্টার সমীপে প্রস্তাব প্রেরণ করিতে পারেন। 


অব্‌ কমাসএগু ইণ্ডাষ্্রী ভারত সরকার সমীপে একটা স্বারকলিপি প্রেরণের 


সিদ্ধান্তে গ্রহন 'করিয়াছেন। এই উদ্ভেস্তে উক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে ফেডারে- 


শনের অন্তর্ভ/ক্ত. প্রাদেশিক বণিক সভা সমূহের মতামত জ্ঞাপনের জন্য 
অনুরোধ করা হইয়াছিল ।' প্রকাশ, যে সমস্ত বণিকসভা এপধ্যস্ত মতামত 
জ্ঞাপন করিয়াছেন তন্মধ্যে করাচীর- দুইটা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত সকলেই 
ক্কষিপণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন । 
১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ 


ডাক ও তার বিভাগের ১৯৩৮-৩৯ সালের যে কার্যবিবরণী প্রকাশিত 


হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় উক্ত বৎসরে এই বিভাগের ব্যয় সঙ্কুলান হইয়া 
প্রায় ১৯ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হুইয়াছে। বৎসরের প্রথম নয় মাসে ব্যবসা- 
বাণিজ্যে অবনতির দরুণ ডাক ও তার বিভাগের আয় বিশেষভাবে হ্রাস 
পাইতে থাকে । কিন্তু শেষ তিন মাসে আয় বৃদ্ধি পাওয়াতেই ১৯ লক্ষ টাকা 
লাভ হইয়াছে । আলোচ্য বৎসরে প্রায় ২১ লক্ষ টাকা ব্যয়সঙ্কোচ করা 


হইযাছে। ডাক বিভাগে ৫ লক্ষ টাকা, টেলিফোন বিভাগে ২১ লক্ষ টাকা) রেঞ্ষ্টারীক্ৃত হইয়াছিল। আলোচ্য মাসে বাঙ্গালায় ৫৯ লক্ষ 


এবং বেতার বিভাগে ৪৯ হাজার টাকার উপর উদ্বৃত্ত হইয়াছে। কিন্তু ভার 
বিভাগে ৩৭ লক্ষ টাকার উপর ঘাটতি দেখাংদিয়াছে। 

আলোচ্য বৎসরে ডাক ও তার বিভাগের মারফত প্রায় ৩০২ কোটা 
টাকার লেন দেন হইয়াছে। ৪ কোটা 'মনিসর্ডার, ৩ কোটা ৯০ লক্ষ 
রেজিষ্টার্ড মাল, ৭৩ কোটা ৫০ লক্ষ টাকার ,ইন্দিওর্ড মালি এবং 98 কোটা 
৩০ লক্ষ টাকা মূল্যের মণিঅর্ডার আলোচ্য বখসরে হইয়াছে। ভেলু পেষেবল্‌ 
পোষ্ট হইতে”১৫ কোটা ৮০ লক্ষ টাকা এবং ক্যাস সার্টিফিকেট বিক্রয় করিয়া 
১৪ কোটী ৮০ লক্ষ টাকা ডাক বিভাগের আয় হইয়াছে। ক্যাস্‌ সার্টিফিকেট 







হইয়াছে! ১৯৩৯ সালের ১লা মার্চ 
৮১ কোটী ৯০ লক্ষ টাকা মজুদ ছিল। 


এ, এফ, ফাগুন এণ্ড কোম্পানীর উপর উপ ষ্টার্টগার্টার' বীমা 
কোম্পানী এবং ব্যার্ডকর যাবতীয় 
হইয়াছে। প্রথম সর্ত এই যে কোন নুতন বীমাপত্র দেওয়া হইবেনা। 
দ্বিতীয় সর্ভমত উক্ত কোম্পানীকে ভারত গব্মেপ্টের শাসনাধীনে এলায়ান্জ 
কোম্পানীর কাজরুর্ম্ম করিতে হইতে হইবে || এতদুশ্তে বীমা সুপারিণ্টেডেণ্ট, 
একজন সহকারী সুপারিণ্টেডেণ্ট, এবং অর্থ, বাণিত্য ও আইন বিভাগ হইতে 





চাঁটার্ড একাউন্টেনস্‌ মেসার্স” 


(টেলিফোন যন্ত্রের উন্নতি KE 
কলিকাতাস্থিত সরকারী টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোন কারখানায় উন্নত 
ধরণের টেলিফোন যন্ত্র নির্মাণের, প্রচেষ্ঠা চলিতেছে । প্রচলিত টেলিফো; 
ন্রসমূহ ঢালাই করা এলুমিনিয়ম দ্বারা নিগ্মিত। বেকেলাইট ছাচে ঢালিয 
তাহা হইতে নূতন শ্রেণীর টেলিফোন যন্ত্র নির্মাণের জন্য কারখানায় বিশে 
পরীক্ষা চলিতেছে। \ । | 
ভারতে যৌথ কোম্পানীর প্রসার 
১৯৩৯ সালের মে মাসে ২ কোটী ১৪ লক্ষ টাকা অহুমোদিত মূলধন নিয় 
৮০্টী যৌথ কোম্পানী সমগ্র ভারতে রেজেস্টারীক্কত হয়। এই বৎসরে 
এপ্রিল মাসে রেজেস্টী হয় ৯৯টা কোম্পানী এবং ইহাদের অনুমোদিত মূ 
ধনের পরিমাপ ছিল ৪ কোটা ১০ লক্ষ টাকা । ১৯৩৮ সালের মে মা 
৩ কোটা ৩৫ লক্ষ টাকা মূলধন সহকারে মোট ৬৯টী যৌথ কোম্পান 
টাব 
অন্থমোদিত মূলধন নিয়া ২১টী, এবং পাঞ্জাবে ৫৭ লক্ষ টাকা যূলধনসহ ১২! 
যৌথ কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মাসে রেজেষ্টারীরুত কোম্পানীসমূহে 
মধ্যে পাঞ্জাবের স্তার সাহাবজী মহারাজ মিল্স্‌ই বৃহত্তম । ইহার অন্থমোদি 
মূলধন ৫০ লক্ষ টাকা । | 
আলোচ্য মাসে ১ কোটী ৫ লক্ষ টাকা অঙ্ুমোদিত মূলধন সহ ৩৭টা 
কোম্পানী কাজ বন্ধ' করিয়াছে কিংবা লিকুইডেশনে গিয়াছে। এই মা; 


বঙ্গশ্রী কটন মিলম্‌ লিঃ 


প্রতিষ্ঠাতা ঃ আঁচাধ্য শ্তার পি, সি, রায় 

কাপড় নির্বাচনে-__ ১. ২৯ 
ন্বজ্ুত্জীল্র কাপত 
..... সর্বসাধারণের পরিধানধোগ্য 

একাধারে সুন্দর, সন্ত ও টেকসই: 
১ মিলস্‌ সেক্রেটারীজ এণ্ড এজেপ্টস্‌ 


সোদপুর সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 
(২৪ পরগণা) ই, বি, আর ৪, ক্লাইভ ঘাট গ্রাট, কলিকাতা । 











৮ই জানুয়ারী, ১৯৪* ] 


আধিক জগৎ 


৯৯ 












, স্বীকৃত এবং আদায়ী মূলধন মধ্যে যথাক্রমে ৫৯ লক্ষ, ৯৭ লক্ষ 
এবং ১ কৌটা ১৯ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
১৯৩৮ সালে ভারতীয় কয়লাশিল্প 
চীফ ইনৃস্পেক্টার অব মাইন্‌সের রিপোর্টে প্রকাশ, ১৯৩৮ সালে ভারতবর্ষে 
মোট কোটী ৫২ লক্ষ ৫০ হাজার টনের উপর কয়লা উৎপর হইয়াছে। 
বৃটিশ ভারতে এ পর্য্যন্ত এত অধিক কয়লা উৎপন্ন হয় নাই। চীফ 
 ইনুস্পেক্টার অব মাইন্সের রিপোর্ট একমাত্র বৃটিশ ভারত সহন্ধেই প্রযোজ্য । 
' বৃটিশ ভারতের বাহিরে বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যেও কয়লার খনি আছে। ইণ্ডিয়ান্‌ 
মাইনিং এসোসিয়েসন্‌ সমগ্র ভারতের কয়লা উৎপাদন সম্বন্ধে যে বিস্তৃত 
তালিকা সংগ্রহ করিযাছেন তাহাতে প্রকাশ, ১৯৩৮ সালে ভারতবর্ষে মোট 
২ কোটা ৮০ লক্ষ টনের অধিক কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে । 


কলিকাতায় জাহাজ নির্মাণের কারখানা 

বোম্বাইয়ের বিখ্যাত সিন্ধিয়া ষ্টীম্‌ নেভিগেশন কোম্পানী কলিকাতায় 
একটী জাহাজ নির্মাণের ‘কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন এবং 
এতছুদ্যেস্তে একটী জায়গার জন্য ভারত সরকারের . সহিত কথাবার্তা 
হচালাইতেছেন। বড দিনের ছুটাতে ভারতসরকারের বাণিজ্য সচিব দেওয়ান্‌ 
বাহাদুর স্যার এ, রামস্বামী মুদালিয়ার কোম্পানীর চেয়ারম্যান মিঃ. ওয়ালটাদ 
হীরা্টাদ ও কলিকাতা শাখার ম্যানেজার মিঃ জি, এল, মেটা সহ প্রস্তাবিত 
একটা স্থান পরিদর্শন করেন। 

একাদশ শিল্প সন্মেলন 

ডিসেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বাঙ্গালোরে যে নিখিল ভারত শিল্প 
সম্মেলনের অধিবেশন হয় তাহাতে ভারত সরকারের পক্ষ হইতে বাণিজ্য 
সচিব স্তার রামস্বামী মুদলিয়ার ভারতের শিল্লোন্নতি সম্বন্ধে সরকারী কর্ম্মপস্থার 
কতকটা আভাষ দিয়াছেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে বাণিজ্য সচিব যুদ্ধ উপস্থিত 
হওয়ায় ভারতের শিল্প বাণিজ্যে যে বিদ্ধ স্থষ্টি হইয়াছে তাহার উল্লেখ করেন 
এবং ঘোষণা করেন যে ওঁষধ প্রস্তুত বিষয়ে অনুসন্ধান এবং আমদানী হ্রাস 
হেতু ওঁষধপত্রের যে অভাব ঘটিয়াছে তাহার বিহিত কবা যায় এই উদ্যেস্তে 
ডাঃ জন মাথাইকে সভাপতি করিয়া একটা কমিটী গঠিত হইয়াছে। বাণিজ্য 
সচিব যুদ্ধ শেষে ভারতসরকারের শিল্পনীতি কিরূপ হইবে তাহারও উল্লেখ 
করেন এবং বলেন যে বর্তমানে যুদ্ধের পরিস্থিতিতে যে সমস্ত শিল্প স্থাপিত 
হইবে যুদ্ধ শ্যে হইলে গতর্ণমেপ্ট ইহাদের উন্নতির পথে ব্যাঘাত স্থষ্টি করিবেন 
না এবং গবর্ণমেন্টকে এইরূপ দোষ দেওয়ার কোন স্থষোগ,ভবিষ্যতে উপস্থিত 
হইবে না বলিষা তাহাৰ বিশ্বাস। বাণিজ্য-সচিবের বক্তৃতায় আরও প্রকাশ 
₹* যে বর্তমান অবস্থায় কোন্‌ কোন্‌ শিল্প স্থাপনের সুযোগ রহিয়াছে এবং 
৮. গবর্ণমেপ্ট হইতে কতটুকু এবং কি ভাবে শিল্লোননতি প্রচেষ্টায় সাহায্য করা 
২, হুইবে ততস্ন্ধে সরকারী নীতি ঘোষণা করিতে ভারতসরকার ইচ্ছুক 
| হইয়াছেন । 


৬..." ২নং ক্লাইভ ঘাট ট্রীট, কলিকাতা। 


৮ মাসিক ১০২ জমায় ৫ বছরে ৬৯৫২, ৮ বছরে ১২০০২ দেওয়। 


হয়। মাসিক ৫২ টাকায় ৮ বৎসরে ৬০০ দেওয়া হয়। ৩ বৎসরের 


১০০২ ক্যাস' ৮৪২ টাকায় পাইবেন। 
শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সর্ববত্র এজেন্ট আবশ্যক । 





কমাগিয়ান ব্যাঙ্ক লিং 





ফল-সংরক্ষণ বিদ্যালয় 
ফল-সংরক্ষণে ( Fruit preservation ) ব্যবহারিক শিক্ষ। দেওয়ার 
উদ্দেশ্যে বরোদা রাজ্যের কৃষি বিভাগ ১লা জুলাই, ১লা অক্টোবর এবং ১লা 
জানুয়ারী হইতে প্রত্যেকবার তিন মাসের জন্য একটা ক্লাশ খুঁলিবার সিদ্ধান্ত 


, গ্রহণ করিয়াছেন। ক্লাশ আরম্ভ হওয়ার ১৫ দিন পূর্ব্বে সরকারী ওস্ভানিকের 


(State Horticulturist) নিকট ভত্তির জন্য দরখাস্ত পাঠাইতে হইবে। 
ক্লাশে স্ত্রীলোকদিগকেও গ্রহণ করা হইবে। ভায়মণ্ড জুবিলী পিপনুস্‌ ট্রাষ্ট 
ফাও হইতে যোগ্য প্রার্থীদিগকে মাসিক ১৫২ টাকার ছয়টা বৃত্তি দেওয়া 


হইবে। 
_.. ইত্লণ্ডের জাতীয় সঞ্চয় 

গত ২২শে নবেম্বর হইতে নেশনেল সেভিংস, কমিটী গঠিত হইবার পর 
ইংলপ্ডে প্রত্যহ গড়ে ১০ লক্ষ সেভিংস সার্টিফিকেট বিক্রয় হইতেছে। বড়দিন 
উপলক্ষে জনসাধারণের অতিরিক্ত ব্যয বাদ দিলেও ডিফেন্স বগুসহ প্রত্যহ 
১৫ লক্ষ পাউণ্ড করিষা ইংলগ্ডের জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইতেছে। 

থান ও পুষ্টি প্রদর্শনী 

কমাশিয়াল মিউজিয়ামের উদ্ভোগে কলিকাতাঁষ ১৮ দিন যাবৎ যে খান্ত 
ও পুষ্টি প্রদর্শনী চলিতেছিল একটা বিশেষ অধিবেশনের পর তাহার পরি-, 
সমাপ্তি হইযাছে। ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায় উক্ত" অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন 
এবং গ্রীধুত নলিনীরঞ্জন সরকার প্রধান বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত 
সন্মেলনে বাজলার খাদ্যসমন্তা, সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান এবং বাঙ্গালীজাতির 
জন্তু একটা সামন্তশতপূর্ণ খাগ্ততালিকা প্রণষণের উপর বিশেষ জোর দেওয়া 
হয়। ডাক্তার রায়ের মত এই যে, উপযুক্তভাবে বণ্টন এবং বিক্রষের ব্যবস্থা 
হইলে বাঙ্গলার প্রয্নৌজনীয় খাদ্য এই' প্রদেশের অভ্যস্তর হইতেই সরবরাহ 
হইতে পারে। বাজলা'র খাগ্ঘদ্বব্যের চাহিদা, উৎপাদন পরিমাণ এবং খাদ্য 
তালিকার কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্য এই প্রদেশে বর্তমানে পাওয়া যায় না তাহার 
বিস্তৃত বিবরণ লোকসমক্ষে প্রকাশ করিলে একটা বিশেষ জনহিতকর কাজ 
হইবে। | 

শ্রীযুক্ত সরকার বক্কৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, বাঙ্গলা দেশে কৃষিজাত দ্রব্য 
প্রচুর পরিমাণেই উৎপন্ন হয়। কিন্ত বাঙ্গালীর খান্ছে প্রকৃত স্থাস্থ্যস্পন্ন 
জাতি গঠনের মত গুণবশিষ্ট পদার্থের খুবই অভাব। সমবায় প্রথায় 
উৎপাদন হইলে পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণের পক্ষে পুষ্টিকর আহাধ্য সংগ্রহ 
করা কষ্টকর হইবে না। “উৎপাদন বৃদ্ধি কর এবং বেশী আহার কর” এই 
নীতি বাঙ্গালাদেশে প্রচার করা আবশ্তক | পাশ্চাত্য দেশসমূহে জনসাধারণকে 
বেশী করিয়া ডিম এবং আঙ্গুর ভক্ষণ করিতে উদ্ধ দ্ধ করিবার জন্য বিশেষ 
বিশেষ “দিবসের” অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষেও এবস্প্রকার 
প্রচার কাধ্য দ্বারা ফল লাভের আশা আছে। 

বাঙ্গলার নূতন একাউণ্টেণ্ট জেনারেল 

' বাঙলার একাউন্টেপ্ট জেনারেল মিঃ ই, আর, শেধু আয়ার ডিরেক্টার অব 
রেলওয়ে অডিট নিযুক্ত হইয়া দিল্লী যাত্রা করিষাছেন। তাহার স্থলে মিঃ 
এস, সি, দাশগুপ্ত বাঙ্গলার একাউণ্টেণ্ট জেনারেল হিসাবে চুর্জ গ্রহণ 


করিষাছেন। 

বড়লাটের শাসন পরিষদের আইন সচিব স্তার মহম্মদ জাফরুল্লা খা এবং 
শিক্ষা-সচিব কুনোয়ার স্তার অগদীশপ্রসাদের কাৰ্য্যকাল শীস্রই শেষ হইবে। 
এই দুইটা পদে কোন্‌ কোন্‌ ভাগ্যবান্‌ নিযুক্ত হইবেন তাহা নিয়া বিশেষ 
জল্পনা কলপন! আরম্ভ হইয়াছে। স্যার জগদীশগ্রসাদের স্থলে ভারত-সচিবের 
অন্যতম পরামর্শদাতা ডাঃ রাঘবেন্দর রাও ( মধ্যপ্রদেশের ভুতপূর্ব্ব অ-কংগ্রেসী 
প্রধান মন্ত্রী) এবং কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী স্তার 
গিরিজাশঙ্কর বাঁজপেয়ীর নাম উঠিয়াছে। ডাঃ রাঘবেন্্র রাওই নিযুক্ত 
হইবেন বলিয়া ওয়াকিবহাল!যহলের ধারণা । স্তার জাফরল্লার স্থলবর্ত্তারূপে 
লওনে ভারতবর্ষের বর্তমান হাই কমিশনার স্তার ফিরোজখান হুন, বিহারের 
মিঃ আবছুল আজিজ এবং সংযুক্ত প্রদেশের ছত্রীর নবাবের নাম শুনা 
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যাইতেছে। গার ফিরোজ আইন সচিব নিযুক্ত হইলে স্তর জাফরল্লাধান হাই 
কমিশনারের পদে অধিষ্ঠিত হইবেন বলিয়া প্রকাশ । 
কলিকাতায় বিখ্যাত আমেরিকান সংখ্যাতত্ববিদ্‌ 

বর্তমান শীতধ্তুতে কলিকাতায় আগন্ভকদের মধ্যে কলাঙ্িয়! বিশ্ববিস্তা- 
লয়ের অধ্যাপক এইচ’ হোটেলিংএর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ! অধ্যাপক 
হোটেলিং নামজাদা সংখ্যাতত্ববিদ। আমেরিকার জাতীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে 
- তাহার যথেষ্ট প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে। ইগ্ডয়ান্‌ ষ্টেটিস্টিকেল 
ইন্ষ্রিটিউটের আমন্ত্রণে তিনি ভারতে আসিয়াছেন। বিভিন্ন ব্যাপারে 
অধ্যাপক হোঁটেলিংএর উপদেশ গ্রহণের নিমিত্ত ভারত সরকারও অগ্রণী 
হইযাছেন। অধ্যাপক হোটেলিং ভারতীয় সংখ্যাতত্ব সম্মেলনে মাদ্রাজ 
অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবেন। 

আমেরিকার রৌপ্য আমদানীর উপর নিষেধ প্রত্যন্ত 

ঝুকিদার ব্যবসায়ীগণের কার্ধ্যাবলীতে রৌপ্যের দাম যাহাতে 
অপ্রত্যাশিত ভাবে ' বৃদ্ধি, কিংবা হাস না পায় এই ভদ্দেস্তে 
ভারতসরকার আমেরিকা হইতে রৌপ্য আমদানীর উপর যে 
নিষেধাজ্ঞা ছিল তাহা আংশিক প্রত্যাহার করিয়াছেন। 
ভারত গবর্ণমেশ্টের রৌপ্যের পরিমান যখেষ্ট। কিন্তু ইহাতে 
পরিশোধিত রৌপ্যের পরিমাণ খুবই কম। এদিকে ভারতের বাজারে 
শোধিত রৌপ্যেরই চাহিদা অপেক্ষাকৃত বেশ্ট। কাজেই ভারতীয় বাজারের 
দাবী মিটান ভারতসরকারের অসাধ্য । গবর্ণমেন্ট রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারফত 
সর্ভাধীনে আমেরিকার রৌপ্য আমদানীর জন্য লাইসেন্স নিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করিয়াছেন। সর্ত এই যে আমদানীকারকগণকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিদ্দিষ্ট 
হারে রৌপ্য বিক্রয় করিতে 'হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক স্থিরীকৃত মূল্য 
'আমদানী মূল্য অপেক্ষা বেশী হওয়ায় গবর্ণমেন্ট স্থির করিযাছেন এই উদ্বৃত্ত 
পরিমাণ আমদানীকারককে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অর্থাৎ" ভারতসরকারের নিকট 
সমর্পন কবিতে হইবে। 

ভারতে বেতারযন্ত্রের লাইসেন্স 

১৯৩৯ সালের নবেম্বর মাসে ৮৭৫৪টী বেতার লাইসেন্স ভারতীয় ডাক ও 
তার বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত হইযাছে। তন্মধ্যে ৩৭৯২টী নূতন লাইসেম্স। এই 
মাসের শেষে মোট ৮৯,৩৪৭টী বেতার লাইসেন্স কাধ্যকরী ছিল। ১৯৩৮ 
সালের নবেম্বর মাসে ছিল ৬২,৫৪৪টী লাইসেন্দ। 

জাপানে এলুমিনিয়মের যুদ্র! প্রচলন 

জাপান সরকার স্থির করিয়াছেন যে বর্ত্তমান বৎসর হইতে ১০ ও ৫ 
সেনের সমস্ত অতিরিক্ত মুদ্রা একমাত্র খাঁটি এলুমিনিয়াম্‌ ধাতু দ্বারাই প্রস্তুত 
হইবে। এযাবত ১০ ও ৫ সেনের মুদ্রায় ৯৫ ভাগ তাত্র ও € ভাগ 
এনুমিনিয়ম্‌ থাঁকিত। চলতি বৎসরে চাহিদানুযায়ী তাঅ সরবরাহ কম 
হইবে এবং মুদ্রার চাহিদাবৃদ্ধির রিনি নি ব্যবস্থা অবলম্বনের 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হুইয়াছে। 

ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেটের নির্দেশ 
বিহাকু ও সংযুক্তপ্রদেশ সরকার চিনিরদরের অঙ্থূপাতে ইক্ষুর মূল্য বাঁধিয়া 


দেওয়ায় ইণ্ডিয়ান সুগার সিপ্তিকেটই প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন কিন্ত 


বিহার ও সংযুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট সিপ্তিকেটের যুক্তি না মানিয়া লওয়ায় 
সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান্‌' সুগার সিপ্ডিকেট্‌ বর্তমানে ময়নশুমের জন্য সিণ্ডিকেটের 
অধীন সমস্ত চিনির কল বন্ধ রাখার জন্ত তারে নির্দেশ দিয়াছেন। কলের 
মালীক, কারখানার কর্মচারী, এমর কি, ইক্ষুচাষীরাও এই নির্দেশের ফলে 


বিশেষ সমস্তায় পতিত হইয়াছে । 


জাপানের মিৎসুই 
জাপানের মিৎস্ুই পরিবার পৃথিবীর মধ্যে )অন্ততন প্রধান ব্যবসায়ী । 
ইহাদের উন্নতির ইতিহাস বি্ময়কর | ১৯০৪4৫ সালের কুশ-জাপান যুদ্ধ 


হইতেই ইহাদের উন্নতির প্রসার প্রতিপত্তি 'বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং গত 
মহাযুদ্ধের পর মিৎ্সুই পরিবারের ব্যবসা পৃথিবীব্যাপী হুইয়া দাড়ায। 
মিৎসুইদের ব্যবসা একটা কেন্দ্রীয় মারফত পরিচালিত হয়। 







যিৎ্ুই পরিবারের লোক ব্যতীত অন্ত কেহ এই প্রতিষ্ঠানের সন্ত 
পারে না। ৩০ কোটা ইয়েন (১০০ ইয়েন প্রায় ৭৯২ টাকার সমান) মূল 
সাহায্যে এই প্রতিষ্ঠানটীর মারফত যিৎনুই পরিবার নিম্নলিখিত শিল্প 
০০০০০০০০১০০ —, 
আদায়ীরুত মূলধন 
(১০০০ ইয়েন) 
যিৎসুই ব্যাঙ্ক ৬০,০০০ 
মিৎসুই এণ্ড কোং 
মিৎ্সুই যাইনিং কোং 
তোমিন্‌ ওয়ারহাউস কোং 
৬. মিৎনুই ট্রাষ্ট কোং 
মিৎস্ুই জীবনবীমা৷ কোম্পানী 
টেইসো নৌ এবং অগ্নিবীমা কোং 
জাপান ইন্সাত কারখানা 
টয়ে! কৃত্রিম রেশম এ 
টয়ো তুল! কোম্পানী 
কামাইপি মাইনিং কোং 
উ্পিকেল প্রডিউস কোং 
নিট্রো ডেভেলপমেন্ট, এগ্রিকালচার এণ্ড ফরেষ্রী কোং 
হোকাইডো কয়লাখনি ও জাহাজ কোং 
টামা পোতাশ্র 
সিবাউরা বিদ্যুৎ কোম্পানী ৯৪,১৭৫ 
উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান ব্যতীত চা-বাগানে এবং কাষ্ট ব্যবসায়েও ইহাদের বহু 
অর্থ নিয়োজিত আছে। শেষোক্ত দুইটী ব্যবস! ই'হাদের সখের কারবার । 
জাপানে কিছুদিন যাবত চাহিদার তুলনায় উপযুক্ত সংখ্যক দক্ষ শ্রমিক 
(Skilled Labourer) পাওয়াযাইতেছে না এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহের পক্ষে 
ইহা এক মহা সমস্তার কারণ হুইয়াছে। কৃষি, শিল্প ও খনিবিদ্যা কলেজ এবং 
স্কুলের শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণকে বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে (বণ্টন করিয়া দিবার 
জন্য জনকল্যাণ মন্ত্রীর দপ্তর এবং মন্ত্রীসভার পরিকল্পনা বোর্ড বিশেষভাবে 
বিবেচনা করিতেছেন। ইহাতে যোগ্য এবং প্রয়োজনামুষাযী কর্ম্মচারী 
নিয়োগের জন্ত বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা! হইবে বলিয়া 
আশঙ্কা করা যাইতেছে । ১৯৩৯ সালে শ্ল্প-প্রতিষ্ঠানে ৬৫ হাজার-চাকুরি 
খালি হইযাছিল। বর্তমান বৎসরে ১০২ গুণ বেশীসংখ্যক চাকুরীর জন্ঠ 
প্রার্থীগণকে আহ্বান করা হইবে বলিয়া জানা গিযাছে। বৃত্বিশিক্ষা প্রাপ্ত 


১১২,৫০০ 
৮১,৫০০ 
১২৫০০ 

৭১৫৩০ 
৫০০ 
২১৫০০ 
১৫১০০ ০ 
২০,০০০ 
২৫,০০০ 
Sete 
&,৫২৫ 
৯১৪৫০ 
£৩,৮০০ 


2১০,০০০ 





দি খপ সল্ট ্যানুফ্যাকচারিং 


কোম্পানী লিমিটেড, 
১৭নং ম্যাঙ্গে! লেন, কলিকাতা 
বাঙ্গলাদেশে এতবড় কারখানা আর নাই। 
১৯৩৮ গালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিতেছে। 
১৯৩৯ সালে শতকরা! ৬1০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ দিতেছে । 





লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটা টাকা বস্তার লোতের মত চলে “যায় 
বাজলাঁর বাহিরে । এ শ্োতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্বক। 
| বি, কে; মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ 


কলি 


' সাতক্ষীরা-মাগুরা 
" অন্ত ভুক্ত আছে। 





ওঁৱয়েটদৈর মধ্যে খণিজ-বিস্তার গ্রাভুয়েটগণেরই বেশী চাহিদা] খণিজ- 


শিল্পে যে ভন্নতি ঘটিতেছে ইহা! তাহারই পরিচয়ে । জাপানে [ধাতুবিষ্তা 


(metallurgy) অধ্যয়ণকারী গ্রাজুয়েটের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা বেশী। অতঃপর 
খণি-বিগ্ভা (5035308) বিভাগ। ছাত্রসংখ্যার হিসাবে খণি-বিগ্ভার পর যন্ত্র-বিদ্যা 


: (mechanics), বিভাগের স্থান ব্যবহারিক রসায়ণ এবং বিদ্যুৎ এবংংতৎপর 


যথাক্রমে । 

১৯৩৯ সালের জানুয়ারী হইতে আগষ্ট পথ্যন্ত আটমাসে জাপানে এক 
হাজার টনের উপর মোট ১৬৫টী জাহাজ নিশ্মিত হইয়াছে । ১৯৩৮ সালের 
এই আটমাসে মাত্র ৫৬ খানি জাহাজ তৈয়ার হয় এবং ৯৯৩৮ সালের বার 
মাসে মোট ১০৬টী জাহাজ প্রস্তুত হইয়াছিল। শ্রেণী বিভাগ করতঃ হিসাব 
করিলে দেখা যায় জাপানে যাত্রীবাহী জাহাজনিশ্মাণ হ্রাস পাইতেছে 
এবং ইহার স্থলে মালবাহী জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। নিন্নের 


তালিকা হইতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 
শ্রেণী 


জাহাজের সংখা 
১৯৩৯ ১৯৩৮ 
১৫১ 


মালবাহী জাহাজ 
মাল এবং যাত্রীবাহী জাহাজ ১৪ 


| বিশেষ শ্রেণীর জাহাজ ৩ 


আসামের চা-শিল্প 
আসাম-সরকারের ক্ুষিবিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এস্‌, কৈ, মিত্র সম্পাদিত 
১৯৩৮ সালে আসামের চা-শিল্প সম্বন্ধে যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে তাহাতে 
প্রকাশ, আসাম প্রদেশে উক্ত বৎসরের শেষে মোট ১১২০টী চা-বাগিচা ছিল। 
১৯৩৭ সালে চা-বাগানের সংখ্যা ছিল ১১৯৯। ৯১২০টী বাগানের মধ্যে 
মাত্র ৩৮৭টা বাগানের মালিক ভারতীয় । আলোচ্য বৎসরে মোট প্রায় 
৪ লক্ষ ৩৯ হাজার একর জমীতে চা-উৎপাদনের ব্যবস্থা ছিল। এই বৎসর 


* গড়ে প্রতিদিন ৫২০৯৩২জন কুলী আসামের চা-বাগানসমূহে কাজ করিয়া- 


ছিল। স্থায়ী কুলির সংখ্যা ৪৫৭,৭০৩ এবং অস্থায়ী কুলির সংখ্যা ছিল 
৩১,৭২২ | ১৯৩৭ সনের *৭৯ একরের স্থলে আলোচ্য বৎসরে প্রতি কুলি- 
দ্বারা "৭৭ একর জমির কাজকর্ম্ম হইয়াছে । এই বৎসরে আসামের বাগান- 
সমূহে ২৬০, ২৪৮, ৮৯৮ পাউণ্ড ব্ল্যাক’ চা এবং ৮০৮, ৪৯৩ পাউণ্ড গ্রীন? চা 
উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৩৭ সালে ইহার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৪১, ৪৬৭, 
৬১১ এবং ৬৭৩৭২ পাউণ্ড | 
স্থানেই চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

কিছুদিন পূর্বে কলিকাতায় যে প্রাদেশিক রোড বোর্ডের অধিবেশন 
হয় তাহাতে ১৯৩৯-৪০ সালে রোড ফাও হইতে সাকুল্য ব্যয় কি হইবে 


তাহার হিসাব ধরা হয়। এই হিসাব মতে চল্তি সরকারী বৎসরের শেষে 


বাজেটের বরাদ্দ ২৯২ লক্ষ টাকার মধ্যে ২৮২ লক্ষ টাকা বাঙ্গালা প্রদেশে 
রাস্থাঘাটের প্রসার কলে ব্যয়িত হইবে । বিগত বৎসরের ব্যয়ের তুলনায় 
আলোচ্য বৎসরের ব্যয়ের পরিমাণ খুবই আশাপ্রদ বলিয়া বোর্ড মত প্রকাশ 
করিয়াছেন। বোর্ডের অভিমত এই যে এই হারে ব্যয় হইতে থাকিলে 
কেন্দ্রীয় রোড ফা হইতে প্রদত্ত অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার ফিরাইয়া নিবার দাবী 
উপস্থিত করিতে আর স্থযোগ পাইবেন না। রোড ফাণ্ডের অর্থের সাহায্যে 
রোড বোর্ড যে কয়টা নৃতন রাস্তা নি্মাণের অনুমতি দিয়াছেন তন্মধ্যে 
১২॥০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ময়মনসিংহে চররঘুনাথপুর ময়দান রোডের চররঘুনাথ- 
পুর কেন্দারিয়া অংশ ; ৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ঝিনাইদহ রোড, ৫ লক্ষ ৩০ হাজার 
টাকা ব্যয়ে সেতুসহ ঝিনাইদহ রোডের কতকাংশ এবং ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 
রোডের ইলিসপুর সাতক্ষীরার অন্তর্গত অংশ 


যুদ্ধের দরুণ বাঙ্গলা সরকারের রাস্তাঘাট নিৰ্ম্মাণ পরিকল্পনা কার্যকরী 
করার পক্ষে কোনরূপ বাধা দেওয়া হইবে না বলিয়া বাঙ্গলা সরকার ঘোষণা 


আলোচ্য বৎসরে শ্রীহটর জেলা ব্যতীত সকল 


টার কিন্ত যে কয়েকটী সেতু নির্ম্মাণে le ও PO 
অধিক অর্থ ব্যয় প্রয়োজনীয় হইবে সেই সমস্ত পরিকল্পনা স্থগিত রাখা হইবে 
বলিয়া! প্রকাশ | 


নী ূ জর 
মিত্র মুখা'জ এণ্ড কোং 
নিত সাল ৃ 
যাবতীয় গহনার জন্য আমাদের | 
পরামর্শ গ্রহণ করুন। সন্তষ্ট | 
হইবেন। ৃ 
কোম্পানীর কাগজ বা | 
গহনা বন্ধক রাখিয়া অল্প 
সুদে টাকা ধার দেওয়া 
হয়। 

_বিনীত-- 
ম্যানেজিং পার্টনার | 


আপনাদের নিজস্ব ব্যাঙ্ক 


দি গেটাল ব্যাক অব ইণ্ডিয়| ্ 


স্থাপিত ১৯১১ সাল 


সেণ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া একটী সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহ! || 
সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত। মূলধনে ও আমানতে 
ভারতীয় জয়েপ্ট ষ্টক নানরহে মধ্যে ইহা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। 
অনুমোদিত মূলধন 
বিক্রীত মূলধন 
আদায়ীরুত মূলধন 
অংশীদারদের দায়িত্ব .. 
রিজার্ভ ও অন্তান্ত তহবিল -.* 
১৯৩৯ সালের ৩০ জুন তারিখে ব্যান্কে 
আমানতের পরিমাণ ২২,৭৪)৮৩,৭৩৮/০ আনা 
ও তারিখ পৰ্যন্ত কোম্পানীর কাগজ ও অন্যান্য অন্থুমোদিত সিকিউরিটি | 
এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ১৯,৩১,৫৪,৯১২/১০ , 
চেয়ারম্যান_স্যার এইচ, পি, মোদি, কেটি, কে, বি, ই 
ম্যানেজার--মিঃ এইচ, সি ক্যাপ্টেন হেড অফিস--বোষ্বাই 
ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সহরে শাখা অফিস আছে। 
বৈদেশিক কারবার করা হয়। - 
[ভক লি প্ৰয়োজনীয় ব্যাং সুবিধা দেজ হয || 
সেণ্ট্াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নিন্সলিখিত বিশেষত্ব আছে: [| 
্রমণকারীদের জন্য রুপি ট্রেভলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত . 
বীমার পলিসি, ৫ তোলা ও ১০ তোলা ওজনের বিক্রয়ার্থ বিশুদ্ধ স্বর্ণের “ 
বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা বার্ষিক ২॥০ আনা হারে সুদ 
ত্ৰৈবাৰ্ষিক ক্যাশ সার্টিফিকেট । সেণ্টাাল ব্যাঙ্ক একজিকিউটার এগ 
ট্রাষ্টি লিঃ কর্তৃক ট্রাষ্টির কাজ এবং উইলের বিধিব্যবস্থার কাজ সম্পাদিত : 
হইয়া থাকে। 


হীরা জহরৎ এবং দলিলপত্র প্রভৃতি নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য দেহি 
ব্যাঙ্ক সেফ ডিপজিট ভণ্ট রহিয়াছে। বাধিক টাদা ৯২২ টাকা | 
মাত্র । চাবি আপনার হেপাজতে রহিবে। 5 
কলিকাতার অফিস__মেন অফিস--১০০ নং ক্লাইভ ষ্টরীট। নিউ 11 
মার্কেট শাখা--১০ নং লিওসে স্ীট, বড়বাজার শাখা--৭১ নং ক্রস সীট, | 
শ্তামবাজার শাখা--১৩৩ নং কর্ণওয়ালিষ ইট, ভবানীপুর শাখা ৮এরসা || 
রোড। বাজল। ও বিহারস্থিত শীখ|_ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, [| 
জলপাইগুরি, জামসেদপুর, ও মজঃফরপুর। লণ্ডনস্থ এজেপ্টস- (| 
বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ। : 
এজেণ্টস_-গ্যারা্টট ট্রাষ্ট কোং অফ নিউইয়র্ক । 


৩,৫০,০৫০ ৪০০০৯ 
৩৩৬১২ ৬? ৪০০৯ 
১৬৮১১৩২৪৪৭৭ 
১১৬৮, ১৩১২ ও চি 
১১০১৪৪৬১৫৯৮/০ 











be) 


যন্ত্রের গতি থেমে গেলো ; খঙ্জুরেরা এখন তাদের 
চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে। ক’ মিনিটেরই বা 
এই চা খাওয়ার বিশ্রাম! তবু এরই গুণে শ্রমিকদের 
কর্ম শক্তি বেড়ে গেছে, তাদের মনে এসেছে সন্তোষ । 
এই জন্যই আজকাল কলকারখানার মালিকরা তাদের 
লোকজনদের মাঝে মাঝে একটু বিশ্রাম আর এক 
পেয়ালা চা দেবার ব্যবস্থা কর্ছেন। আপনিও তো 
তাই করলে পারেন। 


চী মার্কেট এক্সপ্যান্সান বোর্ড কতৃক প্রচারিত 





















প্রতোক প্রতিষ্ঠানের লোকজনদের 
একটু বিশ্রাম আর সেই সঙ্গে এক 
পেয়ালা চা দেবার ব্যবস্থা করুলে 
যে আশ্চর্য উপকার পাওয়া যায়, 
সে সম্বন্ধে “একটু জিরিয়ে এক 
পেয়াল। চা খাওয়া বাক্‌” 
নামক আমাদের সচিত্র পুস্তিকায় 
বিস্তৃত বিবরণ আছে। বিনামূল্যে 
ও বিনামাপ্তলে যদি একখানি 
পুস্তিকা পেতে চান তাহ'লে এই 
বিজ্ঞাপনটি কেটে আপনার নাম 
ঠিকানা জানিয়ে কমিশনার ফর 
ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট 
এক্‌স্প্যান্‌সান্‌ বোর্ড, পোঃ বক্র 
২১৭২, কলিকাতা, এই 
ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। 


চাই একটু বিশ্রাম 








কুমিল্লা ব্যান্তিৎ কর্পোরেশন '- / 

বাঙ্গালীর ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে কুমিল্লা ব্যাস্কিং কপৌরেশনের পরিচালকগণ 
যে সাফল্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহা দেশবাসী মাত্রেই অবগত আছেন। 
বিগত ২৬ বৎসর কাল ধরিয়া এই ব্যাঞ্কটা জনসাধারণের অর্থ নিরাপদে 
সংরক্ষণ করিয়। এবং ব্যাক্কের অংশীদারগণকে মোটা লভ্যাংশ দিয়া দেশের 
সেবা করিয়া আসিতেছে। এই ব্যাঙ্কের ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের অর্ভিনারী 
শেয়ার ইতিপূর্কেই 'বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ উহার 
আরও ১৫ লক্ষ টাকার প্রেফারেন্স শেয়ার বিক্রয় করিতেছেন। এই 
শেষারের জন্য অংশীদারগণকে =তকরা বাখিক € টাকা “হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া হইবে এবং উক্ত লত্যাংশের উপর দেয় সি ব্যাঙ্ক হইতেই 
প্রদত্ত হইবে । ~ 

কুমিল্লা ব্যান্কিং কর্পোরেশন বর্তমানে যে প্রকার সুচি আথিক ডিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই ব্যাঙ্ক বরাবর অংশীদারগণকে যে ভাবে লভ্যাংশ 
দিয়া আসিতেছে তাহাতে উহ্থার অর্ভিনারী শেয়ারের স্কায় প্রেফারেন্স 
শেয়ারও যে বিশেষ অনপ্রিয় হইবে এবং অদূর ভবিষ্যতে উহাও যে সম্পূর্ণ 
বিক্রষ হইয়া যাইবে তাহ। আমরা-ধুবই আশা করিতেছি । 


প্রভাতী টেক্সটাইল'মিলের ইমারত নির্াণকারধয শেষ হইয়া গিয়াছে 
এবং মাল শীঘ্রই বাজারে বাহির হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। 
কলিকাতা হইতে অল্প দূরে পানিহাটাতে প্রভাতীর কারখানার জন্ত ৫০ বিঘা 
উত্তম জমি গ্রহণ করা হইয়াছে। এই স্থান ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের পার্শ্বে 
অবস্থিত এবং কলিকাতার কাবখান্াা, আবেষ্টনীর অন্তৰ্গত বলিয়া শিল্পের 

পক্ষে বিশেষ উপযোগী । এই কলের পরিচালকবর্গ প্রথমে কৃত্রিম রেশমী 
বস্তু প্রস্তুত করিবার ভন্ত ব্রতী হুইয়াছেন। জর্জেট, ক্রেপ প্রভৃতি নানাপ্রকার 
ক্ল্মণীয় এবং সুদৃপ্ত বস্তু প্রস্তুত করা হইবে। প্রথমতঃ ৫২ খানা তাত লইয়া 
এই কাধ্য আরস্ত হইবে একু ক্রমশঃ তাঁতের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হুইবে। 
এক সময়ে আমাদের দেশের রেশমী শিল্প খুবই সমৃদ্ধ ছিল। এই শিল্পের 
অবস্থা মন্দা হইবার পর বিদেশ হইতে এদেশে কৃত্রিম রেশমী বস্ত্রের আমদানী 
এতই বৃদ্ধি পাইয়াছে যে এই দরিদ্র দেশের কষ্টাঞ্জিত বহু পরিমাণ অর্থ 
প্রতি বৎসর বিদেশে চলিযা যাইতেছে । এই শোষণ বন্ধ করা একাস্তই 


আবশ্তক। এই উদ্দেশ্য লইয়াই প্রভাতী কলের' স্থাপনা হইয়াছে। এই 


মিলের ম্যানেজিং এজেন্দীর পরিচালক মিঃ কে, সি, বিশ্বাস একজন প্রসিদ্ধ 
বস্তু-শিলী। তিনি আমেরিকার যুজরাজ্যের সুবিখ্যাত ম্যাসাচুসেটস্‌ 
ইন্‌ষ্টিটিউট অব টেকনোলজির টেক্সটাইল এপ্জিনিয়ারিংয়ের শিক্ষক ছিলেন 
এবং আমেরিকার কয়েকটি মিলের বস্ত্রশিল্প বিশেষজ্ঞের কাধ্য করিয়াছিলেন । 
তাহার ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর অনেক বড বড় মিলের কর্তৃপক্ষ তাহাকে 


তাহাদের মিলে কাধ্য গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ করেন। কিন্তু বাংলা দেশের ' 


বন্ত্-শিল্পের উন্নতি বিধানের উদ্দেশ্যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োগ করিবার 
জন্য তিনি এইরূপ অনেক লোতনীয় আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। 
নানাপ্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কোম্পানীর পবিচালকদিগকে 
অগ্রসর হইতে হইয়াছে । তাহার! অদম্য উৎসাহ সহকারে কাজ করিয়া 
অল্প সমষের মধ্যে কোম্পানীর বর্তমান উন্নতিসাধন করিষাছেন। তাহাদিগের 
চেষ্টায় বহু সংখ্যক শেয়ার বিক্রয় হইয়াছে। তাহারা তাহাদের কমিশনের 
শতকরা দশভাগ, একশত অথবা শতাধিক শেয়ার, গ্রহীতার মধ্যে শেয়ার 


EE 
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সংখ্যার অন্থপাতে বণ্টন করিবার সিদ্ধান্ত করিযাছেন। প্রথম ২০,০০০ 
শেয়ার সম্বন্ধে এই প্রকার ব্যবস্থা করা হইয়াছে । ' 

আমরা প্রভাতী মিলের পরিচালকবর্গকে তাহাদিগের বর্তমান সাফল্যের 
জন্য অভিনন্দিত করিতেছি এবং আমাদিগের আশা আছে যে তাহারা 
সাহায্যের জন্য আবেদন করিলে জনসাধারণ তাহাতে সহৃদয়তার সহিত 
সাড়া দিবে। * 


 ভাগ্যলক্ষী কটন মিলস লিঃ | 

বাঙলা. দেশে কাপড়ের কল স্থাপনের জন্য দুই: শতাধিক লিমিটেড 
কোম্পানী রেজেষ্টরীকুত হইয়াছে।। উহার মধ্যে অনেকগুলি কোম্পানীর 
বয়স ৬।৭ বৎসর অতিক্রম হইয়াছে। কিন্ত অধিকাংশ কোম্পানী এখন 
' পৰ্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় করিয়া ৪০1৬০ হাজার টাকাও সংগ্রহ করিতে পারে 
নাই। একটা কাপভের কলের অন্ত জমি সংগ্রহ করিয়া কলের জন্য প্রয়োজনীয় 
বাড়ীঘর নিৰ্ম্মাণ করতঃ তাহাতে কেবল বস্ত্র বয়ণের উপযোগী যন্ত্রপাতি 
বসাইতেও $1৬ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হুইয়া থাকে । অত্রাবস্থায় ও সব, 
কোম্পানী কবে ষে কার্য্যারস্ত করিতে, পারিবে এবং কবে যে অংশীদারগগকে 
কিছু লত্যাংশ দিতে পারিবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। 

ভাগ্যলক্ী কটন মিলস লিঃর পরিচালকগণ এই দিক দিয়া অতি অল্প 
সময়ের মধ্যে উল্লেখষোগ্যরূপ সাফল্য দেখাইতে সমর্থ হুইয়াছেন। গত 
১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাসে এই কোম্পানী কাধ্যারস্তের অনুমতি পায়। 
কিঞ্দিখিক এক বৎসর কালের মধ্যে পরিচালকগণ কোম্পানীর আড়াই 
লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রয় করিয়াছেন এবং উহার মধ্যে নিজেরা ই প্রায় এক 
লক্ষ টাক! প্রদান করিয়াছেন এই টাকা দ্বারা ইতিমধ্যেই ত্রিপুরা জেলাস্থ 
হাজীগঞ্জ নামক সুপ্রসিদ্ধ বন্দরে ৩০ বিঘা জমী সংগ্রহ করিয়া উহাতে 
কলের আবশ্যকীয় বাভীঘর নিৰ্ম্মাণ করা হুইয়াছে। বর্তমানে উহাতে ৯৫০টা 
তাত বসান হইতেছে । আশা করা যাইতেছে যে আগামী ৪1৫ মাস কালের 
মধ্যেই ভাগ্যলক্মী কটন মিলের প্রদত্ত বস্ত্র বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইবে । 
কলের ভন্ঠ নির্বাচিত স্থানটী কাপড়ের কলের পক্ষে একটী আদর্শ স্থান বলা 
যাইতে পারে। কারণ উহা পূর্ব-বঙ্গের মধ্যে ব্যবস' বাণিজ্যের একটা খুব 
বড আঁডত। স্থানটী ডাকাতিয়া নামক নদীর তীরবর্তী এবং এই নদী দিয়! 
বারমাস মাল চলাচলের সুবিধা রহিয়াছে। এতঘ্যতীত হাজীগঞ্জ এ, বি. 


[যা]1]11]1)1]0]]11]01110111]1001111010]101111])]/0]যা]1]1]710]]101])1] 
টেলিপ্রাম “প্রবর্তক” ১৯২৯ ফোম বি, বি, ৫৪*২ 


পলীন্ভক ল্বযাক্ লিও 
৬%নৎ বনহ্থবাজার ষ্ট্রী, কলিকাতা । , 
শাখা :_যতীজ্দ মোহন এভিনিউ, চট্টগ্রাম । 


Ll 


_ মাসিক ১*২ টাকায় জমায় ৬ বৎসরে ৮৬*২ টাকা, ৮ বৎসরে ১২২*২ টাকা, ১*/বৎসরে 
১৬৩০৭ টাকা । মাসিক ১২ টাকা হইতে ১৯১ পৰ্য্যন্ত জযা লওয়া হয়। 
, সুদ শতকরা ৬২ হারে চক্রবৃদ্ধি 
‘চল্‌তি হিসাবের € ent &/০) সুদ শতকরা ১॥০ টাকা । 
শতকরা ৩. টাকা 


এর সুদ ৩২. 
শতকরা বাক লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে । 
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রেলপথের একটা বড় ষ্টেশন । মোট কথা, কলের জন প্রশ্নোজনীয় মালপত্র 
আমদানীর এবং কলে প্রস্তুত বস্তু রপ্ানীর ব্যাপারে কলের পর্লিচালকগণ জল 
ও স্থলপথে চূড়ান্ত রকম সুবিধা পাইবেন । 
ভাগ্যলক্্মীর পরিচালকগণ ব্যবসায় ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি । 
ইলেকটিক সাপ্লাই কোম্পানী এবং পিষারলেস চা বাগানের সহিত ঘনিষ্ট 
ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া তাহারা ব্যবস! ক্ষেত্রে সুনাম অঞ্জন করিয়াছেন । 
' বিশেষতঃ এখন পর্যন্ত তাহারা নামমাত্র ব্যয়ে কলের কাজ পরিচালনা 
করিষা আসিতেছেন। যতদিন পর্যস্ত কলে লাভ না দীড়াইবে ততদিন 
তাহারা কোন প্রকার পারিশ্রমিক গ্রহণ করিবেন না বলিয়া স্থির করিয়াছেন। 
। আরও উল্লেখযোগ্য বিষয় এই "যে বোম্বাই ও আহম্মদাবাদে বস্তু-শিল্লে 
অভিজ্ঞ বলিয়া স্থপরিচিত মিঃ পি, সি, ব্যানাজ্জি এই কলের উপদেষ্টা হিসাবে 
কাজ, করিতেছেন। তাহার ন্যায় ব্যক্তির সাহায্য লাভের ফলে কলের 
ভবিষ্যত যে খুবই উজ্জ্বল হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য । 
বাঙ্গলায় সচরাচর কাপডের কলের অন্য রেজেষ্টরীকৃত যে শ্রেণীর 
কোম্পানী দেখা যায় ভাগ্যলক্ষমী কটন মিল তাহা অপেক্ষা স্বতন্ত্র | কিঞ্চিদবিক 


এক. বৎসর কালের মধ্যে ' এই কলের কাজ যতদুর অগ্রসর .হইয়াছে_ টাকা 


তাছা হইতেই উহা বলা যায়। কলের পরিচালকগণ ক্রমে ক্রমে উহাতে 
«শত তাত ও ২১ হাজার টাকু বসাইযা উহাকে একটা প্রথম শ্রেণীর 
কাপডের কলে পরিণত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। দেশবাসীর সাহায্যে 
ও পৃষ্ঠপোষকতা! ব্যতীত এই ব্যয় বহুল কাজ সম্ভবপর 'হইতে পারে না। 
এই কলের শেয়ার ক্রয় করিলে অল্প সময়ের মধ্যেই অংশীদারগণ লভ্যাংশ 
পাইবেন এবং উহা [দ্বারা দেশের বেকার সমস্তা সমাধানে বিশেষ ভাবে 
সাহায্য করা হইবে বলিষাই আমরা মনে করি। আমরা আশা করি 
ভাগ্যলক্মীর এক বৎসরের কাঁজ হরিজন 
সাহায্য প্রদান করিতে পশ্চাদপদ হইবেন না। - 
প্যালেডিয়াম এসিউরেন্স কোৎ লিঃ: 

আমরা শুনিয়া! স্থখী হইলাম যে নূতন বীমা আইন অনুসারে গত ১লা 
জানুয়ারী তারিখের মধ্যে প্রত্যেক বীমা কোম্পানীর পক্ষে বাজার মূল্য অস্থায়ী 
৮৪ হাজার টাকা জমা দিবার যে নিয়ম করা হইয়াছে তন্মতে প্যালেডিয়াম 
এসিউরেন্দ কোম্পানীর পরিচালকবৃন্দ পুরা টাকার উপরে আরও ৬ হাজার 
টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার ন্কিট জমা দিয়াছেন । গত বৎসরের 
* প্রথম ভাগে প্যালেডিয়ামের জমার পরিমাণ ছিল মাত্র ২৫ হাজার টাকা! 
একবৎসর' কালের মধ্যে কোম্পানী যে আরও ৬৫ হাজার টাকা জমা দিয়া 
বীমা আইনের কডাকডি সর্ত পূবণ করিতে পারিয়াছে উহ! বাস্তবিকই 


তাহার পরিচালকদের পক্ষে অত্যন্ত কৃতিত্বের পরিচায়ক । প্যালেডিয়ামের 


বয়স বর্তমানে মাত্র ৩ বৎসর। এই ধরণের একটা শিশু কোম্পানী কাধ্যক্ষেত্রে 
' - যে তাবে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে উহার তবিষ্যৎ খুবই উজ্জল বলিয়| মনে 


হয় ।আশা করা 'যাঁয় যে দেশবাসী ক্রমেই অধিক পরিমানে এই কোম্পানীটীর - 


পৃষ্ঠপোষকতা করিতে অগ্রসর হইবে। 
চট্টগ্রাম সুরমাভেলী ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস 


‘চট্টগ্রামের স্বপ্রতিষ্ঠিত যন্্রশিয্প প্রতিষ্ঠান সুরমা ভেলী ইঞ্জিনীয়ারিং } 
ওয়ার্কসের একটি শাখা শীহ্ই শ্ত্ীহট্ে স্থাপিত হইতেছে। স্রমাভেলী { 
ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস্‌ চট্টগ্রাম বন্দরের অন্ততম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। আসাম, { 
সিলেট, কাছাড প্রভৃতি অঞ্চলের চা বাগান ও অন্তান্ত কলকারখানার কাজ & 
এই কারখানা,হইতে সরবরাহ করা হইয়া থাকে। মেসিনারী ও কলকজ্জা 
প্রস্তুত এবং ইঞ্জিনীযারিং এর, বিভিন্ন বিভাগের কার্য পরিচালনা" করিয়া | 
এই কারখানা এতদঞ্চলে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিষাছে। স্থরমাভেলীর ৪ j 
তিনীযার বিঃ এন, লেন শিম সংগঠনের দিক দিয়া চটগ্রাযকে { * ' ' ১০০নংৎ ক্লাইভ ফ্রী, কলিকাতা 
সম্পদশালী করিতেছেন। , আমরা এই“ প্রতিষ্ঠাতুনর উত্তরোত্তর: সাফল্য & টেলি:_বাক্সার্স 





কামনা করি । 


মাইক! মাইনিৎ এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানী অফ ইণ্ডিয়া হিঃ { 
আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে সম্প্রতি দি যাইকা মাইনিং এও | >> > এ 


আথিক জগৎ 


কুমিল্লা 











[৮ই জানুয়ারী, ১৯৪, 


ইডি কোম্পানী ক ইতি লিমিটেড গিরিডিতে তাহাদের স্যার 
খুলিয়া ফ্যাক্সী € mica splitterings) কাট্-মাইকা (ct mica ) 
মাইকা ডিস্ক (040০8. 0156) এবং অভ্রজাত বিভিন্ন দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া 
বিদেশে রপ্তানী কবিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। বর্তমানে যুদ্ধের দরুণ 
অভ্রের খুবই চাহিদা রহিয়াছে। এমতাবস্থায় এই কোম্পানী এই বাজারের 
সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিলে যে বিশেষ ভাবে লাভবান হুইবেন 
তাহাতে সন্দেহ নাধু। কোম্পানীর হেড অফিস কলিকাতা, ২৯নং প্রা 
রোডে অবস্থিত । 


হেভি ক্যামিকেলস্‌ এণ্ড ই লিঃ-_ডিরেক্টার জিতেন্রভূষণ 
সেন/ ১৫নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা । অন্থযোদিত মূলধন ১৫ লক্ষ টাকা । 
রাসায়নিক ভ্রব্যাদির ব্যবস!। 

' ইম্ট্রমেন্টস্‌ ম্যানুফ্যাক্চারার্স লিঃ --ডিরেক্টার মিঃ এইচ, এন্‌, 
গাঙ্ুলী। ১৯নং স্াণ্ড রোড, কলিকাতা । অন্থমোদিত মূলধন এক লক্ষ 


| ৰা 
দি ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট কোং লিঃ--ডিরেক্টার এন্‌, এন্‌, কর। 
৮৪।এ, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা । অনুমোদিত মুলধন এক লক্ষ টাকা । 
ক্যালকাটা ব্যাঙ্কার্স লিঃ__ডিরেক্টর বি, কে, ঘোষাল । ৩৮, স্রী্ত 
রোড,'কলিকাতা। অনুমোদিত মূলধন, ১ লক্ষ টাকা। 
জিওরাজ ইনভেষ্টমেন্টস্‌ লিঃ -ডিরেক্টার গোপাল দাস তুলসী দাস। 
১৫নং ক্লাইভ 'রো, কলিকাতা । অনুমোদিত যুলধন ৫ লক্ষ টাকা। 
শেয়ারের ব্যবসা । 
ক্যালকাটা হাউসিং স্রাষ্ট লিঃ ই_ডিরে্টার জে, সি, হুই। ৩২নং 
তত অনুমোদিত মুলধন ১০ লক্ষ টাকা। 
সাইড এষ্টেটস্‌ লিঃ £_ডিরেক্টার মিঃ এস্‌, কে, দে। অনুমোদিত 

দেশ ৮৬, চৌরলী রোড, কলিকাতা! । 

ইন্ডিয়া ভায়রী এণ্ড পোলা, ফার্ম্স্‌ লিঃ: ডিরেক্টর মিঃ পি, 


চুসেন, অস্থমোদিত মূলধন ৯ লক্ষ টাঁকা। হা? ই হত্যাদির ভার 


বিক্রয়ের ব্যবসা । ্‌ | 

বিভিন্ন কোম্পানীর ঘোষিত লভ্যাংশ 
৮4541955554 
ঘোষণা করিষাঁছেন, ₹-- 







| শতকরা ৬ 
আদমজী ুট নিবদ লি: (অভি) পি ee 
35 35 % 33 (প্রেফঃ) ৯৮ 594 ৩০ 
এলবিয়ন জুট মিলস্‌ লিঃ (অভি) A 
5 » (প্রেফঃ) a 7 ৩০ 
এসোসিরেটেড পাওযার কোং লিঃ (প্রেফঃ ) - ৫২ 
রি অভি) - ৫ 
বেঙ্গল ক্কাল কোং লিঃ + ‘০ ১০৯ 
বোম্বে-বার্ম্মা ট্রেডিং করপোরেশন লিঃ ১৬২. 
০ গন i হত ধরা বন Ee 
| সর্বপ্রকার শেয়ার ও. সিকিউরিটারকুজন্য ৃ 
। আমাদের'সহিত পরামর্শ করুণ_- 
ইট্টনাইটেড্‌ ট্রেডিং বগে বোন 
ও ক ও শেয়ার বিভাগ 


ফোন কলিঃ-৪৯৯০ ও:৭৮৬ { 
পত্র লিখিলে বিনামুল্যে পাক্ষীক ‘A 
বুলেটীন পাঠান হয়। 1 


কৃষি ও শিল্পোরতিতে বিজ্ঞানের ব্যবহার 

., ভারতবর্ষে অনেক খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক আছেন এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা 
৷ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও খুব কম নয় কিন্তু গবেষণার ফল জাতীষ সম্পদ বৃদ্ধি 
কল্পে নিয়োজিত করার মত উৎসাহ“ এবং প্রচেষ্টা জনসাধারণ এবং গবর্ণ- 
মেণ্টের কার্য্যতায় প্রমাণিত হয় না । এই বিষয়ে জ্রাশিয়ার দৃষ্টান্ত উল্লেখ 
করিয়া গত ১৬ই পৌষের রাষ্ট্রবাণীতে “রাশিযা কি শিক্ষা করিতে পারে” 
শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সতীশচন্্র দাশগুপ্ত লিখিতেছেনন, “বৈজ্ঞানিক গবেষণা 
সমূহকে দেশের সম্পর্দ বাভাইবার কাজে -লাগাইবার ব্যাপার রাশিষা বিশেষ 
ভাবে সার্থকতা লাভু করিযাছে। সাংসারিক সম্পদ যাহাতে বাড়ে সেজন্য 
বিজ্ঞানের সাহায্য লইতে রাশিয়া খুব দ্রুত দক্ষতা লাভ করিয়াছে । রাশিয়ার 
আবিষ্কারকেরা পুরস্কৃত হয় এবং আবিষ্কারের ফল ষ্টেট হইতে কিনিয়া লওয়া 
হয়। ষ্টেটের রিসার্চ বিভাগগুলিতে যে সমস্ত মূল্যবান আবিষ্কার হয় তাহা 
সেই বিভাগ ষ্টেটকে বিক্রয় করে এবং বিক্রয়লন্ধ টাকা হইতে নিজ বিভাগের 
» আবশ্যকীয় সাজসরঞ্জাম কিনিয়া নিজেদের কর্মক্ষেত্র বাড়াইয়া লইতে পারে। 
কোথাও কিছু আবিষ্কার হইলে সমস্ত দেশটাই সমভাবে তাহার ফল ভোগ 
করে। ষ্টেট আবার অপর দেশের অর্জ্নিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও খুব উৎসাহের 
সহিত গ্রহণ করিয়া লইতেছে। দেশ-বিদেশের বৈজ্ঞানিকদের নিকট হইতে 
যখনই কিছু গ্রহণ যোগ্য পাওয়া যায় তখনই ষ্টেট তাহা গ্রহণ করিয়া সারা 
দেশে প্রচলিত করে। এই কাধ্য তড়িৎ গতিতে সম্পর হয় এবং সারা 
দেশটায়ই তাহার ফল ফলে। ধনতন্ত্রী দেশেও এযনটা হওয়াই আবশ্তক। 
সাধারণতঃ ধনতন্ত্রী দেশে সুবিধাজনক কিছু গডিয়। তুলিলে যে ব্যক্তি 
খাটিয়াছে সেই উহার সবটা লাভ রাখিতে চায় ও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাখিয়া 
থাকে। ব্যক্তিগত লাভই সেখানে লক্ষ্য। এই জন্য যুনিভািটী ও রিসার্চ 
বিভাগের গবেষণার ফল খুবই ধীরে ধীবে, কাজে প্রযুক্ত হইতে পারে। 
সেখানে জ্ঞানলাভ ও তাহার যথাযথ প্রয়াস সাথে সাথে হয় না। জ্ঞান 
মতটা কাজে লাগান হয় তাহার চাইতে বেশী অংশ অকেজো! হইয়া অমিয়া 
পড়িয়া থাকে । 


“কোথাও কোন বিভাগে এমন একটা কিছু ঘটিতে পারে না যাহা অপর- 


, বিভাগকে: প্রভাবিত না করে। উদাহরণ স্বরূপ ইংলগ্ডের তুলনা দেওয়া 
যায়। সেখানে বিজ্ঞান ও শিল্প রিসার্চ বিভাগ হইতে এই অভিযোগ করা 
হয় যে ইংরাজ ধাতু-প্রস্ততকারকেরা বিজ্ঞান বিভাগের: আবিষ্কৃত: মীমাংস! 
সংমিশ্রণ সংক্রান্ত কতকগুলি মূল্যবান তথ্যের সদ্ব্যবহার করিতেছে না। 
কিন্ত সোভিয়েট রাশিয়ার মস্কোর টেক্নিক্যাল অফিস হইতে এমন অভিযোগ 
হওয়ার জো নাই। ওখানকার ধাতুবিষয়ক ট্রাষ্টের কর্তাদিগকে নব 
আবিষ্কারের বিষষ লইযা পরীক্ষা করিয়া, দেখিতে হইবে, উহার অন্ত ভাবিতে 
হইবে এবং এক্ন্য বড় কিছু সাধাসাধির আবশ্যক হইবে না। যদি তাহারা 
গরজ না ‘দেখান তবে তাহাদিগকে তাড়াইয়! দেওয়া যাইতে পারে । আরও 
বিপদ তাহাদের কপালে আসিতে পারে যদি উহা প্রমাণ হয় যে এই 
একগুযেমীর ফলে পাঁচ বৎসবে পূর্ণকরার পরিকল্পনাব গতিতে বাধা সৃষ্টি 


হইযাছেণ আর সোভিয়েট ভাষার এই কথার মানে হইতেছে এই যে, দে 


এরূপ করায় বিপ্লব-বিরোধী কাজ করা হয়" ( ক্রেমোর ) 

“রাশিয়ার বৈজ্ঞানিক গবেষণার এক লক্ষ্য এই যে কি করিয়া ধনসম্পদ 
বাডে এবং রোগ দুঃখ কমে। গবেষণার ফল ষ্টেটের লাভ হয। যকতর | 
বা পেটেটওয়ালা কোনও লাভ উঠাইতে পারে না। যদি কোনও নূতন | 


ওষধ আবিষ্কৃত হয়, যদি বিশেষ কোনও রোগ-বিজ্ঞান্ন মারার যোগ্য কোনও 


হল 





পদার্থেরাুসন্ধানযলাত হয় তবে সেই দ্রব্য রাশিয়ার ভিস্পেন্সারীগুলিতে 


| স্তায়নূল্যে বিভ্রীত হইবে । দরিপ্রেরা ওঁ ওঁষধের ব্যবহার হইতে বঞ্চিত: 


হইবে না ; কেননা উহার অন্তান্তুদাম ধরা হইবে না। আমাদের এই দেশে 
কিন্ত গবণমেণ্টের দপ্তরে দপ্তরে, গবেষণাগার ও পরীক্ষাগারের নানা মূল্যবান 
তথ্যুসংগৃহীত হইয়া পড়িয়া আছে। ব্যবহারিক প্রয়োগের সহিত উহার 
কোনও-সংশ্রব নাই। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি প্রধাণতঃ রহিয়াছে । 


, ইংলণ্ডের স্বার্থের দিকে । সেখানকার ধনীদের ষে কাজে লাভ সেই সকলের 
প্রতিই বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয এবং তাহার পর দেশী ধনপতিদের স্বার্থও কিছু 


দেখা হয়। কিন্তু দরিদ্র জনসাধারণের কিসে উপকার হইবে সেদিকে দৃষ্টি . 
এই সকল গবেষণাগারের নাই। এই দিক দিয়া সোভিযেট্‌ রাশিয়া, 
তারতবর্ষকে অনেক কিছু শিক্ষা দিতে পারে। যদি ভারতের কেন্দ্রীয় 
গবণমেণ্টের দৃষ্টি কিছু বদলায় এবং রাশিয়ার মত জনসাধারণের হিতার্থী 
হয তবেই রাশিয়ার এই দিককার সৎশিক্ষ! ভারত গ্রহণ করিতে গারিবে।” 
ইংলঞণ্ডের রপ্তানীবাণিজ্য হ্রাসে বিপদ 

₹ যুদ্ধের সুচনা হইতেই ইংলণ্ডের রপ্তানী বাণিজ্য বিশেষ ভাবে হাস, 
পাইতে আরম্ভ করে এবং রপ্তানীবাণিজ্য প্রসার লাভ না করিলে ইংলণ্ড 
যে মহা সমস্তায পতিত হইবে তাহা আলোচনা করিয়া গত ২৫শে নবেম্বরের , 
“ইকনমিষ্ট” পত্রের সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখা হইয়াছে যে ইংলপ্ডের অক্টোবর 
মাসের বহির্ধাণিজ্যের হিসাব, দেখিলে হতাশ হইতে হয়। যুদ্ধের প্রথম 
মাসে রপ্তানী যে হাঁস পাইবে তাহা আশা কর! গিয়াছিল। কিন্ত দ্বিতীয় 
মাসে ইহার উন্নতি হওয়া! খুবই উচিত ছিল। একথা বলা নিপ্রয়োজন.. 


যে রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি না পাইলে ইংলগ্ডের ধ্বংস অনিবার্য । বর্তমানে 


রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণ বিপদ স্ৃচক। যুদ্ধে ইহাই আমাদের শোচনীয় 
জা ত পছ কে সার যা 
আমাদিগকে পরাজয় বরণ করিয় নিতে হইবে। 


ববটিশ বণিকদের বিরক্তি 

বড়দিনের ছুটীতে কলিকাতায় এসোসিয়েটেড টেম্বাস অব কমাসের 
বাধিক সভায় প্রাদেশিক শ্রম আইন এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক, সরকার 
সমূহের কর ধা্যের অন্ত একটী সুনির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা 
উল্লেখ করিয়া যে সমস্ত প্রস্তাব পাশ হয় তৎসম্বন্ধে গত ২২শে ডিসেম্বরের, 
‘ইণ্ডিয়ান ফিসাম্স” “ইভস্ড্রপার” লিখিতেছেন, প্রাদেশিক, শ্রম.এআইন 
সমূহের পার্থক্য অপেক্ষা কংগ্রেস গবর্ণমেন্ট সমূহ যে সমস্ত নূতন করধাধ্যএ 
করিয়াছিলেন তাহাই ‘ইংরাজ্ বণিক প্রভুর মুখপাত্রগণের মনে বেশী 
লাগিয়াছে বলিয়া বোধ হয়! বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং যুক্তপ্রদেশ্র্রে নৃতন কর 
ধার্য হওয়ার প্রবল প্রতিবাদ উত্থিত হয় বটে। কিন্তু এই 'প্রতিবাদ দ্বারা 
প্রমাণিত হয় না যে এই সমস্ত করের মূলনীতি অযৌক্তিক এই সমস্ত আইনের 
সমর্থক ও বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে প্রবল রাজনৈতিক পার্থক্য বিদ্কমান। 
এসোসিয়েটেড চেম্বাসের সভায় বক্তৃতা সমূহে নীতির উল্লেখ থাকিলেও 
বি নল 

ছে! 





টাকা ও বিনিময় 
কলিকাতা ৬ই জানুয়ারী 


আমদানী রপ্তানীর পরিমাণ হাঁস পাওয়ার দরুণ এবং বড়দিনের ছুটীর জন্ত 
টাকার তেমন দাবীদাওয়া দেখা দেয় না। 


গত ২রা জানুয়ারী ৩ মাসের 'মিয়াদী মোট ১ কেটিটার 
বিলের আহ্বান করা হ্ইয়াছিল। তাহাতে আবেদনের পরিমাণ 
দীাড়াইয়াছিল ১ কোটি € লক্ষ ০ হাজার টাক! মাত্র। ৯৯৩ পাই দরের শী 


সমস্ত এবং ৯৯/০ আনা দরের শতকরা ৯৪ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে 


বাকী সম্ত আবেদন পরিত্যক্ত হইয়াছে। মোট ১ কোটি টাকার আবেদন 
গৃহীত [হইয়াছে এবং সুদের গড়গড়ত! হার ১॥u৮ পাই নির্ধারিত 
হেইয়াছে। 
আগামী »ই জানুয়ারী মঙ্গলবারের ৪ 
১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেগ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে । যাহাদের 
--টেপ্তার গৃহীত হইবে তাহাদিগকে ১২ই ধারী শুক্রবার ও বান টাকা 
জম] দিতে হইবে । 
আগামী ৮ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত ৯৯৩ পাই দরে ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজ্ারী, 

বিল বিক্রয় হইবে । গত ২০শে ডিসেম্বর হইতে ৩০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
মোট ৫৫ লক্ষ ৫০" হাজার. টাকার ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় 
হইয়াছে-। 

"_ অদ্ধ'বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ বিনিষয হার বলবৎ ছিল। 
টেলি হুণ্ডি - (প্ৰতি টাকায় ) ' "১ শি ৫২ 
ডি, এ, ৩ মাস ” > শি ৬ষ্ঠহ 
ডি,এ, ৪ মাস . র্ ১.১ শিঙই 
ফ্ৰাঙ্ক (প্রতি ১০০ টাকায় ) "১৩০০ 

| ডিএ ME: 

| (প্রতি ১০০ ডলারে ) ৩৩৭২ | 
বাত ( প্রতি পাউগ্ডে) ৃ 
জ্রাঙ্ক-্টাপিং হার | 


জাতীয় সম্পন্ন 
গযালেডিয়াম | টি 

এর =" 
ভারত গ্্্েণের নূতন বীমা ্বাইনর 
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হেড অফিস_ ক্লাইভ রো, কলিকাতা - 
ও সম্পূর্ণ নিরপত্তার জন্ত এই ব্যাঙ্ক কলিকাতার 
বৃহভয ব্যা্কগুলির মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। 


হয়মাস বা অধিক সময়ের অন্ত স্থায়ী আমানত এবং তিনমাসের জন্ 
| LN গ্রহণ করা হয়। 


[18100800810 01008008]0]810080108100810050080000180] 80087] যাত্রা হাতে 


ইঁ ইত্িভল্সা ইন্তিনিওত্নন্তন. 


ঃ অর্তিনব বীমা প্রণালী 
২ ( Schemes ) 
সাময়িক অক্ষমতায়ও প্রিমিয়াম মকুবের ব্যবন্থা ! ! 
কতকগুলি স্থানে চীফ এজেন্ট ও অর্গেনাইজারের পদ খালি আছে 
| ম্যানেজারের নিকট আবেদন করুন। . 
ফোন কলি: ৫৮৭৭ | টেলিগ্রাম_ভেরিটাস্‌ 


08011111118 ]08]ান্থসাাহা]াাহ]তহ]0080080080 


8] 


' বড় দিনের ছুটার পর ক্ল্সিকাতার টাকার বাজারে নিস্কিয়তার ভাব | 
পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহের শেষ ভাগে টাকার £ 
চাহিদ! কিছু বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ টাকার বাজারের স্বচ্ছলতার ভাব অনুর { 
ভবিষ্যতে বিনুপ্ত হওয়ার খুব সম্ভাবনা রহিয়াছে।. আলোচ্য সপ্তাহে কল | 
টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধের ) সুদের হার ৯৮০ আনায় দীভাইয়াছে। 
পূর্ব পূৰ্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় উহার হার অনেকটা হ্বাসপ্রাপ্ত হুইয়াছে। সু 
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হিলি ৫২৬৫ 


জাহাজের নাম 
এস, এন, জলবিহার 
| * জলরশ্রি 


{ যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে। 
ৃ জাহাজের নাম টন 
৮১৫৫০ 
৮,৩০০ 
৮,৩০০ 
৮,১৫০ 
৮১০৫০ 
৮,০৫০ 
3 
৮,০৫০ 
৮,০৫০ 
৮,o৫০ 
৭১০৪০ 
৭5১৫০ 


জলগঙ্গা 


জলযমুন! 
জলপাঁলক 


জলজ্যোতি 


জলহূর্গা 
এল হিন্দ 
এল মদিন! 
ভা ও অঙ্তাপ্ত বিবরণের জন্ত আবেদন করন ঃ ২ 


ৃ hehe TAA yg 
f ৪৮585579558 





bh) 


OOOO SOUOROOORUNUDOOOOIOS OCCUR 


( 


Ld 


৮ই'জীনুয়ারী, ১৯৪০ ] 
- কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


{ কলিকাতা হই ডিসেম্বর বড়দিনের দুটা অস্তে অস্ত পর্নত শেয়ার বাজারের 
কোন বিভাগেই উল্লেখযোগ্য ‘পরিবর্তনের প্রমাণ পাওয়া যাঁয়, না। 
ছুটীর পূর্বে যে অবস্থা ছিল অলপবিস্তর সকল প্রকার শেয়ারে প্রায় একই 
অবস্থা পরিলক্ষিত হইতেছে। সকল বিভাগেই ক্রেতার অভাব পরিদৃষ্ 
হইতেছে। পাট এবং পাটজাত ব্যের শেয়ারে উৎসাহের অভাব বশত; 
বোদ্বাই বাজারের কর্পরেরণা কলিকাতার শেয়ার বাজারে সংক্রামিত 
' হইতে পারে নাই। বৃহস্পতিবার বিকালের দিকে অধিকতর নিরুৎসাহের 


তানিন 


ইহ! স্থায়ী হইতে দেয় নাই । এবং অন্ত পুনরায় কতকটা স্বাভাবিক অবস্থা 
ফিরিয়া আনিয়াছে। মোটামুটি ভাবে সকল. শেয়ারের যুল্যই সর্ববনি 
মূল্যের উর্ধে" আছে। কিন্তু বেচাকেনার প্রসার হইতেছে না, সকলেই 
ভবিষ্যতের মুখাপেক্ষী হইয়া অপেক্ষা করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিতেছে। 
শীস্বই বাজারের অবস্থা ভাল হুইবে বলিয়া অনেকেই আলী পোষণ 
করিতেছেন। বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠান মাত্রই গত কয়েক মাসে পণ্য মৃল্যবৃদ্ধিহেত 
বিশেষ লাভবান হইয়াছে এবং উহাদের দ্বিতীয় বাগ্মাধিক রিপোর্টে ইহার 
উল্লেখ থাকিবে। বোষ্বাইয়ের শেয়ার বাজারের বর্ম্মব্য্ততার ইহাও একটা 
০৮০4 

নাল 087: 
ঘটে নাই। বৈদেশিক, বিশেষতঃ লগুনের .চাহিদা সস্তোষজনক ছিল 
বলিয়া .কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্ত উন্নতি দেখা দিয়াছে । নিদ্দিষ্ট সময় 
অস্ত্রে পরিশোধনীয় খণের, অবস্ত কোন-পরিবর্ভন হয় নাই। কিন্তু বৃহস্পতিবার 


পর্যন্ত শতকরা সাডে তিনটাকা সুদের কাগজের মূল্য হ্রাস পাইতে. থাকে ।- 


কিন্তু বুধবার লগ্ডনের বাজারে কোম্পানীর কাগজে উন্নতি পরিলক্ষিত হওয়ায় 


* কলিকাতাতেও তাহার প্রতিক্রিয়। দেখা যাইতেছে এবং ৩০ আনা সুদের 


কাগজ ৮৮/০ আনা পথ্যস্ত উঠিয়াছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর ইহার 
দাম এত উপরে ওঠে নাই। বর্তমানে ৩] 'আনা! সুদের কাগজ ৮৭৮০ 
আনা ও ৮৭৮/০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইতেছে । শতকরা! ৪২ টাকা সুদের 
(১৯৬০-৭০) কাগজের দাম ১০৩২ টাকা এবং (১৯৪৫-৫৫ ) শতকরা 


* € টাকা সুদের কাগজ ১১০৮০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইতেছে । লগুনে 


কেন্পীনীর কাগজে গত তিন দিন যাবত ক্রমোগ্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। 
যুদ্ধের জন্য ধরণ সংগ্রহ ব্যাপারে লওনের শেয়ার বাজার গবর্ণমেপ্ট হইতে 


সহায়তা লাভ করিতেছে ' কাজেই কোম্পানীর কাগজ বিভাগে অবনতির . 
কোন আশঙ্কাই থাকিতে পারে না এবং অদূর তবিষ্যতেই এই বিভাগে | 


কর্ধব্যস্ততার স্বচনা দেখা দিবে বলিয়া অভিজ্ঞমহল মত পোষণ করিতেছেন। 
কয়লার খনি | 


কষলার খনি বিভাগে কেনাবেচা কম হইয়াছে, এবং শেয়ার মূল্যও | 
মোটামুটি অপরিবন্তিত হইয়াছে। 


তবে ভাল ভাল কোম্পানীর শেয়ারের 
চাহিদা বজায় ছিল। কয়লার দাম ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। দেশের 
্ত্যন্তরে কয়লার চাহিদাও বর্তমান মরস্তমে বৃদ্ধি পাইবে । ' কাজেই কয়লা 


খনি সমুহের শেয়ার বাজারে অদূর ভবিষ্যতে উৎসাহ স্ষ্টি হইবে আশা 
বেঙ্গলে ৪১২২ টাকা এবং বি ৪০৮০ আনায় . 


করা অন্তায় নহে। 
বেচাকেনা চলিতেছে। 


। পাট কল 


(lv 

পাট কলের শেষারে গতৃকল্য পর্য্যন্ত নিরুৎ্সাহের ভাবই পুরাপুরি 

বর্তমান ছিল। তবে অস্ত এই নিরুৎসাহ ভাব অনেকটা কাটিয়া গিয়াছে । | 
আদমজী সম্পর্কেই সমধিক চাহিদা! দেখা গিয়াছে এবং ইহার যৃদ্যও বৃদ্ধি $ 


পাইয়াছে। ২৫দ* আনা হইতে আদমজীর মূল্য ২৮1০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। 


¢ 


': আধিক জগৎ 


৯৭৯. 





বিবিধ 
বিবিধ কোম্পানী সমূহের ষধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর শেয়ারে কোন 
উল্লেখযোগ্য পরিণতি. ঘটে নাই। ইণ্ডিয়ান আয়রণের চাহিদা বৃদ্ধি হইৰে 
বলিয়া ভরসা হইতেছে । ষ্টাল কর্পোরেশনের চাহিদা নাই কিন্তু বিজয়ের 
চাপ আছে। অন্ত লাভ জনক বিদ্যুৎ কোম্পানী সমূহের শেয়ারের বিশেষ 
চাহিদা ছিল।টিটাগর পেপার সম্পর্কেও চাহিদা বৃদ্ধির লক্ষণ বর্তমানে আছে।: 


* চিনির কলের শেয়ার এক প্রকার অবজ্ঞাত অবস্থায়ই আছে। চা-বাগান 


বিভাগে চাহিদা বর্তমান আছে। 
আলোচ্য সপ্তাহে যে কতিপয় দিবস কলিকাত!র শেয়ার বাজার খোলা 
ছিল তাহাতে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূপ 


বিকিকিনি হইয়াছে :-= 
ৃ কোম্পানীর কাগজ যর | 
৩২ সুদের কোম্পানীর কোগজ্জ_হরা জাহুয়ারী ৭৬৷০, ৭৬1/০ ) ০ 
সুদের ধণ ( ১৯৪৭-৫০) ২রা জানুয়ারী ৯৯1৩, ৯৯1৩/০১ ৯৯//১। 
৩০ টাঁকা সুদের কোম্পানীর কাগজ-_২রা জাহুয়ারী ৮৭%/০) ৮ ৭৮০, 
৮৭৮৩০, ৮৭৮৮০ ; শর! জামুয়ারী-_৮৮২, ৮৮০০, ৮৭৪৮০, ৮৭%/০, ৮৭০ | 
৪২. টাকা সুদের খণ ( ১৯৬০-৭০ ) ২রা জানুয়ারী ১০২॥০০, ১০২৮/০ ) 
রা ডে ১০৩২ । 
[০ টাকা সুদের ধণ ( ১৯৫৫-৬০ ) ওরা রী ১০৭1০, ১০৭1% | 
OES টাকা সুদের খণ ( ১৯৪০-৪৩ ) হয়না জানুয়ারী ১০২) ৫২ আুদের খণ 
(১৯৪৫-৫৫) ১১০৮০০ ওরা আন্ুযারী ১১০/০, ১১০/০১১১০৩/০ | 
র "ব্যাঙ্ক 
বিজার্ত ব্যাঙ্ক হর! জাহুয়ারী ১০৩৪০, ১০৩২, ১০৪২, ১০৫২, ৯০৩1০, 
১০৩৭০) ৯০৫7০.) ৩রা জানুযারী ১০৫৯ ১০৫1০, ১০৬]০ ; এলাহাবাদ ব্যোক্ক 





৯৮০ 


-. আধিক জগৎ 


৮ই জানুয়ারী, ১৯৪০ ’ 





_২রা জানুয়ারী (অভি ) ৩৭০২৬ ৩৭২২ ? ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক _২রা জানুয়ারী 
(সঃ আদায়ী ) ১৪৯৭০, ১৫০২০, ০ ; ওরা জানুয়ারী ১৫০০২, ১৫০৩২ 


নিত । 


" রেলপথ 

' বাঁকুডা-নামোদর রিভার রেলওয়ে ২রা জানুয়ারী ৮৬২, বর্ধমান-কাটোয়া 
রেলওযে ওরা জাহুয়ারী ৮৬২ ; কালীঘাট-ফলতা! রেলওয়ে হর! জানুয়ারী: 
৮৬২) মমূরতগ্জ রেলওয়ে--২রা জানুয়ারী ৬৪০০, ৬৫২ ; ওরা জন্থুয়ারী ' 
৬৫২, ৬৬২1 | NE 
j কাপড়ের কল. Ml 
' ডানবার--২রা জানুয়ারী (অভি ) ২৪০২, ররিয়া--(প্রেফ ) ওরা জামু-. 
যারী ১৯১২; এলগিন মিলস--২রা জামুয়ারী ১৭১২, ১৭৩২, ১৭৫২) ৩র! 
ভি ১৭২২ 5 কেশোরাম-২রা জাহুয়ারী ৭৮০ ১ ওরা জানুয়ারী 
$ মুইর ফিলস-রা জানুয়ারী (সঃ আদায়ী ) ৬৫০,৬৫২ 5 ওরা 

সি নিউ ভিক্টোরিয়া__২রা জানুয়ারী ৫ ১৮৮০) 
€ প্রেফ) ৪8০3 কানপুত_ টেক্সটাইল__-৩রা জানুয়ারী ৬০, ৭২, ৬৮৮০, 


+ ৭৮০১ ৭২ রঃ 


কয়লার খনি | 
এ্যামালগামেটেড-_ওরা জামুযারী ৩০1০ 5 ঝরিয়া--২রা জানুয়ারী (অভি) 
২০৮০) ৩রা জানুয়ারী ( প্রেফ ) ১১৪২) তুলানবাড়ী--২রা জানুয়ারী ১1০১ 
ৰরাকর--২রা জানুয়ারী ১৬1%০) ১৬৮৮০ ১৭২) ওরা জানুয়ারী ১৬1৮০), 
১৬%০ ) বড়ধেমো-3রা জানুয়ারী ৬৮০) ৬1০, ৬॥০ ) ওরা জানুয়ারী ৬ 
৬০, ৬৮০ ) দেউলী_২রা জানুয়ারী ১২২) ওরা জানুয়ারী ১২৮০ ১১৪০) 
| ১২২, ১২1০ 3 ধেমো মেইন_২রা Had ১৯১ ১৯০, ১৯৮০, ১৯%৭ ; 
শুরা জামুযারী . ১৯১, ১৯০, ১৯% ; ইকুইটেবল-_হরা " জানুয়ারী ৪০৪০, 
৯০৮০, কৃষার্দি_-্রা জানুয়ারী ৩০) হরিলাদী--২রা জানুয়ারী ১৫০০, 
১৫০০ 5 ওরা জানুয়ারী ১৫1%০ ; AS জানুয়ারী ৬৮/০, ৭২, " 
; মুণ্ডলপুর--২র! জানুয়ারী ১১২, ১১1০ $ ওরা! জানুয়ারী ১১৫০ ) সাজিয়া ' 
রে জানুয়ারী, ৯৮০) ওরা জানুয়ারী ৯৪০, ১৭২ 
‘2০০, ২০৪০) নত ২০৪০০ ; পারসিয়া--২রা! -জাচুয়ারী ১৪০) ৩ 
জানুয়ারী ১৮/০; টালচর--২রা! জানুয়ারী bia 3 ওয়েষ্ট শক 
ডি ৩৪1০, রি |" 


! 


পাটকল 

থ্যাংলো ইজি জানুয়ারী ৪১০২3 আগরপাডা হা মুজানুয়ারী 
২৬৪০) ১৮০, ২৮/০ ; ঙ্রা জানুয়ারী ২৮৪০, ২৮/০, ২৮৮০ ; টান, 
ইরা জান্য়ারী ( অভি) ২৫1০, ২৫%০ ১: বালী- রা জানুয়ারী ২৬৩৪০ ) 


, বরাহনগর-__২রা জানুয়ারী ১৫৪২, ১৫৫1০ 7 বজ্জবজ-_রা জানুয়ারী ৩৯৮ & 
৪০০২ ) ওরা জানুয়ারী ৪০০২) ৪০২৯৬ ৪০২1০ 3 বিরলা--২রা জানুয়ারী a 


ওরা *জানুয়ারী ২৫/০ ; চাপদালী--২রা জানুয়ারী ২১২০) ওরা 


, ২৬৮০ 3 


1২৪৩২ ২৪৪২, ২৪৫, ২৪৬৪০ ; ক্লাইভ--২র!! জামুয়ারী ( অভি ) ৩১%০, ৩০1০, 
॥ হুগলী--২রা জানুযারী ৬৫২) ৩রা জানুয়ারী (প্রেফ ) ১৬০) 


জানুয়ারী ৬৩/০, ৬২৮৮০, ৬২০, ৬২৪৭ ১. রা জান্থুয়ারী ৬২০০, ৬৩৮০) 


bila ths 





৪885/০, 


' জানুয়ারী ২১৪০ ২১৫২ 9' সিভিয়ট-_২রা! ভ্রাহুয়ারী ২৪৩]০.) ওরা জানুয়ারী { 





-ত্রা জানুয়ারী (অভি ) ৯০০, ৯/%০, ( প্রেফ ) ৮৮৯ ৮৯২5 হাওড়া_২রা 









ৃ ওয়েষ্ট মার্চেণ্টস্_নারায়ণগঞ্জ, বেঙ্গল IE 


৬২৮০, (দ্বিঃ প্রেফ ) 2৪১৬ ১৪২৬ ১৪০২, ১৪৯২ ১৪০॥০ ) বরে 
জানুয়ারী ৩৯৫২ ৩৯৬২, ৩৯৩০, ৪০১, ৪০৩।০ ; কামারহাটী--২রা জানুয়ারী 
৭৪ ৫৭৭৯৬ ৬৭৫২) শুরা জানুয়ারী ৫৭১২ ৫৭৪২, ৫৮০, ৫৭৩২) 3 নস্কর- 
পাঁড়া_২রা জানুয়ারী ১৬২ ১৫/০, ১৪০) স্তাশনাল- ২! জানুয়ারী ২৭২২ 
২৭৮০, ২৬|০ ২৬৮০ 7 ৩রা জানুষারী ২৬%/০, ২৬৮০ ; নদাঁযা--২র! জানুয়ারী 
৭৮৭০, ৭৯২৬ ওরা জানুয়ারী ৭৭২ 3 'নিউ সেন্টল_২রা জানুয়ারী ৩৮২২3 
ওরিয়েপ্ট-_২রা জানুয়ারী ২৩২২) ওরা জানুয়ারী ২৩০২ ২৩৯২3 প্রেসিডেন্দী 
খরা জানুয়ারী ৬/০, (০০০ ৬1০, হা ; ৩র! জানুয়ারী ৬1৮০ | 


রর্ম্মাকর্পোরেশন--২রা জাছুয়ারী ৮২, ৮1০, ৮/০, ৮৬/০, ৮]০, ৭4/0, ৮1০, 
৮/০; ওরা, জানুয়ারী ৮/০, ৮/০, ৮৩০, ৮1০/০ 3 ইণ্ডিয়ান কপার খরা 
জানুযারী ২৭০, ২৮%/০) ২১/০, ২৮/০, ২1৮০ ; ৩রা! জানুযারী ২৬০, ২৮/০, 
২৮০০, ২০ ; রোচেসিয়া কপার_-২রা জানুয়ারী “১০, রি 
কনসোলিভিটেড টীন-_রা জানুয়ারী ৫৮/০, ৫8%০, ৫8৩০ ) ওরা জানুয়ারী 

৫৮০, €॥/০, . ৫৭%০ ) টেতয় টান-_২রা জানুযারী ২1০ ; শৰ 


২1০, ২1৮০ | Jt af = LCE 
17585 ১০1০, ১০০, , ( ডেফ ) 
০, (প্রেফ) ৯১২) ওরা জানুয়ারী (অভি) ৯৮৮০, ( ডেফ ) ২৮০, 
a ৯১৯ ৯২১৩ AN! 
ইনি কত টেল 
. রাওয়ালপিপ্ডি 'ইলেক্টিক-_২রা জানুয়ারী ২১৫০. অপার ' গ্যাঞ্জেস- 
ইশক হযারী ১০/০; 'বারাকপুর ইলেক্টি,ক__ওরা . জানুয়ারী 


১৫৯৬ ১৬০৯ lL, 


ls 


ইত্তিনিয়রিং EET 

বাৰ্ণ এণ্ড কোং--২রা জামুয়ারী ( অভি ) ৩৭০২, ৩৭৫২, ৩৭৪২, ৩৭১২, 
৩৬৯০ ; $ ওরা জানুয়ারী ৩৭১২, ৩৭২২ হুকুম্ঠাদ ইলেক্টি,ক-_২রা জানুয়ারী 
(ডেফ ) ২1৩০) ওরা জামুয়ারী ( অৰি) ৯২, ৯%০, ৯/%০ ; ইণ্ডিয়ান 
আয়রণ এণ্ড ষ্টিল_বা জানুয়ারী ৪৪%০, ৪৪89/০, 88/0, 888০) 8840, 
৪৪1%০, ৪88৩/০, 8840, 881১০) ৪814০, 881%০ ) ) ওরা জানুয়ারী ৪8৮০) 
৪৫৩/০) 88Wo, ৪৫২, ৪৫1৮০, ৪৫০, ৪৫1০, 8৫০) 18৫1০, ৪৫1০, ৪৪৪০) 
8৪8৩/০, ৪৫০, মার্শেলস-_২রা জানুয়ারী 
২1৮০, ২॥০, ২9০, ২/০ 9 সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং-৩বা 


sto, ৪৫1০, 8840 ; 


শুরা জাহুয়ারী ২॥০ ; 


জানুয়ারী ৭%০, ৭২) ন্যাসনাল আররণ--না জানুয়ারী ৭০) হী তা 
রঃ ইউ টু | 






WUD 47৮1 








EE নানি | 


কি 


, কলিকাতা সেফ ডিপজিট-_৩রা জান্ুধারী ৬ 


[ ৮ই জানুয়ারী, ১৯৪০ 


আর্থিক জগৎ [ও 


৯৮৬ 











চিনির কল 
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| | কলিকাতা, ৬ই জানুয়ারী 

গত ২২শে'ডিসেম্বর তারিখের আর্থিক জগতে পাটের বাজার সম্বন্ধে যে 
বিবরণ প্রকাশিত হয় তাহার পরে বর্তমান সময়ের মধ্যে বাজারে তেমন 
কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হয় নাই। মাসাধিক কাল যাবত 
একটা গুজব রটিয়াছে 'যে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট শীঘ্রই চটকলগুলির নিকট থলের 
জন্য আর একটি বড় রকম অর্ডার দিতেছেন'। উহারা বহুল পরিমাণে 
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। চটক্রয়ের জন্যও অর্ডার দিবেন বলিয়া বাজারে একটা গুজব আছে। কিন্ত 


এ পর্য্যন্ত এই সব গুজবের সত্যতা প্রমাণিত হয নাই । উহার ফলে পাটের 


. ব্ঙগারে গত ছুই সপ্তাহের মধ্যে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিণতি 


দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। মধ্যে যেদিন বাঙ্গলার অর্থসচিব শ্রীষুত নলিনীরঞ্জন 
সরকারের পদত্যাগের সংবাদ ঘোষিত হয় সেই দিন হঠাৎ বাজার খুব 
নামিয়া গিয়াছিল। কিন্তু উহার অব্যবহিত পরেই বাজার পুনরায় গরম 


হ্য়।, বর্তমান সময়ে বাজার চড়িবার অনেকগুলি হেতু রহিয়াছে । কিন্ত 


bP US ALLA AS PAO 


পুর্ববতন খুলনা লোন কোঁং লিঃ 
অনুরূপ পুরাতন এবং নূতন প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে একমাত্র 
স্বচ্ছল প্রতিষ্ঠান। গত কয়েক বৎসর হুইল এই: কোম্পানীর 
ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য অধিকতর প্রসার লাভ করাতে বর্তমানে উহার 
“লোন কোং” নাম অশোভন হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া 
কোম্পানীর নাম পরিবর্তণ করা হইল। 


| ১৮৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 


হেডঅফিস: বাঞ্-যশোহর ও বাগেরহাট 


J খুলনা 
ঠ স্থায়ী আমানতের নদের হার-_ প্রতি বৎসর ৪২০/ হইতে ৬ই./*; 


জানুয়ারী, মে এবং সেপ্টেম্বর মাসে সুদ দেওয়া হয়। 

সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হয়। 

রায় মহেন্দ্র কুমার ঘোষ বাহাদুর এম, এ, বি, এল, 
ডিরেক্টর 
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. করিবেন কিনা তৎসম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট সংবাদের অভাব এবং সময় সময় যুদ্ধরত 
দেশগুলির মধ্যে একটা যিটমাটের চেষ্টার কথা প্রকাশিত হওয়ার দরুণ 


' বাজ্কার অনেকটা .নীচু রহিয়াছে। কিন্তু উহা সত্বেও ফাটকা বাজারে 


কোনদিন দর ৯১৭০ আনার নীচে নামে নাই। উহা দ্বারা বাজার উচ 
হইবার অনুকুল অবস্থা যে বর্তনান তাহা বুঝা যায়। বড়দিনের ছুটির সুরু 
হইতে বর্তমান.সময় পর্য্যন্ত দুই পক্ষ কালের প্রথম দিকে চটকলওয়ালারা 
বাজার হইতে খুব কমই মাল ক্রয় করিয়াছিল। উহার ফলেও বাজার 
কতকটা নাষিয়া গিয়াছিল। কিন্ত এখন চটকলওয়ালারা পাট ক্রয় করিতে 
বাধ্য হইতেছে এবং এই জন্যই ফাটকা বাজারে দর পুনরায় চডার দিকে 
ধাবিত হুইতেছে। নিয়ে গত ছুই পক্ষ কালের মধ্যে ফাটক! বাঁজারে পাটের 


যে দর বলবৎ ছিল তাহা উল্লিখিত হইল ₹__ 
তারিখ সর্বোচ্চ দর সর্ধনিক দর বাজার বন্ধেরদর 
২১শে ডিসেম্বর ৯৭৮০ ৯২০ ৯৪11% 
২২শে --. ৯৭২ ৯১৮০ | ৯৬৮০ 
২৭শে :, ৯৯২ ৯৬০ ৯৭11০ 
২৮শে *.. ১০৪॥০ ৯৭৮০ ১০২৭০ 
২৯শে ১০৮২. ১০২০ ১০৭1০ 
৩০শে -... ১১০২. ১০২ ||০ ১০৪|০ 
ত্রা জানুয়ারী ১০৩%০ ৯৩1০ ১০৩||০ 
ওরা ot ১০৪|1০ ১০১1০ | ১০৪llo 
* ৪ঠা ১০৩০ ১০১২ ১০২1০ 
৫ই ১০৬1০ ১০২1০ “১০৩০ 
ঙ৬্ই ১০৭৮০” | ১০৪২. ১০৫৪০ 


_ আলগা পাটের বাজার ফাটক! বাজারে দর বৃদ্ধির প্রভাবে বর্তমানে দর 
একটু চড়িয়াছে এবং বিক্রেতাগণ পাট বিক্রয়ের জন্ত তেমন ঠারজ দেখাইতেছে 
না। ইণ্ডিয়ান জাত মিডল শ্রেণীর পাটের বর্তমান দর প্রতি মণ ১৭1 
আনা । | 
বিদেশ হইতে বর্তমানে পাকা বেলের তেমন চাহিদা দেখা যাইতেছে 
। . কাজেই শিপারগণ অল্প অল্প পরিমাণে পাট ক্র করিতেছে। ফাষ্ট 
সি পাটের প্রতি বেলের দর বর্তমান ৯৪২ টাকা । ' 


গত ১৯৩৮'সালের ১লাঁজুলাই হইতে ৩০শে .ডিসেম্বর তারিখ পর্যন্ত 


_অফঃম্বল হইতে কলিকাতায় মোট ৬০ লক্ষ ৬১ হাজার বেল পাট আমদানী 


হইয়াছিল। গত বৎসর ১লা জুলাই হুইতে গত ৩০ থে, ডিসেম্বর তারিখ 
পর্য্যন্ত আমদ্বানী হইযাছে ৭৩ লক্ষ ৯০ হাজার বেল। ১৯৩৮ সালের এই 
সময়ে কলিকাতা ও চট্টগ্রাম হইতে ২০ লক্ষ ৭৯ হাজার বেল পাট বিদেশে 
রপ্তানী হইযাছিল। কিন্তু গত বৎসর ১৫ লক্ষ ৪১ হাজার বেল পাট রপ্তানী 


দি ন্যাশনাল মারবেন 


ইন্সিওরেন্স কোঁৎ (ইণ্ডিয়া) লিঃ 
হেড অফিস £-৮নৎ রি ষ্্রী, কলিকাতা 


এ হইয়াছে। 








সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক 
জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি ' 





উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী | 
টেলিফোন £ কলি ৩২৭৫ (ছুই লাইন) রাহা ব্রাদার্স 
টেলিগ্রাম--“টিপটো” ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ 
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* . থলেওচট . 
' আলোচ্য, সয়ে থলে ও চটের বাজার পাটের বাজারকে অনুকরণ , 
করিয়া চলিয়াছিল [ কিন্ত যুদ্ধের জন্ত কোন থলের অর্ডার না আসাতে চট 
কল সমূহ সর্বোচ্চ মূল্যে চট বিক্রয় করিয়া দিতেছে। এজন্য চটের দর 
তেজী হইয়াও তাহা বলবৎ থাকিতে পারিতেছে না । ফেব্রুয়ারী মাসে 
ডেলিভারীর সর্ভে ৯ পোর্টার চটের দর ২১৮০ আন! পর্য্যন্ত উঠিয়া- 
ছিল। পরে তাহা ১৯/%০ আনায় নামিয়া যাঁয়। 
তুলা ও কাপড় .. 
| [_ কলিকাতা «ই জাহুয়ারী 
বোশ্বাইর এর তুলার বাজারে কোনরূপ কাধ্যেৎসাহ পরিদৃষ্ট হয় না। 
কলিকাতার ব্যবসায়ীরা বোশ্বাইএর তুলা ক্রয় বন্ধ 'করিয়া দেওয়াতে এবং 
নিউইয়র্কের বাজার হইতে নিরুৎসাহজনক সংবাদ পাইবার কালেই বোরোচ 
এপ্রিল-মের দর ৩০০২ পর্য্যন্ত নামিয়! যায়। নূতন বৎসরের প্রারম্ভে 
উক্ত বাজারে ফাটকা ওয়ালাদের কর্ম্মতৎপরতা দেখা দিয়াছে। ইহার 
ফলে মূল্যের হার পূর্বববর্ত্তা পর্য্যায়ে উঠিবে বলিয়া আশা করা ষাইতেছে। 
ইহা ব্যতীত আর কোন উল্লেখযোগ্য বিষয় নাই। কাপড়ের কল-গুলি 
সাকুল্য তুলা ক্রয় করিতেছে । বর্তমানে তুলা ফসল সম্পর্কে যে তৃতীয় 
পূর্বাভাস প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ব্যবসায়ীদের আশাম্বরূপই হইয়াছে। 


আলোচ্য সপ্তাহের যে কতিপয় দিবস বাজার খোলা ছিল তাহাতে ,. 


২৯৯২ টাকা পর্যন্ত হাস পাইবার পর উঠা বাজার বন্ধের সময় ৩১৩২ বৃদ্ধি 
পায়। জুলাই আগস্টের দর ৩৩০1০ দীড়ায়। ওমরা ডিসেম্বর জানুয়ারী 
২৮৫২ টাকা দরে বাজার বন্ধ হয়। উহা ২৬৩॥০ আনা পর্য্যন্ত হ্রাস 
পাইয়াছিল। বেঙ্গল ডিসেম্বর জাঙগুয়ারীর দর ২৩৩৫০ আনায় দীড়ায়। 
উহা ২১৮২ টাকা পৰ্য্যন্ত হাঁস পাইয়াছিল। 

সম্প্রতি বিদেশের বাজারে তেজীতাব দেখা দিয়াছে বলিয়া সংবাদ 
পাওয়া গিয়াছে। লিভারপুলের বাজারে জামুয়ারীর দর ৮*৭৮” পেনী 
দাড়ায়। অপর দিকে নিউইয়র্কের বাজারে মার্চের দর ১১৩ বি পঠিত 
উচ্চ মূল্যে উঠে। র্ 


| কলিকাতা (ই জানুয়ারী 


আলোচ্য সপ্তাহের পূর্বাভাগে তুলার মূল্য হাস পাওযার ফলে এবং 
দীর্ঘদিন ছুটার জন্য কাপড়ের বাজারে ফাটকা ওয়ালাদের কর্মোৎসাহ হাঁস 
পায়। নুতন বৎসরের প্রথমে পুনরায় কাপড়ের বাজারে একটা আশা 


- আর্থিক জগৎ 


৮ই জানুয়ারী, ১৯৪০ ] 


কলে ভাল কারবার হুইয়াছে। .ল্যাঙ্কাশেয়াব শ্রেণীর কাপড়ের বাজারে 
অধিকতর কর্ম্মংপরতা দেখা যায় এই জাতীয় বিশেষ ধরণের কাপডের 
"অর্ডার দেওয়া হইয়াছে । 

. যুদ্ধের অন্ত দেশী বস্তুশিয্ের যে উল্লেখযোগ্য রূপ সুযোগ সুবিধা দেখা 
দিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহের অবকাশ নহি। ১৯৩৯ সালের নবেম্বর 
মাসের আমদানীর পরিমাপ - পর্য্যবেক্ষণ' করিলে দেখা যায় যে উহা আরও' 
যথেষ্ট হাস পাইয়াছে। তবে কাপডের মৃল্যাধিক্য হেতু উহার মূল্যের" 
পরিমাণ ১৯৩৮ সালের ১ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা বজ্জায় আছে। 


সূত 

আলোচ্য সপ্তাহে সুতার বাজারেও কাপডের বাজারের অনুরূপ' 
প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। স্তার কলওয়ালাগণ আগামী মে মাস পর্যস্ত' 
অগ্রিম কারবার সম্পন্ন করিয়াছে। অধিকমূল্য না পাইলে. তাহারা আর 
কারবার করিতে ইচ্ছুক নহে । ৰ 


কাভার তারার 


গীত রা এই শ্রেনীর খৈলের বাজার স্থির ছিল। 
মিল সমূহ প্রতি মণ রেডির খৈলের জন্য ৩৮০ আনা হইতে ৩।/০ আনা 
পর্য্যন্ত দর দেয়। আড়তদারগণ প্রতি ছুই মনী বস্তা (বস্তার মূল্য [০ 
আনা সহ) ৭1০ আনা হইতে 1০ আনা দরে বিক্লুষ করিতেছে" 04 
ক্রেতাগপের মধ্যে অল্প পরিমিত, কারবার হইয়াছে মাত্র ।. 

সরিষার তৈল-_-আলোচ্য সপ্তাহে সরিবার খৈলের বাসার স্থির 
ছিল। মিল সমূহ প্রতিমণ খৈলের অন্য ১॥%০ হইতে ছুই টাকা পর্য্যন্ত দর 
দিতেছে । আডতদারগণ প্রতি ছুই মনী বস্তা (বস্তার মূল্য । আনা সহ 
81০ হইতে ৪1০ দরে বিক্রয় করিতেছে । এই শ্রেণীর খৈলের কোন বপ্তানী 
কারবার হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। 





গত ১লা জানুয়ারী বোম্বাইষের জাহাজী এবং কলকারখানার প্রায় 
€ হাজার, শ্রমিক প্যারেলে সম্মিলিত হইয়া যুদ্ধের দরুণ খাস্চত্রব্যের মূল্য 
বৃদ্ধি হেতু কাপড়ের কলের শ্রমিদদের অন্ত শতকরা! ৪০২ টাকা এবং জ্ঞাহাজী 
শ্রমিকদের জন্ত শতকরা একশত টাকা বেতন বৃদ্ধির দাবী জানাইয়া এক 


' প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। এক মাসের মধ্যে এই দাবী পূরণ না হইলে তাহাৰা 


সম্মিলিত এবং-ব্যাপক ধর্ম্মঘট আরম্ভ করিবে বলিয়া প্রকাশ। বোম্বাই, 
প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, এই সভা আহ্বান করেন। কাণপুর, 
মজ্জছুর সভার সভাপতি মিঃ মহম্মদ ইউসুফ সভাপতিত্ব করেন। বক্তাদের 
মধ্যে এস্‌, আর, সারদেশাই, আর, এস্‌, নিশ্বকর এবং মিস্‌ গোদাঁবরী তাই * 


আকাম্ঘার স্বষ্টি হইয়াছে বলিয়া প্রতীষমান হয়। সম্প্রতি তুলার বাজারে গোখেলের্‌ নাম উল্লেখযোগ্য |, 


58255858582 নি বিভিন্ন 


১৯, গোয়াবাগান ফ্রিট, কলিকাতা 


বিশ্ববিখ্যাত মল্ল গোবর বাবুর তত্বাবধানে কুস্তি ও ; 


॥ শারীরিক ব্যায়াম শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। ডিজ্পেপসিয়া, 


॥ মেদাতিশব্য, রক্তের চাপ, স্নায়বিক, মানসিক ও দৈহিক } 
দুর্বলতা, হাঁপানি, বাত ও বিভিন্ন প্রকার পক্ষাঘাত ইত্যাদি ( 
{ নিজস্ব তৈয়ারী তৈলের মালিসের দ্বারা নিরাময় হয়। , { 
ৃ মহিলাদিগের জন্যও ব্যবস্থা আছে। "১ & 

_ স্বগৃহে লোক পাঠাইয়াও ব্যবস্থা করা হয়। p 








লিঃ 


অফিস-_বরিশাল ও নৈহাটী 
নারায়ণগঞ্জ ও অযমনসিহহ শীখা নীহ খোলা হইবে। 


সকল প্রকার ব্যান্কিং কার্ধ্য করা হয়। 
স্থায়ী আমানত (15৫ Deposit ) সুদের হার শতকরা ৪২ ' 
হইতে ৬০ ও সেতিংস ব্যাঙ্ক শতকরা ৩০ হিসাবে দেওয়া হয়। 
চেক দ্বারা সপ্তাহে দুইবার টাকা! উঠান যায়। কারেন্ট, হোম 
সেভিংস, ক্যাস সার্টিফিকেট ও প্রভিডেপ্ট ফণ্ডের সুব্যবস্থা আছে। ' 
, বিশেষ দ্রষ্টব্য ব্যাঙ্কের কার্ধ্য প্রসারের ও অবশিষ্ট অংশ 
বিক্রয়ের জন্য সুদক্ষ মহিলা ও পুরুষ কর্ম্মী আবশ্যক।- 
৷ মিঃ এস, ঘোষ 





কারধ্যালয়_১২২নং বহুবাজার সীট 


ei অর্থশীতি বিষম 

















বড়লাটের শুভেচ্ছা 

বোম্বাইয়ে গত ১০ই জানুয়ারী তারিখে বড়লাট লর্ড লিনলিথগো 
ভারতীয় রাজনীতিক সমস্তা সম্পর্কে যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা 
ওঁ বিষয়ে তাহার পূর্ব পুর্ব বক্তৃতার তুলনায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ 
বাঁলিয়া আমরা মনে করি। এতদিন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ান 
ষ্টেটাস বা গপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রদানই বুটাশ গবর্ণমেন্টের 
অভিপ্রায় বলিয়া তিনি ঘোষণা করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু 
." 'বোস্বাইয়ের বক্তৃতায় তিনি জানাইয়াছেন" যে ষ্্যাটিউট অব ওয়েষ্ট- 
মিনিষ্টারে যে ধরণের ওঁপনিবেশিক স্বায়্শাসূন পরিকল্পিত হইয়াছে 
'ভারতবর্ষেও সেই ধরণের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা৷ বৃটিশ গবর্ণমেন্টর 
'অভিপ্রায়। বড়লাটের এই উক্তিতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বৃটিশ 
-গবর্ণমেন্টের অভিপ্রায় সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহের অবসর রহিল না। 
দ্বিতীয়তঃ ভাঁরতবর্ষে কবে পর্য্যন্ত এই ওঁপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন 


প্রবর্তিত হইবে তৎসম্বন্ধে দেশবাসীর মনে নান! সন্দেহ ও অবিশ্বাস ' 


রহিয়াছে । এই সম্পর্কে বড়লাট বলিয়াছেন ধে যত কম সময়ের 


মধ্যে সম্ভবপর ভারতবর্ষে ওঁপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তন করা. 


বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় । বড়লাটের এই ঘোষণাতেও 
‘দেশবাসীর সন্দেহের অবসান হইবে না । কাঁরণ বড়লাটের এই ‘যত কম 
সময়ের আয়ু কতদিন তাহা লইয়া মতভেদ ঘটিতে পারে। বড়লাট 
যদি এইরূপ জানাইতেন যে যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষে 
ষ্টাটিউট অব ওয়েষ্টমিনিষ্টার অনুযায়ী ওঁপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন 
প্রবর্তিত হইবে তাহা হইলেই কংগ্রেস গবর্ণমেন্টের সহিত সহযোগিতা 


করিতে অগ্রসর হইতে পারিত। যাহা হউক এই ব্যাপারে অধথা . 


- ৪১৯ ০-০১৫ 


৯৯৬-৯৭ 


০৯০১৮ 
৯৯৯-১০০৪ 


সময়ক্ষেপ করা হইবে না বলিয়া বড়লাট যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন 
তাহা উপেক্ষার বিষয় নহৈ। মোটের উপর বড়লাটের এই বক্তৃতায় 
ভারতবর্ষে রাজনীতিক সমস্তার জটিলতা অনেকটা হাস পাইয়াছে 
বলিয়া মনে হয়। কিন্তু একটি বিষয়ে বড়লাট এখনও দেশবাসীকে 
সন্দেহ ও অবিশ্বাসের মধ্যেই ফেলিয়া রাখিয়াছেন। বোম্বাইয়ের 
বন্তৃতাতেও তিনি ভারতীয় রাজনীতিক অগ্রগতির মধ্যে সংখ্যালঘু 
দলগুলির সন্ত্টি বিধানকে একটা অপরিহার্ধ্য সর্ভ বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। কিন্তু যেখানে 'সংখ্যালঘু 'দলগুলি বুঝিতে পারিতেছে 
যে তাহাদের সম্মতি না পাইলে ভারতবর্ষের রাজনীতিক অধিকার 


লাভের সম্ভাবনা নাই সেখানে তাহারা যে কখনও ন্যায় সঙ্গত 


আপোষ রফা করায় অগ্রসর হইবে না তাহা বলাই বাহুল্য । সংখ্যা- 
লঘু দলগুলি বেয়াড়া মনোভাব অবলম্বন করিলে তাহাতে বাধা দেওয়া 
গবর্নমেন্টের কর্তব্য.। বড়লাট যদি এই বিষয়ে একটা সুপষ্ট ঘোষণা 


‘ করেন তাহা হইলেই এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে এবং' তাহা 


হইলেই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের অভিপ্রায় যে আন্তরিক 
তাহা প্রমাণিত হইতে পারে। 
জমিদারী খালের প্রস্তাব :6%8090% 
বাঙ্গলা দেশে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া উহার 
সংস্কার বিষয়ে পরামর্শ দানের জন্য স্তার ফ্রান্সিস ফ্লাউডের সভাপতিত্বে 
যে কমিশন গঠিত হইয়াছে তাহার তদন্ত কার্য শেষ হইলেও 
এখন পর্য্যন্ত উহার রিপোর্ট প্রকাশিত হয় নাই। তবে সম্প্রতি 
প্রকাশ পাইয়াছে যে জমিদারদিগকে তাহাদের প্রাপ্য বাধিক খানার 
১০১৫ গুণ ক্ষতিপূরণ দিয়া দেশের সমস্ত 'জমিদারীঁ খাঁস করিয়া 


৯৮৪ 





লইবার জন্য কমিশন গবর্ণমেন্টকে পরামর্শ দিবেন। জমিদাঁরদিগকে 
ক্ষতিপূরণ দিয়া তাহাদের জমিদারী খাস করিয়া লইবার প্রস্তাব 
এদেশে নূতন নহে। আমরা যতদুর জানি তাহাতে বর্ধমানের 
মহারাজা যখন বাঙ্গলা সরকারের খাস মন্ত্রী ছিলেন সেই সময়ে 
জমিদারদের মধ্য হইতেই এই বিষয়ে তদ্বির হইয়াছিল। বর্তমানে 
প্রজ্ঞান্বত্ব আইন দিনের পর দিন যে ভাবে প্রজার 
সংশোধিত হইতেছে, খাজানা আদায় করা দিন দিন যে প্রকার 
কঠিন হইয়া উঠিতেছে এবং জমিদারদের উপর নানাভাবে যে প্রকার 
সেসের বোঝা পড়িতেছে তাহাতে-অনেক জমিদারের পক্ষে জমিদারী, 
পালনের সমস্ত খরচা, পৌঁষাইয়! সরকারী রাজত্ব দাখিল করাই 
কঠিন হইয়াছে । এই অবস্থায় ক্ষতিপূরণ পাইলে জমিদারগণ তাহাতে 
রাজী হইবেন বলিয়া মনে" হয়। কিন্তু অনেক জমিদারকে 
তাহাদের প্রাপ্য খাজানার ৩০1৪০ গুণ পর্য্যন্ত মূল্য দিয়া জমিদারী 
খরিদ করিতে হইয়াছে । এরূপ অবস্থায় বর্তমানে ক্ষতিপূরণ হিসাবে 
যদি তাহাদিগকে বাধিক খাজানার ১০ গুণ কম দেওয়া হয় তাহা 
হইলে উহাতে তাহাদের উপর চূড়ান্ত রকম অবিচার করা হইবে। 
জমিদারগণকে ক্ষতিপূরণের টাকা কিভাবে “প্রদান করা হইবে 
তাহাও একটা জানিবার বিষয়। বাঙ্গলা দেশে যে সমস্ত জমিদার 
ও তালুকদার আছেন তাহারা. বাঙ্গলা, সরকারকে বৎসরে ৩ কোটা 
টাকার মত খাজানা দিয়া থাকেন। কিন্তু প্রজার নিকট হইতে 
কাগন্পত্রে তাহাদের ১৬১৭ কোটী টাকা আদায় করিবার অধিকার 
রহিয়াছে । জমিদারের প্রাপ্য বাধিক খাজানার পরিমাণ নিদ্ধারণ 
কালে উহা! কি ভাবে নির্ধারিত হইবে? যদি উহার পরিমাণ ৭1৮ 


- কোটী টাকাও সাব্যস্ত হয় তাহা হইলে দশগুণ হিসারেও বাঙ্গলা 


সরকারকে মোটমাট ৭০৮০ কোটী টাকা দিতে হইবে। বাঙ্গলা 
সরকারের পক্ষে উহা একসঙ্গে প্রদান করা অসম্তভব। কাজেই 
ক্ষতিপূরণ প্রদান করা সাব্যস্ত হইলে উহার পরিমাণ যাহাই হউক 
না কেন তাহা যে বাঙ্গলা সরকারের খণপত্র ছারা শোধ করার চেষ্টা 


করা হইবে তাহা বলাই বাহুল্য । কিন্ত জমিদারগণ যে গবর্ণমেপ্টের , 


নিকট হইতে নিয়মিতভাবে সুদ পাইবেন তাহার নিশ্চয়তা কি? 
ভবিষ্যতে যে আসল টাকাও সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে না তাহা কে, 
বলিতে পারে? আর সুদ ও আসল সম্বন্ধে নিশ্চয়তা না পাইলে 
জমিদারগণ তাহাদের প্রাপ্ত খণপত্র বাজারে বিক্রয় করিয়াও নগদ 
টাকা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবেন না। এই অবস্থায় জমিদারদিগকে 
ক্ষতিপূরণ দিয়া তাঁহাদের জমিদারী খাস করিবার প্রস্তাব যদি 
গৃহীত হয় তাহা হইলে ভারত গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে এই বিষয়ে 
জমিদারগণকে সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে। বর্তমানে, দেশে যে 
শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে তাহাতে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের 
খণ সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্টের বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করা সম্ভব কিনা 
তাহা শাসনতন্ত্র বিশেষজ্ঞগণের বিবেচ্য বিষয়! কিন্তু ভারত 
গবর্ণমেন্টই হউক অথবা বৃটিশ গবর্ণমেপ্টই “হউক কাহারও নিকট 
5 হওয়া জমীদারের 
পক্ষে সমীচীন হইবে না । 


০. বোল্বাইয়ের পথে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
নয়াদিললীর সংবাদে প্রকাশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ ভারত 
সরকারকে জ্ঞাপন করিয়াছেন যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার ক্রমশঃ 
বোম্বাইয়ের- ধনীসম্প্রদায়ের কুক্ষিগত হইয়া পড়িতেছে এবং ইহার 
প্রতিবিধান আবশ্যক ৷ বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
অংশীদারের সংখ্যা ৯২ হাজার হইতে হ্রাস পাইয়া ৫৯ হাজারে 
দাড়াইয়াছে। প্রথমাবস্থায় বোশ্বাইয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ১ লক্ষ ৪০ 
হাজার শেয়ার এবং কলিকাতাবাসীদের হাতে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার 
শেয়ার ছিল। বর্তমানে ২ লক্ষ ৫ হাজার শ্রেয়ার বোশ্বাইয়ের 
অধিবাসীদের হাতে আছে। 
ৰ দেশের ব্যান্ি, বিনিময় এবং ঘুস্রানীতির পরিচালনার ভার 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর ন্যস্ত আছে। সমষ্টিগতভাবে দেশের 


অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিশেষ দায়িত্ব 


আঁধিক জগৎ 


[ ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৪০ 


রহিয়াছে । প্রদেশ বিশেষে কিংবা অল্পসংখ্যক লোকের 'হাতে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের শেয়ার কেন্দ্রীভূত হইলে ব্যাঙ্ক পরিচালনায় এবং নীতি- 
প্রণয়নে পক্ষপাতিত্ব হইতে পারে এরূপ আশঙ্কার কারণ আছে। 
বোম্বাইয়ের মত ধনীবহুল স্থানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার কেন্দ্রীভূত 
হইতে থাকিবে ইহা ম্বাভাবিক। এই অবাঞ্ছনীয় সম্ভাবনা”? 
প্রতিরোধের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনেও কোন নির্দেশ নাই। 
প্রত্যেক অংশীদার ছইশতের বেশী সংখ্যক শেয়ার ক্রয় করিতে 
পারিবে না বলিয়া! তিন বৎসর পূর্বে কেন্দ্রীয় আইন সভায়, একটী . 
সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত হয়। কিন্ত তাহা বিধিবদ্ধ হয় নাই... 
পাশ হইলেও এই সংশোধিত আইন দ্বারা এক প্রদেশ হইতে অন্য 
প্রদেশে কিংবা অল্পসংখ্যক ধনী ব্যক্তির হাতে শেয়ার কেন্দ্রীভূত 
হওয়ার গতিরোধ . করা সম্ভবপর হইত না। কারণ নিজ নামে না 
হউক বেনামীতে এক একজন অংশীদার ইচ্ছানুযায়ী শেয়ার ক্রয় 
করিতে পারে । আয়াদের মনে হয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধন 
করিয়া এই প্রতিক্রিয়া রোধ করা সম্ভবপর নয়। রিজার্ভ ব্যাক্কের 
কর্তৃবভার স্বয়ং গবর্ণমেন্ট গ্রহণ করিলেই ইহার প্রতিকার হইতে, 
পারে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন রচনার সময় হইতে জাতীয় কংগ্রেসও 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অংশীদারদের ব্যাঙ্ক না হইয়া সরকারী ব্যাঙ্ক হউক এরূপ 
মত প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন এবং কেন্দ্রীয় আইনসভার কংগ্রেসী 
সদস্তগণও বর্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীত্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন 
করিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় শাসন ব্যরস্থায় দেশবাসীর . অধিকার 
থাকিলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের-সংশোধন হইয়া ব্যাঙ্কের পরিচালনার 
ভাঁর গবর্ণমেণ্টের নিকট মারি রি 2227 





হইবে এরূপ ধারণা করা অসঙ্গত নয়। 


কলিকাতায় বিদেশী ষধ্রে মুহ নয় 
পুনরাদেশ পর্যন্ত" কলিকাতায় 'বিদেশাগত ওঁষধ এবং ওষধের 
উপাদান সমূহের সর্বোচ্চ মূল্য 'বাধিয়া দিয়াছেন বলিয়া বাঙ্গলা 
সরকার সম্প্রতি এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন । সরকারী আদেশের 


‘মৰ্ম্ম এই যে গবর্ণমেন্ট নির্ধারিত মূল্যে ওঁষধ বিক্রয়ে অসম্মত হইলে 
কিংবা অত্যধিক মূল্য 


দাবী করিলে ভাঁরতরক্ষা আইনানহুসারে 
বিক্রেতার তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইবে । এইরূপ কোন ঘটনা 
উপস্থিত হইলে জনসাধারণকে নিকটবর্তী থানা কিংবা সরকারী 
পণ্যমূল্য নিয়ামক অফিসারের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিতে উপদেশ 
দেওয়া হইয়াছে । 

গত ১১ই জানুয়ারী তারিখে উল্লিখিত সরকারী ইন্তাহারের মুর্শ্ম 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে । কিন্তু ইহার সঙ্গে গবর্ণমেপ্ট কোন্‌: 
ওঁষধের সর্ক্বোচ্চ মূল্য কি নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন এই সম্পর্কে 
কোন তালিকা প্রকাশিত হয় নাই ।. এই তালিকা প্রকাশ না হওয়া! 
পর্য্যস্ত উল্লিখিত সরকারী আদেশ হইতে জনসাধারণের উপকৃত * 
হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয়তঃ ওঁষধপত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণের 
প্রয়োজনীয়তা কলিকাতা অপেক্ষা মফন্বলেই বেশী। মফঃম্বলে ওষধ 
বিক্রয় সম্পর্কে অনুরূপ ব্যবস্থা না হইলে কলিকাতার নিয়ন্ত্রিত মূল্যের 
সুযোগ নিয়া মফ:ব্বলের ব্যবসায়ীগণ সহজেই জনসাধারণের নিকট 
হইতে উচ্চ মূল্য আদায় করিতে সমর্থ হইবে । ১ 

ব্যবসায়ীগণ ক্ষতিগ্রস্ত হউন ইহা কেহই সমর্থন করিবে না।' 
বিদেশ হইতে আমদানীকৃত গুঁষধ যুদ্ধের পূর্বেকার মূল্যে আর বিক্রুয় 
করা সম্ভবপর নয় ইহাঁও সত্য। কিন্তু রোগীর অসহায় অবস্থার 
সুযোগ গ্রহণ করিয়া বিক্রেতা কেবল তাহার লাভের অংশ বৃদ্ধি; 
করিতেই উন্মুখ থাকিবে গবর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপ ব্যতীত এরূপ প্রবৃত্তি 
দমন করা অসম্ভব । 

পণ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে এ পর্যাস্ত গবর্ণমেপ্ট কর্মক্ষমতা 
দেখাইতে পারেন নাই বলিয়া জনসাধারণের পক্ষ হইতে বহু প্রতিবাদ 
হইয়াছে। সরকারী নির্দেশ বর্তমান সত্বেও অনেকেই প্রয়োজন মত 
ওষধপত্র ক্ৰয় করিতে সমর্থ হইতেছে না। 58 পরিচিত 
ব্যক্তি কিছুদিন পূর্বেও প্রায় তিনগুণ মূল্য দিতে স্বীকৃত থাকিয়াও 
৪ শিশি বিদেশী কুইনাইন সংগ্রহ তে: পারেন নাই। যে স্থলে 
মান্থষের জীবন-মরণের প্রশ্ন আছে সে স্থলে গবর্ণমেন্টের অধিকতর 


A 


১৫ই জানুয়ারী, ১৯৪০ ] 





বিক্রয় করিতে বাধ্য হন। 


তৎপরতা ও কঠোরতা অবলম্বন করা উচিৎ । ওষধপত্রের মূল্য 
নিয়ন্ত্রণ নীতি সফল করিতে হইলে বাঙ্গলা সরকার রসদ সরবরাহ 
বিভাগের অনুকরণে কানপুরের কালেক্টর যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন 


তাহা বিবেচনা করিতে পারেন। কানপুরের কালেক্টর নির্দেশ 


দিয়াছেন যে পাইকারী ব্যবসায়ীগণকে তাহাদের মজুদ মালের 


' তহবিল এবং প্রতি সপ্তাহে ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ এবং ঠিক এক 


বৎসর পূর্বে ক্রয়-বিক্রয়ের কি পরিমাণ ছিল তাহার স্ঠিক তথ্য 
গবৰ্ণমেণ্টকে পরিজ্ঞাত করিতে হইবে । 
কয়লাশিল্পের সমস্ত! 


গত ১২ই জানুয়ারী মাইনিং, জিয়োলজিকেল এণ্ড মেটা- 


লাঞ্জিকেল ইন্‌ষ্টিটিউট অব. ইণ্ডিয়ার বার্ষিক অধিবেশনে ইন্‌ষ্টিটিউটের 
সভাপতি মিঃ জে, বি, রস্‌ ভারতীয় কয়লাশিল্পের সমস্যা সম্পর্কে 
একটা অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন।” মিঃ রস্‌ শ্বেতাঙ্গ প্রধান 
ইণ্ডিয়ান মাইনিং এসোসিয়েসনেরও বর্তমান সভাপতি । কাজেই 
তাহার মতামত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। 
কয়লাব্যবসায়ের উন্নতির পথে যে সমস্ত বাধাবিদ্ব রহিয়াছে তজ্জন্য 
মিঃ রস্‌ ছোট ছোট কয়লাখনির মালিকগণকেই বিশেষভাবে দায়ী 
করিয়াছেন । সঙ্গতির অভাবে ইহারা লাভজনক উপায়ে কয়লা 
উত্তোলন, করিতে পারেন না এবং কয়লা বিক্রয়ের জন্য ইহাদের 
পক্ষে উন্নত এবং ব্যয়সাধ্য বিক্রয় ব্যবস্থা ( Sales organiga- 
£০০) রাখাও সম্ভবপর হয় না। কাজেই ইহাদিগকে অল্পমূল্যে 


কয়লা বিক্রয় করিতে হয় 'এবুং রেলওয়ে: সমূহের কয়লায় জন্ প্রতি. 
_ বৎসর যে সমস্ত “টেণ্ডার” আহ্বান করা হয় তাহাতেও ইহারা, ফাঁকি 
পড়িবার ভয়ে, মূল্যের হার অপেক্ষাকৃত কম করিয়া ধরিয়া দেন! 


এবং বৃহদায়তন কয়লা খনির মালিকগণও এই মূল্যেই কয়লা 
দেশের প্রয়োজনের তুলনায় অধিক 
পরিমাণে কয়লা উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া মিঃ রস্‌ অভিমত প্রকাশ 
করিযাঁছেন এবং ইহাও কয়লাশিল্লের দুর্দশার অন্যতম কারণ বলিয়া 
তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন! কয়লাখনির মালিকগণের মধ্যে কোন- 
রূপ সহযোগিতা নাই এবং ইণ্ডিয়ান মাইনিং এসোসিয়েসন, মাইনিং 
ফেডারেশন ও ইণ্ডিয়ান কোলিয়ারী ওনার্স এসোসিয়েসন সন্মিলিত- 
ভাবে কোন একটী সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারে না এবং ইহাও 
কয়লাশিল্পের আর একটা প্রধান অন্তরায় বলিয়া মিঃ রসের অভিমত! 
এই সমস্ত সমস্যার সমাধান কল্পে মিঃ রস্‌ প্রধানতঃ দুইটা উপায় 
নির্দেশ করিয়াছেন যথা £_গবর্ণমেন্ট আইন করিয়া ছোট ছোট 
কয়লাখনি সমূহকে একত্রীভূত হইতে বাধ্য করিবেন এবং বর্তমানে 
কয়লাশিল্পের স্বার্থরক্ষণের নিমিত্ত যে তিনটা প্রতিষ্ঠান আছে 
তাহাদের প্রতিনিধি নিয়া একটা ক্ষুদ্র কেন্দ্রীয় কমিটী স্থাপন করিতে 
হইবে । 

কয়লার মুল্য হ্রাস এবং খনির মালিকগণের মধ্যে সহযোখি- 
তার অভাব সম্পর্কে মিঃ রস্‌ যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা আমরাও 
স্বীকার করি। কিন্তু এই সমস্ত অবাঞ্থনীয় অবস্থার মূলে কি 
কারণ রহিয়াছে সভাপতি মহাশয় তাহা উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ 
করেন নাই। ক্ষুত্র ক্ষুদ্র কয়লাখনির মালিকগণের প্রায় সকলেই 
ভারতীয় এবং তাহারাই যে কয়লাশিল্পের ছুরবস্থার জন্য একমাত্র 
দায়ী মিঃ রস্‌ প্রকারাস্তরে তাহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। তাহার 
অভিভাষণ ভারতীয় কয়লাখনির মালিকগণের বিরুদ্ধে একটা জোরালো 
“চাজ্জ শীট” বলিয়াই অনেকের ধারণা হইবে। গবর্ণমেপ্ট, রেলওয়ে 


আধিক জগৎ 


৯৮৫ 





বোর্ড এবং রেলওয়ে সমূহের বিরুদ্ধে তাহার কিছুই বলিবার নাই। 
এমন কি এক স্থলে তিনি স্পষ্টভাবেই রেলওয়ে বোডের কয়লা 
ক্রয়নীতি সমর্থন করিয়াছেন। ভারতীয় কয়লাশিল্পের ইতিহাসের 
সহিত যাহারা পরিচিত তাঁহারা জানেন যে কিছুকাল পূর্বেও অধি- 
কাংশ কয়লাখনির মালিক ছিলেন ভারতীয়, এবং প্রধানত, বাঙ্গালী 
ব্যবসায়ীগণ। কিন্তু কয়লাশিল্পে শ্বেতা্গনযা্থের দৃষ্টি পতিত হইবার- 
সাথে সাথে স্বেতাব্যবসায়ীদের প্রভাবে পড়িয়া গবর্ণমেন্ট এবং 
রেলওয়েসমূহ নানাভাবে ভারতীয় মালিকগণের প্রতিকূলতা আরম্ত 


_ করেন। ইহার একটা দৃষ্টাস্তই যথেষ্ট । রেলওয়েসমূহ নানা অজুহাতে 


ভারতীয়দের খনির সন্নিকটে 'রেলওয়ে লাইন বিস্তার ( Railসa্y 
81108 ) করিতে অসন্মত হইতে থাকেন। ইহাতে ভারতীয় মালিক 
গণের পক্ষে বাহিরে কয়লা পাঠান অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব হইয়া পড়ে 
এবং উপায়াস্তর না দেখিয়া তাহারা শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ী এবং ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠান সমূহকে নিজেদের খনির অংশীদার রূপে গ্রহণ করিতে 
কিংবা খনি বিক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হন এবং এই ভাবেই কালক্রমে 
প্রথম শ্রেণীর বড় বড় কয়লাখনি সমূহ শ্বেতাঙ্গদের অধিকারে আসে । 
বর্তমান সময় পর্য্যস্ত সরকারী আধা-সরকারী, এবং শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত 
বড় বড় কলকারখানায় উক্তমূল্যের এবং বেশী পরিমাণে কয়লাসরবরাহের 
একচেটীয়া অধিকার শ্বেতাঙ্গ প্রতিষ্ঠান সমূহের হাতে রহিয়াছে। 
কয়লার জন্য মাঁলগাড়ী সরবরাহে রেল বিভাগের শ্বেতাঙ্গ-গ্রীতি 
সুঁপরিজ্ঞাত। মালগাড়ীর অভাবে মজুদ কয়লায় অনেক সময় আগুণ 
ধরিয়া যায় এবং অনেক ভারতীয় ব্যবসায়ী এই ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হইতেছেন। সম্প্রতি ভারত সরকার একজন কোল্‌ ট্রান্সপে্টেসন্‌ 
অফিসার নিয়োগ করিবেন বলিয়া যে কথাবার্তা চলিতেছিল তাহাতে 
মাইনিং এসোসিয়েশন খুবই ওৎসুক্য প্রদর্শন করিয়াছেন এবং এই 
নিয়োগের মূলে উক্ত এসোসিয়েশনের বিশেষ প্রভাব ছিল বলিয়! 
বিশ্বস্ত মহলের ধারণা । এইরূপ প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়াই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
খনির মালিকগণ মূল্য হ্রাস করিয়া কয়লা বিক্রয় করিতে বাধ্য হন। 
ব্যবসায় নীতির দিক দিয়া এই পন্থা সমর্থনযোগ্য নয় কিন্তু ইহা ছাড়া 
তাদের পক্ষে বর্তমান অবস্থায় উপায়াস্তর নাই । মাইনিং 
এসোসিয়েসন, ফেডারেশন এবং কলিয়ারী ওনার্স এসোসিয়েসনের 
মধ্যে মিঃ রস্‌ যে অসম্ভাবের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার কতকটা 
স্বাভাবিক। শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীগণ গবর্ণমেপ্ট হইতে সব সময়েই ন্যায় 
অন্যায় নানারূপ সুবিধার অধিকারী । ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মন হইতে 
যে পর্য্যন্ত এই সংশয় দূরীভূত না হইবে সে পর্য্যন্ত পূর্ণ সহযোগিতার 
অবকাশ নাই। গত বৎসর পর্য্যস্ত অনেক ক্ষেত্রে তিনটা প্রতিষ্ঠান 
একযোগে কান্ধ করিয়াছে । কিন্তু মিঃ রম্‌ মাইনিং এসোসিয়েসনের 
সভাপতি পদে উন্নীত হওয়ার পর হইতেই সকল ব্যাপারেই মাইনিং 
এসোসিয়েসনের দৃষ্টি ভঙ্গী বদ্লাইয়া গিয়াছে এবং ভারতীয় প্রতিষ্ঠান 
দুইটা উহার সহিত সহযোগিতার ক্ষেত্র খুক্জিয়া পাইতেছে না । কয়েক 
জন বিশিষ্ট ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রতি প্রকাশ্যে যে বিবৃতি দিয়াছেন 
তাহা হইতেই আমরা এর্প মন্তব্য করিতেছি । 


কয়লার মূল্য বৃদ্ধির জন্য উহার চাহিদা বৃদ্ধি হইতে হইবে। 
অন্তান্ত দেশে বিজ্ঞানের সাহায্যে কয়লা হইতে বহু প্রকার প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যাদি উৎপন্ন করা হইতেছে । ভারতবর্ষে কয়লা হইতে কোন্‌ কোন্‌ 
দ্রব্য উৎপাদন করিলে লাভজনক হইতে পারে তৎসম্পর্কে গবর্ণমেন্ট 
এবং ব্যসায়ীদের মধ্যে কোন ওৎসুক্য পরিলক্ষিত হয় না। গবর্ণমেপ্ট 
অগ্রসর না হইলে উল্লিখিত তিনটা প্রতিষ্ঠানও এবিষয়ে গবেষণার 
ব্যবস্থা করিতে পারেন এবং তাহাদিগকে এই ব্যাপারে প্রতিযোগী- 
রূপে দেখিলেই আমরা সুখী হইব । 





ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ কর্তৃক বিদেশের সহিত 
ভারতবর্ষের বাণিজ্যের গত নবেম্বর মাসের হিসাব প্রকাশিত হওয়াতে 
যুদ্ধের প্রথম তিন মাসে ভারতবর্ষের বহির্ব্বাণিজ্যের সমষ্টিগত অবস্থা 
জানা গিয়াছে। এই হিসাব হইতে উহা! নিঃসন্দেহে প্রমাণিত 
হইয়াছে যে যুদ্ধের প্রভাবে, বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানীর 
পরিমাণ সঙ্কুচিত হইতেছে এবং ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানী 
বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতবর্ষের স্বার্থের দিক হইতে উহা খুব একটা 
শুভলক্ষণ সন্দেহ নাই । 

গত ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মীসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে 
মোট ১০ কোটা ৭৮ লক্ষ টাকার পণ্যদ্রব্য আমদানী হয়। 
অক্টোবর মাসে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১২ কোটী ৯৬ লক্ষ টাকায় এবং 
নবেম্বর মাসে উহা আরও বৃদ্ধি পাইয়া ১৩ কোটী ৩৭ লক্ষ টাকায় 
পরিণত হয়। বর্তমান ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে প্রত্যেক 
মাসেই গত ১৯৩৮ সালের তুলনীয় বেশী টাকার পণ্যদ্রব্য ভারতবর্ষে 
আমদানী হঁইতেছিল। সেই হিসাবে গত সেপ্টেম্বর মাসে অর্থাৎ 
যুদ্ধের প্রথম মীসৈও আমদীনীর পরিমাণ ১৯৩৮ সাঁলের ওঁ মাসের 
তুলনায় প্রায় অর্ধকোটা টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ১১ কোটী ২৯ লক্ষ 
টাকায় দাড়ায় । কিন্ত পরবর্তী ছুই মাসে আমদানীর পরিমাণ 
১৯৩৮ সালের মত বৃদ্ধি পাওয়া দূরে থাকুক অক্টোবর মাসে বরং 
উহা কমিয়া ১ ৩২ লক্ষ টাকায় পরিণত হয়। নবেম্বর 
মাসে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১২ কোটা ৫১ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে 
বটে। কিন্ত ১৯৬৮ সালের নবৈশ্বর মাসের তুলনায় উহা ৮৬ লক্ষ 
টাকা কম ইইয়াছে। যুদ্ধের প্রভাবেই যে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে 
আমদানীর পরিমাণ এই ভাবে সঙ্কুচিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ 
নাই। 

উক্ত তিন মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানীর হিসাব 
পৰ্য্যালোচনা! করিলে উহার উপর যুদ্ধের সুস্পষ্ট প্রভাব দৃষ্টিগোচর 
হয়। ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে 
১৫ কোটী ৬৭ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছিল। অক্টোবর 
মাসে উহার পরিমাণ কমিয়া ১৪ কোটী ৬৫ লক্ষ টাকায় দাড়ায় এবং 
নবেম্বর মাসে ডহা পুনরায় বৃদ্ধি পাইয়া ১৫ কোটা ৩৫ লক্ষ টাকায় 
পরিণত হয় । বর্তমান বৎসরে সেপ্টেম্বর মাসে গত বৎসরের মতই 
ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ১৫ কোটা ৬৪ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী 
হইয়াছিল এবং অক্টোবর মাসে গত বৎসরের মতই উহা কমিয়া 
১৪ কোটী ৯৫ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু নবেম্বর 
মাসে রণ্তানীর পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৭ কোটী ৬৮ লক্ষ টাকা। 
গত ১৯৩৭ সালের জুন মাসের পরে ভারতবর্ষ হইতে আর কোন 
দিনই এক মাসে এত অধিক টাকা টুর LR 
হয় নাই। * 

বিদেশ ইইতে ভারতবর্ষে আমদানীর সঙ্কোচ এবং ভারতবর্ষ 
হইতে. বিদেশে রপ্তানীর প্রসারের ফলে চলতি ১৯৩৯-৪০ সালে 
ভারতবর্ষের রপ্তানীর আধিক্যের দিক হইতে উল্লেখযোগ্যরূপ উন্নতি 
দৃষ্টিগোচর হইয়াছে । ১৯৩৭ সালের এপ্রিল হইতে নবেম্বর পর্য্যস্ত 
আট মাস ভারতবর্ষের রপ্তানীর আধিক্যের পরিমাণ ছিল ১৭ কোটী 
৮১ লক্ষ টাকা । ১৯৩৮ সলের এই আট মাসে উহার পরিমাণ 
কমিয়া ১৫ কোটী ২৫ লক্ষ টাকায় গ্লরিণত হয়। বর্তমান ১৯৩৯ 
সালের আট মাঁসে উহার পরিমাণ দাড়াইয়াছে ২১.কোটা ২১ লক্ষ 
টাকা । উহার মধ্যে যুদ্ধের প্রথম তিন মাসেই রপ্তানীর আধিক্য 
হইয়াছে ১৪ কোটী ১৫ লক্ষ টাকী। ইংলণ্ডে গৃহীত খণের সুদ, 
ইণ্ডিয়া অফিসের ব্যয়, অবসর প্রাপ্ত ইংরাঞ্জ রাজকম্মচারীদের পেন্সন 
ইত্যাদির জ্রন্য ভারতবর্ধকে বৎসর বংসর যে ৭০৭৫ কোটী টাকা দিতে 
' হয় তাঁহ| ভারতবর্ষের রপ্তীনীর আধিক্য দ্বারাই শোধ হইয়া থাকে । 


t 


সেই হিসাবে উহার গুরুত্ব কাহারও অবিদিত নহে। বর্তমান, 
বৎসরের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত এই আধিক্যের পরিমাণ এত কম ছিল 
যে এজন্য অনেকে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছিলেন। যুদ্ধের ফলে 
এই সম্পর্কে ভারতবর্ষের খুব অনুকূল অবস্থার স্থষ্টি হইয়াছে । যুদ্ধ 
যদি দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় তাহা হইলে বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত 
রন্তানীর আধিক্য হেতু বিদেশের নিকট ভারতবর্ষের কয়েক কেটী 
টাকা পাওনা হইবে উহা খুবই আশা করা যায়। এস্থলে উল্লেখ- 
যোগ্য যে বর্তমান বৎসরে গত বৎসরের তুলনায় এদেশ হইতে 
বর্ণের রপ্তানীও বেশী হইতেছে এবং আলোচ্য আটমাসে স্বর্ণ রৌপ্য 
ইত্যাদির দ্বারা ভারতবর্ষের রপ্তানীর আবিক্যের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছে ১২ কোটা ৪৮ লক্ষ টাকা । ১৯৩৭ সালে ও ১৯৩৮ 
সালে উহার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৮ কোটা ২৮ লক্ষ এবং ৯ কোটা 
৪৮ লক্ষ টাকা । 


যুদ্ধের ফলে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে যে সমস্ত জিনিষের 
আমদানী কমিয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে কলকজ্জার কথাই সর্বাগ্রে 
উল্লেখযোগ্য । ১৯৩৮ সালের অক্টোবরের তুলনায় বর্তমান বৎসরের 
অক্টোবরে বিদেশ হইতে ভারতে কলকজার আমদানী ১ কোটী ১৪ 
লক্ষ টাকা এবং মবেম্বরে গত বৎসরের নবেশ্বরের তুলনায় ৬৩ লক্ষ 
টাকা কমিয়াঁ গিয়াছে । রং ও রঞ্জন দ্রব্যের আমদানী এই দুই মাসে 
ভারতবর্ষে ৯ লক্ষ ও ৩১ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইয়াছে। রাসায়নিক 
দ্রব্যের আমদানী এই দুই মাসে যথাক্রমে ২২ লক্ষ ও ৫ লক্ষ টাকা! 
কমিয়াছে। কাগজের আমদানী কমিয়াছে যথাক্রমে ২০ লক্ষ ও 
১৬ লক্ষ টাকা । মোটের উপর ১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাসের 
তুলনায় গত অক্টোবরে বিদেশ হইতে শিল্প দ্রব্যের আমদানী ৩ কোটী 
৮২ লক্ষ টাকা এবং গত বৎসরের নবেম্বরের তুলনায় বর্তমান বৎসরের 
নবেম্বরে ১ কোটী ৯৩ লক্ষ টাকা হাস পাইয়াছে। 

রপ্তানীর হিসাবে দেখা যায় যে গত বৎসর অক্টোবর মাসের 
তুলনায় বর্তমান বৎসরের অক্টোবর মাসে ভারতবর্ষ হইতে শিল্পদ্রব্যের 
রপ্তানী ২ কোটী ৬ লক্ষ টাকা এবং গত বৎসরের নবেশ্বরের তুলনায় 
বর্তমান বৎসরের নবেম্বরে ২ কোটা ৪৪ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
তবে উহার মধ্যে পাটজাত থলে ও চটই যথাক্রমে ১ কোটী ৫১ লক্ষ 
ও ২ কোটা ৩৫ লক্ষ টাকার জন্য দায়ী। যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষ 


. হইতে অন্যান্য জিনিষের রপ্তানী তেমন ভাবে বৃদ্ধি পায় নাই। 


বরং বীজশস্ত, তুলা, চা প্রভৃতি কতিপয় জিনিষের রপ্তানী উল্লেখযোগ্য 
ভাঁবে হাঁস পাঁইয়াছে। চায়ের রপ্তানী গত বৎসরের অক্টোবর 
মাসের তুলনায় বর্তমান বৎসরের অক্টোবরে ২৪ লক্ষ ৫৫ হাঞ্জার 
টাকা এবং গত বৎসর নবেম্বর মাসের তুলনায় বর্তমান বৎসরের 
নবেশ্বরে ৬৮ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা হাঁস পাইয়াছে। তুলার রপ্তানী 
যথাক্রমে ১৮ লক্ষ ৩৬ হাজার ও ৬৮ লক্ষ ২৮ হাজ্জার টাকা 
কমিয়াছে। পাটের রপ্তানী গত বৎসরের অক্টোবর মাসের তুলনায় 
বর্তমান বৎসরের অক্টোবর মাসে ৩৪ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা কমিয়া 
গিয়াছিল। তবে গত নবেম্বর মাসে গত বৎসরের নবেম্বর মাসের 
তুলনায় পাটের রপ্তানী ৩৪ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা বৃদ্ধি পাঁইয়াছে। 
উক্ত দুই মাসে গত বৎসর এই ছুই মাসের তুলনায় বীজশস্তের 
রপ্তানী যথাক্রমে ৯১ লক্ষ ৭৭ হাজ্ঞার টাক! এবং ৩৪ লক্ষ ৬০ হাঁজার 
টাকা হাস পাইয়াছে। | 

উপরোক্ত বিবরণ হইতে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যে আমদানী ও 
রপ্তানীকৃত বিবিধ জিনিষের মধ্যে কোন্‌ জিনিষের উপর যুদ্ধের কি 
প্রকার প্রভাব পতিত হইতেছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যুদ্ধ 
যতই দীর্ঘদিন স্থায়ী হইবে ততই এই প্রভাব আরও সুস্পষ্টভাবে 
ধরা পড়িবে । 





আমাদের দেশে অনেকেই জাপান হইতে আগত সস্তা দামের 
সিক্ষের জামা পরিধান করিয়া থাকেন। এই সিক্ষযে প্রকৃত 
রেশম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিষ তাহাও সম্ভবতঃ অনেকের জানা 
আছে। এই সিক্ক উৎপাদন করিতে গুটীপোকা বা রেশমকীট পালন 
করিতে হয় না। নানারূপ রাসায়ণিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই 
“রেশমতন্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে । কাঠ, ঘাস, বীশ, পাট, শণ, তুলার 
ছাট, খড় অথবা মাতগুড় হইতে মণ্ড প্রস্তুত করিয়া কয়েকটা 
'রাসায়ণিক দ্রব্যের সংমিশ্রণে কারখানাসমূহে এই প্রকারের রেশমতন্ত 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই জন্য ইহাকে কৃত্রিম রেশম ( Artificial 
9111.) আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে । কাপড়ের কলে সৌখীন এবং 
মিহি বস্ত্র উৎপাদনের জন্যও অনেক সময় স্থতা এবং কৃত্রিম রেশম- 
তন্তর সংমিশ্রণ করা হইয়া থাকে। এতঘ্যতীত অল্প মূল্যের পশমী 
এবং রেশমী বস্তরেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পশম এবং খাঁটি রেশমের 
সহিত কৃত্রিম রেশম সংমিশ্রিত থাকে৷ কৃত্রিম রেশম উৎপাদনের 
সঙ্গে সঙ্গে আরও ছুইটা প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাওয়া যায়, যথা £ন্বচ্ছ 
কাগজ ( Transparent Paper) এবং কৃত্রিমতস্ত ( Staple 
Fibre )। স্বচ্ছ কাগজ দ্বারা ওঁষধ, কেক, বিস্কুট, মিষ্টি, প্রসাধন দ্রব্য, 
মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি প্যাক্‌ করা হইয়া থাকে৷ কৃত্রিমতন্ত সাধারণতঃ 
ভুলা এবং পশমের সহিত সংমিশ্রিত করিয়া বন্তর-শিল্পে বস্তু উৎপাদন 
কাৰ্য্যে ব্যবহৃত হয়। এই কৃত্রিমতত্তর আর একটা সুবিধা এই যে, 
ইহা হইতে ইচ্ছামত দীর্ঘ সুতা, প্রস্তুত করা যাইতে পারে। 

জাপান, আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্ম্মেনী এবং ইটালী প্রভৃতি উন্নত 
দেশসমূহে কৃত্রিম রেশমতন্তর উৎপাদন দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। 
উল্লিখিত দেশসমূহের মধ্যে এই ব্যাপারে জাপানই সমধিক অগ্রণী । 
১৯৩৬ সালে জাপানে ২১ হাজার টন. কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত 
হয়। কিন্ত পরবর্তাঁ বসরেই ইহার পরিমাণ দাড়ায় ১॥ লক্ষ টনের 
উপর র্‌ 

ভারতবর্ষেও কৃত্রিম রেশমের যথেষ্ট চাহিদা আছে। কিন্ত এ. 
দেশে - কৃত্রিম রেশমতন্ত উৎপাদনের কোন কারখানা নাই । 
প্রয়োজনীয় কৃত্রিম রেশমের প্রায় ৯০ ভাগই জাপান হইতে আমদানী 
করিতে হয়। ভারতবর্ষে কৃত্রিম রেশমের চাহিদা ক্রমশঃ কিরূপ বৃদ্ধি 


পাঁইতেছে নিম্নের তালিকা হইতে তাহা প্রতীয়মাণ হইবে । 
ভারতে কৃত্রিম রেশমতন্তর আমদানী 
পাঁউণ্ড 
(১০০০) 
১৯২৩-২৪ ৪০৬ 
১৯২৪-২৫ ১,১৭১ 
১৯২৫-২৬ ২,৬৭১ 
১৯২৬-২৭ ৫,৭৭৬ 
১৯২৭-২৮ ৭,৫১০ 
৭০২০৬৩ Ss ১,০০২ 
2৯৩৪-৩৫ ১৬,৬১৪ 
১৯৩৬-৩৭ ১৭,৬২৮ 


১৯৩৭-৩৮ ৩১,৫৮৯ 


( বৰ্তমানে কৃত্রিম রেশম শিল্পে মন্দা এবং চীন যুদ্ধের ফলে 
জাপানী রেশমের আমদানী প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ হাস পাইয়াছে )। 

কাপড়ের কলসমূহ ব্যতীত হস্তচালিত তাতেও অধুনা কৃত্রিম রেশম- 
তন্ত ব্যবহৃত হইতেছে । কিছুদিন যাবত বোম্বাই প্রদেশে একমাত্র কৃত্রিম 
রেশমের বস্ত্র উৎপাদনের জন্যই বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানা স্থাপিত 
হইয়াছে । আমদানীকৃত কৃত্রিম রেশমের উপর প্রতি পাউণ্ডে ৬০ 
আনা সুক্ষ ধার্য্য থাকায় এবং এই শুষ্ক আরও বৃদ্ধি করা হইবে 
আশায় এদেশে কৃত্রিম রেশমের বস্তু উৎপাদনে অধিকতর উৎসাহ 
' পরিলক্ষিত হইবে৷ ভারতবর্ষে কৃত্রিম রেশমের মুল্য প্রতি পাউণ্ডে 
॥%০ আনা হইতে এক টাকা পৰ্যন্ত পড়িয়া থাকে । অথচ জাপানে 
ইহার উৎপাদন ব্যয় ॥* আনা হইতে ॥/০ আনা মাত্র। ফ্রান্সে 
অত্যুচ্চ মজুরী এবং 021101099 91299 আমদানী করিয়াও এক 
পাউণ্ড কৃত্রিম রেশমের উৎপাদন খরচ সাধারণতঃ 1/০ আনার বেশী 
হয় না। আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি হইলে ভারতবর্ষে কৃত্রিম রেশমের 
মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইবে । উল্লিখিত সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া 
বলা যায় যে এদেশে উৎসাহী ব্যক্তি এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ 
কৃত্রিম রেশমতস্ত উৎপাদনের জন্য কারখানা স্থাপনে অগ্রসর হইলে 
বিশেষ লাভবান হইবেন এবং এই ভাবে দেশে শিল্পোষ্ঠম নিয়োজিত 
করিবার মত একটা নূতন পথ উন্মুক্ত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বেকার 
' সমস্তারও কতকটা সমাধান হইবে। বর্তমানে ভারতবর্ষে প্রতি 
বৎসর ৩ কোটী পাউণ্ডেরও উপর কৃত্রিম রেশমতন্ত আমদানী 
হইতেছে । আমদানী না করিয়া দেশের অভ্যন্তরে এই পরিমাণ 
কৃত্রিম রেশম উৎপাদনের জন্য দৈনিক ৩ হাজার হইতে ৪ হাজার 
'পাউণ্ডের প্রায় ২০২৫টা কারখানা চলিতে পারে । 
.১. কৃত্রিম রেশমের কারখানা স্থাপন সম্পর্কে ভারতবর্ষে কি সুযোগ 
সুবিধা এবং অন্তরায় আছে বর্তমানে তাহাই আলোচনা করা যাকৃ। 
প্রথমে 'রাসায়ণিক দ্রব্য ব্যতীত কীচামালের কথাই ধরা যাউক। 
ভারতবর্ষে যে তুলা উৎপন্ন হয় তাহা দ্বায়া বস্ত্র শিল্পের প্রয়োজন 
মিটাইয়াও প্রায় ১৫ লক্ষ বেল্‌ তুলা বাড়তি থাকে এবং এই বাড়তি 
তুলা বিক্রয়ের জন্য বিশেষ বেগ পাইতে হয়। ক্ষুদ্র আসযুক্ত তুলা 
বলিয়া ইউরোপের বাজারে ইহার বিশেষ চাহিদা নাই। এই তুলা 


: অনায়াসেই কৃত্রিম রেশমের উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে । 


১পাট সম্বন্ধেও প্রায় একই প্রকার যুক্তি দেওয়া চলে। ভারতবর্ষের 
শর্করাশিল্পে বর্তমানে প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং পরিত্যক্ত 
মাৎগুড়ের লাভজনক ব্যবহারের জন্যও বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে । 
কৃত্রিম রেশমের কয়েকটা কারখানা স্থাপিত হইলে মাৎগুড় লাভজনক 
মূল্যে বিকাইবার সম্ভাবনা আছে। একমাত্র সংযুক্ত প্রদেশ ও 
বিহারের চিনির কলসমূহের যে মাৎগুড় পাওয়া যায় তাহা দ্বারাই 
কয়েকটা কৃত্রিম রেশমের কায়খানা চলিতে পারে।* কৃত্রিম 
রেশম প্রস্ততে দেবদার জাতীয় বৃক্ষের কাঠ হইতে প্রস্তুত মণ্ড 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুন্দরবন এবং হিমালয়ের পাদদেশে 
এই জাতীয় বৃক্ষ বহুল পরিমাণে জঙন্দিয়া থাকে। এতঘ্বতীযত 
আসাম, উড়িষ্যা এবং চট্টগ্রামের বাঁশ এবং ব্রহ্মপুত্রনদের তীরবর্তী 
স্থান সমূহে যে ঘাস জন্মে তাহা কৃত্রিম রেশমের কাঁচামাল প্রস্তুতে 
সহায়তা করিবে। কারখানা পরিচালনার জন্য দক্ষিণ ভারতের 
হাইড্রো-ইলেকদ্রীক এবং বাঙ্গালা ও বিহারের কয়লা সম্পদ 
রহিয়াছে। কলিকাতার সন্নিকটে কিংবা বোম্বাই, মহীশূর প্রভৃতি 
হা স্থাপিত হইলে বিদ্ধ্যতশক্তির উৎপাদনের কোন 
সমস্যা নাই। রাসায়ণিক দ্রব্য সমূহের মধ্যে সেলুলয়েড, সাঁজিমাটী, 
সাল্ফিউরিক এসিড, বাই-সাল্ফেট অব. সোডা, কষ্টিক সোডা, 
(৯৮৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 





প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইন সম্বন্ধে গত জুলাই মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
তরফ হইতে যখন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট একটা খসড়া 
আইন প্রেরিত হয় সেই সময়ে উহার বিভিন্ন ধারা এবং বিশেষ ভাবে 
৭ ১১নং ধারার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিবাদ উথ্থিত হইয়াছিল । 
আমরা গত ১৭ই জুলাই তারিখের 'আধিক জগতে’ এই বিষয়ে 
আমাদের মতামত বিস্তৃত ভাবে প্রকাশ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি এই 
আইন সম্বন্ধে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কতকগুলি নৃতনতর প্রস্তাব দেশবাসীর 
সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে পূর্ব্ববর্ত্তী 
খসড়া বিলের বিরুদ্ধে দেশবাসীর তরফ হইতে যে সমস্ত আপত্তি 
উত্থাপিত হইয়াছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাহা মানিয়া লইয়া পূর্ব্ববস্তাঁ 
আইনের কঠোরতা হ্রাস করা আবশ্যক বোধ তো করেনই নাই বরং 
নূতন খসড়ায় দেশের ব্যাঙ্ক সমূহ সম্বন্ধে আরও অধিকতর কঠোর 
ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা করিতেছেন । 

গত জুলাই মাসে যে খসড়া বিলটা প্রকাশিত হয় তাহার ৭নং 
ধারায় এরূপ উল্লিখিত. হইয়াছিল যে (১) আদায়ী মূলধন ও মজুত 


তহবিল মিলিয়া ৫০ হাজার টাকা না হইলে কোন ব্যাঙ্ক ব্যবসা ' 


চালাইতে পারিবে না (২) বোম্বাই, কলিকাতা ও মান্দ্রাজে ব্যবসা 
চালাইতে হইলে প্রত্যেক ব্যাস্ককে প্রত্যেক স্থানের জন্য অন্যুন ৫ লক্ষ 


টাকা করিয়া আদায়ী মূলধন সংগ্রহ করিতে হইবে এবং (৩) যে সব _ 


স্থানে ছুইটা.বা ততোধিক তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কের শাখা কাজ করি- 


তেছে সেই সব স্থানে ব্যবসা চালাইতে হইলে প্রত্যেক স্থানের জন্য 


৫০ হাজার 'টাকা করিয়া: আদায়ী মূলধনের দরকার হইবে । 'রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক কর্তৃক আদায়ী মূলধনের পরিমাণ এই ভাবে অত্যধিক পরিমাণে 
ধার্য করার বিরুদ্ধে তখন সকলেই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন । 
কিন্ত বর্তমানে যে নুতন খসড়া দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত করা 
হইতেছে তাহাতে বলা হইতেছে যে (১) আদায়ী মূলধন ও মজুদ 


তহবিল মিলিয়া এক লক্ষ টাকা না হইলে কোন ব্যাঙ্ক ব্যবসা :' 
চালাইতে পারিবে না (২) কলিকাতা ও' বোম্বাই সহরে ব্যবসা: 


চালাইতে হইলে প্রত্যেক স্থানের জন্য ৫ লক্ষ টাকা করিয়া আদায়ী 
মূলধন,সংগ্রহ করিতে হইবে (৩) যে সমস্ত সহরের জনসংখ্যা এক 
' লক্ষ্রে শী সেই সমস্ত সহরে ব্যবসা চালাইতে ছুই লক্ষ টাকা 
আদায়ী:মুলধন সংগ্রহ করিতে হইবে এবং (৪) কোন ব্যাঙ্ক যদি নিজ 
' প্রদেশ বা'দেশীয় রাজ্যর বাহিরে কোন স্থানে ব্যবসা চালাইতে চাহে 
তাহা হইলে উহার অন্ততঃ পক্ষে ২০ লক্ষ টাকা আদায়ী মূলধনের 
আবশ্যক হইবে ৷' 

আদায়ী মূলধন সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দুইটা খসড়া বিলের 
' ধারা মিলাইলে উহা নিঃসন্দেহে প্রতীয়মান হইবে যে শেষোক্ত বিলের 
সর্ভগুলি প্রথম বিলের সর্ত অপেক্ষা অনেক বেশী' কঠোর। প্রত্যেক 
ব্যাঙ্কের পক্ষে উপযুক্ত পরিমাণ আদায়ী মূলধন রাখা আবশ্যক উহা 
আমরা স্বীকার করি। যাহাতে অর্থসঙ্গতি বিহীন যে কোন ব্যক্তি 
ব্যাঙ্ক ফাদিয়া বসিতে না পারে তজ্জম্য আদায়ী মূলধন সম্বন্ধে একটা 
“সর্ব্বনিয় সীমা রেখা টানিয়া দেওয়ার আবশ্কতাও' আমরা অস্বীকার 
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করি না। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই ব্যাপারের উপর যে প্রকার 
অত্যধিক জোর দিতেছেন তাহার, যুক্তিযুক্ততা উপলব্ধি করিতে. 
আমরা অক্ষম। কোন ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন বেশী হইলেই উহা 
সুদৃঢ় আথিক_ ভিত্তির উপর প্রতিষ্টিত হইল বলা যায় না। ব্যাঙ্কের 
আদায়ী মূলধনের পরিমাণ যত বেশী করিয়াই নির্ধারিত হউক না 
কেন ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতের পরিমাণ উহা অপেক্ষা বহুগুণ বেশী 
হওয়াই স্বাভাবিক | ' ‘এরূপ অবস্থায় ব্যাঙ্কের টাকা নিরাপদ, লাভ- 
জনক এবং সহজে নগদে পরিবর্তনযোগ্য অবস্থায় দাদন করা হইল ' 
কিনা তাহার, উপরই ব্যাঙ্কের স্থায়িত্ব ও শক্তি নির্ভর করিতেছে। 
যদি দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসাকে সুদ . আখিক ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্টিত করিতে হয় এবং উহাকে যদি আমানতকারীদের 
স্বার্থের অনুকুল পথে পরিচালিত করিতে হয় তাহা হইলে 
ব্যাঙ্কের দাদননীতিকে সুষ্ট ভাবে পরিচালিত করাই নূতন, ব্যাঙ্ক 


' আইনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক । কিন্তু সেদিকে রিজার্ভ 


ব্যাঙ্কের তেমন কোন আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপরোক্ত খসড়া বিলে প্রত্যেক ব্যাঞ্চের আদায়ী 
মূলধনৈর পরিমাণ যে প্রকার অত্যধিক হারে নির্দিষ্ট করিয়া দিবার 
প্রয়াস দেখা যাইতেছে তাহা নানাদিক দিয়াই বিশেষ আপত্তিজনক । 
প্রথমতঃ এইভাবে যদি ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ নির্দিষ্ট 


. হয় তাহা হইলে কোন নূতন লোকের পক্ষে ব্যাঙ্ক স্থাপন করা কঠিন 


হইবে। অথচ যে দেশে এখনও ব্যাঙ্কের চুড়ান্ত রকম অভাব 
রহিয়াছে এবং যে দেশে প্রতি এক হাজার বর্গ মাইল পরিমিত স্থানে 


' একটা ও দশ লক্ষ লোকের মধ্যে. ৪টী মাত্র ব্যাঙ্ক অফিস বর্তমান সে 


দেশে আরও বুসংখ্যক ব্যাঙ্ক প্রতিষিত হওয়া আবশ্তক। দ্বিতীয়তঃ 


“ব্যাঙ্ক আইনে আদায়ী মূলধনের পরিমাণ যে ভাবে নির্দিষ্ট করিবার 


প্রয়াস হইতেছে তাহাতে উহার ফলে প্রচলিত বহু ব্যাঙ্ক উঠিয়া 
যাইবার আশঙ্কা আছে এবং এই দিক দিয়া বাঙ্গলা দেশেরই অপূরণীয় * 
ক্ষতির আশঙ্কা রহিয়াছে । তৃতীয়ত; দেশের যে সমস্ত ব্যাঙ্ক 
অপেক্ষাকৃত অল্প মূলধনের সাহায্যে জব্ধাঙ্গসুন্দর ভাবে কার্য 
পরিচালনা , করিয়া উহার ' অংশীদারগণকে নিয়মিতভাবে ভালরূপ 
লভ্যাংশ দিতেছে তাহাদিগকে আশানুরূপ অধিক পরিমাণে মূলধন 
সংগ্রহ করিতে বাধ্য করিলে ব্যান্কের শেয়ারে লভ্যাংশের পরিমাণ 
কমিয়া যাইতে পারে এবং উহার ফলে দেশে ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রয় 
করা অসম্ভব হইয়া উঠিতে পারে। এস্থলে আরও উল্লেখযোগ্য যে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক উত্থাপিত ২টা বিলেই প্রত্যেক ব্যাঙ্কের আমানতী 
টাকার অন্ততঃ ৩০ ভাগ নগদ অথবা অনুমোদিত সিকিউরিটীতে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট জম! রাখিতে হইবে বলিয়া নির্দেশ দেওয়া 
হইয়াছে।+ এই ব্যবস্থা বলবৎ হইলে প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে বাধ্য হইয়া 
উহার আমানতী টাকার শতকরা ৩০ ভাগ দিয়া অনুমোদিত 
“সিকিউরিটী ক্রয় করিতে হইবে। এই অনুমোদিত সিকিউরিটি কি 
হইবে তাহা কোম্পানীকে জানান হয় নাই। তরে উহা ষে 
কোম্পানীর কাগজ ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানের সিকিউরিটি ভিন্ন 


ৰী 


১৫ই জানুয়ারী, ১৯৪০] 


আধ্িক জগৎ 


৯৮৯ 





* প্রয়োজন হওয়া মাত্র এই কোম্পানীর কাগজকে নগদ টাকায় 


আর কিছু হইবে না তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। এই ব্যবস্থায় 
প্রত্যেক ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত অর্থের প্রায় এক তৃতীয়াংশ এরূপভাবে 
নিয়োজিত থাকিবে যাহার উপর'ভালরূপ আয় হইবে না । এই দিক 
দিয়াও ব্যাঙ্কের অংশীদারগণের ক্ষতির আশঙ্কা রহিয়াছে । মোটের 
' উপর প্রত্যেক ব্যাঙ্ক যুদি মূলধন ভারাক্রান্ত (Over 59216511550 ) 
' হয় এবং উহার এক তৃতীয়াংশ যদি অপেক্ষাকৃত কম লাভজনক 
- সিকিউরিটিতে দাদন করা বাধ্যতামূলক হয় তাহা হইলে ব্যাঙ্কের, 
শেয়ার যে সর্বাপেক্ষা কম লাভজনক শেয়ারে পরিণত হইবে এবং 
এই শেয়ার বিক্রয় করা যে একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিবে তাহা. 
সহজেই অনুমান করা যায়। এই অবস্থা দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের 
প্রসারের পক্ষে যে সম্পুর্ণ প্রতিকূল হইবে তাহা বলাই বাহুল্য । , 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের খসড়া বিলে একদিকে আদায়ী মূলধনের উপর 
অত্যধিক জোর দিয়া ব্যাক্ক-ব্যবসার অগ্রগতি রুদ্ধ করিবার যে প্রয়াস 
দেখা যায় সেইরূপ অন্যদিকে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ' অর্থে নিরাপত্তা সম্বন্ধে 
উপযুক্ত রূপ বিলিব্যবস্থা করিতেও রিজ্দার্ভ ব্যাঙ্কের নিতান্ত 
উদাসীনতা প্রমাণিত হয়। ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থের নিরাপত্তা সম্বন্ধে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একমাত্র প্রস্তাব হইতেছে প্রত্যেক ব্যান্কের আমানতী 
টাকার শতকরা ৩০ ভাগ অনুমোদিত নিকিউরিটাতে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত রাখা এবং সবসময়েই উহাকে দায়যুক্ত রাখা । 
কিন্তু কোন ব্যান্কের শতকরা ৩০ ভাগ যদি নগদ বা অনুমোদিত 
সিকিউরিটাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত থাকে তাহা হইলেই 
কি ব্যাঙ্কের হাতে বাকী ৭০ ভাগ নিরাপদ থাকিবে? এই ৭০ 
ভাগের নিরাপত্তা সম্বন্ধে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কি কোন কর্তব্য নাই? 
মোটের উপর আমানতী টাকার নিরাপত্তা সম্বন্ধে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে 
প্রস্তাব করিয়াছেন তাহ! নিতান্ত হাতুড়ে চিকিৎসা ভিন্ন আর কিছুই 
নহে। এদেশে যে সমস্ত ভাল ব্যাঙ্ক রহিয়াছে তাহারা সব সময়েই 
উহাদের আমানতী টাকার শতকরা ৩০ ভাগের বেশী কোম্পানীর 
কাগন্জ অথবা অনুরূপ সিকিউরিটীতে নিয়োজিত রাখে । অনেক 


* ব্যাঙ্ক মোট আমানতী টাকার শতকরা ৭০ ভাগ পর্যন্ত এরূপ ভাবে 


নিয়োজিত 'রাখে যাহা অতি অল্প সময়ের মধ্যে নগদ টাকায় পরিণত 
করা যায়। কিন্তু আমানতী টাকার শতকরা ৩০ ভাগ কোম্পানীর 
কাগজে নিয়োজিত করিয়া তাহা ব্যাক্কের হাতে রাখা এবং উহা ' 
সবসময়ে দায়যুক্ত অবস্থায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে রাখা এই উভয়ের 
মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ রহিয়াছে ৷ কারণ প্রথম ব্যবস্থায় ব্যাঙ্ক 


রূপান্তরিত করিয়া আমানতকারীদের দাবী মিটাইতে পারে। কিন্তু, 
দ্বিতীয় ব্যবস্থায় শত প্রয়োজন হইলেও ব্যাঙ্ক এই কোম্পানীর 
কাগজ বিক্রয় করা দূরে থাকুক উহা! বদল দিয়া পর্য্যন্ত নগদ টাকা 
সংগ্রহ করিতে পারিবে না।” এই ব্যবস্থা যদি বলবৎ হয় তাহা 
হইলে প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে কাধ্যতঃ শতকরা ৭০ ভাগ আমানতী টাকা 
দ্বারা ১০০ ভাগের দাবী মিটাইতে হইবে! উহা! যে দেশের ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায়ীগণকে সাহায্য না করিয়া তাহাদের কাধ্যক্ষেত্রে প্রবল বাধা 
স্থষ্টি করিবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই!  ॥ 

আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে কোন ব্যাঙ্কের দাদন নীতিই একটা 
বাধাধরা নিয়মের মধ্য দিয়া পরিচালিত করা সম্ভবপর নহে। 
প্রত্যেক ব্যাঙ্কের কার্য্যনীতি স্বতন্ এবং ব্যান্কের প্রত্যেকটী দাদন 
উহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দারা বিচার হওয়া প্রয়োজন । ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায়ীদের সহিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ যদি ঘনিষ্ট সম্পর্কে 
আসেন, দীদননীতি সম্বন্ধে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে যদি ভাবের 
আদান প্রদান করেন, প্রত্যেক ব্যাঙ্কারকে যদি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সতত 
উপদেশ ও নিৰ্দ্দেশ দেন এবং বিপদের সময়ে প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে যদি 
সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকেন তাহা হইলেই আমানতকারীদের পক্ষে. 
নিরাপদ উপায়ে ব্যাঙ্কের দাদননীতি পরিচালিত .হইতে পারে। 
তাহা না করিয়া ব্যাঙ্কের টাকার শতকরা ৩০ ভাগ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
সিন্ধুকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে উহাতে হিতে বিপরীতই হইবে । 

' আমরা আশা করি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের খসড়া বিলটী সম্বন্ধে কর্তব্য 
নিদ্ধারণ কালে ভারত সরকার আমাদের এই সব কথা বিশেষ ভাবে 
বিবেচনা করিয়া দেখিবেন । 





(৯৮৭ পৃষ্ঠার পর ) 

কয়লা এবং ব্রিচিং পাঁউডারই প্রধান। এই সমস্ত দ্রব্যের অধিকাংশই 
বিদেশ হইতে আমদানী করাইতে হয় এবং এদিক দিয়া ভারতবর্ষে 
কৃত্রিম রেশম উৎপাদনে এখন পর্য্যন্ত যথেষ্ট অন্তরায় আছে স্বীকার 
করিতে হইবে। কিন্ত'_ইহাও স্থীকার্ধ্য যে প্রায় সকল প্রকার 
শিল্প প্রতিষ্ঠানেই উল্লিখিত রাসায়ণিক দ্রব্যসমূহের জন্য বিদেশের 
উপর নির্ভরশীল । একটা মোটামুটি কৃত্রিম রেশমের কারখানা 
পরিচালন করিতে অধিক সংখ্যক লোকের প্রয়োজন হয় না। 
কৃত্রিম রেশম উৎপাদন প্রধানত; একটি রাসায়ণিক প্রক্রিয়া । 
কলকন্জার অধিকাংশই স্বয়ঞ্চল (৪46012815০) এবং ইহাতে খুবই 
কম শারীরিক শ্রম প্রয়োজন হয়। সারা দিনরাত কাজ হইলে 
একটী ৫ হাজার পাউগ্ডের কারখানার নিম্ন হিসাবানুযায়ী কর্মচারী 
সংখ্যার প্রয়োজন হইতে পারে। 

ম্যানেজ্ঞার ১ জন, পর্য্যবেক্ষণ এবং অফিসের জন্য ২২ জন, 
ফোরমেন ৮ জন, কারিগর ২০ জন, কুলী ৪ শত জন, মোট প্রায় ৪৫০ । 
প্রত্যহ ১1০ টন হইতে ২ টন পৰ্য্যন্ত কৃত্রিম রেশম উৎপাদন করিতে 
পারে এইরূপ একটী কারখানাই ভারতে লাভজনক হইতে পারে। 
কল কজার মূল্য এবং যন্ত্রপাতি বসাইবার ব্যয় ১০ লক্ষ টাকা ধরা 
যাইতে পারে। কারখানার জমি এরং গৃহনিম্মীণের জন্য ছুই লক্ষ 
টাকা' এবং দৈনন্দিন ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য প্রারস্তিক মূলধন আরও 
২ লক্ষ টাকার মত লাগিবে এরূপ অনুমান করা যায়। কাজেই 
সাকুল্যে প্রথমাবস্থায় ১৫ লক্ষ টাকার মত. মূলধন জোগাড় হইলেই 
কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হইতে পারে। - 

ভারতবর্ষে বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কথা বাদ দিলেও ১৫ 
লক্ষ টাকা মূলধন বিনিয়োগ করিতে সক্ষম এরূপ বহুসংখ্যক ব্যক্তি 
আছেন । বিখ্যাত ব্যবসায়ীগণের যে কেহ একজন উদ্যোগী হইলেই 
যৌথ কোম্পানী করিয়াও এই পরিমাণ টাকা অল্প সময়ের মধ্যেই 
সংগ্রহ করিতে পারেন। মূলধনের সমস্তা কঠিন নহে; উৎসাহ 
এবং কন্মপ্রেরণাই বড় প্রশ্ন । ' 


কমলা ইউনিয়ন বা 


হেড অফিস : কুমিল্লা 
বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যা্ছসমুহের মধ্যে 
সর্বসাধারণের বিশ্বাস এই ব্যাঙ্ক সর্বব- 
প্রথম প্রতিষ্ঠ। করিয়াছে। 

আদায়ীকৃত মুলধন ৫৭৭,০০০ টাকার উপর 
রিজার্ভ (গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটিতে সন্ত) ৬,৫৮১,০০০ Ee) সু 
নগদ ভহুবিল ও গভর্ণমেণ্ট ' 
Holo cb ali ন্যস্ত ৬২,০০,০০০ 79. » 
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ee বাং = ১৪৷৪৷৩৯ ইং) ৫. 
প্রথমাবধি শতকরা! ১২০ বা তদুর্ধ হারে ডিভিডেণ্ড দিয়া অদিতেছে। 
_শীখাসমুহ-- 
কলিকাতা (১০, ক্লাইভ স্ট্রীট ), দক্ষিণ কলিকাতা ' রি, 
রসা রোড ), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, টাদপুর, 
পুরাণবাজার, টি বক্সিরহাট (চট্টগ্রাম), বরিশাল, 
ময়মনসি ব্রাহ্মণবাড়িয়া 














১ 


বিদেশী বিনিময়সহ জকলপ্রকার ব্যান্ধিং কার্য্য করা হয় 
* ম্যানেজিং ডিরেক্টর--ডাঃ এস, বি, দত, এম-এ, 
পি-এইচ-ডি ( ইকন ) লগুল, ব্যারিষ্টার-য্যাট-ল 








মিঃ জে, এম, দত্ত 

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে মিঃ জে, এম, দত্ত দ্বিতীয় বারের জন্য 

কলিকাতা ষ্টক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েসনের্‌ সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। 
. প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইন 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আমানতকারীদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেস্তে ব্যাঙ্ক আইনের 
একটি খসড়া ভারত-গবর্ণমেণ্টের নিকট দাখিল করিয়াছেন্‌। ভারত-গবর্ণমেপ্ট 
উক্ত আইনের খসড়া স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভির ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রেরণ 
করিয়াছেন এবং আগামী এপ্রিল মাসের মধ্যে তৎসম্পর্কে তাহাদের মতামত 
জ্ঞাপন করিতে অন্থরোধ করিয়াছেন । 

প্রস্তাবিত আইনটি সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবর্ণর একখানি পত্রে 
বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছেন যে এদেশের জনসাধারণ বহুদিন হইল কোম্পানী 
আইন বা বীমা আইনের "অনুরূপ একটি ব্যাঙ্ক আইন প্রবর্তনের পক্ষপাতী । 
কিন্তু এতদ্দেশীয় ব্যাক্কসমূহ বহুদিন হইল তাহাদের নিজস্ব ধারায় পরিচালিত 
হইয়া আসিতেছে । এরূপ অবস্থায় কোন আইন প্রণষন একটা বিশেষ 
সমস্তার বিষয় সন্দেহ নাই। সম্প্রতি কতিপয় ব্যাঙ্ক পতনের ফলে বিশেষ 
ভাবে দক্ষিণভারতে জনসাধারণ্রে মধ্যে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। 
এই দিকে রিজার্ভ ব্যান্ের দৃষ্টি কষ্ট হওয়াতে: রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরগণ 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এই সমস্তা সমাধানের পক্ষে কার্য্যকরী 
পশ্থা অবলম্বনে আর বিলম্ব করা উচিত হইবে না) - - " 

বিগত নবেম্বর মাসের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, ইংলণ্ড ও বৃটিশ 
সাম্রাজ্যের অপরাপর দেশ হইতে ভারতে আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণ গত' 
অক্টোবর মাস অপেক্ষা উল্লেখষোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত নবেম্বর মাসে 
ইংলও হইতে ভারতবর্ষে আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণ ২ কোটি ৫৫ লক্ষ' ৬৯ 
হাজার' ১১৭ টাকা দাঁড়াইয়াছে। অক্টোবর মাসের তুলনায় উহা ২১ লক্ষ, 


টাকা অধিক। সমগ্র বৃটিশ সাত্রাজ্য হইতে আমদানীর পরিমাণ আলোচ্য 


মাসে ৬ কোটি ৮৬ লক্ষ ৪ হাজার,৯৩২ টাকা দীড়াইয়াছে। অক্টোবর মাস 
অপেক্ষা উহার পরিমাণ ১ কোঁটি ৮ লক্ষ টাকা বেশী। | 

অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশ যে ভূমিরাজস্ব কমিশন ক্ষতিপূরণ দিবার, 
সর্তে বাঙ্গলার জমিদারীসমূহ জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবার স্থপারিশ 
করিয়াছেন.। ক্ষতিপূরণের হার সম্বন্ধে বিস্তৃত তথ্য জান! যায় নাই ; তবে 
কমিশনের কৌন কোন সদন্ত ব্যক্তিগত ভাবে সম্পত্তির আয়ের ১০ হইতে 
১৫ গুণ পথ্যন্তক্ষতিপূরণ দিবার পক্ষপাতী বলিয়া প্রকাশ ।' কোন মূল্য না 
হি 

. ১ নবেম্বর মাসে ভারতে কলকজ। আমদানী 

১৯৩পর সালের নবেম্বর মাসে ভারতবর্ষের মধ্যে বাজলাপ্রদেশেই 
সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক কলকন্দা আমদানী হুইয়াছে। বাহলায় কলকজ্জা 
আমদানীর আধিক্যের অন্ততম কারণ চটকলের কলকল্সার চাহিদা বৃদ্ধি। 
আলোচ্য মাসে চটকল সংক্রান্ত যে সমস্ত কলকল্জা আমদানী হইয়াছে তাহার 
মূল্য দুই লক্ষ টাকার উপর। অক্টোবর এবং সেপ্টেম্বর মাসে ইহার পরিমাপ 
ছিল যথাক্রমে ৬১ হাজার এবং ১ লক্ষ টাকা । উক্ত মাসে ৩ লক্ষ টাকা 
মূল্যের চিনির কল সংক্রান্ত কলকজ্বা আমদানী হয়। পূর্ব মাসে ২ লক্ষ 
টাকা মূল্যের এইরূপ কলকজআা! আমদানী হইয়াছিল। কাপড়ের কলের 
কলকন্জা অক্টোবরের ৯ লক্ষ টাকার স্থলে নবেশ্বরে ১৬ লক্ষ টাকা দাড়াইয়াছে। 


অক্টোবর মাসের তুলনায় নবেম্বরে আমদানীক্কত কলকন্ভার মূল্য €০ লক্ষ 
টাকার অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য মাসে ইংলও হইতে ৫€ লক্ষ 
এবং আমেরিকা হুইতে ২২ লক্ষ টাকার অধিক কলকঞা আমদানী হইয়াছে। 
মাদ্রাজ প্রদেশেই সর্বাপেক্ষা কম পরিমাণ কলকজা আমদানী হইযাছে। 
লিং সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা 

ইংলত্ডের কোন অধিবাসী ইংলগ্ডের অধিবাসী নহে এরূপ কোন ব্যক্তির 
নিকট ষ্টালিং বা ট্রালিং"সিকিউরিটি ট্রেজারীর অনুমতি ব্যতীত হস্তাত্তর 
করিতে পারিবে না বলিয়া এক আদেশ জারী হুইয়াছে। গত ৮ই জানুয়ারী 
হইতে উক্ত আদেশ বলবৎ হইযাছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে যে ব্যক্তি, 
কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান ব্যবসা করিতেছে তাহাদিগকেই ইংলগ্ডের অধিবাসী 
নহে বলিষা গণ্য করা হইবে। 

্রিবাস্কুর কুইলন ব্যাঙ্ক পতনের জের 

ব্রিবাঙ্কুর ন্তাশনাল শ্যাণ্ড কুইলন ব্যাঙ্কের পতন সম্পর্কে উক্ত ব্যাঙ্কের 
তৃতপূর্ব ম্যানেজিং ডিরেক্টর সি, পি, ম্যামেন প্রতারণা প্রভৃতি তিনটি 
জভিযোগে অতিরিক্ত দায়রা জজ কর্তৃক ৮ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং 
দুই হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত 
হইয়াছে। ব্যাঙ্কের তৃতপূর্ব চেয়ারম্যান কে, সি, ম্যামেন ৮ বৎসর বিনাশ্রম 
কারাদণ্ড এবং দুই হাজার টাকা অর্থ দণ্ড, অনাদায়ে আরও ছয় মাস কাঁরা- 
দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে । এতদ্যতীত ব্যাঙ্কের তৃতপূর্বব ভাইস চেয়ারম্যান কে, 
সি, ইপেন, সেক্রেটারী কে, ভি, তারগীজের প্রতি ২৯ যাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড , 
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আমাদের নিজ কারখানায় প্রস্থত একমাত্র নিমি খ্বর্ণের নানাপ্রকার আধুনিক ডিশ্রাইনের 
ঠ আনার ন্যাকা হিক্রযার্থ মসূত থাকে ও পর্ভার্ দিলে ২৪ ঘন্টার ছধ্যে উদ্ানারী করিয়া 


| সাজ LX 
| অক্ুস্টী পুশ্ব্বাপেক্ষা ফ্চআশ্ ছাতকে । ১ 
পত্র লিখিলে নৃতন নৃূত্তস ডিজাইন সমন্বিত বি ওলং LS 

ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাঠান হয়। ¥% 
পরীক্ষা প্রার্থনীয়। টি 

রবিবার দোকান বন্ধ খাকে। < 
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এবং ৫ শত টাকা অর্থনণ্ডের আদেশ হইয়াছে। পূর্ববর্তী মানেজিং 
" ডাইরেক্টর কে, এম, ইপেনের প্রতি ও সি, পি, ম্যামেনের সদ প্রদত্ত 

হইয়াছে। এ. এ 

আয়কর আইন সংশোধন 

কেন্দ্রীয় আইন সভার আগামী বাজেট অধিবেশনে আয়কর আইন 
সংশোধনের জন্য একটা বিল্‌ উত্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলিয়া 
প্রকাশ | মিঃ জে, বি, বার্ড, আই, সি, এস, আয়কর কমিশনার থাকা অবস্থায় 
বোম্বাইয়ে আয়কর সংক্রান্ত কয়েকটা মোকদ্দযা হয় এবং বোম্বাই হাইকোর্ট 
আয়কর আইনে কষেকটা ক্রটী উল্লেখ করেন। এই সমস্ত ক্রুটার অবৈধতা 
নিবারণকল্লে ১৯৩৯ সালে ভারত সরকার একটা অডিনান্স জারী করেন। 
সংশোধন দ্বারা এই অন্ডিনান্সটাকে আইনে পরিণত করাই উদ্দেস্ত। 

বোম্বাই সবকার বোম্বাই সহরে খাস্ক শস্ত বিক্রয়ের অন্য ১৯টা সরকারী 
* বিপণী খুলিবার সিদ্ধান্ত করিযাছেন। এই উদ্দেত্যে পণ্যমূল্যনিয়ামক 
কর্মচারীকে ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা অগ্রিম দিবার সিদ্ধান্ত' হইয়াছে! 
প্রত্যেক দোকানে একজন সেলস্য্যান, একজন সহকারী সেলস্য্যান, একজন 
কুলী ও একজন করিয়া ভৃত্য থাকিবে । 

জাপানে ব্যাঙ্কের আয় 

জাপানের প্রধান ছষটা ব্যাঙ্ক ১৯৩৮ সালের প্রথম ছয়মাসে সাকুল্যে ৩ 
কোটী ইয়েন লাভ করিয়াছে। ১৯৩৭ সালের প্রথম ছয়মাসে এই কয়টী 
ব্যাঙ্কের লাভের পরিমাণ এতদপেক্ষা ৫ লক্ষ ৩২ হাজার ইয়েন কম ছিল। 
কোন্‌ বঙ্ক কত লাভ করিতে পারিয়াছে নিয়ে তাহার তালিকা প্রদত্ত 
হইল £--(> হাজার ইরেনের সমষ্টিতে) মিৎসুই ৪,৮৯৬, মিৎসুই যিশি ৫,১৮০, 
দেই ইচি ৫১৪৭২, ষশুদ! ৫,০৫৫, সুমিটমো ৫,২০৫, সানোয়া ৪,৩০৯ । 
পাটের শ্রেণী বিভাগ 

পাটের শ্রেণী. বিভাগ করিয়া উহা বিক্রয করা সম্পর্কে সেপ্টাল জুট 
কমিটি কটকের অন্তর্গত কেন্দু পাটনাতে পরীক্ষামূলক ভাবে পাটচাষীদের 


শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন । উড়িষ্যা-সরকারের উন্নষন বিভাগের উদ্যোগে 


গঠিত সমবায় পাট বিক্রয় সমিতিকে এতৎ সম্পর্কে প্রায় ৩ শত চাষী শিক্ষা 
গ্রহণ করিতে যোগদান করিয়াছে। সেশ্টণল জুট কমিটি উক্ত প্রতিষ্ঠানকে 
আঁখিক সাহায্য করিয়াছে। k 
ভারতে বিভিন্ন দেশের আমদানী বাঁণি 

বর্তমান বৎসরের প্রথম আট মাগন বৃটিশ সাআজাজ্যের বাহিরস্থ দেশসমূহের 
* মধ্যে ভারতের আমদানী বাণিজ্য ক্ষেত্রে জাপান শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। 
আলোচ্য সময়ে জাপান হইতে ভারতবর্ষে মোট ১১ কোটি ৫৯ লক্ষ ৬৩ 
হাজার ৭৯৮ টাকার জিনিষ আমদানী হইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসর এই 
সময়াপেক্ষা উহার পরিমাণ ২ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা অধিক। বর্তমানে 
আমেরিকার যুক্তরাজ্য ভারতের আমদানী বাণিজ্যে জার্ম্মানীর স্থান অধিকার 
করিয়াছে । আলোচ্য সমযে আমেরিকার আমদীনীর পরিমাণ ৬ কোটি 
৯১ লক্ষ ৪৭ হাজার দরড়াইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরের এই সময়ের তুলনায় 
উহ! ৮৩ লক্ষ টাকা অধিক। অপর পক্ষে জার্মানীর আমদীনীর পরিমাণ 
৬ কোটি ৬৪ লক্ষ ১৭ হাজার, অর্থাৎ গত বৎসর এই সময়েব তুলনায় ৯ 
‘কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা' কম। | 

গত কয়েক মাসে জাৰ্ম্মানী হইতে আমদানীর পরিমাণ ৫ লক্ষ ২৩ হাজার 
৮১১ টাক! দীড়াইয়াছে। গত বৎসর এই সময়ে উহার পরিমাণ ১ কোটি 
২৬ লক্ষ 8৪ হাজার ৮৮৩ টাকা ছিল। গত অক্টোবর মাসেও জার্মানীর 
আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণ ১৫ লক্ষ ৯৫ হাজার ৭৩৯ টাকা ছিল। 

সোভিযেট রাশিয়া হইতে আমদানীর পরিমাণ অক্টোবর মাসে ১০ 
হাজার ১৮৯+টাকা ছিল। নবেম্বর মাসে আমদানীর . পরিমাণ শ্ৃন্ত 
দাড়াইয়াছে। 





. সম্প্রতি বঙ্গীয়. ব্যবস্থাপক সভার এক অধিবেশনে রাজস্ব বিভাগের 
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্তার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় কোন এক প্রশ্নোত্তরে বলেন যে 
আগামী মার্চ মাসের শেষভাগে বঙ্গীষ ভূমি রাজস্ব কমিশনের রিপোর্ট সম্পন্ন 
হইবে বলিয়া আশা করা যায়। 


. রেলওয়ে ট্রান্সপোর্ট বিভাগের নূতন নিয়োগ 

ইষ্ট ইণ্ডিযা এবং বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের মালগাড়ীর চাহিদা সম্পর্কে 
বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য রায় বাহাদুর এন্‌, সি, ঘোষকে ট্রান্সপোর্ট 
গ্যাডভাইসরী অফিসারের পদে নিযুক্ত করা হুইযাছে। বিভিন্ন কার্য্যে 
বিশেষভাবে কয়লার খনিবহুল অঞ্চলে প্রযোজনীয় মালগাড়ী সরববাহ কবার 
ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছুদিন হইল ভারত গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকুষ্ট হইয়াছে। 
তদন্থুসারেই এই নূতন পদের স্থষ্টি করা হইল . 

সম্প্রতি ভারতীষ বিজ্ঞান কংগ্রেসের" কৃষি শাখার উদ্যোগে বক্তৃতা প্রসঙ্গে 
অধ্যাপক জয়টাদ লুখরা ভারতের শত্তের অবনতির কারণসমূহ উদ্ঘাটিত 
করিয়া বলেন যে বিংশ শতাব্দীর পূর্বে ফসলের যে অবনতি পরিদুষ্ট হয় 
তাহার প্রধান কারণ হইতেছে বীজ সম্পর্কে কৃষকের উদাসীনতা । অধ্যাপক 
বুখরা বলেন যে, কৃষির উন্নতির জন্য কৃষকের আথিক অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান 
করা প্রয়োজন ; কারণ কৃষক নানারূপ অসুবিধার মধ্যে কাজ করিয়া 
থাকে। তন্মধ্যে কতকগুলি নিজের সৃষ্টি আর কতকগুলি সম্পর্কে তাহার! 
আদৌ দায়ী নহে। শেষোক্ত ব্যাপারে তাহাদের শিক্ষার অভাব, খ্ষণভার 
এবং অস্বাস্থ্যকর আবহীওষা বহুল পরিমাণে দায়ী। এদিকে দেশের 
গবর্ণমেপ্টের যথেষ্ট কর্তব্য রহিয়াছে । ‘তবে প্রত্যেক কৃষকের জমি নির্দিষ্ট 
সংখ্যক বলদ এবং গাভী পাঁলন-কর! উচিত) যাহাতে উহাদের প্রতিপালন 
সম্পর্কে অসঙ্গতির উদ্ভব না হুয়। . . 

মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আলোচনা 

আগামী ২৪শে এবং ২৫শে জানুয়ারী দিল্লীতে ভারত-গবর্ণমেণ্ট, বিভিন্ন 
প্রাদেশিক গবর্ণযেণ্ট এবং দেশীয় রাজ্য-সমূহের প্রতিনিধিগণকে লইয়া মূল্য 
নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে একটা সম্মেলন হইবে.এবং উক্ত সম্মেলনে বিভিন্ন গবর্ণমেন্ট 
মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে সকল কার্্যপদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন তৎসম্পর্কে 
আলোচনা হইবে। পণ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের 
অধিকার সম্পর্কেও আলোচনা হইবে। পণ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণের নীতি সম্পর্কে 
ভারত .গবর্ণমেন্টের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ডাঃ গ্রিগরী একটা স্বারক লিপি 
প্রস্তুত করিয়াছেন । | 


* বর্তমান যুদ্ধ ও ভারতবর্ষ 
এলাহাবাদে ভারতীয় অর্থ-নৈতিক সম্মেলনে পাঞ্জাব বিশ্ববিষ্যালয়ের 
অর্থনীতির অধ্যাপক ডাঃ এল, সি, জৈন তাহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বর্তমান যুদ্ধ 
ও ভারতীয় অর্থনীতি ক্ষেত্রে উহথাব প্রতিক্রীয়া সম্বন্ধে বলেন যে, ভারতের 












নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, জগদ্দল, ভায়মণ্ডহারবার ও .৮ 
শাখা শীঘ্রই খোলা হইবে। 
সকল প্রকার ব্যাঞ্কিং কার্য করা হয়|, 
স্থায়ী আমানত (155৭ [)৪০০৪::) সুদের হার শতকরা ৪. হইতে 
৬০ ও সেতিংস ব্যাঙ্ক শতকরা ৩॥০ হিসাবে দেওয়া হয়| 
চেক্‌ দ্বারা সপ্তাহে দু'বার টাকা উঠান যায়। কারেন্ট, হোম সেভিংস, 
ক্যাস সার্টিফিকেট ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের স্থ-ব্যবস্থা আছে। 
বিশেষ জুষ্টব্য 3 ব্যাঙ্কের কার্য্য প্রসারের জন্য ও অবশিষ্ট অংশ 
বিক্রয়ের জন্য সুদক্ষ মহিলা ও পুকষ কন্মী চাই। 
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 
মিঃ এস্‌, ঘোষ | 


চর 


জেনারেল ম্যানেজার 
মিঃ এ, চ্যাটার্জি 





৯৯২ 


আথিক জগৎ 


[ ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৪০ 











শিল্প প্রসারে এক অভাবনীয় সুযোগ সুবিধা উপস্থিত হইয়াছে। কাচা 
মাল, শ্রম ও মূলধন সম্পর্কে বিগত'১৯১৪ সাল অপেক্ষা বর্তমানে ভারতবর্ষের 
যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হুইযাছে। কিন্তু বর্তমানে যে সকল শিল্প প্রচলিত 
আছে তন্মধ্যে কি কি শিল্পের প্রসার সাধন প্রয়োজন এবং নৃতন প্রকার 
কি কি শিল্প গড়িয়া তোলা প্রয়োজন তৎসম্পর্কে একটি সুচিন্তিত 
পরিকল্পনার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। 'ডাঃ জৈন বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচলিত 
সংরক্ষণস্তুক্কের ফলাফল সম্পর্কে পরীক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। 
অভ্যর্থনা সমিতির, সভাপতি পশ্তিত অমর নাথ ঝা তাহার বক্তৃতা 
প্রসঙ্গে বলেন যে, পরিকল্পিত অর্থনীতি একটি গুরুতর সমস্তা। তাহার 
মতে দেশের বিভিন্ন অবস্থ' বিবেচনায় একটি পরিকল্পিত অর্থনীতির 
প্রয়োজন রহিয়াছে এবং তাহারা দেশের লোককে শিল্প সম্পর্কে উদুদ্ধ .করা 


সম্ভব হইবে। 
কুষি-শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী ' 
সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নলিনীরপ্জন সরকার ফরিদপুর কৃষি-শিল্প ও স্বাস্থ্য 
প্রদর্শনীর উদ্ধোধন করিতে উঠিয়া বলেন যে, প্রদর্শনী কেবল মাত্র বাজার 


বা মেলা নহে ) উহা দেশের কৃষি ও শিল্পের কিরূপ অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে. 


তাহার মাপ কাঠি। একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা লইয়া প্রত্যেক জিলায় 


এইরূপ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইতে পারে এবং পুরস্কার ও অর্থ সাহায্য ঘোষণা . 
করিয়া নূতন নূতন শিল্প গড়িয়া তোলা সম্পর্কে জ্িলাবাসীদিগকে উৎসাহিত. 
,করাইতে পারে। আবার জিলা প্রদর্শনীগুলি সার্থকতা লাভ করিলে ' 


বৃহত্তর প্রাদেশিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা .করিতে' পারে'। ইহার জন্ত একটি 
স্থায়ী প্রদর্শনী সমিতি গঠন করা উচিত। প্রাদেশিক প্রদর্শনীতে যে 


কেবল মাত্র প্রদেশস্থ শিল্প দ্রব্য-সম্ভারের সমাবেশ থাকিবে তাহা নহে; : 
বিভিন্ন প্রদেশের নৃতন নূতন শিল্প ও কৃষিদ্রব্যও উহাতে প্রদর্শন করা হইবে. 
এবং উক্ত প্রকার প্রদর্শনী সমিতি সেই সেই শিল্প ও 'কৃষিদ্রব্য উৎপাদনে : 


শিক্ষালাতার্থে উপযুক্ত লোক প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। এতঘ্যতীত 
বিভিন্ন জিলায় চাহিদা! ও জোগান এবং কাচা মালের সন্থ্যবহারের উপায় 
উদ্ভাবন ইত্যাদি বিষয়ের জরিপ করা প্রয়োজন। শ্রীধুক্ :সরকার এইরূপ 


আশা পোষণ করেন যে, উপযুক্ত সমিতি গঠিত হইলে সরকারী সাহায্য 


পাওয়া সম্ভব হইতে গারে। তিনি বলেন, আমেরিকার স্ায় আমাদের 
দেশেও প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য প্রতিযোগিতা ও শিক্ষামূলক হওয়া প্রযোজন | 

বাঙলার কৃষি সম্পর্কে শ্রীযুক্ত সরকার বলেন যে, বাঙ্গলা দেশে যে 
পরিমাণ ধান্ত উৎপন্ন হয় তাহাও .অধিবাসীদের পক্ষে পধ্যা্ড নহে) এরূপ 
অবস্থায় যে স্থলে জমি বৃদ্ধি করা সম্ভব নহে তখন উহার উৎপাদন শক্তি 
বৃদ্ধির দিকে চেষ্টা করা প্রয়োজন | 


শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে বাঙ্গালা দেশের স্থান সর্বপ্রথম হইলেও বাঙ্গালীর - 


স্থান উহাতে সামান্য । ইহার কারণ উদঘাটন করিতে গিয়া! শ্রীযুক্ত সরকার 
বলেন যে বাঙ্গালীর দৃষ্টি এতদিন পর্যন্ত জাষগা-জমিতেই নিবন্ধ ছিল কিন্ত 
উৎপন্ন দ্রব্যের সধ্যবছারের প্রতি বাঙ্গালী কখনও চেষ্টা করে নাই। 
দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি উল্লেখ করেন যে, বর্তমান বুদ্ধ বাধিবার পর হইতে একমাত্র 
কলিকাতাস্ত বিভিন্ন প্রকার পণ্য বাজারে ৩ কোটি টাকার উপর অতিরিক্ত 
লাভ হইয়াছে; তন্মধ্যে ৩ লক্ষ টাকাও বাঙ্গালী পায় নাই। এইরূপ 
শোচনীয় অবস্থার অবসান কল্পে বর্তমানে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনাহ্ুসারে 
কাজ কর! একান্ত প্রয়োজন হইযা দীড়াইয়াছে। তিনি বলেন যে, ব্যক্তিগত 
সঞ্চিত অর্থ একত্রীভূত করিতে পারিলে এই প্রদেশের শিল্প প্রচেষ্টার 
মূলধনের অভাব ঘটবে না। বাঙ্গালায় শিল্প প্রচেষ্টার উল্লেখ করিয়া প্রযুক্ত 
সরকার বলেন যে, এই দিকে তাহাদের দোষ এই যে তাহারা ব্যক্তিগত 
লাভের আশায় স্বল্প মূলধনে «০টি কাপড়ের কল খুলিবে কিন্তু যথোপযুক্ত 
' মূলধনসহ এইরূপ ৫টি কল স্থাপনের উপকারিতার বিষয় চিন্তা করিয়া দেখে 
না। পরিশেষে তিনি বলেন যে বাঙ্গালী যুবকগণ কৃষি-শিল্প বাণিজ্য ক্ষেত্রে 
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" পল্লী-উন্নয়ন শিক্ষাকেন্দ্ 

গত মঙ্গলবার ,২৪ পরগণায় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মিঃ এইচ, এস্‌, 
সারওয়ার্দি সরকারী কর্ম্মচারীদের অন্য একটা পল্লী-উন্নয়ন শিক্ষাকেন্দ্রের 
উদ্বোধন করেন। বর্তমানে ৭০ জন সাবডেপুটা কালেক্টারকে এই কেন্দ্রে 
শিক্ষা দেওয়া হইবে । শিক্ষা দানের সময় হুইযাসকাল স্থায়ী হইবে এবং 
নিয়লিখিত বিষয়সমূহ শিক্ষনীয় হইবে। পল্লীসংগঠন নীতি, পল্লীঅঞ্চলের 
অর্থনীতি, স্বাস্থ্য ও খাগ্তসমস্তা, সেচ ব্যবস্থা, ফল এবং যাছেব চাষ, পশু 
পালন, কুটারশিল্লের উন্নতি, ব্যায়াম সমিতি সংগঠন, সমবায়নীতি, মক্ষিকা 
পালন, রেশম-শিল্পসংক্রান্ত বিষয়, কচুরীপাঁনা, পণ্য বিক্রয় ব্যবস্থা, পল্পী- 


. অঞ্চলের শিক্ষা, স্বাস্থোন্নতির জন্য খালকাটা, সেতু নির্মাণ, এবং পন্জীসংগঠনে 


বিদ্যুৎ ব্যবহার | 


পুথিগত বিদ্যার বাহিরে ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়ারও ব্যবস্থা হইয়াছে । , 


শিক্ষাকেন্দ্রের পাঁচ মাইলের মধ্যে অবস্থিত গ্রামসমূহকে কেন্দ্র করিয়া 
ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়া হইবে। শিক্ষাকাল সমাপ্তির পর বাঙ্গলা সরকার 
এই কেন্দ্রে একটা নিখিল বঙ্গ পল্লীসংগঠন সম্মেলন আহ্বান করিবেন । 
| জাপানে সাদ! চাউল বৰ্জ্জন 

জনসাধারণের খাদ্ধ ও পুষ্টির প্রতি জাপ-সরকার খিশেষ' অবহিত 
হইয়াছেন এবং এতছুদ্দেশ্তে পালিশ করা চাউল বর্জনের জন্ত একটী অডিনান্দ 
জারী করা হইয়াছে। ইহাতে কলওষালারা চাউল অতিরিক্ত পালিশ করা 
বন্ধ করিবে। কলওয়ালারা এই অভিন্তান্সের বিরুদ্বাচরণ করিলে € হাঁজাব 
টাকা অর্থদণ্ড এবং অনাদাষে তিন বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড ভোগ করিতে 


ৃঁ . 
hh ভারতীয় রেশম-শিল্প সম্মেলন 

১৯৩৯ সালের জানুয়ারী মাসে বোম্বাইয়ে যে রাজকীয় রেশম, কমিটির 
অধিবেশন হয় তাহাতে বাঙ্গলা সরকারের শিল্প-বিভাগের ডিরেক্টারের 
প্রস্তাবক্রযে সময়ে সময়ে রেশম-শিল্পে নিযুক্ত' ব্যক্তিও প্রতিষ্ঠানসমূহের 


‘সম্মেলনে আহ্বৃত হইবে বলিয়া নির্ধারিত হয়। তন্মধ্যে বাঙ্গালোরে গড় 


১৪ই ডিসেম্বর বিভিন্ন প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যের রেশম-শিল্পের প্রতিনিধি- 
গণের এক সম্মেলন হইয়া গিষাছে'। সম্মেলনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে মহীশূর 
ষ্টেট কাউন্সিলের প্রথম সচীব মিঃ এন্‌, মাধব রাও বলেন যে রেশম-শিল্প 
ভারতের বিশলক্ষ লোকের আয় বৃদ্ধির সহায়তা করিতেছে এবং এই হিসাবে 
রেশম-শিল জনসাধারণের সহানুভূতি দাবী করিতে পারে। ভারতে 
বর্তমানে প্রতিবৎসর প্রায় ৫০ লক্ষ বেল রেশমের চাহিদা আছে। তন্মক্যে 
মাত্র ১৫ লক্ষ বেল দেশের অভ্যন্তরে উৎপন্ন হয়। মিঃ রাও রেশম-শিল্প, 
সংরক্ষণের ব্যবস্থার জন্য ভারত সরকারের নিকট আবেদন জ্ঞাপন করেন | 


সম্মেলনের সভাপতি মহীশূর রাজ্যের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টার মিঃ রাঁমচন্র 


রাও কৃত্রিম রেশমের প্রতিযোগিতার বিষয় উল্লেখ করিয়া মন্তব্য করেন 
যে, রেশম-শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রধান কর্তব্য কৃত্রিম ও খাটি 


রেশমের পার্থক্য সম্বন্ধে জনসাধারণের ভিতর প্রচার কার্য কর! । 
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১৫ই জানুয়ারী, ১৯৪০ ] 
| শ্রীযুক্ত সরকার সম্বদ্ধিত 


গত ৬ই জানুয়ারী বেঙ্গল ন্তাশনাল চেম্বার অব্‌ কমার্স” বাঙ্গলার ভুতপূর্কা 
_ অর্থ সচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারকে একটি সান্ধ্য সভায় সম্বর্ধনার উদেশ্বে 
একটী চা-পান সভর আযোজন করেন। ডাঃ নরেজ্্নাথ লাহ! শ্রীযুজ 
সরকারকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিতে উঠিয়া বলেন যে, তাহারা তাহাদের 
শ্রন্ধাভাজন বন্ধু ও সহকর্ম্মাকে পুনরায় বাঁজলায় ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে 
ফিরিয়া পাইয়া বিশেষ আনন্দিত। এতৎসম্পর্কে তিনি আরও বলেন 
যে, তাহার পদত্যাগের ফলে বাঙ্গলা গবশমেপ্ট যে একজন বিশিষ্ট 
" অর্থনীতিকের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইলেন তাহাতে সন্দেহের কোন 
অবকাশ নাই। শ্রীযুক্ত সরকার ষে অবস্থায় পদত্যাগ করিয়াছেন ডাঃ 
লাহ! তাহার সমর্থন করেন এবং তাহার আত্মশক্তিতে অবিচলিত বিন্তাসের 
ভূয়সী প্রশংসা করেন। | 

সম্ব্ধনার উত্তরে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বলেন যে, এখন হইতে 
তিনি চেম্বারের কাধ্যে অধিকতর চেষ্টা ও যত্ব নিয়োগ করিতে সক্ষম 
হইবেন। 

শ্রীধুক্ত সরকার বলেন, তিনি কার্য্যতঃ ব্যবসা বাণিজ্যক্ষেত্রে আত্মনিষোগ 
করিলে তাহার প্রধান উদ্দেশ্য হইবে এই দিকে দেশের শিক্ষিত যুবকগণকে 
অন্প্রীণিত করিয়া বাঙ্গলায় শিল্প বাণিজ্যের প্রসার সাধন করা । তিনি 





এইদিকে সমস্ত ব্যবসায়ীমহলকে অবহিত হইতে অনুরোধ করেন এবং, 


সমবেত চেষ্টা ও যত্ন নিয়োগ দ্বারা দেশের ভবিষ্যত আর্থিক উন্নতির পথ, 


প্রসম্ত করিবার সুচিন্তিত কর্ধারাঁ গ্রহণ করিতে বলেন। তিনি বলেন , 


যে, ধনতন্ত্ের বিরুদ্ধে যতই কিছু যুক্তি প্রদর্শন করা হউক না কেন, ভারতের 
ভবিষ্যত অর্থনীতিক্ষেত্রে উহার যথোপযুক্ত প্রয়োগের প্রয়োজন রহিয়াছে! 
একমাত্র ব্যবসায়ী ও দেশের ধনীক সম্প্রদায় সজ্ঘবদ্ধ ভাবে চেষ্টা করিলে 
জাতীয় জীবনের উন্নতি সাধন সম্ভব হইবে। | 
মিঃ নন্দলাল পুরীর বিরতি 
.* বঙ্গীয় মহাজনী বিলের আলোচনা! প্রসঙ্গে দাদনী কারবার ব্যাঙ্কের মুখ্য 
অথবা গৌণ ব্যবসা কি না এই সম্পর্কে রায় সাহেব ইন্দুভূষণ সরকার আইন- 


‘পরিষদে যে বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করিষাছিলেন, তৎসম্পর্কে সেশ্ট্যাল ব্যাঙ্ক “ 


অব ইত্ডিয়ার কলিকাতা! শাখার এজেণ্ট এবং ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমাসের 
সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেণ্ট মিঃ নন্দলাল পুরী নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন, 
লাভের উদ্দেশ্যেই ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় এবং পরিচালিত হুইয়্া থাকে । অংশী- 
দারদের লাতের অন্ত আদায়ীরুত মূলধনকেই কেন্দ্র করিয়া কাজ আরম্ভ হয়। 


এই জন্যই টাকা দাদন ব্যতীত ব্যাঙ্ক ঝাঁকিদারী কারবার, এবং শিল্প ও ব্যবসা ' : 
ড় . বা ট্েজারী বা সাব ট্রেজারী এইরূপ আসল টাকা পূর্ণ 
পরিচালনে ন্তায়তঃ অধিকারী নহে। লাভের পরিষাণ বৃদ্ধির জন্ত ব্যাঙ্কসমূহ bs A এইরূপ পূৰ্ণ মূল্যে গ্রহণ করিবে। 


* জনসাধারণের নিকট হইতে স্থাধী ও অস্থায়ীভাবে টাকা আমানত রাখিয়া: 


থাকে। চেক কাটিয়া টাকা উঠাইবার সুবিধা এবং আমানতকারীকে সুদ 
দিয়া ব্যাঙ্ক জনসাধারণের সেবা করিয়া থাকে। কিন্তু সকল ব্যাঙ্কেরই মূল 
উদ্দেস্তয স্থায়ী এবং অস্থায়ী আমানতী টাকার একটি নিরাপদ অংশ দাদন 
করিয়া! লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, 
কোম্পানীর কাগজ, ট্রোরী বিল, ডিবেঞ্চার এবং বিনিময় বিল ক্রয় কর! 
প্রকৃত পক্ষে গবর্ণমেণ্ট, আধ! সরকারী প্রতিষ্ঠান, শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং রপ্তানী 
কারকর্দের নিকট দাদন করা ভিন্ন আর কিছুই নহে। উল্লিখিত উপায়ের 
যে কোন ভাবে টাকা দাদনের স্থববিধা না থাকিলে ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব লোপ 
পাইত। ০০০০০০০০৯০০ 
ব্যবসা । 
১: tela 

ইংলপ্তের খাগ্যসরবরাহ মন্ত্রী ভারতে চা-নিয়ন্ত্রকারী অফিসারের নিকট 
১৯৩৯ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ১৪. কোটা 
পাউণ্ডস চা সরবরাহ করার অর্ডার দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ডিসেম্বর মাসের শেষ 
সপ্তাহ এবং জান্ষারীর প্রথম সপ্তাহ ধরিয়া চা নিয়ন্ত্রণ অফিসার চা-সরবরাহ- 
কারীদিগকে ২০ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন । 


আধিক জগৎ 


৯৯৩ 


ট্রাব্সভালে স্বর্ণ উৎপাদন | 
১৯৩৯ সালে আফ্রিকার অন্তর্গত ট্রান্নভালের খনিসমূহ হইতে যে পরিমাণে 
বর্ণ উত্তোলিত হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত কোন বৎসরেই ইত্যধিক পরিমাণ স্বর্ণ 
পাওয়া যায় নাই। আলোচ্য বৎসরে ৯ কোটা € লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ 
উত্থিত হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর ট্রান্সভালে যে স্বর্ণ পাওয়া গিয়াছে তাহার যুল্য 


আরও এক কোটা পাউণ্ড কম ছিল ।. 


আগামী জুন মাসের শেষ সপ্তাহে জাতীয় করিকল্পন! কমিটী কংগ্রেস 


ওয়ার্কিং কমিটার নিকট রিপোর্ট পেশ করিবেন বলিয়া প্রকীশ। পরিকল্পনা 


কমিটার সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বিভিন্ন সাব-কমিটার সভাপতি 

দের নিকট তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করিবার জন্ত এক সাকুলার প্রেরণ 

' করিয়াছেন। 

রক্ষণশুন্ক বাতিলের গুজব 

নয়া দিল্লীতে এরূপ গুজব যে আগামী ৩১শে মার্চের পর হইতে বিদেশাগত 

গম এবং গমের ময়দার উপর যে প্রতি হন্দরে দেড টাকা রক্ষণশুন্ক ধার্য্য 

ছিল, তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইবে। কারণ এই যে যুদ্ধের পর দেশজাত 
গমের মূল্য বৃদ্ধি পাইযাছে, এবং ইহা দরিদ্র জনসাধারণের'পক্ষে কষ্টকর 
হইয়াছে দ্বিতীয় কারণ এই যে জাহাজের অভাব এবং ভাডা বৃদ্ধি হওয়ায় 


॥যুদ্ধ বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়ার গম এবং গমের ময়দা আমদানী হওষার সম্ভাবনা 


খুবই কম.। 
রেশম এবং কৃত্রিম রেশম. নী উপর যে রক্ষণত্তুক্ক ধার্য্য আছে, 


বর্তমান সরকারী বৎসরেই তাহার মেয়াদ শেষ হইবে। এই সম্পর্কে বিশেষ 


বিবেচনা হইতেছে এবং কেন্দ্রীয় আইন সভায় বাজেট পেশ হইবার পর 
সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইবে। দর (৮012 21০6) আমদানীর উপর যে স্রল্ধ 
: ধার্য আছে তাহারও অদলবদল হইবে আশা করা যাইতেছে । বন্ধ-গবর্ণ- 
মেণ্টের আহ্বানে যে চা-ল সম্মেলন হইবে, তাহারই ফলাফলের উপরই এই 
সম্পর্কে সরকারী: সিদ্ধান্ত নির্ভর করিতেছে । 
রাণী মার্ক টাকা 

' সম্প্রতি নয়াদিল্লী হইতে এই মৰ্ম্মে এক সরকারী ইস্তাহার জারী করা 
হইয়াছে যে, রাণী মার্কা বা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সময়ের টাকা কোন 
ট্রেজারী বা সাব ট্রেজারীতে গ্রহণ করা হয় না বলিয়া জনসাধারণের মধ্যে 
একটা ভ্রান্ত আশঙ্কা জম্মিয়াছে। কিন্তু উহা আদৌ সত্য নহে। গবর্ণমেন্ট 
ট্রেজারীর কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের যে কোন শাখা অফিস 


বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বাজেট অধিবেশন 
আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারী হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের বাজেটে অধি- 
বেশন আরম্ভ হইবে বলিয়া প্রকাশ। 





মি যুখাজি এণ্ড কৌ 


স্থাপিত--১৮৮৪ সাল 





৯৯৪ 








বৃটিশ সরকারের চা ক্রয় নীতি 

প্রায় ছয় মাসাধিকাল আলোচনার পর বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট চা ক্রয় সম্পর্কে 
যে চুক্তির শেষ খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা বিশিষ্ট ব্যবসায়ীগণের হস্তগত 
হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। নূতন চুক্তির মিয়াদ ১৯৪০ সালেয় ১লা 
জানুয়ারী হইতে ১৯৪১ পালের ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত নির্ধারিত হুইয়াছে। 
বর্তমান সময়ের মেয়াদী চুক্তি অমুযায়ী ১৯৩৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত 
যে সকল কারবার অসম্পর রহ্যাছে তাহা সঙ্গত সময়ের মধ্যে রপ্তানী 
করিলে এই নূতন চুক্তির মধ্যে পরিগণিত হইবে। 


১৯৩৬, ১৯৩৭ এবং ১৯৩৮ সালে যে মূল্যের হার ছিল তাহার গভপড়তা 
মূল্য হিসাবে এই- চুক্তির মূল্য নির্দারিত হইবে। জাহাজের ভাড়া উক্ত 
মূল্যের অস্তভুক্ত হইবে বটে ; তবে বর্তমান উদ্ধিত ব্যয় মঞ্জুর করা হইবে। 
তবে এই সর্ত খান্ত বিভাগের ভার প্রাপ্ত মন্ত্রী এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা 
সমিতির সম্মতি সাপেক্ষ । অতিরিক্ত যে সকল ব্যয় মঞ্জুর করা হইবে তাহা 
দিলা হিসাবে বণ্টন কর! হইবে। 


ওষথের মূল্য নির্ধারণ 

' বাঙলা গবর্ণমেণ্ট এক ইন্তাহারে কলিকাতা ও কলিকাতার উপকণ্ঠের 
অন্য কতিপয় আমদানীক্কত ওঁষধের ও ডাক্তারী যন্ত্রপাতির মূল্য নির্ধারণ 
করিয়া আদেশ জারী করিয়াছেন। পরবর্তী আদেশ জারী না হওয়া পর্য্যন্ত 
উহা বলবৎ থাকিবে। 

এইরূপ ওঁষধ বা যন্ত্রপাতি বিক্রয়ের অস্বীকার করিলে বা অতিরিক্ত 
মূল্য দাবী করিলে তারতরক্ষা আইন অনুসারে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে 
দণ্ডিত হইতে হইবে। 


. গম ফসল সম্পর্কে আলোচনা সভা: 
' আগামী ১৯শে জামুয়ারী লাহোরে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিবের 
উদ্যোগে গম ফসল সম্পর্কে একটি সম্মেলন হইবে বলিয়া জানা যায়। 
পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, যুক্ত প্রদেশ এবং মধ্য প্রদেশ প্রভৃতি 
গম উৎপন্ন কয়টা, প্রদেশ সমূহের সরকারী প্রতিনিধিগণ উক্ত সম্মেলনে 
যোগদান করিবেন। এই সম্মেলনের পর সম্প্রতি পণ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে 
বিবেচনার অন্য এক্ট সাধারণ সম্মেলন হইবে বলিয়া প্রকাশ । 


অমিকদিগের শিল্প-শিক্ষা 


শ্রমিকদিকের মধ্যে বেকার সমস্যার, উপলক্ষে গত ১লা জামুযারী 
আমেদাবাদে বোধ্বাই গবর্ণযেণ্ট ইগ্ডাস্ীয়াল ট্রেনিং ওয়ার্কসপ নামে একটি 


শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। শ্রমিকগণ তাহাদের অবসর সময়ে 


বা বেকার অবস্থায় উক্ত প্রতিষ্ঠানে যে কোন প্রকার একটি নূতন ক্বৃষিশিল্প 
শিক্ষা করিতে পারিবে। বিভিন্ন কাপডের কলে নিযুক্ত শ্রমিকগণকে 
যাহাতে অধিকতর নিপুণতা অঞ্জন করিতে পারে তৎসম্পর্কেও উক্ত 
কারখানায় শিক্ষা দান করা হইবে বলিয়া জানা যায়। স্থতা কাটা এবং 
বুনা এই দুইটি কৃষি শিল্পের প্রতিই বেশী দৃষ্টি দেওয়া! হইবে।. বস্তু শিল্পের 
বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রের ব্যবহার ও উহা! মেরামত সম্পর্কেও শিক্ষা দেওয়ার 
ব্যবস্থা থাকিবে। : 
পল্লী উন্নয়ন সমস্ত! 


সম্প্রতি নদীয়া-ল্যাগহোল্ডার্স এসোসিয়েসনের বাধিক সভার সভাপতি 
কাশীমবাজারের মহারাজা শ্রীশচন্ত্র নন্দী তাহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে 
বর্তমানে জমীদার এবং প্রজা উভয় শ্রেণীই দেউলিয়' হইয়া পড়িয়াছে। 
পল্লীর অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে ইহা একটা অতিশয় গুরুতর বিষয় । এরূপ অবস্থায় 
ইহার প্রতিকারের দুইটা উপায়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে; প্রথমতঃ 
পল্লী উন্নয়ন সম্পর্কে একটি পরিকল্পিত অর্থনীতির আবশ্যক ইহার উদেশ্য 
হইতেছে কৃষি এবং সেচেব উন্নত ব্যবস্থা, পণ্য বিক্রয়ের স্থব্যবস্থা এবং 


আধিক জগৎ 
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উন্নতিশীল সমবায় আন্দোলনের গোঁভাপত্তনীর চেষ্টা করা । এতত্যতীত 
রায়তের স্বাস্থ্যকর বাসস্থান এবং কৃষি কার্য্যের উন্নত ব্যবস্থাও গ্রয়োজন। 
দ্বিতীয়তঃ জমিদার এবং প্রজার মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ ঘনিষ্ট হওয়া আবশ্যক ৷ 
জমিদার ও প্রজার মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ স্থাপনের ফলে পল্লী জীবনের বহুবিধ 
জটিলতা দূর হইতে পারে! 
পণ্য মুল্য নিয়ন্ত্রণ 

সিভি জা 
এইরূপ প্রকাশ করেন যে, সমগ্র ভারতবর্ষ সম্পর্কে কতিপয় অবস্ত প্রয়োজনীয় 
ত্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনা রহিয়াছে। সম্তা বস্ত্র রাসায়নিক ও ওধধ ' 
ইত্যাদি জিনিষের ডা সম্পর্কে তিনি শীঘ্রই একটি সম্মেলন আহ্বান 
করিবেন। 





রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া একটি জন প্রতিষ্ঠানরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্ত 
উহা প্রাইভেট ব্যাঙ্কে পরিণত হইবার উপক্রম হইয়াছে এরূপ আশঙ্কা প্রকাশ 
করিয়া একটি সংবাদ প্রকাশিত হুইযাছে। .উহা হইতে জানা যায় যে, 
€ বৎসর পূর্বে প্রথম যখন রিজার্ড ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয় তখন অংশীদারের 
সংখ্যা ৯২ হাজার ৪৭ জন ছিল। মোট ৫ লক্ষ শেয়ারের মধ্যে বোম্বাই এর 
ভাগে ১ লক্ষ ৪০ হাজ্জার, কলিকাতার ১ লক্ষ ৪৫ হাঁজার, দিল্লীর ৯ লক্ষ 
১৫ হাজার, মান্দ্রজের ৭০ হাজার, রেঙ্কুনের ভাগে ৩০ হাজার শেয়ার ছিল। 
এই সময় কলিকাতায় অংশীদারের সংখ্যা ২৪ হাজার, বোম্বাই এর ২৮ 
হাজার, দিল্লীর ২৩ হাজার, মান্দ্রাজের ১৪ হাজার এবং রেঙ্গুনের অংশীদারের 
সংখ্যা ৩ হাজার ১০ ছিল। 


,. সম্প্রতি যে হিসাব বাহির 'হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, বর্তমানে 
...অংশীদারদের সংখ্যা মাত্র ৫৯ হাজার ৭৭৭ জন দ্বাড়াইয়াছে এবং বোস্বাইএ 
+ “শেয়ারের পরিমাণ মূল ৯ লক্ষ ৪০ হাজারের স্থলে উহা ২ লক্ষ € হাজার 


€ শত দাড়াইয়াছে। অপর দিকে কলিকাতার শেয়ারের সংখ্যা ৯ লক্ষ 
২২ হাজার ৮ »ত, দিল্লীর ৯০ হাজার ৩ শত, মান্রীজের ৫৯ হাজার ৯৫০ ও*. 
রেঙ্গুনের ১৮ হাজার ৪২৪ পর্যন্ত হাস পাইয়াছে। বর্তমান কলিকাতা এবং 
দিল্লীর অংশীদারদের সংখ্যা যথাক্রমে মাত্র ১০ হাজার ৮ শত এবং ১৫ হাজার 
৯ শত দাডাইয়াছে। প্রকাশ এতদ্বিষষে ভারত গবর্ণমেপ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা হইয়াছে। 
| ইংলণ্ডে থা্য দ্রব্য-নিয়ন্ত্রণ 

' গত ৮ই জানুয়ারী সোমবার হইতে ইংলণ্ডে কতিপষ খাদ্য দ্রব্য নিয়ন্ত্রণের" 
পরিকল্পনা প্রবপ্তিত হইয়াছে বলিয়া জানা যাষ।- বৰ্তমানে চিনি, মাখন, 
শূকর ও গোমংাস এই পরিকল্পনার অস্ততু y 

EE দের ডিভি 

সম্প্রতি ভারত সরকারের অর্থ সচিব স্তার জে, রাইসম্যান এক বেতার 
বক্তৃতায় ভারতের অর্থনীতি ক্ষেত্রে বর্তমান যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বিশ্লেষণ 


বঙ্গশ্রী কটন মিলদ্‌ লিঃ 


প্রতিষ্ঠাতা ঃ আচাৰ্য্য স্তার পি, সি, রায় 
_স্বভ্ুজ্ীন্ম ক্কাড্ঞহী_ . 
- সর্বসাধারণের পরিধানযোগ্য 
একাধারে সুন্দর, সম্তা ও টেকসই 
, মিলস্‌ সেক্রেটারীজ এণ্ড এজেণ্টস্‌ 
_... সোদপুর সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 
(২৪ পরগণী) ই, বি, আর ৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্রাট, কলিকাতা | 














4 


১৫ই জানুয়ারী, ১৯৪০ 


আথিক জগৎ 


৯৯৫ 








করিয়া বলেন যে, যুদ্ধের সময় ভারতের বহুমুখী স্থযোগ সুবিধা উপস্থিত 
হইয়াছে। ভারতীয় কৃষক তাহার উৎপন্ন কাচা মালের যথোপযুক্ত মূল্য 
গাইতেছে না বলিয়া যে অভিযোগ ছিল ওঁ দ্রব্যের রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি 
পাওয়ার ফলে তাহা দূরীভূত হইয়াছে। তবে যুদ্ধাবসানের পর যে অবস্স্তাবী 
প্রতিক্রিয়া দেখ! দিবে সেজন্ত কৃষককে এখন হইতেই সতর্কতা অবলম্বন করিয়া 


চলিতে হইবে। 
ভারতীয় শিল্পের উল্লেখ করিয়া স্তার রাঁইসম্যান বলেন যে, যুদ্ধের জন্য 


ভারতবর্ষ এতদিন যে কতকগুলি জিনিষ আমদানী করিত তাহা পাওয়া, 


' কঠিন হইবে । কিন্তু ইহার ফলে ও সকল জিনিষ এখন হইতে ভারতেই 
প্রস্তুত করিবার প্রচেষ্টা হইবে। এইরূপে দেশীয় শিল্পের গোড়া পত্তনী 
হইবে এবং উহার প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিতি হইলে পরে বিদেশী, শিল্পের 
» প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষা করা সম্পর্কেও এই সময়ের মধ্যে উক্ত 
শিল্পসমূহ যথেষ্ট শক্তি সংগ্রহ করিতে পারিবে । পরিশেষে বক্তা ুদ্ধ শাস্তির 
পর যে সকল জটিল প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে তত্প্রতি এখন হইতেই 
* চিন্তা করিতে এবং সতর্কতা অবলম্বন করিতে উপদেশ দেন। 

আমেরিকার যুক্ত বাজ্যে বর্তমান যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অর্থনীতি ক্ষেত্রে 
কি কি সমস্তার উদ্তব হইয়াছে ততৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে এবং যুদ্ধ বিরতির 
পর উক্ত সমস্তা সমূহের সমাধানের উপায় উদ্ভাবন করা! সম্পর্কে আমেরিকায় 
রাষ্ট্রীয় বিভাগ কর্তৃক একটি বিশেষ সমিতি গঠিত হইয়াছে। মিঃ সামার 
ভয়েলেস উক্ত সমিতির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইযাছেন। 

দোকান কন্মচারী কাধ্যকাল 

বাঙলা সরকারের বাণিজ্য সচিব মিঃ এইস, এস, সুরাবদ্দী বঙ্গীয় ব্যবস্থা 
পরিষদে বিগত অধিবেশনে দোকান কর্মচারী এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত 
যে বিল উত্থাপন করিয়াছিলেন তাহা! একটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করা 
হয় এবং আগামী ২৬শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে উক্ত কমিটিকে রিপোর্ট দাখিল 
করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। দোকান কর্শচারীর কাধ্যের সময় নিয়ন্ত্রণ, 
এবং দোকান, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, এবং আমোদ-প্রমোদ প্রতিষ্টান সমূহের 
কর্মচারীর বেতন দেওয়া সম্পর্কে আইন প্রণয়ন উক্ত বিলের বিষয় বন্ত। 

'বিলটির প্রধান প্রধান ধারাগুলি এইরূপ £-_ দোকানের কাৰ্য্যকাল : 
সপ্তাহে দেড় দিন দোকানপাট বন্ধ রাখিতে হইবে এবং উক্ত] সময়ের জন্য 
কল্পচারীদিগকে বেতন দিতে হইবে। রাত্রি ৮ টার সময দোকান বন্ধ 
রাখিতে হইবে এবং কোন খরিদ্দার তাহার পূর্বে উপস্থিত হইলে আরও 
“অতিরিক্ত আধ ঘন্টার বেশী দোকান খোলা রাখা চলিবে না। প্রত্যহ 
১০ ঘণ্টা এবং সপ্তাহে ৫৬ গ্রণ্টার বেশী কোন কর্মচারীকে কর্মরত রাখা 
“চলিবে না। € ঘণ্টা কারধ্যের পর আধঘন্টা বা ৭ ঘণ্টার পর এক ঘণ্টা 


বিশ্রামের সময দিতে হইবে । বিশ্রামকাল লইয়া মোট কাজের সময, 


১২ ঘণ্টার অধিক হইতে পারিবে না। 

ব্যবসা প্রতিষ্ঠান :_ স্বাভাবিকভাবে কোন মাসে মোট ২০৮ ঘণ্টার 
অধিক কোন কর্মচারীকে বর্ম্মবত রাখা চলিবে না। সাময়িক কাজের 
চাঁপ পড়িলে বৎসরে অতিরিক্ত ১২০ ঘণ্টা কাজের অনুমতি দেওয়া যাইতে 
পারে। প্রতি সপ্তাহে ৬ দিন কাজ্বের পর বেতনসহ দেডা! দিন চুটী দিতে 
হইবে। ৫ ঘণ্টা কার্য্যের পর আধ ঘণ্টা এবং ৭ ঘণ্টা কার্যের পর এক 
ব্বণ্টা বিশ্রাম দিতে হইবে | বিশ্রামের সময়সহ কাজের পরিমাণ ১২ ঘণ্টার 


বেশী হইতে পারিবে না । , 
আমোদ-প্রমোদ প্রতিষ্ঠান ₹ প্রতি সপ্তাহে যে কর্মচারী ৬ দিন কাজ 


করিবে তাহাকে বেতনসহ দেড দিনের ছুটী দিতে হইবে। ৬ ঘণ্টা কাজের 
পর আধ ঘণ্টা কিংবা ৮ঘ প্টা কাজের পর ১ ঘণ্টা বিশ্রামের সময় দিতে 
হইবে। কোন কর্শচারী প্রত্যহ ৯০ ঘণ্টার বেশী কাজ করিতে 
পারিবে না । বিশ্রামের সময়সহ কাধ্যকাল প্রত্যহ ১৪ ঘণ্টার অধিক হইতে 
পারিবে না। 

বেতন :- প্রাপ্য বেতন পরবর্তী যাসের ১০ই তারিখের মধ্যে দিতে 
হইবে। অতিরিক্ত কাজের জন্য সাধারণ হারের এক এবং এক চতুর্থাংশ 
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বেশী দিতে হইবে । নিষত ৬ মাস কাজ করিবার পর ডাক্তারের সার্টিফিকেট 
দাখিল করিলে অর্ধ মাহিয়ানায় এক মাসের বিদায় দিতে হইবে। ৬ মাসের 
জন্য নিযুক্ত হইয়াছে এরূপ ব্যক্তিকেও উক্ত হারে বিদায়কালীন বেতন দিতে 
হইবে। উপরোক্ত ধারাসমূহ লঙ্ঘন করিলে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড অথবা 
€ শত টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে । 


আপনাদের নিজস্ব ব্যাঙ্ক 


দি মেটাল বান্ধব ইণ্ডিয়| লিঃ 


স্থাপিত ১৯১১ সাল 

সেপ্ট্াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া একটী সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহা 
সম্পূর্ণভাবে ভাবতবাসীর দ্বারা পরিচালিত। মূলধনে ও আমানতে 
ভারতীয় জয়েন্ট ষ্টক ব্যাস্কসমূহের মধ্যে ইহা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে! 
অনুমোদিত মুলধন + 
বিক্রীত মূলধন 
আদায়ীক্ৃত মূলধন 
অংশীদারদেব দায়িত্ব 
রিজার্ভ ও অন্তান্ত তহবিল -." 
১৯৩৯ সালের ৩০৯ জুন তারিখে ব্যাক্কে i 

আমানতের পরিমাণ, ৩২,৭৪,৮৩,৭৩০/০ আনা 
পর তারিখ পর্য্যন্ত কোম্পানীর কাগজ ও অন্যান্ত অনুমোদিত সিকিউরিটি 
এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ১৯,৩১,৫৪,৯১২/১০ » 

চেয়ারম্যান-স্তার এইচ, পি, মোদি, কেটি, কে, বি, ই 

য্যানেজার__মিঃ এইচ, সি ক্যাপ্টেন হেড অফিস 


৩১৫০১০০১০০৩ ০ 
৩,৩৬,২৬১৪০ ০৯২ 
১,৬৮,১৩,২ ০০২ 
১৬৮১১৩২০০৯২ 
১,০১,৪৬,৫ ৯৮/০ 


প্রধান প্রধান সহরে শাখা অফিস আছে । 


কারবার করা হয়। 
| প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যাস্কিং সুবিধা দেওয়া হয়। | 


জেন্টল ব্যান্ক অব ইণ্ডিয়ার নিশ্জিখিত বিশেষত্ব আছে_ 
ত্রমণকারীদের জন্য রুপি ট্রেলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত 
বীমার পলিসি, ৫ তোলা ও ১০ তোলা ওজনের বিক্রয়ার্থ বিশুদ্ধ স্বর্ণের ' 
বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা বার্ষিক ২০ আনা হারে সুদ অজ্ঞনকারী 
ব্রৈবার্ষিক ক্যাশ সার্টিফিকেট । সেপ্টাঁল ব্যাঙ্ক একজিকিউটার এণ্ড 
: ট্রাষ্টি লিঃ কর্তৃক ট্রাষ্টির কাজ এবং উইলের বিধিব্যবস্থার কাজ সম্পাদিত 
হইয়া থাকে । 
হীরা জহরৎ এবং দলিলপত্র প্রভৃতি নিরাপদে সংরক্ষণের জন্ত সেণ্টণাল 
ব্যাঙ্ক সেফ ভল্ট রহিয়াছে। টাদা ১২২ টাকা 
মাত্র। চাবি আপনার হেপাজতে রহিবে। 


কলিকাতার অফিস- মেন অফিস--১০০ নং ক্লাইভ হ্বীট । নিউ 
মার্কেট শাখা--১০ নং লিগুসে গ্রীট, বড়বাঁজাব শাখা--৭১ নং ক্রস ষ্ট্ৰীট, 
শ্যামবাজার শাখা-_-১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ভবানীপুর শাখা ৮এ, রসা 
রোড । বালা ও শাখা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 
জলপাইগুরি, জামসেদপুর, ও মজ£ফরপুর1 লগুনস্থ, এজেণ্ট-_ 
বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ। 

এজেণ্টস- গ্যারাটি ট্রাষ্ট কোং অফ নিউইয়র্ক । 





রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এ্যাক অনুযায়ী 


সিডিউল ভুক্ত হইয়াছে । 


মাসিক ১০২ জমায় ৫ বছরে ৬৯৫২ ৮ বছরে ১২০০২ দেওয়া! 
হয়। মাসিক « টাকায় ৮ বৎসরে ৬০০২ দেওয়া হয়! ৩ বৎসরের 





১০০২ ক্যাস সার্টিফিকেট ৮৪২ টাকায় পাইবেন। 
শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সর্বত্র এজেন্ট আবশ্যক । 








গত ওরা জানুয়ারী বুধবার শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার কলিকাতার 
ক্লাইভ ষ্ট্রীস্থ সেফ ভিপজিট- ভণ্টের উদ্বোধন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের বহু গণ্যমান্ত ব্যবসায়ী ও নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। কোম্পানীর 
ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান স্যার বদ্রিদাস গোষেঙ্কা শ্রীযুক্ত সরকারকে 
সেফ ডিপজিট ভণ্টের উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে অস্থরোধ জ্ঞাপন করিতে 
উঠিয়া বলেন, সর্বপ্রথম আমেরিকায় এইরূপ ভণ্ট স্থাপনের প্রচেষ্টা হয়। 
বিগত ১৯০৯ সালে বোম্বাইএ সেফ ভিপজিটের ব্যবসার গোভাপত্বনী হয়। 
ভারতবর্ষে উহাই প্রথম প্রচেষ্টা। গত ১৯২৬ সাল পর্য্যন্ত উহার উল্লেখযোগ্য 
কোন প্রসার ঘটে না । তৎপর কতিপয় বড বড় সহরে এইরূপ কোম্পানী 
- প্ৰতিষ্ঠিত হইতে থাকে । অতঃপর স্তার বন্িদাস সেফ ভিপজিট তল্ট সম্পর্কে 
বলেন যে, আধুনিক পরিবর্তনশীল যুগে বড় রড সহরে এইরূপ ভণ্টের 
প্রয়োজনীয়ত। অপরিহার্ধ্য হইয়া দাড়াইযাছে বলিলেও অত্যুক্তি হয না । 

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্ধন সরকার সেফ ডিপক্জিট ভণ্ট উদ্বোধন করিষ! বক্তৃতা 
প্রসঙ্গে বলেন যে, সেফ ডিপজিটের ব্যবসার মূলে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত 
লাভ বা স্বার্থই নিহিত নহে। এই তণ্টের গোভাপত্তনীতে জনসাধারণের 
একটা গুরুতর অভাব দূরীভূত হইল এবং অপরদিকে কলিকাতা মহানগরী 
পৃথিবীর অন্তান্ত প্রগতিশীল সহর সমূহের সমপধ্যায়ে দাড়াইতে সক্ষম হুইল । 
সেফ ডিপজিট ভণ্ট ব্যক্তিবিশেষের পক্ষেও যেরূপ প্রয়োজনীয় বর্তমান 
ব্যবসা ক্ষেত্রেও উহ্থার প্রয়োজন ততোধিক । আধুনিক যুগে সেফ ডিপজ্জিট 
ভল্ট অপরিহাধ্য বলিলেই চলে । 

অতঃপর শ্রীুক্ত সরকার বলেন, বিগত ১৯৩৬ সাল পর্য্যস্তও কলিকাতার 
স্তায় একটি বিরাট সহরে এইরূপ কোন ভণ্ট স্থাপনের কল্পনা হইয়াছিল না। 
এই সময় মিঃ অমৃতলাল ওঝা! ক্যালকাটা সেফ ডিপজিট কোম্পানী লিমিটেড 
নামক যে কোম্পানীর আরম্ভ করেন অদ্য এই ভণ্টের উদ্বোধনে তাহার 
সার্থকতা লাভ করিল। এই ভণ্ট প্রতিষ্ঠায় মিঃ ওঝার দূরদৃষ্টি ও প্রচেষ্টা 
সৰ্বথা প্রশংসনীয় | 

প্রসঙ্গতঃ শ্রীযুক্ত সরকার বলেন যে, অদ্যকার এই অনুষ্ঠানে ভারতের 
এবং ভারতের বাইরের বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং জাতির বহু প্রকার ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়ীগণকে উপস্থিত দেখিয়া সমবেত প্রচেষ্টা এবং 
পরম্পরের প্রতি পরস্পরের বিশ্বাস ও ভালবাস! স্থাপনের মধ্যে যে 
এত বড় একটা! শক্তি অস্ত্রনিহিত রহিয়াছে তাহা তিনি সম্যক উপলদ্ধি 
করিতেছেন । 

বাঙ্গলা দেশে যে সকল ব্যবসায়ী এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বাণিজ্য 
পরিচালনা দ্বারা লাভবান হইতেছেন তাহাদের প্রতি এবং বিশেষভাবে 
ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের প্রতি শ্রীযুক্ত সরকার এই অনুরোধ জ্ঞাপন করেন 
যে, বাঙ্গালীরা ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছেঃ 
তবে বর্তমানে শিক্ষিত বাঙ্গলী যুবকগণ এই দিকে জীবিকা নির্বাহের প্রচেষ্টা 
আরম্ভ করিয়াছে বটে কিন্ত সাফল্য লাভ খুব সহজসাধ্য বলিয়া যনে হয় না। 
বাঙলার অর্থ-নৈতিক সমস্তার ইহা একটি গুরুতর বিষয় | বাঙ্গলীই হৌন 
বা! অবাঙ্গলীই হৌন কিংবা তিনি ইউরোপীয়ই হৌন এই বিষষটি উপেক্ষা 
করিতে পারেন না বা তৎসম্পর্কে উদাসীন থাকিতে পারেন না। তাহাদের 
পক্ষে বাঙ্গলার এই সমস্তার প্রতি সমহাম্থতৃতি প্রদর্শন করিতে এবং সাহায্য 
করিতে ইচ্ছা করা উচিত। উর্তযানে এই সকল ব্যবসায়ীদের প্রতি 
বাঙ্গলীদের যে ঈর্ষা এবং বিদ্বেষের ভাব দেখা দিয়াছে তাহা দুঃখের বিষয় 
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হইলেও অস্বাভাবিক নহে। শ্রীযুক্ত সরকার বলেন এরূপ অবস্থায় তাহার 
মনে হয় তাহারা যদি বাঙ্গলা দেশের এই সকল সমস্তার প্রতি সহানুভূতিশীল 
হন এবং উহার সমাধানের পক্ষে অতিরিক্ত চেষ্টা করেন তাহা হইলে এই 
বিদ্বেষ এবং ঈর্ষার ভাব দূরীভূত হইবে এবং পরস্পরের মধ্যে আত্তরিকতা 
ও ভালবাসা জন্মিবে। 


পরিশেষে মিঃ অমৃত্লাল ওঝা শ্রীযুক্ত সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করেন। 


হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ 


ধূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি 

হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃর অনুমতি প্রাপ্ত মূলধনের পরিমাণ ছিল এক লক্ষ টাকা ৷ 
কিন্তু ব্যাঙ্কের এই মূলধনের সাকুল্য অংশ অপেক্ষা বেশী পরিমাণ মূলধন 
বিক্রয় হুইয়া গিয়াছে । এই কারণে এবং ব্যাঙ্কটীকে একটি তালিকাভুক্ত 
ব্যাঙ্কে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে উহার পরিচালকগণ মূলধনের পরিমাণ 
১০ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবার জন্য অন্ুমতি গ্রহণ করিয়াছেন। এই 
দশ লক্ষ টাকার মধ্যে ৫ লক্ষ টাকার শেয়ার অন্ডিনারী শেয়ার হিসাবে এবং 
৫ লক্ষ টাকার শেয়ার প্রেফারেম্স শেয়ার হিসাবে বিক্রয় কর! হইবে । 
প্রেফারেন্স শেয়ারে শতকরা বাধিক ছয় টাকা হারে সুদ দেওয়া হইবে এবং 
উহা কিউমুলেটাভ হইবে । অর্থাৎ কোন কারণে কোন বৎসরে যদি ব্যাঙ্কের 
লাভ হইতে উপরোক্ত পরিমাণ সুদ দেওয়া সম্ভবপর না হয় তাহা হইলে 
পরবর্তী বৎসরের লাভ হইতে অংশীদারদের বৎসরের প্রাপ্য পরিশোধ করা; * 
হইবে। অধিকন্ত এই শেয়ারের লাভের উপর যে আয়কর ধাৰ্য্য হইবে তাহা! 
ব্যাঙ্ক হইতেই প্রদত্ত হইবে। | 

হুগলী ব্যাঙ্ক একটা মাঝারি ধরণের ব্যাঙ্ক হইলেও উহ্‌' একটা খুব, 
উন্নতিশীল ব্যাঙ্ক । উহার লাভ হইতে বর্তমানে উহার অংশীদারগণকে 
শতকরা বাধিক ৭॥০ টাকা হারে লভ্যাংশ দিয়াও ব্যান্কের হাতে ৫০ হাজার: , 
টাকার মত মজুদ তহবিল জমা রহিয়াছে। অত্রাবস্থায় ব্যান্কের মূলধনের 
পরিমাণ বৃদ্ধি হইলেও উহার অংশীদারগণ বর্তমানের মতই নিয়মিত ভাবে 
লভ্যাংশ পাইবেন। এই কারণে হুগলী ব্যাঙ্কের অডিনারী ও প্রেফারেন্স 
শেয়ার যে খুব জন প্রিয় হইবে এবং উহা যে খুব সহজেই বিক্রয় হইয়া যাইবে 
তাহা আমরা খুবই আশা করিতেছি। 


জজ] 


টেলিগ্রাম «“ ১৯২৯ ফোন বি, বি, ৫৪৯২ 


অলক ল্যাক্ক হিলও 
রর কলিকাতা । '' 
শাখা: _যতীন্দ্র মোহন এভিনিউ, চট্টগ্রাম। 
সকল রকম ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়। 
সুদ ৩ বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট 
১ বৎসরে শতকড়া *** ৪০ টাকা ২১০ আনায় **. ২৫২ টাকা 
ও. ste ৪৩৯ টাকায় টি” Eo 
to ’ ৬৬ EP» HE GOON ৮ 
প্রভিডেপ্ট ফণ্ড ডিপোজিট 


মাসিক ১*২ টাকায় জমায় * বৎসরে ৮৬*২ টাকা, ৮ বৎসরে ১২২৯২ টাকা, ১* বৎসরে 
১৬৩০ টাকা | মাসিক ১২ টাকা হইতে ১*২ পৰ্য্যন্ত জমা লওয়া হয়| 
হুদ শতকরা! ৬২ হারে চক্রবৃদ্ধি 


উলতি হিরা খা (open শ৪/০) মদ [নৰ শ্ক্রা টাকা। 


শতকরা ৩৯ 
ভকৰ ববিক লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে। 
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পাশ 





মহাবীর ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
চতুর্ববাধিক রিপোর্ট 
সম্প্রতি আমরা মহাবীর ইন্সিওরেন্দ কোম্পানীর গত ১৯৩৯ সালের ৩১ 
মে পর্য্যন্ত এক বৎসর কালের এক খণ্ড মুদ্রিত কাধ্যবিবরণী প্রাপ্ত হইয়াছি। 
গত ১৯৩৫ সালে কলিকাতার বিশিষ্ট ও কতিপয় বিচক্ষণ ব্যবসায়ীর পরি- 


চাঁলনাঁধীনে উহার প্রতিষ্ঠা হয়। তদবধি এই কোম্পানী উল্লেখযোগ্য ভাবে 


উন্নতির পরিচয় দিষা আসিতেছে | 

, আলোচ্য কার্ধ্যবিবরণীতে প্রকাশ, এই বৎসর মহাবীর ইন্সিওরেক্স 
কোম্পানী মোট ৭ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকার নূতন বীমার জন্ত ৫৮৫টি প্রস্তাব 
পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ৪৬৬টি প্রস্তাব এবার মোট ৫ লক্ষ ৮৫ হাজার ৫ শত 
টাকার নূতন বীমা পত্র প্রদান করা হইযাছে। এ বৎসর প্রিমিয়াম বাবত 
“৬ হাজার ৭০৬ টাকা, দাদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি বাবত ১২ হাজার 
৯৬৫ টাকা এবং অন্ান্ত আয় লইয়া কোম্পানীর মোট আয ধ্রীড়াইয়াছে 
৮৯ হাজার ৮৫৬ টাকা । এরূপ আয হইতে কোম্পানীর মৃত্যু দাবী বাবদ 
£২ হাজার ৪ শত টাকা, কাধ্যপরিচালনা বাবদ ২৫ হাজার ৯৫০ টাকা ব্যয় 
করেন। তাহা ছাডা অন্যান্ত আবশ্যকীয় ব্যয় নির্বাহ করিয়া বাকী টাকা 
জীবন বীমা তহবিলে ষ্যস্ত করা হইয়াছে। বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর 
জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৫৭ হাজার ৪৩ টাকা । বৎসরের শেষে 
তাহা বৃদ্ধি পাইয়া মোট ১ লক্ষ ৩২ হাজ্জার ৪০৩ টাকা দীড়াইয়াছে। 

আলোচ্য কাৰ্য্য বিবরণীতে গত ৩১শে মে তারিখ পর্য্যন্ত আদায়ীকুত 
মূলদন বাবদ ১ লক্ষ ১৯ হাজার ৯ শত ঢাকা, জীবন বীমা তহবিল বাবদ 
১ লক্ষ ৩ হাজার ৪০৩ টাকা এবং অন্তান্ত দায় লইয়া কোম্পানীর মোট দায়ের 
পরিমাণ দেখানে! হইয়াছে ২ লক্ষ ৬৪ ছাজাব ৭৬৫ টাকা । এ প্রকার 
দায়ের বদলে কোম্পানীর হাতে যে সম্পত্তি রহিয়াছে তাহার প্রধান প্রধান 
দফাঁগুলি এইরূপ £_ কোম্পানীর কাগজ ৯১ হাজার ৯ শত ৪২ টাকা, 
ভিবেঞ্চার ৩৬ হাজার ৩ শত টাকা, ষ্টক একচেঞ্জ সিকিউরিটাতে দাদন 
২ হাজার ৭ শত ৫০ টাকা, জমি বাড়ী ৫০ হাজার ৪৫ টাকা, আসবাব পত্র 
৩ হাজার ৮০৭ টাকা, অনাদায়ী প্রিষিয়ায ২ হাজার ৯ শত ৯৮ টাকা, 
অনাদাষী সুদ ইত্যাদি ২ হাজার ২ শত ৬২ টাকা, হাতে ও ব্যান্কে ৩৫ হাজার 
৩৭ টাকা । এই সমস্ত, হিসাব দ্বারা বুঝা যায় কোম্পানীর তহবিল বিশেষ 
সতর্ক তাবে নিয়োজিত করা হুইযাছে। 

‘মহাবীর ইন্সিওরেন্স কোম্পানী ভারতীয় অপেক্ষাকৃত তকণ কোম্পানী 
সমূহের অন্যতম | এরূপ অবস্থায় আমরা দেখিয়া স্থখী হইলাম যে আলোচ্য 
বৎসরে ইহার ব্যয়ের হার মোট প্রিমিয়াম আয়ের শতকরা ২৯২ টাকা এবং 
মোট আয়ের শতকরা ৩৪২ টাক৷ দীড়াইয়াছে। একটী তরুণ কোম্পানীর 
‘পক্ষে ইহা বাস্তবিকই প্রশংসার কথা। আলোচ্য বৎসরেও কোম্পানীর 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর কোনরূপ পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন নাই। স্তার ছাজুরাম 
চৌধুরী কে, টি, সি, আই, ই, রায় বাহাছুব রামেশ্বর নাথানী, শেঠ রামকুমার 
বাঙ্থুর, মিঃ অমৃতলাল ওঝা, মিঃ নির্ম্মলচন্্র চন্দ্র এম, এল্‌, এ প্রন্থতি বিশিষ্ট 
ব্যক্তিগণ এই কোম্পানীৰ পরিচালক বোর্ডে রহিয়াছেন। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী 
লালা করমষাদ থাপ্লার এই কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর । আমরা এই 
উন্নতিশীল কোম্পানীর উত্তরোত্তর শ্ৰীবৃদ্ধি কাঁমন' করিতেছি । - কলিকাতা 
«নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেসে এই কোম্পানীর হেড, অফিস অবস্থিত। 

সেণ্ট্াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়! লিঃ 

আমরা জানিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম যে, ১৯৩৯ সালের ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সেপ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার যে এক বৎসর কাল পূর্ণ হইয়াছে 
এ সময়ের জন্য উহার মোট ৩৯ লক্ষ ৯১ হাজার ৪৯১ টাকা নিট লাভ 
দাভাইয়াছে। এই টাকা হইতে পরিচাঁলকগণ অংশীদারগণকে শত করা 
বাখিক ৭২ টাকা (আয় কর বর্জিত ) এবং প্রতি শেষারে আট আনা অর্থাৎ 
শতকরা বাধিক ২২ টাকা বোনাস দেওয়ার সঙ্কল্প করিয়াছেন । এতত্যতিরিক্ত 
সুপার ট্যাক্স ' বাবত ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা খণাদায়ী তহবিলে ৩ লক্ষ 
টাকা, রিজার্ভ ফণ্ডে ৭ লক্ষ টাকা, কর্ম্মচারীগণকে বোনাস বাবতে ২ লক্ষ 


২০ হাজার টাকা নিয়োগ করিয়া বাকী মোট ৮ লক্ষ ৮ হাজার ৩০৩ টাকা 
পরবর্তী বৎসরের হিসাবে জের টানা হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। 
| ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক 

গত ১০ই জানুয়ারী বুধবার ১১, হেযাব ষ্টরীস্থ ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্কের 
কর্তৃপক্ষীষগণ কুমার গঙ্গানন্দ সিংহ এম, এল, সিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য 
একটি শ্রীতিসম্মেলনের আয়োজন রুরেন। কুয়ার গঙ্গানন্দ সিংহ সম্প্রতি উক্ত 
ব্যাঙ্কের ডিবেক্টর বোর্ডে যোগদান করিয়াছেন। ব্যাঙ্কের অন্ততম ডিরেক্টর 
মিঃ রমেন্্রলাল সেনের বালীগঞ্জস্থ বাসভবনে উক্ত গ্রীতিসম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হয়। এই অনুষ্ঠানে বাহীরা যোগদান করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে মিঃ 


‘বিনয় সেন, ব্যারিষ্টার মিঃ সুধীর রায়, শ্রীযুক্ত অতুলকুয়ার এম, এল, এ, 


হেমেন গুপ্ত, রায় বাহাদুর জে, এন, চক্রবর্তী প্রভৃতি ছিলেন৷ মিঃ সেন 
সমবেত অতিথিগণকে চ' ও জলযোগে আপ্যায়িত করেন। 
নববর্ষের দেওয়াল পঞ্জী 
আমরা নিয়লিখিত ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট হইতে নববর্ষের সুদৃশ্য 
দেওয়াল পঞ্জী উপহার প্রাপ্ত হইযাছি £__ 
প্রবর্তক ব্যাঙ্ক লিঃ ৬১নং বৌবাজার ইট, ভোলানাথ দত্ত এও 


- সন্দ লিঃ ওল্ড চীনাবাজ্জার স্ট্রীট, ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউগ্ডারী এগ ওরিয়েন্টাল প্রিন্টিং 


ওষার্কস লিঃ) গ্রিমণ্টস সিরাপ, বেকন ইন্সিওরেন্ন ( প্রভিডেণ্ট) কোং 
লিঃ--২নং রয়েল এক্সসেঞ্গ প্লেস ; হুগলী ব্যাঙ্ক লি:--৪৩নং ধর্ম্মতলা স্ত্রী ; 
বেঙ্গল সেপ্টাঁল ব্যাঙ্ক_৮৬নং ক্লাইভ স্ট্রীট; প্ল্যাণ্টাস জার্ণাল এণ্ড 
এগ্রিকালচারিষ্ট_-১৩নং এজর! ম্য/নসন, কলিকাতা | 
প্রজীবন্ধু সুগার মিলস লিঃ 
প্রকাশ, যে মৌলভী আবদুল হামিদ শাহ্‌ এম, এল, এ, এর উদ্ভোগে 
কিশোরগঞ্জে প্রজাবন্ধু সুগার মিলস নামে অপর একটা চিনির কল স্থাপনের 
উদ্দেশ্তে প্রজাবন্ধু সুগার মিলস লিঃ নামে একটা কোম্পানী শীঘ্রই রেজেষ্টারী 
করা হইবে । এই কোম্পানীর শেয়ারের অর্ধেক পরিমিত অংশ কৃষক প্রজা- 
গণের জন্য নির্দিষ্ট থাকিবে। এই কোম্পানীর প্রয়োজনীয় কল-কব্জা ও 
সংগ্রহের ব্যাপার ও আবশ্তকীয় মূলধনের জন্য যাহাতে কোনরূপ বেগ ন! 
পাইতে হয়, তন্জন্ত মৌলভী আবদুল হামিদ শাহ কলিকাতার কতিপয় বিশিষ্ট 
ব্যবসায়ীর সহিত আলোচনা করিতেছেন। প্রকাশ, যে কলিকাঁতার প্রসিদ্ধ 
চশ্ম-ব্যবসায়ী এবং জমিদার, সাসামুসা সুগার মিলস লিঃএর য্যানেজিং 
ডিরেক্টার মহম্মদ ইব্রাহিম এই কোম্পানীর ডিরেক্টার বোর্ডে ও ম্যানেজিং 
এজেন্টসরূপে যোগদানে স্বীকৃত হইয়াছেন। 
চট্টগ্রাম ন্যাশনাল কটন মিল 
আমরা জানিতে পারিলাম যে চট্রগ্রাম পোর্ট ট্রাষ্ট হইতে ন্যাশনাল কটন 
মিলের কর্তৃপক্ষ তাহাদের মিলের জন্য ১০০ একর পরিমিত বে জায়গ! 
নির্ধারিত করিয়াছেন পোর্ট ট্রাষ্টের ইঞ্রিনীয়ার মি: গ্রীন পোর্ট ট্রাষ্টের পক্ষ 
হইতে তাহাদিগকে উক্ত জায়গার দখল প্রদান করিয়াছেন। আশা করা যায় 


“যে অবিলম্বেই মিলের কান্ম আস্ত হইবে । 


৭০ বৎসর সততা 
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অদূর ভবিষ্যতে পাটের মুল্য 


পাটের মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে ৬ই জানুয়ারীর “ইণ্ডিয়ান ফিনান্সে” 


ইভ স্ড্রপার' লিখিতেছেন যে, পপ্রতিবেল্‌ পাটের মূল্য ১২৫২ টাকার উপরে 
উঠিয়াছিল। কিন্ত গত এক মাসে ইহা ক্রুতগতি হাস পাইয়াছে। বর্তমানে 
পাটের ভবিষ্যৎ কতকটা অনিশ্চিতই বলিতে হইবে। ছ্য সপ্তাহ পূর্ব 
‘ইণ্ডিয়ান্‌ ফিনান্সে’ লিখা হইয়াছিল যে সব্বর খালুকাপূর্ণ থলিয়ার কোন 
অর্ডার আসিলে, কিংবা আমেরিকা উৎসাহী ক্রেতারূপে অবতীর্ণ হইলে 
অথবা চটকলসমূহ বেশী পরিমাণে পাট ক্রয় করিলেই পাটেব মূল্য বৃদ্ধি 
পাইতে পারে । ইহার কোনটাই না ঘটায় পাটের বাজার নিশ্চয়ই সুসময়ের 
জন্য অপেক্ষা করিতে থাঁকিবে। উল্লিখিত সম্ভাবনা সমূহের যে কোন একটা 
কাধ্যকরী হওয়ার আশা আছে কিনা বিচার করিয়া দেখা যাউক্‌। গত 
হুই মাস যাবত ব্যবসায়ী মহলে গুজব যে শীঘ্রই বালুকাপূর্ণ থলিয়া সরবরাহের 
একটা বড় অর্ডার আসিবে। বড়দিনের ছুটার পর এই অর্ডার প্রকাশিত 
হইবে সকলেরই আশা ছিল। কিন্তু তাহা বিফল হুইয়াছে। এই ব্যাপারে 
সঠিক তথ্য দেওয়া খুবই কঠিন। কিন্তু ঘটনা পরম্পরার সাহায্যে বর্তমান 
অবস্থার বিচার করিয়া একটা সিদ্ধান্ত করা অপেক্ষাকৃত সহজ । ইহা 
নুপরিজ্ঞাত যে ফ্রান্সে এ পর্য্যন্ত প্রযোজনাছ্ুর্ূপ বালুকাপূর্ণ থলিয়া সরবরাহ 
হয় নাই। হল্যাণ্ড এবং বেলজিয়াম সম্পর্কেও একই মন্তব্য কর! চলে। 
তুরস্কও যে বিপদের জন্য প্রস্তুত থাকিবে তাহাও ধরিয়া নেওয়া যায়। 
উল্লিখিত বিষয়সমূহ আলোচন! করিলে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় যে 
বালুকাপূর্ণ থলিয়া সরবরাহের অর্ডার এখনও শেষ হয় নাই। যুদ্ধের 
স্থিতিকাল পৰ্য্যন্ত এবং যে পর্য্যন্ত এক দেশের পর অন্ত দেন, যুদ্ধে যোগদান 
করিতে থাকিবে সে পর্য্যন্ত সময় সময় বালুকা পূর্ণ থলের চাহিদা হইবেই। 
অর্ডারের পরিমাণ এবং কখন অর্ডার দেওয়! হইবে সে সম্বন্ধে আমার কিছু 
বলিবার নাই। কিন্তু একটা কারণে মনে হয় যে শীঘ্রই নূতন একটা 
অর্ডারের আশা আছে । ইহা এক মত সর্বজনবিদিত যে পাটের সর্বোচ্চ 
মূল্য স্থির করিয়া দিবার জন্য ভারতগবর্ণমেণ্ট বাঙ্গলা সরকারের উপর বিশেষ 
চাপ দিতেছেন। কলিকাতার চটকলসমূহে থলিয়ার আর কোন অর্ডার না 
দিলে পাটের মুল্য সম্বন্ধে ভারতসরকারের এইরূপ ওৎস্থক্য প্রদর্শনের কি 
কারণ থাকিতে পারে? আমেরিকা হইতে চট ক্রয় .না করার কারণ 
সম্পর্কে এই 'বলা যায় যে বাজারে স্থিরতা না আসিলে আমেরিকা ক্রয় 
আরম্ভ করিবে না। কিন্তু আমেরিকার নীরব থাকিয়া সুযোগ লাভের এই 
নীতি ব্যর্থ হইয়াছে) কারণ বিক্রেতাগণ এখনও কোন হতাশভাব প্রদর্শন 
করিতেছে না। কাজেই কয়েক দিনের মধ্যে কোন নৃতন পরিস্থিতির 
উদয় ন! হইলে বাজারে নিশ্চয়ই উৎসাহের ভাব পরিলক্ষিত হইবে। 
বর্তমান মরগ্যুমর পাটের শতকরা ৬০1৬৫ ভাগই চটকলসমূহ “কণ্টার” 
করিয়া রাখিয়াছে। ক্রয়ের পরিমাণ হিসাবে বর্তমান বৎসরে চটকলসমূহের 
অবস্থা খুবই সন্তোষজনক বলা চলে । কিন্তু বৎসরের প্রথম ভাগে পাটের 
মজুদ তহবিল খুবই কম ছিল এবং বর্তমান বৎসরের ক্রষ দ্বারা চলতি বৎসরের 
ব্যয় এবং মজুদ তহবিল পূরণ কর্সিতে হুইবে। দ্বিতীয়তঃ থলিয়ার নূতন 
অর্ডার আসিলে চটকলসমূহের ক্রীত পাটের পরিমাণ খুবই কম মনে করিতে 
হইবে। কাজেই বর্তমানে পাট ক্রয় বন্ধ রাখিলেও আজ হউক কাল হউক 
চটকলসমূহকে পাট ক্রয় আবস্ত করিতে হইবে। তাহাদের আশা এই যে 
যত দীর্ঘকাল তাহারা ক্রয় বন্ধ রাখিতে সক্ষম হয পাটচাষী ততই অপেক্ষা 
করিতে অসমর্থ হইবে এবং বিরক্তি বোধ করিবে । 


মফঃস্বলের সংবাদ এই যে আশানুরূপ মূল্য না হইলে পাটচাষীর পাট 
ছাড়িয়! দিবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। পূর্ববর্তী বৎসর সমূহে 





পাটের মূল্য বৃদ্ধি না হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল কৃষকদের পাট ধরিয়া 
রাখিবার অক্ষমতা । কিন্তু বর্তমান বৎসরে তাহারা এ বিষয়ে বিশেষ দৃঢ়তা 
প্রদর্শন করিতেছে এবং অপেক্ষা করিবার মত কতকচা ক্ষমতাও লাভ 


করিয়াছে । বাজারের ধারণা এই যে ষোল আনার তিন আনা হইতে : 


চার আনা পাটই এখন পধ্যস্ত কৃষকের ঘরে রহিয়াছে এবং বিক্রষ 
সম্বন্ধেও তাহারা ব্যগ্র নহে ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিষা প্রতীতি 
হয় যে পাটের পক্ষে বর্তমান জানুয়ারী মাসে উল্লেখযোগ্য একটা কিছু ঘটিবে 
এবং ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ বলিয়া মনে করিবাবও যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে । 
বর্তমান যুদ্ধ ও ভারতের শিল্পোরতি 

, ইউরোগীয় যুদ্ধের ফলে ভারতবর্ষে শিল্লোন্নতির পথ প্রশস্ত হইয়াছে 
বলিয়া ভারত সরকারের অর্থ সচিব মাননীয় স্তার জেরেমী রেইস্ম্যান গত 
এই জানুয়ারী দিল্লী হইতে যে বেতার বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন তৎসম্পর্কে 
যন্তব্য করিয়া “ব্যবসায়ে বাঙ্গালী” শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে গত ২৬শে 
পৌষের “দৈনিক “কৃষক” লিখিতেছেন, আমরা স্বীকার করি, ইউরোপীয় 
যুদ্ধ আমাদের সামনে শিল্পোন্নতির অপূর্ব স্থযোগ উপস্থিত করিয়াছে ; এ 
সুযোগ পুরামাত্রায় গ্রহণ করিলে আমরা শিল্প জগতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও 
যাইতে পারি, তাহার পূর্ণ সম্ভাবনা রহিষাছে। কিন্তু শ্তার জেরেমীর সহিত 
আমরা এ বিষযে একমত নই যে, ভারতীয ব্যবসায়ীরা বুটাশ সরকারের 
যুদ্ধোপকরণের অর্ডার রীতিমত সরবরাহ করিষা যাইতেছে বলিযাঁই ভারতবর্ষ 
সত্য সত্যই শিল্পোরতির পথে অগ্রসর হইতেছে। গত যুদ্ধের সময়ও এইরূপ 
বনু শিল্প প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে গজাইষা উঠিয়াছিল এবং ঘুদ্ধকালে যথা সম্ভব 


কাজও করিয়াছিল। কিন্ত যুদ্ধাবসানে তাদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যাই* 


বাচিয়াছিল। তা ছাড়া যুদ্ধোপকরণ বা অন্য প্রকারের বিদেশী চাহিদা 
আমাদের শিলোন্নতির প্রথম পদক্ষোরূপে অধিক প্রয়োজনীষ ও বাঞ্চনীয় । 
১৯৪, সালে ভারতে শিল্প বাণিজ্য 


১৯৪০ সালে ভারতের শিল্প ব্যবসার অবস্থা কিরূপ হইবে আলোচনা, 


করিয়! ৬ই জান্ুযারী তাবিখের “কমাস”” পত্রের সম্পাদকীয়, প্রবন্ধে মন্তব্য 


' করা হইয়াছে, “১৯৪০ সালে ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের অবস্থা স্থবিধাজনক 


হইবে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে খা্য বস্তু এবং কাচা মালের প্রচুর 
চাহিদা থাকিবে এবং এই বিভাগেই রপ্তানী বাণিজ্যের সমধিক উন্নতি 
ঘটিবে। জার্শেনী এবং আরও কতিপয দেশে শিল্পের কীচামাল রপ্তানী হাস 
পাইয়াছে বটে কিন্তু দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদা! বৃদ্ধির ফলে এই ক্ষতি 
পোষাইয়া যাইবে। চল্তি শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিসর বৃদ্ধি এবং নূতন 
নৃতন শিল্প প্রবর্তণের ফলে রপ্তানী বাণিজ্য সঙ্কুচিত হইলেও বিশেষ ক্ষতির 
সম্ভাবনা নাই । কষেকটা দেশে জার্মেনী এবং মিত্রদেশ সমূহ এপধ্যস্ত শিল্প 
দ্রব্য সরবরাহ করিয়া আসিতেছিল। বর্তমানে ভারতবর্ষও উল্লিখিত দেশ 
সমূহে শিল্প পণ্য পাঠাইয়া রপ্তানী বাণিজ্যের পরিসর বৃদ্ধি করিতে পারে। 
অবশ্য এই ব্যাপারে জাপানের প্রতিযোগিতা. খুবই প্রবল হইবে। কিন্ত 
সংগঠন পরিচালনা ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান 
সযৃহ এই সুযোগের সদ্থ্যবহারে সক্ষম হইতে পারে। 

শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে বলা যায় যে চল্তি বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের 
পরিসর লাভজনক হইবে । যুদ্ধ যে স্থযোগ উপস্থিত করিয়াছে তাহাতে 
নৃতন শিল্পের মধ্যে ওঁষধ প্রস্তুত ও রসায়ণ শিল্প, বৈদ্যুতিক সাজ সরঞ্জাম 
নিন্দমাণের কারখানা এবং বিভিন্ন তৈল শিল্পেব যথেষ্ট সুযোগ দেখা যায়। 


হর উন্নত 
বিশেষ উন্নতির আশা আছে |” 


ূ 





টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ১২ই জানুয়ারী " 


, কলিকাতার টাকার বাজারে পুনরায় একটা উৎসাহ উদ্তমের সঞ্চার 
হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে বাজারে টাকার চাহিদা খুব ছিল। পণ্য ও 
, পাটজাত দ্রব্যের রপ্যানী বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ এবং বোম্বাই অঞ্চলে তুলা 
ফসলের ক্রয়-বিক্রয়েই প্রধানতঃ বেশী পরিমাণ অর্থ নিয়োজিত হইতেছে 
বলিয়া টাকার প্রয়োজন দীড়াইয়াছে। কিন্তু খণগ্রহীতার তুলনায় খণ 
* দাতার সংখ্যা আলোচ্য সপ্তাহে নামমাত্র দেখা গিয়াছে । কল মনির সুদের 
হার আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় ১০ ১ইতে ১৪০ আনা এবং বোম্বাই 
অঞ্চলে ২২ টাকা পর্য্যন্ত দাডাইযাছে।' বর্তমানে ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা 
পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে আগামী কষেক সপ্তাহে টাকার দাবী- 
দাওয়া বৃদ্ধি পাইবে । কিন্তু সুদের হাবের বিশেব কোন তারতম্য হইবে 
বলিয়া মনে হয় না। 

গত ৯ই জানুষারী বুধবার ৩ মাসের মেয়াদী এক কোটা টা 
ট্রেজারী বিলের টেগার আহ্বান করা হুইয়াছিল। তাহাতে আবেদনের 


পরিমাণ দ্ীভাইযাছিল মোট ১ কোটি ৩৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকাঁ। ৯৯৩ 
পাই দরের সমস্ত এবং ৯৯০ আনা দরের শতকরা ৭৩ ভাগ আবেদন গৃহীত ইয়েন 


হুইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইযাছে। গত সপ্তাহে 
ট্রেজারী বিলের সুদের হার ছিল ৯৪৬৮ পাঁই। এ সপ্তাহে তাহা! ১৭৬১৯ 
পাই নির্ধারিত হইযাছে। 

জিব হর রর জা ETE 
জন্ট টেণ্ডার আহ্বান করা হইযাছে। যাহাদের টেগাঁর গৃহীত হইবে 
তাহাদিগকে আগামী ১৯শে জানুয়ারী শুক্রবার টাকা জমা দিতে হুইবে। 


আগামী ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত তিন মাসের মেয়াদী ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজারী. 
. বিল বিক্ৰয় করা হইবে। গত ওরা জানুয়ারী হইতে ৮ই জামুয়ারী পর্য্যন্ত: 


মোট ৫১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রয় করা হইয়াছে । 


গত €ই জানুয়ারী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে. 


১৯৩৮ সালে শতকরা ৬।০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিতেছে । 
১৯৩৯ সালে শতকরা! ৬।০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ দিতেছে। 


লবণ কিন্তে বাঙ্গলার. কৌটা টাকা বস্তার স্রোতের মত. চলে যায় 
বাঙ্গলার বাহিরে । এ স্রোতকে. বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 


বি, কে; মিত্র এণ্ড কোং 





ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 


* ভারতে চল্তি নোটের পরিমাণ ছিল মোট ২৫৩ কোটি ৬৪ লক্ষ ৩৯ হাজার 


টাকা। পূর্ববর্তী সপ্তাহে ইহার পরিমাণ ছিল ২৫৪ কোটি ৪৭ লক্ষার 
৭২ হাক্কার টাকা । আলোচ্য সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ. ব্যাঙ্কের 
গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৬ কোটি ৩ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা। পূর্ববর্তী 
সপ্তাহে ইহার পরিমাণ ছিল € কোটি ৫৪ জক্ষ ৫৩ হাজার টাকা । আলোচ্য 
সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে ১ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা ধার দেওয়া হুইয়াছে। পূর্ববর্তী 
সপ্তাহে ইহার পরিমাণ ছিল মোট ১ কোটী ২০ লক্ষ টাকা । 

বিনিময বাজারের অবস্থা এ সপ্তাহে চড়া থাকিলেও কোন উল্লেখযোগ্য 
কারবার সম্পন্ন হয় নাই। আমেরিকা হইতে এ সপ্তাহে কোনরূপ আগ্রহ 
প্রকা* না করাষ রপ্তানী বিলের সংখ্যা খুবই নগণ্য দীড়াইয়াছে। 


অদ্য বিনিময় বাজারে নিয়রূপ হার বলবৎ আছে £-- 
টেলি হুপ্ডি (প্রতি টাকায় ) ১শি ৫উই 
গ্ৰ দৰ্শনী ১শি ৬উই 
ডি, এ, ৩ মাস ১শি ভ্ভহ 
ভি, এ, ৪ মাস ১ শি ৬ 
ফ্রাঙ্ক (প্রতি ১০০ টাকায়): ১৩০০ 
শিল্ডার ্ ৮০৯ । 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে ) ৩৩৩০ 
(প্রতি ১০০ ইয়েনে ) ৮০1০ 
ষ্টালিং-ডলার হার (প্রতি পাউণ্ডে ) ৪*০৩ 
্রাঙ্চ-ষ্টালিং হার ৪ 


॥ 
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[ ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৪০ 











কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার . 

কলিরাতা ১২ই জানুয়ারী 

আলোচ্য সপ্তাহের, প্রথমদিকে কলিকাতার শেয়ার বাজারে যে উন্নতি 
দেখা দিয়াছিল তাহা ক্ষণস্থায়ী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়| বিভিন্ন প্রকার 
শেয়ারের মূল্য পুনরায পূর্ববর্তী হারে গিয়া দাডায়। বিগত ছুইদিনে সেয়ার 
বাজারে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে তাহা একেবাবে অপ্রত্যাশিত নহে। 
স্থানীয় বাজারে এই দুইদিন কাববাব বৃদ্ধি পাইবার অন্যতম প্রধান কারণ 
ছিল বোম্বাইএর বাজাবের তেজী সংবাদ । সুতরাং গত বৃহস্পতিবার বোম্বাইরের 
বাজারে মুল্যের গতি হঠাৎ হ্রাস পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই স্থানীয় শেয়ার বাজারে 
যূল্য হাস পায়। যুদ্ধ সম্পর্কে শাস্তির প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে এই গুজ্জবই 
বোশ্বাইরে বাজারে প্রতিক্রিয়া দেখা দিবার কারণ । বোম্বাই ও কলিকাতার 
শেষার বাজারে আলোচ্য ছুইদিনে যেরূপ অনিশ্চিত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তাহার 
সন্তোষজনক কারণ নির্ধারণ করা কঠিন ; তৰে সম্প্রতি ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্র 
মিঃ চেম্বারলেন ম্যানসন হাউসে যে সুদৃঢ় বক্তৃতা দান করিয়াছেন এবং ওয়েষ্টার্ণ 
ফ্রণ্টে জোড ধুদ্ধের যে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে শীঘ্র শাস্তি স্থাপিত 
হইবে এরূপ আশ! কর! যাষ না। এতৎ্যতীত লগ্ুনের সংবাদও আশানুরূপ 
এবং সপ্তাহ ব্যাপীয়াই কোম্পানীর কাগজের মূল্য স্থির ছিল। গত 
শুক্রবারে বাজারের যে গতি পবিলক্ষিত হইয়াছে তাহা খুব উৎসাহ ব্যপক 
নহে, তবে চটকল সমূছের লাভের পরিমাণ আশাহুরূপ প্রতিপন্ন হইলে 
এবং যুদ্ধ চলিতে থাকিলে শেয়ার বাজারের চডতি ভাব বলবৎ থাকিবে 


বলিয়াই আশা করা যায়। ৃ 
কোম্পানীর কাগজ 

কোম্পানীর কাগজের মূল্যের চড়া ভাব বজায় ছিল। লগুনেব বাজারের 
' সন্তোষজনক সংবাদে কোম্পানীর কাগজের মূল্যের চড়া ভাব পরিদৃষ্ট হব । 
৩৫০ সুদের কোম্পানীর কাগজের কাগজের মূল্য ৮৮/০ পর্যযস্ত উঠে) বিগত 
সপ্তাহে বাজ্জার বন্ধের সময় উহা ৮৭4%০ ছিল। জগুনের বাজারের উন্নতি 
আশা করা যাইতেছে বলিষ' কোম্পানীর কাগজের মূল্য স্বভাবতঃই বৃদ্ধি 
পাইবে |, উহার অন্ততম কারণ এই যে, কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় সম্পর্কে 
কাহারও আগ্রহ দেখা যাইতেছে না । এদিকে টাকার বাজারেও সামান্ত 
চড়া ভাব দেখ! দিষাছে। ট্রেজারী বিলের সুদের হার যে স্থানে ১৮/৮ পাই 
সে স্থান উহা ১৪০১১ পাই দাড়াইয়াছে। সুতরাং কোম্পানীর কাগজ 
বিভাগের উন্নতি দেখা দিবারও সমূহ সম্ভাবনা রহিয়াছে। 


' আলোচ্য সপ্তাহে কয়লার খনির বিভাগে একটা নিরুসাহি ভাব দেখা 
যায়। বিভিন্ন খনিব শেযারের মূল্য কম বেশী অপরিবর্তিত ছিল। 
ব্যবসায়ীগণ সরকারী রেলওয়ে টেগ্ডারে ফলাফল জানিবার জন্ত অপেক্ষা 
করিতেছে। বেঙ্গল ৪০৭২ এবং ইকুইটেবল ৪০1০ আনা দরে করিবার হয়। 
পাট কল 
পাট এবং চটের বাজারে তেজী ভাব দেখা দিবার ফলে পাট কলেব 
শেয়ার বাজককরে সপ্তাহের মধ্য ভাগে পুনরায় আশা আকাঙ্মার সৃষ্টি হয। 
নিয় দরের শেয়ার সমূহের মূল্যের হারই উল্লেখযোগ্য রূপ বৃদ্ধি পায়। 
নদীয়া, মেঘনা, গ্যাঞ্জেস, ইণ্ডিয়ার শেয়ার মূল্য সবিশেষ বৃদ্ধি পায়। 
তবে এরূপ বদ্ধিত মূল্য শেষ পর্য্যন্ত বজায় ছিল না এবং উছা পুনরায় বিগত 
'সপ্তাহের বাজার বন্ধের দরে গিয়া দাভায়। আদমজীর শেয়ার মূল্য ২৫৮০ 
আনা হইতে ৩১২ পৰ্য্যন্ত উঠে। উহার সুষ্ঠ কাধ্য পরিচালনার সংবাদই 
শেয়ার মূল্য বৃদ্ধির কারণ। নস্কর পাড়ার; শেয়ার সম্পর্কেও জনপ্রিয়তা 
দেখা দেয় এবং উহার মুল্য ২০১ পর্য্যন্ত উঠে। 


বিবিধ কোম্পানীর মধ্যে গত মঙ্গলবার ইত্ডিয়ান আয়রণ খ্যাণ্ড স্টীলের 
মূল্য ৪৭২ পর্য্যন্ত উঠে। ষ্টীল কর্পোরেশনেব মূল্য ২৫৪০ পর্য্যস্ত উঠিয়া উহা 
পুনরায় ২৪০০ পর্য্যন্ত নামিয়া যায়। চিনিরকলের শেয়ার বিভাগে 


যৎসামান্য কারবার হয়। চা বাগানের শেয়ার সম্পর্কে মোটেই কোন 
আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না| কাগজের কলে শেয়ার বিভাগে টিটাগডের মূল্য 
হঠাৎ, ৩৭॥০ পর্যস্ত বৃদ্ধি পায়। বাজার বন্ধের সময় উহা ৩৫৭০ আনায় 
নামিয়া যায়| 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শ্ষোর বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার 
ও কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূপ বিকি কিনি হইয়াছে । 
কোম্পানীর কাগজ 


৩।০ সুদের কোম্পানীর কাগজ-_€ই জান্ুয়ারী--৮৭৪৮%০, ৮৭৪০, ৮৭%/০, *' 


৬ই জানুয়ারী--৮৭৪/০, ৮ই জাহুয়ারী--৮৮৯, ৯ই জান্ুষারী--৮৮%০, ৮৮1০) 
৮৮৯, ১০ই জানুয়ারী--৮৮/০, ৮৮২, ১১ই জানুযারী--৮৮৯১ ৮৮/০, ৮৮1০ 
৮৭৮%৩/০) ৮৮/০১,৮৮০/০) ৮৮/০-] 

৪২ সুদের খণ (১৯৬০-৭০ ) হে জামুযারী--১০৩২ ১০৩/০) ৮ই 
জান্ুষারী-_-১০৩।০ ; ৯ই জামুয়ারী-_-১০৩1০, ১০৩1০, ১০৩৪০, ১০৩৬০ | 

৩০ সুদেব বণ ( ১৯৪৭-৫০ ) ১০ই জাছুয়ারী-_-৯৯৮/০ ) ১০ জাঙ্ুষারী-_ 
১০০1/০ | 

€ সুদের খণ ( ১৯৪৫-৫৫ ) ৫ই জানুষারী--১৯০।০ ১১০1০ ) ৯ই 
জাহুয়ারী--১১০%০) ১১০1০, ৯১০1/০ $ ১০ই জান্ুয়ারী-_-১১০%০ 

৩২ সুদের খণ ( ১৯৪১) ৮ই জা নুয়ারী--১০১%০, ১০১1০ । 

৪8০ সুদের খণ ( ১৯৫৫-৬০ ) ৯ই জানুয়ারী ১০৭৮০ | 
ব্যাঙ্ক 


এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক প্রেফ) ৫ই জানুয়ারী_-১৪৩২ ; ৬ই জামুযারী 


১৪৩৯ | ইম্পিরিয়াল ব্যাক্স__ (সঃ আদায়ী) ৫ই জানুযারী--১৫০১২, ১৫০৫২ 5 


৬ই জান্ুয়ারী__( কর্টি ) ৩৭০৯) ৮ই জাহুয়ারী--( সঃ আদাষী) ১৫০০২, 
১৫০৭॥০ ; ১০ই জাসুয়ারী--( সঃ আদায়ী ) ১৫০৮, ১৫১৬ ; ১১ই জাগুযাবী-_ 
( কার্টি ) ৩৭১২ |রিজার্ড ব্যাঙ্ছ_৫ই জান্ুয়াবী--১০৫২, ১০৫৪০, ১০৬২ ) ৬ই 
জান্ুয়ারী-_-১০৫।০ 3 ৮ই জাঙগুয়া রী--১০৭৫০, ১০৪২১ ১০৫৪০, ১০৬০, ১০৫৪০) 
১০৬৭০ 5 নই জান্ুযারী_-১০৬২, ৯০ণা০ ; ১০ই জামুয়ারী ১০৬৪০ ; ১১ই 


জান্থ্যারী-_৯০৬]০, ১০৬৪০, ১০৭%০ | সেপ্টাল ব্যাঙ্ক--৮ই জানুয়ারী ৩৫২, 


৩৫1০ ; ৯১ই জাঙগুয়ারী-_৩৫২। 

| রেলপথ 

ডি, এইচ, রেলওষে--৫ই আহ্থযারী_-৯৯২, ৯০০২ ময়মনসিংহ ভৈবব-* 
বাজার--১০ই জানুয়ারী--৮৭২) সারা সিরাজগঞ্জ--৫ই জান্ষারী--৯৭২, 
১০ই জানুষারী ; ৯৭॥০, ৯৮৫০1, 


ইইন্ডিনিশুত্ন্রল্ন অব ইহহিস্সা ভিলও 
হেড অফিস-_কুমিল। 


বীমা জগতে অভূতপূর্ব সাফল্যের নিদর্শন- _কাঁধ্যারস্তের 
মাত্র ২। বৎসর পরে প্রথম হিসাব নিকাশেই প্রতি 
হাজার টাকার পলিসিতে প্রতি বৎসর 





মেয়াদী বীমায়__১৩২ 
আজীবন বীমায়__১৬২ 
বোনাস বণ্টন। 
শেষার হোল্ডারগণকে  ত্যানুয়েশন ধার্য ব্যয়ের ছার 
লভ্যাংশ সুদের হার শতকরা 
দেওয়া হইয়াছে । শতকরা! আা০ মাত্র ৩৭৩০ 
ভারতের সকল স্থানে সম্ভ্রান্ত প্রতিনিধি আবশ্যক । 
_সর্ভাদির জন্য পত্র লিখুন_ 


মিঃ এন্‌ সি' দত্ত, এম, এল, সি, 


* চেয়ারম্যান, বোর্ড অফ ডিরেক্টরস্‌, কুমিল্লা । 
{ চে 





+ 


্ ৪৯৯৩ ৪০৮০০ ্ 


১৫ই জানুয়ারী, ১৯৪* ] 


কাপড়ের কল 

কানপুর টেক্সটাইল__৫ই জানুয়ারী__?০; ১০ই জানুয়ারী_৭/০, 
৭%০ ; ১১ই জানুযারী ৬/০, ৭/০! কেশোরাম-_-«ই জানুয়ারী (অভি) 
৬৮০, ৭২১ ৭/০, ৭%০, ৭৩/০, ৭1০ 9 ৮ই জানুয়ারী ৭৩/০, ৭1০, ৭/০ ৯ই 
জানুয়ারী ৭২, ৭/০ ) ১০ই জানুয়ারী ৭২, ৭1০, ৭৩/০ ; ১১ই জাছুয়ারী ৬৮৮০ 
৭৮০) ৬৪০, নিউ ভিক্টোরিয়া__€ই জানুয়ারী (অভি) ১৮/০, ১৪৩/০, ১॥৩০ ) ৮ই 
জানুয়ারী (প্রেফ ) ৪২) ৯ই জানুয়ারী (অভি) ৯৪৮০, ২২, ১৭৮০১ ১৮০, 
৪/০ $ ১০ই জানুয়ারী ১/০, ১৪৩০, ১৪০ ; ১১ই জানুয়ারী (অভি) 


১৪০) ১৪%০ | 





| কয়লার খনি | 
এযামালগামেটেভ- ৮ই জ্রামুযাররা ২৯॥০, ৩০৯০ ৩০০, ৩০৪০ ; ১১ই 


জানুয়ারী ৩০২, ৩০1০, ২৯৮০ | বেঙ্গল_€ই জানুয়ারী ৪০২০০ ; ৮ই 


জানুয়ারী, ৪০৩২, ৪০৫০, ৪০৬|৷০ ) =ই জানুয়ারী ৪০৭]০, ৪০৮1০, ৪১০২৬ 
* ৪০৭1০, ৪০৫২, ৪০৬ 7 ১০ই জানুষারী ৪৫৬২, ৪০৭1০) ১১ই জানুয়ারী 
৪০৩২১ ৪০২২৬, ৪০২০ | তালগোরা-_€ই জাঙ্থুয়ারী ৭২৮ ৬/%০। 
৬৮/০, ৭/০; ৮ই জামুয়ারী ৬৪০) ৯ই জানুয়ারী ৬৮৮০, ৬৩০, 
১০ই জানুয়ারী ৭০/০; ১১ই জানুয়ারী ৭/০। 
_ ই জান্যারী ১৬1৮০) ৬ই জামুয়ারী ১৬%০; 
য়ারী ১৬।৮০। চুরুলিয়া__৫ই জআ্ুয়ারী ২৮০, ২০; ৮ই জাহুয়ারী 
২1০) ১১ই জানুয়ারী ২০/০, ২1০, ২1৮০ । দেউলী-__€ই জামুয়ারী 3১০০০, 
ওই জানুয়ারী ১৯৮০, ১২৮০ ; ৮ই আন্ুয়ারী ১১/০ ) ৯ই জানুয়ারী ১২1০, 
১১৪৮০ ; ১০ই জাহুয়ারী ১১৭০, ১২২, ১২1০, ১১৮০) ১১ই জানুয়ারী 
১১৪৪০, ১২৩০, ১১৪০ | ধেমো মেইন__€ই জানুয়ারী ১৯০) ৮ই জানুয়ারী 
১৯২, ১৯%০, ১৯]/০ ; ঈই জানুয়ারী ১৯৮০, ১৯৮০১ ১৯1০) ১৯দ০ 3 ১০ই 
জামুয়ারী ১৯০, ১৯৮০ ; ১১ই জানুয়ারী ১৯০০, ১৯৪০, ৯৯/০। ইকুইটেবল 
৬ই জানুয়ারী ৪০০) ৮ই জানুয়ারী ৪০৮/০, ৪০৪০) ৪১২) এই জানুয়ারী 
১০ই জানুয়ারী ৪০৮০, ৪৯২) ১১ই জামুয়ারী ৪০1%০ | 
নাজীরা- «ই জানুয়ারী ৯৮০ 7 ৮ই জামুয়ারী ৯৮৮০ ) ৯ই জানুয়ারী ৯৮/০ 
৯৪০, হরিলাদী--৬ই জানুয়ারী ১৫০; ১১ই,জানুয়ারী ১৪1০, ১৫০ । নিউ 
বীরভূম_৫ই জানুয়ারী ২০।০, ২০৪০, ২০/০; ৬ই জানুয়ারী ২০২) 
ঈই জানুয়ারী ২০৮০, ২০1৮০; ১১ই জানুয়ারী ১৯৪০, ২০২, ২০1০, ২০০০, 
২০০ | সেও |-_৫ই জানুয়ারী ১৫৪০, ১৫৪৮০, ১৬1০) ৯ই জানুয়ারী 
১৬৮০; ১০ই জান্ুযারী ১৬৮৮০, ১৭২। টালচর-__€ই জান্ুষারী ১৮/০, 
৮০) ৬ই জানুয়ারী ২/০; ৮ই জানুয়ারী ২২, ২০, ২০, ২৬৫; ৯ই 
“জানুয়ারী ২০, ২1০, ২1/০ ) ১১ই জানুয়াবী ২1০) ২৯ ২%০। ওয়েষ্জামুরিয়া 


হই জানুয়ারী ৩৪1৮০) ৮ই -জাুয়ারী ৩৪২, ৩৪1০, ৩৪/০ ; নই জানুয়ারী 
৩৪৮০, ৩৪1৮০) ৩৪০ | রাশীগঞ্জ ১০ই জানুয়ারী ৩১৭ [ 
পাটকল 
আগডপাড়া৫ই জানু ২৮০০, ২৮/০, "২৮/০, ২৮1০ ; ৬ই ২৮৪০ 


৮ই ২১দ%০, ৩০২২ ৩০৮০, ৩০॥০ ; ৯ই ৩১৬, ৩১০ 
১১ই 
এ্যাংলে! ইণ্ডিয়া €ই ৪৩৫, ৪৩৩২ ৪৩৪২ ৬ই ৪৩৪২, ৪৩৬২ ) ৮ই 


২৭ ২৪/০, ২৯|/ ; 
৩১৪০, ৩২২ ৩২1৭, ৩২%০ ৩১1০) ১০ই ৩১৪০, ৩১৮০ ৩১/০ ; 


৩০৮৪০ 3 


৪৩৮৯২ ৪৫০২) ৯ই ৪৫৫৪০ ৪৪৮২ ৪৫২০ ) ১০ই ৪৪৭২ ৪৫২২ ৪৪৯॥ ১১ই, 


৪৩৮২ ৪৪০২) বজবজ-_-৫ই ৩৯৪২ 3 ৬ই ৩৯৪ ) ৮ই ৩৯৮২ ৪০৫২) নই 
৪১৫২ ৪৯৭২ ৪3৭২ ৪১৬1০, ৪৯৮২ ৪০৮২) বরানগর--€ই জায় ১৫০২ 
১৫১২) ৮ই ৯৫২২ ১০ই--১৫৯| ১৫৩, ৯৫৪২ টাঁপদ্বানী--€ই জান্থ ২৯৩২ 
২১৪০, ২৯২২ ২৯৯৯ ৮ই ২১৭২ ২১৮৯) ন্‌ই ২১৯২ ২১৮৪০ ২১৭২. ৯০ই 
২১৫২) ১১ই-২১২৪ সিভিয়ট--৫ই ২৪৬৬২ ২৪৪) ই ২৪৮ ২৪৯০, 
৯ই_ ২৬০২ ২৬৪২ ২৫৮২ 5 ১০ই ২৫৭২৬ ২৫৮২) ই ) ক্লাইভ__ 
€ই ৩০-৩০৮০ ; নই ৩৩1০ ৩৩০; ৩৩৪০, শক; ১০ই ৩২1৮০) ৩২৪৮ 


৩২০ চি ডা ৪৭২২ ৪৭81 ; ৯ই ৪৯২২ ৯০ই_-৪৮৫২, 


বরাকয়' 
১১ই-জান্থ-' 


৩ ক বক কু ক কু কক কু করাকে কারি 


আর্থিক জগৎ 


৪৮৭০, ৪৮২1০ ; গৌরীপুর--€ই ৭৬৫২ ; নই ৭৯৭২ ১০ই--৭৯৬২ ৭৯০) 
১১ই--৭৮৫৯) হাওডা-_€ই ৬২॥০, ৬৩০) ৬ই-_৬২দ০০ ;' ৬৩৯ ৬৩০; 
৬৩1০ 3 ৮ই-_৮৩৪০, ৬৪২ ৬৩৪৩, ৬৪| নই ৬৪৪০ ৬৪%০, ৬৪1% ১০ই ৬৪২, 
৬৩া০ ) ১১ই ৬৩1০, ৩২৮০ ) হুকুযটাদ__-৫ই জানু (অভি) ৯৬ ৯০, ৮৮৮০, 
( প্রেফ ) ৮৬২ ৮৬/০ ৮৭২ 3 ভই--(প্রেফ) ৮৬২ ; ৮ই (অভি) ৯২ ৯ % (প্রেফ) 
৮৭২ ) নই ৯1০০, ১০1০, ৯৮০ (প্রেফ) ৮৮২ ৮৯২ ৮৭২3 ১০ই 2৮/০, ১০২ 
১০%০, ৯৮০ ; ১১ই ৯1%, ৯1০, ৯/০ ; কামারহাটি--€ই জানু ৫৬৯২ ৫৭১২ 
৮ই ৫৯৫২, ৬০০২ ৫৮৫৯ ৫৯৫ ) এই ৬০৫২৬, ৬০০২) ১০ই--৫৯০২ 3 ৯৯ই 
৫৮২২০ ৫৮৫৯ ; কাকনারা--৫ই জান্ু_-৪৬৪২) ১০ই ৪৮৭০, ৪৭৫২ 
নস্করপাডা__€৫ই জানু ১৬২ ১৬1০, ১৬০, ৯৬৪০, ১৭২ ভই ১৭1০, ১৭০, 
১৭৮০) ১৭1৮০ ১৭৮, ১৭৪০ ) ৮ই--১৭৪০১ ১৭৪৩/, ১৮]০, ১৮৮০১ ১৮৮৮০ ) 
নই ১৯1০) ১৯1০) ১৯৪০) ২০৮০১ ১৯৪০ ; ১০ই ১৯৪০, ২০%০, ১৯1০) ১১ই 
১৮৮০ ১৯২ ১৭৮৮০ ১৯৮০) ন্তাশনাল__-€ই জাম্থ ২৬৮০, ২৬৮%, ৮ই 
২৭1০, ২৭, ২৮৮, ২৮২) ৯ই ২৮০০ ২৮1৮০, ২৮৮৮০ ২৮৭ 5 ১০ই ২৮২ 
২৭৮০; নিউসেপ্টাল--€ই জানু ৩৮৫২ $ ১০ই ৩৯২২ ৯৯৫২ ৩৮৮৯ 3 ১৯ই 
৩৮৪২) নদীয়া--৫ই জানু ৭৬৪০, ৭৭1০3 ৮ই ৭৭8০, ৮০৪০) মই ৮০৪০, 
৮৩২ ৮১৮০ ) ১০ই ৮১৪০ ) ১১ই---৭৮২ ৭৭৮০/০, ৭৮০, ৮০]০ ১ প্রেসিডেন্সী 
€ই জান্ু__৬1০, ভা, ৬1০, ৬৮০ )৬ই-৬1/০ ) ৮ই-৬1%০, ৬1০) ৬%০ ) 
এই ৬৪০) ৭15/, ৬৪০ ) ১১ই ৬1০, ৬৪৮০, ৬$/০) ৬০) 
খনি 
বর্ম্মা কর্পোরেশন-_€ই জানুয়ারী ৮৮ 








০, ৮/০; ভই জামুয়ারী ৭৮০ 


৮২৬ ৮1০, ৮/০ ১ ৮ই জানুয়ারী ৮/০, ৮/০, ৮1০০, ৮/০ ; »ই জানুয়ারী 
৭৮০০, ৮২ 5 ১০ই জামুয়ার ৮২» ৭৮৮০, ৮০/০, ৭৮/০, ৭%% ; ১১ই জানুয়ারী 
৭৮/০, ৮/০, ৭/০; ইণ্ডিয়ান কপার--৫ই জানুয়ারী ২৩০, ২৮০, ২৪%০, 
২৮০, ২৮/০, ২৮০ , ৮ই জানুয়ারী ২॥৩/০, ২৪০, ২৮৮০) ২৪০ ; ৯ই জানুয়ারী 
১০ই জানুয়ারী ২৩০, ২৮/০, ২৪৮০, হা৩০ ; 


২/০, 


মোহিনী মিলস লিঃ 


ম্যানেজিং এজেণ্টম্‌ : 
চক্তল্ব ভা সন্সা এত তক্ষাঁছ 


২॥০/০, ২4/০ ; 





নিজস্ব কলে প্রস্তুত সুন্মম সূতার ধুতি ও সাড়ী . 
পাঁড়ের বিচিত্রতায়, গুণে, স্থায়ীত্বে ও 
মূল্যে প্রতিদ্বন্দীহীন 








১০০২ 


১১ই জাহুয়ারী ২৮/০, ২৮০, ২৮০, ২]৩ ; কনসোলিডেটভে টিন ৯ই 
জানুয়ার - €৮/০) tho, theo ১ ১০ই জানুয়ারী ৫০) ১১ই জানুয়ারী til, 
৫1৮০ ; রোডেসিয়া কপার_€ই জানুয়ারী ১/%০ $ ৬ই জানুয়ারী ১৩/০, 
"১৮০, ১৪৩০, ১৮০ ) ৮ই ১॥০, ১৮ ; টেতয় টিন ৮ই ২৩০ 3 ১১ই ২৩০, 
ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী 

বার্ণ এপ্ট কোং-_€ই জানুয়ারী ৩৬৯২, ৩৭৩২) ৬ই জানুয়ারী ৩৭৬২) 
৮ই ৩৭৩২, ৩৭৭২) ঈই ৩৭৭২, ৩৭৯) ১০ই ৩৭৬২, ৩৮১২৮ ৩৮০২ 
১১ই ৩৭৪২, ৩৭৬০, ৩৭৬২, ( প্রেফ ) ১২৭২3 হুকুমটাদ ইলেকষ্্রক ষ্টিল 
--€ই জানুঃ (অভি) ৯৮০, (ডেফ ) ২1/০, ২৩০, ২/০,, ২॥০ 5 ৬ই 
(অভি) ৯২, ৮ই (ডেফ ) ২৷J০ ; ৯ই (অভি) ৯০০, (ডেফ ) ২॥০ ; 
১০ই ৯1০) ৯॥০, (ডেফ ) ২/০ ; ১১ই ( ডেফ )২1০, ২৪০, ২1/০, ২1৮০, 
( অডি ) ৮৮০, ৯২ ১ ইঞ্ডিয়ান গ্যালভানাইজিং €ই ৩০০০, ৩০1%০, ৩০৮০১ 
৩১২ 5 ৬ই ৩০1০.) ১ ৮ই ৩০|০, ৩০৪০ ) ৯ই ৩1০, ৩০০, ৩০৮০ ) ১০ই ৩০1০, 
৩০1০ ; ১১ই. ৩০২3 ইন্ডিয়ান আয়রণ গ্যা্ উ্টাল_«ই জামুঃ ৪৪৪০, 
8851০, ৪৫২২ ৪৪8০, ৪81৮০, ৪8/০, ৪৫5/০, ৪৫1৮০, ৪৪%০ ; ৬ই . 
৪০) ৪8/০, 8৫1/০) ৪৫1০ ৪৪8০, ৪৪৮%০, BES ৪৫৩/৩, Bo ) ৮ই 
৪৫1৮০) ৪৫1৩) ৪৪]০) ৪৬/০ 5 ই ৪৬15/০, ৪৬1/০, ৪৬%৮০১ ৪৬৮৮, ৪৭1০ 
৪৭1৮০, ৪৬1০১ ৪৬০, 8৬1০ ) ১০ই ৪৬৮০, ৪৬1৬০, ৪৫ ॥/; ই. 
৪৫৮০, ৪৬২, ৪৬%০, 8৫০, ৪৫৮০১ ৪৫২ কুমারধুবি ইঞ্জিনিয়ারিং 
€ই আানুঃ (প্রেফ) ৯২২ ৯৩০3 ৯১ই-_৫1/০, ৫1৮০) ৫7৮০, গ্যাশনাল আয়রণ 
_-€ই জাঙ্ুঃ ৭৮০) ৭1৮০,৮ই ৭/০ সারণ ইঞ্জিনিয়ারিং-_€ই জান্ুঃ ৭8০, 
৭৮০; ভই ৭২) ৮ই ৭1৩/০, ৭০, 14/0, VS 5 উই ৭৮০, ৮৯৩ ৭1৮০) U0; 
১০ই ৭০, ৭০/০; ১১ই ৭০০, ৭৮/০ ১ স্টীল কর্পোরেসন €ই জাহঃ (অভি ) 
২৪%/০, ২৫৯, ২৫%০, ২৪৭০০, ২৫%০১ .২৪l%০, ২৪৪৩/০, . ২৪৮৮০, ২৫৯৬ 
২৪৮০০, ( প্রেফ ) ১০০২ 3 ৬ই (অভি ) ২৪৪৮০, ২৫২, ২৪৮৮০, ( প্রেফ ) 
১০০০, ১০২২ ১ ৮ই' (অভি ) ২৫২, ২৫০, ২৫%০, ২৫৪০, ২৫৮০, ২৫1/০, 
২৫৮০, ২৮০, ২৫1/০) ৯ই (অভি) ২৫1/০, ২৫৬০, ২৫1০, ২৫৮%/০, 
২৫৮৮০) ২৫1০, ২৫০০, ২৫৪০, ২৫।০, ( প্রেফ ) ৯৯০০, 
১০০০) ১০ই ২৫০০, ২৫1৮০, ২৫০০, ২৫৯ ২1০, ২৫০, ২৫/০, 
২৪৮৩০, ( প্রেফ ) ১০০২, ৯০১২3 ১১ই (অভি) ২৪৮/০, ২৪৮০, ২৪/০ 
২৪৮০/০, ২৪৮৬/০, ২৪1১/০, ( প্রেফ ) ১০০০, ১০১৪০, ১০৯২ | 


চিনির কল 





২৬/০, ২৫ 1৮০, 


আধিক জগৎ 


[ ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৪« 


১৩%০১ ১২৮০, ১৩২3 ১১ই জানুয়ারী ১২1৮০, ১২/০, ১২৭০, রী 
চাম্পারন-__৫ই জানুয়ারী ১৬৭৮০ ) ৬ই জাছুষারী ১৭০; ৮ই জান্ুয়াবী 
১৬দ০। রাজা-_€ই জানুয়ারী ১৬৮০, ১৭%০। কানপুর--৮ই আনুয়ারী 
২৫০০, ২৪৮০; ১০ই জানুয়ারী ২৪1০ ১১ই জানুয়ারী ২৫/০। 
সম্ভিপুর-_-*ই জানুয়ারী ৯/০ 7 ১০ই জানুয়ারী ৯/০। 
- চা বাগান ই 

সেণ্টাল কাছাড়_€ই জানুয়ারী ৭৬২, ৭৭২। জুটলী বাড়ী_&ই 
জানুয়ারী: ১৯1০, ১৯৪০ ) ৬ই জানুয়ারী ১৯০, ১৯৪০) ৯ই জানুয়ারী ১৯০, 
১৯৪০, ১৯৮০ | হাসিমারা--€ই জানুয়ারী” ৪61৮০ পাব্রকোলা-_ 
€ই জানুয়ারি (অভি) ৯৩৫২। সাপয়--৫ই জানুয়ারী ১৯২, ১১০, 
১১/৮০ ১ ১০ই জানুয়ারী ১১/০, ১১০০, ১১০ সারু গাঁ-€ই 
জানুয়ারী ৯০। টোঙ্গানী-€ই জান্্যারী ৪॥০। তেজপুর--১০ই 
জানুয়ারী ( প্রেফ ) ১১৪০, ১২২! 

বিবিধ 

বি, আই কর্পোরেশান__€ই জাঙ্গুয়ারী (অভি ) ৪৮/০, ৪৮৩/০, ( প্রেফ ) 

১৫৫৯১ ৬ই জানুয়ারী (অভি ) .৪৮%০ ; ৮ই জানুয়ারী (অভি) ৪০, 








'88৬/০, ৫২ BUY 3 ৯ই জামুয়ারী ( অডি ) ৪৮০ (প্রেফ) ১৫৪২) 


১০ই জানুয়ারী ৩৭/০, ৪৪৩, ৪০, ৫২, ৪৮/০ ) ১১ই জানুয়ারী ৪৪০, ৪॥%/০, 
৪4/০ | বৃটিশ বর্ম্মা পেট্রোলিয়াম_€ই জানুয়ারী ৬/০; ৮ই জানুয়ারী 
. ৬/০, ৬%, ৬০, ৬1৩০ ; ১০ই জানুয়ারী ৫৮৮০, ৫৮/০, ৬%, ৫৮৮) ৯১ই 
জানুয়ারী ৫৮০০, ৬৮০, ৫৮/০, ৬২! বেঙ্গল পেপার-_€ই জানুয়ারী (অভি ) 
১২৪২, ১২৫৯, ১২৫]০ ; ৯ই জানুয়ারী (অভি) ১২৫০, ১২৫২1 ইণ্ডিয়া 
পেপার পাল্স-€ই জানুয়ারী ১৫৩২) ৬ই জান্থায়ারী ১৫৬২, ১৫৮২ 5 
2ই জানুয়ারী ১৬২২, ১৬১০) ১০ই জানুয়ারী ১৬০২ ১৬২২ ২৫৮) 


'১১ই জামুয়ারী ১৫৯৬ ১৫৮২। টিটাগভ পেপার-__€ই জানুয়ারী ("ও “বিঃ 


অডি ) ৩৩1০, ৩৩৮০, ৩৩/০, ৩৩1৮০ ; ( প্রেফার্ড অভি) ৪৮/০, ৪৮৩/০, 
৪৮০০, (প্রথম প্রেফ) ১৬১1০; ৬ই জানুয়ারী ( প্রেফার্ড অভি ) ৪৮/০, 
(এও ‘বি’ অভি) ৩৩৪০, ৩৫২ ; নই জানুয়ারী (4 ও “বি অভি) 
৩৬1০, ৩৬০, ৩৬1৮০, ৩৬৪৮০, ৩৭৯০ ৩৭1০, ৩৭৯৬ (২য় প্রেফ ) ১০৬০ 
(প্রেফার্ড অভি ) ৪৪০, ৪৮০, ৪৮/০ |, আসাম সজ-_€৫ই জানুয়ারী ৩০ ) 
৮ই জানুয়ারী ৩৮০, ৩৭৮০। বেঙ্গল টিম্বার_৫ই জামুয়ারী (প্রেফ ) 
১৬৪২। ইতডয়া জেনারেল নেঁভিগেসন-_€ই জানুয়ারী (অভি) ৯৮৯ 
৯৯২) ৬ই জাহ্ক্যারী (অভি ) ৯৯২, ১০০২ 5 '৮ই জান্ুধারী ১০০২ ৯৮॥০ 
৯৯/০। মেদিনীপুর জমিদারী--৮ই জামুয়ারী ৮৩২, ৮৪২) ৯ই জানুয়ারী 


কেরু এ্যাণ্ড ' কোং-€ই জাহুয়ায়ী ১২1০, ১২৪০, ১২৮০, ১২1০) ৮৫॥০, ৮৬]০ ) ১০ই জানুয়ারী ৮৪২, ৮৫৯৬ ৮১০, ৮২৯ ৮২০ |  বরুয়ণ 
ভই জানুয়ারী ১২।৮০, ১২/০; ৮ই জানুয়ারী ১২০০, ১২৮০১ ১২৮০/০, ৬৮ ১৮1৮০১১৮৪৮০ ১ ১১ই জানুয়ারী ৮৩৯৬ ৮৫৯৬ ৮১০, 
১৩৯) ই > ১৩|০, le ১০ই Wied ( অডি ) ১৩৩ ৮২৯1 ,? কলিকাতা ট্রামওয়েজ--১১ই জানুয়ারী (অভি ) Ka) 
১০১৭ ৪১১১১ ২ ERD EHD EL ti TOU AE rect LL > nara yp SI EEE LEE EDO ০ EDD CED CED 


[দিয় টম নেভিগেশন কোং =| 











ie ব্ৰহ্মদেশ ও" সিংহলের উপকূলবত্তী 8 
মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্ুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমুহে নিয়মিত 
যাত্রীবাহী জাহাক্দ চলাচল করিয়া থাকে । 
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চিনির বাজার 

. কলিকাতা, ১২ই জানুয়ারী 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার দেশী চিনির বাজার মন্দা গিয়াছে। 
কেবলমাত্র সামধিক প্রযোজনের জন্ চিনির চাহিদা পরিলক্ষিত হয়।' বিভিন্ন 
চিনির কল এবং যে সকল আভতদারগণ যথেষ্ট চিনি মজ্জুদ করিয়াছিল 
তাহাদের পক্ষে চিনি বিক্রয় করিবার আগ্রহাতিশয্যে মূল্য আরও হাস পায়। 
বর্তমানে সুগার সিপ্িকেটের নির্ধারিত সর্ব নিম্নহারে চিনির দর 
- দ্রাড়াইয়াছে। এতদ্যতীত, স্থানীয় জাভা চিনির আড়তদারগণ মুল্য হাস 
করিতে কোন আগ্রহ গ্রকাশ করিতেছে না। তাহাদের হাতে অল্প চিনি 
মজুদ আছে এবং তাহারা এরূপ ধারণা করিতেছে যে দেশী চিনির বাজারে 


আরও মন্দা দেখা দিবার পূর্বেই উক্ত চিনি বিক্রষ হইয়া যাইবে।, 


কলিকাতার বাজারে মজুদ জাভা চিনির পরিমাণ ১৫ হাজার বস্তা এবং দেশী 
চিনির পরিমাণ ৩ হাজার বস্তা বলিয়া অনুমিত হয়। সাদা জাভা চিনির 
, মূল্য প্রতিমণ ১৩৫০ এবং লালচিনির মুল্য ১৩২ গিয়ুছে। দেশী চিনির মূল্য 

নিম্নরূপ ছিল মতিপুর ১৩1/৬ ) দর্শনা ১৩%০ ). পলাশী ১০%০ ; রোটাস ১৩ 
ও নিউসীভন ১৩/০ | 


কলিকাতা, >২ই জানুয়ারী 

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামডার বাজ্জার তেজী ছিল। গকর চামড়ার 
সন্তোষজনক চাহিদা পরিলক্ষিত হয়| আমদানীর পরিমাণও আশানুরূপ । 

বিভিন্ন প্রকাব চামড়ার নিয়রূপ কারবার হইয়াছে ₹_ 

ছাগলের চামড়!--পাটন! ২৩ হাজার ৪ শত টুকরা ১০০-১২৫ঘুহিঃ 
ঢাকা দিনাজপুর ৫ হাজার ৮ শত টুকবা ১২০২-১৩৫ হিঃ। লবনাক্ত চামড়া 
১৫ হাজার ৬ শত টুকরা ১০৫-১৪০ হিঃ। এতত্বযতীত পাটনা ১৩ লক্ষ, ৩৯ 
হাজাব। ঢাকা-_দিনাজপুর ১ লক্ষ ৫২ হাজার ৫ শত এবং লবনাক্ত চামড়াব 
বুদ পরিমাণ ছিল ২২ হাজার £ শত টুকরা । 

গরুর চামড়া_ স্বারভাঙ্গা-পুণিয়া, ৩ হাজার ৪শত টুকরা শা হি | 
আগ্রা--মআাপেনিক € শত টূকরা! ১২২ হিঃ | দ্বাবভাঙ্গা-_বেনারস ৯ হাজার 
৮ শত টুকরা ১০1০ হইতে ১২ ছিঃ। রাচি ১ হাজার € শত টুকরা ৮০০ 
হিঃ। গোরক্ষপুর-বেনারস > হাজার টুকরা ৭1০ হিঃ । লবনাক্ত ৭ হাজার 
৯ শত টুকরা /৯ পাই হইতে ।৮০ হিঃ। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় বাজারে মজুত 
গ্ররুর চামভার পরিমাণ নিম্নরূপ ছিল ₹ 

ঢাকা-_ দিনাজপুর ২ হাজার টুকরা ; আগ্রা-_আর্সেনিক ৪ হাজার ৪শত 
টুকরা) দ্বারভাঙ্গা-বেনারস ৯ হাজার ১.শত টুকরা) দ্বারভাঙ্গা--পূর্ণিয়া 
১২ হাজার ৩ শত টুকরা ; নেপাল-_দাঞ্জিলিং সাধারণ ১ হাজার টুকরা ; 
রাঁচি সাধারণ ১৩ শত টুকর|, গোরক্ষপুর, বেনারস দেড হাজার টুকরা । 
দাচ্িলিং_আসাম লবণাক্ত চামড়া মোটেই মজুত নাই। লবণাক্ত চামড়ার 
পরিমাণ ৬২ হাজার ৯ শত টুকরা ছিল। মজুত মহিষের চামভার পরিমাণ 
৬ ৬ হাজার ৫ নি | | 











আমাদের সহিত পরামর্শ করুণ 
ইউনাইটেড ট্রেডিং কগে রেমন 
স্টক ওঃশেয়ারঞুবিভাগ 


১০০নৎ ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা 


টেলিঃবায়ার্স 


5078 


} -- সর্বপ্রকার শেয়ার ও দিকটি 4 § 


, ফোন কলি:--৪৯৯০ ও ৭৮৬ { { 


খৈলের বাজার 
কলিকাতা ১১ই জানুয়ারী 
রেডির খৈল- আলোচ্য সপ্তাহে এই শ্রেণীর খৈলের বাজার স্থির 
ছিল। মিল সমূহ প্রতিমণ রেড়ির খৈল সম্পর্কে ৩০ হইতে ৩1%০ পর্য্যন্ত 
দর দেষ। আড়তদারগণ প্রতি ছুই মণী বস্তা রেড়ির খৈল (বস্তার মুল্য 1০ 

আন] সহ) ৭২ হইতে ৭1০ পধ্যস্ত দরে বিক্রয় করে। . 
সরিষার খৈল- স্থানীয় বাজারে এই শ্রেণীর খৈলের বাজারও স্থির 
ছিল। মিল সমূহ প্রতিমণ সরিষার খৈলের জন্য ১৪০ আনা হুইতে ১৪%০ 
আনা দর দিতেছে । আড়তদারগণ প্রতি ২মণী বস্তা (বস্তার মূল্য ৷: আনা 

সহ) ৪২ হইতে ৪1০ দরে বিক্রয় করিতেছে । 


তুলা ওএকাপড় 
কলিকাতা, ১২ই জানুয়ারী 
জারা নজির ডিন দেয় তাহা! 
শেষ পর্য্যন্ত বজায় ছিল। লিভারপুল হইতে আশাহ্রূপ সংবাদে তুলার 
মূল্য হটাৎ বৃদ্ধি পায়। বোরোচ এপ্রিল-মের দর ৩২৮২ পর্য্যন্ত উঠে। 
সপ্তাহের শেষ দিকে লিভারপুলের বাজারে মূল্যের নিম্ন গতি দেখা দিয়াছে 


' সংবাদে বাজারে কিছু প্রতিক্রীয়া দেখা দেষ। আমেরিকার বাজারের 


কোন স্থিরতা নাই বলিয়া প্রকা*। শাস্তির প্রস্তাব সম্পর্কে গুজবে বাজার 
বন্ধের দিকে কিছু মন্দা দেখা দেয় বটে কিন্ত তাহা! সত্যেও বাজারের অবস্থা 
ভাল বলিয়া জানা যায়। ইংলগ্ডের চাতিদা বৃদ্ধির ফলে লিভারপুলের 
বাজারে তুলার মূল্য আরও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। 

বোস্বাইএর বাজারে বোরোচ এপ্রিল-মের দর ৩১৬২ দীডায় 
জুলাই আগষ্ট ৩২৪০ এবং বেঙ্গল *মার্চের দর ৩৩০২ দীড়ায়। ওমরা 
মার্চের দর ছিল ২৮২২ । 


কাপড় 
| কলিকাতা, ১২ই জানুয়ারী 
আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় কাপড়ের বাজারে কারবার মোটেই বৃদ্ধি পায় 
নাই। কাপড়ের কল সমূহ হঠাৎ মূল্যের হার বৃদ্ধি করিবার ফলেই এরূপ 
অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। এরূপ অবস্থায়ও অগ্রিম কারবারও সম্ভব নহে। 
জাপানী কাপড়ের বাজারেও উল্লেখযোগ্য কোন কারবার সম্ভব হয় 
নাই। জাহাজ চলাচলের অনিশ্চয়তার ও মাল প্রেরণে ব্যত়বৃদ্ধি ইত্যাদি 
উহ্থার অন্ততম কারণ। তবে জনপ্রিয় কতিপয় কাপড সম্পর্কে কিছু পরিমাপ 
অর্ডার দেওয়া হইয়াছে বলিয়া জান! হয়। ল্যাঙ্কাশায়ার শ্রেণীর কাপড়ের 
বাজারে কারবার ভাল যায় নাই। 
তা 


আলোচ্য সপ্তাহে স্তার বাজারে চড়' ভাব দেখা দেয়। দেশী মোটা 
স্বতার ভাল কারবার হয়। ল্যাঙ্কাশায়ারের উচ্চ নম্বরী সুতার চাহিদা ছিল । 
৮৮984 






হেড অফিস_ক্লাইভ রো, কলিকাতা 


ও সম্পূর্ণ নিরপত্তার অন্য এই ব্যাঙ্ক কলিকাতার 
বৃহত্তম ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিষাছে। 


ছয়মাস বা অধিক সমষের অন্ত স্থায়ী আমানত এবং তিনমাসের জন্ত 






$০০8 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৫ই জানুয়ারা, ১৯৪০ 











সোনা ও রূপ 


কলিকাতা, ১২ই জানুয়ারী 

আলোচ্য সপ্তাছে সোনার বাজার চড়া গ্রিযাছে।" লগুনের বাজারে 
সোনার দরের হার প্রতি অউন্স ৮ শিলিং ৮ পেনী (সরকারী ভাবে স্থিরীকৃত ) 
বলবৎ ছিল। বোষ্বায়ের বাজার গত ৮ই তারিখ দর ছিল ৪২২ টাঁক1। 
৯ই তারিখ উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৪২/৬ পাই হয়। ১০ই তারিখ পুনরাষ ৪২/০ 
আনা দীডায। ১১ই তারিখও ও হারই বলবৎ আছে। | 

কলিকাতার বাঞ্জার গত ১১ই জানুয়ারী প্রতি ভরি সোনার দর ৪১৯১০ 
পাই বডালবার ৪১/%১০ পাই ও গিনির দর ২৭২ টাকা গিয়াছে। 


রূপ 

আলোচ্য সপ্তাহে লগুনের রূপার বাজার মন্দার ভাব পরিলক্ষিত 
হইয়াছে। বোম্বাষের বাজারও সপ্তাহের প্রথম দিকে রূপার বাজার মন্দা 
দেখা গিয়াছিল। তার তুলনায় বাজারে বিকি কিনি বৃদ্ধি হওয়ায় বাজার 
একটু তেজী হইয়া উঠিয়াছিল। গত €ই জানুয়ারী লগ্নে প্রতি আউন্দ 
রূপাতে ছিল ২১4৯ পেনী। গত ১০ই তাবিখে উহা ২২ পেনী 
দাড়ায় গত ১১ই তারিখে উহার দর ২২২ পেনী পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

বোম্বায়ের বাজার গত €ই জানুয়ারী প্রতি ১০০ শত ভরি রূপার মূল্য 
ছিল ৬১২ টাকা । ৭ই তারিখ উহা ৬০/০ আনা দাড়ায়। ১০ই তারিখ 
উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৬০৷/ আনা হয়। ১১ই তারিখে উহা ৬০1০ আনা 
দীডাইয়াছে। 

কলিকাতার বাজার গত ১১ই 'জানুয়ারী পতি ১০০ শত ভরি রূপার 
দর ছিল ৬১৮০ আনা| এবং প্র খুচরা দর ৬১/%০ আনা গিয়াছে। 


| কলিকাতা, ১২ই জান্ছুয়ারী 
গত ৮ই এবং ৯ই জানুয়ারী ৮্নং মিশন রো, কলিকাতায় চায়ের যে 
২৮ নং নীলাম হইয়াছে নিয়ে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া গেল । 
রপ্তানীযোগ্য-আলোচ্য নীলামে . এই শ্রেণীর মোট ২১ হাজার 
১৪০ বাক্স চা বিক্রষ হয় । গত বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ২১ হাজার 
৮০৬ বাক্স ছিল। তৎপূর্ব বৎসর ছিল ২০ হাঁজার ৮৮৮ বাক্স। আলোচ্য 
নীলামে প্রতি পাউণ্ড চায়ের গড়পড়তা দর গিয়াছে ॥১০ পাই।' পূর্ববর্তী 
ছুই বৎসর উহার দর যথাক্রমে //৮ পাই ও ॥৮৮ পাই ছিল। চায়ের 
বাজার তেজী ছিল। সাধারণ ঝোকেন ও টি পি চায়ের মূল্য চডা গিয়াছে। 
ফ্যানিংস জাতীয় চাও অধিক মূল্যে বিক্রয় হুইয়াছে। মাঝারি ব্রোকেন 
চাষের মূল্য প্রতি পাউণ্ডে ৩ পাই পধ্যস্ত হাস পায়। পাতা চায়ের মূল্যের 
কোন স্থিরতা-ছিল না। দার্জিলিংএর চা বিক্রয় করা সুকঠিন দাডায়। 
ভারতে ব্যবহাারোপযোগী- সবুক্ধ চাষের বাজার ভাল গিয়াছে 
এবং মূল্যও প্রতি পাউণ্ডে ছুই আনা হইতে চারি আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পয়ি। 


7৮754755৬ তবে এই জাতীয় ভাল চা, 


উচ্চ মূল্যেই বিক্ীত হইয়াছে। মোটা পাতা চা এবং ফ্যানিংস জাতীয় চা 
ভিন্ন অন্তান্য সকল প্রকার চায়ের মুল্য কম গিষাছে। 


কোটা_ব্ড দিনের ছুটীর পূর্বে রাপ্তানীব কোটা প্রতি পাীণ্ড 1৮১১ 
পাই পর্য্যন্ত উঠিযাছিল। ছুটার পর উহা 1৮১০ পাই দীড়ায *এবং পরে 
পরিমিত চাহিদার ফলে উহা 1০ আনা! পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। 


মেসার্স চত্রবন্ী এণ্ড ঘন. 


ওয়েষ্ট কটন্‌ tls HSE Ui ll } 




















পাটের বাজার 

কলিকাতা, ১২ই জানুয়ারী 
আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমদিকে পাটের.বাজ্ারে যে .চডাভাৰ আত্মপ্রকাশ 
করে তাহা অধিককাল স্থায়ী হইতে, না হইতেই পুনরাষ গত দুইদিন 
বিশেষতঃ বৃহস্পতিবার দিবস পাটের বাজারে মূল্যের একটা নিক্নগতি 
পরিলক্ষিত হয়। বোস্বাইএর তুলার বাজারে চভাভাবই সপ্তাহের প্রথমদিকে 
পাটের মূল্য বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ ব্লিয়া অনুমিত হয়। তবে চটকল 
সমূহ অধিকতর পাট ক্রষ করিতে আবন্ত করিষাছে বলিয়া জানা . 
ষাষ এবং সিপারগণেরও কারবার বুদ্ধি পাইয়াছে। বাশিয়া এবং 
ফিনল্যাপ্ডের মধ্যে সংঘর্ষ থামিয়া যাইবার সম্ভাবনা এবং শাস্তির 
প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে এরূপ গুজব রটিবার ফলেও গত বৃহস্পতিবার 
উপরোক্ত প্রতিক্রিষা দেখা দিবার অন্ততম কারণ। সে যাহা 
হউক গত মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেনের বক্তৃতায় যুদ্ধ সম্পর্কে 
যেরূপ দৃতা প্রকাশ, পাইয়াছে তাহাতে শরীর যে যুদ্ধ থামিযা যাইবে 
এরূপ মনে করিবার কৌন কারণ নাই। সুতরাং পাটের বাজারে 
উপরোক্তরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে কেবলমাত্র 8 

সুবিধা দেওয়া হয়। সম্প্রতি একটি গুজব রটিযাছে যে ফ্রান্স নাকি ২ কোটি 
গজ ৯ পোর্টার চট এবং «০ হাক্জার বেল পাট ক্ষ সম্পর্কে অর্ডার দিয়াছে । 
এই গুজব ওয়াকিব ছাল মহলে অন্ন বিস্তর সমধিত হইয়াছে বলিষাও জানা 
যায়। এদিকে ফাট্কার বাজারে দর চড়ার দিকেই পবিলক্ষিত হুইতেছে। 
এরূপ অবস্থাষ পাটের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া অসম্ভব নহে। আলোচ্য সপ্তাহে 
ফাট্‌কা বাজারে যে দব বলবৎ ছিল তাহা উল্লিখিত হইল । . 
... সর্ধোচ্চদর সর্বনিম্ন দর বাজার বন্ধের দব 
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আলগা পাটের বাজারে কারবার বৃদ্ধি পাইয়াছে। কলওষালাগণের 
পক্ষেই এইরূপ কারবারের পরিমাণ বেশী। ০298৮ 
পাটের দর ১৮1০ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইযাছে। 

পরত বলবার পাত পাকা,বেল বিভাগে ুলোর চড় ভাব বজায়-ছিল।- 
সিপাবগণ আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী ডেলিতারীর সর্তে ফাষ্ট শ্রেণীর প্রতি 

বেল পাট ১০৩৫০ পর্য্যন্ত দরে ক্রয় করিষাছে বলিষা! জানা ষাফ। টি 
টা . 

৮. . এথলে'ও চট, 

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথমার্ধে থলে ও চটের বাজারে পাটের বাজারের 

প্রতিক্রিযা সমভাবে লক্ষিত হয়। থলের নূতন অর্ডারের গুজবে ফেব্রুয়ারীতে 


ডেলিভারী দেওষা সর্তে, ৯ পোর্টার: চটের মুল্য ২১/%০ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পয ' i 
"কিন্তু উছা অধিক কাল স্থাষী হ্য'না। পরে উহা ২০২ পর্য্যন্ত নামিয়া যায় ,. 


৯ পো্টার এবং ৯১ পো্টার চটের বর্তমান" দর যথাক্রমে ই আনা 
'এবং ২৪৮%০ | 


ভরে কোং (ইণ্ডিয়া) সু 
রান কাকি ই কলিকাত। 







ডি তিভির উপর প্রভিচিত ও আধুনিক 
জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি 
ূ উম্নতিশীল বীমা কোম্পানী । 

টেলিফোন £ কলি ৩২৭৫ (ছুই লাইন) | রাহা ব্রাদার্স 
{ টেলিগ্রাম--“টিপটো” |. ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 


















ফোন-_-বড়বাঁজার» ৬৩৮২ 


ও কার্য্যালয় _১২২নং বছবাজার দ্রীট 





I কবস্মা-বানিঞ্ক-চিল্স-অর্থণীতি বিষয় 














কলিকাতা, সোমবার, ২২শে জানুয়ারী, ১৯৪০ 
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গত সপ্তাহে, ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গীয় মহাজনীবিলের আলোচনা 
“প্রসঙ্গে যে কয়েকটি*সমস্তাপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা হইয়াছিল তন্মধ্যে 
রায় সাহেব শ্রীযুক্ত ইন্দুভুষণ সরকারের বৈধতার প্রশ্ন সম্পর্কে 


| *প্রেসিডেন্টের রুলিং, , ডিবেঞ্চার ছারা গৃহীত খণ এবং ১৯৩৯ সালের ' 


১লা জান্ুয়ারীর পর, যে সমস্ত ব্যাঙ্ক তালিকাভুক্ত . ( Scheduled ) 
হইয়াছে তাহাদিগকে এই আইনের আওতায় আনার প্রস্তাবই 
.. উল্লেখযোগ্য । রায় সাহেব সরকার বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া 

বলেন যে ভারত' শাসন' আইনে “ব্যাঙ্ক” কেন্দ্রীয় তালিকাভুক্ত এবং 
 ব্যা্ন্্মুক কোন ‘আইন প্ৰনয়ণ করা প্রাদেশিক আইন সভা 
্ সমূহের ক্ষমতা বহিভূ্তি। উত্তরে সরকার পৃক্ষ হইতে বলা হয় যে, 
ভারত শাসন আইনানুসারে দাদনী ব্যবসা! সাীর্কে প্রাদেশিক আইন 
সভাসমূহের আইন, প্রন্য়ণের ক্ষমতা রহিয়াছে। দাদনী ব্যবসা 


ব্যাঙ্কের প্রধান এবং: 'অপরিহার্ধ্য বৃত্তি নহে। কাজেই ব্যাঙ্ক ব্যবসা ' 


প্রভাবিত করিলেও . বর্তমান আইন প্রাদেশিক আইন 
সভার ক্ষমতা] ' উল্লঙ্বন করেনা । উভয় পক্ষের: বক্তব্য 
. বণ করিয়া রুলিং- দান প্রসঙ্গে প্রেসিডেট বলেন ' যে এই 
বিষয়ে তিনিও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। 
প্রস্তাবিত আইন দ্বারা ব্যাস্কনিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা প্রাদেশিক আইন 
সভার আছে কিনা এবিষয়ে তিনিও সন্দেহমুক্ত নহেন। তবে 
সরকারপক্ষই এই সন্দেহের সুযোগ গ্রহণের অধিকারী বলিয়া তিনি 
সাব্যস্ত করেন। 

ব্যাঙ্কের ব্যবসা সাধারণতঃ কোন প্রদেশবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ 


নয়। একটা প্রদেশের আইন দ্বারা বহু শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট ব্যাঙ্কের 
কার্য্যনীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবও নহে। এই আইনের ফলে বাঙ্গলায় 
এবং মূলধন প্রদেশাস্তরে স্থানাস্তরিত হইয়া এই প্রদেশের ক্ষতির 
কারণ হইতে পারে। 

‘তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক সম্পর্কে যে সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে 
তাহার পশ্চাতে কোনরূপ যুক্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। 
সংশোধিত ধারার মৰ্ম্ম এই যে ১৯৩৯ সালের ১ল! জানুয়ারী তারিখে 
যে সমস্ত ব্যাঙ্ক তালিকাভুক্ত ছিল কেবল মাত্র তাহাদিগকেই এই 
আইনের গণ্ডীর বাহিরে রাখা হইবে। বিলের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নবাব 
মশারফ হোসেন স্বীকার করিয়াছেন যে তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের 


অধিকাংশই কৃষকদিগের নিকট টাকা দাদন করে না এবং উল্লিখিত 


ব্যাঙ্কসমূহ যে সুদের হার দাবী করিয়া থাকে তাহাঞ প্রস্তাবিত 


আইনের সুদ শতকরা ৮২ টাকা এবং ১০২ টাকা অপেক্ষা অনেক 


কম। ১৯৩৯ সালের ১লা জানুয়ারীর পর বাঙ্গালী পরিচালিত 
কয়েকটা ব্যাঙ্ক তালিকাভুক্ত হইয়াছে। এই সংশোধন প্রস্তাবের 
ফলে বাঙ্গলার' অন্যান্য ব্যাঙ্কসমূহ তালিকাভুক্ত হইতে বিশেষ উৎসাহ 
বোধ করিবে না এবং ইহাতে: প্রকারান্তরে বাংলা প্রদেশের ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায়ের উন্নতির প্রথে প্রকাণ্ড বাধা সৃষ্টি হইল । 

ভারতবর্ষে নূতন বীমা আইন. প্রবর্তন হওয়ার সঙ্গে ভারতের 
দেশীয় রাজ্য সমূহেও সম্প্রতি এঁরপ আইন পাশ করার একটা 
উল্লেখযোগ্য তৎপরতা দেখা যাইতেছে। ত্রিবাঙ্কোর, মহীশুর এবং 


২১০০৬ 


আধিক. জগৎ 


[২২শে জারী ১৯৪, 








কাশ্মীর ও জন্মুতে ইতিমধ্যে এক একাঢ নুতন বাঁমা আইন পাশ করা 
হইয়াছে । অন্যান্য কয়েকটি রাঁজ্যেও বর্তমানে অনুরূপ বিধিব্যবস্থা 
করা হইতেছে । বীমা ব্যবসায় সম্পর্কিত পুরাতন বিধানসমূহকে 


সেইস্থলে-এইরপ চেষ্টা আমরা খুব সঙ্গত বলিয়াই মনে করি। কিন্তু নুতন ' 


আইন প্রণয়নের/নামে দেশীয় রাজ্যগুলিতে ভারতীয় বীমা কোম্পানী 
সমূহের কার্য্য প্রসারের পথে অহেতুক বাধা স্থষ্টির যে চেষ্টা হইতেছে 
তাহা সৰ্ব্বথা অযৌক্তিক। দেশীয়রাজ্য সমূহের পরিকল্পিত বীমা 
জামানত লওয়ার বিধান করা হইতেছে । কোম্পানীসমুহের দান, 
হিসাবপত্র রক্ষা ও ভেলুয়েশন প্রভৃতি সম্পর্কেও নানারূপ কঠোর 
বিধিব্যবস্থা আরোপ করার আয়োজন হইতেছে । কিরূপ কড়াকড়ি 
ভিত্তিতে যে এসমস্ত রচিত হইতেছে ত্রিবাঙ্কোর, রাজ্যের নৃতন বীমা 
আইনটিই তাহার প্রধান দৃষ্টাম্ত। এ আইনে বিধান দেওয়া 
হইয়াছে যে, যে সব বৃটিশ ভারতীয় বীমা কোম্পানী ত্রিবাক্কোর 
রাজ্যে বীমার কাজ করিতেছে তাহাদিগকে চারি বৎসর সময়ের মধ্যে 
ছুই লক্ষ টাকা এ রাজ্যের রাজসরকারে জমা দিতে হইবে এবং প্রত্যেক 
কোম্পানীকে ত্রিবাঙ্কোর রাজ্যের সিকিউরিটিতে নির্দিষ্ট পরিমাণে স্থিত 
লগ্নি রাখিতে হইবে। তাহা ছাড়া ত্রিবাঙ্কোর রাজ্যে সংগৃহিত কার্য্যের 
স্বতন্ত্র হিসাব রাখিতে হইবে ও স্বতন্ত্র ভেলুয়েশন করাইতে হইবে । নূতন 


ভারতীয় বীমা আইনের বিধান অনুসারে বৃটিশ . ভারতের জীবন বীমা 


কোম্পানীসমূহের নিকট হইতে ২ লক্ষ টাকা পরিমাণে আমানত 
গ্রহণের নিয়ম কার্যকরী হইয়াছে । এই অবস্থায় বিভিন্ন দেশীয় 
রাজ্য আইন করিয়া যদি আবার তাহাদিগের নিকট হইতে বত 
ভাবে সমপরিমাণ টাকা আমানত দাবী করিতে থাকে তবে অনেক 
ভারতীয় কোম্পানীর পক্ষেই যে দেশীয় রাজ্যগুলিতে বীমা ব্যবসায় 
পরিচালনা করা কঠিন হইয়া দাড়াইবে তাহা সহজেই বুঝা যায়। 
বীমাকারীদের প্রদত্ত অর্থের নিরাপত্তার জন্য নৃতন আইন অনুসারে 
ভারত সরকার বর্তমানে প্রত্যেক কোম্পানীর নিকট হইতে অধিক 
‘ পরিমাণে আমানত গ্রহণ করিতেছেন । কোম্পানীসমূহের দাদনী তহবিল 
ও শতকরা,৫৫ ভাগ পরিমাণে সরকারী ও আধাসরকারী সিকিউরিটিতে 
নিয়োগ করা বাধ্যতামূলক হইয়াছে । এই অবস্থায় ভারতবর্ষেরই 
কোন দেশীয় রাজ্যের পক্ষে ভারতীয় বীমা কোম্পানীর নিরাপত্তা 
বিধানের জন্য নূতন করিয়া অনুরূপ বিধান বলবৎ করিতে যাওয়া 


অবৈধ না হইলেও অনাবশ্যক বলা চলে। কাজেই সে হিসাবেও ' 
দেশীয় রাজ্যের কর্তৃপক্ষদের বর্তমান মনোবৃত্তির একটা পরিবর্তন, 


হওয়া দরকার। | 

কিছুদিন পূর্ব্বে ইণ্ডিয়ান লাইফ এসিওরেন্দ অফিসেস্‌ 
এসোসিয়েসন ও ইণ্ডিয়ান ইন্সিওরেন্দ ইনষ্টিটিউট দেশীয় রাজ্য 
সমূহের পরিকল্পিত নূতন বীমা আইনের উপরোক্ত কতকগুলি অহেতুক 
রকম কড়াকড়ি বিধানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া 
সুপারিন্টেপ্ডেন্ট অব ইন্সিওরেন্সের নিকট বিবৃতি প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
এঁ বিবৃতি এখন পৰ্য্যন্ত স্ুপারিণ্টেণ্ডে্ট মহোদয়ের বিবেচনাধীন 
আছে। যাহা হউক আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম ইণ্ডিয়ান লাইফ 
অফিসেম্‌ এসোসিয়েসন হইতে মিঃ এস, বি, কার্ডমাষ্টার ও মিঃ কে, 
সি, দেশাই সম্প্রতি ত্রিবাঙ্ধোর রাজ্যের দেওয়ানের সহিত দেখা করিয়া 
ওঁ 'রাজ্যের নূতন বীমা আইনের কতকগুলি কড়া বিধান অনেক 
পরিমাণে শিথিল করিতে সমর্থ হইয়াছেন। দেওয়ান বাহাদুর কথা 








জাতি জেজ্র কাজি UT ভিভা 
সমূহের নিকট হইতে ৫০ হাজার টাকার বেশী আমানত লওয়া 
হইবে না। স্বতন্ত্র হিসাবপত্র রক্ষা ও স্বতন্ত্র ভেলুয়েশন করা 
সম্পর্কিত প্রস্তাবও উঠাইয়া লওয়া স্থির হইয়াছে। এই আপোষ 
ব্যবস্থার অনুকরণে অচিরে অন্যান্য রাজ্যের পরিকল্পিত বীমা আইন 
সম্বন্ধেও একটা সুমীমাংসা হয় ইহা খুবই বাঞ্চনীয় । " . 

সম্প্রতি ভারতে শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে ১৯৩৭-৩৮ সালের ' 
সরকারী রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। শিক্ষা দীক্ষার দিক 
দিয়া ভারতবর্ষের লোক যে আজ পর্য্যন্ত কতদূর পশ্চাৎপদ্ রহিয়াছে 
এঁ রিপোর্ট পাঠ করিলে তাহা অনেকটা উপলদ্ধি করা যায়। 
আলোচ্য রিপোর্টে প্রকাশ গত ১৯৩৭-৩৮ সালে বৃটিশ ভারতে- 
(ব্ৰহ্মদেশ বাদে) মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ৫'৩৮ ভাগ স্কুল | 
কলেজে অধ্যয়ন কার্য্যে রত ছিল। পুরুষদের তুলনায় নারীদের ' 
স্থান ছিল বেশী পরিমাণ _শোচনীয়। আলোচ্য বৎসরে ভারতে. 
মোট সংখ্যক পুরুষদের ভিতর শতকরা ৭৮৭ জন স্কুল কলেজে 
অধ্যয়ন করিত। অপরদিকে দেশের নারীদের মোট সংখ্যার 
শতকরা ২'৩১ ভাগ মাত্র এরূপ শিক্ষায় রত ছিল। আধুনিক যুগে 


জগতের সভ্যদেশ মাত্রেই শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ জোর দেওয়া: 


হইতেছে । সরকারী উৎসাহ তৎপরতা নিয়োজিত হওয়ার ফলে প্রায় 
সর্বত্রই বিপুল সংখ্যক লোক শিক্ষা দীক্ষায় উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। ' 
আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রে মোট জন সংখ্যার শতকরা ২৩৭ ভাগ, ' 
ইংলণ্ডে শতকরা ১৮৮ ভাগ, কানাডায় শতকরা ২৪'৪, জার্শ্মাণীতে. 
শতকরা ১৬:০৭ ভাগ, ফ্রান্সে শতকরা ১৫৩ ভাগ ও জাপানে শতকরা. 
১৯ ভাগ-স্থুল কলেজে শিক্ষা লাভ কুরিতেছে। এ সমস্ত দেশের * 
অনেকগুলিতেই মোট জনসংখ্যার খুলনায় শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা 
৯০ ও তাহার উর্ধে পৌছিয়াছে। সেইস্থলে ভারতে মোট জনসমষ্টির , 
শতকরা ৮ ভাগ মাত্র লেখাপড়া শিখিয়াছে এবং বর্তমানে শতকরা, 
৫'৩৮ ভাগ মাত্র স্কুল কলেজে অধ্যয়ন করিতেছে । জাতীয় জীবনে 
শিক্ষার দীক্ষার পরম আঁবশ্যকথা উপলব্ধি করিয়া জগতের প্রত্যেক * 
উন্নতিশীল দেশ এ বাবদ ক্রমেই অধিক পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিতেছে । 
্রাপ্তব্য হিসাব দৃষ্টে জানা যায় ইংলণ্ডে শিক্ষাবাবদ লোকের মাথাপিছু, 
সরকারী ব্যয়ের বাৎসরিক পরিমাণ ৩২ টাকা, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র 
৬৫ টাকা, ক্যানাডায় ৪৮ টাকা ও জাপানে ১১ টাকা । ভারতবর্ষের . 
গত ১৯৩৬-৩৭ সালে জনসাধারণের শিক্ষাবাবদ সরকারীভাবে মোট 
২৮ কোটি টাকা ব্যয়, করা হইয়াছিল! -আলোচ্য বর্ষে ওঁ ব্যয়ের 
পরিমাণ ২৭ কোটি টাকা পর্যন্ত হাস করা হইয়াছে। উহাতে 
ভারতবর্ষে শিক্ষা বাবদ লোক পিছু সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ* দাড়ায় 
১ টাকারও, কম।, শিক্ষার দিক দিয়া এদেশবাসীদের বর্তমান 
পশ্চাৎপদ অবস্থা কাটাইয়া উঠিতে হইলে ভারতের কেন্দ্রিয় ও 
প্রাদেশিক গভর্ণমেপ্টসমূহের পক্ষে এঁ বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত: 
হওয়া একান্ত প্রয়োজন । ৃ 

সরকারী বাজেট সম্বন্ধে যে সমস্ত পূর্ব্বাভাষ বা ভবিষ্যদ্বাণী করা 
হইয়া থাকে তাহা কোনও কোনও ক্ষেত্রে অভিসন্ধিমূলক হওয়া বিচিত্র 
নয়। কিন্তু 'সম্প্রতি বোস্বাইয়ের শেয়ার বাজারে ভারতসরকারের 
আগামী বাজেট সম্বন্ধে যে কাণাঘুষা চলিতেছে বর্তমান অবস্থা 
বিবেচনায়, তাহা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তথায় গুজব 
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একটী ট্যাক্স ধাৰ্য্য করা হইবে । আরও প্রকাশ' যে এই গুজব . 


ইতিমধ্যেই বিভিন্ন শেয়ারের মূল্যে প্রভাব স্থষ্টি করিতেছে। যুদ্ধ- 
বিগ্রহ প্রভৃতি জাতীয় সঙ্কট উপস্থিত হইলেই এবং সরকারী ব্যয় 
নিৰ্ব্বাহ করা কঠিন হইলেই এই সমস্ত কর ধার্য করিবার প্রথা আছে। 
বিগত মহাযুদ্ধের, সময়ে ইংলণ্ডে অতিরিক্ত লাভের, উপর ট্যাক্স ধার্য্য 
হইয়াছিল। ভারতবর্ষে বর্তমান অবস্থায় এইরূপ ট্যাক্স ধার্য্য 
' করার যৌক্তিকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। দ্বিতীয়ত; এই কর 
সম্পর্কে প্রতিনিয়তই নানা দিক দিয়া জটিলতার স্থষ্টি হইয়া থাকে 
এবং এই কারণেই ইংলণ্ডে এই ট্যাক্স পরিত্যক্ত হয়। বর্তমান 


* অবস্থায় ভারতবর্ষে অতিরিক্ত লাভের উপর ট্যাক্স ধার্য্য করার নীতির ' 


বিরুদ্ধে বলা যায় যে দেশের শিল্প. ব্যবসা এখনও অনুন্নত। নূতন 
আয়কর আইন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষেও দুর্বল বোঝা 
* চাপাইয়া দিয়াছে । চটকল, লৌহ ও ইস্পাত "শিল্প এবং কয়েকটা 
ব্যতীত আর কোন শিল্পেই লাভের পরিমাণ তেমন বৃদ্ধি 
পাইতেছে না। কাজেই এই ট্যাক্সের খাতে আশানুরূপ আয় হওয়ার 
সম্ভাবনা নাই। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধ আরম্ভ হওয়া মাত্রই গবর্ণমেণ্ট সর্বত্র 
পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং গবর্ণমেন্ট প্রথম হইতে 
নিয়ন্ত্রিত মূল্যেই যুদ্ধের সাজসরঞ্জামাদি ক্রয় করিতেছেন। ' তৃতীয়তঃ 
“অতিরিক্ত” লাভের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হইলে একটা স্বাভাবিক 
লাভের হারও (standard rate) নির্দিষ্ট করিতে হয়। কোন্‌ 
সময় হইতে এই স্বাভাবিক পরিমাণ ধরা হইবে? মাত্র পাঁচ মাস 
' যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। : কিন্তু এই সময়ের মধ্যে বহুবিধ পণ্যের 'মূল্যই 
১৯১৪ সালের পূর্বের মূল্যের সমকক্ষ হয় নাই। নীতি হিসাবে 
আমরা অতিরিক্ত লাভের উপর” রুরধাধ্য. করার বিরোধী ' নহি! 
ফোন শিল্প জাতীয় সঙ্কট কিংবা কোন অভাবনীয় ঘটনার সুযোগ 
নিয়া চাহিদা ও যোগানের তুলনীয় অতিরিক্ত লাভ করিতে থাকিলে 
রাষ্ট্র এই লাভের অংশ গ্রহণ 'করিতে পারেন। কিন্ত সকল প্রকার 
শিল্পবাণিজ্যেই অত্যধিক' লাভ হইতে থাকিবে এরূপ ধারণা, করা 
যেমন অসঙ্গত তেমনি: সকল প্রকার শিল্পব্যবসায়কেই লাভের উপর 
ট্যাক্স দিতে বাধ্য করা অযৌক্তিক। বর্তমান যুদ্ধে এই নীতি 
ধিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে এবং ইংলণ্ডের গত বাজেটে একমাত্র 
অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের কারখানাসমূহের পক্ষেই অতিরিক্ত লাভেই’ উপর 


কর ধাধ্য হইয়াছে । 
| জাহাজ নিৰ্ম্মাণ শিল্প 
বর্তমান সময়ে এদেশের' পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় যে সব বৃহৎ ও 


মৌলিক শিল্পের নাম করা যায় তাহার মধ্যে জাহাজ নির্শ্মাণের শিল্প 


অন্যতম । জাতীয় জাহাজী ব্যবসায় ভালরকম- গড়িয়া না উঠিলে 
কোন দেশের বহির্ববাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্য প্রকৃষ্ট উন্নতির পথে অগ্রসর 
হইতে পারে না। আর জাতীয় জাহাজী ব্যবসা গড়িয়া তোলার 
পক্ষে দেশে জাহাজ নিশ্মাণের শিল্প স্থাপিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন । 
এই অবস্থায় সুবিখ্যাত সিদ্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেসন কোম্পানী 
কলিকাতায় একটি জাহাজ নিন্মান স্থলী প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়াছেন 


নিয় আমরা বিশেষ.সুখী হইলাম । প্রকাশ সিন্ধিয়া কোম্পানীর 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ ওয়ালটাদ হিরাটাদ ভারত সরকারের -বাণিজ্য 
সচিব স্তার এ, রামস্বামী য়ারের সহিত ইতিমধ্যে সেজন্য এই 
সহরে একটি উপযুক্ত স্থানও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। বর্তমান 
সঙ্কল্প ও আয়োজন উদ্যোগের ফলে যদি শেষ পধ্যস্ত জাহাজ নিন্মীণের 
একটি স্থায়ী কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় তবে এদেশের পক্ষে তাহা খুবই 
ভরসার কথা সন্দেহ নাই। 

ভারতের উপকূল বাণিজ্য ও রপ্তানী বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য 
দেশীয় জাহাজী ব্যবসায়ের প্রচলন অদ্যাপি বিশেষ কিছু' হয় 


নাই। সমুদ্রপথে বিদেশের সহিত ভারতের যে বিপুল পরিমাণ মাল 


পপ 


পত্র আদান প্রদান, হয় তাহার শতকরা ৯৮ ভাগ ও (উপকুলবর্ বন্দর 
১৮৮ ৮৬ ভাগ বিদেশী 

বহন করিয়া থাকে । উহাতে প্রতিবৎসর 
জিপি RCo যায়। 
আজ এদেশে জাহাজ নির্মাণের সুব্যবস্থা হইলে উপরোক্ত জাহাজী 
ব্যবসায়ে দেশীয়দের অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হইতে পারে । দেশের 
অভ্যন্তরে জাহাজ চলাচলের উপযুক্ত জলপথের অভাব নাই। দেশে 


জাহাজ নিৰ্ম্মাণ আরম্ভ হইলে দেশী জাহাজের সাহায্যে জলপথে ব্যবসা 


বানিজ্যের প্রসার সুবিধাজনক হইয়া উঠিবে। বাঙ্গলা দেশের 
অভ্যন্তরে বারমাস জাহাজ চলিতে পারে এরূপ নদী পথের দৈধ্য ১৫ 
হাক্ঞার মাইল। কিন্তু সুদূর অতীতে জ্ঞাহা্তী ব্যবসায়ে এ প্রদেশের 
কন্মোছ্ভম ইতিহাস প্রসিদ্ধ হইলেও বর্তমানে এ বিষয়ে কোন রকম 
উল্লেখযোগ্য তৎপরতা আর দেখা যায় না। কলিকাতায় ক্তাহাঙ্ত 
নিশ্মাণের কারখানা স্থাপিত হইলে তৎসঙ্গে বাঙ্গালা দেশে জাহাজী 
ব্যবসায় গড়িয়া তুলিবার দিকে উদ্যোগী ব্যক্তিদের দৃষ্টি নিয়োজিত 
হইবে বলিয়াই আমরা আশা করি। সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেসন 
ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য কৃতকাধ্যতা দেখাইয়াছেন । এক্ষণে.যদি তাহারা 
দেশে জ্ঞাহাজ নিম্মাণেরও সুব্যবস্থা করিতে পারেন তবে দেশবাসীর 
নিকট তাহারা আরও বেশী পরিমাণে ধন্যবাদার্হ হইবেন । 


অর্থ-সচিবের বেতার বক্তৃতা ' 

সম্প্রতি নয়াদিল্লীর বেতার কেন্দ্র হইতে ভারত সরকারের 
অর্থসচিব স্যার জেরেমী' রেইসম্যান্‌ ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
বর্তমান যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে এক বক্তৃতা! দিয়াছেন। তাহার 
বন্তৃতার স্থুল মর্ম এইরূপ যুদ্ধের ফলে কৃষিপশ্যের মূল্য বৃদ্ধি 
হইয়া কৃষকের আয়. বাড়িলে পণ্য মূল্য বৃদ্ধি হেতু সহরাঞ্চলের 
জনসাধারণের বিশেষ অসুবিধা হইবে। আমদানী হ্রাস হওয়ায় 
ভারতে শিল্লোন্নতির সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের 


N\ 


কর্মক্ষমতা ( দi০en০y ) বৃদ্ধি করিলে যুদ্ধাবসানেও এই সুযোগ . 


বহাল থাকিবে। উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির দরুণ পণ্যমূল্য বৃদ্ধি স্বাভাবিক 
হওয়া প্রয়োজন। বর্তমান অবস্থায় কৃষকের যে অতিরিক্ত আয় 


হইবে তাহা অনাবশ্যক 'ভাবে ব্যয় না করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় . 


করিয়া রাখিতে কৃষক সম্প্রদায়ের প্রতি উপদেশ বিতরণ করিয়া ভার 
জেরেমী তাহার বক্তৃতা শেষ করিয়াছেন । 

রর লিক নে শি 
নিরাশ হইয়াছি। তিনি যে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন যুদ্ধ 
আরস্ত হওয়ার পর বিভিন্ন সংবাদপত্রে, সভাসমিতিতে এবং ব্যক্তি- 
বিশেষের বিবৃতিতে এই সমস্ত কথা বহুবার আলোচিত হইয়াছে । 


- তাহার মত দায়িত্বপূর্ণ পদাধিকারী ব্যক্তির মুখে এই সমস্ত পুরাতন 


কথার পুনরাবৃত্তি কেহ আশা করে নাই। অর্থসচিব বেতারবক্তৃতা 
দিবেন ঘোষিত হইবার পর দেশবাসী ভাবিয়াছিল বর্তমান অবস্থায় 


ভারতীয় মুদ্রানীতি, শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভারত 
সরকার কি নীতি গ্রহণ করিবেন অর্থসচিবের বক্তৃতায় তাহার একটা 


মোটামুটি আভাষ পাওয়া যাইবে । অবশ্য উল্লিখিত বক্তৃতায় অর্থ-, 


সচিব আগামী বাজেটের তথ্য সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিবেন এরূপ কেহ কল্পনা 
করে নাই। 'কিস্ত স্তার জেরেমীর বক্তৃতা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের 
অধ্যাপনা (00153509020, Lecture ) বলিয়া ভ্রম হয়। বিস্ময়ের 
বিষয় যে আমাদের বন্ধু “ডিচার” অর্থসচিবের এই বক্তৃতায় গভীর 
তথ্য নিহিত আছে দেখিতে পাইয়াছেন এবং ১১ই জান্ুয়ারীর 
“ক্যাপিটাল পত্রে” প্রায় পুরা এক কলম মন্তব্য লিখিয়া ফেলিয়াছেন । 
তিনি নাকি এই বক্তৃতায় ১৯৪০-৪১ সালের বাজেটের ইঙ্গিত রহিয়াছে 
আভাষ পাইয়াছেন ! 


হিয়া হাতা জজাচেলারে রা তর 
যাবৎ নানাভাবে মুদ্রাসঙ্কোচের নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। 
যে সময়ে টাকার অভাবে দেশের শিল্প-বাণিজ্য পঙ্গু হইয়া রহিয়াছে' 

এবং দেশের লক্ষ লক্ষ লোক বেকার অবস্থায় অপরিসীম ছুখপ্রানি 
এ করিতেছে সেই সময়ে ইংলতের স্বার্থের খাতিরে তাহারা দেশে 
কৃত্রিম উপায়ে টাকার দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। 
পাউণ্ডের হিসাবে টাকার মুল্য -কমিয়া গেলে ভারতের বাজারে 
ইংলগুজাত জিনিষপত্রের মূল্য চড়িয়া যাওয়ার ও তাহার ফলে উহার 
কাঁটতি হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া গত ১৯৩৮ সালে 
টাকার মূল্য বিশেষভাবে নিম্নাভিমুখী হওয়া সত্বেও ভারতসরকার 
সুদ্রাসন্ধোচ নীতি ছারা তাহা চড়া রাখিবার ব্যবস্থাই করিয়াছিলেন। 
এরূপ কার্ধ্যনীতির ফলে গত ১৯৩৮ জালে দেশে মুদ্রার প্রচলন 
২১ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। ভার্ত- 
সরকারের এই 'প্রকার কার্য্যধারা 'অনেক বৎসর যাবতই কমবেশী 
পরিমাণে বলবৎ দেখা যাইতেছে আর তাহাতে এদেশবাসী যথেষ্ট 
পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছে। 

ভারতবর্ষে রিজার্ভ ব্যা্ স্থাপিত হওয়ার পর হইতে এরূপ আশা 
করা যাইতেছিল যে ও কেন্দ্রিয় ব্যাঙ্চ পণ্যমূল্য, মুদ্রা বিনিময় হার ও 
ব্যবসাবাণিজ্যের গতি প্রভৃতি সমস্ত দিকে দৃষ্টি রাখিয়া দেশের 
আধিক প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থের পরিমাণ সুনিয়ন্ত্িত করিবে। 
কিন্তু ছুখের বিষয় রিজার্ভ ব্যান্ক অহেতুক ধরণের "গোঁড়া নীতি 
আশ্রয় করিয়া সকল দিক দিয়া সরকারী, অর্থ-সক্কোচ নীতির 
পরিপোষকতা করিয়াই চলিয়াছে। ব্যবসাবাণিজ্যের প্রয়োজনে 
উপযুক্তরূপ অর্থ প্রসারণের নীতি অবলম্বন করিবার জন্য দেশের 
লোকের পক্ষ হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের নিকট এ পর্য্যন্ত 
অনেকবার ' দাবী উপস্থিত করা হইয়াছে। কিন্তু তাহারা সে 
বিষয়ে বড় একটা কর্ণপাত করেন নাই। ফলে মুদ্রানীতির মোড় 
"ুরাইয়! মন্দার সময়ে ব্যবসাবাণিজ্য ক্ষেত্রে একটা নূতন উৎসাহ 
' উদ্ভঘম সঞ্চার করিবার চেষ্টা বারবারই - ব্যর্থতায় পরধাবসিত 
হইয়াছে । | 

বর্তমানে ইউরোপে সুস্ধ বী্িয়া যাওয়ায় তাহার স্বাভাবিক 
প্রতিক্রিয়ায় ভারতবর্ষে সাধারণ ভাবে ব্যবসাবাণিজ্যের একটা ক্রমিক 
প্রবৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। সেপ্টেম্বর মাসে বুদ্ধ বাঁধিবার পূর্বে 


বাজারে পাটের যে মূল্য ছিল এক্ষণে তাহা তিনগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি 


পাইয়াছে। পূর্বের তুলনায় তুলা”, গম, তিষি ও ইক্ষু প্রভৃতির 
দামও যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়াছে। পণ্যমূল্য এইভাবে বাড়িয়া 


যাওয়ার দরুণ বর্তমানে একদিকে ব্যবসাঁবাণিজ্যে অধিক পরিমাণে - 


অর্থ নিয়োজিত হইতেছে অপরদিকে সাধারণ চাষী এবং ব্যবসায়ীরাও 
বাজার ও. ফাটকা বাজারের ঝু'কিদারী ব্যবসায়ী মহলেও কাজ 
বারবার যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। ফলে সকল দিক দিয়া টাকার 
বিশেষ রকম দাঁবীদাওয়া অনুভূত হইতেছে । আর তাহাতে স্বাভাবিক 
ভাবেই দেশে মুদ্রার প্রচলন বৃদ্ধি পাইতেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 





হিসাব দৃষ্টে জানা যায় গত ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতবর্ষে চলতি 
নোটের পরিমাণ ছিল যেস্থলে ১৭২ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা, গত ১২ই 
জানুয়ারী তারিখে তাহা বাড়িয়া ২২৭ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা 
দাড়াইয়াছে। তাহা ছাড়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মজুদ রৌপ্য টাকারও ' 
কতকাংশ বর্তমানে দেশের লোকের হাতে চলিয়া আসিয়াছে। গত 
১লা সেপ্টেম্বর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইস্ত্ ডিপার্টমেন্টে ৭৫ কোটি ৮৭ লক্ষ 
টাকা মূল্যের রৌপ্য টাকা মজুত ছিল। গত ১২ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত * 
তাহা কমিয়া ৬২ কোটি '৮ লক্ষ টাকায় দাড়াইয়াছে। এ সমস্ত 
হিসাব দৃষ্টে স্পষ্টতই বুঝা যায় গত সেপ্টেম্বর হইতে এ পর্য্যস্ত ভারতে 
নোট ও রৌপ্য টাকা মিলাইয়া চলতি মুদ্রার পরিমাণ মোট ৬৮ কোটি: 
৭৪ লক্ষ টাকা অন্থুপাতে-বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বৃদ্ধি আপাতঃ দৃষ্টিতে 
বেশী বলিয়া মনে হইলেও দেশে টাকার বদ্ধিত প্রয়োজনের দিক 
দিয়া, বিবেচনা করিলে তাহা যথেষ্ট নয় বলিয়াই মনে হইবে। গত 
১৯৩৮ সালে অন্ুদার সরকারী মুদ্রা নীতির ফলে যে এদেশে 
২১ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা পরিমাণে অর্থ সঙ্কোচিত হইয়াছিল পূর্বে 
আমরা তাহার উল্লেখ ক্ষরিয়াছি। তাহার পরও অনেকবার নানাভাবে 
আরও অর্থ সঙ্কোচিত হইয়াছে। কাজেই চলতি মুদ্রার 'বর্তমান বৃদ্ধি 
একদিকে পূর্র্বকার কমতি কাটাইয়া উঠিবার ও অপরদিকে ব্যবসা- 
বাণিজ্য ক্ষেত্রের নূতন দাবী-দাওয়া মিটাইবাঁর পক্ষে যে: পর্যাপ্ত নহে: 
তাহা খুবই বুঝা যায়। যুদ্ধের সুচনা হইতে দেশে - টাকার, চাহিদু! 
বাড়িয়া চলিয়াছে। কিন্ত রিজার্ভ ব্য কর্তৃপক্ষ তাহা সম্যক উপলব্ধি 
করিয়া অর্থ প্রসারণের কোন স্বেচ্ছাপ্রণোদিত" কার্য্নীতি এখনও 
অবলম্বন করেন নাই । * পৃণ্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে, স্বভাবতই টাকার 
যে টান পড়িয়াছে তাহার অতিরিক্ত কোন অর্থ ও তাহার! 
বাজারে ছাড়িতেছেন না। ইহাতে দেশের ব্যবসাবাণিজ্য বর্তমানের 
সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী” যথেষ্ট পরিমাণে বিস্তৃতি লাভ করিতে 
পারিতেছে না । আমাদের মতে পূর্ব্মকার অর্থ-সক্কোচ নীতি পরিহার 
করিয়া রিজার্ভ ব্যান্কের পক্ষে এক্ষণে ষথাসম্ভব সাক্ষাৎ ভাবে দেশের 
ব্যবসাবাণিজ্যকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হওয়া কর্তব্য । 

সম্প্রতি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক তাহাদের বাধিক সুদের, হার 
এদেশের টাকার বাজারে নূতন এক বিরূপ অবস্থার সুচনা দেখা 
যাইতেছে । কি উদ্দেশ্যে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ এরূপ 
আকশ্মিক ভাবে সুদের হার বৃদ্ধি করিলেন সে বিষয়ে নিশ্চিত কিছু 
জানা যায় নাই। তবে এ সম্বন্ধে বাজারে অনেক' জল্পনা কল্পন! 
চলিতেছে । কেহ কেহ এরূপ বলিতেছেন থে বাজারে বর্তমানে যে 
বেশী পরিমাণে বু"কিদারী কান্ত কারবার চলিতেছে টাকা কর্জ্ছ দানের 
সুদের হার বাড়াইয়া দিয়া তাহার পথে বাঁধা স্থষ্টি করাই ইম্পিরিয়াল 
ব্যাঙ্কের বর্তমান কার্ধ্যনীতির উদ্দেশ্য ইহা খুবই সম্ভব রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
কর্তৃপক্ষের সহিত পরামর্শ করিয়াই ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ 
বর্তমান পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন। এরূপৎ শুনা যাইতেছে যে 
সুদের হারের চড়তি সম্বন্ধে যদি দেশে তেমন কোন বিরাদ্ধ সমালোচনা 

(১০১৭ পৃষ্ঠায় ত্রষ্টব্য ) 


প্রায় বিশ বৎসর পূর্বেবে ভারতে বিদেশী মূলধনের সমস্তা সম্পর্কে 
চিন্তাশীল জননায়কদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। ফিস্‌কেল কমিশন 
(Indian Fiscal Commission 1921-22) এবং উট 
ক্যাপিটেল কমিটী (External Capital Committee 19 
কর্তৃক ভারতে বিদেশী মূলধনের প্রশ্ন বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। 
ভারতীয় শিল্পে সংরক্ষণ দেওয়ার নীতি গৃহীত হইবার পর এই বিদেশী 
মূলধনের সমস্তা সম্পূর্ণ নূতন আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 
রক্ষণ শুক্ষের সুযোগ নিয়া বিদেশী মূলধন এবং কর্তৃত্বে দেশের 
অভ্যন্তরে নূতন নূতন বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইতেছে 
প্রতিষ্ঠান সমূহ 
ইহাদের প্রবল প্রতিযোগিতায় উন্নতি দূরে থাকুক, অনেক ক্ষেত্রে 
ce বিদেশী প্রতিষ্ঠান 


আইন সভার বাজেট অধিবেশনে কংগ্রেস দল প্রস্তাব করেন যে 
ভারতে বিদেশীদের ছারা প্রতিষ্ঠিত যে সমস্ত কোম্পানী বা ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠানের মূলধনের ' অধিকাংশ ভারতবাসীর নিকট হইতে সংগৃহীত 
হইবে না এবং যে সমস্ত কোম্পানী বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক 


*বোর্ডে ভারতীয়দের মধ্য হইতে অধিকাংশ সদস্য গ্রহণ করা হইবে না , 


সেই সব কোম্পানীর প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিয়া দিতে বড়লাটকে অনুরোধ 
করা হউক । বলা বাহুল্য প্রস্তাবটা আলোচনাতেই পর্য্যবসিত হয়। 
॥ কেন্দ্রীয় আইন সভার বিগত শারদীয় ১ অধিবেশনেও কংগ্রেস দলের 
মিঃ গ্যাডগিল ভারতে প্রতিষ্ঠিত বিদেশী রক্ষণ 
গুক্ষের সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হউক বলিয়া অনুরূপ একটা 
প্রস্তাবের নোটাশ দেন। কিন্তু উহার আলোচনার অনুমতি পর্য্যন্ত 
দেওয়া হয় নাই। 'বিদেশী মূলধনের সমস্যা সম্পর্কে বহুকাল যাবত 
দেশে আন্দোলন চলিতেছে। কিন্তু কি পরিমাণ বিদেশী মূলধন 
ভারতবর্ষের শিল্প, ব্যবসায়ে এবং সরকারী ও বেসরকারী খণ হিসাবে 
থাটিতেছে এ পর্য্যন্ত তাহার কোন নির্ভরযোগ্য হিসাব প্রকাশিত হয় 
নাই। অবশ্য এই তথ্য নির্ণয়ে নানাবিধ অসুবিধা রহিয়াছে । যাহা 
হউক, ভারতে বিদেশী মূলধনের পরিমাণ সম্বন্ধে জনসাধারণকে একটা 
মোটামুটি আভাষ দেওয়াই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ৷ 


১৯৩৫-৩৬ সালের যৌথ কোম্পানীসমূহের রিপোর্টে প্রকাশ 
ভারতের বাহিরে সমিতিভুক্ত কিন্তু ভারতবর্ষে ব্যবসা চালাইতেছে 
এইরূপ ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, জাহাজী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, রেলওয়ে, 
ট্রাম কোম্পানী, শিল্প এবং অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, চা-কোম্পানী, 
“কয়লা এবং স্বর্ণথনি প্রতিষ্ঠান, চট ও রে কল, জমিদারী, শর্করা 
শিল্প এবং বিবিধ কোম্পানীসমূহের গত আদায়ী মূলধনের 
পরিমাণ ৭৩ কোটা ৬০ লক্ষ পাউণ্ড এবং ইহাদের ডিবেধার দ্বারা 
, গৃহীত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১৪ কোটা ২০ লক্ষ পাঁউণ্ড_ 
কাজেই ইহাদের সাকুল্য মূলধনের পরিমাণ ছিল ৮৭ কোটী ৮০ 
লক্ষ পাঁউ্ড। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের 
কোন কোনটার প্রধান আফিস ভারতের বাহিরে এবং ভারতের 
বাহিরে কোন কোনটার এক বা ততোধিক শাখা অফিস 
আছে। কাজেই ইহাদের আদায়ী মূলধন কিংবা ভিবেঞ্চার দ্বারা 
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গৃহীত মূলধনের সবটাই যে ভারতে খাটিতেছে এরূপ ধারণা করা 
অসঙ্গত। দ্বিতীয়তঃ ভারতের বাহিরে সমিতিভুক্ত (Incorporated) 
হইলেও কোন কোন কোম্পানীতে বহু ভারতীয় অংশীদার আছেন। 
চটকল সমূহই ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তৃতীয়তঃ যৌথ কোম্পানী- 
সমূহের রিপোর্টে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান সমূহকে (Private Firms) 
বাদ দেওয়া হইয়াছে! এবং এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা.কর্তব্য যে 
ভারতবর্ষে রেঞ্জেষ্টারীকৃত বহু ৫প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বিদেশীয়দের 
হাতে রহিয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় কারণে বিদেশী মূলধনের 
পরিমাণ হ্রাস পাইবে এবং তৃতীয় কারণে বিদেশী মূলধনের পরিমাণ 
আরও বৃদ্ধি পাইবে । এই হিসাবে. শিল্প বাণিজ্যে নিযুক্ত বিদেশী 
মূলধনের পরিমাণ আমরা প্রায় ৮০ কোটী পাউণ্ড ধরিয়া নিতে পারি। 
শিল্প ব্যবসায়ে নিযুক্ত বিদেশী মূলধন ব্যতীত ভারত সরকার, 
রেলওয়েসমূহ, বিভিন্ন পোর্টট্রাষ্ট এবং মিউনিসিপ্যালিটাসমূহও বিদেশ 
হইতে বহু টাকা খণ গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রতি বৎসর বহু অর্থ 
ইহাদিগকে সুদ বাবদ বিদেশে প্রেরণ করিতে হয়। ১৯৩৬ সালের 
৩১শে মার্চ তারিখে ভারত গবর্ণমৈন্টের বৈদেশিক [ুখণের পরিমাণ 
ছিল ৩৭ কোটা ৬০ লক্ষ পাউণ্ড। ভারত সরকারের খণ ব্যতীত 
পোর্ট ট্রাষ্ট, মিউনিসিপ্যালিটা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহের খণের পরিমাণ 
সম্বন্ধে তথ্য, পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ইহাদের খণ ছাড়াও ভারত- 
সরকারের বৈদেশিক খণ এবং ভারতের শিল্প বাণিজ্যে নিযুক্ত বিদেশী 
মূলধণের পরিমাণ ধ্রীড়াইতেছে প্রায় ১১৭ কোটা "পাউণ্ড। পোর্ট 
ট্রাষ্ট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের খণ বিবেচনা করিলে ইহার :পরিমাণ আরও 
বৃদ্ধি পাইবে। বর্তমানে রক্ষণ শুক্কের সুবিধা গ্রহণের নিমিত্ত বিদেশী 
মূলধনে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান দেশের অভ্যন্তরে স্থাপিত হইতেছে 
তাহাদের এক একটার মূলধন কোটি কোটি টাকা । কাজেই সমষ্টিগত 
ভাবে ভারতে বিদেশী মূলধনের পরিমাণ যে অন্ততঃ ১২০ কোটি 
পাউণ্ডের কম হইবে না এরূপ ধারণা করার হেতু আছে। 

এক্ষণে, ভারতবর্ষে বৈদেশিক মূলধনের পরিমাণ সম্পর্কে অন্যান্ত 
যে সমস্ত মতামত ব্যক্ত হইয়াছে তাহাও বিবেচনা করা যাউক। 


"ইণ্ডিয়ান ষ্টেটুটারী কমিশন সমীপে এসোসিয়েটেড চেস্বার্স অব কমার্স 


যে স্মারকলিপি পেশ করিয়াছেন তাহাতে উক্ত প্রতিষ্ঠান ভারতে 
বিদেশী মূলধনের সাকুল্য পরিমাণ ১০০ কোটী পাউগ্ডের কাছাকাছি 
বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভারত-সরকারের ভূতপূর্ব্ব 
অর্থসচিব স্তার জর্জ সুষ্টার এবং অধ্যাপক ফিগুলে সিরাস্‌ এই হিসাব 
স্বীকার করেন নীই। অধ্যাপক ফীগুলে সির্যাসের মতে ভারতে বিদেশী 
মূলধনের পরিমাণ প্রায় ৫০ কোটা পাঁউণ্ড। কিন্তু ভারত-সরকারের 
বৈদেশিক খণ এবং যৌথ কোম্পানীসমূহের আদায়ী এবং ডিবেঞ্চার 
দ্বারা গৃহীত মূলধনের যে হিসাব প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে অধ্যাপক 
সিরাসের, হিসাব সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ 
পোটন্রাষ্ট এবং মিউনিসিপালিটা সমূহের খণ, ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান এবং 
( ১০১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 


ভারতের অর্থ-নৈতিক উন্নতি সাধিত হওয়ার পথে একট! বিশেষ 
অন্তরায় এই যে, এদেশে কৃষি ও শিল্প ব্যবসায়ে নিযুক্ত লোকেরা 
সাধারণতঃ তাহাদের বিহিত. স্বার্থ সংরক্ষণ সম্বন্ধে উদাসীন এবং 
নিজেদের ভিতর পারস্পরিক সহযোগিতার বন্ধন স্থাপন করিয়া 
কিভাবে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করিতে হয় তাহারা তাহা জানে 
না। আজব সকল দিক দিয়া যদ্দি' দেশের এঁ সব শ্রেণীর লোকের 
প্রকৃত চৈতন্য ফুটাইয়া তোলা যায় এবং তাহাদের ভিতর যদি প্রকৃত 
সঙ্ঘশক্তি স্থষ্টি করিবার ব্যবস্থা হয় তবে নিজেদের মিলিত চেষ্টা ও 


সাহায্যে বর্তমান অসহায় অবস্থা কাটিয়া উঠা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর' 


হইতে পারে । আর সে বিষয়ে সমবায় আন্দোলনের প্রসারই হইতেছে 
সর্বসম্মত প্রকৃষ্ট উপায়।* কৃষি ও শিল্প ব্যবসায় সম্পর্কিত বহু প্রকার 
অব্যবস্থার প্রতিকারের জন্য জগতের প্রতি উন্নতিশীল দেশেই আজ 
সমবায় নীতি প্রবর্তিত হইয়াছে। সে বিষয়ে ওঁ সব দেশের গভর্ণমেন্ট 
যথেষ্ট উৎসাহ তৎপরতাও দেখাইতেছেন। অন্যান্য দেশের অনুকরণে 
ভারত-সরকার ১৯০৪ সালে একটি সমবায় আইন বিধিবদ্ধ করেন। 
এ আইন দ্বারা এদেশে সমবায় খণদান সমিতি গঠনের অনুমতি 
দেওয়া হয়। তৎপর ১৯১২ সালে এ আইনটি সংশোধন .করিয়া 
দ্শে সকল ধরণের ক্রয় বিক্রয় সমিতি ও উৎপাদন সমিতি গঠনের 
' অনুমতি দেওয়া হয়। প্রতি প্রদেশে সমবায় অন্দোলুনের প্রসার 
সাধনের জন্ত একজন রেজিষ্ট্রারের অধীনে একটি করিয়া সরকারী 
' সমবায় বিভাগও গড়িয়া "উঠে । এদেশের লোকের আধিক 
জীবিকাক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া কৃষি বিষয়ে সকল দিক দিয়া দীর্ঘকাল 
যাবৎ যে অব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে তাহাতে সরকারীভাবে সমবায় 
নীতির প্রসার সম্বন্ধে এরূপ বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ায় 
অনেকেই উহা দ্বারা প্রকৃত সফল পাওয়া, যাইবে বলিয়া আশা 
করিতেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় নানা কারণে এ প্রকার 
আশা ভরসা আজ পথ্যস্তও কার্য্যতঃ বিশেষ কিছু ফলবতী হইয়া 
উঠিতেছে না । বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য দেশে এ 
পর্য্যন্ত সমবায়ের তেমন কিছু প্রসার হয় নাই। কৃষি বিষয়ক 
.যে সব সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাদের সংখ্যাও দেশের 
প্রয়োজনীয়তার অনুপাতে নগন্য । এই অবস্থায় ভারতে সমবায় 
আন্দোলনের সমধিক্‌ প্রসার সাধনের জন্য অবিলম্বে দেশের 
গভর্ণমেন্ট ও জনসাধারণের সমবেত মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া যে বিশেষ 
আবশ্যক তাহা বলাই বাহুল্য ৷ 

ভারত-সরকারের কমার্শিয়াল ইন্টেলিজেন্স এণ্ড ষ্ট্যাটিষ্তিক্স 
বিভাগ হইতে প্রতি বৎসর ভারতের সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে 
একটি করিয়া রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। এদেশে সমবায়ের প্রকৃত 
অগ্রগতি দেখিবার জন্য আমরা সর্বদাই এ রিপোর্টের প্রদত্ত বিবরণ 
উৎসাহের সহিত লক্ষ্য করিয়া থাকি। কিন্তু মামুলীধরণের 'ছোটখাট 
উন্নতির বিবরণ ছাড়া এ রিপোর্টে বিশেষ উল্লেখযোগ্য সম্প্রতি 
অগ্রগতির পরিচয় বড় একটা পাওয়া যায় না। সম্প্রতি ভারতের 





সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে গত ১৯৩৭-৩৮ সালের সরকারী বিবরণ 


প্রকাশিত হইয়াছে। ' বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় গত ১৯৩৬-৩৭ 
সালের তুলনায় ১৯৩৭-৩৮ সালে সমষ্টিগত ভাবে ভারতে সমবায় 
বিষয়ে কিছু উন্নতি হইয়াছে । ১৯৩৬-৩৭ সালে নয়টা বড় দেশীয় রাজ্য 
সমেত সমগ্র ভারতে (ত্রহ্মদেশ বাদে ) সকল শ্রেণীর সমবায় সমিতির 
মোট সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৮ হাজার ৭৮০টি । উহার মধ্যে কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক, প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক ও ব্যাস্কিং ইউনিয়নের সংখ্যা ছিল ৬১১টি, 
সুপারভাইজিং ও গ্যারান্টিং ইউনিয়নের সংখ্যা ৫১২টি, কৃষি সমিতি 
৯৪ হাজার ৪১২টি ও কৃষি ছাড়া অন্য বিষয়ক সমিতির সংখ্যা ছিল 
১৩ হাজার ২৪৫টি। ১৯৩৭-৩৮ সালে প্রথমোক্ত শ্রেণীর সমিতির 
সংখ্যা কিছু হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু বাকি সমস্ত শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানের 
সংখ্যাই কিছু বাড়িয়াছে। আলোচ্য বৎসরে সমস্ত ধরণের সমবায় 
সমিতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া মোট ১ লক্ষ ১১ হাজ্জার ১৩৮টি 
দ্াড়াইয়াছে। এই সমিতির সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে উহাদের সভ্য সংখ্যাও 
এবার বাড়িয়াছে। গত ১৯৩৬-৩৭ সালে সমগ্র ভারতে সমবায় 
সমিতির সভ্য সংখ্যা ছিল ৪৬ লক্ষ. ৪৩ হাজার ৬৩৬ জন । 
১৯৩৭-৩৮ সালে তাহা ৪৮ লক্ষ ৪৯ হাজার ৩০২ জ্রন দীড়াইয়াছে। 
সমবায় সমিতি সমূহের কার্যাকরী মূলধন সম্বন্ধে গত ১৯৩৬-৩৭ 
সালের তুলনায় ১৯৩৭-৩৮ সালে কথঞ্চিৎ উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। 
পর্ব বৎসর সমবায় সমিতি সমূহের সমষ্টিকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল 
৯৯ কোটি ৩৮ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকা । এ বৎসর তাহা ১০১ কোটি 
৫১ লক্ষ ২৬ হাজার টাকায় পরিণত হইয়াছে । সমবায় আন্দোলনের 
এ প্রকার উন্নতি উল্লেখ করিবার বিষয় সন্দেহ নাই । কিন্তু ভারতের 
অর্থনৈতিক প্রগতির দিক দিয়া উহা! প্রয়োজনীয়তার অনুপাতে 
নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই মনে হয় । ভারতের মত বিরাট দেশে" 
গত ৩৫৩৬ বৎসরের চেষ্টায় এ পর্য্যন্ত মাত্র ১ লক্ষ ১১ হাজার 
সমবায় সমিতি স্থাপন সম্ভবপর হইয়াছে এবং এ দেশের অগণিত 
জনসাধারণের ভিতর মাত্র ৪৮ লক্ষ ৪৯ হাজার জন এ পর্য্যন্ত সমবায় 
সমিতির সভ্য হইয়াছে, ইহা. বর্তমানের একটা শোচনীয় অবস্থাই 
নির্দেশ করিতেছে। আর তাহাতে দেশে সমবায় আন্দোলনের 
সম্যক প্রসার সাধনের নিমিত্ত এচিরে সুপরিকপ্পিত, ও সুসন্কল্লিত 
কাধ্যনীতি অবলম্বনের বিশেষ আবশ্যকতাই ব্যক্ত হইতেছে । ' 


ভারতের বর্তমান সমবায় আন্দোলন সম্বন্ধে আর একটা লক্ষ্য 
করিবার বিষয় এই যে এ পর্যন্ত এ বিষয়ে যাহা কিছু অগ্রগতি. 
সাধিত হইয়াছে তাহাও আবার বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশীয় রাজ্যে সমান 
তালে অগ্রসর হয় নাই । এ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের 
তুলনায় বাঙ্গলা প্রদেশের পম্চাত্পদ অবস্থা বিশেষ ভাবে আলোচনার 
যোগ্য । উপরোক্ত কাধ্য-বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য 
১৯৩৭-৩৮ সালে প্রতি ১ লক্ষ অধিবাসীর হিসাবে পাঞ্জাবে ৯১-৫ টি, 
কুর্গে ১৪৯টি, ভূপালে ৯৬৭টি ও গোয়ালিয়রে ১০৫*৮টি সমবায় 
সমিতি ছিল। কিন্তু বাঙ্গলায় প্রতি ১ লক্ষ অধিবাসী পিছু সমবায় 


২. উদ - 


; 
২২শে জ্বানুয়ারী, ১৯৪০]. 


আথিক জগৎ 











সমিতির সংখ্যা ছিল মাত্র ৪৬:১ টি। প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহের 
সভ্য সংখ্যার হিসাবে দেখা যায় আলোচ্য বর্ষে প্রতি হাজার জন 
লোকের ভিতর পাঞ্জাবে ৩৩৬ জন, বোম্বাইয়ে ৩০৪ জন, কুর্গে 
৯২"১ জন ও ত্রিবাক্কৌরে ৩৩'৯ জন এ শ্রেণীর সমিতির সভ্য ছিল। 
কিন্তু সেইস্থলে বাঙ্গলায় প্রতি হাজার জনে সভ্য সংখ্যা ছিল মাত্র 
১৫৭ জন। সমস্ত ধরণের সমবায় সমিতির কার্যকরী মূলধনের 
হিসাবে দেখা যায় গত ১৯৩৭-৩৮ সালে প্রতি লোক পিছু এ শ্রেণীর 
মূলধন যে স্থলে ছিল বোস্বাইয়ে ৮ টাকা, সিন্ধু প্রদেশে ৭/০ আনা, 
পাঞ্জাবে ৭২ টাকা ও আজমীড়ে ৯০/০ আনা, বাঙ্গলায় তাহ! ছিল 
মাত্র ৩৮০ আনা। দীর্ঘ মিয়াদী কৃষি-খণ প্রদানের জন্য জমি 


, বন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপনের দিক দিয়াও বাজলাদেশ, মাদ্রাজ, মধ্য প্রদেশ ও 


বোম্বাইয়ের তুলনায় পিছনে পড়িয়া! রহিয়াছে। ১৯৩৭-৩৮ সালে 
মাদ্রাজে ৯৬টি, মধ্যপ্রদেশে 


সংখ্য। ছিল মাত্র ৫টি। অধিক পরিতাপের বিষয় নানা গলদ ও 
অব্যবস্থার ফলে এ প্রদেশের এই মুষ্টিমেয় সমবায় সমিতি ও জমি 
বন্ধকী ব্যাক্কগুলির অস্তিত্ও আজ বিশেধভাবে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। 
পূর্ববকৃত দাদনী টাকা অনাদায়ী হইয়া পড়ায় নূতন ভাবে খণ 
প্রদান করা দূরে থাকুক অনেক সমবায় সমিতির পক্ষে টাকা 
_আমানতকারীদের দেয় সুদ সঙ্গুলন ও আবশ্যকীয় খরচপত্র নিৰ্ব্বাহ 
করা আজ কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে। এই অবস্থায় অচিরে বাঙ্গলার 
সমবায় সমিতিগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিবার ব্যবস্থা করা না হইলে 
,এ প্রদেশে সমবায়ের অগ্রগতি বিশেষভাবে প্রতিহত হইবে। 

উপরে বাঙ্গলার সমবায় সমিতিগুলির যে দুরবস্থার কথা বলা 
হইল কিছু কম পরিমাণে হইলেও এ দুর্দশা বর্তমানে ভারতের অন্য 
অনেক প্রদেশের সমবায় সমিতিসমূহেই ক্রমে ক্রমে প্রত্যক্ষ হইয়া 
উঠিতেছে। এ দেশের সমবায় সমিতিসমূহের একটি বিশেষ গলদ 
এই যে মূলতঃ কেবল টাকা দাদন কাধ্যেই উহারা উহাদের কাধ্য- 
ধারা সীমাবদ্ধ করিয়া রাঁখিয়াছে । দেশে কৃষকদের হাতে কৃষিকার্য্য 


- চাঁলাইবার উপযোগী মূলধণের অভাব সাধারণতঃ যেরূপ লক্ষিত হইয়া 


থাকে তাহাতে দেশের কৃষিকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য এ শ্রেণীর 
প্রণদানের প্রয়োজনীয়তা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু তাই 


* বলিয়া উহাই এ দেশে সমবায় আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া 


উচিৎ নয়। এদেশে কৃষকদের হস্তস্থিত জমির পরিমাণ যেরূপ 
কম এবং অন্য সমস্ত দিক দিয়াও তাহাদের আয়ের সংস্থান যেরূপ 
সীমাবদ্ধ তাহাতে কেবলমাত্র ঞ্কণ প্রদানের কার্য্যনীতি দ্বারা তাহাদের 
আধিক উন্নতি সম্ভবপর করিয়া তোলা যাইবে না। বরং ইহাতে 
প্রদত্ত টাকা ফেরৎ পাওয়ার পথে বিশ্ব উপস্থিত হইয়া শেষ পধ্যস্ত 


সমবায় সমিতিসমূহের বিস্তর 'ক্ষতি হইবে। কৃষিজ্কাত পণ্যের 


উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সেচ ব্যবস্থা, উন্নত ফসলের বাঁজ সরবরাহ, 
প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির যোগান এবং অপর দিকে উৎপন্ন ফসল 
বিক্রয়ের স্ুবন্দোবস্ত ছারা কৃষকদের আয় উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি 
করা যাইতে পারে । আজ্ব দেশের সমবায় সমিতিগুলির কাধ্যধারা 
যদি এসব বিষয়ে সমুচিৎ প্রসারিত করা হয় তবে একদিকে যেমন 
দেশের কৃষকদের প্রকৃত আধিক উন্নতির সংস্থান হইবে অপর দিকে 
তেমনই দেশের সমবায় সমিতিগুলির প্রদত্ত টাকা আদায়ের সহুপায় 
হইয়া তাহাদের প্রকৃষ্ট অগ্রগতির পথও প্রশস্ত হইবে । 


১৯টি ও বোষ্বাইয়ে ১৪টি জমি 
* বন্ধকী ব্যাঙ্ক ছিল, সেইস্থলে বাঙ্গলা দেশে জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের 








(১০০৯ পৃষ্ঠার পর) 

বর্তমানে দেশের অভ্যন্তরে যে সমস্ত কারখানা স্থাপিত হইতেছে 
তাহাদের মূলধনেরও কোন পরিমাণ নির্দেশ করা হয় নাই। 

-ইংলপ্তের কি পরিমাণ অর্থ বিদেশে খাঁটিতেছে স্যার রবার্ট 
কিণ্ডাসলী নামক জনৈক বিশেষজ্ঞ তাহার একটা হিসাব দিতে 
প্রয়াস পাইয়াছেন। স্যার কিণ্ডাস'লীর অভিমত এই যে ভারতবর্ষে 
যে বৃটিশ মূলধন খাটিতেছে তাহার পরিমাণ ৪৩ কোটা ৮০ লক্ষ 
পাউগ্ডের অন্ধিক। লণ্ডন ষ্টক এক্সচেঞ্জে যে সমস্ত কোম্পানীর কাগজ 
বিকিকিনি হয় তাহাদের মূল্য বিবেচনা করিয়াই তিনি এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন। ১৯৩৭ সালে “ইকনমিক জার্নেলের” একটি 


প্রবন্ধে স্তার কিপ্তার্সলী নিম্বলিখিতভাবে তাহার সিদ্ধান্তে 
( লক্ষ পাউণ্ডের সমষ্টিতে ) 
গবর্ণমেন্ট এবং মিউনিসিপালিটার খণ ২৫৬ 
রেলপথ ৮৪ 
পাব্লিক ইউটিলিটী ৭ 
খনি ১২ 
বিবিধ ৭৯ 
'মোট ৪৩৮ 


বিগত ২রা সেপ্টেম্বর লগ্ুনের বিখ্যাত কাগজ “ষ্টেটিষ্ট” একটা 

প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে বেসরকারী ভাবে অনুসন্ধানের ফলে নির্ণীত 

হইয়াছে যে ভারতে বৃটিশ মূলধনের পরিমাণ ১১০ হইতে ১২০ 

কোটী পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১২০০১৩০০ কোটা টাকার কম 
হইবে না। 

॥ পরবর্তী সংখ্যায় এই বিদেশী মূলধনের প্রভাবে ভারতীয় শিল্প 

LRT RE 
| 


= দেশের অর্থ দেশে রাখুন 


দিভন্কান্‌ ইদ্সিএবেশ্ম কোং লিঃ 
কি 
ইউনিভার্মেণিফায়াৰ জেনারেল 


ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
দি ইঙিয়ান গ্লোব ইম্সিএবেশ 
কোম্পানী লিমিটেড 


সর্ধপ্রকার বীমার যে কোন পরিমাণ টাকার 
দায়িত্ব গ্রহণে সমর্থ 

অগ্নিকাগুজনিত ক্ষতিপূরণার্থ বীমা, অগ্ি-বীমা, ভূমিকম্প, 
দাঙ্গাহাঙ্গামা, মোটর ও জাহাজ-বীমা শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ 

ইত্যাদি বীমার কাজ করা হুইয়া থাকে। 

বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন__ 

(সংযুক্ত শাখা ) 

১৩৫নং ক্যানিং ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 


== = 





আমদানী শুষ্কের পরিমাণ 

তারতের/আমদানী স্ুস্কের খাতে ভারত সরকারের প্রতি বৎসর যে 
আয় হুইয়া থাকে তাহা বিশ্লেষণ ' করিয়া সম্প্রতি ভারত সরকারের অর্থ- 
নৈতিক উপদেষ্টা ডাঃ টি, ই, গ্রিগরী একটি স্বারকলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন । 
উহা হইতে জানা যায় যে সাধারণ ব্যবহার্য জিনিষের উপর প্রাপ্ত আমদানী 
শুক্কের পরিমাণই সর্বধিক) তৎপর প্রসাধন দ্রব্যের উপর আমদানী শুক্ষের 
স্থান দেওয়া যায়। সাজ-সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি ও কাচ! মালের উপর 
প্রাপ্ত আমদানী শুক্ধের পরিমাণ সব চাইতে কম বলিয়া জান! যায়। 'বিগত 
১৯২৬-৩৭ সাল পৰ্য্যন্ত দশ বৎসরের হিসাব পরীক্ষা করিয়া উপরোক্ত বিশ্লেষণ 
করা হইয়াছে । উক্ত ন্বারকলিপিতে বলা হইয়াছে যে কেন্ত্রীয় সরকারের 
,ুক্ক বিভাগের আয়ে শতকরা ৫৮ ভাগ এইরূপ আমদানী শুস্কের উপর নির্ভর 
করে) উহা ৩৯ ভাগ পৰ্য্যন্ত হাস পাঁইয়াছিল বটে কিন্ত পুনরায় ৯৯৩৭-৩৮ 
সালে ৫৯ ভাগ পৰ্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ' 


কলিকাতা পোর্ট কমিশনারের এক রিপোর্টে জানা যায় যে গত 
১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাস হইতে ডিসেম্বর পর্্যস্ত কলিকাতায় যে ২১ লক্ষ 
৮৮ হাজার ৭৮৪ টন ওজনের যে সকল বিভিন্পপ্রকার দ্রব্য আমদানী হইয়াছে 
- তন্মধ্যে লবণের পরিমাণ ৩ লক্ষ ৮০ হাজার ৭৬ টন। অনধিক ৩৮ প্রকার 
দ্রব্যের মধ্যে প্রেট্রোল এবং চাউলের স্থান দ্বিতীয় এবং তৃতীয়। উহার 
, পরিমাণ যথাক্রমে ৩ লক্ষ ৪৯ হাজার €৫৭ টন এবং ৩ লক্ষ ৩৪ হাজার 
৯০৫ টন | . 
EE FEE নিন 


গত ১৯৩৯ সালের হিসাব হইতে জ্বানা যায় যে, আমদানীক্ৃত বেতার 
যন্ত্রের উপর প্রাপ্ত শ্ুন্কের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
আলোচ্য বৎসরে এই খাতে আয়ের পরিমাণ ১৯ লক্ষ ২০ হাজার টাকা 
পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসর উহার পরিমাণ ১৪ লক্ষ ৮৪ হাজার 
টাকা ছিল। গত ডিসেম্বর মাসের আয় সর্ব্বোচ্চে ৩ লক্ষ ৭২ হাজার টাকায় 
দীডাইয়াছিল। 

y বাঙ্গলায় পণ্য মুল্য নিয়ন্ত্রণ 

সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকার এক ইন্তহারে জানাইয়াছেন যে, বিগত 
২২শে ডিসেম্বর ও ২৯শে ডিসেম্বর তারিখের সরকারী হন্তাহারে সর্বোচ্চ 
মুল্য নির্ধারণ করিয়া যে সকল দ্রব্যের তালিকা দেওয়া হইয়াছিল গবর্ণমেণ্ট 
তত্ব্যতীত্অন্ত কোন জিনিষের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করেন নাই। ধান, 
চাউল, দেশী চিনি, ঘানির তৈল, আটা ও কয়েকপ্রকার ময়দা ' সম্পর্কে 
ই২শে ডিসেম্বরের ইন্তাহারে যে সকল মূল্য নির্ধারণ করা হুইয়াছিল তাহা 
এ পর্য্যন্ত মূল্য নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনা হয় নাই; তবে অতিরিক্ত লাভ 
গ্রহণ সম্পর্কে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সর্বদাই বর্তমান আছে। গত ২৯ শে 
ডিসেম্বর এবং ৫ই জানুয়ারীর ইস্ভাহারে ঘিএর যে সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করা 
: হইয়াছে তাহা বর্তমান ইন্তাহারে বাতিল বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। 
ইংলণ্ডের গম ক্রয় 


' ইংলণ্ডের রসদ বিভাগের মন্ত্রীর বিবৃতিতে জানা! যায় যে, তাহারা ১৬] লক্ষ 
টন গম ক্রয় সম্পর্কে অস্ট্রেলিয়ার সহিত এক চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে এবং 
তদমুসারে গম প্রেরণের ব্যবস্থা আরম্ভ হইয়াছে। | 


চিনি সম্পর্কে ইংলণ্ডের আত্ম-নির্ভরতা 
ইংলণ্ডের বিটচিনি শিল্পের সমূহ উন্নতি সাধিত হইয়াছে এবং তদঙুসারে 
যুদ্ধরত অবস্থায় প্রয়োজনীয় চিনির অর্ধ পরিমাণ উহা হইতেই পাওয়া যাইবে 
বলিয়া জানা যায়। ১৯৩৯ সালের উৎপন্ন বিটচিনির পরিমাণ € লক্ষ টন 
দড়াইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। প্রতি একর জমিতে প্রায় ৮ টন বিট উৎপন্ন , 

হয়, এবং উহা হইতে প্রায় সাড়ে ছয় টন চিনি পাওয়া যায়। এ 


| হিসাবপত্রের অঙ্ক হইতে “পাই, বর্জ্জন 
সম্প্রতি বেঙ্গল চেম্বার অব. কমার্স ঘোষণা করিয়াছেন যে, চেম্বারের * 
সদকুতুক্ত ৯১৪টি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং ৯টি এসসোসিয়েট মেম্বার তাহাদের 
পরস্পরের মধ্যে পাই" ব্যবহার বর্জন করিয়া চলিবেন। এই সকল সমস্ত 
শ্ৰেণীভূক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ এইরূপ মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন যে তাহারা 
লেন-দেন সম্পর্কে ছয় পাইএর উপরে হইলে এক আনা বলিয়া ধরিবেন 
এবং উহার কম হইলে তাহা! ত্যাগ করা হইবে। এইরূপ ব্যবস্থা সম্পর্কে 
নাকি ব্যবসায়ী মহলের শতকরা ৮৭'৭ জন এক মত । 
মন্ত্রী সভায় বাজেট আলোচনা 
গত ৯ই,১০ই এবং ১১ই জময়ারী বাঙলা সরকারের আগামী বাজেট 


সম্পর্কে আলোচনার জন্ত মন্ত্রীগণের বৈঠক হয়। বাঙ্গলার লাট উক্ত বৈঠকে 
সভাপতিত্ব করেন বলিয়া জানা যায়। 


কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যা্ক 


হেড অফিস ; কুমিল্লা স্থাপিত : ১৯২২ ইং 





৫১৭৭০০০২ টাকার উপর 
রিজার্ভ (গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটিতে ষ্কস্ত) ৬৫৮১০০০২ » % 
নগদ তহবিল ও গভর্ণমেন্ট 

দিকিউরিটিতে ন্য্ত—- ৬২১০০১০০০২২ গু » 
ডিপজিট-_ ১৪৫৪৮৩১০০০২ % 


(হিসাব ৩১/৯২।৪৫ বাং ১৪৪৩৯ ইং) 
প্রথমাবধি শতকরা ১২।০ বা তদূর্ধ হারে ভিভিডেও দিয়া আসিতেছে । 


শাখাসমূহ 
' কলিকাতা (১০, ক্লাইভ স্্ীট ), দক্ষিণ কলিকাতা ( ১৩৯বি, 
রসা রোড ), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, টাদপুর, 
পুরাণবাজার, চট্টগ্রাম, বক্সিরহাট (চট্টগ্রাম), বরিশাল, 


বিদেশী বিনিময়সহ সকলপ্রকার ব্যাঞ্চিং কাৰ্য্য করা হয় 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর_-ডাঃ এস,' বি, দত্ত, এম-এ, 
পি-এইচ-ডি ( ইকন ) লগ্ুল, ব্যারিষ্টার-সন্যাট-ল 


) 


৯০ 


২২শে জানুয়ারী, ১৯৪০ ] 


আর্থিক জগৎ 


১০১৩ 





ভারতবর্ষের প্রধান শিল্পপমূহের মধ্যে ফিল্ম শিল্প অষ্টমস্থান অধিকার 
করে এবং উহাতে প্রায় ১৭ কোটি টাকা মূলধন নিয়োজিত আছে। এই শিল্পের 
ফলে প্রায় ৪০ হাজার লোক জীবিকা অর্জন করে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার 
অব্যবহিত পর হইতেই এই শিল্পের একটা অবনতি পরিলক্ষিত হইতেছে। 
ভারতবর্ষে মোট ফিল্ম প্রডিউসার্সের সংখ্যা ৭৫ টি এবং উহার প্রত্যেকে 
১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রতি বৎসর প্রায় ২ শত ফিল্ম প্রস্তুত করে এবং 
তৎসম্পর্কে প্রতি মাসে ৬০ লক্ষ হইতে ১ কোটি ফুট পর্য্যন্ত ফিল্ম ব্যবহার 
. করে। যুদ্ধের পূর্বের প্রধানত: জার্ম্মানী, আমেরিকা, ইংলও, বেলজিয়াম 
এবং ইটালী হইতেই এইরূপ ফিল্ম আমদানী হইত। গত আগষ্ট মাসে 
প্রায় ৫৫ লক্ষ ফুট ফিল্ম আমদানী হইয়াছিল। অক্টোবর মাসে উহা ৭ লক্ষ 
.. ৩০ হাজার ৫ শত ফুট পর্যন্ত হাস পাইয়াছে। জার্ম্মাণী হইতে ফিল্ম 

সরবরাহ- একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং ডলারের মূল্য বৃদ্ধি হেতুও 
আমদানী সম্পর্কে নূতন বিদ্ব দেখা দিয়াছে। তবে আস্তঃ-সাম্রাজ্য, ফিব্স 
, সরবরাহের ব্যবস্থার ফলে গত নবেম্বর মাসে এইরূপ আমদানীর পরিমাণ 
স্বাভাবিকে দীড়াইয়াছে। উক্ত মাসে ১ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা মূল্যের 
প্রা & লক্ষ ৮০ হাজার.ফুট ফিল্ম আমদানী হইয়াছে বর্তমানে ইংলণ্ড 
হইতেই বেশী পরিমাণ ফিল্ম আমদানী হইতেছে। 


সৈন্য বিভাগের জন্য কম্বলের অর্ডার - 

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় সরবরাহ বিভাগের নিকট বু কম্বলের অর্ডার 
দিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। বর্তমানে ভারতবর্ষের প্রয়োজনের জন্য 
স্বাভাবিক যে পরিমাণ কন্বল প্রস্তুত হয় তাহা ব্যতীত সৈনিকদের ব্যব- 
হারোপযোগী আরও ৪ লক্ষ অধিক কন্বল প্রস্তুত সম্পর্কে তাতিদিগকে অবিলঙ্ষে 
আহ্বান করা হইবে । এইরূপ হস্ততালিত তাতে যে সকল কম্বল প্রস্তুত 
হইবে তাহা মিলের অর্ডারভুক্ত সংখ্যার বাহিরে। 

_ ভারতীয় বাণিজ্য জাহাজ 

ভারতীয় জাহাব্ত শিল্পে মিঃ ওযালচাদ হীরার্টাদের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য । 
সম্প্রতি বোস্বাইএ তাহাকে সব্র্ধনার জন্য একটি গ্রীতিসম্মেলন ' অনুষ্ঠিত হয়। 
উক্ত সম্মেলনে 'বক্তৃতাপ্রসঙ্গে মিঃ ওরালটাদ হীরাটাদ বলেন যে, ভারতীয় 
জাহাজ-শিল্প পূর্ণতা লাভ করিলে জাতীয় অর্থনীতি ক্ষেত্রে উহার সবিশেষ 
সুফল প্রতিফলিত হইবে । এই শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে যে কেবলমাত্র 
ভারতের বাণিজ্য সম্প্রসারিত হইতে পারে তাহা নছে ; যুদ্ধের সময় বন্দর 
পরক্ষার্থেও উহার প্রযোজনীয়তা অপরিহাধ্য বিবেচিত হয়। 


নোটের প্রচলন বৃদ্ধি 


যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে বর্তমান মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত হিসাব, 


দৃষ্টে দেখা যায় যে যুদ্ধের ফলে বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ সাধিত 
হইয়াছে। এই সমযে চল্তি নোটের পরিমাণ ৫৫ কোটি টাকা বৃদ্ধি 


পাইয়াছে। গত ১লা সেপ্টেম্বর চলতি নোটের পরিমাণ ১৮২ কোটি ১২. 


লক্ষ টাকা ছিল; গত €ই জানুয়ারী উহা ২৩৭ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা 
দাড়াইয়াছে। ূ 

গত ১৯৩৯-৪০ সালের প্রথম ৯ মাসে সরকারী রেলওয়ের আয় উল্লেখ 
যোগ্য রূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। উক্ত আধিক বৎসরের প্রথম ৯ মাসের আয় ৭০ 
কোটি ৯১ লক্ষ টাকা দীড়াইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালের এই সময় অপেক্ষা 
উতর কেট রাবার 

রনি ভি 

সম্প্রতি ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে একটি বাণিজ্যচুক্তি সম্পন্ন হইয়াছে; 
উহার ফলে ফ্রান্স স্পেনের নিকট হইতে লৌহ, দস্তা, পারদ প্রভৃতি ধাতুজ দ্রব্য 
ক্রয় করিবে এবং অপর পক্ষে স্পেন ফ্রান্সের নিকট হইতে গম, মোটরগাড়ী, 
রাঁসায়ণিক দ্রব্য, উত্তর আফ্রিকার ফসফেট ও ইন্দো-চীনের চাউল ক্রয় 
করিবে। এইরপে ক্রয়-বিক্রয়ের সমতা রক্ষিত হইবে। 

8. 








যুক্তপ্রদেশে পাটের চাষ 

সে্ট্টাল জুট কমিটির এক বিবরণে জানা যায় যে, যুক্ত প্রদেশে প্রায় ছুই ' 
হাজার একর জমিতে পাটের চাষ হয। এই প্রদেশে পাটেব উৎপাদন 
বৃদ্ধি পাইতেছে। মিল সমূহে পাটের সরবরাহ হইতেই উহা প্রতীয়মান হয়। 
উক্ত পরিমাণ জমিতে স্বতাবতঃ যে পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা 
করা যায়, কার্য্যতঃ তাহার অনেক বেশী পাট মিলুসমূহে সরবরাহ হইয়াছে। 


তবে এইরূপ জমির জরীপ: সম্পর্কে ভূল-্রাস্তি থাকিতে পারে বলিয়া উক্ত 


বিবরণে উল্লিখিত হইযাছে। | 
জেলখানার শিল্প 
বাঙ্গলা সরকার জেলখানার শিল্পসমূহের পুনর্গঠন সম্পর্কে পরীক্ষা করিযা 


- দেখিবার জন্ঠ একটি ক্ষুদ্র কমিটি নিয়োগ বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া 


জানা যায়। এতৎসম্পর্কে শ্রম ও বাজারের অবস্থা, জিনিষ প্রস্তুত ও উহার 
বিক্রয় ব্যবস্থা, কয়েদীদের স্বাভাবিক ও অতিরিক্ত কাজের সময় নির্দারণ এবং 
কয়েদীগণ মুক্তি পাইবার পর যাহাতে সৎপথে জীবিকা অর্জন করিতে সক্ষম 
হয় তজ্জন্ত শিল্পের প্রসার সাধন করিয়া তাহাদিগকে উহা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা 
সম্পর্কে উক্ত কমিটি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। 
জাপ-ভারত বাণিজ্যচুক্তির আলোচন! 
সম্প্রতি, জাঁপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা সম্পর্কে জাপানী এবং 
ভারতীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে পুনরায় এক আলোচনা সভা হয়। উক্ত সভায় 
উভয় পক্ষের উত্থাপিত সর্ভ্মূহের পরিবর্তন সম্ভব কি না তঘিষয়ে আলোচনা 
হয়। বানিজ্যচুজির কথাবার্তা আরম্ভ হইবার পূর্বে উক্ত আলোচনার ফলাফল 
উভয় গবর্ণমেন্টের নিকট দাখিল কবা হুইবে । j 
যুক্তপ্রদেশের সরু চাউল ও 
ব্যবসায়ীগণকর্তৃক অমুস্থত অসাধু পদ্থার জন্য যুক্ত প্রদেশে উৎপয্ন সরু 
চাউলের একচেটিয়া ব্যবসা বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে বলিয়া উক্ত - 
প্রদেশের গবর্ণমেন্ট কর্তৃক গঠিত একটি তদন্ত কমিটি রিপোর্ট দাখিল করিয়া” 
ছেন। উক্ত কমিটির মতে যুক্ত প্রদেশে মোট আবাদী জমির পরিমাণ ৬ কোটি 
৫০ লক্ষ একর ; তন্মধ্যে ৭০ লক্ষ একর জমিতে ধানের চাষ হয়। ইহার এক 
তৃতীযাংশে যুক্ত প্রদেশের প্রসিদ্ধ সরু চাউল উৎপন্ন হইয়া থাকে । ব্যবসায়ী 
গণ এই চাউলের সহিত অন্য প্রকার চাউল মিশাইয়! বিক্রয় করাতে উছ্ার 
চাহিদার অবনতি দেখা দিয়াছে। উহা! প্রতিরোধকল্পে দেরাদুনের নিকট 
এই প্রকার ধান্ত চাষীদের অন্ত একটি কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি 


স্থাপিত হইয়াছে। 
জাপ-মাকিণ বাণিজ্যুক্তি ' 
চীনের জাপ-অধিক্ৃত অঞ্চলসমূহে আমেরিকার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান- 
সমূহের প্রতি সমব্যবহার প্রদর্শনের প্রতিশ্রুতি না দিলে আগামী ২৬শে 


ইটনাইটেড ব্যন্ক অব ইত্ডি়| লিঃ 


হেড অফিল ১৩৫, ব্যাং উট কলিকাত! 

শাখা অফিস--বরিশাল, নৈহাটী 

নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, জগন্দল, সি 

শাখা শীঘ্রই খোল] হইবে । 
সকল প্রকার ব্যাঙ্কিৎ কাৰ্য্য কর! হয়। 
+ স্থাধী আমানত ঢে৩৫ [9০০9৫) সুদের হার শতকর। ৪২ হইতে 
৬০ ও সেভিংস ব্যাঙ্ক শতকরা! ৩০ হিসাবে দেওয়া হয়। 

চেক্‌ দ্বার! সপ্তাহে দু'বার টাকা উঠান যায়! কারেন্ট, হোম দেভিংসঃ 
ক্যাস সার্টিফিকেট ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের সু-ব্যবস্থা আছে। 
বিশেষ দ্রষ্টব্য ৫ ব্যাঙ্কের কার্য্য প্রসারের জন্ত ও অবশিষ্ট অংশ 

বিক্রয়ের জন্য সুদক্ষ মহিলা ও পুকষ কম্মী চাই। 

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 

মিঃ এস্‌, ঘোষ | 










জেনারেল ম্যানেজার 
মিঃ এ, চ্যাটাঞ্জি 















১০১৪ | 


আঁধিক জগৎ 


[ ২২শে জানুয়ারী, ১৯৪? 








জামুয়ারী জাপানের সহিত আমেরিকার যে বাণিজ্যচুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটিবে 
তাহা 02598 সম্মত হইবে না 
বলিয়া প্রকাশ । 

ভারতের অর্থনীতিক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রভাব 


সম্প্রতি ভারত-সরকারের অর্থ-নৈতিক উপদেষ্টা মিঃ টি, ই, গ্রিগরী ভারতীয় 


অর্থনীতিক্ষেব্রে' যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে এক বেতার বক্তৃতায় বলেন যে, 
দেশের বহির্ববাণিজ্যের তালিকা হইতে সুস্পষ্টর্পে প্রতীয়মান হইবে যে; 
ভারতের অর্থনীতিক্ষেত্রে সস্তোয়জনক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে । ১৯৩৮ 
সালের এপ্রিল মাস হইতে নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত যে স্থলে এই খাতে ভারতের 
অঙুকুলে ২৪ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইযাছিল, সে স্থলে ১৯৩৯ সালের 


প সময়ে উহার পরিমাণ ৩৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ ৯ কোটি টাকা - 


অধিক দীভাইয়াছে। উহার মধ্যে & কোটি টাকা মূল্যের পণ্যন্ব্য ও ৩ 
কোটি টাকা মূল্যের ধনরত্ব রপ্তানী হইয়াছে। 


গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতবর্ষে শিক্ষারত ছাত্র-ছাত্রীর যে হিসাব 


বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে জান! যায় যে, আলোচ্য বৎসরে এই ক্ষেত্রে 
বোম্বাই প্রদেশের 'ছাত্র সংখ্যাই সর্বাধিক | 

এই সময়ে অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, শিক্ষার্থীর সংখ্যা জনসংখ্যার 
অন্থপাতে শতকরা ৭৮৩ জন ছিল। তৎপর মান্রাের স্থান। উহার সংখ্যা 
' শতকরা ৭'৩ জন। মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের স্থান সর্ববনিন্ন এবং উহ্থার সংখ্যা 
শতকরা ৩'৩১ জন । 

বাঙ্গলা দেশে ছাত্রী সংখ্যা ভারতে অনা এদেশ হইতে বেলী ছিল 
উহ্থার্‌ সংখ্যা শতকরা ৬'৬১ জন) অপর পক্ষে ছাত্র সংখ্যা শতকরা ৯৯১ 
‘জন ছিল। বোস্বাইয়ে ছাত্র সংখ্যা ছিল শতকরা ১১০৬ জ্ঞন এবং ছাত্রী 
সংখ্যা ৩৯২ জন । 
“ শিক্ষার খাতে মাপ্রাজের ব্যয়ের পরিমাণ সর্রবীধিক বলিয়া! প্রতীয়মান 
হইয়াছে। মাদ্রাজ সাডে পাঁচ কোটি এবং. 'বাজলাদেশ পাঁচ কোটি টাকা 
এই খাতে ব্যয় করিয়াছে ।- উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ব্যয় সর্ধনিক্ন এব 
উহা ২১ লক্ষ টাকা মাত্র। 

সমন্ত বৃটিশ ভারতের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, জনসংখ্যার,অন্থপাতে 
স্থল কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা শতকরা ৫৩৮ জন ছিল। 
তন্মধ্যে স্ত্রীও পুরুষের সংখ্যান্থপাঁতে ছাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা যথাক্রমে শতকরা 
৭৮৭ অন ও ২৩১ জন ছিল। আলোচ্য বৎসরে এই খাতে সমস্ত টপ 
ভারতের ২৭ ক্লোটি টাকা. ব্যয় হইয়াছে। | 
কেন্দ্রীয় পাট কমিটি 

সম্প্রতি সেপ্টঠল জুট কমিটির এক রিপোর্টে প্রকাশ যে, ইণ্ডিয়ান চেম্বার 
অব কমাসের প্রতিনিধি মিঃ এস, কে, ভট্টার, মুক্লীম চেম্বার অব কমাসের 
শ্তার আদমজী হাজী দাউদ এবং আসাম গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধি মিঃ ললিত 
মোহন দত্তের ৩ বৎসরের কাৰ্য্যকাল শেষ হওয়াতে তাহাদের স্থলে যথাক্রমে 
মিঃ কে, পি, গোয়েক্কা, মিঃ এম, এ, ইস্পানী, এবং মিঃ সৈয়দ আবছুর রাউফ 
উক্ত কমিটিতে সদস্ত মনোনীত হইয়াছেন। . 
. নুতন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র 
; কলিকাতা হইতে প্রায় ২৫ মাইল দুরবর্তাী ভাটপাড়ার নিকট মূলাজোড়ে 


গত সোমবার প্রাতে কলিকাতা ইলেকটিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের একটি 0 
নূতন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের উদ্বোধন হয। বাজলার গবর্ণর স্যার 
জন আর্থার হার্বাট উহার উদ্বোধন করেন। কলিকাতা ইলেটিক সাপ্লাই &ু 
কর্পোরেশন গত ১৯৩৪ সালের লা জামুয়ারী বাঙ্গলা গবর্ণমেপ্টের অনুমোদন ট্রি 
লইয়া ভাটপাঁড। পাওয়ার কোম্পানীর সর্ত ক্রয় করিয়া লন। এসময় & 
প্রয়োজন হইলে কোম্পানী প্রয়োজন মত কাৰ্য্য সম্প্রসারণের উদ্দেশ্বে. £ 


মূলাজোডে ১৩১ বিঘা জমিও ক্রয় করেন। সেই জমিতেই উক্ত নৃতন 


সমাবেশ হইষাছে। এইরূপ জিনিষের সংখ্যা প্রায় ১২ 


DEED CED CEE 


(185৮) ৮টি বয়লার আছে এবং ৯১ হাজার কিলোমিটার শক্তিসম্পর 
টার্ধোজেনারেটার প্লান্ট আছে। এই কেন্দ্র খুলিতে কোম্পানীর ২ কোটি 
টাকার উপর ব্যয় পড়িয়াছে | 
মহিল! কারু-শিল্পপ্রদর্শনী 

গত ১৫ই জাঙ্গুয়ারী সোমবার সরোজনলিনী দত্ত মেযোরিয়াল 
এসোসিয়েশনের উদ্ভোগে: কলিকাতায় মহিলাদের কারু-শিল্প প্রদর্শনীর 
বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়। 

প্রদর্শনীতে মহিলাদের স্বস্থ সুচী কাধ্যের কাথা, রুমাল ইত্যাদি, 
নানাপ্রকারের খেলনা, তাত শিরজাত দ্রব্য, চর্ম্ম নিন্মিত বিভিন্ন জিনিষের 
শত। 
সরোজনলিনী দত্ত মোমোরিয়াল স্কুলের মেয়েদের প্রস্তুত দ্রব্যাদির নিজস্ব 
একটি ল আছে। তাহ' ছাডা বাঙ্গলার বিভিন্ন মহিলা সমিতি এবং 
আলাম, বিহার ও দিল্লীর মহিলা সমিতিসমূহের সভ্যাগণের পরত্তত অব্যারিও 
প্রদর্শিত হইয়াছে । 

বাঙ্গলায় প্রাথমিক শিক্ষা 

বাঙ্গল! দেশে যে সমস্ত জিলা নিজ নিজ এলাকার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা 
{বিস্তারের পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার জন্য শিক্ষা-কর দিবার সিদ্ধান্ত 
করিয়াছে বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট আগামী বাজেটে সেই সমস্ত জিলার অন্ত 
€ লক্ষ টাকা অর্থ সাহায্যের বরাদ্দ করিবেন বলিয়া, প্রিকাশ। বিগত 
১৯৩৮ ৩৯ সালের বাজেটে উক্ত পরিমাণ অর্থ ঢাকা, ময়মনসিংহ ও জ্রিপুরা 
ডিলার জন্ত মঞ্জুর করা হইয়াছিল প্রকাশ, আগামী বাজেটে এ পরিমাণ 
অর্থ ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, ২৪ পরগণা, দলপাইগুডী, ফরিদপুর, 
নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের জন্ত বরাদ্দ করা হইবে 


সম্প্রতি কলিকাতা! রোটারী ক্লাবে বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে স্রোনাক কোম্পানীর 
মিঃ ডি, জি বেল বলেন যে যুদ্ধের সময়ও বিজ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট ' 
রহিয়াছে। তিনি বলেনএখনও নানাবিধ জিনিষপত্র প্রস্ততের এবং প্রতিযোগিতা” 
মূলক বাজ্ঞারে উহা! বিদুুয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে । এরূপ অবস্থায় বিভিন্ন 
জিনিষের প্রস্তুতকারক, ব্যবসায়ী এবং বিজ্ঞাপনদাতাগণ এখন হইতে যত 
বেশী প্রস্তুত থাকিতে পারিবে শাস্তি প্রতিষ্ঠার পর তত শীঘ্র স্বাভাবিক 
অবস্থা ফিরিয়া আসিবে । মিঃ বেল বলেন, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর. প্রধান 
প্রধান অনেক বিজ্ঞাপনদাতা বিজ্ঞাপন বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন ) কিন্তু উহ] 
ক্রমে পুনরাষ প্রবন্তিত হইতেছে এবংভাবিক অবস্থায় আসিযাছে। 

চিকাঁগোর কোন এক প্রসিদ্ধ গবেষণাগারে এরূপ আবিষ্কৃত হইয়াছে 

যে, মোটবগাড়ী চালাইবার পক্ষে পেট্রোলের বদলে একপ্রকার “তরল 
৬ খুব চুণীকৃত কয়লা কোন প্রকার হাল্কা 
তৈলের সহিত মিশাইযা 2888 পারে। প্রকাশ, 


সি 





সর্বপ্রকার শেয়ার ও  সিকিউরিটীর জন্য fl | 
আমাদের সহিত পরামর্শ করুন 


ইটনাইটেড্‌ ট্রেডিং কগোবেমন্‌ 


OES বিভাগ 
এ ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাঁতি | 


টেলি:--বায়াৰ্স ফোন কলি:৪৯৯০ ও ৭৮৬ i 





পত্র লিখিলে বিনামুল্যে পান্ধিক 





কেন্দ্রটি খোলা হইয়াছে। নৃতন কেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন প্লাণ্টে . (><> 


পা 


১০১৫ 


পি 








২২শে জানুয়ারী, ১৯৪০ ] আর্থিক জগৎ 
' মোটর চালনার এইরপ ‘তরল কালা ব্যবহারে সন্তোষজনক ফল দেখা আমন রান্ত হইতে ৬৩ লক্ষ ৬২ হাজার টন চাউল পাওয়া যাইবে বলিয়া 
গিয়াছে। অনুমিত হর। 

ধান চাষের পূর্্বাভাষ বরোদ। রাজ্যের কৃষি 


সম্প্রতি ভারতবর্ষে ধান চাষের যে দ্বিতীয় সরকারী পূর্বাভাষ প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে বর্তমান বৎসরে '৬ কোটি ৯৩ লক্ষ 
১ হাজার একর জমিতে ধান চাষ হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় উছার 
পরিমাণ ৭ কোটি ১ লক্ষ ৮ হাজার একর ছিল। ভারতবর্ষের মোট ধানের 
জমির শতকরা ৯৫ ভাগ সম্পর্কে উক্ত হিসাব প্রযুক্ত হইয়াছে কারণ কতিপয় 
_ দেশের হিসাব পাওয়া যাষ নাই । নিয়ে বিভিন্ন প্রদেশের তুলনামূলক তালিকা 
দেওয়া হইল | 
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ট্রাঙ্ক টেলিফোনের চার্জ 

সম্প্রতি ইত্ডিষান চেম্বার অব কমার্স ট্রাঙ্ক টেলিফোন সম্পর্কে আর্জ্জেণ্ 
কলের’ যে নৃতন পদ্ধতি প্রবর্তন করিবার যে প্রস্তাব হইয়াছে তাহার তীব্র 
প্রতিবাদ জানাইয়া ভারত সরকারের ডাক ও তার বিভাগের ডিরেক্টর 
জেনারেলের নিকট এক বিবৃতি প্রেরণ করিয়াছেন। নূতন পদ্ধতিতে এইরূপ 
আর্জেন্ট কলের চার্জও প্রচলিত হারের দ্বিগুণ করিবার, প্রস্তাব করা 
হইয়াছে। চেম্বারের মতে বর্তমানে যে হার বলবৎ আছে তাহাই অতিরিক্ত 
বলিয়া বিবেচিত হয় এবং ব্যবসাষীগণ জরুরী কাঁজ ব্যতীত ট্রাঙ্ক টেলিফোন 
ব্যবহার করেন না। এমতাবস্থায় বিশেষ জরুরী কলের প্রবর্তন হইলে সঙ্গত 
সমযের মধ্যে অভিনীরী কল পাওয়া কঠিন প্লাডাইবে। নূতন ব্যবস্থার 
দ্বারা পরোক্ষভাবে ট্রান্ক টেলিফোনের চার্জ বৃদ্ধি করা হইবে বলিয়া! চেম্বার 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন । 

_ অন্ত দিকে রাত্রি ৮টা হইতে সকাল ৮টা পর্য্যন্ত ট্রাঙ্ক কল সম্পর্কে যে 
অৰ্দ্ধ ভাড়ার ব্যবস্থা ছিল তাহার পরিবর্তন করিষা রাত্রি ১০টা হইতে সকাল 
টায় পরিণত করা সম্পর্কেও চেম্বার অব কমার্স তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন 
করিয়াছেন। চেম্বারের মতে ইহা দ্বাবা ব্যবসায়ীগণকে যে সুবিধা দেওষা 
হইতেছিল বস্তুতঃ তাহা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হইল। ব্যবসায়ী- 
গণই প্রধানতঃ ট্রাঙ্ক টেলিফোন ব্যবহার করেন এমতাবস্থায় ব্যবসায়ী 
7555 
গবর্ণমেন্টের কাধ্যের গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন। 

বর্তমান মরশুমে বাঙ্গলা দেশে ৫৭ লক্ষ-৪২ হাজার একর জমিতে আউস 
. ধান্তের চাষ এবং ১ কোটি ৬১ লক্ষ ১০ হাজার একর জমিতে আমন ধান্তের 
চাষ হইয়াছে বলিয়া জানা যাষ। গত মরশুমে উহার পরিমাণ যথাক্রমে 
€৭ লক্ষ ২৭ হান্াব একর এবং ১ কোটি ৫৭ লক্ষ ৩৪ হাজার একর ছিল। 


৭০,১৫৮ 


'আউস ধান্ত হইতে সমান “মরগুমে ১৭ লক্ষ ৫৮ হাজার উন চাউল এবং | 





কৃষিজ্ঞাত পণ্য বিক্রয়ের সুবিধার জন্য বরোদা রাজ্যের সরকার কুষক- 
দিগকে অর্থ সাহায্য ও অন্তবিধ সুবিধাদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিষা 
জানা ষায়। সম্প্রতি সানখেদা তালুকে একটি মার্কেটিং কেন্্র খোলা! 
হইয়াছে। বরোদা ' রাজ্যে কৃষিজাত ধান্ঠের মার্কেটিং সম্পর্কে যে আইন 
আছে তাহাতে একটি মার্কেটিং কযিটি' গঠনের নির্দেশ আছে। এই 
কমিটিতে কৃষকদের প্রতিন্ধির সংখ্যা অর্ধেক হওয়া প্রয়োজন। ব্যবসায়ী- 
গণের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থা অছে। বর্তমানে যে মার্কেটিং 
কেন্দ্র খোলা হইয়াছে তাহার অন্ত রাজ্যের সরকার পূর্বরপ্রদত্ত অর্থ সাহায্য 
ছাড়াও আরও ৫ হাজার একশত টাকা খণ মঞ্জুর করিয়াছেন। এই অর্থের 
জন্ত বার্ষিক শতকরা € সুদ দিতে হইবে এবং উহা ৭ বৎসরের মধ্যে 


" পরিশোধনীয়। 


জান্মাণীতে ভারতীয় তুলার রপ্তানী 
॥ যুদ্ধের ফলে জার্মীণীতে ভারতীয় তুলার রপ্তানী গত অক্টোবর মাসে 
একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে; যদিও .উছবার পূর্ব .হইতেই জার্মানী 
আত্মনির্ভরশীলতার প্রচেষ্টায় তুলার স্থলে নানা প্রকার কৃত্রিম জিনিষের 
ব্যবহার করায় ভারতীষ তুলার রপ্তানী হ্রাসের দিকেই ছিল। ১৯৩৮-৩৯ 
সালের হিসাব দৃষ্টে জানা যায় যে, আত্মনির্ভরণীলতার প্রচেষ্টা সত্বেও জার্ামী 
আলোচ্য-ব্সরে ১৯৩৭-৩৮ সাল অপেক্ষা অধিক পরিমাণ ভারতীয় তুলা 
ক্রয় করিয়াছেন। গত ১৯৩৯ সালের ৩১ জুলাই পধ্যস্ত ১২ মাসের হিসাবে 


‘দেখ যায় যে, জাৰ্ম্মানী এ সময়ে ১১ লক্ষ ৭০ হাজার বেল ভারতীয় তুল 


আমদানী করিয়াছিল | পূর্ববর্তী বৎসর এ সময়ে উহার পরিমাণ ১২ লক্ষ 
> হাজার বেল ছিল। 


চা রপ্তানীর আন্তর্জাতিক হিসাব 

গত ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসে সমস্ত চা উৎপাদনকারী দেশ সমূহ হইতে 
মোট ৯ কোটি ১৬ লক্ষ ৬৩ হাজার পাউণ্ড চা রপ্তানী হইয়াছিল বলিয়া জানা 
যায়। জুলাই মাসে উহার পরিমাণ ৭ কোটি ৯৭ লক্ষ ৬২ হাজার পাউণ্ড 
ছিল। গত এপ্রিল হইতে আগষ্ট মাস পর্যযস্ত এইরূপ চা রপ্তানীর পরিমাণ 
৩৫ কোটি ৪৬ লক্ষ ৩৩ হাজার পাউণ্ড দাড়ায় । পুর্ববস্তী বৎসর এই সময়ে 
উহার পরিমাণ ৩৮ কোটি ২২ লক্ষ ২২ হাজার পাউণ্ড ছিল। আলোচ্য সময়ে 
কেবল মাত্র বিটিশ ইষ্ট আফ্রিকায় রপ্তানীর পরিমাণ ৬৭ লক্ষ ২১ হাজার 
পাউণ্ড হইতে ৭৪ লক্ষ ৪০ হাজার পাউণ্ড পথ্যস্ত বৃদ্ধি পায়। এতত্যতীত 
অন্তান্থ প্রত্যেক চা উৎপন্নকারী দেশের রপ্তানীর পরিমাণ সামান্ঠ হাসের . 
দিকে পরিলক্ষিত হয়। 


' মিত্র মুখার্জি এণ্ড কোং, 


স্থাপিত-_-১৮৮৪ সাল 
যাবতীয গহনার জন্ত আমাদের 
পরামর্শ গ্রহণ করুন। ' সস্তষ্ 
হইবেন। 
কোম্পানীর কাগজ বা 
গহনা বন্ধক রাখিয়া অল্প 
সুদে টাকা ধার দেওয়া 
হয়। 











১০১৬ 


আধিক জগৎ 


সাথ, ১৯৪০ 





লজ Ee লি 


. গত এপ্রিল মাস হইতে আগষ্ট মাস পথ্যস্ত মোট চা কাট্‌তির পরিমাণ . 


৩৭ কোটি ৩৫ লক্ষ ৯৭ হাজার পাউও পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ববর্তী 
বসরই সময়ে উহার পরিমাণ ৩৪ কোটি ১৩ লক্ষ £৩ হাজার পাউণ্ড ছিল। 
বৃটিশ সরকারের খণ 
সম্প্রতি কমন্স সভায় স্তার জন সাইমন ঘোষণা করিয়াছেন যে, হার 
অনতিবিলম্বে ১৯৪০-৪৪ সালের শতকরা ৪০ পাউণ্ড সুদের পরিবর্তনযোগ্য 
খণ' পরিশোধ করিবে। তিনি আরও ঘোষণ ক্রেন যে, আলোচ্য 
খণের সুদের হার বেশী ছিল) এবং এতৎসম্পর্কে, গত ১লা জুলাই যে 
নোটিশ দেওয়া হইয়াছিল তাহা লণ্ডন গেজেটে প্রকাশিত হইবে। এই 
ধণ পরিশোধ বাঁ পরিবর্তন করিয়া যে নূতন খবণ গ্রহণ করা হইবে তাহার 
সুদ শতকরা ২ পাউণ্ড ধার্য্য হইবে। দেখা গিয়াছে .যে, এই ব্যবস্থায় 
প্রতি বত্লর অঙ্নমানিক ৮০ লক্ষ হইতে ৯০ লক্ষ পাউও সুদ হ্রাস পাইবে। 

-  বে-আইনী মাল - 
| রাডার হারে ভারতের 
বে-আইনী মাল নিয়ন্ত্রণ বিভাগ জাৰ্ম্মাণীতে রুপ্তানীক্ৃত ৩ হাজার ৩৬৪ টন 
ওজনের বিভিন্ন প্রকার -মাল আটক করিয়াছে। যুদ্ধ' আরস্ত . হইবার পর 
হাড়ি 5 হার হর ইনি 

দাড়াইয়াছে। . 

৮ ভিজ। পাট বিক্রয় রোখের চে 

" পাট, বিক্রয় করিবার পূর্বে উহা বিভিন্ন পরিমাণে 'ভিঙ্জা রাখিবার যে 
প্রচলন্‌ দেখা যায় তাহা পাট ব্যবসায়ী, বিশ্বে ভাবে পাট চাষীদের স্বার্থ 
বিরোধী কিনা তৎসম্পর্কে সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকার অস্থুস্ধান করিতে প্রয়াসী 
হুইয়া বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সমূহের মতামত চাহিয়া 


'পাঠাইয়াছেন। এই ভাবে ভিজ! পাট বিক্রয় করিবার কুপ্রথা একেবারে ' 


উঠাইয়া দেওয়া সম্বন্ধেও' গবর্ণমেপ্ট মতামত চাহিয়াছেন। এতৎসম্পর্কে, 
গবর্ণমেপ্ট উল্লেখ করিয়াছেন খে, প্রায়ই তাহাদের নিকট এরূপ অভিযোগ 
আসে যে মধ্য ব্যবসায়ীগণ অতিরিক্ত লাভের জ্ঞন্ত বেলারগণের নিকট 
বিক্রয় করিবার পূর্বে বহ পরিমাণে পাট ভিজ্াইয়া দেয় । এই প্রণালীতে 
পাট বিক্রয় :করিবার ফলে উহা, যখন কলিকাতায় .বেলারগণের নিকট 
পৌছে তখন তাহারা মূল্য 'কমাইযা দেয় এবং মফ:স্বলের পাটের বাজারে 
উহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। গবণমেণ্ট্রে মতে ক্লবকগণ এই 
০5759 
«' ইংলগ্ডের' মোটর গাজী প্রস্ততকারকদের হিসাব অনুসারে জানা যায় ষে 
যুদ্ধের তৃতীয় মাসে প্রত্যেক কর্মরত দিবসে ৩ শত করিয়া মোটর গাড়ী 
রপ্তানী হইয়াছে। গত ১৯৩৮ সালের নবেম্বর মাসের তুলনায় উহার সংখ্যা 
- গতকরা ২৬ ভাগ বেশী। আলোচ্য সমষে উরগুয়ে রপ্তানীর পরিমাণ 
শতকরা ৫৩৬ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আর্জেন্টিনায় রপ্তানীর পরিমাণ 
শতকরা! ১৭২ ভাগ, সিংহলে ১২৩ ভাগ, ভারতবর্ষে ৮১ ভাগ, ওয়েষ্ট ইপ্তিজে 
“৮০ ভাগ শ্তামদেশে ৬৪ ভাগ, বঙ্গদেশে ৪২ ভাগ, পর্তুগালে ৪০ ভাগ, 
মালয়ে এ০ ভাগ; শেলিযাহ ৩১ তি, কানা হপ ভাগ নাভি 
১৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ ৷, 
কানাডার সমর রণ 

কানাডা সরকার গত সোমবার শতকরা ৩1০ ডলার সুদে ২০ কোটি 
ডলার সমর খণ গ্রহণ সম্পর্কে জনসাধারণের নিকট এক ঘোষণা পত্র প্রকাশ 
করেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত আবেদন পাওষা 
গিয়াছে। ব্যাঙ্ক অব কানাডা ঘোষণা করিয়াছে যে এইরূপ আবেদনের 
পরিমাণ প্রায় ২৫ কোটি ডলার দাডাইয়াছে। 

কেন্দ্রীয় পরিষদের বাজেট অধিবেশন . 

কেন্দ্রীয় পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশন অতিশয় অল্পস্থায়ী হইলেও 

উহাতে বহু সরকারী বিল উত্থাপিত হইবে বলিয়া জানা যায়। 


, সিহল ও ভারতের মধ্যে বাণিজ্য বি এবং কতিপষ ' 
কুষিজাত জব্যের উপর রানী শু দার প্রস্তাবই উহার মধ্যে লরি 

 ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি অনুসারে ছয় মাসের জন্য সিংহলকে যে সুবিধা 
দেওয়া হইয়াছিল তাহা আগামী ১৫ই ফেব্রুযারী উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে। 
এরূপ অবস্থায় কোন নূতন বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত আইন 
প্রশয়ণের প্রয়োজন হইবে । এই আইন প্রণয়নে সম্প্রতি সিংহল গব্ণমেন্ট 
ভারতীয় দিন মুজুরদের বিরুদ্ধে যে কর্মপন্থা গ্রহণ করিয়াছেন তাহার. প্রতি 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ কর! হইবে বলিয়া আশা করা যায়। 

কৃষিজাত দ্রব্যের রপ্তানীর উপর যে কর ধাধ্যের প্রস্তাব করা হইয়াছে 
তাহার উদ্দেশ্ত হইতেছে রাজকীয় কৃষি বিভাগকে আত্মনির্ভরশীল করা! 
বর্তমানে যে সকল কৃষিজাত জব্যের উপর রপ্তানী শুষ্ক নাই উহার মূল্যের 
উপর শতকরা আট আনা প্তন্ধ, ধার্যের প্রস্তাব করা হইবে" বলিষা 
প্রকাশ। রা | 

বর্তযান অধিবেশনে ওষধ আমদানী সম্পর্কিত বিলটিও উত্থাপিত হইবে 
বলিয়া জানা যায়। এইরূপ আমদানী নিয়ন্ত্রণের জন্য ছুই বৎসর পূর্বে * 
বিলটি প্রবন্তিত হয় এবং উহা একটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। 
কিন্তু বে-সরকারী সদস্তগণ প্রস্তাবিত বিলের ধারা সমস্ত প্রকার ওষধের 


= 


দিদা বাদ বা িঃ 


স্থাপিত ১৯১১ সাল 
নিলা একটা সম্পুর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহা - ৰ 
সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত। মূলধনে ও আমানতে 
ভারতীয় জয়েন্ট ব্যা্সমূহের মধ্যে ইহা শ্বস্ান অধিকার করিয়াছে। | 











অম্থমোদিত মূলধন . ৩,৫০,০০,০০ ০২ টাকা | 
বিক্রীত মূলধন ' ৩৩৬,২৬, ৪০০ রর 4 
আদায়ীকৃত মূলধন ১,৬৮,১৩২ ০০২ t lt 
অংশীদারদের দায়িত্ব ১,৬৮,১৩,২ ০০২ রি jj 
রিজার্ভ ও অন্তান্ত তহবিল ১,০১,৪৬,৫৯৮/০ আনা } 


১৯৩৯ সালের ৩০লে, জুন তারিখে ব্যাক } 
আমানতের পরিমাণ ৩২,৭৪,৮৩,৭৩০৮/০ আনা il 

গর তারিখ পর্যন্ত কোম্পানীর কাগজ ও অন্তান্ত অনুমোদিত সিকিউরিটি hd 
এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ১৯৩১,৫৪,৯১২/১০ আন 1! 
চেয়ারম্যান স্যার এইচ, পি, মোদি; কেটি, কে, বি, ই || 
ম্যানেজার_মিঃ এইচ্‌, সি ক্যাপ্টেন হেড অফিস-_ বোম্বাই ) 
প্রধান প্রধান সহরে শাখা অফিস আছে। | 
কারবার করা হয়। 


প্রত্যেক ব্যক্তির প্র্লোজনীয় ব্যাং সুবিধা দেও হয়। | 

সেপ্টাল ব্যাঙ্ক অব হণ্ডিয়ার নিম্বলিখিভ বিশেষত্ব আছে _ |) 
ভ্রমণকারীদের জন্ রুপি ট্রেতলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত |) 

বীমার পলিসি, € তোলা ও ১০ তোলা ওজনের বিক্রয়ার্থ বিশ্তদ্ধ স্বর্ণের | 

বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা বার্ষিক ২০ আনা হারে স্থদ অর্জনকারী | 

ব্রৈবার্ষিক ক্যাশ "সার্টিফিকেট । সেপ্টাল ব্যান্ক একজিকিউটার এগ 1 

a কৰ্তৃক ট্রা্টির কাজ এবং উইলের বিধিব্যবস্থার কাজ সম্পাদিত 
থাকে। 


হা 
ব্যাঙ্ক সেফ ভিপজিট ভণ্ট রহিয়াছে। ঠাদা ১২২ টাকা 
মাত্র । চাবি আপনার হেপাজতে রহিবে। 


কলিকাতার অফিস- মেন অফিজ-_১০০ নং ক্লাইভ স্রাট। নিউ 
মার্কেট শাখা--১০ নং লিওসে ক্রীট, বড়বাজার শাখা--৭১ নং ক্রস স্ট্রীট, 
স্তামবাজার শাখা__-১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস সীট, ভবানীপুর শাখা ৮৭, রলা 
রোড। বাঁজল! ও. বিহারস্থিত শীখাঁ-_ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 
জলপাইগুড়ী, জামসেদপুর, ও মজঃফরপুর। লশুনস্থ ্রজেণ্টস__ 
বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ।. 

এজেপ্টস- গ্যারা্টি ট্রাষ্ট কোং অফ নিউইয়র্ক: 












২২শে জানুয়ারী, ১৯৪০] আধিক জগৎ | ১০১৭ 














ব্যবসায় সম্পর্কে প্রযোগের উপযোগী নহে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। রিপা হর 
বর্তমানে মূল বিলটি অধিকতর ব্যাপকতার সহিত উত্থাপিত হুইবে এবং না হয় তবে অদূর ভবিষ্তে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও তাহাদের সুদের 

উর বস ও উপ ভি বরষা গঠিত ভিন টাকা স্থলে সাড়ে তিন টাকা পা বৃদ্ধি করিবেন। রিজার্ 
রো ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের মনোভাব সম্বন্ধে এরূপ জনরব সত্য হইলে তাহা 
ব্যাঞ্িং বিলটি জর হইলেও বর্তমান অধিবেশনে উহা, উতাপিত বোলার টি টা 
হইবে না বলিয়া মনে হয়। কারণ বিলটি এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। আয়কর পক্ষে তাহা সহায়ক হয়। সেজন্য অনেক' দেশেই বর্তমানে ব্যাঙ্কের 
সম্পর্কে সংশোধন বিল উত্থাপিত হইবে বলিয়া জানা যায়। ১৯৩৯ সালের সুদের হার নিয়স্তরে রাখিবার সুব্যবস্থা করা হইয়াছে । ভারতবর্ষেও 
৩১শে ডিনেম্বর এই সম্পর্কে যে অর্ডিনান্স জারী করা হইয়াছিল Ll গত কিছুকাল যাবৎ কম বেশী পরিমাণে এ নীতিই অনুন্থত হইয়া 


সংশোধন বিলের অন্তভূ ক্ত করা হইবে । আসিতেছে। কিন্ত বর্তমানে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সুদের হার বৃদ্ধি 
রেশম শিল্প সংরক্ষণের জন্তও একটি বিল উত্থাপিত হইবে বলিয় হওয়ায় সে বিষয়ে একটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যাইতেছে। দেশের 
ডান! যায়। রা ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ক্ষেত্রে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের স্থান যেরূপ অগ্রগণ্য 
১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতীয় কাঁগজ-শিল্প তাহাতে উহার দৃষ্টান্ত দেশের ছোট বড় অনেক ব্যাস্ককে অনুপ্রেরিত 


করিবে। ফলে অনেক ব্যাঙ্কেরই সুদের হার বদ্ধিত করা হইবে 
১৯৩৮ সালে ভারতে মোট ১১টী কাগজের কল চালু ছিল। আলোচ্য এরূপ আশঙ্কা রহিয়াছে । এইভাবে সুদের হার বাড়িয্না যাই 
বৎসরে এই ১৯টা কারখানা হইতে মোট ১১ লক্ষ ৮৪ হাজার হন্দর কাগজ থাকিলে খাঁটী ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনেও লোকে সহজে টাকা 
প্রস্তুত হইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরে মোট ৯০ লক্ষ ৭৬ হাজার হন্দর কাগজ উৎপন্ন কর্ পাইবে না। আর তাহাতে দেশের অর্থ-নৈতিক উন্নতিও 
হইযাছিল। আলোচ্য বৎসরে ভারতীয় কাগজের কলসমূহে ব্যবহারের প্রতিহত হইবে। এই অবস্থায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের পক্ষে 
“ অন্য বিদেশ হইতে ২৬ লক্ষ টাকা মূল্যের ২ লক্ষ ৭৭ হাজার হন্দর কা্ঠমণ্ড ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা ত উচিত নহেই, বরং দেশে 
' আমদানী হইয়াছে। তন্মধ্যে নরওয়ে ও সুইডেন হইতে ১ লক্ষ ৪০ হাজার সাধারণভাবে সুদের হার যাহাঁতে' বৃদ্ধি না পায় তজ্জম্য অবিলম্বেই 
হন্দর এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে ১ লক্ষ ২১ হাজার হুন্দর কাষ্ঠমণ্ড যথাযোগ্য কার্য্যনীতি গ্রহণ করা কর্তব্য । 
আসিয়াছে। অবশিষ্ট পরিমাণ অষ্িয়া, জার্দেণী এবং ফিনলাও সরবরাহ টাকার বাজীরের বর্তমান প্রসঙ্গে মজুত রূপা বিক্রয় করিয়া 
করিয়াছিল।' দেওয়ার বিষয়ে রিজার্ভ বাহ্কের বর্তমান নীতিও এইস্থানে বিশেষ , 
বিগত মহাযুদ্ধে দ্রব্যমূল্য , _ ভাবে আলোচনা করিবার বিষয়। পূর্বে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 
রূপার সমধিক কদর দেখা গেলেও এক্ষণে নানা কারণে উহার 
১2১৪-১৮ লালের মহাযুদ্ধে কয়েকটি নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যের মৃষ্য পূর্ববকার জনপ্রিয়তা আর বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট নাই। মুদ্রামাণ 


কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল নিয়ে তাহার তালিকা দেওয়া হইল হিসাবে উহার সমাদর বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে, উহার অন্তপ্রকার 

| ১৯১৪ ১৯১৫ ১৯১৬ ১৯১৭ ১৯১৮ 2৯১৭, ব্যবহারও এখন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়া আসিয়াছে ৷ কিন্ত 
বাদাম চাউল ( প্রতি মণ ) tle tne ৬৮০ * > ৭% যুদ্ধের ম্যায় একটা বিপর্য্যয়ের সময়ে এখনও লোকের ভিতর রূপা 
গম (প্রতি মণ ) ৫৮০ > , ৭4 ভাত ৬৮/৬ ১১/০ সঞ্চয় করিবার ঝৌক দেখা যায়। চীন ও ভারতবর্ষেই এইরূপ ঝৌক 
বরোচ তুলা (প্রতি কাণ্ডি শা মণ) ২৯২২ > ৩০০২ ৪১৩২ ৫৯৪২ ৬৭৬২ বেশী পরিমাণে অনুভূত হয়। এবার যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ার পর হইতে 
গুড় (মাদ্রাজ) (প্রতি মণ) ৩০ ৪৩০ €॥০ ৬1৮০ ৬1৬০ = ভারতবর্ষে রৌপ্য ও রৌপ্যমু্রার দাবী দাওয়া খুবই বাড়িয়াছে। 
কেরোসিন (প্রতি টিন) ২॥০ ২॥০ ৯ ৩৭৩০ ৫1/০ পণ্য মূল্য বৃদ্ধি হেতু আয় বাড়িয়া যাওয়াতে দেশের চাষা ভূযারাও * 
| লে দাও নেন রিয়াল ইনি : রূপা ক্রয়ের উপর জোর দিতেছে। এইরূপ দাবী দাওয়া ভবিষ্যতে 


ইনি যে আরও বাঁড়িবে সেরূপ লক্ষণও দেখা যাইতেছে। এই অবস্থায়, 
75 নি | ড ছা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে রৌপ্য ও রৌপ্য মুদ্রার ক্রমবন্ধিত চাহিদা 
এই প্রতিষ্ঠানটি জনসাধারণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়া ক্রমশ: উন্নতির পথে মিটাইবার জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত হওয়া কর্তব্য। কিন্তু বিস্ময়ের 
অগ্রসর হইতেছে । এই বৎসরে ছাত্রী সংখ্যা আ ভীত রূপে বৃদ্ধি পাওয়ায় বিষয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সে বিষয়ে ভবিষ্যতের জন্য কোন সতর্ক নীতি 
এবং বিশ্ববিস্তালয়ের অনুমোদন লাভার্থ এই প্রতিষ্ঠানটি ৫৭ নং পদ্ভপুকুর রোড অবলম্বন না করিয়া বেশী পরিমাণে রূপা বিক্রয় করিয়া দেওয়ার 
হইতে ৪৫1৪এ চক্রবেড়িয়া রোড সাউথ, অর্থাৎ স্বীয় ডাক্তার গিরিশ চন্র দিকেই আগ্রহ দেখাইতেছেন। অনুর ভবিষ্যতে চড়া দামে রূপা ' 
দে মহাশয়ের প্রশস্ত 'ভবনে আগামী ৯১ই ফেব্রুয়ারী হইতে স্থানাস্তরিত বিক্রয়ের সুবিধা হইবে মনে করিয়া বোম্বাইয়ের কতিপয় সংখ্যক 
, করা হইবে। আমরা ইহার উন্নতি কামনা করি। . ব্যবসায়ী বর্তমানে বেশী পরিমাণে রূপা ক্রয় করিয়া রাখিতেছে ৷. 


জা পার: 


0 বর্তমানে, ভারতবর্ষে 
ও রৌপ্যমুদ্রার সাধারণ চাহিদা যে স্থলে ক্রমাগতঃই বৃদ্ধি 
টু পাইতেছে সে স্থলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে স্বতপ্রবৃত্ত হইয়া ফাটকা- 
ওয়ালাদের নিকট এইভাবে বেশী পরিমাণে রূপা বিক্রয় করিয়া 
মু দেওয়ার কি সঙ্গতি থাকিতে পারে? রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তহবিল ও 
চর গভর্ণমেন্টের 72 
ছি ৮8 ভাবিয়া সতর্ক নীতি অবলম্বনের কোন প্রয়োজ- 
নীয়তাই তাহাদের নাই? গত মহাযুদ্ধের সময় রৌপ্যমুদ্রার জন্য 
- দেশবাসীদের ক্রমবদ্ধিত দাবী মিটাইবার নিমিত্ত ভারত সরকারকে 
আমেরিকা হইতে রূপা আমদানীর সুযোগ সন্ধান দেখিতে হইয়া- 
, টেলি বব 77555, 
হানা সি দু ভাবে রূপা বিক্রয় করিয়া দেওয়ার নীতি পরিহার করিবেন ইহা কি 
DANKE DEON OUD CERI DOCOMO DEMETRI CUD DON আমরা আশা করিতে পারি না? 
রর 
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এসৌসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অবৃ ত্রিপুরা লিঃ 
১৯৩৮-৩৯ সালের রিপোর্ট 
সম্প্রতি আমরা এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব্‌ ত্রিপুরা লিমিটেডের ১৯৩৮-৩৯ 


সালের ( ১৯৩৯ পালের ২৪ই এপ্রিল পর্য্যন্ত ) যে বাধিক রিপোর্ট পাইয়াছি | 


তাহা ও ব্যাঙ্কটির বহমুখী উন্নতির পরিচায়ক । পাঁচ বৎসর পূর্বে ত্রিপুরার 
মহামান্ত মহারাজা" মাণিক্য বাহাদুর কে, সি, এস, আই এর পৃষ্ঠপোষকতায় 
ত্রিপুরা রাজ্যের গঙ্গাসাগরে এই ব্যাঙ্কটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তদবধি বিশেষ 
সতর্কতার সহিত এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। 


পরিচালনার পুণে অল্পকাল মধ্যে নানাদিক দিয়া উহার উল্লেখযোগ্য, ভ্রুত ' 


অগ্রগতিও লক্ষ্য করা বাইতেছে। কার্যযারস্তের প্রথম বৎসরে ব্যাস্কটিতে 
সাধারণের আমানতী জমার পরিমাণ দ্বাডাইয়াছিল ৩২ হাজার ৭৪৪ টাকা। 
তৃতীয় বৎসরে তাহা ২ লক্ষ ৬২ হাজ্দাব ও চতুর্থ বৎসরে তাহা ৩ লক্ষ ২৬ 


হাজার টাকা পর্য্যস্ত বৃদ্ধি পায়। এ বৎসর তাহা আরও বাড়িয়া সর্বসমেত ৪. 


লক্ষ ৭০ হাজার ৬৮৯ টাকা দাড়াইয়াছে। আলোচ্য বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর 
আদায়ীকুত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১০ হাজার ৬৫৫ টাকা । বৎসরের শেষে 
অর্থাৎ গত ১৪ই এপ্রিল তারিখে তাহা ১৪ হাজার ৩৪০ টাকা দাড়াইয়াছে। 
আমরা জানিতে পারিলাম ইতিমধ্যে উহা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। প্রথম 
বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের মন্তুত তহবিলের পরিমাণ ছিল মাত্র ₹০০ টাকা। 
ব্যবসায়ে উন্নতি সাধিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্থ বৎসরে তাহ! ৬ হাজার ৯৮৫ 
টাকা পর্য্যন্ত বাড়ান হয়| এক্ষণে ' উহ! ১০ হাজার টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি 
পাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ । বর্তমানে বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলায় এই ব্যাঙ্কের 
কতকগুলি শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। এ সমস্ত শাখার মারফতে 
‘6 বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাক্কটির কার্য্যধারা প্রসারিত হইতেছে ইহ! সুখের বিষয় । 
বর্তমান কার্য বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় গত ১৪ এপ্রিল ( ১৯৩৯) তারিখে 
আদায়ী কৃত মূলধন বাবদ ১৪ হাজার ৩৪৭ টাকা, মজুত তহবিল বাবদ 
৬ হাজার ৯৮৫ টাকা, বিভিন্ন শ্রেণীর আমানতী জমা বাবদ ৪ লক্ষ ৭০ হাজার 


৬৮৯ টাকা ও অন্ঠান্ত প্রকার দায় লইয়া এসোসিষেটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা ' 


'লিিটেডের মোট দায়ের পরিমাণ ছিল ৬ লক্ষ ৩৪ হাজার ৪৫১ টাকা। এই 
প্রকার দায়ের বদলে উপরোক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার 
প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ” হাতে ও ব্যাঙ্কে ১ লক্ষ ২৪ হাজার ৮৯৮ 
টাকা, কোম্পানীর কাগজ ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার € হাজার ৯৮ টাকা, 


"ক্যাশ ক্রেডিট ওভারডাপ্ট ব্যক্তিগত জামিনে ও বন্ধকে দাদন ৩ লক্ষ ৫২ হাজার . 


৮৯৭ টাকা, আদীয়যোগ্য সুদ ২৩ হাজার টাকা, শাখা আফিস ইত্যাদিতে 
প্রাপ্য ১ লক্ষ ৪ হাজার ২৩৯ টাকা ; আসবাবপত্র ইত্যাদি ৪ হাজার ৯২৫ 
টাকা। এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে বুঝা যায় কোম্পানীর টাকা নিরাপদমূলক 
বিধিব্যবস্থায় সংরক্ষিত রহিয়াছে এবং দাদনী অর্থের একটা উল্লেখযোগ্য 
অংশ সহজে নগদ টাঁকাষ পরিবর্তনযোগ্য অবস্থায় রাখা. হইয়াছে। 
কাজেই এই ব্যান্কটিকে বিশেষ নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান বল! যাইতে পারে। 

আলোচ্য বৎসরে ব্যবসা পরিচালন! করিয়া এসোপিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব্‌ 
ব্রিপুরা লিমিটেডের নানা দফায় মোট ৪৭ হাজার ৮৪৭ টাকা আয় হয়। এ 






পুণা। 


০৩ 


ES EA লিলি 


আয় হইতে ব্যাঙ্ক আমানতী জমার সুদ বাবদ ২২ হাজার ৭৩৯ টাকা এর কাৰ্য্য 


. পরিচালনা বাবদ ৯ হাজার ৮২৭ টাকা, বিভিন্ন দফায় মূল্যাপকর্ষ বাবদ 


১ হাজার ১২৭ টাকা ও অন্ঠান্য ধরণের ব্যয লইয়া সর্বসমেত মোট ৩৮ হাজার 
৪০৩ টাকা ব্যষ করেন। ফলে ব্যাক্কের হাতে শেষ পর্য্যন্ত ৯ হাজার ৪৪৪ 
টাকা নিট লাভ দীডায়। ওঁ টাকা হইতে, ১ হাজার টাকা ধাপের ক্ষতিপূরণ 
তহবিলে ও কিছু টাকা মজুত তহবিলে ন্যস্ত কর! হইযাছে। বাকী টাকা 
হইতে কোম্পানীর অংশিদারদিগকে শতকরা ৯ টাকা হারে লভ্যাংশ 
দেওয়া স্থির হইয়াছে । | 

প্রথম হইতে ব্যাঙ্কের পরিচালকগণ সর্বপ্রকার বিবেচনা সম্মত উপায়ে 
উহার কাধ্য নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন বলিয়াই এসোসিয়েটেড ব্যাস্ক অব্‌ ব্রিপুরা 
লিমিটেড আজ বেশী পরিমাণে জনসাধারণের আস্থা লাভ করিয়! প্রকৃত \ 
প্রতিষ্ঠা লাভে সমর্থ হুইয়াছে। EE in ERE COE 
ভাবে অন্যতম ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বন্থুর কৃতকার্য্যতার 
প্রশংসা করিতেছি। ব্যাঙ্কটি উত্তরোত্তর আরও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুক ইহাই 
আমাদের কামনা | ॥ 
্টাশনাল ই্িওরেন কোং লিঃ 

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম স্তাশনাল ইম্িওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড 
গত বাল্য: হযাৰে [7 রোড ভূ লক টাকার উন সীমার ওয়ান 


করিয়াছেন। 

এসোসিয়েটেড সিমেপ্ট কোৎ লিঃ 

সম্প্রতি বোদ্বাইয়ের এসোসিয়েটেড সিমেন্ট কোং লিমিটেডের গত ৩১শে 
জুলাই (১৯৩৯) পৰ্য্যন্ত এক বৎসরের কাধ্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। 
ধ' বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য বৎসরে কারবার চালাইয়া এই 
কোম্পানীর নিট ৩৩ লক্ষ ২৮ হাজার ৪৬৯ টাকা লাভ দাঁড়ায় (আয়কর 
বাবদ ব্যয় ও মূল্যাপকর্ষ বাবদ ব্যয় নির্বাহ করিয়া )। পূর্ব বৎসর, 
কোম্পানীর নিট লাভের পরিমাণ ছিল ৭৮ লক্ষ ২৯ হাজার ৮৫৪ টাকা? 
সে হিসাবে লাভের পরিমাণ এবার শতকরা ৫৭৬ ভাগ পরিমাণে ' হ্রাস 
পাইয়াছে বলা চলে। সিমেন্ট শিল্পে তীব্র প্রতিযোগিতার ভাব বজায় 
থাকাতেই কোম্পানীর আয় এবার কম হইয়াছে। এবারকার নিট লাভের 
সহিত গত বৎসরের উদ্ধত্ত ৯ লক্ষ ২২ হাজার ৯২৪ টাকা যোগ করিয়া 


কোম্পানীর হাতে এবার মোট বন্টনযোগ্য টাকার পরিমাণ দাড়ায় ৪২ লক্ষ 
&১ হাজার টাকা ধ টাকা হইতে ৩৫ লক্ষ ২৭ হাজার ১০৫ টাকা লইয়া 
কোম্পানীর অংশিদারদিগকে শতকরা ৫ 9 দেওয়া স্থির 
হইয়াছে । 

আলোচ্য বৎসরে টি EE TE কারখানায় কাজ সুরু 
হইয়াছে। রুরিতে প্রতিষ্ঠিত কারখানায যে বিধি ব্যবস্থা .করা হইয়াছে ' 
তাহাতে উহাতে বৎসরে ৭০ হাজার টন সিমেন্ট উৎপাদন করা যাইতে ; 
পারে। প্র কারখানার উত্পর 'সিমেণ্ট বেলুচিস্থানে, পাঞ্জাব ও সিদ্ধুতে 
বিশেষ কাটুতি হওয়ার কথা। পাতিয়ালা রাজ্যের সুরাজপুরে অন্ত নূতন 


পা পাস পি পাপা পি পাপা পা পি পপ পা তি পপ পি পাস পে পি পা পু পপ পপ পপ পপ পপ 


৯, বেশ্টিফ সী 





২২শে জানুয়ারী, ১৯৪০ ] 
কারখানাটি গত জুন মাসে প্রতিষ্ঠিত হয। উহ্থাতেও বর্তমানে সিমেন্ট 
তৈয়ারের কাজ হইতেছে। যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে দেশে সিমেন্টে দর 
প্রতি টন ৩ টাকা হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু আভ্যন্তরীন প্রতিযোগিতার 
অন্য উহ! সত্বেও সিমেন্ট ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত থাকিয়! যাইতেছে । 
ডালমিয়া সিমেন্ট কোম্পানীর ও বর্তমান কোম্পানীর ভিতর প্রতিত্বন্দীতার 
ভাব দূর কর] সম্ভব হইলে উভয় কোম্পানীরই ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে 


পারে। 
ইণার্ণ কণ্টিনেণ্টাল ব্যাঙ্ক লিঃ 


গত সোমবার অপরাহ্কে ৬নং ক্লাইভ ষ্টরীটে ইষ্টাণ কর্টিনেন্টাল ব্যাঙ্ক 
',লিমিটেডের কলিকাতা শাখা প্রতিষ্ঠিত হয। কলিকাতার মেয়র মিঃ 
এন্‌, সি, সেন এই শীখাটির উদ্বোধন কবেন। যিঃ এন্‌, সি, সেন বক্তৃতা 
, প্রসঙ্গে বলেন ছোট ছোট অনেকগুলি ব্যাঙ্ক হওষা যদিও খারাপ নয়, তথাপি 
অনেকে এইরূপ মনে করেন যে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা দ্বারা বাস্তবিকই তেমন 
* কোন উপকার হয় না । তবে তিনি মনে করেন যে ব্যাঙ্ক একেবারে না থাকা 
অপেক্ষা কিছু থাকা তাল; এবং তাহা অপেক্ষা আরও তাল হয় যদি 
অনেকগুলি ছোট ছোট ব্যাঙ্ক একত্রিত হইয়া একটি সুপরিচালিত বৃহৎ 
ব্যাঙ্ক গঠিত হয়। কারণ তাহাতে খরচও কম পড়ে, কাজও অনেক ভাল 


হয়। 
এই উদ্বোধন উৎসবে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করিযাছিলেন। 


চট্টগ্রাম লোন কোম্পানীর পুনর্গঠন 
গত ৩রা জানুয়ারী মহামান্ত হাইকোর্টের নির্দেশীন্ুযায়ী চট্টগ্রাম লোন 
/ কোম্পানীর পুনর্গঠনের জন্য পাওনাদারগণের এক সভার অধিবেশন হয়। বাবু 
.নলিনীকাস্ত দাস সভাপতিত্ব করেন।,“দেশপ্রিয় কটন মিলের প্রস্তাবিত ম্যানেজিং 
এজেন্টস্‌ ইষ্টাৰ্ণ মার্চে্টস্‌ লিমিটেডের প্রতিনিধি এক পত্র পাঠ করেন। এ 
পত্রে জানা যায় যে উক্ত কোম্পানী লোন কোম্পানীকে ২।০ লক্ষ টাকা 
দেওয়ার চুক্তিতে 'দেশপ্রিয় কটন মিলের ভার গ্রহণে রাজী আছেন এবং 

সভাঙ্ষেত্রেই অগ্রিমস্বরূপ ১০,০০০ টাকার চেক দেওয়া হয়। 


ন্যাশনাল ইন্সিওরেলস কোং লিঃ 


এতদিন পর্য্যন্ত মেসার্স পি, দাশগুপ্ত এণ্ড সন্দ গ্ভাশনাল ইন্সিওরেন্স 
কোম্পানীর পূর্ব বাংলার চীফ, এজ্রেণ্টস্‌ রূপে কাজ করিতেছিলেন। 
বর্তমান বৎসর হইতে এজেন্সি আফিস শাখা আফিসে রূপাস্তরিত হইয়াছে। 
মিঃ পি, দাশগুপ্ত ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী এবং মিঃ এস্‌; বি, দাশগুপ্ত সহকারী 
সেক্রেটারী নিযুক্ত হুইয়াছেন। ঢাকা ৭৮-৬ লায়াল দ্রীটে, ( পাটুয়াটুলী) 
এই কোম্পানীর শাখা আফিস স্থাপন করা হইয়াছে। 
নববর্ষের দেওয়াল পঞ্জী 
আমরা নিক্ললিখিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট হইতে নববর্ষের দেওয়াল 
পঞ্জী উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি-_আধ্যস্থান ইন্সিওরেন্দ কোং, লিঃ ২নং 
ডালহোৌসী স্কোয়ার, কলিকাত! ; ক্যালকাটা স্তাশনেল ব্যাঙ্ক লিঃ ক্লাইভ রো, 
কলিকাতা) ভারত.ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক লিঃ ৬ ও ৭ নং.ক্লাইভ ষ্ট্রী, কলিকাতা; 
ইষ্ট বেল ব্যাঙ্ক লিঃ ৬ ও ৭নং ক্লাইভ স্ত্রী, কলিকাতা ; মেসাস“অক্ষয় কুমার 
লাহা ১নং ধৰ্ম্মতলা স্ত্রী, কলিকাতা ) ক্যালকাটা সিটি ব্যাঙ্ক লিঃ ১১নং হেয়ার 
দ্র, কলিকাতা) ব্যাঙ্ক অব্‌ কমার্স লিঃ ১২নং ক্লাইভ গ্রীট, কলিকাতা; 
হিন্দুস্থান ব্যাঙ্ক লিঃ হিমালয় হাউস্‌ ১৫ নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা । 


মৌরি অব দি ইঃ ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
গোরি অৰ দি ইষ্ট গ্রাভিডেন্ট বীমা কোম্পানীর হেড. আফিস সম্প্রতি 
২৪৯বি স্থারিসন রোড. কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। 
এরিয়ান চ্যাম্পিয়ান ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
বোম্বাইয়ের এরিয়ান লাইফ এসিওরেন্স সোসাইটী ও চ্যাম্পিয়ান 
জেনারেল ইন্সিওরেন্দ কোম্পানীদ্বযের কর্তৃপক্ষ এই দুই কোম্পানীকে একত্রী 
ভূত করা সম্পর্কে যে আবেদন উপস্থিত করিয়াছিলেন বোম্বাই হাইকোর্ট 
সম্প্রতি তাহা অনুমোদন করিয়াছেন। একত্রীভূত হওযার ফলে বর্তমানে 
এরিষাঁন চ্যাম্পিয়ান কোম্পানীর আধিক সংস্থিতি সকল দিক দিয়াই বিশেষ 
ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুক্ত অবস্থায় উহাদের মোট সম্পত্তির পরিমাণ 
দাডাইয়াছে ২ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকার উপর। তন্মধ্যে আদাধীক্কত 
মূলধনের পরিমাণ হইতেছে ৬৫ হাজার ৪৪০ টাকা এবং জীবন বীমা তহবিল ও 
মজুত তহবিলের মোট পরিমাণ হইতেছে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ২০৫ টাকা । 
এক্ষণে গভর্ণমেণ্টের নিকট উহ্ছাদেব জমার পরিমাপ দাডাইয়াছে ১ লক্ষ ৮৩ 
হাজার টাক1। পূর্বপ্রদত্ত বীমাপত্র দরুণ প্রিমিয়াম বাবদ বাধিক আয়ের 
পরিযাণ ৭০ হাজার টাকা । নূতন ব্যবস্থায সকল বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটির সমূহ ' 
উন্নতি, দেখা যাইবে বলিয়া আমরা আশা করি। 





i 
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কয়ল! কোম্পানীর লভ্যাংশ 

বেঙ্গল কোল্‌ কোং লিঃ-_-গত ৩১শে অক্টোবর পধ্যস্ত ছয় যাসের হিসাবে 
অংশিদারদিগকে শতকরা ১০ টাকা লভ্যাংশ দিয়াছে। 

রাণীগঞ্জ কোল্‌ এসোসিয়েসন লিং_গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পধ্যস্ত ছয় 
মাসের হিসাবে শতকরা ৬৷০ আনা । 

নিউ বীরভূম কোন্‌ কোং লিঃ__গত ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত ছয় মাসের 
হিসাবে প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর শতকরা ৭ টাকা ও অভিনারি শেয়ারের 
উপর শতকরা ১০ টাকা। 

এমাল গেমেটেড কোল্‌ ফিল্ডস্‌ লিঃ_গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় 
মাসের হিসাবে শতকরা ৮?০ আনা। 

জয়ন্তী (সেপ্টাল) কোপিয়ারী লিঃ_-গত ৩০শে জুন পথ্যন্ত ছয় মাসের 
হিসাবে শতকরা ২॥০ আনা । । 

দেওলী কোল্‌ কোং লি:_গত ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ছয় মাপের হিসাবে 
শতকরা ২০ আনা । 

কালাপাহাড়ী কোল্‌ কোং লি:__-গত ৩১শৈ আগষ্ট পর্য্যন্ত ছয় মাসের 
হিসাবে শতকরা ৩০ আনা। 

নিউ মানভূম কোল্‌ কোং লিঃ__গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 
নি রাজার পা 

নর্থ ওয়েষ্ট কোল্‌ কোং লিঃ__গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 
আব টাকা। হি 

পুর কোল কোং লিঃ__গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত হিসাবে 
শতকরা ১৭৯ টাকা। i বিন 
বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 

বেকার বান্ধব ভাগার লিঃ ডিরেক্টর মি: বটরুষ্ক সাহা । অনুমোদিত 

মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেঞিষ্টার্ড আফিস ৯৬নং শোঁভাবাজার ইট, 
ৰ j 

প্রেসিডেন্সি এণ্ড টুলস কোং লিঃ ডিরেক্টর মিঃ মলয়কুমার 
ব্যানাজ্জি। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেঞ্জিষটার্ড অফিস, ২নং 
ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা । 

মেট্রোপলিটন বিল্ডিং সোমাইটি লিঃ ডিরেক্টর মিঃ বি, এম্‌ 
ভৌমিক। অনুমোদিত ধন > লক্ষ ঢাকা। 
ভূতনাথ সেন ধ্ীট, কলিকাতা | ML 


হিন্দুস্থান ইনভেষ্টমেণ্ট কর্পোরেশন লিঃ ডিরেক্টর মিঃ ডি মার্ভা। 


" অনুমোদিত মূলধন ৫০ হাজার টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ৮নং রয়েল 


এক্সচেঞ্জ প্লেস কলিকাতা! 
ফকরি ত্রাদার্স লিঃ ডিরেক্টর মিঃ আসগর আলী এ করিম। 
অন্থমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেছিষ্টার্ড আফিস €নং আমরা তলা 
ইণ্ডিয়ান চায়না ক্লে কোং লিঃ ডিরেক্টর মিঃ এস্‌, এম্‌ সান্তাল। 
অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ৩২নং রামধন মিত্র 
লেন, কলিকাতা । 


ছোটনাগপুর ইণ্ডাস্ট্রীজ লিঃ ডিরেউর মিঃ নূর মহম্মদ ইলিয়াস। 
মূলধন ১ লক্ষ টাকা । রেজিস্টার্ড আফিস ২৫ নং সোয়ালো 
লেন, কলিকাতা । 


বঙ্গশ্রী কটন মিলস্‌ লিঃ 


প্রতিষ্ঠাতা ঃ আচাৰ্য্য স্তার পি, সি, রায় 
কাপড় নির্ধাচনে 


_স্বতলউ্রীল্ল লীশ্পত্ভইই-- 
| সর্বসাধারণের পরিধানযোগ্য 
একাধারে সুন্দর, জন্তা ও টেকসই 
যিলস্‌ সেক্রেটারীজ এণ্ড এজেণ্টস্‌ 
সোদপুর সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 
(২৪ পরগণা) ই, বি, আর ৪, ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা । 
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ভারতে শিল্পোর্নতির অন্তরায় 

ইন্ট্রিটিউশন অব্‌ পিভিল্‌ এক্জিনিষাস; বোস্বাই শাখার বাধিক ভোজ 
সভায় বক্তৃতা প্রদান কালে ভারতে শিল্পোন্নতির অন্তরায় সম্পর্কে স্যার এম্‌ 
বিশ্বেশ্বরায়া নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন, “জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি এবং নূতন 
কর্ম্মসংস্থাপনের আশা একমাত্র শিল্পোন্নতি দ্বারাই পূর্ণ হইতে পারে। 
পরিকল্পনা, উদ্দেশ্ত এবং সঙ্ঘটনের অভাবে শিল্পব্যাপারে বিটিশ প্রদেশ সমূহের 
অবস্থা খুবই অনুল্নত। তাঁরতসরকারের আহ্বানে প্রতি বৎসর যে শিল্প 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহা হস্ত ত্বারা তুলা এবং পশমের বস্ত্রাদি 
বয়ন এবং অনুরূপ নগণ্য বিষয়ের আলোচনাতেই পধ্যবসিত হইয়া থাকে। 
এই সমস্ত সম্মেলনের ফলে কোথায়ও একটা বৃহৎ শিল্প স্কাপিত হয় নাই 
এবং প্রকৃত শিল্লোন্নতির উদ্দেশ্যে কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভবপর 
হয় নাই। দেশ শিশ্প্রসারের জন্য উদগ্রীব ; কিন্ত এই সমস্ত সম্মেলনকে 


বিদ্রপাত্মক বলা চলে । উপস্থিত যদি কেহ মনে করেন যে আমি এই সমস্ত 
সরকারী সম্মেলনের কার্য্যের যথোপযুক্ত মূল্য দিতেছি না তাহা হইলে তিনি 
উল্লিখিত সম্মেলনের কার্য্যবিবরণী পাঠ করিলেই আমার মন্তব্য সম্পর্কে সন্দেহ 
মুক্ত হইবেন। 

বহুকাল যাবত সরকারী নীতি" শিল্লোন্নতির 'পথে বাধা সৃষ্টি করিয়া 
আসিতেছে ৷. আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে ইহার দৃষ্টান্ত দিতে পারি। 


১৯১০ সালে মাদ্রাজ -সরকার শিল্প বিভাগ গঠন করিয়া মিঃ এ্যাল্ক্কেড.' 


চেটার্টন নামক একজন অভিজ্ঞ এক্জিনিয়ারকে কর্মকর্তা নিযুক্ত করেন । 
তদানীস্তন ভারতসচিব লর্ড মলি. তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলেন শিল্প বিভাগের 
ব্যয় সঙ্কোচ করিতে হইবে এবং শিল্পোন্নতির দায়িত্ব ব্যক্তিবিশেষের উপর 
থাকাই উচিত। তৎকালে আমি মহীশূর সরকারের কার্যে নিযুক্ত ছিলাম । 
আমার অনুরোধে মহীশূর সরকার মিঃ চেটার্টনকে নিয়োগ করেন এবং 
মহীশূরের বর্তমান উন্নত চন্দন তৈল শিল্পের মূলে রছিয়াছে ইহারই প্রচেষ্টা 
আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিযা থাকিবেন যে দেশীয় রাজ্যের তুলনায় 
ব্রিটিশ প্রদেশ সমূহে শিল্পোরতি সাধনের প্রচেষ্টার স্বাধীনতা খুবই কম। 

ব্যক্তিবিশেষ কিংবা কোন কোম্পানী কর্তৃক শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইলে 
ইহা! অনেক ক্ষেত্রেই সফলতা! লাভে সক্ষম হয় না এইরূপ একটা প্রতিষ্ঠান 
বিপদে পড়িলে গবর্ণমেন্ট, ব্যাঙ্ক কিংবা ব্যবসায়ীগণ সাহাষ্যার্থে অগ্রসর 
হন না। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্রতা হইতে বলিতে পারি যে জাপানে 
ওগাকার মত শিলপ্রধান পহরসমূহে কিন্তু ইহার বিপরীত দা 

ভারতে শিল্পোন্নতি ন! হওযার কারণ উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষিত 
এঞ্জিনিয়ারের অভাব, আগ্রহশূন্ত শুন্ধনীতি, প্রয়োজ্রনামুযায়ী ব্যাঙ্কের অভাব 
শিল্পো্নতিতে মোটেই উৎসাহী নয়। মহাত্মা গান্ধী সকল প্রকার শিল্পেরই 
উন্নতির পক্ষপাতী । তিনি এবং তাহার মতান্থ্বস্তাগণ খদ্দর এবং কুটীর- 
শিল্পের উপর জোর দেওয়ায় জনসাধারণের মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে তিনি 
বৃহদায়তন এবং মৌলিক শিল্পসমূহ প্রসারের বিরোধী । অর্থ-নৈতিক উন্নতির 


জন্য কুটারশিল্প এবং কারখানাশিল্প উভয়েরই প্রয়োজন আছে।- মানুষের, 


শরীরের* পক্ষে হস্ত ও. পদ যেমন একে অন্তের উপর নির্ভরশীল তেমনি 
কারখানা, এবং কুটারশিল্প পরস্পরের সহায়ক । আমার আশা আছে যে 
মহাত্মা একদিন এই বিষযটী পরিষ্কার ভাবে জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিবেন। 
"আমার এইরূপ বলার কারণ এই যে তাহার বাক্য বিশেষ ফলপ্রদ হইবে। 
আধুনিক কলকজা বিশিষ্ট কালোপযোগী শিল্পসমূহের পত্তন না হইলে 
আমাদের দেশ পঙ্গু হইয়াই থাকিবে। দেশবাসী ইহা সম্যক উপলদ্ধি 
করিয়! ভ্রম সংশোধনে, উৎসাহী না হইলে ভরতবর্ষ আদিমযুগের অবস্থা 
অতিক্রম করিতে সক্ষম হইবে কিনা সন্দেহ আছে” । 
কষি-পণ্যের মুল্য নিয়ন্ত্রণ 
বর্তমান অবস্থায় কষি-জাত দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিলে কৃষক সম্প্রদায়ের 
প্রতি অবিচার করা হইবে এইরূপ প্রকাশ করিয়া মাঘ মাসের “বণিক” 
লিখিতেছেন, “ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ ; এই দেশের প্রায় শতকরা ৭০ জন, 
লোকই -কুষিজীবি। জগঘ্যাপী মন্দার দরুণ গত ১০ বৎসর যাবৎ ভারতের 
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কষিজাত দ্রব্যাদির দরও বিশেষ ভাবে হাঁস প্রাপ্ত হইযাছিহব ; পাট প্রভৃতি 
অর্থাগমের উপায়স্বরূপ শঙ্ত (20965 0০0৪) প্রভৃতির মূল্য অত্যধিক 


পরিমাণে কমিয়া যাওয়ায় কৃষকদের আষের পথ একপ্রকার রুদ্ধ হওযায় ' 


তাহাদের দুর্দশা দিন দিন অধিকতর শোচনীয় এবং খণের পরিমাণও অত্যন্ত 


বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইযাছে। এমন কি, এই সময়ে তাহাদের শশ্তাদি উৎপাদনের 


থরচই উঠে না। অথচ যাহার! নিদ্দিষ্ট বেতন ভোগী, বিশেষতঃ গবর্ণমেন্ট 
কর্মচারী, তাহাদের আয় উক্ত সময়ের মধ্যে কিঞ্চিন্াব্রও হাস পাষ নাই। 


সহরে চাকরীজীবি মধ্যবিত্ত কিংস্বা নির্দিষ্ট আয় বিশিষ্ট দরিদ্র শ্রমিক প্রভৃতিরও * 


বাডী ভাভা, ট্যাক্স, শিক্ষা প্রভৃতির দরুণ ব্যয় যুদ্ধের জন্য বৃদ্ধি হয় নাই। বলা 


বাহুল্য, এই সকল খাতেই সাধারণতঃ আয়ের তিনচতুর্থাংশ ব্যয়িত হইযা 


থাকে। সুতরাং কেবল নিত্যপ্রয়োজনীয় কষিজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিতে 
উপার্জনশীল ব্যক্তিদিগের ক্রয় ক্ষমতা সঙ্কুচিত হইবে, এই অজুহাতে কৃষকদের 
স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া পণ্যদ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রিত কর! কখনও সমীচীন হইবে 
না। সহরের মুট্টে, মজুর, ও কারখানার কুলি প্রভৃতির দৈনিক আয় 
সাধারণতঃ কৃষকদের অপেক্ষা অধিক। কৃষকদের তুলনায় চাকরীজীবি বা 
শ্রমিকদের সংখ্যা অনেক কম) স্থৃতরাং অধিকাংশের 'পক্ষে যাহা হিতকরী, 
এরূপ নীতিই অবলম্বন করা কর্তব্য” | | 
বাঙ্গালী ও বাঙ্গলার শিল্প-ব্যবসা 

শিল্প-ব্যবসায়ের প্রসার দ্বারা বাঙ্গলার আর্থিক উন্নতি সাধন সম্পর্কে 
বাঙ্গালী সচেতন হইলেও বাঙ্গলার শিল্প-বাণিজ্য যে অবাঙ্গালী সম্প্রদায়েরই 
করতলগত তাহা আলোচনা করিয়া “দেশপ্রিয়” কাগজে শ্রীযুক্ত কালীপদ 

“বাঙ্গালাদেশের আধিক উন্নতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে সর্বপ্রথমে 
স্বতাবতঃই এসে পড়ে বাঙ্গালার শিল্প-সংগঠন, বাণিজ্য ও মূলধনের কথা। 
প্রত্যেকটি বিষয় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং এ গুলির উপরেই বাঙ্গালার 
আধিক তত্বসমূহ নির্ভরশীল। বস্তুতঃ অর্থ-নৈতিক বিধিব্যবস্থায় বাঙ্গালার 
বর্তমান অবস্থার সংবাদ নিতে হলে শিল্প, বাণিজ্য ও মূলধন সম্পর্কেই 
অনুসন্ধান করিতে হয় । 

শিল্প সংগঠনে বাঙ্গালার প্রচেষ্টা যে আস্তরিকতা ও মৌলিক ভাবসাধনার 
ভেতর দিয়ে স্বদেশীষুগে সুরু হয়েছিল_-সে প্রচেষ্টা ক্রমশঃ ক্রমবর্ধমান উন্নতির 
পথে, অগ্রসর হয়ে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে । সকল দিক দিয়ে 
বিবেচনা করে দেখতে গেলে বর্তমান শতাব্দীর প্রারস্ত থেকে এখন পর্য্যন্ত 
বাঙ্গালার শিল্প-সংগঠন ভারতের অর্থ-নৈতিক ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য এক 
অধ্যায় । কিন্তু প্রকৃত সুষোগ সুবিধা থাকা সত্বেও বিভিন্ন শিল্প ব্যবসায়ে 


বাঙ্গালার উদ্ভাবনী শক্তি ও কর্ম প্রত অনেকস্থলেই অন্ুকরণের মোহে * 


ভারাক্রান্ত । তাই শিল্প উন্নয়নের একটা সুস্পষ্ট চেতনা কাধ্যক্ষেত্রে দেখা 
গেলেও এ কথা খুবই স্ত্য যে শিল্প প্রসার আজ্র পধ্যস্ত বাঙ্গালার আধিক 
সংগঠনের অনেকাংশেই পেছিয়ে আছে। বাঙলার হাটবাজারে অন্ত 
প্রদেশজাত শিল্পসামগ্রীর আধিপত্য । চিনি ও লবণ শিল্প গড়ে তোলার 
স্বাভাবিক সুযোগ সুবিধা থাকা সত্বেও অন্ত প্রদেশের রপ্তানী বাণিজ্য আজ 
ছেয়ে গেছে! বৃহদীকারে যন্তরশিল্প, সিমেন্ট শিল্প ও অনুরূপ অন্ান্ত শিল্প 
প্রভৃতি স্থাপনের দিকে বাঙ্গালীর দৃষ্টি বিচরপ করিলেও কর্ম্মক্ষেত্রে এখনও 
সাফল্যলাভ করেনি। 

শিল্পের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠা হলেই বাণিজ্যের সুচনা হয়। 
কিন্তু শিল্প-সংগঠন এখনে! এযন অবস্থায় উপনীত হয়নি যাহাতে বাঁগিজ্যের 
বাজারে বাঙ্গলা সওদা করতে পারে । অবশ্ত বাংলার শিল্প-সংগঠন অন্তান্ত 
প্রদেশকে সমৃদ্ধিশালী করেছে। এখানেই প্ররুত রহস্ত নিহিত আছে। 
ভারতবর্ষের অন্ঠান্ত প্রদেশবাসীর পক্ষে বাঙ্গলা স্বর্ভূমি।- এখানে এসে 
ওসব প্রদেশের লোক মুঠি মুঠি সোনা কুড়িযে আঁচলে বেঁধে দেশে ফিরে এবং 
বাঙ্গালার বুকেই সৌধ প্রাসাদ নিৰ্ম্মাণ করে। রহস্তের মর্ন্মোদ্বাটন করলে 
দেখা যায় যে বাঙ্গালার ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্প সম্পূর্ণভাবে বাঙ্গালীর হাতে 
নেই_ বাইরের মূলধনে গঠিত ও পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সত্যকার 
মুনাফা বাঙ্গালীর হাতে পৌছে না” । 
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'_ টাকা ও বিনিময় : 

কলিকাতা, ১৯শে জানুয়ারী 
বর্তমান সময় পাট ও তুলা প্রভৃতি ক্রয় বাবদ বেশী অর্থ নিয়োজিত হইতে 
থাকাষ বাজারে টাকার চাহিদা খুবই বেশী দেখা যাইতেছে । ফলে সুদের 
হারেরও চড়াতাব পরিলক্ষিত হইতেছে। এ সপ্তাহে কলিকীতার বাজারে 
* ব্যাঙ্কগুলির ভিতর শতকরা ১৪০ আনা! সুদের হারে কল টাকার (দাবী মাত্র 
পরিশোধের সর্ে ধণ) আদান-প্রদান হইয়াছে। কয়েকবার সুদের হার 
শতকরা ছুই টাকা 'পর্যযস্ত ধার্য্য ছিল। সমস্ত দিনই বাজারে খণ প্রদাতার 

* তুলনায় খণ গৃহীতার সংখ্যা অধিক দেখা গিয়াছিল। 
সম্প্রতি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক তাহাদের বাধিক সুদের হার শতকরা 
তিন টাকা স্থলে শতকরা সাড়ে তিন টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করায় টাকার বাজারে 
এ কারণে একটা পবিবর্তনের স্থচনা দেখা যাইতেছে। ইহা খুবই সম্ভব যে 
ইস্পিরিয়াল ব্যাক্ষও বর্তমানে সুদের হার বৃদ্ধি করিবার প্রয়াস পাইবে। 
যদি তাহা হয়, তবে বাজারে কম স্থদে টাকা কর্ পাওয়ার সুযোগ জুবিধা 


অনেক পরিমাণে ব্যাহত হুইবে। বর্তমান সময় ইংলণ্ড একটা বড রকম is 
যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় তাহা সত্বেও এ | 
দেশের কর্তৃপক্ষ ব্যাঞ্চের সুদের হার নিয়ন্তরে রাখিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে [দু 
একটা অনুকূল অবস্থা, বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন। বুটিশ সরকারের |; 


*প্রী নীতি নানা দিক দিয়া বিশেষ সাফল্যমণ্ডিতও হইয়াছে কিন্তু আমাদের 
দেশের কর্তৃপক্ষ টাকার বাজারে সুদের হার নিপ্প রাখিবার বিশেষ কোন 
চেষ্টাই করিতেছেন না তাহা দুঃখের বিষয়। ইন্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সুদের 
হার বুদ্ধির ফলে টাকার বাজারে যে বিরূপ অবস্থার সুচনা দেখা যাইতেছে, 
তাহার প্রতিকারার্থ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে এখনই সজাগ হওয়া কর্তব্য । 
ইংলও্ড বর্তমানে সরকারী সিকিউরিটির যুজ্যের হার উল্লেখযোগ্য ভাবে 
চড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্ত কলিকাতার'বাঁজারে কোম্পানীর কাগজের দাম এখনও 
তুদঙ্রপ বৃদ্ধি পাইতেছে না। এই অবস্থায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে অবিলম্বে 
কোম্পানীর কাগজের মূল্য বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক কার্য্যনীতি অবলম্বন করা 
কর্তব্য। কিন্ত আমরা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম তাহারা সেরূপ কোন নীতি 
অনুসরণ করা ত দূরের কথা বরং বেশী পরিমাণে কোম্পানীর কাগজ বিক্রয় 
‘ করিয়া উহার দামের হার নিয় থাকা বিষয়েই সাহাব্য করিতেছেন। রিজার্ভ 
ব্যাস্কের রূপ অনিষ্টকর কার্য্যধারা অচিরে বন্ধ হওয়া আবশ্তক। 
গত ১৬ই জানুয়ারী তিন মাসের মিয়াদী মোট এক কোটি টাকার ট্রেজারী 


বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ ' 


দাড়াইয়াছিল ১ কোটি ২২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা । গত সপ্তাহে তাহার 
পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৩৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা । এবারকার আবেদনের 
/ মধ্যে ৯শা৩ পাই ও তদুর্ধ দরের সমস্ত আবেদন ও ৯৯০ আনা দরের শত 
করা ৭৯ ভাগ আবেদন গৃহীত হুইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত 
হইয়াছে। গত সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের সদরে হার ছিল শতকরা 
১৮/১১পাই। এ সপ্তাহে'তাহা ১৪৬৯ পাই দীড়াইয়াছে। 

আগামী ২৩শে জামুয়ারীর জন্য ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটি, টাকার 
ট্রেজ্জারী বিলের টেশার আহ্বান করা হুইয়াছে। যাহাদের টেপ্ডার গৃহীত 
হইবে তাহাদিগকে আগামী ২২শে জানুয়ারী & বাবদ টাকা জমা দিতে 
হইবে। 

রিজার্ড ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ, গত ১২ই জানুয়ারী যে সপ্তাহ 
শেষ হইয়াছে তাহাতে ভার/ত চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২২৭ কোটি ৩১ 
লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। পূর্বব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ২২৫ কোটি ৭৭ লক্ষ 

৫ 





৬৩ হাজার টাকা ছিল। এ সপ্তাহে গবর্ণমেপ্টকে ৪০ লক্ষ টাকা সাময়িক 
ধার দেওয়া হইয়াছে । গত সপ্তাহে দেওয়া হয় ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা । 
গত সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গবর্ণমেণ্টের মোট জমার পরিমাণ যথাক্রমে ১৭ 
কোটি ২১ লক্ষ ৪৫ হাঁজার টাকা ও ১২ কোটি ৩৫ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা 
দাড়াইয়াছে। | 

বিনিময় বাজারের হালচাল সম্পর্কে এ সপ্তাহে বিশেষ কিছু পরিবর্তন 
লক্ষিত হয় নাই। অস্ত বাজারে নিম্নরূপ হারে বিনিময় হার বলবৎ আছে ২২ ' 


টেলি হুণ্ডি (প্রতিটাকায়)  >শি ৫৪২ পে 
ও দৰ্শনী » ১শি ৬ পে 
ডি, এ, ৩ মাস , রঃ ১শি ৬ পে 
ডি, এ, ৪ মাস ্ ্‌ শিপ 
ক্রাঙ্ (প্রতি ১০০ টাকায়) ৯৩০০ 
গিল্ডার we 
ডলার (প্ৰতি ১০০ ডলারে ) ৩৩৩1০ 
ইয়েন (প্রতি ১০০ ইয়েনে ) ৭৯৮৮০ 
ষ্টালিং-ডলার হার (প্রতি পাউণ্ডে ) 8:5৩ 
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কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

j কলিকাতা, ১৯নে জানুয়ারী 

গত সপ্তাহের 'আধিক জগৎ’ প্রকাশিত হওয়ার পর কলিকাতার শেয়ার 
বাজারের অবস্থা সমষ্টিগত ভাবে অধিকতর মন্দার' দিকে অগ্রসর হইয়াছে 
বলা যায়। সপ্তাহের শেষ দিকে, বিশেষতঃ অগ্ শুক্রবার, রিক্রেতাদের 
আগ্রহাতিশৃয্য 'লক্ষ্য করিবার বিষয় ছিল'। বিগত কয়েকদিনের মধ্যে 
আস্মর্জাতিক রাজনীতিতে কোন উল্লেখযোগ্য, পরিবর্তন ঘটে, নাই। কিন্ত 
আগামী বাজেটে ঘাটতির আশঙ্কা এবং ইহার ফলে নূতন নূতন ট্যাক্স ধাধ্য 
হওয়ার যে গুজব রটিয়াছে তাহাই নিরুংসাহ এবং মন্দার কারণ 
বলিয়া অনুভূত হইতেছে ।' ' শিল্প ব্যবসায়ে অতিরিক্ত লাভের'উপর কর 
ধাধ্য হওয়ার আশঙ্কায় বোদ্বাইয়ের শেয়ার বাজারে ইতিমধ্যেই 
প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। কলিকাতাতেই এই আশঙ্কা সংক্রামিত 








হয়। ' সপ্তাহের প্রথম ভাগে বাজারে এই প্রতিক্রিয়া রোধের ' 


চেষ্টা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কিন্ত বোস্বাইয়ের শেয়ার বাজারের ক্রমাবনতি 
এবং তুলার বাজারের মন্দা! ক্রেতার সংখ্যা হাস এবং বিক্রয়ের আগ্রহাতিশষ্য 


ঘটাইতে বাধ্য করে। অন্ত সকল বিভাগেই পুর্াপৃরি ' মন্দা পরিলক্ষিত 


হইয়াছে। পাট এবং পাটকল বিতাগে বিক্রেতা সংখ্যার আধিক্য হেতু 
এই সমস্ত শেয়ার মূল্যেও অবনতি ঘটে। ইপ্তিয়ান আয়রণ ৪৩1০ আনায় 
খুলিয়া বিকালের দিকে ৪১৩০ আনায় দীড়ায়। CT কি 


দৃঢ়তা মোটামুটি বজায় ছিল। 
কোম্পানীর কাগজ 


লওনের সত্তোষজনক সংবাদ কোম্পানীর কাগজেব চড়াভাব বজায় 


চা 


রাখিতে সহায়তা করে। বিটিশ গবর্ণমেন্ট শতকরা ছুই টাকা সুদে পুরাতন. 


খণ পরিশোধের জন্ত নূতন খণ গ্রহণ করায় ভারতবর্ষেও টাকার বাজার সস্তা 
রাখা হইবে বলিয়া ধারণা হইয়াছে 'এবং লগ্নে কোম্পানীর কাগজের মূল্য 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতেও কোম্পানীর কাগজের চড়া ভাব বজায় থাকিবে 
বলিয়া আশা পোষন করা যাইতেছে। শতকরা ৩1০ আনা সুদের কাগজ 
সপ্তাহের প্রথম ভাগে ৮৮৮০ আনায বিকিকিনি হয়। কিন্তু বৃহস্পতিরার 
ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ৮৯৩/০ এবং অন্য ৮৯াৎ আনা পর্য্যন্ত উঠে ; শেষ দিকে 
অবশ্য ৮৯০ আনায় স্থির আছে] পরিশোধযোগ্য খণপের চড়া তাৰ আরও 
উল্লেখযোগ্য । ৩ টাকা সুদের খণ (১৯৪১) ১০১৩/ আঁনা,৩]০ আনা সুদের 
খণ (১৯৪৭-৫০) ১০০৭%০ আনা," ৫ টাকা সুদের ঙ্্ণ (১৯৪০-৪৩) ৯০১৪০ 


আধিক জগৎ 


রি ২২শে 08 ১৯৪০ 


আনা, নর ১০৪, এবং ৪0০ আনা এদের খন ফিকে 
১০৮০ আ!নায় বিকিকিনি হয়। কোম্পানীর কাগজের দৃঢ়তা থাকায় 
ভি ধণেরও বিশেষ চাহিদা দেখা গিয়াছিল। .- . 
ব্যাঙ্ক. tl | 

EE TEE OE RN TY SARE I 
হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের শেয়ারের যথেষ্ট চাহিদা 
বর্তমান ছিল। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শেয়ার (লভ্যাংশসহ ) ১০৬২, ইম্পিরিয়েল 
ব্যাঙ্ক সম্পূর্ণ আদায়ীরুত ) ১৫৯০২ এবং সেন্টাাল ব্যাক্ের শেয়ার ৩৫ 
টাকায় কেনাবেচা চলিতেছে । 7 

কয়লার খনি 
কয়লার খনি বিভাগে পূর্ববর্তী, সপ্তাহের নিরুৎসাহ ভাব বজায় ছিল 





বলা চলে। সপ্তাহের প্রথম ভাগে প্রথম শ্রেণীর কয়লা খনির শেয়ারের . 


সামান্ত চাহিদা ছিল। কিন্তু সকল বিভাগে মন্দা উপস্থিত হওয়ায় শেষের 
দিকে কয়লা খনির শেয়ারসমূহেও ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। পূর্ববর্তী 
সপ্তাহে বেঙ্গল ৪০৭২ টাকায় উঠিয়াছিল ৷ বর্তমানে ইহা ৩৯০২ টাকায় 
কেনাবেচা হইতেছে । ইকুইটেবল্‌ ৪০৪০ আনার স্থলে ৪০১ টাকায় 
দীড়াইয়াছে। | | 
পাট এবং পাটজাত দ্রব্যে নিরুৎসাঁহ দেখা দেওয়ায় চটকলের শেয়ারের 
মূল্যেও অবনতি পরিদৃ হইয়াছিল। পূর্ববর্তী সপ্তাহে হাওড়া ৬৪২ টাক! 


- পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। বর্তমানে ইহা ৬১২০ আনায় বেচাকেনা হইতেছে। 


এংলো ইন্ডিয়া ৪৫৫15 আনার স্থলে ৪১৫২ আদমজী ২৭৮০ আনা, নদীয়া 
৭৭২ এবং হুকুষ্টাদ ৮/০ আনায় কারবার চলিতেছে। : এপুরু ইউল কোম্পানী 
পরিচালিত কলগুলির সম্প্রতি যে হিসাধ নিকাশ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা 
সন্তোষজনক হওয়ায় চটকলের শেয়ারের শীভ্রই চাহিদা হইবে বলিয়া 
অভিজ্ঞ মহলের ধারণ] । | 


বিবিধ কোম্পানীসমূহের মধ্যে আগামী বাজেটের ঘাটতির গুজবে _ 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং স্টীল কর্পোরেশনের মূল্য সমধিক নামিয়া বায়। 
সপ্তাহের প্রথম ভাগে ইত্ডিয়ান আয়রণ ৪৫1০ আনা এবং টাল কর্পোরেশন 
২৪৮০ আনায় উঠিয়াছিল। কিন্তু এই গুজব্রে ফলে আয়রণ এবং 
কর্পোরেশন যথাক্রমে ৪১৭০ আনা এবং ২২৮০ আনায় নামিয়া আসিয়াছে 
স্বীল কর্পোরেশনের দূর ২২1০ পর্য্যন্ত হইয়াছিল । 





ক 












২২শে. জানুয়ারী, ১৯৪০ ] 


আধিক জগৎ ১০২৩ 


SOE! 








চিনির কলের শেয়ারে যতসামান্ত কারবার হইয়াছে: এবং এদিকে কোন 
উৎলাহের নিদর্লন মিলে নাই। চা-বাগানের শেয়ার, সদ্বন্ধেও, একই প্রকার - 
মন্তব্য করা চলে ' 

চি একরূপ স্থির ছিল। কিন্ত 
পর্ব সধ্ঠাহের তুলনায় কম মূল্যে বেচাকেনা 'হইয়াছে। "শুক্রবার বাদার 
বন্ধের সময় প্রেফাঃ ৪1০০ এবং অভিঃ ৩৩৮৮০, আনায় ক্রয়-বিক্রয় হইয়াছে। 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও 
কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে: শ 


কোম্পানীর কাগজ 

৩২ স্থদের কোম্পানীর কাগঞ্জ__-১৬ই জানুয়ারী, ৭৭/০, ৭৭%০ | 

৩০ জুদের কোম্পানীর, কাগর্জ__১২ই: জানুয়ারী; ৮৮০, ৮৮/০ ) ১৩ই 
৪৮৮৮০) ৮৯১৩ ৮৮৪০৮ ১৫ই ৮৯৩০, ৮৯1%, ৮৯৮০) .১৬ই, ৮৮৪০০, 
৮৮৮০০, ৮৯২১ ৮৯/০, ৮৯৮০ , ১৭ই ৮৯৬০, ৮৯০, ৮৯1/০, ৮৪%/৭ ; ১৮ই 
Vado, ৮৯1০) ৮৯//৯) Valo, ৮৯1০০, Valeo, | | 

৫২ সুদের খণ্‌__( ১৯৪০-৪৩ ) ১২ই জানুয়ারী ১০১৮০; দি ১০১৮০ | 

৪২ সুদের খণ_( ১৯৬০-৭০ ) ১৬ই জানুয়ারী, ১০৩৮০০ | 


৫২ সুদের খপ--€ ১৯৪৫-৫৫ ) >১২ই জানুয়ারী ১১০1০, ২১০1৮, ৯১৩৩ ; 


১৮ই ১৯০৩০ |. 
৩॥০ সুদের খণ_-€ ১৯৪৭-৫০ ) ae ১০০l০, ১০০%/০ ; ১৫ই 
১৬ই ১০০০/০ ; ১৭ই ১০০৪%০ | 
০ সুদের খণ_-( ১৯৫৫-৬০ ) ১৩ই জানুয়ারী ১০৮৭ 1. 

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক_১২ই জডামুয়ারী (কষ্ট ) : ৩৭২২ 5 ১৩ই ( কটি ) 
৩৭০২, ৩৭১২) ১৫ই ৩৭০২ ১৭ই (সঃ আদায়ী) ১৪৮০২। 
সেন্টাল ব্যাক্ক--১৫ই জানুয়ারী ৩৪০, ৩৪০ ; ১৭ই ৩৪৪০) 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-_-১৫ই ত্রানুয়ারী ১০৬1০, ১০৭০ $ ১৬ই ১০৫০) 


১০৭০ ১৭ই ১০৬০১ ১০৭1০ 3 ৯৮ই ১9৬৯, ১০৪1৭) ১০৭০ । 


রেলপথ 


এটি 


৩৫৯. ] 


বারাসত বিরহাট ১২ই জামুয়ারী--৪৪১। মষয্ননসিংহ তৈরববাজার-_. 


(গ্যারাঃ) >২ই জানুয়ারী ৮৮২, (রিবেট) ৯১০, ৯২৪০ ; ১৬ই ৮৯৯ (রিবেট) 


১৯৪০, ৯২) 5 ১৭ই ৮৯৯০ ৯০৯ ( রিবেট ) ৯০, ৯২০ | সারাঁ-পিরাজগঞ্জ__ 


সই জাস্্যারী ৯৮২, ৯৯২ ১০০২ 3 ১৫ই ৯৮২; ১৬ই ৯৮২. ) 
ঢেকটাইল ১২ই নানি ৬৮/০, ৭/০! 
১৮%০ ; ১৬ই Cas) ৪1%/০, ৪8০) 

Sloe, ১৪০১ duo, ১1১০, 


কানপুর 


৬৪৩, 


নিউ ভিক্টোরিয়া--১৫ই ( অডি ) 
১৭ই ১৪০) ১০/০, ১৮/০ 3; ১৮ই ১০, 


১1০ | 
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১০৬২ 


লন ২৫৯৯৬ ২৬০।০ £ 








প্রসাধন দ্রব্যাদি সকলের আদরণীয়! 


কেশোরাম--১২ই,, জানুয়ারী (প্রেফ) ১২১৬ ১২২২) ১৬ই ৬/০, | 

এলগিনি মিলস্‌--১৩ই৷ জানুয়ারী, (অভি) ১৬৯১ ১৭০২ 3 ১৬ই ১৬৯২ ৯ 
১৭ই ( অডি ) ১৬২২ ১৬৩২ 3, ১৮ই ১৬২৯০ ১৬৩৯০ ১৬৩০ । - 

হি EE EE জারী ৩০২ ৩০1০, ২৯৮০০ 3 ১৩ই ৩০২৮ 
৩০1০) ১৫ই ২৯৮৩/০, ৩০৩০, ৩০২, ৩০19) ১৬ই ৩০২, ৩০০, ৩৫০, 
৩০1৮০ ; ১৭ই ৩০%০, ৩০1%, ৩০২ $ ১৮ই ২৯৮০, ৩০২, ৩০৭০, ৩০1০, 
২৯]০। বেঙ্গল--১২ই জানুয়ারী ৩৯৯২, ৪০০২ ৪০২২) ১৩ই ৪০২২ 
১৫ই ৪০২২, ৪০৪২, ৪০৫২ 5. ১৬ই ৪০৫২7 ১৭ই ৩৯৮২৬ Boo, ৩৯৪২), 
বোকারো ও রামগড়-_-৯২ই জানুয়ারী ১৮২ 3, ১৫ই ১৭1%৫) ১৬ই ১৭৮০৯ 
৯৮২১ ১৭ই ১৭৮০, ১৭/%০, ১৭৭০৩, ১৭8৭, ১৭1৮৭ বরাকর--১২ই 
জানুয়ারী, ১৬০০ 7 ১৩ই. ১৬৮০০, ; ১৫ই ১৬1০০ ) ১৬ই ১৬1০) ১৭ই ১৬৮০৯ 
১৬1৮০) ১৮ই ১৬৮০১ ১৬1৩০, ১৬২, ১৪০, ১৫৪০ | সেপ্টাল কুর্লেন্দ-- 
১২ই জানুয়ারী ১৮০, ১৮০ 3 '১৫ই ১৮৪০ 3 ১৮ই; ১৮%/০, ১৭৪৮৪ F 
পুরুলিয়া--১২ই জানুয়ারী ২।০, ২1৮০ 3 ১৩ই ২1/০, ২1১০) ১৬ই ২/০, 
২%১। ইকুইটেরেল-__১৫ই ৪০%%০, ৪০%%০, 80০ ) ১৬ই ৪০]০, ৪০৮০ 
Selo, 9০৪৮০ 3 ৯৭ই ৪০1০, ৪০1০, ৪০1০১ 8৭0%০| ধেমোমেইন্_- 
২২ই জানুয়ারী ১৯০, ১৯৪৭, ১৯1০০ ) ১৩ই ৯৯/৮৪ 3 ১৫ই ১৯/০, ১৯৮০, 
১৯৬০১ ১৯1৭) ১৯৮০ ) ১৬ই ১৯/০, ১৯1/০, ১৯৮০, ১৯/০, ১৯০ ) ১৭ই 
২৮৪০১ ২৯০, dW, ১৮৭০, ১৯৮০, ১৯২) ১৮ই ১৮৭০ ১৯/০, 
১৮৭০, ১৮৮০৮ ১৮৮৮০ | নর্থ দামু্রা--১২ই জানুয়ারী ৬০) ১৫ই ৭২ 
৯৭ই ৬০ ) ১৮ই ৬1%০, ৬/৮০। অয়ত্তী -সেন্ট,ল--১৬ই জানুয়ারী ৩২) 
রাধীগঞ্জঁ_১২ই জানুয়ারী ৩১২১ ১৭ই ৩১২ ৩০৪০ 
জান্ছয়ারী .১৫৬০। রেওয়া-_১২ই জানুয়ারী ২৬৮৮০, ২৭১ ২৭০) 
নাগ্িরা--১৭ই জাহুয়ারী ৯০। শিয়ারসোল--১২ই জাহুয়ারী ৫৪৮৪, ৬২) 
১৫ই ৫0৮%০। ষ্ট্যাপ্তার্ড--১২ই জানুয়ারী '২৭%০। 
২/০, ৩৬, ২1০) ১৫ই ২৩/০, ২1/০, ২০/০ ) ১৬ই ২/০, ২1০, ই! ৫; 
২/০ 7 ১৮ই ২%০) ২/০। ওয়েষ্ট জামুরিয়া_-৩৪৪০, ৩৪%০,২৩নি 1%০, 1৩৪২ 3 
১৫ই ৩৪1০, ৩৪1%০, ৩৪২ 3, ১৬ই ৩৩৪০, ৩৫২, ৩৩৭%৪ ) ১৭ই ৩৩৮০, 
৩৩৮৮০) ৩৪২ ১৮ই ৩৩/০, ৩৩/০ | 


পাটকল 


হরিলাদী--১৭ই 


টালচর--১৯ই জানুয়ারী 
১ $ ১৭ই 


আদমড়ী-_১১ই জাম্ুয়ারী ২৮৪০, ২৯২, 7). ১৩ই ২৯/০, ২৯1/০, ২৯০ ? 


১৫ই ২৯১, ২৯০, ২৯৮০, ২৯০০ ১৬ই ২৯২, ২৯1০, ২৮।৮০ ; 3 
( অভি ) ২৮৮০/০, ২৮৪/০১ ২৮০, ২৮/০ ; 
জানুয়ারী ( প্রেফ ) ১৩৪২) হাচি 


১৭ই 
১৮ই ২৮১ আগরপাড়া ১২ই 
১৫ই ( প্রেফ ) ১৩৪৫০ ) 


১৬ই ৩০দুৎ (প্রেফ) ১৩৫২) ১৮ই ৩০৮৫, ৩৯২, ৩০1৮০ । রালী--১৯২ই 


জামুয়ারী ২৬০|০, ২৬২১ 3 ১৩ই ২৬০২, ২৬০, ২৫৯২) ১৫ই ২৬০২, ২৫৮৯, 
১৬ই ২৫৮০; ১৭ই (প্রেফ ) ১৪০২7 ১৮ই ২৫৪২, 





মাসিক ১০২ জমায় ৫ বছরে ৬৯৫২, ৮ বছরে ১২০০২ (দওয়া 







র্ ক রাশ 
রি টাকায় পাইবেন। 
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রিল কা 





J 


| 






১০২৪ 


রী _. -আথক জগৎ 


-[২২শে জানুয়ারী, ১৯৪০ 





২৫৫১৩ ২৫১২ । ' জয়নগর--১২ই জানুয়ারী ১৫০২ (প্রেফ ) ৪৫3 ১৫ই 
১৫০২) ১৭ই ১৩৮২1 বিরল1--১২ই জানুয়ারী (প্রেফ ) ১২৩০, ৯২৪২ 
১৫ই ২৭1০, ২৭৪০) ১৬ই ২৬০, ২৬৪০, ২৬৮০১ ২৬৮%০ 3 '১৭ই ২৫৪০ ) 
৯৮ই ২৬1০, ২৫8০, (প্রেফ ) ১২০২1 বজবজ---১২ই জানুয়ারী ৪০৫০, 
৪০৬]০ ) ১৬ই ৪০৩০) ১৭ই ৩৯০২, ৩৯৩২। ক্যালকাটা জুট_-১২ই 
জামুয়ারী ১৮০, ১৮]০। সিভিয়ট--১২ই' জানুয়ারী ২৫২২, ২৫৬০, ২৫৬১২, 
২৭০) ১৫ই (প্রেফ) ১৩৯২ ১৬ই ২৫২২) ১৭ই ২৪২২২) ১৯৮ই 
২৪৫০, ২৪৪"! ক্লাইভ--১২ই জাহুয়ারী,৩১৪০, ৩১০) ৩২৮০১ ৩১1০ ) 
১৫ই ৩১৪০, ৩২২) ১৬ই ৩১1৮০, ৩১৮০০, ৩১1০) ১৭ই ৩১০/০5 ১৮ই 
৩৭৪৮০ | হুগলী_-১২ই জানুয়ারী ৬৯০০, ৬৯1৮০ ; ১৫ই (প্রেফ ) ১৮৯3 
১৮ই (প্রেফ) ১৮%/০। হাঁওড়া-_-১২ই জানুয়ারী (%ও” প্রেফ ) ১৪০১ 
১৪৯) ১৩ই" ৬৩২,৬৩০; ৬২দ০ ;- ১€ই- ৬২৮০০ ), ১৬ই ৬২1%০ ; ১৭ই 
৬২৯০ ৬২৮০) ৬২০০, ৬১৪৮০) ৬২৯) ১৮ই ৬১৮০, ৬১৮০১ ৬১৪০ | 
হুকুষ্টাদ__১২ই জানুয়ারী,-৯/০, ৮৭৮০, ৯৮০, ৯1৮০, ৯1৮০, ৯০) ৯19 
১৩ই (অনি) ৯০, ৯৮০ ১ ১৫ই ৯/০, (গ্রেফ ) ৮৬৯3 ১৬ই ৯৮০) 
৯1৮০ 3/০, ৯২ ৯০ (প্রেফ ) ৮৬০, ৮৭1০3 ১৮ই (অডি ) ৯২, ৮৪%০১- 
৮০, ৮৮০ (প্রেফ )৮২। কামারহাটী_১২ই জান্ুয়ারী ৫৮৬২ ৯৩ই 
৫৮৩২, ৫৮৬৯ ৫৮৩৯) *১৫ই ৫৮৩২ | -কাকনাড।--১২ই জানুয়ারী, ৪৮৪০, 
৪৮৫২ ৪৮৬২৮, ৪৭৬৯২, ৪৭৭২) ১৩ই ৪৭৫২ ) ১৫ই ৪৭৮২৬ ৪৭৬২৬ ৪৮৯৯) 
১৬ই ৪৭২1০ 1. খভদহ--১২ই জাচুয়ারী ৪৫০২ ৪১৫২.।-. ল্যান্সভাউন ১২ই 
জানুয়ারী (প্রেফ ) ৯২০২1 যেঘনা__১২ই জান্য়ারী '৪৪1০ ; ৯৫ই ৪৫0০; 
১৬ই 8৫1০ | নস্করপাড়া--১২ই জানুয়ারী ১৯৪০৮ ২০/০, ১৯/০; - ১৩ই 
১৯০, ১৯৮০ 3 ১৫ই ১৯৩০ ) -১৬ই ১৯৪১, ১৯৮০১ ১৯/০, ১৯%/০ ; ১৮ই 
২৯5, ১৯০, ১৮০০, ১৮৪০ | ন্তাসনাল_-১২ই জানুয়ারী ২৮৯, ২৮০, 
2৭৪০.) ১৫ই ২৭%/০, ২৮/০, ২৭1০, ২৭1৩০, ২৭৪৩০ ) ১৬ই ২৭০, ২৭০, 
২৭৮০, ২৭1৮০ ) ১৭ই ২৬৮০ 3 ১৮ই- ২৭২, ২৬৪০ । নিউ সেক্ট্গল_-৯২ই 
৩৮৯২1 নদীয়া--১২ই ' জামুয়ারী ৮০২, ৮০0০, ৭৮1০, ৭৯২, ৭৯%০ ) ১৩ই 
Ab I ১৫ই ৭৯০, Vos 5 ১৬ই ৭৯1০, ৭৯|০, ৮০২, ৭৯২ 3 ১৭ই ৭৯০, 
£৭৭০ | ওরিমেন্ট--১২ই জামুয়ারী ২৪২]০, * ২৩৮৯০ ২৪০২) ১৮ই 
২২৮২ । প্রেসিভেন্দি_-১২ই জানুয়ারী ৬৬০, ৭২১" ৯৬ই ৬৮০, ৭২ $১৫ই 
৬৮৩৩, 19/0, ৬%/০, ৬1০, ৪৮৩ )0১৬ই ৬৪০, ৭৯3 ১৮ই ৬1৮০, ৬৮০, 
৬1০, ৬৪৮০) ৬1/০ ষ্ট্যাপ্ডার্ড_->১২ই জাঙুয়ারী ৩৮১1০, ৩৮৩1০ $ ১৫ই 
৩৮৪২৬ ৩৮৬২3 ১৬ই ৩৭৮১ | খনি 


বন্মা কর্পোরেশন--১২ই জানুয়ারী ৭1%০) 


* ৭8%০, 



























ফোন :_কলি £ ৫২৬৫ ৮ - 

ভারত, বহ্মদেশ ও সিংহলের উপকূলবর্তী বন্দর সমূহে নিয়মিত 
মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমূহে নিয়মিত 
যান্রীবাহী জাহাঁজ চলাচল করিয়া থাকে। 





জাহাজের নাম . টন জাহাজের নাম টন 
ke: 
এস, এস, জলবিহার ৮১৫৫০ এস, এস, জলবিহার ৭,১০০ 
১» জলরাজন ' ৮;৩০০ বা জলরশ্মি ৭,১০০ 
৪148 মোহ ৮১৩০০ 2৮ অলরত্ব ৬,৫০০ 
» ৯» জলপুত্র ৮,১৫০ » ১ জলপন্ন চারি 
৮৮» জলরুষ সের rd জলমনি ৪8৪ 
জলদূতি ০ 
রর bl 33 93 অলবালা ৬,০০০ 
1233 জলবীর ৮,০৫০ টা 
» » জলগন্গা ৮১০৪০ »:% জ Eo 
১৯» জলযমূনা ৮১০৫০ ৮:৮5 জল্ছু ৪১০০০ 
» ১ জলপালক ' ৭,০৪০ 337° S33 এল হিন্দ ৫১৩০০ 
এ বাতি ৮৮ এল মদিনা 8,000 


ভাড়া ও অন্তান্ত বিবরণের জন্ত আবেদন করুন £= 
ম্যানেজার-১৫০, ক্লাইভ ট্রাট, 








| 1 














দু 

1, ৭8৮০, ude, do 3 )১৫ই op. ৮৯৩ 
৭1৩০ 3 ১৬ই ৭৪০, ৭৮০, । %/০,, ‘alle, “ape ১, 
১৭ই ৭০, ৭৮০, ৭1%/০, ৭8৮০১, ৭০) ১৮ই loo, 
৭1/০, Allo, ৭8০) ৭1%০। ৭1০, 19/0, ৭1%০) ৭1০ 1 কনসোলিডেটটেড টিন 
১২ই জানুয়ারী ৫1৮০ ; ১৩ই ৫1০, ৫1০ $ ১৫ই ৫1০3 ১৭ই ৫২, ৫/০ } ১৮ই 
৪৮৩০, ,৫/০, ৫৩1০, ৫, ৫1০1 ইও্তিয়ান কপার--১২ই জামুয়ারী ২০০০, 
২/৬০, ২/০, ২1৬০, ২%০ 3 ১৩ই ২৪%০, ২৮০, ২০/০ ) ১৫ই ২৮০, ২।%০ )' 
২৮/০, ২/%০ 3 ১৬ই ২1৩০, ২৮/০, ২1৮০, ২৪০১ ২৮০, ২০০, ২৮০, ২৫৮০ ) 
১৭ই ২া/০, ২৩০, ২1০, ২৮০, ২/০ 5 ১৮ই ২/০, ২1৩০, ২1৩০ ২1০ । 





৭/০; _ ১৩ই 
৭/০, 
৭1%৩) 


,রোডেখিয়া কপার-_১২ই জানুয়ারী ১/৮০,'১৭০ | টেভয় টিন-_-১২ই জাহুয়ারী 


২০/০,.২/৪ $ ১৩ই ২৮০ ; ১৭ই ২৩/০। ” - 
‘" - "; ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী ৃ 

. ৰান ধ্যাণ্ড কোং--১২ই জাহুয়ারী ( অডি ) ৩৭৭২ ৩৭৮২ ) ১৫ই (অভি 
৩৫২ ৩৭৭২7 ১৬ই' (অর্ডি) "৩৭২২3 ৯৭ই ৩১৬২ ৩৬৮২ | হুকুমর্টাদ 
ইলেষ্টীক--১২ই জাঙুয়ারী (অভি )'৯২ ৯০ ৮৮৮০ ( প্রেফ ) ২1৮০ )+ ৯৩ই 
(প্রেফ) ২।%০) ১৬ই ( প্ৰেফ ) হা৬০ 3 ১৭ই ( অর্ডি ) ৮1০ ৮1১/০ ৮1৮০ 
৯২ $ ১৮ই (প্রেফ ) ২/০ ২%০। ন্যাশনাল আয়রণ__-১৮ জানুয়ারী ৬৭%০ 
৪৩০ ৭২ | মার্শালস্‌--১৮ই জানুয়ারী ২/০ ২1০। ইণ্ডিয়ান গ্যালতানাইজিং 
--৯২ই আন্গয়ারী ২৯২ ২৯০) ১৫ই ২৯২ ২৯০ ২৮০ ; ৯৭ই ২৮৪০ |" 
ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ্টীল-_১২ই জামুয়ারী ৪৪৮৮০ ৪৫%০ 88০ 88/0 
Beo/o ৪৫1০ ৪৫০/০ ৪৫15/০ ৪৫1/০ 8৫1০" sels ৪৫/০ ৪৫%০ ; ১৩ই - 
৪৫২. ৪৫1০ 8৪%৩/০ ৪৪৪%০ $ NEE ৪৫1/০ 18৫1/০ ৪৫1০ ৪8৫1৬/০ ৪৫1৩/০ 
৪8৮%৩/০ ৪৫॥০ ৪৫1%০ ৪৫1১/০ ; ১৬ই'888৬/০ ৪৫২ ৪৫1০ ৪৫/০ ৪৫1/০ 
৪88%৩ 8840. 88190 881/০ ১ ১৭ই ৪৪২ ৪81০ 88/0 8৪1/০ ৪৪%০ ৪৩4৩/০ 
৪৩//০ ৪৩1৮০ Boule ৪৩৪০ ৪৩/০ ৭৪৩০০ Ballo ৪৩%০ ; ১৮ই ৪৪০ 
৪81%০ 880 ৪81/০ ৪৪%০ ৪৫২ ৪৩1৩০ ৪৩০ ৪৩/০ ৪৩1%০। ইপ্ডিয়ান 


 ব্যাক্ক অব কমার্স লিমিটেড 


| . হেড অফিস_>১২, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 
শাখাসমূহ--কলেচ্ ষ্ট্ৰীট বালীগঞ্জ, খিদিরপুর ও বর্ধমান 
সেভিংস্‌ ব্যাঙ্ক হিসাবে সুদ শতকরা! ৩১ টাকা, চেকযোগে 
টাকা উঠান হয়। স্থায়ী আমানত ( Fixed 
Deposit ) হিসাবে সুদ শতকর। 
৩1* হইতে ৫২ টাকা। 








বিশেষ বিবরণের জন্য লিখুন 
ম্যানেজিং এজেন্টস £_ফ্রেণ্ডস্‌ ইউনিয়ন কোম্পানী 
১নং, স্কট লেন ( ব্লক নং ২) কলিকাতা । 


fe 








২২শে জানযারী, ১৯৪ ০ | | আধিক জগৎ ১০২৫ 








টাল খাও ওয়ার তিন জানুয়ারী ( অভি ) ৫৭২ ( প্রেফ ) ৪৫৪০ 
৪৬২3 ৯৬ই (আৃ্ি) ) ৫৭০ ৫৭৪০ ; ১৮ই ( প্রেফ ) ৪$1%০ ৪৫৮৮০ 8৫/০ | 


বাঙ্গলার গোরবশুস্ত $= 
ষ্টিল কর্পোরেশ্ন-->২ই জামুয়ারী ( অর্ভি )- ২৪1০, ২৪1০, ২৫৪০, ২৪৮০/০, দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যাহৃফ্যাকচারিং ূ 
২৪1০, (প্রেফ) ১০১২) ১৩ই২ 81০, ২৪|০, ২৪1/, ২৪০০, ২৪০০, ২৪1%০ কোম্পানী লিমিটেড, 


(প্রেক) ৯৯০) ১৫ই ২৪7০ ২১1৮০, ২৪৪০, ২৫%০, ২৪৪০, ২৫৯, ২৪৬০, ১৭নং ম্যান! লেন, কলিকাতা 
২৪৮০, ২৪০০, ২৪/০, (প্রেফ) ২০০২ 3 ৯৬ই ২৪1০, ২৪1০, ২৪/০, ২৪৩/০, রন এতবড় কারখানা আর নাই। 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিতেছে । 


২৫/০, ২৪০০, ২৪/০; ১৭ই ২০৮০, ২৪%০, ২৪/০, ২৪|/০, ২৪২ ২৩4০, 
২৩/০, ২৩২, ২৩/০, ২৩/০, ( প্রেফ ) ১০০1০, ১০০০ ) ১৮ই ২৪৯২৪ ২৪1০ 
২৩৪০০, ২৪%০, ২৩7৮০, ২৩%/০, ২৪/০, ২৩/০, ২৩/০, ( প্রেফ ) ১০০২, 
১০১২, ১০১০ 1 | | 


* , ১৯৩৯ সালে শতকরা ৬।০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ দিতেছে । 


চিনির কল 
বলরামপুর--১২ই জানুয়ারী ১০৫০ ; ১৩ই জানুয়ারী ১০1০। কানপুর-_- 


>১২ই জানুয়ারী ২৫২) ৯৮ই ২৩২ রাজা--১৫ই ১৬০, ১৬৫০ | বুল্যাগ_ লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্যার স্রোতের মত চলে যায় || 
১২ জানুয়ারী ১৬1০; ১৬া০। কেরু এণ্ড ক্োং--১৩ই "জানুয়ারী (অভি) বাঙ্গলার বাহিরে । এ আ্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে ' 





১২৮০, ১৩,১২৩০; (প্রেফ) ১৯০২ ১৫ই ১২৮০ 3 ১৬ই ১২৮০, ১৩১, আপনাদের প্রিয়. নিজস্ব | 
১২০০ J ৯৭ই ৯২/%০, ১২৪০ ) ১৮ই (প্রেফ ) ১১০২, ১১১২। স্‌ কিল সি | 
2 6%, ম্যানেজিং 





চাঁ বাগান 
দৌডাচেড়া--১২ই জানুয়ারী ১১৮০, ১২২) ১৭ই ১১৮০/০ ; তেজপুর-_ 


100111ঘ11101010000111]|াা|]াযা]যা]া0]1110]1]]001]11101101000000011] 
টেলিগ্রাম “প্রবর্তক” স্থাপিত_-১৯২৯ “ ' ফোন বি, বি, ৪৯২ 


৪৮/০ ). ১৭ই (অভি) ৪০০, ৪4০, ৫০, ৪/০, ৪8৮০, ( প্রেফ ) ১৫৮৬ ; 
১৮ই ৪/০, ৪৩০, ৪1০ ; বৃটিশ বন্ধ পেট্রোলিয়াম--১২ই জামুয়ারী ৫॥৩০, 
theo, ৬৯২ 5 ১৩ই ৫০০, ৬০/০, ৬২) ১৫ই &/০ ) ১৭ই €1৩/০, ৫0/০, ৫1/০ 
৫1/০ ; ৯৮ই ৫॥০ ; ইন্দো-বন্দা পেট্রোলিয়াম--১৮ই ১২৫২ ; বেঙ্গল পেপার 
*-১২ইু জানুয়ারী ১২২॥০) ?৬ই ১২৩০) ১৮ই ১২৩০) মহীশূর পেপার 
১২ই জাগুয়ারী ১৫1৮০) ১৩ই ১৫২, ১৫০) -.১৫1%০)  ১৫ই 
১৫৮০) ১৫1৮০ ) ১৬ই ১৫৯৩ ১৫1০১ ১৫০১ ১৫৮০) ১৫1৮০ ১ ১৭ই ১৪%০১ 
১৫৯১ ১৫%০ ) ষ্টার পোর--১২ই জানুয়ারী ৪1০, ৮০ ; প্রগোপাল পেপার ' 


_-১২ই জানুয়ারী blo, ৮1%০ ; ১৫ই ১) টিটাগড়__৯হই জাছায়ারী ] ঃ ৫ ছা 


মাসিক ১০২ টাকা! জমায় ৬ বৎসরে ৮৬* টাকা, ৮ বৎসরে ১২২৯ টাকা, ১* বৎসরে 
১৬৩০২ টাকা । ৮০ ১০২ পর্যন্ত জমা লওয়া হয়। 
সুদ শতকরা ৬২ হারে চত্রবৃদ্ধ 
ফলত হা বৌ (current ৭/0) সুদ শতকরা ১1০ টাকা । 


ব্যাঙ্ক'এর সুদ শতকরা ৩২ চাকা 
শতকরা বাধিক ৫২ লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে । 


াারাগোাজঢাগাাাযাহাগানামাহাণীগাগাগা।/ঞগানারাতে।।াঙামাাঘাজা।াযাগাা। 


ঢু 
= = 
১২ই জান্যারী ( প্রেফ )-১১%০, ১৫ই ( অর্ডি ) ৮০ ; ১৬ই ১১০ ; বিশ্বনাথ ই. নি 
= ভিলও ৪ 
-__১৩ই জানুয়ারী ২৮২,২৮০। ৯৫ই ২৮২ ৯৬ই ২৮৯০ ২৮৷০ ; হাতীক্ষীরা ই লিন শ্যান্ছ £ 
' _১৩ই জানুয়ারী ২৩২; ২৩০) ০৪ ১০1০ ১ - হীসিমারা _৯৬ই: = ৬১নৎ বহুবাজার মচ কলিকাতা । নি 
8840, ৪৫২ ) হান + EB 2 ৰ , চট্টগ্রাম । = 
\ E সকল রকম ব্যাস্কিং কার্য্য করা হয়। ই 
নিবি নি স্থায়ী আমানতের দুদ ৩ বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট 'ই 
= ১ বৎসরে শতকরা *** ৪8০ টাক] ২১০ আনায়" :-- ২৫২ টাকা! = 
z ই ২ » Ke) *** (৫৯৬ ৪ bs E 
বি, আই, কর্পোরেশন--১১ই জ্ঞামুয়ারী (অভি) ৪৩/০, ৪৮০ ; ১৫ই দ্র ৩2. ১. ধা ৩৬০৯ টাকায় ৮ ৫৯৩ ই 
( অভি ) ৪৬০, ৪/০, ৪৪৮০, ( প্রেফ ) ১৫৭২) ১৬ই 8%০, 88০, 85/৩০, 8 ৪:78 88 ০752 ডি sn PN» এ 
৪ প্রভিডেন্ট ফণ্ড ডিপোজিট ৪ 
নু = 
চু 
[= = 
5 E 
ন 
[n=] 


DUNN 


'( ‘এ’ ও ‘ৰি’ অন্ডি ) ৩৬৮০১ ৩৫%০১ ৩৫৮/০) ৩৬/০, ৩৬1০১ ৩৫1৮০, ৩৫৮০) টাওয়ার বোণ্ট | ব্যারেল বোণ্ট 
৩৬৯ ৩৬/০, ৩৬1৮০ 3 ১৩ই ৩৬9০/০, ৩৬৪০) ৩৬|০, ৩৫৪০ 3 ১৫ই ৩৬৮/০১ ডোর হাণ্ডল ড়য়ার হাগুল 
০ ০ ০ ত 9০ ০ ৩ ০ ০৭72 | 
৩৬৪০, ৩৬৮৪৮) ৩৭৮০ ৩৬|%০, ৩৬০০, ৩৬৮০০, ৩৬/০, ৩৬/০, ৩৬৮৩/০ ; ইলেকৃটিক ব্র্যাকেট 
১৬ই ৩৬২, ৩৪৮০ $ ১৭ই ৩৫৮০/০, ৩৫1%০ ) ১৮ই ৩৫০৩/০, ৩৫০, ৩৫1০ ; পিতলের ইলেক্ট্রোন্টেটেড এবং অক্সিডাইজ.ড 


আসাম সজ--১২ই জানুয়ারী ০৪০ ) ১৬ই ৩৪০, ৩1৮০, ৩%/০ $ ১৭ই ৩//০ ; আপনি নিশ্চয়ই বিদেশীয শিল্পের পুনঃ প্রতিষ্টার জন্ত চিন্তা করেন। 

ক্যালকাটা সেফ ডিপজিট--১৩ই জানুয়ারী ৭০, ৭৮০ ; ১৮ই ৭০ 5 মেদিনীপুর [| ৃতরাং আপনি আমাদের শুভেচ্ছু। আপনার বাড়ী তৈয়ার করিবার 

জমিদারী-_১৩ই জানুয়ারী ৮২1০, ৮৩াণ 3 ১৭ই ৮১২ 3 ১৮ই ৭৯০ ) কলিকাতা সময়, দেওষালে বিজলীবাতি লাগাইবার সময এবং আসবাবপত্র" 

ট্রামওয়ে--১৬ই (অভি ) ১৬1০ ) বরুয়া টিন্বার--১৮ই ৯৮০, ৯৮৮০ $ মখুরাপুর (| কিনিবার সময় দেখিবেন আমাদেরই জিনিষ ব্যবহৃত হইতেছে কি না। 

জমিদারী__%০ ; আসাম অয়েল--১৭ই ১২1০ ১ বেঙ্গল টিম্বার_-১৭ই ( প্রেফ ) আমাদের প্রত্যেক জিনিষের উপর শিক্ষিত বাঙ্গালীর রুচি ও নিপুণতার 

১৬২২ ১৬৩২] ছাপ আছে। বিঃ ডি, মার্কা জিনিষ বলিলে যে কোন দোকানেই 
(2৯10 পাওয়া ষায়। 


ছিল BOR EERE র্যা টা 
মেমার্ম চত্রবন্তী এ& মনু 7 দিইগািগল রা লিমিটেড 
ওয়েষ্ট কটন্‌ মার্চেপ্টস্‌-_নারায়ণগঞ্জ, বেঙ্গল 


১৩৫, ক্যানিং ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 





০০০০০ 





১০২৬ 


আধিক জগৎ 





পাটের বাজার 


কলিকাতা, ২০শে জানুয়ারী 
গত সপ্তাহে কলিকাতার ফাটক! বাজারে দামের একটা চড়াভাব লক্ষ্য 
করা গিয়াছিল। এ সপ্তাহের প্রথম দিকে সেই চড়াভাব আরও বেশী 
পরিমাণে প্রত্যক্ষ হুইয়! উঠে। কিন্তু দুঃখের বিষয় শেষ পর্য্যন্ত তাহা বলবৎ 
থাকে নাই। গত ১৩ই জানুয়ারী আমরা যখন পাটের বাজারের সমালোচনা 
করিয়াছিলাম' তখন ফাটক্‌! বাজারে পাটের দরের সর্বোচ্চ হার ছিল ১৯১৫০ 
আনা। এ সপ্তাহে ১ই তারিখ বাজার খোলার দিন ফাটকা বাজারে 
দরের হার বাঁডিয়া ১১৪॥০ টাকা পর্য্যন্ত উঠে। তৎপর দিবস হইতে তাহা 
আবার পড়িয়া যাইতে থারে। ১৮ই তারিখ সর্ধ্বোচ্চে দরের হার দাড়ায় 
১০৯]০ আনা । ১৯শে তারিখ তাহা ১০৬ 'টাকা হয়। অদ্য বেলা ১ টার 
সময় খোঁজ নিয়া জানা গেল যে বাজারে. দরের হার সূর্ধবোচ্চে ১০১ টাকার 
বেশী উঠে নাই। অপর দিকে দামের হার নিম্নে ৯৬০ আনা পর্য্যস্ত 
পৌছিয়াছে। - 


নিয়ে ফাটক! বাজারের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল £ 

সর্বোচ্চদর সর্ব্বনি্ন দর বাজার বন্ধের দর 

১৪ই জানুযারী ১১৪০ / ১১১1০ ১১২॥০ 
১৬ই » ১১২/০ ১০৭9/০ ১০৭০ 
১৭ই , f ১১২৪০, ১০৫$০ ১৯৮৩ 
$৮ই ১, ১০৯৩ | ১০৩৮০ bs ১০৪1০ 
১৯শে ১ ১০৬২ ৯৮০ ১৪১০ 
২০শে » ১০১৭ ৯৬1০... (বেলা ১ টার দর) 


রা দেশগুলির নিকট হইতে পাটের থলের জন্য নৃতন অর্ডার 
আসিতেছে বন্ধিয়া জল্পনা কল্পনা চলিতে থাকায় এবং বিশেষ করিয়া! ফ্রান্স 
২ কোটি গজ ৯ পোর্টার চট ও ৫০ ছাজ্জার বেল পাট ক্রয়ের অর্ডার দিয়াছে 
বলিয়া! জনরব উঠায় গত সপ্তাহে পাটের দর বাডিয়া যাইতে আরস্ত করে। 
ও জনবর ওয়াকিবহাল মহলেও অল্প বিস্তর সমধিত হইয়াছিল | 
কাজেই ফাঁটকা বাজারের ব্যবসায়ীরা ষে, উহাতে উৎসাহিত 
হইয়া উঠিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কিছু ছিল না। কিন্তু ফ্রান্স হইতে অর্ডার 
আসার গুজব উঠিবার পর কিছুদিন অতিক্রান্ত হওয়া সত্বেও উহা কাধ্যতঃ 
বাস্তবে প্রতিপন্ন হইতেছে না দেখিয়া এক্ষণে বাজারের ব্যবসায়ীরা বিশেষ- 
ভাবে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে। আর তাহার ফলে পাটের দামের হারও 
পুনরায় নামিয়া যাইতেছে। পাটের থলের জন্য নৃতন অর্ডারের গুজব 
এখনও যে না চলিতেছে তাহা নয়। কিন্তু এখন আর বড় কেহই তাহাতে 
আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছে না। বোম্বাইয়ের বাজারে পণ্যযূল্য সমন্ধে 
অপেক্ষারুত মন্দার ভাব আত্ম প্রকাশ করাতেও পাটের বাজারে এসপাহের 
এ নিজে একটা নত অবাদের ভান হই হযযাছে। 
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ভু ইঞ্্ন্সা Sন্সিওত্রেন্স 
' কোম্পানী লিমিটেড 


হেড অফিস-_-১০নং ক্লাইভ ট্রাট, কলিকাত! 


গ্রে 


( Schemes ) 
সাময়িক অক্ষমতায়ও প্রিমিয়াম মকুবের ব্যবস্থা! ! 


কতকগুলি স্থানে চীফ এজেন্ট ও অর্গেনাইজারের পদ খালি ৬: 


ফোন কলিঃ ৫৮৭৭'। 
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এ সপ্তাহে আলগা পাটের বাজারে দামের হার গত সপ্তাহের তুলনায় 
কথিয়া আসিয়াছে। গত সপ্তাহের প্রতি মণ ' ইত্ডিয়ানজাত মিডল শ্রেণীর 
পাটের দর ছিল ১৮০ আন1। গতকল্য বাজারে তাহা "১৭1০ আনা 
দাড়াইয়াছিল। পাট বিক্রেতারা কম মূল্যে বেশী পরিমাণে পাট ছাড়িতে 
রাজী' নয় বলিয়া বিকিকিনি বেশী কিছু হইতেছে না। | 

পাকা বেল বিভাগে এ সপ্তাহে রপ্তানীকারকেরা কিছু পরিমাণে পাট 


ক্রয় করিয়াছে। তবে এ সপ্তাহের শেষ দিকে ফাটকা বাজারের সঙ্গে ও: 


বিভাগেও দামের হার নামিয়া গিয়াছে। গত সপ্তাহে বাজারে ফাষ্ট পাটের 
দাম প্রতি বেল ৯৯ টাকার মত ছিল। গতকল্য বাজায়ে তাহা কমিয়া 
৯৩ টাকা দীড়ায়। 


থলে ও চট 
পাটের থলের জন্ত নৃতন অর্ডারের গুজব এখন পৰ্যন্ত কাধ্যতঃ সঠিক 
বলিয়া প্রমাণিত না হওয়ায় থলে ও চটের বাজারে বর্তমানে একটা মন্দার 
ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে । দামের হারও নামিয়া যাইতেছে । গত ১২ই 


জানুয়ারী তারিখে বাজারে ৯ পোর্টার চটের দাম ২০০ আনা ও ১১ পোর্টার' 


চটের দাম ২৪%০ আনা ছিল। গতকল্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ১৯ টাকা 
ও ২২৮০ আনা দাড়ায় । - 


সোনা ও পা 


| কলিকাতা, ১৯শে জানুয়ারী 

লগুনের বান্ধারে সোনার দরের হার এ সপ্তাহে ৮ শিলিং ৮ পেনী হারে 
(সরকারী ভাবে স্থিরীরূত ) বলবৎ ছিল। বোম্বাইএর বাজারে দরের হার 
এ সপ্তাহে উল্লেখযোগ্যরূপ চডা দেখা গিয়াছে। গত ১৩ই জানুয়ারী 
বোম্বায়ে প্রতি ভরি সোনার দাম ছিল ৪২/০ আনা । ১৫ই ও ১৬ই তারিখ 
বাজারে ও হারই বলবৎ ছিল। ১৭ই তারিখ তাহ! বাড়িয়া ৪২৮০ আনা 
হয়। ১৮ই তারিখ তাহা ৪২1০ আনা পর্য্যন্ত উঠে। অর বাজারে তাহা 
৪২৬/০ দাডাইয়াছে। 

কলিকাতার বাজারে গত ১১ই জানুয়ারী প্রতি ভরি সোনার দর ৪১৮০৬ 
পাই) বড়ালবার ৯১৮১০, পাই ও গিনির দর ২৭২ টাকা ছিল। অন্ত 
বাজারে তাহা যথাক্রমে ৪২২. টাকা, ৪১৪১/০ আন! ও ২৭/০ দীড়াইয়াছে। 

রূপ! 

গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে লগুনের বাজারে অধিকাংশ দিনই রূপার” 
দরের হার অপেক্ষাকৃত চভা দেখা গিয়াছে। গত ১০ ০ই ডিসেম্বর লগ্নে প্রতি 
আউন্দ স্পট রূপার দর ছিল ২২ পেনী। গত ১৫ই তারিখ তাহা ২২3 পেনী 
দাড়ায়। ১৬ই তারিখ তাহা হয় ২২৯% পেনী। ১৭ই তারিখ তাহা ২২ 
পেনী হয়। ১৮ই তারিখ তাহা দাড়ায় ২২ পেনী। দয নাজন তি! 
চি, 


রন 
অনুরূপ পুরাতন এবং নুতন প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে একমাত্র 
স্বচ্ছল প্রতিষ্ঠান। গত কযেক বৎসব হইল এই কোম্পানীর 
ব্যাক্কিং কাৰ্য্য অধিকতর প্রসার লাভ করাতে বর্তমানে উহার 
কোম্পানীর নাম পরিবর্তন করা হইল। 


১৮৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত - 
হেডঅফিস- খুলনা বা্*-ষশোহুর ও বাগেরহাট 





স্থায়ী আমানতের সুদের হার- প্রতি বৎসর ৪২০/৮ হইতে ৬২০/০$ 


জানুয়ারী, মে এবং সেপ্টেম্বর মাসে সুদ দেওয়া হয় । 


সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য করা হয়। 


[২২শে জানুয়ারী, ১৯৪০ 


রায় মহেন্দ্র কুমার ঘোষ বাহ্াছুর এম, এ, বি, এল, i 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
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_ ২২শে জানুয়ারী, ১৯৪০]... *- 


বোম্বাইয়ের বাজারে তুলার দাম পড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে এ সপ্তাহের 
শেষ দিকে রূপার দাম কমিয়! গিয়াছে। গত ১৩ই জানুয়ারী বো্বাইয়ের 
প্রতি ১০০ ভরি রূপাব দাম ছিল ৬০৭০ আনা । ১৫ই তারিখ তাহা ৬১/০ 
আনা পর্যন্ত উঠে। ১৬ই তারিখ তাহা ৬০।৮০ আনা হয়। ১৭ই তারিখ 
তাহা নামিয়া ৫৯০ আনা দাড়ায়। ১৮ই তারিখ তাহা 5০1০ আনা হয়। 
অস্ত বাজারে দরের হার ৫৮৷০০ পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। 

কলিকাতার বাজারে গত ১২ই জানুয়ারী প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম 
৬১৮০ আনা এবং প্র খুচরা দর ৬১/%০ আনা ছিল। অন্ত, বাজারে তাহা 
যথাক্রমে ৬০৪০ আনা ও ৬১২ টাকা দীডাইয়াছে। 


চায়ের বাজার 


কলিকাতা, ১৯শে জানুয়ারী 

গত ১৫ই জানুয়ারী ৮ নং মিশন-রো, কলিকাতার চায়ের যে ২৯ নং 
. নীলাম পর নিযে হার তব দওয়া গন 
রঞ্খানীযোগ্য_ 

এই শ্রেণীর মোট ২২ হাজার ২৮২ বাক্স চা বিক্রয় হয়। ১৯৩৮-৩৯ 
সালের, এবং ১৯৩৭-৩৮ সালের এই সময়ে উহার পরিমাণ যথাক্রমে ২০ 
হাজীর ৬৮৩ বাক্স এবং ১৭ হাজার ৩৩১ বাক্স ছিল। আলোচ্য নীলামে 
গড়পড়তা দূর ছি দ৮ পাই; ১৯৩৯ মালে উহ 1/১০ পাই ছিল,। টি, পি 
চায়ের মূল্য অধিক গিয়াছে; এতদ্ব্যতীত অন্তান্ত প্রত্যেক ধরণের চায়ের 
মূল্যের গতি হাসের দিকে পরিলক্ষিত হয়। পাতা চায়ের মূল্য পূর্বববন্তী 
নীলামের তুলনায় প্রতি পাউণ্ডে ৩ পাই এবং মাঝারি গুড়া চায়ের মূল্য প্রতি 
পাউগ্ডে ৬ পাই পর্য্যন্ত হাঁস পায়। 





এই নীলামের বিস্তৃত বিবরণ এইরূপ দাড়ায় 
১৯৩৯-৪০, ১৯৩৮-৩৯ ১৯৩৭-৩৮ 
বিক্রীত ২২.২৮২ ২০.৬৮৩ ১৭.৩৩১ 
গড়পড়তা দর U৮ 1/১০ loo 
ভারতে ব্যবহারোপষোগী 


সবুজ চায়ের বাজারে প্রতি পাউণ্ড চা সম্পর্কে ৬ পাই হইতে এক আনা 
পর্য্যন্ত মুল্য বৃদ্ধি পায়। তাল ধরণের গুড়া চায়ের চাহিদা উল্লেখযোগ্য 
ছিল। সবন্তান্ত শ্রেণীর চায়ের মূল্য প্রতি পাউণ্ডে তিন পাই হইতে ছয় পাই 
পর্য্যন্ত কম গিয়াছে । আলোচ্য ধরণের চায়ের নিম্নে তুলনামূলক বিবরণ 
দেওয়া গেল। 


গুডা অন্তান্ত শ্রেণী 
১৪৩৪-৪০ ১৯৩৮-৩৯  ১৯৩৯৪০ ১৯৩৮-৩৯ 
বিক্রীত ৫,২৩৮ ১০,৯০৩ ১১,৭২৪ ১৫,১৪২ 
গড়পড়তা দর ১০ ১১ Ve lo 


} পৃথিবীর চাহিদার শতকরা ৮০ ভাগ অত্র ভারতবর্ষ হইতে সরবরাহ হয়। 


দি 
মাইক! মাইনিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানী 
অফ. ইণ্ডিয়া লিমিটেড ও 
অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী ও অত্র সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের দ্বাবা পরিচালিত । 
ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ :_মার্চ্চেণ্টস্‌ ইউনিয়ন । 


শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সর্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক ঢু 
এসডি ২২৯, ১, ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা । . 06 





আথক জগৎ 





১০২৭ 





তুলা ও কাপড় 

কলিকাতা, ১৯শে জানুয়ারী 
আলোচ্য সপ্তাহে বোশ্বাইএর তুলার বাজারে মূল্য আরও হ্রাস পায়। 
বুধবার বোরোচ এপ্রিল-মের দর উল্লেখযোগ্যরূপ হাঁস পাইয়া উহা ২৯৩০ 
আনায় দীড়ায়। গত ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে বোষ্বাইএর তুলার 
বাজার অপ্রত্যাশিতরূপে উন্নতি দেখা দেওয়ায় নিউইয়র্কের বাজারেও উহার 
প্রতিক্রিয়া দেখা' দেয়। সম্প্রতি আবার বোম্বাইএর বাজারের বর্তমান মন্দার 

ভাব নিউইয়র্কের বাজারেও প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয়া জান! যায়। 

শেয়ার বাজারে মন্দা দেখা দিবার ফলেই যে তুলার বাজারেও অনুরূপ 
মন্দা দেখা দিয়াছে তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়) তবে বোরোচ, তুলার 
উৎপাদন সম্পর্কে পূর্বেই যে আভাস পাওয়া গিয়াছে তাহাও এই 
অবস্থার অন্যতম কারণ বলিয়! ধর] যায়| 

বাজারে বর্তমান নিম্ন হারে কারবার করা সম্পর্কে যদিও অনেকের 
আগ্রহ দেখা যায় তবে স্থানীয় কাপড়ের কলের পক্ষে তুলা, ক্রয় সম্পর্কে 
কোন আগ্রহ নাই। এই সকল মিলে এখনও উপযুক্ত পরিমাণ কাপড়ের 
চাহিদা বৃদ্ধি পায় নাই) ইহাই তাহাদের নিশ্সেষ্টতার কারণ বলিয়া, মনে 
হুয়। তকে আশার বিষয় যে ল্যাঙ্কাশায়ারের চাহিদা উল্লেখষোগ্যরূপ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। | ও 

আলোচ্য সপ্তাহে বোস্বাইএর বাজারে বোরোচ এপ্রিল-মের দর বাজার 
বন্দের যময় ২৯৬৭ আনায় দাড়ায় ; অপরপক্ষে বেঙ্গল ও ওমরা মার্চের দর 
যথাক্রমে ২২৯০ এবং ২৬৮৮৫ আনা ছিল । 

' বিদেশ বাজ্ঞারসমূহেও তুলার মূল্যের নিন গতি পরিলক্ষিত হয়। বিগত 
কয়েকদিন হইল লিভারপুলের বাজারের সংবাদও নিরুত্ধাহজনক বলিয়া 
প্রতিপন্ন হইয়াছে। মার্চের দর যে স্থলে পূর্বব্্তী সপ্তাহে ৮৮৮ পেনী ছিল 
সেম্বলে আলোচ্য সপ্তাহে উহা ৮৩৫ পেনী দীড়াইয়াছে। নিউইয়র্কের 
বাজারে তুলা কাটুতির এক্টা হিড়িক পড়িয়া যায়। সরকারী খণ অঙ্থসারে 
আবদ্ধ তুলা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইতে.পারে ইহাই উক্তরূপ আতঙ্কের কারণ 
বলিয়া উল্লিখিত হয়| অগ্রিম কারবার সম্পর্কে মার্চের দর ১০৯৪ সেণ্ট 
গিয়াছে। পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহ! ১১০৭ সেপ্ট ছিল। ' 

আলোচ্য সপ্তাহে বোহ্বাইএর বাঁজারে নিয়রূপ বিকিকিনি হইয়াছে। 


বরোচ ৃ ওমরা বেঙ্গল ' 
তারিখ এপ্রিল-যে ডিসেম্বর-জাহুয়ারী  ভিসেম্বর-জাছুঃ 
জানুয়ারী ১২ ' ৩০৭২ ২৭০৪০ ২২৯৭ 
i ১৩ ৩৯২।৪ ২৭৪০ ২২৪৯২ 
১৫ ৩৯৪৪ ২৭৩৪০ ২২৪৪০ 
গু ১৬ ২৯৭২ ২৬৪০ ২১৭৪০ 
8৭ ২৯৬০ ২৬৬০ ২১৭৮০ ' 
্ ১৮ ৩০১০ ২৬৯০ ২১৯২. 
এক বৎসর পূর্বে ১৫৭ ১৪৫৭ ১২১০ 
ছুই বৎসর পূৰ্ব্বে ১৭১৮০ ১৫৫1০ ১৩৮৭ 
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উীষ্যুক্ভ- ল্রন্ানান্ধ দ্াঁস্ন 
মহাশয় আথিক উপদেষ্টারূপে 
( Financial and Investment Advisor ) 


ইষ্ট বেল ব্যাঙ্কে 








১০২৮, আধিক জগৎ [ ২২শে জানুয়ারী, ১৯৪, 
কাপড় চামড়ার বাজার 
কলিকাতা, ১৯শে জানুয়ারী কলিকাতা, ১৯শে জামুযারী 


এ সধ্াহের স্থানীয় কাপড়ের বাজারের অবস্থার কোন পরিবর্তন দেখা 
দেয় নাই। অগ্রিম কারবার বা চলতি কারবার কোন দিকেই উন্নতি লক্ষিত 
হয না। বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে চাহিদার পরিমাণও যথেষ্ট অল্প। ল্যাঙ্কাশায়ার 
শ্রেণীর কাপড়ের বাজারে বিগত ৪ মাস হইল কারবার বন্ধ থাকিবার ফলে 
মজুদ কাপড় প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে। তবে চলতি কারবার সম্পর্কে দর 
বৃদ্ধি পায় নাই। জাপানী কাপড়ের বাজারেও তেমন কিছু উল্লেখয়োগ্য 
কারবার সম্পন্ন হয় নাই। কোরা কাপড় এবং ধুতির চাহিদা থাকা সত্বেও 
উহার কোন- কারবার সম্ভব হয় নাই। সাদা, ছাপা এবং রডীন কাপডের 
কারবার সম্পর্কে কথাবার্তা চলিতেছে । কিন্তু জাহাজ আসার বিদ্ব 
ইত্যাদি কারণে কাধ্যতঃ কোন কারবার সম্ভব হইতেছে না। দেশী কাপড়ের 
বাজারেও তেমন কোঁন ‘কারবার হয় নাই বলিয়া! জানা ষায়। প্রকাশ, 
শ্রীক্মকীলে ব্যবহারোপযোগী কাপড়ের চাহিদা ছিল; কিন্তু আডতদারগণ 
উহা বর্তমানে বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক নহে। তাহাদের মনোভাব এই যে, 
এই' শ্রেণীর বিদেশী কাপড়ের আমদানী বন্ধ থাকিলে এই কাপড়ের অদূর 


ভবিষ্যতে চাহিদা ও মূল্য উভয়ই বৃদ্ধি পাইবে এই আশায় তাহারা উহা বিজ 


সক দাসীর প্রকাপ করিতেছে ঘি ধারনা 


সতী 
আলোচ্য টায়ার রন TY চি 
মূল্য হাস পাইবার ফলেই সুতার বাজারে এইরূপ প্রতিক্রিয়া' দেখা দিয়াছে।' 
ব্যব্ায়ীগণ বর্তমান মূল্যের হার বজায় রাখিয়া কারবার করা সম্পর্কে তেমন 


আশীদ্বিত নহে বলিয়া, মনে হয়। কারবারও বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত আছে। - 
দেশী মোটা স্বতার কিছু কারবার হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। ' ৪গনং কোরা “ 


এবং নং আপানী তার কারবার সম্পর্কে কথাবার্তা চলিতেছে বলিয়া 
প্রকাশ। ‘বিলাতী সুতার কোন কারবার হয় নাই। ' 


চিনির বাজার 
| . কলিকাতা, ১৯শে জাহুয়ারী 


জারির মন্দা গিয়াছে। সাময়িক 
প্রয়োছনাসথরপ চিনি ব্যতীত চাহিদা মোটেই ছিল না। বিহারের কোন 
একটি চিনির কলের পক্ষে স্থানীয় বাজারে বহু পরিমাণ চিনি বিক্রয়ের 
চেষ্টা করিবার ফলে বাজারে মন্দার ভাব আরও প্রকট হইয়! উঠে। পূর্ববর্তী 
সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে চিনির মূল্য প্রতি মণে প্রায় চারি আনা 
হ্বাসপায়। জাভা চিনির বাজারেও দেশী চিনির, বাঁজারে প্রতিক্রিয়া দেখা 
"যায় এবং ফলে মূল্য কিছু হ্রাস পায়; তবে আড়তদারগণের নিকট মজুদ 
চিনি কম থাকায় তাহারা অপেক্ষাকৃত ভাল দর পাইয়াছে। অদূর ভবিষ্যতে 
দেশী'বা জাভা চিনির বাজারে কোন উন্নতি দেখা দিবে বলিয়া মনে হয় না। 
মভুদ সাদা জাতা চিনির পরিমাণ ৫ শত বস্তা এবং লাল চিনির পরিমীণ 
৯৩ হাজার বস্তা মাত্র বলিয়া অনুমিত হয়। অপর পক্ষে দেশী চিনির 
পরিমাণ বর্তমানে প্রায় ১৬ হাজার বস্তা। 

আলোচ্য সপ্তাহে কানপুরের চিনির বাজারেও ' মূল্যের নিয়গতি 
পরিলক্ষিত হয়। প্রতি মণে মূল্যের হার তিন আনা পর্য্যন্ত হ্রাস পায়। 
সাময়িক প্রয়োজনের জন্য যে পরিমাণ চিনি আবশ্তক তাহার অতিরিক্ত 
কোন কারবার হয় নাই । অগ্রিম কারবার সম্পর্কিত মূল্য ক্রমশঃ হাস 
পাইতেছে। জানুয়ারী মাসের শেষার্দ্ধে গবর্ণমেণ্ট ইক্ষুর মূল্য হাস করিবেন 
এবং সিত্তিকেট সমস্ত সদস্ততুক্ত কলগুলিকে পূর্ণ মাত্রায় চিনি উৎপাদনের 
আদেশ দিবেন এই সকল গুজব চিনির বাজারে মন্দা দেখা 9৪ অন্যতম 
প্রধান কারণ বলিয়া বিবেচিত হয় । 


“জবান কার বিয়া বিলিভ হয়... ২০৪৯৯ 
বাঙলার আগামী বাজেট 


আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিবদে ও আগামী ১৬ই ফেব্রুরারী 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাঙলা সরকারের ১৯৪০-৪১ সালের বাজেট পেশ 
করা হইবে। 


আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাজারে অত্যন্ত কর্মব্যস্ততা পরিলক্ষিত 
হয়। ' সাধারণ গরুর চামড়ার চাহিদা অত্যধিক ছিল; এমন কি সপ্তাহ 
ব্যাপী যে পরিমাণ চাঁমডা আমদানী হইয়াছিল তাহা এই চাহিদার ফলে. 
নিঃশেষিত হইয়া যায়। মূল্যেরও উন্নতি সাধিত হইয়াছে । বিদেশেব 
বাজারে চামড়ার চাহিদা “আশানুরূপ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। আলোচ) - 
সপ্তাহে কলিকাতায় বহু চামড়া আমদানী হইযাছিল। নিয়ে বিভিন্ন প্রকা? 
চামড়ার কারবার ও মজুদ পরিমাণের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া গেল | / 


ছাগলের চামড়ী পাটনা ৭৫ হাজার ৬ শত টুকরা ১১০২ ১২৫২ 
হিঃ ঢাকা, দিনাজপুর ৩৮ হাজাব ৬ শত টুকর' ১২০২--১৩৫২ হিঃ লবনাক্ত 
৮৩ হাজার টুকরা ৯৫২-১৩৫২ হিঃ বিক্রয় হয়। এতঘ্যতীত পাটনা ৩ লক্ষ 
২৯ হাজার, ঢাঁকা-দিনাজপুর ১৭ হাদজ্জার এবং লবনাক্ত ১৩ হাজার ৯ শত 


টুকরা ছাগলের চামড়া বাজারে মজুদ ছিল বলিয়া অঙ্গুমিত হয়। 


গরুর চামড়া-_আগ্রা আর্সেনিক্‌ ১ হাজার ৩৫০ টুকরা ১০২-৯২। হিঃ 
দ্বারভাঙ্গাবেনারস ৭ হাজার ৯৫০ টুকবা ৯/--১২৯ হিঃ দ্বারভাঙ্গা-পূর্িয়া 
€ হাজার ৬ শত টুকরা ৮৮-৯৮০ হিঃ ; রচি সাধারণ দেড় হাজার টুকরা : * 
৯॥ হিঃ) গোরক্ষপুর-বেনারেস ৩ শত টুকরা ৭দ_৮| হিঃ ; নেপাল-দাজ্জিলিং 
১২ শত টুকরা ৭॥ হিঃ এবং লবনাক্ত চামভা ১৮ হাজার ১ শত টুকরা ৬৯ 
পাই হইতে 1” হিঃ বিক্রয় হয়। ইহা ছাড| নিম্ন পরিমাণ চামডা মঙ্জুদ . 
ছিল। ঢাকা-দিনাজপুর ২ হাজার ৩ শত, আগ্রা-আগেনিক ২ হাজার 
১ শত দ্বারতাঙ্গা-বেনারেস ৬ হাজার ২ শত, দ্বারভাঙ্গা-পৃিয়! সাধারণ 
১০ হাজার ১ শত ) নেপাল-দাঞ্জিলিং ১২ শত, রাচি সাধারণ দেড় হাজার । 
গোরক্ষপুর-বেনারেস ৩ হাজার ২ »ত, লবনাক্ত ৩১ হাজার টুকরা) দাঞ্জিলিং . 
৪7৮5 তে চামড়ার পরিমাণ 


৩১ হাজার টুকরা । 
ৈলের বাজার 


কলিকাতা, ১৯শে জানুয়ারী 
রেড়ির খৈল-_শালোচা লাহে স্থানীয় রেড়ির খৈলের বাজার তেজী 


ছিল) মিলসমূহ এই শ্রেণীর প্রতি মণ খৈলের জন্ত ৩/০ হইতে ৩1০ 


পর্য্যন্ত দর দিয়াছে। অপর পক্ষে আডতদারগণ প্রতি ছুই মণী বস্তা (বস্তার 
মূল্য ।০ আনা সহ) ৭৮০ হুইতে ৭1০ দরে বিক্রয় করিয়াছে। স্থানীয় 
খরিদ্দারগণের মধ্যেই রেড়ির খৈলের চাহিদা অধিক বলিয়া প্রতিপন্ন হয় 
এইরূপ চাহিদার ফলেই বাজার চড়া গিয়াছে। 

সরিষার খৈল- পরিবার খৈলের বাজাও চড়া গয়াছে। নিলু রতি 
মণ সরিষার খৈলের জন্ত ১৪০ হইতে ১৪৮০ দর দিতেছে । আড়তদারগণ' 
উহার প্রতি ২ মণী বস্তা (বস্তার মূল্য।০ আনা সহ) ৪২ হইতে 81০ আনা 
দরে বিক্রয় করিতেছে । এই শ্রেণীর খৈলের কোন রপ্তানী বাণিজ্য সম্পন্ন 
হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। স্থানীয় ক্রেতাদের মধ্যেই চাহিদা! বেশী। 





রোগবীজনাশক সুস্বাদ লজে্জ 


ফুস্ফুস্‌ ও স্বাসনালী সংক্রান্ত যাবতীয় রোগ 
নিরাকরণে পাইন নির্যাসের উপযোগিতা 
সুবিদিত বেঙ্গল কেমিক্যালের 
“পিউমিলেট’ উক্ত নির্যাস ও অপর কয়েকটি 
| সমধমী উপাদানে প্রস্তুত সুখলেহ৷ লজেপ্জ। || ফ্যারিন্জাইটিস, টন্সিলাইটিস, 
ইহা গলদেশ ও শ্বাসষস্ত্রকে রোগবীজশুন্ত, 
শি্ধ এবং বাহিরের অন্তান্ত বীজাপুর 
আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপযোগী করে। 
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2 সম্পাদক- শ্রীধতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য 
হয় বর্ষ, ২য় খণ্ড | কলিকাতা, সোমবার, ২৯শে জানুয়ারী, ১৯৪০ ৩৬শ সংখ্যা 
| সাময়িক প্রসঙ্গ ১০২৯-৩১' আধিক ছনিয়ার খবরাখবর ১০৩৬-৪১ 
শ্রমিক সমস্যা ও গবর্ণমেন্ট ১০৩২ কোম্পানী প্রসঙ্গ ১০৪২-৪৩ 
কৃষি ও বিজ্ঞান ১০৩৩ মত ও পথ ১০৪৪ 
ভারতে বিদেশী মূলধনের সমস্যা ১০৩৪-৩৫ বাজারের হালচাল ১০৪৫-৫০ 


পাটের ভবিষ্যৎ 

সম্প্রতি পাটের বাজারে একটা আতঙ্ক-জনক অনিশ্চয়তার ভাব 
স্থষ্টি হইয়াছে । গত ২০শে জানুয়ারী কলিকাঁতার ফাটকা বাজারে 
পাটের সর্বোচ্চ দর ছিল ১০২ টাকা। কিন্ত ২৩শে জানুয়ারী 
আকন্মিক ভাবে পাটের দাম নামিয়া ৭২ টাকা পর্য্যন্ত পৌছে। 
এবারের মরশুমে মুল্যের হার একদিন এতবেশী পরিমাণে 
নামিয়া যাইতে আর কখনও দেখা যায় নাই। ফরাসী 
গবর্ণমেন্ট শীদ্তই পাটের থলের জন্য একটা বড় রকম 
অর্ডার দিতৈছেন বলিয়া গত কয়েকসপ্তাহ যাঁব একটা জ্রোর 
গুজব চলিতেছিল । এই গুজবের ফলে পাটের দরও অনেকটা তেজী 
হইয়া উঠিয়াছিল। এমন সময় ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট তাহাদের পূর্বেকার 
অর্ডারীকৃত থলে ডেলিভারী দেওয়ার শেষ তারিখ ৩০শে এপ্রিলের 
স্থলে আগামী ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত পিছাইয়া দিয়াছেন বলিয়া খবর 
প্রচারিত হয়। উহার ফলে নূতন থলের আর কোন অর্ডার 
আসিবার সম্ভাবনা নাই মনে করিয়া ফাটকা বাজারের ব্যবসায়ীরাও 
বিশেষভাবে হতাশ হইয়া পড়েন। বাজারের একশ্রেণীর ঝঁকিদারী 
ব্যবসায়ী ,অদুর ভবিষ্যতে বেশীদরে পাট বিক্রয় করা যাইবে 
ধারণায় এতদিন অধিক মাত্রায় পাট খরিদ করিয়া রাখিতেছিলেন। 
এক্ষণে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা ভরসার আর কিছু নাই দেখিয়া তাহারা 

মঙ্গলবার দিবস বেশী পরিমাণে পূর্ববক্রীত পাট বিক্রয় করিয়া 
ফেলিতে আরম্ভ করেন। উহার ফলেই পাটের দাম এত বেশী 
পরিমাণ নামিয়া যাঁয়। 

গদি মাত্রায় পাটের 


থলের অর্ডার আসাতেই পাটের মূল্য বিশেষ রকম চড়িয়া উঠিয়াছিল।' 


বর্তমানে নুতন অর্ডার আর বিশেষ কিছু আসিতেছে না।, কিন্ত 
যুদ্ধ যেরূপ ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে 
পরিমাণে এরূপ অর্ডার পাওয়া বিষয়ে নিরাশ হওয়ারও তেমন কোন 
কারণ ঘটে নাই। বর্তমানে পাঁটের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটি মাত্র 
আশঙ্কার বিষয় হইতেছে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে বাঙ্গলা সরকারের 
ছিধাগ্রস্ত মনোভাব । তবে এবারকার অবশিষ্ট পাটের মূল্য সম্বন্ধে 


কেবল এই জন্যই তেমন একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া অনুভূত হওয়ার . 
,কথা নহে। পাটের থলের পূর্ব অর্ডার অনুযায়ী পাটকলগুলিকে 


আগামী জুলাই পৰ্য্যন্ত প্রভূত পরিমাণে থলে সরবরাহ করিতে হইবে। 
তাহা ছাড়া পাট ও পাটজাত জিনিষের জন্য নিয়মিত' ভাবে বিভিন্ন 
দেশ হইতে সাধারণ দাবীদাওয়া হইবেই। কাজেই দেশে এখন 
যে পাট অবশিষ্ট আছে তাহার ভাল রকম চাহিদা সম্বন্ধে নিরাশ 
হওয়ার কিছু নাই। আর সেজন্য পাটের দামও এখনই বিশেষভাবে 
নামিয়া যাওয়ার কোন হেতু দেখা যাইতেছে না। কিন্ত বর্তমানে 
যেভাবে ফাটকা বাজারের কাজ নিয়ন্ত্রিত হইতেছে তাহাতে পাটের 
মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি বুঝিবার পক্ষে অর্থনৈতিক যুক্তবাদ এখন অনেকটা 
অবান্তর হইয়া দাড়াইয়াছে। বর্তমানে পাটের বাজারে ক্রেতা ও 
বিক্রেতাদের ভিতর একটা স্বার্থের লড়াই চলিতেছে । আর উহাদের 
কারসাজিপূর্ণ কার্য ক্রমই সেখানে মুল্যের অহেতুক হ্রাস বৃদ্ধি 
ঘটাইতেছে। ফাটকা বাজারের ব্যবসায়ীরা চাহেন পাটের দাম 
চড়া রাখিতে । অপরদিকে পাটের প্রধান ক্রেতারূপে চটকলওয়ালারা 
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চাহেন দামের হার নামাইয়া দিতে । সম্প্রতি পাটের মূল্য যে এত 
নামিয়া গিয়াছে তাহার মূলে চটকলওয়ালাদের তথাকথিত কারসার্জির 
সাফল্যই নিহিত রহিয়াছে বলিয়া অনেকের ধারণা । 

পাঁটের সহিত এ প্রদেশবাসীদের কোটি কোটি টাকার স্বার্থ 
জড়িত। কিন্তু দুঃখের বিষয় পাটের মূল্যের বর্তমান পরিণতি লক্ষ্য 
করিয়াও বাঙ্গলা সরকার আজ পর্য্যন্ত তাহার প্রতিকার কল্পে কোন 
সুসঙ্কন্সিত কাধ্য নীতি অবলম্বন করিতেছেন না। ১৯৪০ সালে 
বাধ্যকরীভাবে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের একটা প্রস্তাব পূর্বের ভখাপন 
করিয়াও এক্ষণে কাধ্যকালে তাঁহারা এঁ বিষয়ে হাত গুটাইয়া বসিয়া 
রহিয়াছেন। পাটের দরের বর্তমান পড়তির মুখে আজ যদি তাহারা 
পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে তাহাদের দৃঢ় সঙ্কল্প ঘোষণা করিতেন তবে 
অচিরেই আবার পাটের মুল্যের সমুচি উন্নতি দেখা যাইত। কিন্তু 
গত ২৭শে তারিখে প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক যে বিকৃতি দিয়াছেন 
তাহাতে এ বিষয়ে পূর্বেকার মত একটা টালবাহনার ভাব 
লক্ষ্য করিয়া আমরা ব্যথিত হইয়াছি। বক্তৃতা ও বিবৃতিতে 
পাট চাষীদের প্রতি উচ্ছসিত দরদ দেখাইয়াও কার্য্যতঃ তাহারা পাটের 
মূল্য চড়া রাখিবার পক্ষে কোন সমুচিৎ বিধিব্যবস্থা অবলম্বন 
করিতেছেন না ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। 

ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের গতি 

সম্প্রতি ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের গত ডিসেম্বর মাসের বিবরণ 
প্রকাশিত হইয়াছে। যুদ্ধের প্রভাবে গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে 
এদেশের বহির্বাণিজ্য ক্ষেত্রে যে আশাপ্রদ অনুকুল গতি লক্ষিত 
হইতেছিল ডিসেম্বর মাসের বিবরণে তাহা আরও বেশী পরিমাণে 
সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। গত আগষ্ট মাসে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে 
১৩ কোটা ৮৯ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছিল সেপ্টেম্বর 
মাসে সে তুলনায় আমদানীর পরিমাণ ক্মিয়া ১১ কোটি ২৮ লক্ষ 
টাকা দাড়ায়। অক্টোবর মাসে তাহা আরও হ্রাস পাইয়া ১০ কোটি 
৩৩ লক্ষ টাকায় পরিণত হয়। নভেম্বর মাসে আমদাঁনীর পরিমাণ 
কিছু বাড়িয়া ১২ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা হয়। ডিসেম্বর মাসে তাহা 
১৩ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকায় দাড়ায় । শেষের দিকে আমদানীর এই 
বৃদ্ধি লক্ষ্য করিবার বিষয় বটে কিন্তু উহা গত আগষ্ট মাসের তুলনায় 
এখনও নিয়স্তরেই রহিয়াছে । বিশেষ সম্তোষের কথা এই যে যুদ্ধের 
ফলে এদেশের রপ্তানী বাণিজ্যে মোটামুটি একটা ক্রমোন্নতিই লক্ষিত 
হইতেছে । গত সেপ্টেম্বর মাসে ভারত হইতে ১৫ কোটি ৬৩ লক্ষ 
টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছিল। নভেম্বর মাসে তাহা ১৭ কোটি 
৬৯ লক্ষ টাকায় পৌছে। ডিসেম্বর মাসে রপ্তানীর পরিমাণ ২১ 
কোটি ১৪ লক্ষ টাকায় দাড়াইয়াছে। গত কয়েক বৎসরে আর 
কখনও এক মাসে ভারত হইতে এত বেশী টাকার পণ্য বিদেশে 
রঞ্তানী হয় নাই । 

উপরোক্ত বিবরণ হইতে স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে ভারতের 
আমদানী বাণিজ্যের তুলনায় রপ্তানী বাণিজ্য ক্রমেই বেশী পরিমাণে 
বাড়িয়া চলিয়াছে। এই বাড়তির ফলে এদেশের অনুকুল রপ্তানী 
আধিক্যের পরিমাণ দিন দিনই বিশেষভাবে বদ্ধিত হইতেছে । গত 
আগষ্ট মাসে বিদেশের সহিত মালপত্র আদান প্রদানের হিসাবে 
ভারতের অনুকূল রপ্তানী আধিক্যের পরিমাণ ছিল মাত্র ২ কোটি 
৫০ লক্ষ টাকা । সেপ্টেম্বর মাসে তাহা বাড়িয়া ৪ কোটি ৩৫ লক্ষ 
টাকা হয়। অক্টোবর মাসে তাহা ৪ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা দীড়ায়। 


নভেম্বর মাসে তাহা ৫ কোটি ১৮ লক্ষ টাকায় উঠে। ডিসেম্বর মাসে 
উহা ৭ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা পর্য্যস্ত পৌছিয়াছে। এদেশের অনুকূল 
রপ্তানী আধিক্যের পরিমাঁণ যদি এইভাবে বাড়িয়া যাইতে থাকে তবে 
জাতীয় আধিক কল্যাণের দিক হইতে তাহা খুবই আশার কথা সন্দেহ 
নাই। 

' বর্ষমানে কমন্স সভায় প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমৃহের আইন 
প্রণয়ন ক্ষমতাসম্পর্কে ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের সংশোধন 
চলিতেছে । ভারতশাসন আইনের সপ্তম তপশীলের ৪৬ ধারা 
অনুসারে প্রদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহ বৃত্তি, ব্যবসা, উপজীবিকা এবং 
মাহিয়ানার ( Taxes 00. Professions, Trades, Callings 
and Employments ) উপর কর ধার্য করিতে পারেন। কিন্তু 
আয়ের উপর কর ধার্য্য করার ক্ষমতা একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের 
হস্তে ন্যপ্ত আছে। কিছুকাল পূর্বে সংযুক্ত প্রদেশের তদানীস্তন 
কংগ্রেস গবর্ণমেণ্ট বৃত্তি ও মাহিয়ানার উপর ক্রমবদ্ধমান হারে কর 
ধাৰ্য্য করিবার প্রস্তাব করিয়া একটী আইন পাশ করেন। বর্তমানে 
উহা গবর্ণরের সম্মতি অপেক্ষায় আছে। সংশোধন বিলটার উদ্দেশ্য 
যুক্ত প্রদেশের উল্লিখিত আইনটীকে বাতিল করা এবং যাহাতে. 
ভবিষ্যতে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমুহ অনুরূপ কোনও আইন প্রণয়ন 
করিয়া আয়ের উপর কর নিদ্ধারণে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি্বন্থীরূপে 
অবতীর্ণ না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। তদনুযায়ী সংশোধন 
বিলে সপ্তম তপশীলের ৪৬ ধারায় একটী উপধারা যোগ করা হইয়াছে 
যে বৃত্তি, মাহিয়ানা প্রভৃতির উপর প্রাদেশিক সরকারসমূহ যে কর ধার্য্য 
করিবেন তাহার সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ ৫০২ টাকার বেশী হইবে না এবং 
ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে করের হার কোনরূপ তারতম্য হইবে না 
অর্থাৎ সকলকেই একই হারে এই আইনানুযায়ী বৃত্তিকর দিতে 
হইবে। বিলটার আলোচনা প্রসঙ্গে বিরোধী দলের কয়েকজন 
সদস্য বলেন যে এই সংশোধন দ্বারা প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টসমূহের 
ক্ষমতা হ্রাস করা হইতেছে এবং ইহা দ্বারা প্রাদেশিক 
স্বায়ত্তশাসনের মূল উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হইবে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যে 
ভাবে এই সমস্তার সমাধানে তৎপর হইয়াছেন তাহা ন্রিতান্ত 
স্বৈরাচারমূলক বলিতে হইবে। নুতন শাঁসনতন্ত্রে প্রদেশসমূহের, 
ব্যয়ভার দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে অথচ প্রধান প্রধান 
আয়ের পথ কেন্দ্রীয় গবণমেণ্ট আগলাইয়া বসিয়া আছেন | 
সংশোধিত আইন অনুযায়ী সকলের জন্যই এক হারে 
বৃত্তি কর ধাধ্য করিতে হইলে ' উহার পরিমাণ খুবই 
কম হওয়া উচিত। দেশে অল্প আয় বিশিষ্ট ব্যক্তির সংখ্যাই 
অধিক । সকলকেই' সর্বোচ্চ পরিমাণ ৫০. টাকা বৃত্তিকর দিতে 
বাধ্য করা নিতাস্ত অবিবেচনামূলক হইবে। ইহাতে মনে হয় 
সংশোধিত আইনান্ুযায়ী সকল প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টকেই বৃত্তিকরের 
হার ৫০২ টাকার অনেক কম করিয়া ধরিতে হইবে৷ ইহার ফলে 
কোন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টেরই এই খাতে আশানুরূপ আয় হইবে 
না। দ্বিতীয়তঃ, কর নিদ্ধীরণ ব্যাপারে ন্যায় ও সুবিচার ( Justice ) 
করিতে হইলে ব্যক্তিবিশেষের আয়ের তারতম্যও বিবেচিত হওয়া 
প্রয়োজন । একশত টাকা আয় বিশিষ্ট“ ব্যক্তি এক হাজার টাকা 
আয়বিশিষ্ট ব্যক্তির মত সমান হারে কর দিবে এরূপ আইন 
অবিচারমূলক ৷ কাজেই আমাদের মনে হয় বৃত্তিকরের সর্বোচ্চ পরিমাণ 
৫০২ টাঁকা নির্দিষ্ট রাখিয়াও সংশোধন বিলে প্রাদেশিক সরকারসমূহকে 
ব্রমবদ্ধমান হারে ( 18008050 ) এই কর ধাধ্য করার ক্ষমতা 
দেওয়ার প্রস্তাব করিলে অন্যায় হইত না। ৫০২ টাকা সর্বোচ্চ 
পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া বৃত্তিকর এবং আয়করের পার্থক্য বজায় রাখা 
সম্ভব হইত এবং আয় অনুসারে করের হার হ্রাস বৃদ্ধি করার ক্ষমতা. 


২৯শে জানুয়ারী, ১৯৪০ ] 








দিয়া প্রাদেশিক সরকারসমূহের আয় বৃদ্ধি এবং জনসাধারণের প্রতি 
সুবিচার করার সুযোগ থাকিত। 
' পণ)মুল্য নিয়ন্ত্রণ 

ইউরোপে যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের 
গভর্ণমেন্ট পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের একটা কার্ধ্যনীতি অন্ুসরণ করিয়া আসিতে- 
ছেন। আর তখন হইতে উহার সঙ্গতি ও অসঙ্গতি বিষয়ে অনেক 
আলোচনা হইতেছে। পণ্য মূল্যের সহিত দেশের বাবসা-বাণিজ্যের উন্নতি 
অবনতির প্রশ্ন বিশেষভাবে জড়িত। সেই হিসাবে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ 
বিষয়ে সকল দিক দিয়া একটা সুপরিকল্পিত বৈজ্ঞানিক নীতি অব্লম্বিত 
হওয়া আবশ্যক। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমানে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহ 
এ বিষয়ে যেভাবে তাহাদের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেছেন তাহাতে 
সকল সময় সেই বিবেচনা সম্মত নীতির মর্য্যাদা রক্ষা করা হইতেছে না। 
অপরাপর স্থানের দামের হারের সহিত সামপ্রস্য রক্ষা না করিয়া 
কমবেশী পরিমাণে নিজেদের ইচ্ছামত পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ 
করিতেছেন এরূপ প্রাদেশিক সরকারের দৃষ্টান্তও বিরল নহে। 
মফংস্বলে পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের ভার অনেক সময়ে স্থানীয় 
অফিসারদের উপর ন্যস্ত থাকায় তাহারা এ বিষয়ে অনেক প্রকারের 
অহেতুক স্বেচ্ছাচারও দেখাইতেছেন বলিয়া খবর পাওয়া যাইতেছে । 
এ দেশে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের এ সমস্ত দিক যে খুবই পরিতাপের বিষয় 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 

নিয়ন্ত্রণ নীতি অনুসরণ না করিলে দেশে পণ্য মূলোর হার 
অনুচিত হারে বাড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা যেখানে রহিয়াছে সেখানে 
বিধিনিষেধ প্রয়োগ করিয়া তাহা একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ 
রাখার প্রয়োজনীয়তা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু উপযুক্তরূপ 
বিচার বিশ্লেষণ করিয়া প্রকৃত বৈজ্ঞানিক নীতিতেই এ বিষয়ক 
কর্মপন্থা নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন । পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি কেবল 
পণ্য বিক্রেতাদের ইচ্ছা ও অভিরুচির উপর নির্ভর করে না। পণ্য 
উৎপাঁদনের গড়পড়তা খরচের পরিমাণই অনেক পরিমাণ উহার 
ভিত্তি। এদেশের অনেক শিল্প কারখানায় বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে 
বিদেশী কাচা মাল ব্যবহৃত হইতেছে । এসব কাঁচামাল বাবদ এখন 
বেশী দাম দিতে হইতেছে বলিয়া এসব কারখানার উৎপন্ন পণ্যের 
মূল্যও বাড়িয়া যাইতেছে । কাজেই পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতে গিয়া 
এসব পণ্য বিক্রুয়ে উপযুক্ত পরিমাণ বদ্ধিত মূল্যের সুযোগ দিতেই 
হইবে। 
স্থানের ভিতর পণ্য মূল্যের সামঞ্জস্য রক্ষাকল্পে সকল প্রদেশের ভিতর 
একটি সমন্বয় নীতির ভিত্তিতে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে৷ 
সম্প্রতি দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের 
প্রতিনিধিদের ভিতর পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে বৈঠক হয় তাহাতে 
উপরোক্ত ধরণের বিষয়গুলি আলোচনা হইয়াছিল । আমর! জানিয়া 
সুখী হইলাম উক্ত বৈঠক দেশে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে একটি 
সামঞ্জস্তমূলক সর্বভারতীয় নীতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 
এ বৈঠকে এরূপ স্থির হইয়াছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার নিজেরা দেশের 
কয়েকটি প্রধান প্রধান পণ্যের পাইকারী দর স্থির করিয়া দিবেন। 
আর প্রাদেশিক গভণ মেন্টসমূহ নিজ নিজ প্রদেশে তদনুপাতে উহার 
খুচরা দর নির্ধীরণ করিবেন। এ ব্যবস্থার ফলে এখন হইতে 
অনেকটা সমন্বয় নীতিতে ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ভারতবর্ষে পণ্যমূল্য 
নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হইবে বলিয়াই আমরা আশা করিতেছি । 

করাচী-কলিকাত। ট্রা্ক টেলিফোন 

কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রধান প্রধান সহরের মধ্যে 
. সরাসরি ট্রাঙ্ক টেলিফোন লাইনের ব্যবস্থা আছে এবং অবিলম্বে 
ট্রাঙ্চ টেলিফোনের সাহায্য নিয়া থাকেন। করাচী ভারতের 
প্রধান প্রধান বন্দর এবং সহর সমূহের অন্যতম! কিন্তু কলিকাতা 
ও করাচী র মধ্যে সরাসরি ( Direct: ) কোন ট্রাঙ্ক টেলিফোন লাইন 
নাই। আমরা অবগত হইলাম বর্তমানে কলিকাতা হইতে ট্রাঙ্ক 
টেলিফোনযোগে করাচীর কোন লোকের সহিত কথাবার্তী বলার 
পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধার স্থষ্টি হইয়াছে । করাচীর “সংযোগ” 


~ 
~~, 


আধিক জগৎ 


দ্বিতীয়তঃ আমাদের বক্তব্য এই যে দেশের ভিতরে বিভিন্ন 


১০৩১ 





( Connection ) পাইতে ৭1৮ ঘণ্টা বিলম্ব হয় এবং ইহার ফলে 
বিকালের দিকে বহুসংখ্যক টেলিফোন কল্‌ নষ্ট হইয়া থাকে। 
ব্যক্তিগতভাবে কোন জরুরী বিষয়সম্পর্কে আলোচনার জন্যই বহু 
অর্থব্যয়ে ট্রাঙ্ছ টেলিফোনের ব্যবহার হইয়া থাকে৷ কিন্তু প্রশ্নকর্তীর 
সহিত উত্তরদাতার সংযোগ সাধন করিতে যদি সাত আট ঘন্টার মত 
সময় লাগে তবে ট্রাঙ্ক টেলিফোন ব্যবস্থার কি মূল্য থাকিতে পারে? 
এই বিলম্ব হওয়ার প্রধান কারণ 'এই যে কলিকাতা হইতে করাচীর 
টেলিফোন্‌ কল্‌ বোস্বাই হইতে ‘সংযোজিত’ হইয়া থাকে । বর্তমান 
সময় কলিকাতা এবং বোম্বীইয়ের মধ্যে ট্রাঙ্ক টেলিফোনের ব্যবহার 
খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এই কারণে করাচীতে সংবাদ প্রদান 
করিতে বিশেষ বিলম্ব ঘটিয়া থাকে । কলিকাতা এবং করাচী বন্দরের 
মধ্যে প্রতিদিন বহু পরিমাণ মাল যাতায়াত করিয়া থাকে এবং 
তন্দরূণ এই ছুইস্থানের মধ্যে প্রতিনিয়তই জরুরী বিষয়সমূহ 
আলোচনার জন্য ট্রাঙ্ক টেলিফোন ব্যবহৃত হয়। বিষয়টীর গুরুত্ব 
বিবেচনা করিয়া ডাক ও তার বিভাগ কলিকাতা এবং করাচীর মধ্যে 
সরাসরি ট্রাঙ্ক টেলিফোন লাইন স্থাপনে মনোযোগী হইলে ব্যবসায়ী- 
মহল বিশেষ উপকৃত বোধ করিবেন । 
জাপ-মাফিন বাণিজ্য ও ভারতবর্ষ 

বিগত ২৯ বৎসর যাবত জাপান ও আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের 
মধ্যে যে বাণিজ্যচুক্তি বলবৎ ছিল ছয়মাসের নোটীশ দিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয 
সরকার তাহা গত ২৬শে জানুয়ারী হইতে বাতিল করিয়া দিয়াছেন । 
আরও প্রকাশ যে শীন্র এই স্থলে নূতন কোন চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার 
সম্ভাবনা নাই। গত আট বৎসর যাবত জাপান কর্তৃক চীনে 
আমেরিকার স্বার্থ ক্ষু্ করার প্রতিবাদেই যুক্তরাষ্্ীয় গবর্ণমেন্ট এই 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। জাপানের বহির্ব্বাণিজ্যে 
আমেরিকার স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া জাপানে যুক্তরাষ্ট্রকে শাস্ত 
করিতে নিশ্চয়ই চেষ্টিত হটবে। কিন্তু আমেরিকার দাবী পুরাপুরী 
মিটাইতে গেলে চীনে “নিউ অর্ডার” স্থাপনের স্বপ্ন বহুলাংশে বিফল 
হইবে। কাজেই জাপ-আমেরিকান বাণিজ্যে পুনরায় সন্ধি স্থাপিত 
হওয়া সময় ও বিবেচনা সাপেক্ষ । আমেরিকার জনমত ইতিমধ্যেই 
জাপানের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত চাপ দিতেছে । 

জাপান এবং আমেরিকার কলহে ভারতবর্ষ তৃতীয় পক্ষ। কিন্ত 
উল্লিখিত ঘটনা অবলম্বন করিয়া ভারতীয় বহির্ববাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ 
অবস্থার স্থষ্টি হইতে পারে। জাপানের আমদানী এবং রপ্তানী 
বাণিজ্যের যথাক্রমে শতকরা ৩৪ ভাগ এবং ২৭ ভাগ আমেরিকার 
উপর নির্ভরশীল । জাপানের সব্ধ প্রধান শিল্প বস্ত্রশিক্পে যে তুলার 
প্রয়োজন হয় তাহার শতকরা ৪০ ভাগই আসে আমেরিকা হইতে । 
উভয় পক্ষের মধ্যে কোনরূপ মিটমাট সম্ভব না হইলে ভবিষ্যতে 
জাপানকে একান্তভাবে ভারতবর্ষের উপর নির্ভর করিতে একথা 
নিঃসন্দেহে বলা চলে। তুলার কৃথাই ধরা যাউক । মিশরের সমস্ত 
তুলা ব্রিটাশ গভৰ্ণমেণ্ট ক্রয় করিয়া নিবেন স্থির হইয়াছে। দক্ষিণ 
আফ্রিকাও যুদ্ধরত দেশ। এদিকে আমেরিকাও যদি জাপানে তুলা 
বিক্রয় করিতে অসম্মত হয় কিংবা কৃত্রিম উপায়ে জাপানে রপ্তানী 


.যোগ্য তুলার মূল্য বৃদ্ধি করিয়া দেয় তবে জাপানকে বেশীর ভাগ 


ভারতীয় তুলাই ব্যবহার করিতে হইবে এবং ইঙ্গোজাপ 
বাণিজ্যচুক্তিতে জাপান যে পরিমাণে ভারতীয় তুলা 
ক্রয় করিতে বাধ্য ছিল তাহা হ্রাস করিয়া দিবার জন্য জাপান 
হইতে দাবী করা! হইতেছে তাহারও কোন থাঁকিবে 
না। যুদ্ধের ফলে জাপানের ইউরোপীয় বাণিজ্যেও বিশেষ হাস 
পাইয়াছে। আমেরিকাও যদি নানা বাঁধা নিষেধের প্রাচীর তুলিয়া 
দেয় তবে আমদানী এবং রপ্তানী বাণিজ্যের জন্য জাপানকে 
ভারতবর্ষের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে এবং তজ্জন্ত ভারতের দাবী 
বিশেষ করিয়া মানিয়া নিতে হইবে । ইঙ্রো-জাপ বাণিজ্য আলোচনা 
কালে অমেরিকা এবং জাপানের বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিন্ন হওয়া ভারতের 
পক্ষে শুভজনক বলিতে হইবে । আশাকরি ভারত সরকার এবং 
বেসরকারী পরামর্শ দাতাগণ এই ঘটনার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উপস্থিত 
এবং ভবিষ্যৎ সুযোগের সঘ্যবহার করিতে ভূলিবেন না । 


উশচ্িক্ক ভলস্স্ত্যা ও হান্বপতনে-্ত 


ভারতের শ্রমিক সমস্তা সম্পর্কে আলোচনার জন্ত সম্প্রতি দিল্লীতে 
কেন্দ্রিয় গভর্ণমেণ্ট, দেশীয় রাজ্য ও বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট 
সমূহের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। গত 
কতিপয় বৎসর যাবৎ এদেশে শ্রমিক বিক্ষোভের যে তীব্রতা লক্ষিত 
হইতেছে তাহাতে উহার সময়োচিত প্রতিকার কল্পে উপযুক্ত কার্য্যপন্থা 
নিদ্ধীরণের জন্য এরূপ একটি বৈঠকের খুবই প্রয়োজনীয়তা ছিল । 
আর এ বৈঠকের ফলে দেশে সুপরিকল্পিত ধরণের কতকগুলি 
প্রগতিশীল. আইন কানুন প্রণয়ণের ব্যবস্থা হইবে বলিয়া আমরা 
আশা করিতেছিলাম। কিন্ত নিতান্ত মামুলী রকমের বক্তৃতা ও 
গুরুত্বহীন আলোচনায় যে ভাবে এ বৈঠক শেষ হইয়াছে তাহা 
দুষ্টে আমর! অনেক পরিমাণে নিরাশ হইয়াছি। 

'আধুনিক যুগে জগতের দেশে বিভিন্ন শ্রমিক সাধারণের অবস্থার 
উন্নতিকল্পে প্রতিনিয়তই প্রগতিশীল বিধিব্যবস্থা অবলম্থিত হইতেছে। 
কিন্ত আমাদের দেশে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, বাসস্থান, কাজের সময়, মজুরী 
ও বার্ধক্যকালের সংস্থ'ন বিষয়ে তদনুরূপ সুব্যবস্থা এখন পর্য্যন্ত করা 
হইতেছে না। এতদিন দেশের শ্রমিকেরা অনেকটা নির্বিববাদেই সমস্ত 





অব্যবস্থা সহ্য করিয়া আসিতেছিল। কিন্ত এক্ষণে অন্যান্য দেশের: 


শ্রমিক সাধারণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সমুজ্জল দৃষ্টান্ত ইহাদের ভিতর 
একটা চেতন! সঞ্চার করিয়াছে আর তাহারা নিজেদের সঙ্ঘশক্কি 
সহায়ে স্বকীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেখিতেছে। ফলে এদেশে 
শ্রমিক গোলোযোগও দিন দিনই বাড়িতেছে। লোকের আধিক 
ও সামাজিক" দুঃখ: গ্লানি তাহাকে প্রচলিত বিধিব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহী করিয়া তোলে । দেশের বর্তমান শ্রমিক অশাস্তির মূলে 
সেই দুঃখ গ্রীনিই নিহিত রহিয়াছে। কাজেই আজ সর্বপ্রকার 
বিক্ষোভ ও গোলযোগের সমুচিত প্রতিকার সাধন করিতে হইলে 
অন্যান্ত দেশের অনুকরণে এদেশেও শ্রমিকদের মজুরী, কাজের সময়, 
বাসস্থান প্রভৃতি সম্পর্কে সর্বপ্রকার অব্যবস্থার প্রতিবিধান এবং 
রোগ বার্ধক্য ও আকস্মিক বেকার দশায় তাহারা যাহাতে মমুয্যোচিত 
সাহায্য পায় তাহার বিধিব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন । 

অন্যান্য উন্নতিশীল দেশের মত এদেশে শিল্প কারখানার অবস্থা 
সাধারণ ভাবে এখনও তত উন্নত হইয়া উঠে নাই; কোন কোন 
শিল্প ব্যবসায় ক্ষেত্রে লাভের পরিমাণও নানা কারণে অনেকটা 
সীমাবদ্ধ । বিদেশী প্রতিযোগিতার সমক্ষে কোন রকমে আত্ম 
প্রতিষ্ঠার সুযোগ .দেখিতেছে এরূপ শিল্প ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের 
সংখ্যা এদেশে অনেক বেশী । এই অবস্থায় ইহ! খুবই সত্য যে বর্তমান 


অবস্থায় এদেশের শিল্প কারখানার মালিকদের পক্ষে ইচ্ছা থাকিলেও 


সকল স্থলে শ্রমিকদের সর্ববাঙ্গীন দাবী পূরণ করা সম্ভবপর নহে। 
কিন্ত শ্রমিকদের ন্যায্য অভাব অভিযোগ সহানুভূতির সহিত বিচার 
করিয়া তাহাদের দাবী দাওয়া মিটাইবার একট! যথাসাধ্য চেষ্টা/কল 
কারখানার মালিকেরা অবশ্যই করিতে পারেন। আর এদেশের 
বর্তমান অবস্থায় সে বিষয়ে অনেক কিছু করিবার প্রয়োজনীয়তা ও 
সুযোগ সুবিধা বাস্তবিকই রহিয়াছে। এ বিষয়ে দেশের গবর্ণমেন্টের 
দায়ীত্বও কম নহে। দেশের শ্রমিক সাধারণ যাহাতে বিত্তশালী 
সম্প্রদায়ের দ্বারা অন্তায় ভাবে নির্যাতিত ও উপেক্ষিত না হয় এবং 
শ্রমিক বিক্ষোভের কারণ বিদুরিত হইয়া যাহাতে দেশে শিল্প বাণিজ্য 
বন্ধিষ্জ হইয়া উঠিতে পারে তাহা দেখা গবর্ণমেন্টের পক্ষে অবশ্য 
কর্তব্য। আর সে জন্য উপযুক্ত আইন কাম্থুন প্রণয়ন করাও সঙ্গত । 

এদেশের শ্রমিককেরা উপযুক্ত মঞ্জুরীর অভাবে কায়ক্লেশে দিন 
যাপন করিতেছে । অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া ও নোংরা বাসভবনে 
থাকিয়া তাহাদের স্বাস্থ্য বিপর্য্যস্ত হইতেছে । রোগ শোক, অকর্স্মণ্যতা 


ও বাদ্ধক্য দশা সম্বন্ধে বিধিব্যবস্থা অবলম্বিত না হওয়ায় উহারা 
মন্য্যোচিত জীবন যাত্রা হইতে বঞ্চিত হইতেছে । উপযুক্তরূপ কাঁ্য- 
নীতি অবলম্বন করিয়া ও যথাসঙ্গত আইন কানুন বলবৎ করিয়া 
এদেশের অবস্থায়ও শ্রমিকদের এ সব ছ্রবস্থার প্রতিকার করা 
সম্ভবপর । কিন্তু নিতান্ত টেকিয়া না হইলে দেশের গভর্ণমেণ্ট স্বতঃ 
প্রণোদিত ভাবে সে বিষয়ে বড় একটা আগ্রহ দেখান না। অনেক 
দিনের চেষ্টায় আজ পর্য্যস্ত যে সমস্ত আইন বলবৎ হইয়াছে সে 
সমস্তের ভিতরও অনেক দিক দিয়া এমন সব ক্রটী বিচ্যুতি রহিয়াছে 
যাহার ফলে দেশের শ্রমিক সমস্যার সম্যক প্রতিকার সম্ভবপর হইয়া 
উঠিতেছে না। 

গত ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর 
প্রদেশসমূহে জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ার সঙ্গে 
শ্রমিক সমস্তা সম্পর্কে বিহিত, কাধ্যনীতি অবলম্বনের সুযোগ-সুবিধা 
খুবই বাড়িয়াছে। বোম্বাইয়ের ভূতপুরর্ব কংগ্রেসী গভর্ণমেন্ট এ 
বিষয়ে একটা উল্লেখযোগ্য সুচনাঁও দেখাইয়াছিলেন ! বোম্বাইয়ের 
কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই বন্্রশিল্পের শ্রমিকদের 
মজুরী সম্বন্ধে একটা . তদন্তের ব্যবস্থা, করেন। তৎপর তাঁহারা 
কারখানার মালিক ও শ্রমিকদের বিরোধ সম্বন্ধে যথাসম্ভব প্রতিকারের 
জন্য বোম্বে ইণ্ডাষ্টরীয়াল ডিসপুটস্‌ এ্যা পাশ করেন। এই আইন 
দ্বারা শিল্প কারখানাসমূহে অহেতুক শ্রমিক গোলযোগের সম্ভাবনা 
হাস করা হইয়াছে । মাদ্রাজ্বের কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা অনুরূপ একটি 
আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । অধিক্ত তাহারা শ্রমিকদের 
জন্য বেকার বীমা প্রচলনেও উৎসাহী হইয়াছিলেন। অন্যান্য 
প্রদেশেও শ্রমিকদের হিতকল্পে ব্যাপক আইন প্রণয়ন আরম্ভ 
হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এক্ষণে কংগ্রেসী গভর্ণমেন্টসমূহ 
পদত্যাগ করায় সে বিষয়ে অগ্রগতি বিশেষ ভাবে বাধাপ্রাপ্ত 
হইয় চ্ছে। 


এই অবস্থায় সম্প্রতি দিল্লীতে কেন্দ্রিয় গভর্ণমেণ্ট, দেশীয় রাজ্য 
ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টসমূহের প্রতিনিধিদের ভিতর শ্রমিক সমস্তা , 
সম্পর্কে আলোচনা বৈঠক বসাতে ভারতবর্ষে শ্রমিক অশান্তি নিবারণ- 
কল্পে অচিরে সমস্ত প্রদেশের জন্য সুপরিকল্পিত ধরণের নৃতন- 
বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের কথা উঠিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছিল। 
কিন্তু দুঃখের বিষয় সে আশা বিশেষ ফলবতী হয় নাই। উপরোক্ত ' 
বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল প্রথমতঃ শ্রমিক আইন সম্পর্কে বিভিন্ন' 
প্রদেশের ভিতর একটি সমন্বয় ও সীমপ্জস্তমূলক নীতি অবলম্বনের 
ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়তঃ শিল্প কারখানা সংক্রান্ত সংখ্যা বিবরণ 
সংগ্রহ, মালিক-শ্রমিক বিরোধের প্রাতিবিধান, বেতন সংক্রান্ত 
আইনের সংশোধন, বেতনসহ ছুটার ব্যবস্থা, রোগ সম্পর্কিত বীমা 
এবং দোকান ও অন্ত শ্রেণীর ব্যবসা সম্বন্ধে করেখানা 
আইনের বিধান প্রয়োগ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণও এ 
বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল। দৈনিক সংবাদপত্রে বৈঠকের কাৰ্য্য সম্বন্ধে 
যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায় প্রথমোক্ত বিষয় 
সম্বন্ধে বৈঠকের উপস্থিত প্রতিনিধিগণ “সকলেই একমত হইয়াছেন। 
সংখ্যাতিত্ব সংগ্রহ, মালিক-শ্রমিক বিরোধের প্রতিবিধান, বেতন 
আইন সংশোধন ও বেতনসহ ছুটির ব্যবস্থা সম্পর্কে বৈঠকে এইরূপ 
স্থির হইয়াছে যে কেন্দ্রিয় সরকার এসব সম্পর্কে উপযুক্তরূপ আইনের 
খসড়া তৈয়ার করিবেন। পরে আগামী ১৯৪১ সালে বর্তমান 
বৈঠকের অনুরূপ একটি বৈঠক আহ্বান করিয়া এ সমস্ত খসড়া 
তাহাতে বিবেচনার জন্য উপস্থিত করা হইবে । শ্রমিকদের রোগ 

(১০৪১ পৃষ্ঠায় ভ্ু্টব্য ) 


ক্রস্মি ও ন্বিভডভাঁ 


জাতীয় আয় ও অর্থ সমৃদ্ধির অবলম্বন হিসাবে ভারতবর্ষে কৃষির 
স্থান বিশেষ অগ্রগণ্য হইলেও কৃষিকার্ধ্য পরিচালনা বিষয়ে এদেশে 
আজ পর্য্যন্ত সকল দিক দিয়া যেরূপ অব্যবস্থা বর্তমান সেরূপ আর 
‘কোন দেশেই বড় একটা দেখা যায় না। চাষাবাদের অনুন্নত 
প্রণালী, জমির জ্রলসেচ বিষয়ে স্ববন্দোবস্তের অভাব, আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া প্রবর্তনে বিলম্ব. প্রভৃতি কারণে এদেশের কৃষি 
এ দেশরসীদের দারিদ্র্য দশা কাটাইয়া উঠিবার পক্ষে তেমন সহায়ক 
হইয়া উঠিতেছে না। জগতের অনেক উন্নতিশীল দেশের তুলনায় 
ভারতে কৃষি জমির উৎপাদিকা শক্তি কম। নানা দিক দিয়া এদেশে 
কৃষি সম্পদের অপচয়ও খুব বেশী। ফলে ভারতের কৃষকদের 
মাথাপিছু আয় স্বল্প বলিয়া তাহাদের অধিকাংশই নিতান্ত দুঃখ ছূর্দশায় 
দিন যাপন করিতেছে । অথচ এ করা: খুবই সত্য যে অন্তান্ত 
প্রচলন করিয়া যদি (১) কৃষিজমির উপযুক্তরূপ জলসেচ ( ২) জমিতে 
উন্নত ধরণের সার প্রয়োগ (৩) উৎকৃষ্ট ফসলের জন্য উপযুক্ত শ্রেণীর 
বীজ সরবরুহ (৪) ভালরূপ চাষাবাদের উপযোগী উন্নত যন্ত্রপাতি 
প্রবর্তন এবং (৫) নানারূপ রোগ ও পোকার উপদ্রব হইতে ফসল 
'রক্ষা বিষয়ে সুব্যবস্থা করা হয় তবে এ দেশের কৃষকদের আয় বৃদ্ধি 
পাইয়া তাহাদের বর্তমান ছুরবস্থার একটা প্রতিকার হইতে পারে । 

এই অবস্থায় গত ১৯২৯ সাল হইতে ভারতে কৃষি বিষয়ক 


বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনার জন্য ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব্‌ 


'এগ্রিকালচারেল' রিসার্স নামক প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হওয়ার পর 
হইতে আমরা উহার কার্যাবলি উৎসাহের সহিত লক্ষ্য করিয়া 
আসিতেছি। এই প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে ভারতের নানা স্থানে বর্তমানে 
কতকগুলি গবেষণা কেন্দ্র ও কৃষি ফান গড়িয়া উঠিয়াছে। এ সব 


স্থানের কর্ম্মতৎপরতার ফলে ইতিমধ্যে ইক্ষু, তুলা ও গম প্রভৃতি : 


ফসলের জন্য উন্নত শ্রেণীর চারা ও বীজ আবিষ্কৃত হইয়াছে । কৃষি 
জমির উব্বরতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত ধরণের সার উদ্ভাবিত হইয়াছে । 
তন্তিন্ন ফসলের পোকা নিবারণ ও ফলফলারি সংরক্ষণ বিষয়ে এবং 
* চাষাবাদের জন্য উন্নত শ্রেণীর লাঙ্গল ও অন্য যন্ত্রপাতির ব্যবহার 
সম্পর্কেও বৈজ্ঞানিক গবেষণার উল্লেখযোগ্য সুফল কিছু কিছু পাওয়া 
গিয়াছে । ১৯২৪-২৫ সালে ভারতবর্ষের জমিতে প্রতি একরে মাত্র 
১১.০৫ টন ইক্ষু উৎপন্ন হইত। কোয়েম্বাটোরের কৃষিকেন্দ্রের 
গবেষণার ফলে যে নূতন ধরণের ইক্ষুর চারার প্রচলন হইয়াছে 
তাহাতে প্রতি একরে ইক্ষুর উৎপাদন ১৫.৯ টন. পর্য্যন্ত বাড়িয়া 
.গিয়াছে। ১৯৩১-৩২ সালে ভারতবর্ষের জমিতে গড়ে একর প্রতি 
: ৬৮ পাউণ্ড তুলা! উৎপন্ন হইত। নানারূপ উন্নত প্রক্রিয়া কার্য্যকরী 
হওয়ার ফলে বর্তমানে একর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ ১০০ 
পাউণ্ডের উপর পধ্যস্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতবর্ষের গম প্রধান 
অঞ্চলে প্রতি একর জমিতে সাধারণতঃ ৭'৬ মণ গম উৎপন্ন হয়, 
'পুসার কৃষি ফার্ম্মে সম্প্রতি যে উন্নত ধরণের গমের বীজ উৎপাদিত 
হইয়াছে তাহা, যথাযথ ব্যবহার করা হইলে প্রতি একরে ৯ মণ পর্য্যস্ত 
গম উৎপন্ন. হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল 
অব্‌ এশ্রিকলিচারেল রিসার্চের চেষ্টায় ফল ফলারি, মাছ, মাংস, ডিম 
ও দ্বৃত প্রভৃতি জিনিষ বর্তমানে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী সময় 
সংরক্ষণ করিয়া রাখা সম্বন্ধেও উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে । ৩৫1৪০ 
ডিগ্রী তাপ বিশিষ্ট ঠাণ্ডা গুদামে কলা, লেবু ও আলু প্রভৃতি রাখিলে 
তাহা যথাক্রমে তিন মাস ও এক বৎসর পর্য্যন্ত পরিপূর্ণরূপ তাজা 
থাকে বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে । ভারতের কৃষি ও কৃষকদের প্রকৃত 
কল্যাণের দিক হইতে বিবেচনা করিলে কৃষি বিষয়ক গবেষণার এ 
সমস্ত সুফল দৃষ্টে সকলেই আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই । 


২ 


সম্প্রতি ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব্‌ এগ্রিকালচারেল রিসার্চের 
১৯৩৮-৩৯ সালের যে কার্ধ্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে 
নানাদিক দিয়া এই প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য নৃতন কর্ম্ম তৎপরতার 
পরিচয় পাওয়া যায় । আলোচ্য বৎসরে উক্ত কাউন্সিল ইক্ষুর পোকা 
নিবারণ কল্পে একটি নূতন পরিকল্পনা কাধ্যে পরিণত করিবার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন। বোম্বাইয়ের জওয়ার ফসল সম্পর্কে, মাদ্রাজ্জের নারিকেল 
ও তজ্জাত শিল্প সম্বন্ধে ও মহীশূরের কফির চাষ সম্পর্কে এক একটি 
গবেষণামূলক পরিকল্পনা অনুমোদন কর! হইয়াছে। ভারতে ধান্য 
ফসলের উন্নতির জন্ত পূর্বের আসামের হবিগঞ্জ কেন্দ্রে, বাঙ্গলায় বাঁকুড়া 
কেন্দ্রে, বিহারের সাবুড়ে, মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে, ও উড়িষ্যার কটকে 
এবং যুক্তপ্রদেশের নাগিনা কেন্দ্রে যে পরীক্ষা ও তদস্ত কার্য্য আরম্ভ 
করা হইয়াছিল এবগসরও সেই সব স্থানে তদনুযায়ী কার্ধ্য হইয়াছে । 
আলোচ্য বর্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর ফলের চাষ ও ফল দীর্ঘকাল তাজা 
রাখিবার উপায় সম্পর্কেও কয়েকটি কেন্দ্রে ব্যাপক গবেষণা পরিচালনা 
করা হইয়াছে । ভারতের যে সব অঞ্চলে উপযুক্ত পরিমাণ বৃষ্টিপাত 
হয় না সেই সব অঞ্চলের জমিতে কিভাবে কোন্‌ শ্রেণীর ফসল 
ভালরূপ উৎপন্ন করা যায় সে সম্বন্ধে মাদ্রাজে হায়াগ্রী, পাঞ্জাবের 
রোটক ও বোম্বাইয়ের শোলাপুর প্রভৃতি কেন্দ্রে আলোচ্য বর্ষে 
ব্যাপক গবেষণা চালান হইয়াছে । উপরোক্ত শ্রেণীর গবেষণার ফলে 
সব্বত্রই কিছু কিছু সুফল পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ । এসমস্ত 
ছাড়া কাউন্সিল এবৎসর যে সব বিষয়ে পরীক্ষামূলক কাধ্য চালাইয়া- 
ছিলেন তন্মধ্যে উন্নত শ্রেণীর আলু, তামাক, তিষি ও গমের চাষ এবং 
উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গো-প্রজনন সম্পর্কিত কার্ধ্যাবলীর কথা বিশেষ ভাবে 
উল্লেখয্যেগ্য | 

বাঙ্গলা প্রদেশে বাঁকুড়া কেন্দ্রে এবৎসর জলমগ্ন স্থানের উপযোগী 
ধানের চাষ সম্পর্কে এবং উপযুক্ত শ্রেণীর খঙ্ুর গাছের চারা সম্পর্কে 
গবেষণা ও তদন্ত চালান হইয়াছিল। কৃষ্ণনগরের কৃষি ফান্মে আম, 
লিচু, পেয়ারা, আনারস, কলা ও টমেটু প্রভৃতি ফল ফলারির উপযুক্ত 
জমি ও জমির সার সম্পর্কে 'পরীক্ষা! কাধ্য দারা যথেষ্ট সুফল পাওয়া 
গিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। বাঙ্গলা দেশে মাছের চাষ সম্পর্কে ' 
কাউন্সিল একটি পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিয়া আলোচ্য বৎসরে 
এপ্রদেশের সৎস্ত সম্পদ সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়াছেন। 
এই সমস্ত ধরণের কার্ধ্য খুবই প্রশংসণীয় বলা চলে। ME 


তবে ভারতবর্ষে কৃষি বিষয়ক গবেষণা সম্পর্কে একটা বিশেষ 
পরিতাপের বিষয় এই যে এদেশে ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব্‌ 
এগ্রিকালচারেল রিসার্চের পরিচালিত বিভিন্ন কেন্দ্রে বর্তমানে 
কৃষির উন্নতি বিষয়ক নানা বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হইলেও 
তাহা অনেক পরিমাণে গবেষণা কেন্দ্রের সঙ্কীর্ণ আওতার ভিতরই 
সীমাবদ্ধ থাকিয়া যাইতেছে । দেশের চাষাভূষারা যাহাতে এসমস্তের 
সহিত পরিচিত হইতে পারে এবং তাহারা যাহাতে আবিষ্কৃত প্রণালী- 
গুলি কাৰ্য্যে পরিণত করিয়া পরিপূর্ণ সুফল পাইতে পারে সেবিষয়ে 
উল্লেখযোগ্য সুব্যবস্থা কিছুই হইতেছে না । এই অবস্থায় ইম্পিরিয়াল 
কাউন্সিল অব্‌ এগ্িকালচারেল রিসার্চের কাৰ্য্য সম্বন্ধে তদন্তে 
হইয়া ১৯৩৭ সালে স্যার জন রাসেল তাহার রিপোর্টে কৃষি গবেষণা 
কেন্দ্রের কাধ্যাদির সহিত দেশের চাষীদের নিকট যোগসূত্র স্থাপনের 
জন্য প্রয়োজনীয় বিধি ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়াছিলেন। 
দুঃখের বিষয় এপ্রকার সুপারিশ অনুযায়ী যথাবিহিত কাধ্ধ্য পন্থা 
অনুসরণ বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত কর্তৃপক্ষের দিক হইতে কোন বিশেষ 
আগ্রহ উদ্যোগ দেখা যাইতেছে না । আমরা কাউন্সিলের কর্মকর্তী- ' 
দিগকে ও এদেশের প্রাদেশিক গভর্ণন্টেসমূহকে সেবিষয়ে অচিরে 
বিশেষ ভাবে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করি । 





ভারতে রক্ষণশ্ুক্কের নীতি গৃহীত হওয়ার' সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী 
মূলধন ও কর্তৃত্বে দেশের অভ্যন্তরে বৃহদায়তন শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ 
প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। ' দেশীয় শিল্প-ব্যবসায়ের উন্নতির পক্ষে এই 
সমস্ত প্রতিষ্ঠান যে সমস্তা ও অবাঞ্থনীয় অবস্থার স্থষ্টি করিয়াছে 
'তাহাই প্রধানতঃ ভারতে বিদেশী মূলধনের সমস্তা হিসাবে ধরিয়া 
নেওয়া যাইতে পারে এবং এই সমস্তার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই বর্তমান 
প্রবন্ধে আলোচনা হইবে । 


বিদেশী মূলধন মাত্রেই ভারতে প্রবেশাধিকার পাইবে না আমরা 
এরূপ মতবাদের সমর্থক নহি। দেশের অনুন্নত অবস্থায় নূতন নৃতন 
শিল্প-ব্যবসা প্রবর্তনে এখনও বিদেশী মূলধন এবং বিদেশীয়দের 
উদ্মের প্রয়োজনীয়তা আছে। তবে দেশের স্বার্থ বজায় রাখিয়া 
এবং বিদেশী মূলধনের প্রবেশপথ একেবারে রুদ্ধ না করিয়া বৈদেশিক 
মূলধন নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে এবং কি 
. উপায়ে বিদেশী মূলধন নিয়ন্ত্রিত হওয়া প্রয়োজন বর্তমান প্রবন্ধের 
তাহাই আলোচ্য বিষয় ৷ 


বিদেশী মুলধনকে প্রধানতঃ ছুইভাগে বিভক্ত করা যায় ৪ যথা 
(১) খণ হিসাবে গৃহীত বিদেশী মূলধন এবং (২) প্রত্যক্ষভাবে 
শিল্প-বাণিজ্যে নিয়োগ করার যুলধন। ভারত গবর্ণমেন্টের খণ, 
পোঁটট্রা্ট, মিউনিসিপ্যালিটীসমূহ এবং শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহ 
কর্তৃক ডিব্ঞ্চোর প্রভৃতি দ্বারা বিদেশ হইতে সংগৃহীত মূলধন 
প্রথমোক্ত পর্য্যায়ের অন্তভূক্ত। খণ হিসাবে গৃহীত মূলধনের 
সমস্যা কঠিন নয়। দেশের অভ্যন্তরে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ 
সম্ভব না হইলে কিংবা দেশে সুদের হার চড়া থাকিলে গবর্ণমেন্ট এবং 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ বিদেশ হইতে মূলধন সংগ্রহ করিয়া থাকে এবং 
এই মূলধন বিনিয়োগ দারা বৈদেশিক খণদাতাগণ দেশীয় প্রতিষ্ঠানের 


উপর কর্তৃত্ব করিবার সুযোগ পায় না। তবে ভারতসরকার যে' 


খণ গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহা দেশের অভ্যন্তর হইতেই সংগ্রহ করা 
সম্ভব এবং উচিত বলিয়া অনেকেরই অভিমত । দেশবাসীর সঞ্চয় 
প্রবৃত্তি এবং মূলধন নিয়োগের স্পৃহা বৃদ্ধি, করিবার জন্য অপেক্ষাকৃত 
বেশী সুদ দিয়াও ভারতসরকারের দেশ হইতে খণ গ্রহণ করা 
কর্তব্য বলিয়া এক্সষ্টার্ণেল ক্যাপিটেল কমিটিটীও মত প্রকাশ 
করিয়াছেন। 

শিল্প-ব্যবসাষে নিযুক্ত বৈদেশিক মূলধনকেও বিশেষ আলোচনার 
. জন্য ছুই অংশে পৃথক করা যায় যথা £_(১) ব্যবসায়ে নিযুক্ত 
' মূলধন এবং (২), শিল্প প্রতিষ্ঠানের মূলধন। ব্যাঙ্ক, ইনসুরেন্স 
' কোম্পানী এবং আমদানী রপ্তানী সংক্রান্ত সাধারণ ব্যবসায় 
প্রতিষ্ঠানের মুলধন প্রথমোক্ত পধ্যায়ের অস্তভূর্ত এবং ইহাদের 
সমস্তাও আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত নহে। শিল্প প্রতিষ্ঠানে 
প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত মূলধন এবং ইহার আনুষঙ্গিক. সমস্তা- 
অমৃহই আমাদের আলোচনার বিষয়বন্ত । 


শিল্পোন্নতির উদ্দেশ্য . (১) জনসাধারণের কর্ম্মসংস্থান, 
(২-) আম্ুযঙ্গিক বহুবিধ শিল্পের প্রসার, (৩) একটা প্রতিষ্ঠানের 
লাভ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মূলধন হিসাবে বিনিয়োগ এবং (8) কল- 
কারখানা সংক্রান্ত বৃত্তিমূলক জ্ঞানের প্রসার । এই সমস্তের মারফতে: 
জাতীয় আয়বৃদ্ধি, বেকার সমন্তা হ্রাস এবং জনসাধারণের জীবন- 
যাত্রার মান উ'চু হইয়া থাকে । বিদেশী মূলধন এবং বিদেশী কর্তৃত্ব 
স্থাপিত প্রতিষ্ঠানসমূহ আমাদের দেশে এই সমস্ত লক্ষ্য লাভে সহায়তা 
করিতেছে কিনা তাহা একটা মূল প্রশ্ন। বিদেশী মূলধনের বিরুদ্ধে 
প্রধান অভিযোগ এই যে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান ভারতের আশ! আকা- 
জার প্রতি উদাসীন এবং শোষণ করাই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ৷ 
কাজেই শিল্লোন্নতি স্থগিত এবং দেশের সম্পদ অকেজো রাখিয়া! 
হইলেও বিদেশী মূলধনের প্রসার হইতে দেওয়া অনুচিত। জাতীয় 
কংগ্রেসও এই নীতির পক্ষপাতী । ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে ওয়াকিং 
কমিটী কলিকাতা অধিবেশনে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেন তাহাতে বলা: 
হইয়াছে, “The Working Commitee would prefer to delay 
the further development of Indian industries, if it can 
only result in the dumping of foreign induistial Con- 
cerns who would exploit the natural resources ofIndia.” 
আর এক দলের অভিমত এই যে বিদেশী মূলধনের মারফতে 
ভারতবর্ষ যে সামান্য পরিমাণেও উপকৃত হইতেছে তাহা উপেক্ষনীয় 
নহে। আমরা অবশ্য এ বিষয়ে কোন আলোচনা করিব না। 
শিল্পোন্নতির যে চারিটী উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইয়াছে তাহা ভিত্তি করিয়াই 
বিদেশী মূলধ্মের বিচার করা যাউক । প্রথমতঃ কর্মসংস্থান ব্যাপারে" 
বলা হইয়া থাকে যে বিদেশী প্রতিষ্ঠানসমূহ বহু সংখ্যক শ্রমিকের 
আশ্রয় স্বরূপ হইয়াছে এবং পরোক্ষে কাঁচা মাল উৎপাদনকারী 
কৃষকদের আয়ের পথ বৃদ্ধি করিয়াছে। কিন্তু দেশের বেকার সংখ্যার 


তুলনায় ইহার পরিমাণ খুবই কম বলিতে হইবে। এই সমস্ত 


প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জনই বিদেশ 
হইতে আমদানী হইয়া থাকে। এই প্রতিষ্ঠানসমূহ বহুবিধ কাচা 
মালও বিদেশ হইতে আনয়ন করিয়া থাকে। শিল্প 
প্রতি বৎসর যে লাভ হয় তাহাও বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। 
আয় হইতে ব্যয় মিটাইয়া যে লাভ থাকে তাহা সকল দেশেই নুতন 
মূলধন হিসাবে নিয়োজিত হয়। কিন্তু ভারতে বিদেশী মূলধনে 
স্থাপিত প্রতিষ্ঠানসমূহ এই ভিউ প্রতিকূল 
বলিতে হইবে। 

এই সম্পর্কে আর একটা উল্লেখযোগ্য ছি, 
প্রতিষ্ঠানের লাভের অর্থ এই দেশে নিয়োগ করা নির্ধারিত হইলেও 
কি ভাবে এবং কোন্‌ ব্যাপারে নিয়োজিত হইবে তাহা বিবেচনা 
করার দায়িত্ব বিদেশীয়দের উপর ৷ কাজেই যদিও বা কোন ক্ষেত্রে" 
লাভের টাকা মূলধন হিসাবে নিয়োজিত হয় তাহা সাধারণতঃ জাতীয় 
স্বার্থের সহায়ক না হইয়া পরিপন্থী হিসাবেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।: 


+ 
প2 
তং 


২৯শে, জানুয়ারী, ১৯৪০ ] 


নিজ দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতা করিবে বৈদেশিক শিল্প- 
পতিগণ কখনও এমন কোন প্রতিষ্ঠান এদেশে প্রবর্তন করিবেন না। 





আনুষঙ্গিক এবং সহায়ক শিল্প সম্বন্ধেও প্রায় একই মন্তব্য করা চলে ।' 


বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যাপারেও বিদেশী প্রতিষ্ঠান সমূহের ইতিহাস 
সন্তোষজনক নহে। নিজেদের প্রয়োজনে প্রতি বৎসর অতি অল্প 
সংখ্যক ভারতীয়কে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দেওয়া হয় মাত্র। 
কলকারখানার কাজ্রকর্ন্ম শিক্ষার সুযোগ গ্রহণের জন্য এই প্রতিষ্ঠান- 
সমূহে ভারতীয় যুবকদের প্রবেশাধিকার নাই বলিলেই চলে। 
গবর্ণমেন্টের অধীন এবং গবর্ণমেন্টের সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহও 
, (যেমন রেলওয়ে, ট্রাম কোম্পানী, বিদ্যুতের কারখানা ) 
সাধারণতঃ এই ব্যাপারে উদাসীন । 'কাজেই বিদেশী প্রতিষ্ঠানসমূহ 
এই সুবিধা দিতে উৎসুক থাকিবে এরূপ আশা করা সুদুরপরাহত। 
* সমস্ত বিষয় পৰ্য্যালোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় যে বিদেশী মূলধন 


১. ভারতের জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি, বেকার সমস্যার হাস এবং জনসাধারণের 


. জীবনযাপন প্রণালীর উন্নতি সাধনে সহায়ক হয় নাই। কিন্ত তাই 
বলিয়া বিদেশী মূলধন অনভিপ্রেত এমত স্বীকার করা যায় না। 
বিদেশী প্রতিষ্ঠানের প্রচুর মূলধন এবং বনুকালের অভিজ্ঞতা 
রহিয়াছে । ভারতীয়দের দ্বারা সকল ক্ষেত্রে জাতীয় সম্পদের ব্যবহার 
সম্ভব হইতেছে না। বিদেশীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ যদি নূতন নূতন দিকে 
শিল্প প্রসারে অগ্রসর হয় এবং প্রাথমিক অবস্থায় ইহাদের উন্নতিকল্পে 
উদ্যম নিয়োজিত করে তবে দেশের স্বার্থ বিবেচনায় বাধা দেওয়া 
অনুচিত হইবে। দৃষ্টাস্তস্বরূপ বলা যায় যে বাটা কিংবা ইম্পিরিয়েল 
টুবাকো কোম্পানীর পূর্ব্বে এ দেশে কোন বৃহদায়তন জুতা এবং 
সিগারেট প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হয় নাই। অথচ ভারতবর্ষ হইতে 
প্রতি বৎসর প্রচুর পরিমাণ চামড়া এবং তামাক বিদেশে রপ্তানী হইয়া 
থাকে। মূল কথা এই যে বিদেশী মূলধনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়া 
উহাকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে যে উহা হইতে অনিষ্টের 
আশঙ্কা না থাকে । নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আলোচনার পূর্বে কোন্‌ কোন্‌ 
শ্রেণীর শিল্পে কতটুকু নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজনীয় হইতে পারে তাহাও 
বিবেচনা করা কর্তব্য । প্রথমতঃ যে সমস্ত শিল্পে সংরক্ষণ দেওয়া 
হইয়াছে কিংবা যে সমস্ত শিল্প অধিক পরিমাণে রাজ্য শুক্কের 
* (Revenue tariff) সুবিধা গ্রহণ করিতে যোগ্য বিবেচিত হয় সে 
' সমস্ত ক্ষেত্রে বিদেশী প্রতিষ্ঠানের প্রসার হইতে দেওয়াধ অর্থ দক্ষিণ 
হস্ত ছারা দান করিয়া বাম হস্ত দ্বারা ফিরাইয়া আনা এবং সংরক্ষণের 
অর্থ ব্যর্থ করিয়া দেওয়া । খনিজ শিল্প প্রভৃতি যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান 
সরকার হইতে সাহায্য লাভ করিয়া থাকে সেই ক্ষেত্রে 
বিদেশী প্রতিষ্ঠানের উপর গবর্ণমেন্ট হইতে কয়েকটা সর্ত থাকিবে। 
রেলওয়ে, ট্রামওয়েজ, বিদ্যুৎ শিল্প, অস্ত্রস্্র নিশ্মাণের কারখানা 
প্রভৃতিতে বিদেশী মূলধন নিয়োগের নীতির দিক দিয়া গহিত এবং 
গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং এই সমস্ত শিল্পের পরিচালনা ভার গ্রহণ করিবেন। 
কাজেই দেখা যাইতেছে এই সমস্ত ব্যতীত একমাত্র সাধারণ শিল্পের 
ক্ষেত্রেই বিদেশী মূলধন এবং বিদেশী কর্তৃত্বের প্রয়োজনীয়তা থাকিতে 
পারে। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও বিদেশী মূলধনকে নিয়ন্ত্রিত করা 


1 
নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে যে সমস্ত প্রস্তাব হইয়াছে তন্মধ্যে প্রধান 
, প্রস্তাব এই যে প্রত্যেক বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে ভারতে"রেজষ্টারীকৃত হইতে 
হইবে, টাকার হিসাবে ইহার মূলধন (Rupee Capital) সংগৃহীত 
হইবে, শেয়ারের একটা বিশেষ অংশ ভারতীয়দের জন্য নির্দিষ্ট থাকিবে 
এবং কোম্পানীর পরিচালক বোর্ডের নির্দিষ্ট সংখ্যক ভারতীয় রাখিতে 


আধিক জগৎ 
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১০৩৫ 
ইইবে। ফিস্ক্যাল কমিশন এবং এক্সটার্নেল "ক্যাপিটেল কমিটাও 
এই নীতি সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু কার্য্যকারীতার দিক্‌ দিয়া এই 
নীতির বিশেষ মূল্য . থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। গত সপ্তাহের 
“আধিক-জগতে” আমরা দেখাইয়াছি যে ভারতে রেজেষ্টারী হইলেও 
কিংবা টাকার হিসাবে মূলধন থাকিলেও কোন কৌন প্রতিষ্ঠানের 
কর্তৃত্ব বিদেশীয়দেরই একচেটীয়া । ভারতীয়দের জন্য শেয়ার নির্দিষ্ট 
রাখিতে হইলে শেয়ার হস্তান্তর সম্পর্কে কঠোর নিয়ম কান্গুনের 
প্রয়োজন এবং ইহাতে শেয়ারের মূল্য হাস পাইবার সম্ভাবনা থাকে । 
আর একটা প্রস্তাব এই যে কতকগুলি সর্তাধীনে দেশী বিদেশী সকল 
প্রতিষ্ঠানেরই গবর্ণমেপ্ট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে। 
সর্তানুসারে প্রত্যেক কোম্পানী ভারতে রেজেষ্টারী হইবে, মূলধন 
টাকার হিসাবে সংগ্রহ করিতে হইবে, কৃর্মচারীসংখ্যার একটা নির্দিষ্ট 
অংশ ভারতীয়দের জন্য নির্দিষ্ট রাখিতে হইবে এবং ২৫ কিংবা ৩০ 
বৎসর পর উক্ত প্রতিষ্ঠানের ভারতীয় অংশীদারের সংখ্যা উপযুক্ত 
ভাবে বৃদ্ধি না পাইলে গবর্ণমেন্ট স্বয়ং এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা 
ভার গ্রহণ করিবেন । কেহ কেহ প্রস্তাব করেন যে কোন কোম্পানী 
একটা নির্দিষ্ট কাল অস্তে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় 
হইবে। আর একটা প্রস্তাব এই যে' কোম্পানীর লাভ বিদেশে 
প্রেরিত হইলে উহার উপর ট্যাক্স ধার্য্য করিয়া ট্যাজলন্ধ অর্থ দেশের 
বৃত্তি শিক্ষার জন্য ব্যয় করা। অধুনা আর একটা নূতন প্রস্তাব 
হইয়াছে যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীনে একটা ষ্টালিং ফাণ্ড গঠন করিয়া 
চল্তি বিদেশীয় অংশীদারদের শেয়ার ক্রয় করিয়া 
নেওয়া। বর্তমানে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় অনুকূল বাণিজ্যের মারফত 
লগুনে ভারতবর্ষের বহু পরিমাণ পাউণ্ড সঞ্চিত হইয়াছে এবং এই অর্থ 
এই উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইতে পারে । বিদেশী মূলধন নিয়ন্ত্রণ কল্পে যে 
যাহাই প্রস্তাব করুন না কেন বর্তমান শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন না হইলে 
এই সমস্ত প্রস্তাব কাধ্যকরী করার পক্ষে যে বিশেষ অন্তরায় আছে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সমস্তা সম্পর্কে এখন হইতেই 
তি থাকিয়া ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হওয়া জননায়কদের 
I 
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একমাত্র যৎসামান্য সহজ-দেয় 

বিনিময়ে স্বীয় বার্দক্যের বা পোস্যবর্গের জন্য আথিক 

স্বচ্ছলতার নিশ্চিত সংস্থান করা সম্ভব । 


প্রতি বৎসরই সহস্র সহত্র সুধী ভদ্রমগ্ডুলী তাহাদের বৃদ্ধ- 
বয়সের অথবা সন্তান সম্ততিগণের আধিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য 


“ওরিয়েপ্টালেই” জীবন বীমা করেন 


কারণ 
«“ওরিয়েপ্টালই” ভারতের সর্বাপেক্ষা সুদৃঢ় ও 
জনপ্রিয় জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান 


অনর্থক কালক্ষেপ না করিয়া অবিলম্বে আপনিও 


“ওরিয়েণ্টীলে” বীম! গ্রহণ করুন 
বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় লিখুন £ 


_ওরিয়েণ্টাল 


গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটি 
লাইফ এসিওরেন্স কোৎ লিঃ 
স্থাপিত-_-১৮৭৪ হেড, আফিস- বোম্বাই 
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বাঙ্গল! সরকারের নিয়োগ পরায়র্শদাতা ডাঃ নবগোপাল দাস, আই, সি, 
এস, সম্প্রতি তাহার ১৬নং বুলেটিনে বেকার সমস্তা মাধানের উপায়স্বরপ 
মোটর চলাচলের ব্যবসার সুযোগ স্থৃবিধার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই 
ব্যবসায়ে প্রধানতঃ তিন প্রকার কাজে আত্মুনিয়োগ করা যাইতে পারে।, 
ট্যাক্সিতে আরোহী বহন, বাসে আরোহী বহন এবং লরীতে মাল বহন। 
দেখা গিয়াছে যে কলিকাতা এবং তৎপার্বর্তী হুগলী; হাওড়া ও ২৪ .পরগণা' 
জিলা এবং বাঙ্গল! দেশের অবশিষ্ট ছিলাসমূহে প্রায়" ছুই হাজার ৫ খানি বাস, 
ছুই হাজার ৩ শত £৮ খানি ট্যাক্সি ও ৩ হাজার ৬ শত ৭৫ খানি লরী 
চলাচল করে। এইরূপ ৭ হাজার মোটর-যানের মধ্যে মাত্র আড়াই হাজার 
বা শতকরা ৩৬ খানা রাঙ্গালী দ্বারা পরিচালিত'; এতন্যতীত অবশিষ্ট 
শতকরা ৬৪ খান! অ-রাঙ্জালী দ্বারা পরিচালিত। মোটর চলাচলের ব্যবসায় 
নিযুক্ত কণ্ডা্টর এবং ড্রাইভারের সংখ্যা-বিবরণ হইতে জানা যায় যে, মোট 
২৩ হাজার ৭৪৮ লাইসেন্স প্রাপ্ত পেশাদার ড্রাইভারের মধ্যে প্রায় ৯৮ হাজার 
১৯২ জন অর্থাৎ শতকরা ৭৭ জন অ-বাঙ্গালী এবং শতকরা ২৩ জন মাত্র 
বাঙ্গালী | বিশেষ অনুসন্ধান লইয! দেখা গিয়াছে যে, এই ব্যবসায়ে প্রত্যেক 
বাস, লরী বা ট্যাক্সির মালিক মাগে কোন কোন অঞ্চলে একশত হইতে 
দুইশত টাকা পর্যন্ত আয করে। প্রায় স্থানেই এরূপ আয়ের পরিম।ণ মাসে 
৩০২ হইতে ৭৫১ পৰ্য্স্ত হয়। ড্রাইভারের বেতন প্রতি মাসে ২০২ হইতে ৪৬১ 
টাকা এবং কণ্তাক্টরের বেতন ১০২ হইতে ২৫ পর্য্যন্ত দেওয়া হয়। এমতা! ' 
বস্থায় যে সকল যুবক কর্মঠ, তাহার! এই কার্যে জীবিকা অর্জন করিতে 


পারে। 
আমেরিকার তামাক 

ইংলগ্ডের তামাক ব্যবসায়ীগণ আমেরিকার তামাক আমদানী বন্ধ করিয়া 
দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ । তাহাদের নিকট আড়াই বৎসর চলিতে পারে 
এ পরিমাণ তামাক মজুদ আছে। এই তামাকের সহিত তুরস্ক বা বন্ধান 
অঞ্চলের তামাক মিশাইয়া সিগারেট ইত্যাদি প্রস্তুত: করিবে বলিয়া উক্ত 
ব্যবসায়ীগণ স্থির করিয়াছে। কতিপৃয় টোবাকো! কোম্পানীর পরিচালক মিঃ 
আর্থার ডন এতৎসম্পর্কেবলেন যে ইংলণ্ড, তুরস্ক এবং গ্রীস হইতে প্রায় ১৫ 
লক্ষ পাউণ্ড তামাক ক্রয় করিবে; এবং এই প্রকার তামাকপাতা ছারা 
প্রস্তুত সিগারেটে =তকর! ১০ হইতে ১৫ ভাগ অংশ তুরস্ক ও বন্ধান অঞ্চলের 
'তামাকপাতা মিশ্রিত হুইবে। 

যুক্তপ্রদেশে আলুর চাষ 

ভারতবর্ষের বাহির হইতে বহু পরিমাণ আলু আমদানী হইয়া থাকে। 
_ ফুক্তপ্রদেশ সরকারের সম্প্রতি আলুর চাষ সম্পর্কে দৃষ্টি আকুষ্ট হইয়াছে। 

গতৃ বৎসরের হিসাব দৃষ্টে দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে প্রা ১৪ লক্ষ টাকার 
আনু আমদানী হইয়াছে। তন্মধ্যে কেনিয়া এবং ইটালী হইতে আমদানীর. 
পরিমাণ সর্বাধিক। এমতাবস্থায় যুক্তপ্রদেশের সরকার উক্ত প্রদেশের 
কোন কোন অঞ্চলে ইহার পরীক্ষামূলক চাষ আশাপ্রদ বলিয়া বিবেচনা 
করিয়াছেন! কুমায়ুনের পার্বত্য অঞ্চলে স্কটল্যান্ডের বীন্দ আশানুরূপ 
জন্মিয়াছে বলিয়া জানা ষায়। 

প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের ট্যাক্স ধাধ্যের ক্ষমতা 

সম্প্রতি কমন্স সভায় ভারত এবং ব্রহ্ম গবপমেণ্ট সম্পর্কে বিবিধ সংশোধন 
বিলের উল্লেখ করিয়া আগার সেক্রেটারী অব্‌ ষ্টেট শ্তার হিউ ও' নীল বলেন 
যে, সেপ্টেম্বর মাসে লর্ড সভায় এই বিলের দ্বিতীয়াংশ পাশ হইয়া গিয়াছে। 


উহাতে. ছুই একটি অতিরিক্ত ধারা সংযোজিত হয়। কর্পোরেশন ট্যাক্সের 
্রাস্তিমূলক সংজ্ঞার সংশোধনই ১নং ধারার উদেশ্য ছিল। ইংলণ্ডে অতিরিক্ত 
লাভ গ্রহণের উপর ট্যাক্স ধার্য্য হইয়াছে ; এই দিকে বিবেচনা করিয়া এই. 
বিল প্রবর্তনের উপর উক্ত প্রস্তাবিত ধারাটি পুনরায় পরীক্ষা করিয়া দেখা 
হইয়াছে। তিনি পরবর্তীকালে এই ধারাটির সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন 
করিতে পারেন বলিয়া উল্লেখ করেন। ২নং রার! সম্পর্কে তিনি বলেন ষে, 
এক দিকে আয় কর এবং অপর দিকে বৃত্তি ও মাহিনা ইত্যাদির 
উপর কর ধার্য্যের পার্থক্য বুঝাইবার জন্ত এই ধারার সংযোজনা হয়| কৃষি 
আয় ব্যতীত সর্বপ্রকার আয়কর কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের রাজস্ব এবং 
বৃত্তি ইত্যাদির উপর ট্যাক্স প্রাদেশিক সরকারের রাজস্বের অস্তভূক্ত 
বিবেচিত হইবে। এই ধারার উদ্দেপ্ত এরপ নহে যে প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট । 
কর্তৃক এরূপভাবে কর নির্ধারিত হইবে যাহা কেন্দ্রীয় রাজস্বে বিশ্ব সৃষ্টি 
করিতে পারে । অতঃপর স্যার হিউ বলেন যে, প্রতি বৎসর প্রত্যেক ব্যক্তির 
বৃত্তি বা, ম্যহিনার উপর করের পরিমাণ সীমাবদ্ধ করাই বিলের ২নং ধারার 
উদ্দেশ্য হইবে এবং উহার পরিমাণ &০২ নির্ধারণের উল্লেখ করা হইয়াছে। 


ইংলণ্ডের বাণিজ্য 


সম্প্রতি ইংলগ্ডের বোর্ড অব্‌ ট্রেড এরূপ ঘোষণা করিরাছেন যে, ১৯৩৮ 
সালের তুলনায় ইংলগ্ডের আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণ ৩ কোটি ৩৬ লক্ষ 
পাউও অর্থাৎ শতকরা ৪ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে; অপর পক্ষে রপ্তানী বাণিজ্য 
৩ কোটি ১৯ লক্ষ অর্থাৎ শতকরা! ৭ ভাগ হাস পাইয়াছে। তবে দেখা যায় 
যে, গত নবেম্বর মাসের তুলনায় ডিসেম্বর মাসে আমদানী এবং রপ্তানী বাণিজ্য 
উতয়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার নিয়ন্ত্রণ 

কেন্জায় পরিষদের আগামী বাজেট অধিবেশনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার 
ক্রমশঃ কতিপয় ব্যক্তির হস্তগত হুইয়া উহার ভোট সংখ্যা সঙ্কুচিত না হইতে 
পারে এরূপ ব্যবস্থা অবলগন সম্পর্কে একটি বিল উত্থাপিত হইবে বলিয়া আশ! 
করা যায়। 





ক 


২৯শে জানুয়ারী, ১৯৪০ ] 


সম্প্রতি এরূপ দৃষ্টিগোচর হইয়াছে বে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার ক্রমশঃ 
বোদ্বাইএর ধনী সম্প্রদায়ের হস্তগত হইতেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রারম্ভে 
বোম্বাইএর স্টোরের পরিমাণ ১ লক্ষ ৪০ হাজার ছিল ; উহা ২ লক্ষ ৫ হাজার 
৫০৮ পৰ্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং অপর দিকে কলিকাতা ও অন্তান্য কেন্দ্রের 
শেয়ারের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যরূপ হ্রাস পাইয়াছে। 

তুলা ও রবারের বিনিময় 

ইংলণ্ডের সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, 
ইংলণ্ড রবারের বিনিময়ে আমেরিকার তুলা গ্রহনের যে চুক্তি সম্পাদন 
করিয়াছেন তাহা উভয় দেশের গবর্ণমেণ্টের সম্মতি ক্রমে আগামী ফেব্রুয়ারী, 
মার্চ ও এপ্রিল মাসের জন্ত স্থগিত রাখা হইল । ইহার পরে এতৎসম্পর্কে, 
বিবেচনা করা হইবে । তবে আগামী ১লা ফেব্রুয়ারীর মধ্যে আরও ২ লক্ষ 
৪০ হাজার বেল তুলা! ইংলণ্ডে রপ্তানী কর! হইবে বলিয়া আশ! করা যায়। 


রেলওয়ে বোর্ডের সিদ্ধান্ত 

প্রকাশ, রেলওয়ে বোর্ড নূতন লাইন স্থাপন সম্পর্কে ১৯৪০-৪১ সালে 
আরও ৭৫ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা ব্যয ববাদ্দ করিয়াছেন। আরও জানা 
গিয়াছে যে, কয়লা উৎপাদনকারী অঞ্চল সমূহে মালগাভীর সংখ্যা সম্বন্ধীয় 
যে সকল অভিযোগ হইযা থাকে তাহার প্রতিকার সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্ত 
একটি স্পেশাল কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে । উক্ত কমিটি অধিকতর অল্প সময়ে 
যাহাতে এইরূপ অঞ্চলের কষলা চলাচলের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে 
তৎসম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া প্রযোজনাহুরূপ নির্দেশ দিবেন | 

বিহার গবর্ণমেপ্ট চৌকিদার ও দফাদীরদের খাদির পোষাক প্রস্তুতের 
জন্ত ৪০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিযাছেন বলিযা জানা যাঁয়। বল্সায় সেণ্টণল 
জেলে মিলে প্রস্তুত এইরূপ পোষাকের জন্তু যে মজুত কাপড় রহিয়াছে 
“তাহা নিঃশেষিত হইবার পর এইরূপ খার্দির পোষাক সরবরাহ করা হইবে । , 


দোকান কর্মচারী সম্মেলন 

গত ২১শে জানুয়ারী কলিকাতা এলবার্ট হলে দোকান কর্মচারীদের 
এক সম্মেলন হয়। উক্ত সম্মেলনে দৌকান কর্মচারীদের নানা প্রকার 
অভাব অভিযোগের প্রতিকারের দাবী করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। সম্প্রতি 
,বাজগলা সরকার দোকান কর্মচারীদের কাৰ্য্যকাল ও বেতন ইত্যাদি সম্পর্কে যে 
বিল উত্থাপন করিষাছেন তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় ; 
তবে উক্ত বিল যথোপযুক্ত নহে এবং উহার সংশোধন এবং পরিবর্ধন 
প্রয়োজন বলিয়া টানি করা গিরি সম্মেলনে io RRL 
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উত্থাপন করা হয় যে দ্বারোয়ান, ফেরিওয়ালা, পোর্টার এবং বিলকালেক্টীর- 
গণকেও দোকান কর্মচারীর পর্য্যায় ভুক্ত করিতে হইবে। রবিবার সম্পূর্ণ 
ছুটি দিতে হইবে এবং প্রাপ্তব্য বাকী অর্ধ দিবসের ছুটি দোকানের মালিকগণ 
ইচ্ছামত দিতে পারিবেন। দোকান বন্ধের সময় রাত্রি ৮টার স্থলে ৭টা 
এবং প্রতি সপ্তাহের কাধ্যকাল অনধিক ৪৮ ঘণ্টা নির্দারিত করিতে এবং 
দোকান কর্ম্মচারীদের বেতন দেওয়া মজুরী আইনের অস্তভূক্ত করিতে 
অনুরোধ জ্ঞাপন কর! হয়। খাস্দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির অনুপাতে নিম্নতম বেতন 
নির্ধারণ, চাকুরীর নিরাপত্তা, একাদিক্রযে এক বৎসর কাধ্যের পর 
বেতন সহ এক মাসের ছুটী, দোকান কর্শচাঁরীদের ও শ্রমিকদের প্রতি ক্ষতি- 
পূরণের ব্যবস্থা প্রভৃতি সুবিধা দানের দাবী করা হয়। 
অবৈতনিক শিল্প বিদ্যালয় 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দরিদ্র হিন্দু বুবকদিগকে বেকার সমস্তার সমাধানের 
উদ্দেশ্যে মেসার্স স্ুরজমল নাগরমল ৬১ নং হ্ারিসন রোড, কলিকাতায় 
বিভিন্ন প্রকার শিল্প শিক্ষাদানের জন্য রামচন্দ্র নাগরমল বাজোরিয়া৷ উক্ত 
ইণ্ডাষ্্রীযাল স্কুল স্থাপন করিয়াছেন । উক্ত বিষ্ঠালয়ের হাতে প্রস্তুত কাগজ, 
দঙ্জির কাজ, সুচিকার্ধ্য, বই বাধাই, চিত্র শিল্প, শেলাই ইত্যাদি বিষয়ে বিনা 
বেতনে শিক্ষা দেওয়া হইবে। এই বিদ্যালয় হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া 
যাহাতে ছাত্রগণ জীবিকা উপার্জন করিতে পারে তছ্দ্দেশ্তে বিশেষজ্ঞ 
ব্যক্তিগণকে শিক্ষা কাধ্যে নিযুক্ত করা হুইয়াছে। 
যুদ্ধের জন্য ভাত! বৃদ্ধি 
কানপুরের কাপড়ের কল এবং চটকল সমূহ যুদ্ধের জন্য খাদ্য দ্রব্যের 
মূল্য বৃদ্ধি হেতু শ্রমিকদিগের জন্ত অতিরিক্ত ভাতা মঞ্জুর সম্পর্কে সম্মতি 
দিয়াছে বলিয়া জানা যাষ। 
টিনের উৎপাদন বৃদ্ধি 
গত ১৯৩৯ সালের প্রথম আট মাসে সমস্ত পৃথিবীর টিনের উৎপাদন 
গড়ে ১০ হাজার ৮ উন ছিল। গত সেপ্টেম্বর মাসে উহার পরিমাণ ২৩ 
হাজার ৮ শত টন এবং অক্টোবর মাসে ২৪ হাজার ৮ শত টন পর্য্যন্ত বৃদ্ধি 
পায়। নবেম্বর মাসে টিনের উত্পাদন কিছু হাস পাইয়াছে বলিয়া 


মনে হয়। 
পোষ্ঠাল সেভিৎস ব্যাঙ্কের নুতন নিয়ম 

আগামী ১লা আগষ্ট হইতে পোষ্টআফিস সেভিংস ব্যাঙ্কে হিসাব তুলিতে 

হুইলে নিক্নতম জমার পরিমাণ ছুই টাকা হওয়া চাই এবং পরবর্তী জমার 

পরিমাণ এক টাকা বা তাহার গুনীতক হওযা চাই। এক টাকার কোন 

ভগ্নাংশ গৃহীত হইবে ন!। টাকা উঠাইয়া লইবার সময়ও এই নিয়ম প্রযোজ্য 


না ছুই টাকা সব সময়ের অন্ত থাকা আবশ্যক 
লিঃ 8 হইবে। আগামী ১লা আগষ্ট যে সকল হিসাবে ছুই টাকার কম জম! 
৮ আছে দৃষ্ট হইবে সে সকল হিসাব বন্ধ করিয়া দেওয়া হুইবে এবং উহার জন্ত 
4 (| আর কোন হুদ দেওয়া হইবে ন!। দুই টাকার কম যাহাদের জমা আছে 
{ মালবাহী জাহা্ত এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমূহে নিয়মিত & তাহার! উক্ত তারিখের পূর্বের ছুই টাকা পুরণ করিয়া হিসাব বলবৎ রাখিতে 
4 পারিবে। 


গবৰণমেণ্ট আরও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আগামী ১লা আগষ্ট হইতে কোন 


{ নাবালকের নামে দুইটির অধিক সেভিংস ব্যাঙ্কের হিসাব খোলা চলিবে না। 
& উহার একটি নাবালক নিজে এবং অপরটি তাহার নামে অভিভাবক হিসাব 
8 তুলিতে পারিবেন। এইরূপ দুইটির অধিক যাহাদের হিসাব আছে 
8 তাহাদিগকে ১লা আগস্টের মধ্যে উহা বন্ধ করিতে নির্দেশ দেওয়া হুইয়াছে। 
& উক্ত তারিখের পরে এরূপ অতিরিক্ত হিসাব দৃষ্ট হইলে তাহ! বন্ধ করিয়া 
8 দেওয়া হইবে এবং উহার অন্ত কোন সুদ দেওয়া হইবে না। কোন হিসাবের 
8 সম্পূর্ণ অর্থ উঠাইয়া লইবার সময় টাকা এবং তাহার ভগ্নাংশ প্রদত্ত হইবে । 


জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির আলোচন। 
প্রকাশ জাপ-ডারত বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে গত ৪ মাস যাবৎ যে সকল 


bs Yl আলোচনা চলিতেছে তাহার বিশেষ কোন অগ্রগতি সাধিত হয় নাই । 


১০৩৮ 


আথক জগৎ 


[ ২৯শে জানুয়ারী, ১৯৪০ 





তুলা সম্পৰ্কিত চুক্তির মেয়াদ আগামী ৩১শে মার্চ মাসে শেষ হইবে। 
বর্তমানে উহার পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা নিবদ্ধ আছে বলিয়া জানা 
ষায়। বে সরকারী ভারতীয় পরামর্শদাতাগণ স্বতার আমদানী শুল্ক বৃদ্ধির 
পক্ষপাতী । 


অপর দিকে জাপানী ডেলিগেটগণ জাপানী কাপডের উপর আমদানী শুক্কের 
বর্তমান শতকরা ৫০২ টাকা ছার ত্রাস করিবার দাবী করিতেছেন বলিয়া 
জানা ষায়। এতৎসম্পর্কে তাহারা ইঙ্গ-তারত বাণিজ্য চুক্তিতে বিলাতী 
কাপড়ের উপর আমদানী শ্ু্ক হাসের বিষয় উল্লেখ করিয! তাহাদের আপত্তি 
সমর্থন করিতেছেন। ভারত গবর্ণমেন্ট ইহাতে সম্মত হইতে রাজী নহেন 
বলিষা জানা যায়। ভারত গবর্ণমেণ্টের মতে বন্ধিত শুন্ধ সত্বেও জাপানের 
কাপড় রপ্তানীর পরিমাণ হ্রাস পায় নাই; অপর পক্ষে শুস্ক হাঁস করা সম্বন্ধেও 
বিলাতী কাপড়ের আমদানী বৃদ্ধি পায় নাই বলিয়া পরিলক্ষিত হয়! দ্বিতীয়তঃ 
জাপানী ডেলিগেটগণ কোরা কাপড়ের রপ্তানীর পরিমাণ হাস করিযা 
অধিকতর হুক্্ম ধরণের কাপড়ের রপ্তানী বৃদ্ধির দাবী উত্থাপন করিয়াছেন 
বলিয়া জানা যায়। তাহাদের মতে ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর কাপড় যথেষ্ট 
পরিমাণে প্রস্তুত হয় নাই। জাপানী প্রতিনিধিগণ ভারতীয় তুলা ক্রয় 
সম্পর্কে সর্বোচ্চ পরিমাণ কারবারের বাধ্যবাধকতা লোপ করিয়া জাপানী 
কাপডের আমদানীর পরিমাণ হাসের দাবী জ্ঞাপন করেন। অপর দিকে 
তারত-গবর্ণমেপ্ট যে সকল কাপভের কলের মালিক এবং তুলা ব্যবসায়ীদের 
সহিত পরামর্শ করিয়াছেন তাহারা ভারতীয তুলার আমদানী পরিমাপ বৃদ্ধি 
করিবার এবং জাপানী স্বতা এবং ক্কক্রিম রেশমের সুতার আমদাঁনীর 
পরিমাণ হাস করিবার পক্ষপাতী । 


পাঠ্য পুস্তক যুদ্রণে ক্ষতি 

বাঙলা দেশের ষে সকল প্রকাশক বিভিন্ন প্রাথমিক বিষ্ভালযের 
পাঠ্য পুস্তক মুদ্রণ করেন তাহাদের গত ১৯৩৯ সালে এই কার্যে প্রায় ছুই 
লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। প্রকাশকগণ আলোচ্য বৎসর 
প্রাথমিক বিষ্ভালয়গুলির বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন বিষয়ের ১ হাজার ৮৪৭ 
থান! পাঠ্য পুস্তক বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের টেক্সটবুক কমিটির নিকট অনুমোদনার্থ 
প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে উক্ত কমিটি আনুমানিক ৯৩৭ খানা মাত্র বই 
অনুমোদন করিয়াছেন ) অবশিষ্ট ৯১০ খান! বই অন্থমোদন লাভ না করার 
ফলে প্রকাঁশকগণের প্রায় উপরোক্ত পরিমাণ টাকা ক্ষতি হুইয়াছে। 


নুতন ভু-আনিতে অসুবিধা 
সম্প্রতি বেঙ্গল চেম্বার অব কমা” পাবলিক টেলিফোন বাক্সে নূতন 
দু-মানি ব্যবহারের অগ্গবিধার বিষয় উল্লেখ করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের অ 
বিভাগের নিকট উহা দূরীকরণের অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই 
দু-আনি এক ইঞ্চির ২০ ভাগের এক ভাগ চওড়া বেশী হওয়ায় উহা টেলিফোন 


ইটনাইটেডু টি বগে বেদ 


ক ও শেয়ার বিভাগ 
২১০০নং ক্লাইভ ফট, কলিকাতা 


॥ টেলি: বায়ার্স ফোন কলি:-_৪৯৯০ ও ৭৮৬ 


পত্র লিখিলে বিনামুল্যে পাক্ষিক 





খসে থপ 


বাক্সে ব্যবহার করা চলে না। চেম্বার আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে নৃতন 
ও পুরাতন দু-আনি ফেলিবার উপযুক্ত করিয়া বর্তমান টেলিফোন বাক্স 
পরিবর্তন করা সম্ভব নহে। এতত্ব্যতীত ভারতের সর্বত্র ও সকল মুদ্রা 
সংগ্রাহক বাক একই. নির্দিষ্ট আয়তনের স্বয়ং ক্রিয়াশীল অন্তান্ত যন্ত্র সম্বন্ধেও 
একই প্রকার অসুবিধা! ঘটিতেছে। 


অর্থনীতিক্ষেত্রে বিবেকানন্দের বাণী 


সম্প্রতি বঙ্গীয় ধনবিজ্ঞান পরিষদের এক সভায় ভারতের অর্থনীতিক্ষেত্রে 
বিবেকানন্দের বাণী সম্বন্ধে এক চিত্তাকর্ষক আলোচনা হয়। এতৎসম্পর্কে 
শ্রীযুক্ত শিবচন্্র দত্ত এম, এ, বি, এল একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন 
তাহার প্রবন্ধের বিষষ বস্তু এই যে, স্বামী বিবেকানন্দ উনবিংশ শতাব্দীতে 
জন্মগ্রহণ করাতে তিনি যে ভারতীয় জীবন যাত্রা এবং চিন্তাধারায় বর্তমান 
আধিক ও সামাজিক উন্নতির প্রযোজনীষতার বিষয় চিন্তা করিয়াছিলেন 
তাহা! স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়। তাহার চিঠিপত্রে এবং বক্তৃতায় তিনি 
ইলেকটিক ইঞ্জিনিয়ারিং সাঞ্জারী ও জাহাজ নির্ম্মান ইত্যাদি বিষষের উপর 
যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি ভারতবাসীগণকে বহির্ধাণিজ্যের প্রতি 
অন্থপ্রাণিত করেন) এমন কি তিনি এরূপ ইচ্ছাও প্রকাশ করেন যে, 
প্রয়োজন হইলে সামান্ত ফেরিওয়ালা বূপেও ইউরোপ ও আমেরিকার 
বাজারে ভারতীষ কারু-শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় করাও ভাল। তিনি 
পুকষোচিত শক্তি অর্জন কবিষা দৃঢ়সঙ্কল্পেব সহিত জাতীয় জীবন হইতে 
দুঃখ ও দারিদ্র্য দূর কবিবার প্রচেষ্টায উপর সমূহ গুরুত্ব আরোপ করেন ॥ 
এমন কি আধিক উন্নতির পক্ষে তিনি জাপানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে 
বলেন। 


ডাক ও তার বিভাগের আয় 


সম্প্রতি ভারতীয় ডাক ও তাঁর বিভাগের ১৯৩৮-৩৯ সালের যে হিসাব 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা খায় যে, আলোচ্য বৎসরে এই বিভাগের 
১৯ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে । এখানে উল্লেখযোগ্য যে আলোচ্য বৎসরে 
ব্যয় সঙ্কোচের সুদৃঢ় নীতি গ্রহণ করা হইয়াছিল। উহা দ্বারা প্রায় ২১ লক্ষ 
টাকা ব্যয় হাস হইবে বলিষা আশ! করা গিয়াছিল। ১৯৩৮ সালের মার্চ 
মাসে বাজেট পাশ হইবার পর ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে মন্দা দেখা যায়, এবং 
আধিক বৎসরের প্রথম মাসেই প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা আয় হাস পায়। তবে” 
শেষের তিন মাসে অপ্রত্যাশিতভাবে আয বৃদ্ধির ফলেই এইরূপ উদ্ধত সম্ভব 
হয়। আলোচ্য বৎসরে এই বিভাগে মোট ৩১২ কোটি টাকার লেন দেন 
হয়। এই বৎসর মোট ৪ কোটি মনি অর্ডার হয় এবং ১৯৩৯ সালের মার্চ 
মাস পর্য্যস্ত মোট ৯৮ হাজাব পোষ্টাল লাইফ ইন্সিওরেন্স পলিসি বলবৎ ছিল। 


মিত্র মুখার্জি এণ্ড কোং 


স্থাপিত--১৮৮৪ সাল 
যাবতীয় গহনার জন্ত আমাদের 
পরামর্শ গ্রহণ করুন। সন্তুষ্ট 








২৯শে, জানুয়ারী, ১৯৪৭ | 


আধিক জগৎ 


১০৩৯ 


বাপ 





প্রায় ১২০ কোটি চিঠি পত্র এবং অন্ান্ত জিনিষ এবং ৩ কোটি ৯০ লক্ষ 


রেজেষ্টারী চিঠি পত্র প্রেরিত হয়। যে সকল ইন্সিওরের জিনিষ পত্র প্রেরিত 


হয় তাহার মূল্য ৭৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা দাড়ায়। ৭৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকার 
মনি অর্ডার হয়। ভি, পি, হইতে ১৫ কোটি ৮০ লক্ষ টাক! আদায় হয়। 
পোষ্ট অফিস ক্যাস সার্টিফিকেটে অর্থ দাদনের পরিমাণ ১৪ কোটি ৮০ লক্ষ 
টাকা দাড়ায় । অপর পক্ষে এই খাতে ১৮ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা পরিশোধ 
করিতে হয়। ১৯৩৯ সালের ৩১শে মার্চ সেভিংস ব্যাঙ্কে আমানতী অর্থের 
" পরিমাণ ৮১ কোটি ৯০ লক্ষ দাড়ায়। 


পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সমস্তা 

ভারত গবর্ণমেন্ট পণ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে সম্মেলনের আহ্বান 
করিয়াছেন তৎসম্পর্কে কলিকাতার ইত্ডিযান চেম্বার অব কমাশ-এর কার্ধ্য 
নির্বাহক সমিতি তাহাদের অভিমত সম্বলিত একখানি সুদীর্ঘ বিবৃতি ভারত 
গবর্ণমেন্টের বাণিজ্য বিভাগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন । সমিতি প্রথমেই 
উল্লেখ করিয়াছেন যে, পণ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণের ন্তায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের 
বিবেচনা করিবার সময় স্মরণ করিতে হইবে যে, ভারতবর্ষের অবস্থার সহিত 
অন্ঠান্ত শিল্লোন্নত দেশসমূহের তুলনা করা! চলে না। শিল্প এবং কৃষি ক্ষেত্রে 
ভারতবর্ধকে এখনও অনেক বিদ্ন অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে । 
ভারতের অগ্রগতির বর্তমান অবস্থায় মূলধন ক্রয় এবং কৃষি শক্তি অধিক ভাবে 
নিয়োগের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে ; এমতাবস্থায় পণ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণের 
এরূপ নীতি উদ্ভাবন করিতে হইবে যাহাতে কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনে এবং 
নুতন নূতন শিল্প গঠন কাৰ্য্যে কোন প্রকার নিরুৎসাহের ভাব দেখ! দিতে না 


পারে। চেম্বার আরও বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ একথা | 


সর্বদা প্বরণ রাখিতে হইবে এবং পণ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্ত বিভিন্ন প্রাদেশিক 
গবর্ণমেন্ট এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেপ্ট যে সকল নীতি গ্রহণ করিবেন তাহা 
যেন সংখ্যা গরিষ্ঠ কৃষক সমাজের স্বার্থ বিরোধী না হয়। ক্ষিজাত পণ্য 
সম্পর্কে চেম্বার এই অভিমত পোষণ করেন যে, রস্তানীযোগ্য পণ্যের মূল্য 
নিয়ন্ত্রণের কোন কারণ পরিলক্ষিত হয় না| আরও উল্লিখিত হুইযাছে যে, 
দারুণ মন্দার সময় কৃষক যখন তাহার উৎপন্ন পণ্যের উপযুক্ত মূল্য লাভ 
করিতে সমর্থ হইতেছিল না তখন গবণমেপ্ট বিশেষ কোন সাহাষ্য করেন 
নাই ; এক্ষণে যখন কৃষকগণ বদ্ধিত মূল্যের অন্ত লাভবান হইতেছে এরূপ 
সধয উহাতে বিদ্ন স্যপ্টি করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সঙ্গত হইবে না। কৃষিজাত 
মূল্য বৃদ্ধির ফলে ভারতের জন সংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগের অধিক লাভবান 
হুইবে ; অবশিষ্ট অধিবাসীদের মধ্যে কেবল মাত্র সহরবাসী শ্রমিক ও অল্প 
, বেতনভোগী চাকুরীজীবীগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। সমিতির মধ্যে এইরূপ 
ক্ষুদ্র এক শ্রেণীর মধ্যে অসস্তোষেয় আশঙ্কায় বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠ অজ্ঞ 
দরিদ্র কষককুলের স্বার্থ বিসঙ্জন কর! অন্তায়। উপসংহারে সমিতি অত্যধিক 
লাভ নিবারণের উপায় অবলম্বনের পক্ষপাতী বটে, তবে পণ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণের 
জন্য কৃষকদের স্বার্থ হানি হইতে পারে এরূপ কোন ব্যবস্থা অবলম্বনের ঘোর 
বিরোধী। 


পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের সমতা রক্ষা 


গত ২৪শে জানুয়ারী শয়াদিল্লীতে পণ্যমৃল্যনিয়ন্ত্রণ সম্মেলনের উদ্বোধন 
করিয়া ভারত-গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্যসচিব স্যার রামস্বামী মৃদালিয়র বিভিন্ন 
প্রদেশে বিভিন্ন প্রকার মূল্য নিয়ন্ত্রণের বিদ্ধ এবং অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিষ- 
পত্রের যৃল্যনিয়ন্ত্রণের ফলে আধিক এবং অন্ঠান্ত যে সকল বিদ্ল দেখা দিবার 
সম্ভাবনা পাইয়াছে তাহার উল্লেখ করেন। তিনি স্বীকার করেন যে, পণ্য- 
যুল্যণিয়ন্ত্রণের সম্পর্কে ভারত-গবর্ণমেণ্টের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা যে সকল 
বিপদের আশঙ্কা করিয়াছেন, তাহা বিভিন্ন প্রদেশের সংবাদ দ্বারা সমথিত 
হইয়াছে। যে সকল প্রদেশে এইরূপ মূল্য নিয়ন্ত্রনের নীতি গৃহীত হইয়াছে 
সেখানে উহার সরবরাহ বন্ধ হইয়া স্বাভাবিক ব্যবসা বাণিজ্য পঙ্ক হইবার 
উপক্রম হইয়াছে। বাণিজ্য সচিব বলেন, যাহারা এরূপ যুক্তি প্রদর্শন 





করিতেছেন যে, মন্দার সময় যে স্থলে গবর্ণমেন্ট কৃষকদের সাহায্য করেন 
নাই সেস্থলে বর্তমানে কৃবকগণ যখন লাভবান হইতেছে, তখন তাহাদের 
স্বার্থে হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে । তিনি তাহাদের এই মনোভাবের প্রতি 
সহাহুভূতি সম্পন্ন । কিন্তু এতৎ সম্পর্কে তাহার বক্তব্য এই যে স্বাভাবিক 
অবস্থায় গবর্ণমেপ্ট মৃল্যনিয়ন্ত্রণের নীতি গ্রহণ করেন নাই ; এমন কি গত 
১৯২৪ এবং ১৯২৫ সালে যখন কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য অভূতপূর্ব বৃদ্ধি পাইয়া- 
ছিল, তখনও গবর্ণমেন্ট উহাতে হস্তক্ষেপ করেন নাই। বর্ত্তমান মূল্য বৃদ্ধির 
কারণ হইতেছে যুদ্ধ। এই কারণেই বর্তমানে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে 
গবর্ণমেন্টের হস্তক্ষেপ করা উচিত কি ন! বিবেচনার বিষয় দীড়াইয়াছে। 
তিনি বলেন, পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের সমতারক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিষয় বিভিন্ন 
প্রাদেশিক গবর্ণমেপ্ট উল্লেখ করিয়াছেন এবং তৎসম্পর্কে তাহারা কেন্দ্রীয় 
গবর্ণমেপ্টকেই ক্ষমতা! প্রদানের পক্ষপাতী । আরও বলা হইয়াছে যে প্রধান 
প্রধান কতিপয় দ্রব্যের উৎপাদন এবং উহার পাইকারী দর নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে 


কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্টের ক্ষমতা থাকিবে এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট ও 


দেশীয় রাজ্যসমূহ উক্ত পাইকারী দরের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ খুচরা দর ধার্য 
করিবেন । পরিশেষে তিনি পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিভিন্ন বিষষে পর্যালোচনা 
করিয়া তৎ্সম্পর্কে সম্মেলনের অভিমত জানিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। 


ছি মেট বাক অব ইণ্ডিয়া লিঃ 


স্থাপিত ১৯১১ সাল 


সেপ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া একটা সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহা 
সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত। মূলধনে ও আমানতে 
যায 
অনুমোদিত মূলধন -- 
বিক্রীত মূলধন 
আদায়ীক্ৃত মুলধন 
অংশীদারদের দায়িত্ব 
রিজার্ভ ও অন্ঠান্ত তহবিল *"* 
১৯৩৯ সালের ৩০. জুন তারিখে ব্যাঙ্কে 
j আমানতের পরিমাণ ৩২,৭৪,৮৩,৭৩০৮/০ আনা 
গর তারিখ পর্য্যন্ত কোম্পানীর কাগজ ও অন্তান্ত অন্থমোদিত সিকিউরিটি 
এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ১৯৩১,৫৪,৯১২/১০ আনা 
চেয়ারম্যান_স্যার এইচ, পি, মোদি, কেটি, কে, বি,.ই 
ম্যানেজার-_মিঃ এইচ, সি ক্যাপ্টেন হেড অফিস: 
প্রধান প্রধান সহরে শাখা অফিস আছে। 
কারবার করা হুয়। 


প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যান্কিং সুবিধা দেওয়া হয়। ' 


সেণ্ট্াল ব্যাঙ্ক অব ইপ্ডিয়ার নিন্সলিখিত বিশেষত্ব আছে-- ' 
ভ্রযণকারীদের জন্য রুপি ট্রেভলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত 
বীমার পলিসি, € তোলা ও ১০ তোলা ওজনের বিক্রয়ার্থ বিশুদ্ধ স্বর্ণের 
বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা বার্ষিক ২1০৭ আনা হারে সুদ অর্জনকারী 
ব্রেবার্ধিক ক্যাশ সার্টিফিকেট | শলেণ্টাল ব্যাঙ্ক একজিকিউটার এণ্ড 
ট্রাষ্ট লিঃ কর্তৃক ট্রাষ্টির কাজ এবং উইলের বিধিব্যবস্থার কাজ সম্পাদিত 
হইয়া থাকে । 
হীরা অহরহ এবং দল্লিপ্র প্রভৃতি নিরাপদে সংরক্ষণের জন্তলেন্ট্মদ 
ব্যাঙ্ক সেফ ভণ্ট রহিয়াছে। বাধিক চাদা ৯২২ টাকা 
মাত্র। চাবি আপনার হেপাজতে রহিবে। 


কলিকাতার অফিস- মেন অফিস--১০০ নং ক্লাইভ সীট । নিউ 
মার্কেট শাখা--১০ নং লিগুসে স্ত্রী, বড়বাজার শাখা-_-৭১ নং ক্রস স্্ীট, 
শ্তামবাজাব শাখা--১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্ৰীট, ভবানীপুর শাখা ৮এ, রসা 
রোড। বাজল। ও বি শাখা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 
জলপাইগুভী, জামসেদপুর, ও যজঃফরপুর। লগুনস্থ এজেণ্টল-__ 








৩১৫ ০১০০ ৪০০০ 
৩১৩৬১২৬, Boos 
১,৬৮,১৩,২ ০০৯২ 
১১৬৮১১৩,২০০ 
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এজেণ্টস-_গ্যারাটি ট্রাষ্ট কোং অফ নিউইয়র্ক , 
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বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং মিডল্যাও্ড ব্যাঙ্ক লিঃ। 


১০৪০ 





আর্থিক জগৎ 


[ ২৯শে জানুয়ারী, .১৯৪০ 





নেদারল্যাুস ব্যাঙ্কের সিদ্ধান্ত 
সম্প্রতি নেদারল্যা্স ব্যাঙ্ক স্বর্ণের মূল পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে এইরূপ 
একটি বিল উপস্থিত করিয়াছে যে, প্রতি কিলোগ্রাম সোনার মূল্য বর্তমান 
১৬৪৭"৫ গিল্ডার স্থলে ২০০৯ গিল্ডাঁরে ধার্য করা হইবে । উহা দ্বারা ব্যান্কের 
অর্থের পরিমাণ ২২ কোটি ১০ লক্ষ গিন্ডার বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া জানা যায়। 


আই, এ, ও আই, এস, সি, পরীক্ষা 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই, এ, ও'আই, এস, সি, পরীক্ষা আগামী 
৮ই ফেব্রুয়ারী আরম্ভ হইবে বলিয়া স্থির ছিল ) উক্ত তারিখ আগামী ২০শে 
ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত পিছাইয়া দেওয়! হইয়াছে বলিয়া জ্ঞানা যাঁয়। 


ই, বি, রেলওয়ের আয় বৃদ্ধি 
গত ১৬ই জানুয়ারী ইঠ্ার্ণ বেঙ্গল রেলওষের-এ্যাডভাইসারী কমিটির 
এক সভা হয়। এই সভায় উক্ত রেলওয়ের আয় ব্যয় সম্পর্কে একটি হিসাব 
দাখিল করা হয়। উহা হইতে জানা যায যে, ১৯৩৯ সালের ১লা! এপ্রিল 
ইজ ডি ইহ ছানি ডিল দার রা তাকে য় 
'অপেক্ষা ১৬ লক্ষ ৯ হাজার টাকা অধিক হইয়াছে । 


কলিকাতায় স্বাস্থ্য আন্দোলন 

সম্প্রতি কলিকাতা স্বাস্থ্য সপ্তাহের কার্ধ্যকরী সমিতির এক বিশেষ সভায় 
এইরূপ স্থির হইয়াছে ষে, আগামী এরা ফেব্রুয়ারী এক বৎসরের পরিকল্পনা 
অনুযায়ী একটি স্বাস্থ্য প্রদর্শনী খোলা হইবে এবং তাহাতে “কলিকাতা স্বাস্থ্য 
আন্দৌলন'এর উদ্বোধন করা হইবে । উক্ত পরিকল্পনামত যে সকল কাজ 
হইবে আগামী শরৎকালে তাহার একটি প্রদর্শনী হইবে। আগামী ওরা 
ফেব্রুয়ারীর ভ্রাম্যমান অথবা সাধারণ প্রদর্শনীর খরচাদির জন্ত এক হাজার 
টাকা ধাৰ্য্য করা হইয়াছে, তন্মধ্যে কমিটি ৫ শত টাকা দিবে। 


ফ্রান্সে কমিউনি দমন 
আগামী ২৬শে জাহুয়ারীর মধ্যে প্রতিনিধি সভার যে সকল সন্ত 
কম্যুনিষ্ট মতবাদের প্রতি তাহাদের আম্ুগত্য প্রত্যাহার না করিবেন 
তাহাদের সদস্তপদ খারিজ করিয়া দিবার জন্ত গবর্ণমেন্ট যে বিল আনিয়া- 
ছিলেন প্রতিনিধি সভায় তাহা ৫২১-২ ভোটে গৃহীত হইয়াছে। 


আমেরিকার উৎপন্ন ধান্যের পরিমাণ 


গত ১৯৩৯ সালে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে উৎপন্ন মোট ধান্তের পরিমাণ 
২ কোটি ৩৪ লক্ষ ৯২ হাজার সেণ্টাল দীড়াইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। 
১৯৩৮ সালে উহার পরিমাণ ২ কোটি ৩৫ লক্ষ ৩৬ হাজার এবং ১৯৩৭ সালে 
5 কোটি ৯৭ লক্ষ ৪১ হাজার 
সেপ্টাল ধান্ত উৎপন্ন হয়। 


(স্থাপিত ১৮৯৬ সাল ) 
শাখা অফিস £ 


৪, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা lL i; 





ভারতের গম রপ্তানী ; 
এন 
তাহার পরিমাণ পূর্ববর্তী মাসের তুলনায় কম বলিয়া পরিলক্ষিত হয় 
অক্টোবর মাসে ৩ লক্ষ ৩৪ হাজার ৫৩৪ টন গম এবং « হাজার ৫৫৯ টন 
ময়দা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে । সেপ্টেম্বর মাসে উহার 'মোট পরিমাণ 
৩ লক্ষ ৭৯ হাক্জার ৮০৯ টন ছিল। 


ভিজা TOE 
গত ডিসেম্বর মাসে বাঙ্গলা দেশ হইতে মোট ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার ৩৪০ 
বেল পাট রাপ্তানী হইয়াছে । তন্মধ্যে কলিকাতা বন্ধর হইতে ৩ লক্ষ 
১৯ হাজার:৪৬৯ বেল এবং চট্টগ্রাম হইতে ১৩ হাজার ৩৭১ বেল পাট রপ্তানী 
হয়। ১৯৩৭ এনং ১৯৩৮ সালের এই সময়ে উহার পরিমাণ যথাক্রমে ৪ লক্ষ" 
৯৬ হাজার ৮৫৪ বেল এবং ৩ লক্ষ ৮৮ হাজার ৯৭৬ বেল ছিল। 


বিভিন্ন দেশের শিলোন্নতি 


বিগত ১২ মাসে বিভিন্ন দেশে শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানী নিয়োক্তরূপ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে £ বলিয়া জানা যাক্স। আমেরিকার যুক্তরাজ্য শতকরা 
২৩ ভাগ, ফ্রান্স শতকরা ২০ ভাগ, বেলজিয়াম ১৯ ভাগ, হাঙ্গারী ১৮ ভাগ, 
ইটালী ১৬ ভাগ, কানাডা ১৫ ভাগ, ফিনল্যাণ্ড ১৩ ভাগ, ইংলণ্ড ১০ ভাগ, 
পোল্যাণ্ড ৯ ভাগ, স্থইডেন ও ডেনমার্ক ৮ ভাগ, জাপান ৫ ভাগ এবং 
নরোওয়ে ৪ ভাগ। 


বিভিন্ন কলে তুলা কাষ্টততির পরিমাণ 

. বৃটিশ ভারতের এবং দেশীয় রাজ্যসমূহের বিভিন্ন কাপড়ের কলে গত ১লা 
সেপ্টেম্বর হইতে নবেম্বর যাস পর্য্যন্ত মোট ৭ লক্ষ ৩৮ হাজার ৬০২ বেল 
তুলা ব্যবহৃত হইয়াছে। তন্সট্যে বৃটিশ ভারতের কলসমূহে ব্যবহারের 
পরিমাণ ৬ লক্ষ ১ হাজার ৩৮৪ বেল এবং দেশীয় রাজ্যের কলে ব্যবহৃত 
তুলার পরিমাণ > লক্ষ ৩৭ হাজার ২১৮ বেল বলিয়া জানা যায়। 


সম্প্রতি ঢাকায় এক বক্তৃতা দান প্রসঙ্গে ন্যাশনাল প্্যানিং কমিটির অন্ততম 
সদস্ত ডাঃ যেঘনাথ সাহা বলেন যে, তারতবাসীদের জীবন যাত্রার উদ্ধৃতি 
বিধান সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করাই উক্ত" কমিটির উদ্দেশ্য তিনি 
বলেন গড়ে প্রত্যেক ভারতবাসীর বাধিক' আয় ৬৫২ টাকা মাল্র। উহা! 
জাপান বা ইংলণ্ডের অধিবাসীদের তুলনায় অত্যন্ত কম। ডাঃ সাহা বলেন 
দেশের শাঁসনকর্তাগণ এইদিকে ক্রমে উন্নতি বিধানের পরামর্শ দিয়া থাকেন )* 
অপর দিকে দেশের নেতাগণ পল্লী জীবনযাত্রার অনুসরণ করিতে নির্দেশ 
দিয়া থাকেন। বক্তার মতে এই উভয় প্রকার উপদেশের কোনটি দ্বারাই 
বর্তমান সমস্তার সমাধান হইবে না। তাহার মতে বর্তমান সভ্যতার প্রত্যেক 


সাকা মাইিনিং এড ট্রেডিং কোম্পানী 
অফ. ইগ্ডিয়া লিমিটেড 
অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী ও অল্প সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত । 
ম্যানেজিং এজেন্টস্‌: মার্চেপ্টস্‌ ইউনিয়ন। 


শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সর্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক 
ইউনি ২৯, ৯ গড রোড, কলিকাতা। J 


২৯শে জানুয়ারী, ১৯৪০ ] 


আর্থিক জগৎ 


১০৪১ 





মানুষের শিক্ষা, খান্য্যের প্রাচুষ্য এবং অবসরের প্রয়োজন রহিয়াছে। 
এমতাবস্থায় তাহার পক্ষে ভাল পোষাক পরিচ্ছদ এবং গৃহের আস্ত 
প্রয়োজন। জাতীয় প্রাচুধ্য লাভ করিতে না পারিলে ইভা সম্ভব নহে। 
এই প্রচুধ্য লাভ করিতে হইলে দেশে বড় বড শিল্পের গোডাপত্তনী করিতে 
হইবে। ভারতবর্ষে যে সকল প্রাকৃতিক সুযোগ স্থবিধা আছে তাহা এই 
সকল শিল্প কাঙ্যের সহায়তায় নিয়োজিত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। 
ডাঃ সাহা এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, বিগত বিশ বৎসর খাদি এবং 
চরকা দ্বারা দেশ মোটেই উন্নতির পথে অগ্রসর হয় নাই। এই সময়, 
অর্থ ও কর্ম্মশজ্তি কাঁপডের কল প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত হইলে কাপড সম্পর্কে 
ভারতবর্ষে অধিকতর আত্মনির্ভরশীল হইতে সক্ষম হইত। 
শ্রমিক সমস্ত! 

সম্প্রতি দিল্লীতে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট দেশীষ রাজ্য ও বিভিন্ন প্রাদেশিক 

গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধিগ পের এক সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে । শ্রমিকদের 


সচিব স্তার বামস্বামী মুদালিয়ার শ্রমিক সমস্যার বিভিন্ন দিক উদঘাটন করিয়া 
বলেন যে, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রবন্তিত হইবার পর এবং 
বিশেষ ভাবে প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসনের আমলে এই দিকে নানা প্রকার 
জটিলতা দেখা দিষযাছে। বিভিন্ন সভাসমিতিতে শিল্প ব্যবসায়ীগণ শ্রমিকদের 
অবস্থার সমতা সাধনের দাবী জ্ঞাপন করিয়াছেন । বাণিজ্য সচিব বলেন, 
শ্রমিকদের এইরূপ অবস্থার সমতা ও সামঞ্রন্ত বিধান কেবলমাত্র শিল্প ব্যবসায়ী 
ও মালিকগণের পক্ষেই প্রযোজন নহে ; শ্রমিকদের পক্ষেও উহ প্রয়োজন । 
তবে তিনি ইহাও উল্লেখ করেন যে, নিয়োগকারী এবং শ্রমিকগণ 'এরূপ 
আঁশঙ্কাও করিয়া,থাকে যে, সমতা বিধানের ফলে হয়তো অবস্থার উন্নতি না 
হইযা উহা দ্বারা আরও অবনতি করিতে পারে । তবে তাহার মতে সমতা 
বিধানের উদেশ্য তাহা নহে । তিনি বলেন বিভিন্ন কেন্দ্রের অবস্থার তারতম্য 
হইয়া থাকে এবং তদনুসারে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে | 








সিবিএ ৯ 
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ভারতের গৌরব 





COANUT 





(শ্রমিক সমস্তা ও গবর্ণমেন্ট ) 


সম্পর্কিত বীমা, দোকান ও অন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কারখানা 
আইনের বিধান প্রয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে প্রাদেশিক গভর্শমেন্টসমৃহকে 
আলাদাভাবে কার্যনীতি স্থির করিয়া তাহা পরবস্তী বৈঠকে উপস্থিত 
করিবার জন্য বলা হইয়াছে । 


শ্রমিক আইন সম্পর্কে বিভিন্ন প্রদেশের ভিতর একটি সমন্বয় 
নীতি অবলম্বনের যে প্রস্তাব বৈঠকে গৃহীত হইয়াছে তাহার প্রকৃত 
তাৎপৰ্য্য সম্বন্ধে লোকের মনে নানারপ ধারণা জন্মিবার আশঙ্কা 
রহিয়াছে । ভারতে বোস্বাই ও মাদ্রাজ প্রমুখ কয়েকটি প্রদেশ 
বর্তমানে শ্রমিক সাধারণের হিতকল্পে কয়েকটি নুতন আইন প্রণয়নে 
অগ্রবন্তী হইয়াছে । অন্যান্য প্রদেশে সেরূপ কোন বিধিব্যবস্থা 
এখনও অবলম্বিত হইতেছে না । এই অবস্থায় প্রদেশগুলির ভিতর 
সর্বভারতীয় এঁক্য ও সামঞ্জস্তমূলক নীতি অনুসরণ করিতে হইলে 
যেসব প্রদেশে এখনও সেইরূপ কোন আইন হইতেছে না সে সমস্ত 
প্রদেশে তাহা শীন্ত প্রবর্তন করিবার চেষ্টাই সঙ্গত। কিন্ত তাহা না 
করিয়া সমন্বয় নীতি প্রয়োগ ও সামঞ্জস্ত বিধানের কথা তুলিয়া যদি 
বোম্বাই ও মাদ্রাজের নূতন বিধিবিধানসমূহ কার্য্যতঃ চাপিয়া রাখার 
ব্যবস্থা হয় তবে তাহা খুবই দুঃখের বিষয় হইবে। ১৯৩০ সালে 
ভারতের শ্রমিক সমস্তা সম্পর্কে তদন্তের জন্য যে ইণ্ডিয়ান লেবার, 
কমিশন গঠিত হইয়াছিল তাহারা তাহাদের রিপোর্টে দেশের শ্রমিক 
সমস্যা সম্পর্কে সামঞ্জস্তমূলক কাধ্যনীতি অবলম্বনের সুবিধার্থ একটি 
ছুণ্তাস্ত্বীয়াল কাউন্সিল’ ' গঠনের সুপারিশ করিয়াছিলেন। সকল 
প্রদেশের সরকারী ও বেসরকারী প্রতিনিধিদের নিয়া (শ্রমিকদের 
প্রতিনিধিসহ ) এই কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার উপর শ্রমিক' 
আইন সম্পর্কিত প্রস্তাব উত্থাপন ও বিবেচনার ভার দেওয়াই ছিল এ 
সুপারিশের উদ্দেশ্য । কিন্ত দুঃখের বিষয় দশ বৎসর অতিক্রান্ত 
হইয়া যাওয়া সত্বেও ইণ্ডিয়ান লেবার কমিশনের সেই প্রস্তাব আজও 
কাধ্যকরী করার কোন ব্যবস্থা হইল না । 


ভারতবর্ষে শিল্প কারখানার শ্রমিকদের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে 
নিভূলি তথ্য সংগ্রহ করার কোন সুব্যবস্থা আজ পধ্যস্ত হয় নাই৷ 
ইণ্ডিয়ান লেবর কমিশন এই শোচনীয় অব্যবস্থা লক্ষ্য করিয়া 
তাহাদের রিপোর্টে একটি ষ্টাটিসটিক্স গ্যাক্টি প্রণয়ণের পরামর্শ 
দিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক এইরূপ একটি আইন রচিত 
হইলে কলকারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিকদিগকে 
শ্রমিকদের চাকুরী, মজুরী এবং আথিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে 
নিভূল বিবরণ প্রদানে বাধ্য করা যাইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেরূপ 
কোন আইন আজও দেশে প্রবর্তন করা হইতেছে না । এবারের 
দিল্লী বৈঠকে এইমাত্র স্থির হইয়াছে যে কেন্দ্রিয় গভর্ণমেপ্ট 
ভবিষ্যতে & সম্পর্কে একটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করিবেন ও পরে 
তাহা আগামী বৎসরের বৈঠকে বিবেচনার জন্য উপস্থিত করিবেন । 
বিষয়টির গুরুত্বর দিক দিয়া বিবেচনা করিলে উহা এখনও ভবিষ্যতের 
জন্য পিছাইয়া রাখার কোন অর্থ হয় না। বোম্বাই প্রদেশে কল- 
কারখানার মালিকদের বিরোধ মিটাইবার জন্য যে বোম্বে ট্রেড 
ডিস্পুটস্‌ গ্যাক্ট পাশ করা হইয়াছে তাহা আমরা পূর্বে উল্লেখ 
করিয়াছি। এদেশে যত্রতত্র সময়ে অসময়ে অহেতুক ধর্মঘট বাধিয়া 
যাওয়ার যে অনিষ্টকর গতি লক্ষিত যইতেছে তাহাতে এঁ ধরণের 
আইন অচিরে সমস্ত প্রদেশে প্রবর্তন করিবার ব্যবস্থা হইলে ধর্মঘট 
সম্পর্কে সময়োচিত প্রতিকারের একটা সহুপায় হইত। কিন্ত দিল্লী 
বৈঠকে এঁ শ্রেণীর কর্ম্মপন্থাও ও ভবিষ্যতের জন্য ফেলিয়া রাখারই 
সিদ্ধান্ত হইয়াছে । এ বিষয়ে সৰ্ব্ব ভারতের জন্য কেন্দ্রিয় সরকার কর্তৃক 
একটি উপযুক্ত আইন রচিত হওয়াই যে অধিকতর সঙ্গত তাহা আমরা 
অস্বীকার করি না! কিন্ত কল কারখানার মালিক ও শ্রমিকদের 
‘বিরোধ মীমাংসা করিয়া দেশে শিল্প ব্যবসায়ের অব্যাহত উন্নতির 
স্ুবিধান যেস্থলে অচিরেই আবশ্যক সেস্থলে এ সম্বন্ধে ইতি- কর্তব্য 
নির্ধারণের অহেতুক বিলম্ব গভর্ণমেন্টের অকর্মণ্যতাই প্রমাণিত 
করিতেছে। 





বাজলা প্রদেশে বহু সংখ্যক কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার 


সুযোগ সম্ভাবনা রহিয়াছে । এ প্রদেশের লোক সাধারণতঃ মথাপিছু 
গড়ে বৎসরে ১৫*৫ গজ বস্তু ব্যবহার করিয়া থাকে । সে হিসাবে বাঙ্গালার 
মোট অনসমষ্টির অন্ত বৎসরে কাপড়ের প্রয়োজন হয় ৬৫ কোটি গজ । 
অথচ এ প্রদেশে বর্তমানে ষে ২২৬টি কাপড়ের কল চলিতেছে । সারা 
বৎসরে তাহাদের উৎপাদিত বস্ত্রের পরিমাণ ১৭ কোটি গজের বেশী নহে। 
কাজেই এ প্রদেশবাসীদিগকে আবশ্তকীয় বন্ধের জন্য এখনও বিশেষ তাবে 
ভারতের অন্তান্ত প্রদেশ ও বিদেশের আমদাঁনীর উপরই নির্ভর করিয়া 
থাকিতে হৃইতেছে। সুখের বিষয় এই শোচনীয় পরমুখাপেক্ষিতা দূর 
করিবার অন্য এক্ষণে নৃতন নৃতন কাপড়ের কল স্থাপন সম্বন্ধে বাঙ্গালীর আগ্রহ 
উন্ভোগ দিন দিনই বাড়িতেছে। কাপড়ের কল স্থাপনের উদ্দেস্ত নিয়া 
সম্প্রতি বাঙ্গলা দেশে যে কয়টি নৃতন কোম্পানী বিশেষভাবে কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত 
হইয়াছে তাহার মধ্যে চট্টগ্রামের স্তাশনেল কটন মিলস্‌ লিমিটেড অন্যতম | 
অন্ত ২৯শে জানুয়ারী চট্টগ্রামের হালিসহরে এই কোম্পানীর মিল বাটীর 
ভিত্তি প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পন্ন হইবে.। বাঙলা সরকারের অন্তম মন্ত্রী 
মহারাজা শ্ীশ চন্দ নন্দী এই প্রতিষ্ঠা উৎসবে সভাপতিত্ব করিবেন। 


চিটাগং ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড" ইলেকটীক সাপ্লাই কোম্পানীর স্যোগ্য 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সুপরিচিত কৃতী ব্যবসায়ী মিঃ কে, কে, সেনই সর্বপ্রথম 
চট্টগ্রামে স্তাশনেল কটন মিলস্‌ লিমিটেড কোম্পানী প্রতিষ্ঠায় উদ্ভোগী হন । 
গত মার্চ মাসে কোম্পানীটি রেজেষ্রীকৃত হয় এবং জুন মাস হইতে শেয়ার বিক্রয় 
আরম্ভ হয়। আমরা জানিয়া সুখী হইলাম বর্তমান আন্তর্জাতিক সঙ্কট ও 
নানা প্রতিকূল অবস্থার ভিতরও কোম্পানীর উদ্বোক্তারা ইতিমধ্যে তিন লক্ষ 
টাকার অধিক শেয়ার বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। মিল বাটীর জন্য 
চট্টগ্রামের পোর্ট কমিশনারদের নিকট হইতে বিনা সেলামিতে প্রায় ৮০ 
বিঘা পরিমিত একটি ভূমিখণ্ড বন্দোবস্ত লওয়া হইয়াছে। এই জমির 
সন্নিকটে রেলপথ ও নদীপথের সংযোগ এবং যাতায়াতের অন্য সকল প্রকার 
সুবিধা থাকাতে মিল স্থাপনের পক্ষে উহা আদর্শ স্থান হইয়াছে । আমরা 
আরও অবগত হইলাম কোম্পানীর পরিচালকগণ বিখ্যাত মেসার্স” হেন্রী 
লিডনে কোম্পানীর নিকট তাহাদের বোম্বাইস্থিত এজেণ্ট মেসাস” গ্রীভস্‌ 
কটন -এও কোম্পানী লি: এর মারফত মিলের জন্ত যুন্ধ-পর্বর মূল্যে আধুনিক 





কমাসিয়াল কুল 


২নং ক্লাইভ ঘাট গ্রাট, কলিকাতা। 





মাসিক ১০২ জমায় ৫ বছরে ৬৯৫২১ ৮ বছরে ১২০০২ দেওয়া 
হুয়। মাসিক ৫২ টাকায় ৮ বৎসরে ৬০০২ দেওয়া হয়। ৩ বৎসরের 
পাইবেন। . 





যন্ত্রপাতি ও কলকক্সার অর্ডার দিয়াছেন। পরিচালক বোর্ড কাধ্যারস্তের 
সময় হইতে মিলটিতে প্রতিদিন অন্ততঃ এক হাজার জোড়া ধুতি ও শাড়ী 
প্রস্তুত করিতে মনস্থ: করিয়াছেন! যখন মিলটি পূর্ণায়তন হইয়া দীড়াইবে 
তখন ইহা দ্বারা অন্ততঃ. বিশ হাজার কর্ল্মীর অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা হুইবে 


' বলিয়া উদ্যোক্তারা আশা করিতেছেন। আমরা এই কোম্পানীর সর্বপ্রকার 


প্রীবৃদ্ধি কামনা করি। ; 

রায় বাহাদুর উপেন্দলাল রায় চেয়ারয্যানরূপে ও মিঃ কে, কে, সেন 
ম্যানেজিং ডিরেক্টররূপে বর্তমান স্তাশানেল কটন মিলস্‌ কোম্পানীর কাৰ্য্য পরি- 
চালনা করিতেছেন। তাঁহাদের কর্ম্মকুশলতার গুণে কোম্পানটি সর্বসাধারণের 
আস্থা লাভ করিয়া ক্র উন্নতির পথে চলিয়াছে ইহ! খুবই সুখের বিষয়। 

ন্যাশনাল নিউটি মেন্টস্‌ লিমিটেড 

গত ২৩শে জানুয়ারী ডাঃ শ্তামাপ্রসাদ মুখার্জি দমদম স্কাশনাল 
নিউট্,মেণ্টস্‌ লিষিটেডের কারখানা পরিদর্শন করেন। তাহাকে কারখানা 
ও লেবরেটরীর সমস্ত অংশ দেখান হয় এবং "ভিটামিক্ক” প্রস্তুত করিবার সমস্ত 


প্রক্রিয়া ' বুঝান হয়।' যেরূপ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানসম্মত 


ভাবে “ভিটামিস্ক” প্রস্তুত হয় তাহা দেখিয়া ডাঃ যুখাঙ্জি বিশেষ সত্তোষলাভ 
করেন। তিনি ভারতে দুগ্ধজাত দ্রব্য প্রস্তুত করিবার এই প্রথম প্রচেষ্টার 
প্রশংসা করেন। সুখের বিষয় “ভিটামিন্ধ” অল্পদিনের মধ্যেই বাঙলা! ও 
আসামের সর্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত পরিবারের 
প্রায় ৪০ জন যুবক এই কারখানায় কাজ করিতেছেন। ডাঃ মুখার্জি এই 
প্রতিষ্ঠানের অধিকতর সাফল্যকামনা করেন। 
দি পাইওনীয়ার ব্যাঙ্ক লিঃ 

বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় ব্যাঙ্ক “পাইওনীয়ার ব্যাঙ্কের” চট্টগ্রাম শাখার 

উদ্বোধন অনুষ্ঠান সরর ঘাটে সম্পন্ন হুইয়াছে। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং 


ডিরেক্টার মিঃ অখিল, চন্র দত্ত এল, এয্‌ এ, উপস্থিত থাকিয়া সমাগত $ 
অতিথিবৃন্দকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। আমরা আশা করি পাইওনীয়ার 
ব্যাঙ্কের চট্টগ্রাম শাখা উহার অন্তান্ত শাখার মতই জনসাধারণের, আস্থা : 
ও সহামুভূতি লাভে সমর্থ হইবে। H 
এ সাদাৰণ ব্যাঙ্ক লিঃ 
সম্প্রতি বজবজে সাদীর্ণ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। EA ARO inn করেন। 





২৯শে জানুয়ারী, ১৯৪০ ] 


ব্যাঞ্চের চেয়ারম্যান ও তৃতপূর্বব মেয়র শ্রীযুক্ত সনৎ কুষার রা চৌধুরী, 
খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ অমূল্য কুমার রায় চৌধুরী, এডভোকেট শ্রীষুক্ত 
শচীন্দ্র কুমার রাষ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ মুখাঞ্জি, সলিসিটর শ্রীযুক্ত 
ভূষণ বসু এবং অনেক স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি উদ্বোধন উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। 
স্তার মন্মঘ নাথ মুখাজ্জি একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতায় বর্তমান সময়ে ব্যাঙ্কের 
প্রয়োজনীয়তার কথা সকলকে বুঝাইয়া দেন ও সাদার্ণ ব্যাঙ্কটি অল্পদিনের 
" মধ্যেই সুনাম অর্জন করিয়াছে বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন। ব্যাঙ্কের 
হেড আফিসের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ ব্যানাঞ্জি এম-এ, ও বজবজ 
শাখার ম্যানেজার উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে জলযোগে আপ্যায়িত করেন। 


সিদ্ধিয়। ষ্টীম নেভিগেসন কোং লিঃ 
, সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধিযা! ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী সম্প্রতি কোম্পানীর মূলধন 
১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা হইতে ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা পৰ্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবার 
সঙ্কল্প করিয়াছেন। শে জন্ত ১৫ টাকা মূল্যের € লক্ষ নৃতন অগ্ডিনারী শেয়ার 
বাহির করা হইবে। প্রথমতঃ কোম্পানীব বর্তমান অংশিদারদের নিকটই 
| প্রকাশ কোম্পানীর 








পরিচালক বোর্ড একটি জাহাজ নিৰ্ম্মাণ স্থলী প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আগ্রহশীল 
হুইযাছেন এবং প্র রূপ তাবে কোম্পানীর মূলধন বাড়াইতে সচেষ্ট হইয়াছেন। 
গত ডিসেম্বর মাসে কোম্পানীর অংশীদারদের বাধিক সাধারণ সভায় 
কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মি: ওয়ালচাদ হিরাচাদ ওঁ পরিকল্পিত নূতন 
প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে জাহাজ নিৰ্ম্মাণ স্থলীর 
প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত স্থান নির্বাচন সম্বন্ধে ভারতসরকারের সহিত আলোচন" 
চলিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ভারতবর্ষে জাহাজ নির্মাণ শিল্প গড়িয়া 
তোলা বিষয়ে সিন্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেসন কোম্পানীর চেষ্টা পর্বপ্রকাঁরে 
সাফল্যমণ্ডিত হউক ইহাই আমাদের কাষনা। 


কমনওয়েলথ এসিওরেন্স কোৎ লিঃ 

সম্প্রতি পুনা সহরের কমনওয়েলথ এসিওরেন্দ কোম্পানীর নব 'নিন্মিত 
হেড অফিস ভবনের উদ্বোধন ক্রিযা সম্পন্ন হইয়াছে । এই উদ্বোধন ক্রিয়া 
সম্পন্ন করিতে গিষা মিঃ মানু সুবেদার তাহার বন্তৃতাষ বলেন--“এদেশে “যৌথ 
পরিবার" প্রথা চলতি থাকায় বিপদে আপদে পরিবারের প্রত্যেক লোকের 
পক্ষে সাহায্য পাওযার স্থবিধা। লোকের বৃদ্ধবয়সে ‘যৌথ পরিবার’ প্রথা 
বীমার কাজ দিত। এক্ষণে একানবর্তী পরিবার সংরক্ষণের রীতি অচল 
হইতে আরম্ভ করায় সর্বত্র বীমা প্রসারের একান্ত আবশ্যকতা দেখা দিয়াছে । 
বীমার পরিপূর্ণ সুফল পাইতে হইলে সকলের পক্ষে দেশীয় কোম্পানীতে 


ইন্সি স্রেন্স অব ইত্ি৬ন্ন! লিও | 
হেড অফিস-_কুমিল্ল 


বীমা জগতে অভূতপূর্ব সাফল্যের নিদর্শন_ কার্্যারস্তের 
মাত্র ২॥ বৎসর পরে প্রথম হিসাব নিকাঁশেই প্রতি 
হাজার টাকার পলিসিতে প্রতি বৎসর 


মেয়াদী বীমায়_-১৩২ 
আজীবন বীমায়--১৬২ 
বোনাস বণ্টন। 
শেয়ার হোল্ডারগণকে  ভ্যালুয়েশন ধাৰ্য্য ব্যয়ের হার 
লভ্যাংশ সুদের হার শতকরা 
দেওয়া হইয়াছে। শতকরা! এ মাত্র ৩৭/০ 
ভারতের সকল স্থানে সন্ত্রস্ত প্রতিনিধি আবশ্যক । 
_সর্ভাির জন্য পত্র লিখুন 


মিঃ এন্‌ সি দত্ত, এম, এল্‌, সি, 
চেয়ারম্যান, বোর্ড অফ ডিরেক্টরস্‌, কুমিল্লা । 


আর্থিক জগৎ 







১০৪৩ 





বীমা করাই অধিকতর বিবেচনা সম্মত! বিদেশী কোম্পানীতে বীমা করিলে 
দেশের টাকা বিদেশে চলিয়া যায়। অপর দিকে রাজনৈতিক বিপধ্যয়ের 
সময় বীমারুত টাকা আদায়ের পক্ষেও অসুবিধা ঘটে । সুখের বিষয় বর্তমানে 
দেশের লোকেরা! উহা উপলব্ধি করিয়া ক্রমেই দেশী কোম্পানী সমূহের প্রতি 
আকৃষ্ট হইতেছে । আর ওঁ সঙ্গে দেশীয় বীমা ব্যবসায়ের অগ্রগতির পথও 
প্রশস্ত হইতেছে। বর্তমান কমনওয়েলথ এসিওরেন্স কোম্পানীটি গত ১৯২৮ 
সালে প্রতিষ্ঠিত হইযা অধ্যাপক ভি, জে, কালে্রে পরিচালনায় দ্রুত উন্নতি 
প্রদর্শনে সমর্থ হইয়াছে । এ কোম্পানীর বর্তমান শ্রীবৃদ্ধি আনন্দের সহিত 
লক্ষ্য করিবার বিয়য়। 


আমরা জানিয়া সখী হইলাম বোম্বে মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্স 
সোসাইটি লিমিটেড গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে মোট ২ কোটি ৫৮ লক্ষ ২৫ 
হাজার টাকার নূতন বীমার প্রস্তাব লইয়া শেষ পর্য্যন্ত ২ কোটি ৭ লক্ষ ১৫ 
হাজার টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন । 


এলায়েন্জ. ধাঁটগাটার লাইফ ইন্সিওরেন্ ব্যাঙ্ক লিঃ 
গর কোম্পানীর €ডি ক্লাইভ গ্্রীটস্থ কলিকাতা আফিস সম্প্রতি আবার 
খোলা হুইয়াছে। 


.নিউ এসিয়াটিক লাইফ ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 

নিউ এসিয়াটিক লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে 
৫০ লক্ষ টাকা পরিমাণ নূতন বীমাপব্র প্রদান করিয়াছেন জানিয়া আমরা 
সুখী হইলাম । 


সানলাইট অব. ইপ্ডিয়। ইন্সিওরেস কোৎ লিঃ 
আমরা জানিয়া সুখী হইলাম লাহোরের সানলাইট অব্‌ ইণ্ডিয়া 
হন্সিওরেন্স কোম্পানী গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে ৩৮ লক্ষ টাকার নৃতন 
বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন 1 


মিঃ বি, বি, মজুমদার লাহোরের নৃতন পলিসি . হোল্ডার্প এসিওরেন্স 
কোম্পানীর বাঙ্গলার কার্ধ্যতার গ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতা, মার্কেন্টাইল 
বিল্ডিংএ এই কোম্পানীর বাংলার শাখা অফিস স্থাপিত। 
ইম্পিরিয়াল বাযঙ্ক অব. ইণ্ডিয়া লিঃ. 
গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে ইম্পিরিয়াল ব্যান্ধের 
পরিচালক বোর্ড অংশিদারদিগকে শতকরা ১২২ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া 
স্থির করিয়াছেন । 


2 


ওানয়াও J রং 
কোম্পানী লিমিটেড, 
১৭নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা 
বাঙ্গলাদেশে এতবড় কারখানা আর নাই। 


১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩৯ হারে লভ্যাংশ দিতেছে । 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৬।০ ও ৩|০ হাবে লভ্যাংশ দিতেছে। 





পপ পা 
cE উপ সি দিলি আলি উর 


ই 


লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটা টাকা বস্তার স্রোতের যত চলে যায়__ 
বাঙ্গলার বাহিরে । এ শ্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব নিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক | 
বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ 


ই উই উপ 


ULE 


ভারতের জনসংখ্যা সমস্ত 
ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অজুছাতে জন্মনিয়ন্ত্রণের যে সমস্ত প্রস্তাব আছে 
তৎসম্পর্কে “সায়েন্স এণ্ড কাল্চার” পত্রের ডিসেম্বর সংখ্যায় “ভারতীয় 
সংখ্যা-বিবরণের অনিশ্চয়তা” শীর্ষক প্রবন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয় কুমার 
সরকার লিখিতেছেন, “ভারতবাসীর গড়পর্তা আয়ু নিম্নলিখিত ভাবে বৃদ্ধি 


স্ত্রীলোক 
২২৫৯ ২৩৩১ 
২৬৯৩ ২৬৫৬ 
কিন্তু এই বৃদ্ধি সত্বেও ভারতীয়দের আয়ুস্কাল অন্তান্ত দেশের অধিবাসীদের 
তুলনায় খুবই কম। রাষ্ট্রসঙ্ব কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৩৭-৩৮ সালের বাধিক 
বিবরণীর মতে নিউজিল্যা্রের অধিবাসীদের গভপর্তা আয়ু ৬৫ এবং ইহা 
পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক। ভারতের অনুন্নত শিল্পবিজ্ঞান এবং 
আধিকসঙ্গতির কথা বাদ দিলেও আমাদের লোক-শক্তি ( Man Power ) 
যে অত্যন্ত কম দেশবাসীর গড়পর্তা আয়ুর কথা বিবেচনা: করিলেই তাহা 
প্রতীয়য়াণ হয়। আদমস্মারীর বিবরণ .. পভিয়া ভারতের জনসংখ্যা 
অতিরিক্ত বৃদ্ধি, পাইয়াছে এরূপ ধারণা করা সঙ্গত হইবে না 'যতকাল 
পর্য্যন্ত ভারতবাসীর গড়পর্তা আয়ু বৃদ্ধি না পাইবে ততদিন, জনসংখ্যা 
হাস করার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। জনসংখ্যা হ্রাস করা মাত্রই 
আমাদের অবস্থার উন্নতি ঘটিবে না। জন্মনিয়ন্ত্রণ অথবা জনসংখ্যার 
স্বাভাবিক বৃদ্ধি রোধ করিয়া আয়ুদ্ধাল এবং কর্মক্ষমতা বন্ধিত হয় না”। 

তরফ হইতে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মিঃ মুকুন্দবিহারী মল্লিক কর্তৃক যে আইনের 
খসরা উত্থাপিত হইয়াছিল তাছা সিলেক্ট কমিটী কতৃক বিবেচিত হইবার পর 
আইন পরিষদের আলোচনা অপেক্ষায় আছে। এই বিল্‌ সম্বন্ধে বর্তমান 
মাসের “প্রবাসীতে” সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখা হইয়াছে “মূল বিলটি যে 
আকারে পেশ হইয়াছিল তাহাতে সকলেই চমকিত হয়। উহার ধারাসমূহে 
সমবায়-নীতি ও দেশের অগ্রগতিকে বাধা দিয়া সরকারী প্রভাব-প্রতিপত্তি 
কায়েম করিবার চেষ্টা নগ্নভাবে দেখা দিয়াছিল। বর্তমান সিলেক্ট কমিটির 
প্রস্তাবসমূহে এই অপচেষ্টার প্রতিকারের কিঞ্চিৎ প্রধাস আছে; কিন্তু এই 


বৎসর 
১৯১১ 
১৯৩১ 


পুরুষ 


সব প্রস্তাব গৃহীত হইলেও এই সমবাষ বিলের অনেক অংশই আপত্তিকর দ্ট 


থাকিয়া যাইবে । 


, লমবায়ের একটি মূল কথা এই যে, জনসাধারণ-যেন নিজেদের পরিচালন & 
করিবার ভার নিজেরা গ্রহণ করিতে পারে, সরকারের বা প্রভুশক্তির | 
মুখাপেক্ষী হইয়া না থাকে। এই বিল সেই মূলনীতিকেই উড়াইয়া দিয়া 
এই দিকেও সরকারী শাসন কায়েম করিতে চায়। ইহাতে সমবায়-সমিতি ( 





সূত গু স্পত্ধ 


একটি প্রধান শিক্ষাক্ষেত্রই হইল সমবায়-সমিতিগুলি। তাই আইন সভার 
সদস্তদের দেখা দরকার যাহাতে এই সমবায়-বিরোধী বিল যখোপযুক্তরূপে 
সংশোধিত না হইয়া গৃহীত না হয়--সমবায়ের মূলনীতিই যাহাতে বিনষ্ট 


না হয়।” * 
জমি হইতে সোডা 

জমি হইতে সোডা প্রস্তুত করার পক্ষে ভারতবর্ষে কি সুযোগ সুবিধা 
ও অন্তরায় আছে তাহা আলোচনা করিয়া গত ৮ই মাঘের প্রাষ্ট্রবাণী'* 
লিখিতেছেন, “বিগত মহাযুদ্ধের সমর এদেশে কেমিক্যাল আমদানীর 
অসুবিধা হওয়ায় রসায়নবিদ্গণের দৃষ্টি এ দিকে পডে। যুক্তপ্রদেশের 
গবর্ণমেন্ট একটা কারখানা! চালান যাহাতে “বে” জমি হইতে মাটি লই! 
উহা! হইতে সোডা প্রস্তুত করা হইত। গত মহাযুদ্ধের পর কাপপুর 
টেক্নলক্জিক্যাল ইন্ষ্টীটিউটের মিঃ গুয়ার্টসন ও তাহার সহকর্ী মিঃ মুখাজ্জি। 
বুক্ত প্রদেশের কতকগুলি স্থানে সার্ভে করেন এবং এক এক স্থান হইতে 
মাটার উপরের স্তরের নমুনা লষেন। প্রত্যেক নমুনা এক বর্গগঞ্জ স্থানের 
মাটির উপরের এক ইঞ্চি মাত্র । ইহাতেই ৪০1৪২ পাউণ্ড হইত। ইহা 
তাহারা পরীক্ষা করেন। তাহারা “রে' জমির উপরিভাগের নমুনাই 
লইয়াছিলেন--উধর' জমিতে সোডা কম বলিয়া তাহার নমুনা ল'ন নাই। 
‘রে’ জমির উপরিতন এক ইঞ্চির নমুনার পরীক্ষায় সকলের গড়ে ২*৮৭ ভাগ 
সোডা পাওয়া যায়। এই তথ্য পাইয়া তাহারা খুব আন্দাজি হিসাব করেন 
যে, যদি এত জমি থাকে তবে এত সোডা তাহাতে আছে। তাহার! 
অন্থমানের উপর যে হিসাব করেন তাহার বিশেষ কিছু মূল্য দেওয়া যায় না। 
তাহারা বলেন ষে, তাহাদের অন্গমানে ৪০ লক্ষ টন সোডা কার্বনেট হওয়ার 
মত উপরের > ইঞ্চি রে’ জমির মাটি আছে। এক টনের মূল্য ১০০২ টাকা 
ধরিলে উহার মূল্য হয় ৪০ কোটি টাকা । ইহা এক বৎসরে .উঠান যায় 
আর ভারতবর্ষ আজকার দিনে আমদানী করে ১ কোটি টাকা সোভা। 
তাহাদের অনুমান অগ্রহনীয় হইলেও এটা ধরিতে হয় যে, এই দেশের 
প্রয়োজন মিটাইবার মত সোডা সবটাই যুক্তপ্রদেশ প্রতি বৎসর যোগাহ্নীতে 
পারে। কৃষি বিভাগ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, একই সোডার জমি 
তাহারা ১০ বৎসর ধরিয়া প্রতি বৎসর চাছিয়া লইতেছেন কিন্তু তাহাতে, 
সোভার পরিমাণ যাহা কমিয়াছে তাহা গুরুতর নহে। 





এবং সমবায়-কন্মীরা হইবে সরকারী কর্তাদের হাতের যক্স। বর্তমানে & ' 


সমবায়-সমিতিগুলির যে অবস্থা, সমবায়-বিভাগের আওতা তাহাদের ] 
উপর যেভাবে পড়িয়াছে বলিয়া শোনা যায়, তাহাতে বর্তমান সমবায়- চুঁ 
সমিতিগুলির কার্ধ্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ অন্তুসন্ধান না করিয়া কোন বিলই 8 
উত্থাপন করা উচিত নয়। যেসব প্রদেশে ভারত-সরকারের ১৯১২ শ্রীষ্টাবের & 
সমবায়-আইনের স্থলে প্রাদেশিক সমবাক়-আইন প্রবন্তিত হইয়াছে, সেখানেই |] 
তাহার পূর্ব্মে এরূপ অনুসন্ধান হইয়াছে এবং তাহার তথ্যাবলী বিবেচনা ধু 
করিয়া আইনের খসভা প্রণীত হইয়াছে। কিন্তু বাংলা-সরকারের সে সব ু 
বালাই নাই_ দেশের সমিতিগুলি কিরূপ চলে না চলে, কি তাহাদের দরকার 
এই সব বিষয়ে কোন প্রকার স্বাধীন ও বে-সরকারী কমিটি দ্বারা অনুসন্ধান ঢু 
না করাইয়া তাহারা একেবারে নিজেদের উদ্দেশ্তান্থু বিল প্রণয়ন করিয়া প্র 
বসিয়াছেন। এই বিল প্রণয়নের পদ্ধতি যেমন অন্তায়, এই বিলের উদ্দেস্তও & 
'তেমনি ক্ষতিকর । এই বিল আইনে পরিণত হইলে প্রকৃত সমবায়ের 
ভবিষ্যৎ পথ একেবারে নিরুদ্ধ হইবে, অথচ জনসাধারণের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের 








টাঁরা ও-বিনিময় 

| কলিকাতা ২৬শে জানুয়ারী 
এ সপ্তাহে কলিকাতার বিপিময় বাজারে একটা উৎ্সাহেব ভাব 
হইয়াছে। পাট ও পাটজাত জিনিবের বাজারে মন্দা স্থচিত 
জাতের ৪1771 বেশী 
পরিমাণে পাট ও চট কিনিতে আরম্ভ করিবে বলিয়া মনে হইতেছে। 
বর্তমানে যদিও বাজারে বপ্তানী -বিল বেশী কিছু উপস্থিত হইতেছে ন! 
তথাপি আমেরিকা হইতে বেশী পরিমাণে পাট ও পাটজাত জিনিষ খরিদ 
. করিতে আরম্ভ করিলে বিলের সংখ্যা অদুরভবিষ্যতে ভালরূপ বাড়িবে বলিয়া 
আশ! করা যাইতেছে । গত ডিসেম্বর মাসের ভারতীয় বহির্ববাণিজ্য সম্বন্ধে 
এ সপ্তাহে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাঁও বিনিময় বাজারে একটা 
উৎসাহের ভাব সঞ্চারিত করিয়াছে! আলোচ্য মাসে বিদেশে যত অধিক 
টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে গত কয়েক বৎসরে আর কখনও এক মাসে 
তত অধিক মাল রপ্তানী হয নাই। ডিসেম্বর মাসে বিদেশ হইতে ১৩ কোটি 
৬৩ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছে পক্ষান্তরে এ মাসে ভারত 
হইতে বিদেশে ২১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার মাল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। 
ফলে আলোচ্য ভারতের অন্থকুল রপ্তানী আধিক্যের পূর্বের তুলনা বেশী 
পরিমাণে বুদ্ধি পাইয়া মোট," কোটি ৫১ লক্ষ টাকা ফঁড়াইয়াছে। 

বহির্ধাণিজ্যের এই উন্নতি টাকার মূল্য চড়া রাখিবারই সহয়তা করিবে। 
পাট ও তুলা প্রভৃতি ফসল ক্রয় বাবদ বেশী অর্থ নিয়োজিত হইতে থাকায় 
' বাজারে বর্তমানে টাকার খুবই চাহিদা বর্তমান। সেলন্ত সুদের হার সম্বন্ধেও 
চড়া ভাব লক্ষিত হইতেছে । এ সপ্তাহে শতকরা বার্ষিক ১৭০ আনা সুদে 
ব্যাঙ্ষগুলির ভিতর অল্প টাকার আদান-প্রদান হইয়াছে । খপপ্রদাতাদের 

তুলনায় বাজারে খ্বণগ্রহীতার সংখ্যা সর্বদাই অধিক দেখা গিয়াছে,। 

এ সপ্তাহে বাজারে ট্রেজারী বিল সম্পর্কে বেশী পরিমাণ আবেদন পাওয়া 
গিয়াছিল, সুদের হার সম্পর্কে বেশী: কিছু হাস বৃদ্ধি ঘটে নাই। পূর্বক্রীত 
'টরেজারী বিলের টাকা পরিশোধ বাবদ এ সপ্তাহে বেশী পরিমাণ টাকা 
বাজারে ফিরিয়া আসিয়াছে । গত ২৩শে জানুয়ারী ৩ মাসের মিয়াদী মোট 
২ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা! হইয়াছিল। তাহাতে 
মোট আবেদনের পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ১ কোটি ৭২ লক্ষ' টাকা। পূর্ব 
সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১ কোটি ২২ লক্ষ টাকা ছিল। এবারকার আবেদন- 
গুলির মধ্যে ৯৯৩ পাই দরের সমস্ত ও ৯৯০ আনা দরে শতকরা ৫০ ভাগ 


1বঙ্গশ্রী কটন মিলদ্‌ লিঃ 


তা আচার্য সার পি, সি, রায়... | 
কাপড় নির্ধাচনে__- 


_্বভুঞ্জীন্র কাপ ডু 








সর্বসাধারণের পরিধানযোগ্য, 
একাধারে সুন্দর, সস্তা ও টেকসই 
মিলস্‌ সেক্রেটারীজ.এও এজেন্টস্‌ 
সোদপুর সাহা চৌধুরী এশু কোং লিঃ 
(২৪ পরগণা) ই, বি, আর 





৪, ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 






১৭৬৯ 
যান পকভাবে প্রিংন্টিং ও রানি কাজ ও পারিশিংএর কাজ চালাইবার জন্য রক গঠিত | | 
| 












'আরেদন গৃহীত হইয়াছে! বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। 


গত সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল ১৮৩৯ di 
এ সপ্তাহে তাহা ১৮ পাই নির্ধারিত হুইয়াছে। 

আগামী ৩০রে জাছুয়ারীর জন্য ৩ মাসের যিয়াদী মোট ৯ কোটি টাকার ১ 
ট্রেজারী বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা . হইয়াছে। যাহাদের টেগার গৃহীত 
হইবে তাহাদিগকে আগামী ২রা ফেব্রুয়ারী এ বাবদ টাকা জমা দিতে 
হইবে । আগামী ২৯শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ৯৯।৩ পাই দরে ইন্টারমিডিয়েট 
ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইবে। গত ১৭ই জানুয়ারী হইতে গত ২২শে 
জানুয়ারী পর্য্যন্ত মোট ২ কোটি ২৭ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার ইন্টারমিডিয়েট 
ট্রেজারী বিল বিক্রয হইয়াছে। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ১৯শে জানুয়ারী যে 
সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২২৭ 
কোটি ২১ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা । পূর্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ২২৭ 
কোটি ৩১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা ছিল। গত সপ্তাহে গবর্ণমেন্টকে ৪০ 
লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছিল। এ সপ্তাহে দেওয়া হইয়াছে 
১ কোটি টাকা । গত সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রক্ষিত অর্থের পরিমাণ 
ছিল ১০ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা এ সপ্তাহে তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া 
১৪ কোটি ৫ লক্ষ টাকা দাড়াইয়াছে। গত সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও 
গভর্ণমে্টের মোট আমানতের পরিমাণ ১৭ কোটি ২১ লক্ষ টাকা ও ১২ 
কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা ছিল। এ সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ১৫ কোটি ৯৫. 


লক্ষ ৬৭ টাকা দাড়াইয়াছে। 
অন্ত বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ বিনিময় হার বলবৎ আছে £_ 

টেলি হুণ্ডি (প্রতি টাকায় ) ১শি ৫৪২ পে 
এ দৰ্শনী ্ ১শি ৫৪২ পে 
ডি, এ, ৩ মাস | ঢ় '১শি ৬ পে 
ডি, এ, ৪ মাস ১শি৬ঙহ পে 
ফ্রাঙ্ক | (প্রতি ১০০ টাকায় ) ১৩০০ 
গিল্ডার ্ ety 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে ) ৩৩৩০ 
ইয়েন (প্রতি ১০০ ইয়েনে ) ৭৯ 
ষ্টালিং-ডলার হার টি (প্রতি পাউণ্ডে ) ৪০৩ 
ফ্ৰাঙ্ষ-ষ্টালিং হার ঃ 








পাইওনীয়ার ্রিপার্স 








১০৪৬ আধিক জগৎ [ ২৯শে জানুয়ারী, ১৯৪০ 
র কাগজ ও শেয়াঃ ' মঙ্গলবার ইন্ডিয়ান আয়রণ একটা নূতন অর্ডার পাইয়াছে গুজব রটায় 
কলিকাতা ২৬শে জানুয়ারী 


গত ২৩শে জানুয়ারী পাটের ফাট্কা . মূল্য অকশ্বাৎ প্রতি বেলে ২০৫০ 
আনা হাস পাওয়ার আশঙ্কা হইয়াছিল। শেয়ার বাজারেও ইহার প্রতিক্রিয়া 
দেখা দিবে। কিন্ত কলিকাতার শেয়ার বাজারে এই বিরুদ্ধভাব সংক্রামিত 
হয় নাই। তবে পাট এবং পাটকলের শেয়ারের মূল্য অন্তান্ত বিভাগকেও 
প্রভাবিত করে বলিয়া মোটামুটি ভাবে প্রায় সকল প্রকার. শেয়ারের যুল্যেই 
সামান্য অবনতি পরিদৃষ্ট হইযাছে। অবশ্য আগামী বাজেটের অনিশ্চয়তাও 
* ইহার অন্ততম কারণ বলিযা ধরা যাইতে পারে। পাটের বাজারে অভাবনীয় 
পরিবর্তনের ফলে সর্বত্রই একটা অবিশ্বাসের ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। 
বাজেট প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত কোন শেয়ারের মূল্যেই যে উন্নতি দেখা 
দিবে না ইহা একমত নিঃসন্দেহে বলা চলে। 


কোম্পানীর কাগজ 

'আলোচ্য সপ্তাহে একমাত্র কোম্পানীর কাগজ বিভাগেই কোনরূপ 
ইত পরন্ত শতকরা সাড়ে তিনটাকা! সুদের কাগজের 
আশাতীত উন্নতি ঘটিয়াছে। গত সপ্তাহের ৮৯০ আনার স্থলে ইহা 
৯২৮০ আনায় উঠিয়াছে। লগ্ুনের সংবাদে নূতন বৎসর ১আরম্ত হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর কাগঞ্জ বিভাগে নিত্যই- উন্নতির চিহু পরিলক্ষিত 
হুইতেছে। শেয়ারবিভাগে আগ্রহের অভাব এবং সস্তোষজনক রাজনৈতিক 
পরিবর্তনের আশাঁষ কোম্পানীর কাগজের উন্নতির অব্যাহত থাকিবে বলিয়া 
অনুমতি হয়। শতকরা তিন টাকা সুদের কাঁগজও ৭৮০ আনা পর্য্যন্ত 


উঠিয়াছে। পরিশোধযোগ্য খণের কাগজের বিশেষ চাহিদা ছিল কিন্ত 


এই বিভাগে বিক্রেতার সংখ্যাও খুব অল্প ছিল। ৩২ টাকা সুদের 
(১৯৬৩৬৫) ৮৭1৩০ আনার স্থলে ৮৮০ আনা, ৩০ আনা সুদের 
(১৯৪৭-৫০ ) ১০০॥০ আন! এবং ৪২ টাকা সুদের ( ১৯৬০-৭০ ) গত সপ্তাহে 
১০৪২ টাকার স্থলে ১০৬!৩০ আনায় বিকি কিনি হয়। 
ব্যাঙ্ক | 

কোম্পানীর কাগজের অন্ুবর্তী হইয়া ব্যাঙ্ক সমূহের শেয়ারেও স্থিরতাভাৰ 
বজায় ছিল। ১৯৩৯ সালের শেষ ছষ মাসের যে কার্য বিবরণী প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহ! সস্তোষ জনক বলিতে হইবে । কোম্পানীর কাগজে উন্নতি 
ঘটিলে ব্যাঙ্ক বিভাগেও ইহার সন্তোষ জনক প্রতিক্রিয়৷ দেখা দিবে আশা 
করা যাঁষ। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার (লভ্যাংশ সহ) ১০৬২ এবং 
ইস্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের শেয়ার (লভ্যাংশ বাদে) ১৫০০২ টাকায় বিকিকিনি হয়.। 


কয়লার খনি 
কয়লার খনি বিভাগে বিক্রেতা সংখ্যার আতিশয্য থাকিলেও শেয়ারের 
মূল্যে বিশেষ অবনতি ঘটে নাই। লাভ জনক 'কয়লাঁখনির শেয়ার সম্পর্কে 
অবস্ত কোনরূপ নিরুতৎসাহ ভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। পরন্ধ উহাদের চাহিদা 
আশাজনক ছিল বলিতে হইবে । বেঙ্গল ৩৮৮২ ইকুইটেবল্‌ ৩৯২ টাকায় 


এবং ধেযো মেইন ১৯২ টাকায় ক্রয় বিক্রয় চলিতেছে। বড় ধেমো চা০ আনা - { 


পর্য্যন্ত হাস পাইয়া ৫1%ৎ আনায় উঠিয়াছে। 
পাটকল 


পাট এবং পাটজাত দ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিক ভাবে হ্রাস পাওয়ায় টু 
' পাটকলের শেয়ারেও ইহার প্রতিক্রিয়া সমভাবেই দেখা দেষ। এই 
বিভাগের নিরুৎসাহভাব এখনও বিদুরিত হইতেছে না। তবে শেয়ার ডু 
সমূহের দাম হাঁস পাইয়া নিষ্ন মূল্যে কতকটা স্থিরতা সাধিত হুইযাছে বলিয়া 0 
প্রতীতি জন্নিয়াছে এবং বর্তমান মূল্য আর হাঁস পাইবে না বলিয়া যনে হয়। [রি 
বৃদ্ধি আরস্ত হইলে পাটকলের শেয়ার পূর্বেকার উচ্চ মূল্যে উপনীত হইতে | 
পারিবে বলিয়! আশা করা যাইতেছে। হাওড়া গত সপ্তাহের ৬৪২ টাকার 


স্থলে ৫৭1%০" আনা বিকিকিনি হইতেছে । এংলোইতডিয়া ( ৪১৫২) এবং 
আদযজীর (২৬1%০ ) বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই| ১, 


৪১২ হইতে শেয়ারের মূল্য ৪২০ আনায় উঠিয়া ষায়। কিন্তু পাটের বাজারে 
পরিবর্তনের ফলে শ্রীদ্রই উহা! ৩৮৪৮০ আনায় নামিয়া! আসে এবং বর্তমানে 
৪০1%০ আনায় ক্রয় বিক্রয় চলিতেছে এবং অদূর ভবিষ্যতে এঞ্জিনিয়ারিং 
বিভাগে উন্নতির আশা আছে বলিয়া বাজারের ধারণা । ষ্টিল কর্পোরেশন 
২১॥০ আনায় হাঁস পাইয়াছে। 

, চিনির কল এবং চা বিভাগে নিরুলাহ ভাব লমপরণবজার ছিল। 

বার্শা কর্পোরেশন এবং ইণ্ডিয়ান কপার যথাক্রমে ৬1৮০ এবং ২৬০ ' 

আনায় নামিয়া গিয়াছিল। বার্ম্মা কর্পোরেশনের লভ্যাংশের সংবাদে উহা! 
৭২ টাকায় উন্নীত হয। . টিটাগর পেপার ৩৩৮০ আনা হইতে ৩২৮%০ 
আনায় হাস পাইয়া পুনরাষ ৩৪1০ আনায় স্থির আছে। . 
' আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও 
কোম্পানীর কাগজে নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে £_ 


কোম্পানীর কাগজ 

৩॥৪ সুদের কোম্পানীর কাগজ-_১৯শে জামুয়ারী ৯০/০ ৯০%০ ৯০০ 
৮৯৮০০ ৯০1০) ২০শে ৯০০ ৯০1/০ ৯০০০ 3 ২৩শে ৯২২ ৯২৮৩ 3 ২৪শে 
৯২1০ ৯২1/০ ৯২০০ ৯২1০ ৯২1৮০ ৯২০7 ২৫শে ৯২/০ ৯২৮০ ৯২/০ 
৯২০ ৯২২ ৯২%০ | 

৩২ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৩শে ৭৯২ । 

৪৯ সুদের খণ_-( ১৯৬০-৭০ ) ১৯শে জানুয়ারী ১০৪1০ ) ২৪শে ১০৬০/০ 
১০৫]০ 3 ২৫শে ১০৬|/০ ১০৬1১/০ | . 

€ সুদের থণ__( ১৯৪৫-৫৫) ১১০1/০ ১১০০/০; ২৩শে ১৭৪০৪ 
২৪শে ১১০1%০ । 

' ৫২ সুদের খণ__( ১৯৪০-৪৩ ) ২৩শে জানুয়ারী ১০১৪০ | 
৩1০ সুদের খণ__ (১৯৪৫-৫০) ১০০৮/০ ১০০৮/০ | 


ডিবেঞ্চার 
৩|০ সুদের-_(১৯৫৬-৬৬) হাওড়া বিজ ডিবেঃ__১৯শে জাচুয়ারী ৯৪! 
ব্যাঙ্ক 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক__১৯শে জানুয়ারী ১০৬২ ১০৬০ 3 ২৩শে ১০৭২ ১০৭৮; 
২৪শে ১০৬২ 7 ২৫শে ১০৬২ | ইম্পিরিয়াল ব্যাক্ক_২৪শে ( কন্টি ) ৩৬৪৯) 
২৫শে। এ ডিভি ৩৬৬॥০ | 


সীমার প্রথম দশ বৎসরে হিন্দু মিউচুয়াল বীমাকারীকে যত টাকা 
প্রদান করিতেছেন পৃথিবীর অধিকাংশ বীমা কোম্পানীই 


তত টাকা দিতে সমর্থ নহেন। 
এজেন্দীর জন্য আজই আবেদন করুন 
হেড অফিস 2 | 


হিন্দু মিউচুয়াল হাউস 


চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা । চি 
পি, সি, রায়, এম-এ, বি-এল, সেক্রেটারী । i 





২৯শে জ্ঞানুয়ারী, ১৯৪০ ] 


আধিক জগৎ ১০৪৭ 


|] 





কাপড়ের কল 

কানপুর টেক্সটাইল--১৯শে জানুয়ারী ৬॥০ ৬দ০ ৬1৮০; ২৩শে ৬০/০ 
৬1৮০) ২৪শেঁ €৮০/০ ৬৯ ৬/০ ৬|/০ ; ২৫শে to ৬৯ ৬1০ | কেশোরাম 
_-১৯শে জানুয়ারী ৬৮০) ২৩শে ৫1০ ৫৪০) ২৪শে €৪০ ৬২ 6৩০ ) 
২৫শে ৬%০ ৬1০ ৬/০ | এলগিন মিলস-__২৪শে (অভি) ১৫১২) ২৫শে 
১৬৯২ ১৬১০ | নিউ ভিক্টোরিয়া__১৯শে জানুয়ারী ১/০; ২৩শে ১1/০ 
১৮০ ১০) ২৪শে ১1৮০ ১1%০ ১৩০ ১1০. ১৮০ ) ২৫নে। ১1০ ১1৩০ 
১৩০ ১৪০ Moo | ] 


কয়লার খনি 

এমালগামেটেড-_-১৯শে জানুয়ারী ২৯৫ ; ২০শে ৩০২) ২৩শে ৩০২ 
৩০1০) ২৪শে ৩০২ ৩০০ 3. ২৫৯ ' ৩০২২ ৩০/০ ৩০1০, ৩০%০ ৩০৩/০ ৩০1০ 
| ৩০০ ৩০1%০ ৩০1%০। বেঙ্গল--১৯শে জানুয়ারী ৩৯১২ ৩৯৩২ ৩৮৮২ $ 
২০শে ৩৮৮৯ ৩৮৯৯ ৩৯১৯ ৩৮৭৯; ২৩শে ৩৯১২ ৩৯২১ ৩৮৭৯) ২৪শে 
, ৩৮২৯ ৩৮৪৯ ৩৮৬২ )২৫শে ৩৮৫২ ৩৮৮৯ ৩৮৯২ | ধেমোমেইন-_১৯শে 
জানুয়ারী ১৮০ ১৮৮০ ১৮৮০ ১৮/০ ১৮[%০ ১৮৪০ ১৮%৩/০ ১৮1%০ 
১৮০০ ; ২০শে ১৮০০ ১৮1%০ ১৮২ ১৮০ ১৮০ ১৭৪৮০ ১৮৯২) ২৩শে 
১৮৮০ ১৯৯ ১৮৮০/০ 3 ২৪শে ১৮০ ১৮৪০ ১৮৮০ ১৮|০ ১৮৫০ ১৮1৩০ 
১৮৪৮০ ১৮৪৮০ 3 ২৫শে ১৮1০ ১৮০ ১৮৪০ ১৮1৮০ | ইকুইটেবল-_২৯শে 
জানুয়ারী ৩৯//০ ৩৯।%০ ৪০/০ ৪০২ ৩৯৪০ ) ২০শে ৩নাগ০ ৩৯৮০ ৪০৪০ 
৪০২) ২৩শে ৩৯০) ২৪শে ৩৮/%০ ৩৮৪০ ৩৯২ ৩৯1০3 ২৫শে ৩৮৪০ | 
ভালগোরা-২৫শে জানুয়ারী ৬%০ | বরাকর-_২৫শে জানুয়ারী ১৫1০। 
হরিলাদী-_-১৯শে জানুয়ারী ১৫%০) ২৪শে ১৪%০ ১৪০) ২৪শে ১৪1০" 
১৪1০ । বড়ধেমোৌ-২৫শে জাছুয়ারী 61০ ৪%০ £%০ €৮০। জয়ন্তী 
‘সেণ্টাল--১৯শে জানুয়ারী ২।৮০ ২া০। দেউলি_২৫শে জানুয়ারী ১১৯ 
১০7%০ ১০]/০ |  মণ্ডলপুর__২৪শে ১০1০ | নাজিরা-_১৯শে জানুয়ারী 
৯০) ২৪শে ৮॥০। নর্থ দামুদাঁ_২৪শে জানুয়ারী ৬০ । শিবপুর--১৯শে 
২৪৮০) ২৩শে ২৪৷%০। লেও !--২৫শে জানুয়ারী ১৫৮%০ ১৫।০। 
টালচর-_-১৯শে জানুয়ারী ১৮৮০ ২/০; ২৪শে ১৪৮০) ২৫ ১৮৮০ ২২ 
১%/০। ওয়েষ্ট জামুরিয়া-_২৩শে জানুয়ারী ৩৩৮০ ৩৩/০ ৩৩২) ২৪শে 


৩২০ ৩২৮০ | 
পাট কল 


আগামী ১৯শে জাগুয়ারী ২৮২ ২৮/০ ২৭%/০ ২৭৮০ ; ২০শে ২৮০ 
২৭৭০ ২৮২) ২৩শে ২৭২ ২৬1০ ) ২৪শে ২৬%০ ২৬০ ২৬০ ২৬৮০ ) ২৫শে 
২৬1৮০। আগরপাড়া__২৪শে জানুয়ারী ২৯২ ২৮৮০০ ২৯%০ | গ্যাংলো 
* ইত্ডিয়া-_-১৯শে জানুয়ারী ৪২০৯ ৪২২৫০ ৪১৮৯ ২০৯ ৪২৫৯ ৪২৭1০ 
৪৩০২ ৪২৩১ ৪২৭৯২ 3 ২৩শে ৪২৪২ ৪২৫ ২৪শে ৪১৪২২ ৪১৮২ ৪২০২২ ৪১৭৯২ 
৪২০1০ ৪২২০ ৪২২২ 7 ২৫শে ৪১৫২ | বরাহনগর-_১৯শে জাঁহুয়ারী ১৩৭২. 
২০শে ১৩৯২ ৯৪০২) ২৪শে ১৩৭২ ১৩৮৯ ব্জবর্জ__১৯শে জানুয়ারী 
৩৯০৯ ৩৮৫৯ ৩৮৮২) ২০শে ৩৮৭২) ২৪শে ৩৭৭১ ৩৭৯২ ৩৭৮২ ৩৮০২) 
২৫শে ৩৮২২ ৩৮৪২ ৩৮৫৯ ৩৮৭৯ ৩৮৫২ - ৩৮৮৯ বিরলা-১৯শে 
জানুয়ারী ২৮০ ; ২৫শে ২৪দ০ ২৫২ ২৫1০ ২৫০ | ১ক্লাইভ-২৩শে ২৮1০ 
২৮০ ২৮৯) ২৪শে ২৯৬ ২৯০ ২৮1০ ২৮৮০) ২৫শে ২৯২ ২৯৩০ 
২৮7৮০ | টাঁপদানী--১৯শে জানুয়ারী ২০০২ ২০৪২২ ২০৫০) ২৩শে 
২০৩২) ২৫শে ২০০২ ১৪৮০ ১৯৯২ ১৯৫২1 ডেপ্টাঁ-১৯শে জাহয়ারী 


৪৭০২৬ ৪৭২০ -৪৭৩২ ৪৬৮৯) ২৫শে ৬৪২২ | হুকুষাদ ১৯শে জানুয়ারী 
৮০ ৮০/০ ৮/০ ৮৮০ ৮]০ ৮৮০ ) ২০শে ৮৩০ ৮৩০ ৮২ 3 ২৩শে ৮/০ ৭1১০ 





2১২০০ = 


১ 
মেমার্ম চক্তবন্তী এণ্ড মন্‌ 


AL . ওয়েষ্ট কটন্‌ মাৰ্চেণ্টস্_নারায়ণগঞ্জ, বেঙ্গল 





) 


৮1০ ৮0০ ( প্রেফ ) ৮৩২ ৮৫৯ ৮৬৯) ২৪লে ৭6০ ৮২৮৮০ ৭1%০ ৭1০ ৭1%০ 
৮৯ ৮৬ ৮1০। হুগলি--২৪শে ৬০২ ৬০/%০। হাঁওড়া--১৯শে জানুয়ারী 
৬২৮০ '৬১%%০ ৬১1০ ৬০৪০ ৬১২) ২০শে ৬০০ ৬১২ ৬১1০ ৬০৪০ ৬১২ 
২৩শে ৬০২ ৬০৪%০ ৫৮৮০ ৫৯1০ ৫৮1৩/০ €৮া০ (এ প্রেফ ) ১৪০২; ২৪শে 
tbe ৫৮৮০ ৫৮1০ tale ৫৮1৩০ ৫৮৪০ ৫৯২ ) ২৫শে ৫৯২ ৫৯1০ ৮০ 
€৯1০ ৫৯%০ ৫৭1৮০ |. ইত্তিয়া__১৯শে ৩৮৬২ | কাঁমারহাটী ১৯শে জানুঃ 
৫৬৬৯ ৫৬৩১ ৫৬০২) ২৪শে ৫৪৭২ ৫৫০২ ৫৪৬২ ৫৫০২ (প্রেফ) ১৩৬২ 
ল্যান্সভাউন-_-১৯শে জানুয়ারী ১৯০২ $ ২৪শে ১৮০২1 লোখিয়ান_-১৯শে 
জানুয়ারী ৩১০৯ ৩০৮২) ২৪শে (প্রেফ ) ১৩৭৯। নস্কর পাড়া ২০শে 
জানুয়ারী ১৭/০ ১৭u৪ ১৮৯ ১৮০০ ; ২৩শে ১৬/০ ১৭০ ১৭॥০ ১৭1০ ) 
২৪শে, ১৮1০ ১৮৷%/০ ২৫শে ১৭৭০1 হ্যিসিনাল-_-১৯শে 
জানুয়ারী ২৫৮০ ) ২০শে ২৬২ ২৩শে ২৬%০ ২৬৯ ২৪শে ২৫|০ ২৫1%০ 
২৫০০; ২৫শে ২৫০ ২৫৮০ ২৫1৮০ | নদীয়া ১৯শে জানুয়ারী ৭৫২) 
২০শে ৮৫1০3 ২৩শে ৬৯২ ৭১০ ) ২৪শে ৭০৯ ৭১৯৬ ৭১1০ ৭১০ ৭৩২) 
প্রেসিডেন্দী-_-১৯শে ৬1০ ৬3/০ ৬%৮০ ৬1০ ৬1/০ ৬1/০ ) ২০শে ৬।০ ৬1/০ 
৬//০ ) ২০৯ ৬1০ ৬৩০ ৬২) ২৩শে ৫8০ ৫৮/০ ৬২২ ৬1০ tuo ৬%০ ) 
২৪শে ৫৮০ ৬২ ৫/০ &5%০ ৬%০ ড1০ ৬০ | 
খনি 

বন্মা কর্পোরেশন--১৯শে জানুয়ারী ৭৬০ ৭২ ৭1০ eho ৭% ৬৪/০ 
৬৮৩/০ ৭৩০ ৬]%০ ৬৩০; ২০শে ৬1০ ৬৪৮০ ভাত ৬৪০ ৬1৩/০ ৬|১/০ 
৬1৬০ ১ ২৩শে ডাত/০ ৬৮৩০ ৬৪০ ৭২ ৬%৮%০ ৬৮/০ ৬1%০ ৬1%০ ৬৪০ ৬15/০ 
২১শে ৬/০ ৬৮/০ ৬০ ৬৪০ ৬1৩০ ৬৪১/০ ৬1০ ৬৮৮০ ৭%০ ৬৪৩০ ৭২ bio 
কনসোলিভেটেড টিন_-১৯শে ৫০ ২৩শে 87/০ ৪1০ ৪৮০) ২৪শে 
৪৮/০| ইণ্ডিয়ান কপার__১৯শে জানুয়ারী ২৷০ ২//০ ২1%০ ২০ ২1১৭ 
২1০ ২/০ ) ২০শে ২1০ ২/০ ২1৮০ ২1০ ২%০ ২৩০ ২1০ ২1০) ২৩শে ২1০ 
২1/০ ২৩০ ২1০ হ1%০ ২1৩০ ২1৩০ ২৮০ ২1০) ২৪শে ২1০ ২1%০ ২1০ 
২1৮০ ২৩০ ২1%০। টেভয টিন ১৯শে জানুয়ারী ১৮০ ) ২০শে ১৪০ ১৮০ ) 
২৩শে ১৪৮০ ১/০ ১1%০ ১৮০ | | , 

ইলেক্‌টি.ক ও টেলিফোন 

' বেরিলী ইলেকটি.ক-_১৯শে ১১/০। বেনারস ইলেকটি.ক-_২৪শে 
জানুয়ারী ১২॥০। বেঙ্গল টেলিফৌন__১৯শে জানুয়ারী (অভি) ১৬ 
'১৬৮০ 3 ২৪শে ১৫॥০। ইউ, পি, ইলেকট্,কি--২০শেঁ জাযুয়ারী ১৬৫২। 
মজ্জঃফরপুর ইলেকটি.ক-_২৪০। জানুয়ারী ১০।০ ১০॥০ | 


' ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী 


বাণ খ্যাও কোং--১৯শে (অভি) ৩৬২৩ ৩৬৪২ ৩৬৯২ ৩৬৩২) ২০শে 
৩৫৫২7 ২৩শে ৩৮৬১৯ ৩৬৫৯৩৫৫৯) ২৪শে ৩৫৯৯ ৩৫০৯ ৩৫২৯ ৩৪৯২ 
৩৫৭২ ৩৫৯২1 হুকুমর্টাদ াল-_-১৯শে (অভি) ৮1০ ৮1৮০ (প্রেফ) 
২/০ ) ২৩শে ৮২ ৮1০ ৭৭০ *( প্রেফ ) ২/০ ; ২৪শে (অভি ) ৭০ ৮/০ 
৮০/০ ( প্ররেফ ) ২/০ ২২ ২৮০ | ইণ্ডিয়াণ গ্যালভানাইভ্িং--১৯শে ২৮1০ ২৮1০ 
২৭৮০ | ইত্ডিয়াণ ম্যালিয়েবল কান্রিং__২৪শে ৮৮০ ৯২। ইপ্ডিয়াণ আয়রণ 
গ্যাণ্ড ই্টাল__১৯শে ৪৩/০ ৪৩1৮০ ৪৩৮%০ ৪৩1০ ৪৩/০ ৪২1/০ 
৪২1%০ ৪8২4/০ " ৪২৮০ ৪২/০ ২০শে 
৪১%০ ৪১২ ৪১৩/০ ৪১1৩০ ৪০॥০ ৪০1%০ Bolo ৪০1০ ৪০%%০ ৪১%০ 3 
২৩শে ৪১1০ ৪১০০ ৪১৪০/৪২২ ৪২1৭ ৪২৩/০ ৪২1৩০ ৪২1%০ ৪২1৮০ ৪২৪%০ 
৪২0০ 8২৮০ ৪১1৮০ ৪১1৩/০ ৪১৪৩/০ ৪ ১1৩ ৪১1০ ৪১৯২ ৪১1%০ ৪১%০ ৪১৬০ 


১৮২ ১৮০) 


৪৩1০ 


৪২1%০ ৪২1/০ ৪১৭০ ; 


৪১7%০ ৪০|০ ৩৯1০ ৩৯৪০ ৩৯৯ ৩৯।০ ৩৮1৮০ ৩৮৪০ ৩৯1৮০ ৩৯৮/০ ৩৯/০ ; 
২৪শে ৪০০ ৪০৮০ ৩৯৮০ ৩৯1%০ ৩৯1৮০ ৩৯৮৮০ ৪০%০ ৩৯/০ ৩৯/০ 
৪০/০ ৪০%/০ ৪০%%০ ৪১%০ ৪০%৩/০ ৪১৩/০ ৪০%০ | ইপ্ডিয়াণ ষ্টীল গ্যা্ 
ওয়ার প্রডাক্টস্‌-_১৯শে ( কটি ) ৫৮০ | মার্শালস__৯৯শে ২1/০ ২1৮০ ২%০ 
২৪শে ২০ ২1%০। ষ্টীল কর্পোরেশন_১৯শে ( অভি) ২৩1৩০ ২৩৪০ 
২৩/০ ২৩/০ ২৮০ ২৩২ ২৩1০ ২২৮০ ২২৮০ ২২1০ ২২1০ ২২%০ ২২%০ 


১৯৪৮, আথক 





২২২ ২৯৪৮০ ২২২ 5 ২০শে (অভি ) ২১৮০ ২১/০ ৩৯৪/০ ২১৫৮০ ২১৮৮ 

২২%৭ ২১৩০ ২১৪৩০ ২১৮০ ২২২ ২২1০ ২১1০ ২১৮০ ২১৪৮০ ১ ২৩শে , 
২১৪০ ২২৮০ ২২1৮০ ২২০ ২২৩০ ৯২1০ ২২৫০ ২২৪০ ২১/৪ ২১০৪ 

২১৮০০ ২১]০ ২৯/০ ২১/০ ২৯২ ২০1৩০ ২০৪৮০ ২০০৭ ২০1৪ ২০1০ 

(প্রেফ ) ১০০২ ১০১২ ও ২৪শে ২০/০ ২১/০ ২০৬০ ২০1৩০ ১৯৪০ ১৯৪০০ 

+ ২৪1০ ২০৩০ ১৯%/০ ১৯৮%০ ২০1/০ ২০1০ ২০০ 2০০০ ২৫০ ২০%০ 

২১২ ২১০ ২70৫ ২১২ ( প্রেফ ) ১০১২ ১০২২ ৯৯7০ ১৪০০ 


চিনির কল রঃ 
কেরু এণ্ড কোং ১৯শে জানুয়ারী ( অভি ) ৯২1০ ১২০) ২৪শে ১১/%০ 
১২%০। বুল্যা্ড_২৩শে জাহুয়ারী, ১৫॥০ ১৪৮০ ; ২১শে ৯৫1০ ১৫]০ 
রামনগর কেইন এ্যাণ্ড 'ম্থগার--১৯শে জানুয়ারী (অভি ) ১০/০ ১০1/০ ; 
২০শে ১০২ ১০1০ | ' চম্পারণ_২৩শে জানুয়ারী ১৫॥০ ১৫৮০1 রাজা ২০শে 
জানুয়ারী ১৫৮০ 3 ২৩শে ১৬%০ ১৬1০ । কানপুর ২৪শে টি | 
চাঁ বাগান 
পুটলীবাড়ী--২০শে জানুয়ারী ১৯২ ১৯০। ঝিনাই রিতার ২০শে, 
জানুয়ারী ২০২ বিশ্বনাথ-২০শে জানুয়ারী ২৭%০ ) ২৪শে ২৭1০ ২৭1০ 
২৭৪০1 আমলকী--২৪শে জানুয়ারী ৭০২। তেজপুর-_২৪শে জানুয়ারী ৭৪ 


৮২ । ূ 

বিবিধ 
বি, আই, কর্পোরেশন ১৯শে জানুয়ারী (অভি) ৪॥০ ৪1০) ২০শে ৪৩০ 
৪1০ ; ২৩শে 81%০ ৪1০ ৪১/০ ৪1০ 81৮০ (প্রেফ) ১৪৮৯২ 3 ২৪শে ৪1০ ৪/০ 
৪1%০ ৪9/০ ৪০ ( প্রেফ ) ১৫৭২ ১৫৮২. ক্যালকাট! সেফ ডিপজিট ১৯শে 
জানুয়ারী ৭৪০ ,৭8০| ইত্ডিয়ান উড় প্রডাক্টসূ ১৯শে ২৬০ ২৬৮০ ২৬1০) 
২৩শে ২৬1০। ইন্দোবর্া পেট্রোলিয়াম-_১৯শে জানুয়ারী (অভি ) ১১৬২] 
বৃটিশ বর্ম্মা পেট্রোলিয়াম ২৩শে জানুয়ারী ৪৮%০ ৫২। ইণ্ডিয়ান পেপার 


পৃর্ন_-ই৯শে জানুয়ারী, ১৪২২ ১৪০২৬ ১৪৩২ 1১৪৫) ২০শে 
১৩৬২ ১৩৭২3 ২৩শে ১৪৩২ ১৪৪২৬ ১৩৭॥০ ৯৩৪[০,) ২৪শে 
১৩২২ ১৩৩২ ১৩৫৯" ১৩৬৯ ১৩৮৯ ১৩৯৯ ১৪০৯ 


টিটাগড় পেপার-_-১৯শে জামুয়ারী--( ‘এ! ও ‘বি’ অডি ) ৩৫২ ৩৪২ ৩৪1০ 
৩৪৮%০ ৩৪1৮০ ৩৩০ ৩৩/০ ৩৩৫৮ ; 5 ২০শে ৩৩৭ ৩৩৪০ ৩৪২ ৩৩%০ 
৩৩৮০ ৩৩1%০ ; 
৩১৮০ ৩২২ ৩২৮০ ৩২৮০ ৩৩১ ৩৩০০/০ ৩২০ ৩২1%০ ৩৩1০ ৩৩০ | 
মেদিনীপুর জমিদারী-_-১৯। ৭৭২ ৭৮৯) ২৩শে ৭৫২ ৭৬২) ২৪শে ৭৫২ 
৭৬২ ৭৫1০ ৭৭২ ৭৮০ ৭৮২] পোর্ট সিপিং_-১৯শে ১৭৪০ ১৮৯ | 


চিনির বাজার 


কলিকাতা, ২৬শে জানুয়ারী 


২৩শে ৩৩|০ ৩৩৪০ ৩৩1০ ৩৩৯. ৩২৮৮০ 3 ২৪শে, ৩১০, ' 


জগৎ. [ ২৯শে জ্ঞানুয়ারী, ১৯৪০ 


এবং ব্যবসায়ীগণের অতিশয় নিষ্ন হারে চিনির কারবার করিবার মনোভাবের । 
ফলেই বাজারের এই অবস্থা দাড়াইয়াছে। ইহার ফলে মার্চ মাসের অগ্রিম 
কারবার সম্পর্কে চিনির মূল্য প্রতি .মণে তিন আনা এবং চলতি কারবার 
সম্পর্কে চারি আনা হইতে পাঁচ আনা পর্য্যন্ত হাস: পায়।* চিনির আমদানী 
০০০44 


চামড়ার বাজার 


কলিকাতা, ২৬শে জানুয়ারী 
আলোচ্য সপ্তাহে সম্প্রতি ৪ দিন মাত্র কাজ হওয়া সত্বেও স্থানীয় চামড়ার 
বাজারে কারবার সন্তোষ জনক ভাবে নিষ্পন্ন হয় এবং মূল্যের হারও সন্তোষ 
জনক গিয়াছে। নিয়ে করবার ও স্থানীয় বাজারে বিভিন্ন শ্রেণীর চামড়ার 
মু পরিমাণ বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত হইল । 
ছাগলের, চামড়া _পাটনা ৪৪ হাজ্জার ৮ শত টুকরা ১০০ NTRS 
হিঃ! চাকা দ্বিনাজপুর ২৩ হাজার ৭ শত টুকরা ১১৫২--১৩৫২ হিঃ । 
লবণাক্ত ২২ হাজার ৬ শত টুকরা! ১০০২--১৪০৯ হিঃ এতদ্্যতীত পাটনা 
শ্রেণীর ২ লক্ষ ৯৬ হাজার ৫ শত টুকরা । ঢাকা দিনাজপুর শ্রেণীর ১ লক্ষ 
৩০ হাজার এবং লবগাক্ত ১৭ হাজার টুকরা ছাগদোর চামড়া টিভি 
ছিল। 
গরুর চামড়া আশ্রা আসেনিক ৪ হাঁজার ৬৫০ হী ১০1০__-১৩1০ 
হিঃ। দ্বারতাঙ্গা ৩ হাজার ২ শত টুকরা ৯।০-_১২%০ হিঃ. দ্বারভাঙ্গা! 
পৃণিয়া ৩ হাক্জার ৭ শত টুকরা ৯/০__১০২ হিঃ | রাচি সাধারণ ৬ শত 
টুকরা ৮৪০৯০ ' হিঃ) গোরক্ষপুর-বেনারস সাধারণ ৯ শত টুকরা! ৭০ 
৮া%০ হিঃ) নেপাল-দাজ্জিলিং সাধারণ ৬ শত টুকরা ৮২ হিঃ) লবণাক্ত 
১১ হাজার ৭ শত টুকরা ৩৯1০ হিঃ) ঢাকা-দিনাজপুর ১ শত টুকরা ' 


* ৬৮০ হিঃ | এতঘ্যতীত ঢাকা-দিনাজপুর ৬ হাজার '৪ শত টুকরা, আগ্রা- 


আর্সেনিক ৮ শত টুকরা, দ্বারভাঙ্গা-বেনার ৬ হাজার ৮ শত টুকরা, 
দ্বারভাঙ্গা-পৃণিয়া ৭ হাজর ৮ শত টুকরা, নেপাল-দাঞ্জিলিং ৭ শত টুকরা, 
রাঁচি সাধারণ ৩ শত এবং লবণাক্ত ২৮ হাজার ৭ শত টুকরা গরুর চাষডা 
মজুদ ছিল। মজুদ মহিষের চামড়ার পরিমাণ ৭ হাজার ২ শত টুকরা ছিল। 


সোনা ও রূপা 
কলিকাতা ২৬শে জানুয়ারী 
এ সপ্তাহে গুলে বাজারে সোনার দামের হার ৮ পা ৮ শিলিং হারে 


(সরকারী ভাবে স্থিরীকৃত) স্থির ছিল। বোম্বাইযের বাজারে সোনার 


দাষের হার এ সপ্তাহে বেশী কিছু উঠানামা করে নাই। গত ২২শে 


. জানুয়ারী বাজারে প্রতি ভবি সোনার দামের হার ছিল ৪২1০ আনা। 


২৩শে তারিখ তাহা এ হারেই বলবৎ থাকে । ২৪শে তারিখ তাহা ৪২৩৬ 
পাই দাডায়। ২৫শে তারিখ তাহা পুনরায় ৪২1০ আনা হয়। 


গত সপ্তাহের স্থানীয় চিনির ধারে মন্দা ও নিরুৎসাহের ভাঁব পরি- ০ CE EE EE EES হা 


লক্ষিত হয়। চিনির চাহিদা মোটেই আশার ছিল ন; ক্লাযবার মোছেই | 
সন্তোষজনক হয় নাই। বিকিকিমির অভাবে আড়তদারগণ চিনির মুল্য হাস { 
করিতে বাধ্য হয় এবং তাহার ফলেও কোন উল্লেখযোগ্য কারবার সম্ভব হয় ডু. 
না । অপর দিকে বিভিন্ন চিনির কলওয়ালাগণ ক্রমশঃ মূল্যের হার হাঁস করিষ। দর 
কারবার করিতে আগ্রহ প্রকাশ করাতে ব্যবসায়ীগণ ভবিষ্যতে আরও অল্প দরে ? 
চিনি ক্রয় করিয়া লাভবান হইবার আশায় বর্তমানে'খরিদ স্থগিত রারিয়াছে { নু 
স্থানীয় বাজারে দেশী চিনির মন্জুদ পরিমাণ ২৫ হাজার বস্তা'বলিয়া অন্থমিত 
১৩ হাজার বস্তা তন্মধ্যে 


হয়। অপর পক্ষে জাভা চিনির -পরিমাণ 
> হাজার বস্তা দানা চিনি বলিয়া জানা যায়। : 
কানপুর 


আলোচ্য সপ্তাহে কানৃপুরের চিনির বাজারেও কোন কম্ষোৎসাহ দৃষ্ট { 
হয় না। চাহিদার পরিমাণ অত্যন্ত কম গিয়াছে। ইক্ষুর মূল্য হাঁস করাতে ৮ 





ঢাকার স্থপরিচিত জমিদার ও ব্যাঙ্কার 
শ্রম্ক্ত ব্ৰসানাষ্থ দাস 
| মহাশয় আধিক উপনেষটারূপে 


( Financial and Investment Advisor ) 


ইষ্ট বেঙ্গল ব্যান 





২৯শে জানুয়ারী, ১৯৪০ ] 


কলিকাতার বাজারে গত ১৯৯ ভ্হুয়ারী প্রতি ভি সোনার দর 
৪২২ টাকা, বড়ালবাঁর ৪১৮৬০ আনা ও.গিনির "দর ২৭/০-আনা ছিল! অন্য 
তাহা যথাক্রমে ৪২/৬ পাই, ৪২৬ পাই ও ২৭%৬ পাই দ্বাড়াইয়াছে। 

রূপ! 

লপগ্তনের রূপার-বাজারে এ'সপ্তাহে রূপার দরের বেশী কিছু উঠানামা 
ঘটে নাই। তবে বোস্বাইয়ের বাজারে দামের হার শেষের দিকে কিছু 
বেশী পরিমাণে নামিয়া গিয়াছে। গত ২২শে জাহুয়ারী লণ্ডনে প্রতি 
আউন্স রূপার দাম ছিল ২২ পেনী, ২৪শে তারিখ পর্য্যন্ত বাজ্ধারেএ হারই 
বলব ছিল। ২৫শে তারিখ তাহা কমিয়া ২১৯৪ পেনী হয়। অস্ত হে 
তারিখ তাহা ২১২ .পেনী দীড়াইয়াছে। রোম্বাইয়ের বাজারে গত ২২শে 
জাঙ্গুয়ারী, প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ছিল ৫৮০ আনা'। ২৩শে তারিখ 
“তাহা এ দরেই রলরৎ ছিল. -২৪শে তারিখ-দামের-হার ৫৮০ আন পর্য্যন্ত 
হ্রাস পায়। ২৫শে তারির তাহা দায় ৫৮৮০ | 

কলিকাতার বাজ্জাবে গত ১৯শেত্জ্রানুয়ারী প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম 
“ছিল ৬০৮০ আনা'ও গু খুচরা দর ছিল ৬১২ টাকা। অন্ত'তাহ! যথাক্রমে 
৫৯২ টাকা ও.€৯|০ আনা'দ্বীডাইয়াছে। 


কলিকাতা, ২৬শে-জাহুয়ারী 

গত ২২শে ও -২৩শে জানুয়ারী ৮নং মিশন: রো-ক্লিকাতার চায়ের যে 
৩০নং নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়, নিম্নে তাহাঁর.বিস্তৃত,বিবরণ. দেওয়া গেল। 

রণ্তানীযোগ্য-_আলোচ্য নীলামে মোট ১৮ হাজার ১৮১ বাক্স চা 
'বিক্রয় হয় । ১৯৩৮-৩৯ এবং ১৯৩৭-৩৮ সনে এই নীলামে ডহার পরিমাণ যথা - 
ক্রমে ২০ হাজার ৬৮৩ বাক্স-এবং ১৭ হাজার ৩৩১ বাক্স ছিল। আলোচ্য 
নীলামে মূল্যের গড়পভতা হার প্রতি পাউণ্ডে ২ পাই গিয়াছে। উপরোক্ত 
ছুই সনে যথাক্রমে উহা ॥/১০ পাই এবং ॥%৯ পাই ছিল। এই নীলামে 
চাহিদার পরিমাণ অতিশয় নিয়ন্ত্রিত ছিল এবং মূল্যের হারও পূর্ববর্তী নিলামের 
তুলনায় প্রতি পাউণ্ডে ৬ পাই হইতে ৯ পাই পর্যস্ত গিয়াছে। 

ভারতে -ব্যবহারোপযোী- সবুজ চায়ের কারবার .বিশেয়-অনিশ্চিত 
ভাবে সম্পন্ন হয। কোন কোন শ্রেণীর চা সম্পর্কে বেবলমাত্র' পূর্ববর্তী 
সপ্তাহের যুল্য-বজ্জায়'ছিল। গুড়া চায়ের মূল্যের হার.স্থির ছিল এবং ভাল 
চাঞ্খর মূল্যের কোন পরিবর্তন লক্ষিত'হয় নাই। অন্তান্ত শ্রেণীয় চায়ের মূল্য 
, প্রতি পাউণ্ডে ছয় পাই হইতে ৯ পাই কম গিয়াছে । 

চা ফসলের পুর্বর্ধাভভীষ-_ প্র।থমিক'পূর্বাভাসে অন্থমিত হয়, যে, উত্তর 
, ভারতের চা ফসলের উৎপাদনের পরিমাণ গত'ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্য্য্ত 
৩৮ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড.ছিল। পূর্ববর্তী বৎসর -এই.সময় উহা ৩৭ কোটি 
৭ লক্ষ পাউণ্ড ছিল বলিয়া জানা'যায়'। 

কোটা রপ্তানী যোগ্য চায়ের নীলামে কিছু চাহিদা লক্ষিত হওয়ায় 
এই হার 1”৮ পাই হইতে ।”৯ পাই পর্য্যস্ত দাড়ায়। বাজার বন্ধের দিকে 
উক্ত হারের'আরও উন্নতি হয় এবং বিক্রেতাগণ বর্তমানে 1৩০ আনা পর্য্যন্ত 
দাবী করিতেছে'। ভারতে ব্যবহারোপয়োগী চায়ের ক্রোটা-প্রতি-পাউণ্ডে : 
আড়াই আনা ছিল৷ কিন্তু বিক্রেতাগপ বর্তমানে তিন আনার কমে রাজী 
হইতেছে না। 





তলা "ও কাপড় .......* [এমি ৰন 


আলোচ্য সন্তাহে তুলার বাজার দারুণ খারাপ যায়। সম্ত।ছের প্রথম I 
দিকে বোরচ তুল৷র বিপুল আমদানী হস এবং পাটের বাজারের নিয় গতিই এই টু 


দ্ররবস্থার'কারপ-বলিক্জা অভিহিত হয়'। কলিকাতার পাটের বাজারের হঠাৎ : 
অবনতির ফলে বোরোচ এপ্রিল-মের মূল্য ২৬২০ আনা পধ্যস্ত হাস পায়। 
অল্প কয়েক দিনের মধ্যে মূল্যের হার প্রায় ৪০ টাকা নামিয়া! গিয়াছে । 


আঁথিক জগৎ 


তুলার বাজারের যেরূপ অপ্রত্যাশিতভারে উন্নতি সাধিত হইয়াছিল অবস্থাস্তরে 
তাহার-অবনতিও.সেইভাবেই থটিয়াছে। অপর'দিক্রে আবার আমেরিকার 80000000000 00000000020 


১০৪৯ 


যুক্তরাষ্ত্র ১৯৪০ সালের তুলার ফসল সম্পর্কে রপ্তানী বাণিজ্যে সরকারী 
সাহায্যের আশঙ্কা করা যাইতেছে বলিয়া'প্রকাশ'। লিভারপুলের বাজারেও 
বোদ্বাইএর অবনতির. প্রতিক্রিয়া, দেখা যাঁয়। গত বুধবার বোচরাচ এপ্রিল- 
মের দূর ২৭২২, জুলাই-আগষ্টের দর ২৮২১ টাঁকা ছিল.। বেঙ্গল মার্চ ২০০॥০ 
এবং ওমরা ২৪৩২ টাকা ছিল.। পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহা! যথাক্রমে ২৯ভা০, 
২২১৫০ এবং ২৬৮৮০ ছিল । 

নিউইয়র্কের বাজারে মার্জের দর ৮০৩ পেনীতে ছড়ার | পূর্ববর্তী 
সপ্তাহে উহা ৮৩৫ পেনী ছিল। নিউইযর্কের বাজারে মার্চের দর পূর্ববর্তী 
সপ্তাহের-১০*৯৪ সেণ্ট স্থলে ১০৬১ পেন্ট দীডায়। 

কলিকাঁতা,২৬শে'জানুয়ারী 

আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন কেন্দ্র হুইতত চাহিদার 'একাত্ত অভাব, মজুদ 
কাপড়ের পরিমাণ বুদ্ধি এবং তুলার “বাজারের ক্রুত নিয় গভি.ইত্যাদি কারণে 
স্থানীয় কাপড়ের বাক্জারে বিশেষ ,মন্দার ভাব প্রকট-হুইয়াস্উঠে | চলতি 
কারবার অতিশয় অল্প দরে সম্পন্ন-হইয়াছে। তরে কলওয়ালাগণ "মূল্য হ্রাস 
করে নাই, সুতরাং অগ্রিম কারবার বস্তুতঃ বন্ধই ছিল। দেশী কাপড়ের 
কলওযালাগ্রণ-মুল্যের হার.হ্বাস করিবে না-বলিষাই যনে হয় কারণ 'ভাহার 
পূর্বেই আশানুরূপ অগ্রিম কাররার সম্পন্ন করিয়াছে ; অপর দিকে বিদেশী 
কাপড সম্পর্কে কোন শল্য হ্রাসের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে না । এরূপ 
অবস্থায় আগামী কতিপয় সপ্তাহে কাপডের বাজারে একটা অচল "অবস্থার 
উদ্ভব হওয়া মোটেই অসম্ভব নহে। 

জাপানী কাপড়ের বাজারে কোন অগ্রিম কারবার সম্পন্ন হয় নাই। 
চলতি যে সকল কারবার সম্পন্ন হয় তাহাঁও অতিশয় নিয় হারে। ল্যাঙ্কা- 
শায়ার কাপডের বাজারে সামান্ত খুচরা কারবার হয়। 


ত্‌তা৷ 
আলোচ্য সপ্তাহে তাঁর বাজারেও কাপড়ের বাঁজারর প্রতিক্রিয়া দেখা 
দেয়। তাঁহার উপর অধিক পরিমাণ সুতা! বিক্রয় করিয়া দিবার ফলে মূল্যের 
হারও হাস প্রাপ্ত হয়। সুতরাং বাজারের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অনিশ্চিত বলিয়া 


মনে হয়। 


a ২৬শে জানুয়ারী 

রেড়ির খৈল-_আলোচা সপ্তাহে এই শ্রেণীর খৈলোর রাজার চড়া 

গিয়াছে। মিলসমূহ প্রতি অণ রেডির খৈলের জন্য ৩৮০ হইতে ৩!০ আনা 

পধ্যস্ত দর দয়িছে। অপর পক্ষে আড়তদীরগণ উহার ছুই মনী বস্তা (বস্তার 

যূল্য ।০ আনা সহ ) ৭০ হুইতে ৭1০ পর্যন্ত মূল্যে-বিক্রয় করিয়াছে। স্থানীয় 

খরিদ্বারগণই এই শ্রেণীর খৈলের একমাত্র ক্রেতা) উনি কানা নিহিত 
'ছিল। 


[এয়া] হেরেছে 





গ্যালেক্সাম 


তারত-গভর্ণমেন্টের নুতন বীমা আইনে 
সর্থ অনুযায়ী আজ পৰ্য্যন্ত দেয় সমস্ত 
কিস্তির 'টাকাই'জমা দেওয়া হইয়াছে 


কোং লিঃ 


ফোন-নং 
E কলিকাত| ৯৭২ 


50981190109” 


25588 লোহা] CEU 


২৬০৫০ 


আথিক জগৎ 


| ২৯শে জানুয়ারী, ১৯৪০ 








সরিষার খৈল- সরিষার খৈলের বাক্ধারও রেড়ির খৈলের বাঁজারের 
অনুরূরু ছিল। মিল সমূহ প্রতি মণ সরিষার খৈল সম্পর্কে ১৮/০ হইতে ১৮4০ 
দর দেয়। অপর পক্ষে আড়তদারগণ প্রতি ছুই মনী বস্তা (বস্তার মূল্য 1০ ) 
৪%০ হইতে ৪1০০ দরে বিক্রর করে। এই শ্রেণীর খৈলের'কোন রপ্তানী- 
বাণিজ্য হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই। 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ২৭শে জানুয়ারী, 
কলিকাতার পাটের বাজারে এ সপ্তাহে আকস্মিক ভাবে একটা মন্দার 
সুচনা দেখা গিয়াছে। গত ২০শে জানুয়ারী আমরা যখন পাটের বাজারের 
সমালোচনা করিয়াছিলায তখন ওঁ তারিখে ফাটকা বাজারে পাটের সর্বোচ্চ 
হার ১০২ টাকা ও পাটের সর্বনিয় হার ৯৬ টাকা ছিল। গত ২২শে তারিখ 
বাজার বন্ধ ছিল। ২৩শে বাজার খুলিবার সঙ্গে পাটের দরের একটা বিশেষ 
রকম নিয্নগতি লক্ষিত হয়। এদিন বাজারে পাটের দূর ৯৩ টাকার বেশী 
চড়ে নাই। পক্ষান্তরে ৭২০ আনা! পর্য্যস্ত নামিয়া যাঁয়।. পাটের বাজারে 
একদিনে মূল্যের হার সম্পর্কে এত বেশী পরিমাণ পড়তি আর কখনও লক্ষিত 
হয় নাই। গত ২৪শে তারিখ ও ২৩শে তারিখের বাজারে সর্বোচ্চ ও সর্ধনিষ্ 
মূল্য যথাক্রমে ৮৫ টাকা ও ৭৫7০ আনা দ্বাডায়। ২৫শে তারিখ তাহা ৯০০ 
আনা ও ৮৪1০ আনা হয়। অন্ত ২৭শে তারিখ বাজারে দরের হার সর্চ্চোচ্চে 
৮৩1০ আনা পর্যন্ত হইয়া সর্দ্বনিয়ে ৭৭০ আনা হুইয়া শেষ পর্য্যন্ত ৭৮1০ আনায় 
বাজার বন্ধ হইয়াছে। নিম্নে ফাটকা বাজারের এ সপ্তাহের বিস্তারিত দর 
দেওয়া হইল £_ 


তারিখ সর্ক্লোচ্চদর সর্ধনিয় দর বাজার বন্ধের দর 
২৩শে জানুয়ারী ৯৩২ ৭২০ ৭৬২. 
২৪শে & ৮৫২ ৭৫1০ ৮৫২ 
২৫শে 19 ৯০]০ ৮৪1০ ৮৫৯ 
৬... ৮৫দ০ ৮২1০ ৮৪২ 
২৭শে ৯ ৮৩০ ৭৭1০ ৭৮০ 


গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ বাজারে ফরাসী গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে 
শীঘ্রই বেশী পরিমাণ পাটের থলের জন্য অর্ডার আসিবে বলিয়া একটা গুজব 
চলিতেছিল। যুদ্ধ চলিতে থাকা অবস্থায় গরূপ অর্ডার আসা কিছু বিচিত্র 
নয় বলিয়া বাজারের অনেক ব্যবসায়ী উপরোক্ত গুজবের উপর আস্থা স্থাপন 
করিয়াছিলেন এবং বেশী পরিমাণে পাট কিনিবার উপরও জোর 
দিয়াছিলেন। কিন্তু এমন সময়ে গত মঙ্গলবার দিবস জানা যাষ যে ব্রিটি 
গতর্ণমেশ্টের মারফতে সেরূপ কোন নূতন অর্ডার আসা দূরে থাকুক ব্রিটিশ 
গতর্ণমেন্ট যথানিয়মে পূর্বের অর্ডারীকৃত থলের ডেলিভারি লওয়া সম্বন্ধেও এখন 


আর তেমন জোর দিতেছেন না । এতদিন ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্‌ এসোপিষেসন . 


প্রতি মাসে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে ১০ কোটি ৯০ লক্ষ থলে সরবরাহ করিয়া 
আসিতেছিল। এক্ষণে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট মাসিক ডেলিভারির উপরোক্ত পরিমাণ ? 
অর্ধেক পরিমাণে হাঁস করিবার অনুমতি দিয়াছেন। ডেলিভারী দেওয়ার 
শেষ তারিখও ৩০শে এপ্রিলের স্থলে ৩১শে জুলাই পধ্যস্ত পিছাইয়া দেওয়া 
হইয়াছে । থলের ডেলিভারী সম্পর্কে এই ব্যবস্থা হওষাতে ইহাই বুঝা 
যায় যে ব্রিটিশ গবর্ণমেপ্ট পাটের থলের জন্য এখন আর কোন নূতন 
অর্ডার দেওয়ার গরজ বোধ করিতেছেন না। অধিকন্তু তীহরা পূর্ব্বের 
অর্ডারী থলের ডেলিভারি লওষা সম্বন্ধে তাড়াহুডার কিছু নাই বলিয়া মনে / 
করিতেছেন। এই অবস্থায় স্বভাবতঃই বাজারে পাটের দাম রি 
তুলনায় একটু বেশী পরিমাণে কমিয়! গিযাছে। 

পাটের বাজারের বর্তমান পরিণতি দৃষ্টে পাটের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দেশে 
একটা আশঙ্কা ও উদ্বেগের ভাব সৃষ্টি হইয়াছে। পাট চাষীদের বিহিত স্বার্থ 
সংরক্ষণের জন্ত বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে অবিলম্বে পাটের মুল্য চড়া রাখিবার 
জন্ত সমুচিৎ বিধি ব্যবস্থা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন । 


এ সপ্তাহে আলগা পাটের বাজারে চট কলওয়ালারা নিন্নদরে কিছু পাট ' 
খরিদ করিয়াছে। দামের হার গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে. বেশী ২৬৯৪৪ 
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পরিমাণে হাঁস পাইয়াছে। গত ১৯শে জানুয়ারী বাজারে ইণ্ডিয়ান জাত 
মিডল্‌ শ্রেণীর পাটের দাম ছিল ১৭০ আনা! গতকল্য তাহা! ১৫৭০ আন! 
দাড়ায। , 


পাকা বেল বিভাগে এ সপ্তাহে বেচাঁকিনা বেশী কিছু হয় নাই। গত 
১৯শে জানুয়ারী প্রতি বেল ফাষ্ট পাটের দাম ছিল ৯৩ টাকা গতকল্য তাহা 
৭৮ টাকা দাড়াষ। 
থলে ও চট 


ফাটকা বাজারের স্তায় পাটজাত জিনিষের বাজারেও এ সপ্তাহে দামের 
হার বেশী পরিমাণে হাস পাইয়াছে। গত ১৯শে জানুয়ারী বাজারে ৯ 
পোর্টার চটের দর ১৯ টাকা ও ১১ পোর্টাব চটের দর ২২৪০ আনা ছিল। 
88555555555 


১৯, গোয়াবাগান ফিট, কলিকাতা 
বিশ্ববিখ্যাত মল্ল গোবর বাবুর তত্বাবধানে কুস্তি ও 
শারীরিক ব্যায়াম শিল্প শিক্ষা! দেওয়! হয়। ডিস্পেপসিয়া, 
মেদাতিশয্য, রক্তের চাপ, স্নায়বিক, মানসিক ও দৈহিক 
দুর্বলতা, হাঁপানি, বাত ও বিভিন্ন প্রকার পক্ষাঘাত ইত্যাদি 
নিজস্ব তৈয়ারী তৈলের মালিসের দ্বার! নিরাময় হয়। 
মহিলাদিগের জন্যও ব্যবস্থা আছে। 


স্বগনহে লোক পাঠাইয়াও ব্যবস্থা করা হয়।, 





টিসি সমর 





তি টার জাল লিলি ালী nn 
প্রবর্তক? 


টেলিগ্রাম “ ১৯২৯ ফোন বি, বি, ৫৪*২ 
চি 
ওন্যতুক্ক শাক হিলও 
৬১নং বন্ুবাজীর গ্রীট, কলিকাতা। 
শাখা :__যতীন্দ্র মোহন এভিনিউ, চট্টগ্রাম । 
সকল রকম ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য করা হয়। 

৩ বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট 
'২১॥০ অনায় *** ২৫২ টাকা 
৪৩২ টাকায় ৯০৪ tos রি 

5 ১০০৯২ ফি ৬ 

মাসিক ১* *২ টাকা জমার ৬ বসবে ৮৬*২ টাকা, ৮ বৎসরে ১২২ টাকা, ১* বৎসরে 

১৬৩০২ টাকা । মাসিক ১২ টাকা হইতে ১২ পর্য্যন্ত জমা লওয়া হয়। 
সুদ শতকরা ৬২ হারে চক্রবৃদ্ধি 
চল্তি হিসাবের (current ৪1০) সুদ শতকরা ১1০ টাকা । 
“সেভিংস় ব্যান্ক'এর সুদ শতকরা ৩২ টাকা 
শতকরা বাঁধিক ৫২ লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে। 


রাহা jai maou na mon 111111111117717771101111011711171111771011111717 
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eh সুস্বাদু রা 


4} ফুসবুস্‌ ও শ্বাসনালী সংক্রান্ত যাবতীষ রোগ | ফুস্ফৃস্‌ সংক্রান্ত ষাবতীর রোগ যথা 


[| নিরাকরণে পাইন নির্যাসের উপযোগিতা | ব্রঙ্কাইটিস, ইনক্য়েপ্রা, নিউমোনিয়া, 
11 সুবিদিত । বেঙ্গল কেনিক্যালের | পু,র্লিসি, এমন কি হ্যা প্রভ্তৃতিতে 
ue “পিউমিলেট’ উক্ত নির্যাস ও অপর কয়েকটি | *পিউমিলেট’ ব্যবহারেন্হফল পাওয়। যায় । 
|| সমধমী উপাদানে প্রস্তুত হখলেহ লজেঞ্জ। , গলাধনা 
(| ইং! গলদেশ ও স্বাসযস্ত্রকে রোগবীজশুন্ত, | ইত্যাদি কষ্ঠনালীর বহুবিধ রোঁপেও ইহার 
(| স্রি্ধ এবং বাহিরের অঙ্তান্য বীজাপুর [| ব্যবহার প্রশল্ত | পিউমিলেট শিশুবে ও . 
| আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপযোগী করে! || নির্ভয়ে দেওয়া বার । 

Els: 

{ 
| বেঙ্গল রেদমব্যাল অনন্ত ফার্মঘসভাট বসল ওআকস হিঃ 

| কলিৰ্মত :: হম 








ফোন ববা্ার, ৬৬৮২ ৬৩৮২ 
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বৈঠক আহ্বানের জন্য প্রধান মন্ত্রী মৌলবী ফক্তলুল হক এবং মিঃ 
বি, সি, চ্যাটার্জির যে যুক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে 
অনেকেই সোয়ান্তির নিঃ্যাস ফেলিয়াছেন। সাম্প্রদায়িক বিষে 
* বালা দেশ বর্তমানে জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে এবং গত তিন 
বৎসরের কুশাসন এজন্য বহুলাংশে দায়ী। প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক 
এই সম্বন্ধে সময় সময় যে সমস্ত অসংবত উক্তি করিয়াছেন তাহাতেও 
এই ব্যাপারে ইন্ধন জুটিয়াছে। বর্তমানে স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী যদি 
উহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া উহার অবসানকল্পে উদ্যোগী হন তাহা 
হইলে দেশবাসী মাত্রই তাহাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করিবে। 
কিন্ত প্রধান মন্ত্রী কি প্রকার মনোভাব লইয়া এই নৃতন ভূমিকায় 
অবতীৰ্ণ হইলেন তাহা এখনও বুঝা যাইতেছে না। তিনি একজন 
ভাবপ্রবণ ব্যক্তি। ভাবাবেগে কখন কি বলেন তাহা তিনি নিজেই 
জানেন না। বর্তমানে তিনি যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা 
কি সেইরূপ ভাবাঁবেগের ফল এবং ছুই দিন পরেই তিনি বিপরীত 
মনোভাব অবলম্বন করিবেন কি না তাহা একটা চিন্তার বিষয়। 
তবে মন্ত্রীসভার সহিত গ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকারের অসহযোগ, 
বাঙ্গলার হিন্তু মহাসভার শক্তিবৃদ্ধি, বৃটিশ গভর্ণমেন্টের সহিত 
কংগ্রেসের একটা আপোষের সম্ভাবনা এবং ইউরোগীয়গশের সাহায্য 
হইতে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কা ইত্যাদি কারণে মৌলবী ফজলুল হক 
যদি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিরোধ দূরীকরণের আশু আবস্তকতা 
উপলব্ধি করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি এজন্য শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা 
করিবেন আশা করা যাঁয়। যাহা হউক তাঁহার এবং মিঃ চ্যাটাজ্জির 








. এই উদ্যমের আমরা প্রশংসা করিতেছি এবং দেশবাসী এই চেষ্টাকে 


খুব সহানুভূতির চক্ষে দেখিবে বলিয়া আশা করিতেছি । রঃ 
/ এই প্রসঙ্গে একটা সাবধানতাস্থ্চক বাণী উচ্চারণ করা আমরা 
আবশ্যক বোধ করিতেছি । হিন্দু-মুসলমান মিলন প্রসঙ্গে অনেকে 
সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করিতেছেন। 
কিন্তু আমা যতদূর জানি তাহাতে একমাত্র সর্বভারতীয় ভিত্তিতেই 
উহার পরিবর্তন সম্ভবপর । কোন একটা প্রদেশে উভয় সম্প্রদায়ের 
নেতৃবৃন্দ মিলিয়া যদি সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার পরিবর্তন করিবার 
অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন তাহা হইলে তাহা বৃটিশ গভণমেণ্ট কর্তৃক 
গ্রাহ্য হইবে কিনা এবং ভারতবর্ষের জন্য সমস্ত প্রদেশের হিন্দু ও 
মুসলমান নেতৃবর্গ তাহা সমর্থন করিবেন কি না তাহাতে সন্দেহ 
আছে। কাজেই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার পরিবর্তনের দায়িত্ব 
কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের উপর ছাড়িয়া দিয়া বাঙ্গলায় শাসনতন্ত্রগত 
ব্যাপারে একটা আপোষ মীমাংসা হয় কিনা তজ্জন্যই বর্তমানে চেষ্টা 
করা কর্তব্য। বাঙ্গলার মন্ত্রীসভাতে যদি হিন্দু ও মুসলমান উভয় 
সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ভাজন নেতৃবৃন্দ স্থান পান, হিন্দু বা মুসলমান 
সম্প্রদায়ের স্বার্থের দিক হইতে নহে-_দেশের সর্ধশ্রেণীর লোকের 
স্বার্থ বিবেচনা করিয়া নিরপেক্ষভাবে দেশ শাসন করিতে তাহারা 
যদি সঙ্কল্পবন্ধ হন এবং এক সম্প্রদায়ের.লোক অন্য সম্প্রদায়ের উপর 
কোনরূপ উৎগীড়ন করিলে দুফ্কৃতকারীদিগকে যদি কঠোর শান্তি 
দিবার ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে সাম্প্রদায়িক কাটোয়ারা ও পৃথক 
নির্ব্বাচনসত্বেও দেশে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের অবসান ঘটিতে পারে। 
আর উভয় সম্প্রদায় মিলিয়া মিশিয়া কার্জ করিলে যে সুফল পাওয়া 
যাইবে তাহা যদি দেশবাসী একবার উপলব্ধি করিতে পারে তাহা 


১০৫২ 


i 





কার চারি 
করিতেও কোন: কষ্ট হইবে না। আমরা আশাকরি হিন্দু মুসলমান 
নির্ব্বিশেষে সমস্ত নেতাগণই আমাদের এই সব কথা বিবেচনা করিয়া 
দেখিবেন। 
বাধ্যতামুলক পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ 

আগামী চৈত্র মাসে যে পাটের চাষ সুরু হইবে তৎসম্বন্ধে 
এতদিনে বাঙ্গলা সরকার তাহাদের কর্ম্মপন্থার কথা ঘোষণা 
করিয়াছেন। আমর! দেখিয়া সুখী হইলাম যে এই ব্যাপার কৃষকের 
বিচারবুদ্ধির উপর ছাড়িয়া না দিয়া বাংলা সরকার উহা বাধ্যতা- 
মূলক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াছেন। মাস ছুই 
5 প্রকাশিত হইয়াছিল যে আগামী ফসল 

সম্বন্ধে বাঙ্গল! সরকার বাধ্যতামূলক নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রয়োগ করিবেন 


না। সময় অল্প বলিয়া আগামী ফসল সম্বন্ধে এইরূপ নীতি প্রয়োগ ' 


করা সম্ভবপর নহে তখন এরূপ অজুহাত দেওয়া হইয়াছিল। 
বাঙ্গলা দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্রও তখন গবর্ণমেপ্টের এই 
মনোভাব সমর্থন করিয়াছিল। কিন্তু এ সময়ে আমরা বারবার 
, একথা বলিয়াছিলাম যে বর্তমান বৎসরে পাটের যে প্রকার ' অধিক 
দর যাইতেছে তাহাতে আগামী ফসল সম্পর্কে বাধ্যতামূলক নীতি 
অবলম্থিত না হইলে বাঙ্গলার কৃষক এত অধিক পরিমাণ জমিতে 
পাটের চাষ করিয়া বসিবে যাহাতে আগামী জুলাই মাসে প্রয়োজনের 
তুলনায় অন্ততঃ দ্বিগুণ পাট বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইবে এবং 
এই কারণে আগামী ২৩ বৎসর পর্য্যন্ত জলের দরে পাট বিক্রয় 
হইবে। আমাদের এই সব উক্তিতে তথাকথিত কৃষক হিতৈষী 
আজাদ" পত্র আমাদিগকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন । 
যাহা হউক এই ব্যাপারে এতদিন পরে বাঙ্গলা সরকার যে উপযুক্ত 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তঙ্জন্য তাহাদিগকে আমরা ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন করিতেছি । 

কিন্ত পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে উপযুক্ত রূপ নীতি অবলম্বন 
করিলেও পাট চাষের পরিমাণ সম্বন্ধে তাহারা একটা বড় রকম ভুল 
করিতেছেন। বাঙ্গলা সরকারের সিদ্ধান্ত এই যে তাহারা এবার 
কৃষকগণকে গত বৎসরের সমপরিমাণ জমিতে পাটের চাষ করিতে 
দিবেন। উহা না করিয়া এবার কৃষককে গত বৎসরের তুলনায় 
অন্ততঃ ১৫ ভাগ. কম জমিতে পাটের চাষ করিতে নির্দেশ দেওয়া 
উচিত ছিল। সরকারী বরাদ্দ অনুসারে গত বৎসর মোট ৯৬ লক্ষ 
৪৬ হাজার বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে । কিন্তু ব্যবসায়ী মহলের 
ধারণা যে গত বৎসর অন্ততঃ ১ কোটী ১০ লক্ষ বেল পাট জন্মিয়াছে। 
গত জুলাই মাস হইতে জানুয়ারী পর্য্যস্ত ৭ মাসে মফঃব্বল হইতে 
কলিকাতায় ৮২ লক্ষ ২৮ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছে। 
এতঘ্যতীত চট্টগ্রাম বন্দর দিয়াও এই ৭ মাসে কয়েক লক্ষ বেল পাট 
বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে । এই সব হিসাব হইতে গত বৎসরের 


পাট সম্বন্ধে ব্যবসায়ী মহলের ধারণাই' যে ঠিক তাহা মনে হয়। , 


এবার যুদ্ধের, জন্য থলে ও চটের বিশেষ চাহিদা সত্বেও এক কোটা 
১০ লক্ষ বেল পাটের সম্পূর্ণাংশ খরচ হইবে না। ইহার উপর 
আগামী জুলাই মাস হইতে যদি পুনরায় এই পরিমাণ পাট বাজারে 
বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইতে থাকে তাহা হইলে বাজারে প্রয়োজনের 
অনেক বেশী পাটের যোগান হইবে এবং এই কারণে পাটের মূল্য 
অনেক কমিয়া যাইবে? ইতিমধ্যেই এই কুফল কতকটা দৃষ্টিগোচর 
হইয়াছে । কারণ সরকারী সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাজারে 


করিয়া তাহা তাহারা নিজেরাই পণ্ড করিয়া দিতেছেন। এই ভুল 
সংশোধনের এখনও সময় আছে । আশা করি কৃষকের যাহারা প্রকৃত 
হিতৈষী তাহারা এই ব্যাপারে গভণণমেন্টকে তাহাদের এই মারাত্মক 
ভুল সংশোধনের জন্য চাপ দিবেন। এই বিষয়ে আর বেশী সময়ও 
অবশিষ্ট নাই। কারণ আগামী ফাল্গুন মাসের শেষ সপ্তাহ হইতেই 
নীচু জমিতে পাটের বীজ বপন করা আরম্ভ হইবে । 


আধিক জগৎ 


[ ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ 








বাঙ্গলায় বস্ত্রশিল্ের সমস্ত 
ঢাকেশ্বরী কটন মিলস লিমিটেডের ম্যানেজিং এজেন্ট শ্রীযুক্ত 


স্্য্যকূমার বস্তু সম্প্রতি বঙ্গীয় কল মালিক সমিতির বাধষিক সভায় 


সভাপতিত্ব করিতে গিয়া এক স্ুচিস্তিত বক্তৃতায় বাঙ্গলার কাপড়ের 

তথা বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্পের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন । 
কতকগুলি প্রতিকূল অবস্থা সূচিত হওয়ায় গত ১৯৩৯ সালে বাঙ্গলার 
কাপড়ের কলগুলিকে যে কি পরিমাণ ছর্য্োগের। সম্মুখীন হইতে 
হইয়াছিল এঁ বক্তৃতায় তাহার আভাষ পাওয়া যায়। একদিকে 


বস্ত্ের মূল্য হ্রাস ও অপরদিকে অবিক্রিত বস্ত্র পরিমাণ বৃদ্ধি প্রভৃতি 


কারণে গত বৎসরের প্রথমে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা আশঙ্কা ও উদ্বেগের 
ভাব নিয়াই কাপড়ের কলগুলিতে কার্য সুরু হইয়াছিল। তৎপর 
ভারত সরকারের বিরূপ কাধ্যনীতির ফলে বন্ত্রশিল্পের সমক্ষে নূতন 
রকম সঙ্কট দেখা দেয়। প্রথমতঃ ভারত সরকার বিদেশী তুলার 
আমদানী শুষ্ক অর্ধ আনা হইতে এক আনা পর্য্যন্ত বুদ্ধি করেন। 
দ্বিতীয়তঃ ইংলণ্ডের সহিত একটি নৃতন বাণিজ্যচুক্তি বিধিবদ্ধ করিয়া 
তাহারা ভারতবর্ষে বিলাতী বস্ত্র আমদানী শুস্ক উল্লেখযোগ্য 
পরিমাণে হ্রাস করেন। এই প্রকার কাধ্যনীতির দরুণ একদিকে 
ব্যবহারযোগ্য বিদেশী তুলার মূল্য বৃদ্ধিহেতু দেশীয় কাপড়ের কলে 
বন্ত্র উৎপাদনের গড়পড়তা ব্যয় বাড়িয়া যাইতে থাকে, অপরদিকে 
দেশীয় বন্ত্রশিল্পের পূর্বেকার সংরক্ষণ সুবিধাও কতক পরিমাণে খর্বর 
হয়। এইরূপ ভাবে প্রতিকূল অবস্থা সুচিত হওয়ার ফলে বাঙ্গলা 
প্রদেশের কাপড়ের কলগুলিতে বস্ত্রের উৎপাদন হাস পায়; এ 
প্রদেশে বাহির হইতে বস্ত্র আমদানীর পরিমাণও বাড়িয়া যায়। 
গত ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত আট মাসে বাঙ্গলার 
কাপড়ের কলগুলিতে ১৪ কোটি ৩১ লক্ষ গঞ্জ কাপড় তৈয়ার 
হইয়াছিল । ১৯৩৯ সালের উপরোক্ত আট মাসে সেইস্থলে মাত্র 
১২ কোটি ৮০ লক্ষ গজ কাপড় তৈয়ার হইয়াছে। গত ১৯৩৮ 
সালের জানুয়ারী হইতে নভেম্বর পর্্যস্ত ১১ মাসে বাজলায় বিদেশ 
হইতে ২১ কোটি ৯৪ লক্ষ গজ কাপড় আমদানী হইয়াছিল। 
১৯৩৯ সালের প্রথম ১১ মাসে সেইস্থলে বিদেশী কাপড় আমদানী 
হইয়াছে ২৪ কোটি ৪৫ লক্ষ গজ । ইউরোপে যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ায় 
গত সেপ্টেম্বর মাসের পর হইতে ভারতীয় বস্ত্রশিল্লের সমক্ষে নূতন 
রকমের কিছু সুযোগ সম্ভাবনা স্থষ্টি হইয়াছে। আর তাহার ফলে 
বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলি পুর্ধবোক্ত নান! বাধা-বিস্বের ভিতরও 
আত্মপ্রসারণের একটা সুবিধা পাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছিল * 
কিন্তু এক্ষণে আবার অতিরিক্ত লাভের উপর কর ধার্য্যের প্রস্তাব 
উঠায় সে আশাও ব্যর্থ হইবারই উপক্রম হইয়াছে । 


আজ পৰ্য্যন্ত বাঙ্গলায় বন্ত্রশিল্পের আশানুরূপ প্রসার সাধিত হয় 
নাই। যে অল্পসংখ্যক কল স্থাপিত হইয়াছে নানা প্রতিকূল অবস্থার 
জন্য তাহাদেরও ছুর্দিন কাটিতেছে না ইহা! নিতান্ত ছুঃখের বিষয় 


" এই অবস্থায় আমাদের মতে প্রত্যেক কলের মালিক ও শ্রমিকদের 


পক্ষে পারস্পরিক সহযোগিতার ভাব নিয়া এখন হইতে আত্ম- 
প্রতিষ্ঠার যথাসম্ভব সুযোগ দেখাই কর্তব্য। আর সেজন্য 
শ্রীযুক্ত সূর্ধ্যকুমার বস্থ কাপড়ের কলের শ্রমিকদের নিকট সকল দিক 
দিয়া সহায়তাপূর্ণ মনোবৃত্তি অবলম্বনের জন্য যে আবেদন করিয়াছেন 
তাহা আমরা খুব সময়োচিত বলিয়াই মনে করি। বাঙ্গলার কয়েকটি 
কাপড়ের কলে আপাতত; একটা শ্রমিক চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছে । 
বর্তমানে কয়েকটি কলের শ্রমিকেরা যুদ্ধজনিত বোনাস দাবী করিয়াও 


- আন্দোলন সুরু করিবার প্রয়াস পাইয়াছে। বাঙ্গলার কাপড়ের 


কলগুলির দুরবস্থা যেইস্থলে এখনও কাটিতেছে না সেইস্থলে 
শ্রমিকদের এ প্রকার মনোভাব খুবই দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। 
নিজেদের দাবীদাওয়াকে একটা ন্যায্য গণ্ডির ভিতর আবদ্ধ রাখিয়া 
ও মালিকদের সহিত যথাসম্ভব সহযোগিতার ভাব দেখাইয়! কাপড়ের 
কলসমূহের উন্নতিতে, সাহায্য করাই বর্তমান অবস্থায় শ্রমিকদের 
পক্ষে প্রধান কর্তব্য। আশা করি শ্রীযুক্ত বস্তুর আবেদন সেদিক' 
দিয়া ব্যর্থ হইবে না। 


৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ ] 


বেঙ্গল ব্যাঙ্ক এসোসিয়েশন 
বাঙ্গলা দেশের প্রায় ২০টি ব্যাঙ্ক লইয়া কিছুদিন বেঙ্গল 
ব্যাঙ্ক এসোসিয়েশন নামে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছিল। সম্প্রতি 
এই নব গঠিত সমিতির প্রথম সভা হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গলা দেশে 
নিকট এইরূপ একটি এসোসিয়েশনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নূতন 
. করিয়া কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই। এ প্রদেশের ব্যাঙ্ক ব্যবসায় 


ক্ষেত্রে এতদিন বাহিরের লোকেরাই আধিপত্য . বিস্তার করিয়া -উন্নতি 


আসিয়াছে। বর্তমানে বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্কের সংখ্যা কিছু 
বৃদ্ধি পাইয়াছে সত্য কিন্তু এ সকল ব্যাঙ্কের কার্য্যকরী মুলধন অনেক 
স্থলেই কম বলিয়া এবং উহাদের ভিতর পারস্পরিক সহযোগিতার 
বন্ধন তেমন নাই বলিয়া উহারা এখনও আশানুরূপ অগ্রগতি 
দেখাইতে পারিতেছে না । ব্যবসায়ে অহেতুক প্রতিযোগিতার ভাব 
বজায় থাকার- দরুণ "অনেক বাঙ্গালী ব্যাঙ্ককে চড়া সুদ দেওয়ার সর্ভে 
সাধারণের নিকট হইতে আমানত পাওয়ার স্থযোগ দেখিতে হয়। 
আর অপরদিকে সেই চড়া সুদ মিটাইবার জন্য অতিরিক্ত লাভের 


সুবিধা দেখিয়া অনেক স্থলে কম নিরাপদ ভাবেই টাকা দাদন করিতে 


হয়। এই প্রকার অবস্থার ফলেও বাঙ্গালী ব্যাঙ্কের প্রকৃষ্ট উন্নতি 
বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে । বর্তমান ব্যাঙ্ক এসোসিয়েশনটি গঠিত হওয়ায় 
উহার মারফতে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উপরোক্ত ত্রুটি বিচ্যুতির সময়োচিত 
প্রতিকার হইবে বলিয়া আমরা আঁশ! করি। 

ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের সংস্কার সাধনের নামে সম্প্রতি যে 
একটি আইনের বিল উত্থাপনের আয়োজন হইতেছে তাহার 
অনেকগুলি প্রস্তাবই বাঙ্গালী ব্যাঙ্কসমূহের সমুচিৎ আত্মপ্রসারণের 
“পক্ষে বিশেষ ভাবে হানিকর । আমরা সে বিষয়ে পূর্ব্বে বিস্তারিত 
আলোচনা করিয়াছি এবং এক্ষণে এ বিষয়ে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক এসোসিয়ে- 
‘শনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । তাঁহারা এখন হইতে যদি সজাগ 
হন তবে প্রস্তাবিত বিলের আপত্তিকর প্রস্তাবসমূহের সমুচিত 
পরিবর্তন সম্ভবপর হইতে পারে । বর্তমান এসোসিয়েশনের সভাপতি 
ডাঃ লাহা একজন. বিশেষজ্ঞ কৃতী ব্যবসায়ী । তীহার উপর সকল 
শ্রেণীর ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের আস্থাও বর্তমান। ডাঃ লাহার নেতৃত্বে 
বাঙ্গলার ছোটবড় ব্যাঙ্কসমূহ আজ সমবেতভাবে নিজেদের বিহিত 
স্বার্থ সংরক্ষণে তৎপর হইলে এ প্রদেশে বাঙ্গালী ব্যাঙ্কের জয়যাত্রার 
পথ সকল দিক দিয়া প্রশস্ত হইবে বলিয়াই আমাদের ধারণা । 


আমরা অন্যত্র সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। 
প্রবন্ধ লিখিবাঁর পর এই বিষয়ে বেঙ্গল হ্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্স, 
ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমা? মুসলীম চেম্বার অব কমার্স, মাড়োয়ারী 
চেম্বার অব কমা” বেঙ্গল মিলওনার্স এসোসিয়েসন, মাঁড়োয়ারী 
'এসোসিয়েসন, ইণ্ডিয়ান সুগার- মিলস্‌ এসোসিয়েসন, ইণ্ডিয়ান 
‘কোলিয়ারী ওয়ার্কস্‌ এসোসিয়েসন এবং ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল এণ্ড 
‘পেপার মিলম্‌ এসোসিয়েসন এই ৯টা প্রতিনিধিমূলক শিল্প ও বাণিজ্য 
প্রতিষ্ঠানের মিলিত অভিমত আমাদের হস্তগত হইয়াছে। উহারা 
‘প্রস্তাবিত ট্যাক্সের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলিতেছেন যে 
“নূতন আয়কর আইন অনুযায়ী দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান- 
গুলিকে ভারাক্রান্ত করিবার পর এখন পুনরায় যদি অতিরিক্ত লাভের 
উপর কর বসান হয় তাহা হইলে উহা দেশের শিল্প ও বাণিজ্যগত 
উন্নতির পক্ষে মারাত্মক হইবে। বৃটিশ সাআ্াজ্যের কোন উপনিবেশে 
যুদ্ধের অজুহাতে এই ধরণের ট্যাক্স বসান হয় নাই এবং সিংহলে 
এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান হইয়াছে । বিশেষতঃ ভারতবর্ষে এই ধরণের 
কঠোর ট্যাক্সনীতি অবলম্বনের কোন প্রয়োজনীয়তাও উদ্ভূত হয় নাই। 
অবশ্য ইংলণ্ডে এই ধরণের নীতি অবলম্থিত হইয়াছে কিন্তু ইংলগ্ডের 
শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির 
"পার্থক্য খুব বেশী। ভারতবর্ষে বর্তমানে যদি এই ট্যাক্স ধার্য্য হয় 
"তাহা হইলে যুদ্ধের সুযোগ লাভ করিয়া ভারতে নূতন শিল্পেরও 


আথিক জগৎ 


১৯৫৩ 





প্রতিষ্ঠা হইবে না এবং বর্তমানে যে সমস্ত শিল্প রহিয়াছে তাহাও 
উন্নতির সুযোগ পাইবে না।” ভারতীয় বিশিষ্ট শিল্প ও বাণিজ্য 
প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রস্তাবিত ট্যাক্স সম্বন্ধে যে অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন 
আমরাও সম্পাদকীয় প্রবন্ধে অনুরূপ অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছি । 
আশা করি গভর্ণমেণ্ট এবং ব্যবস্থা পরিষদের সভ্যগণ এই সব কথা 
বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। বিগত ১৯১৪ সালে 
ইউরোপে যে যুদ্ধ আরস্ত হয় তাহার সুযোগে ভারতীয় ' শিল্পের সমূহ 
হইয়াছিল এবং দেশে অনেকগুলি নুতন শিল্পের পত্তন 
হইয়াছিল। এবারও তাহার হইবে বলিয়া আশা করা 
যাইতেছিল। গবর্ণমেণ্ট কি প্রস্তাবিত ট্যাক্স দ্বারা এই উন্নতির পথ 


সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিয়া দিতে চাহেন ? 


কৃষিপণ্যের উপর রপ্তানী শুদ্ধ 

ইন্প্রিরিয়েল কাউন্সিল অব. এগ্রিকাল্‌চারেল রিসার্চের ব্যয় 
নির্ধ্বাহার্থ ভারত সরকার কৃষিজাত পণ্য-রপ্তানীর উপর শুল্ক ধার্য 
করার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তৎসম্পর্কে আগামী বাজেট অধিবেশনে 
স্যার গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী একটা বিল উত্থাপন করিবেন । যে সমস্ত 
কৃষি-পণ্যের উপর বর্তমানে কোন রপ্তানী শুল্ক নাই উহাদের উপর 
মূল্যান্যায়ী শতকরা আট আনা হারে সেস্‌ ধার্য্য হইবে বলিয়া প্রকাশ। 

ইম্পিরিয়েল কাউন্সিলের মত একটা প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানের 
জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টা খুবই সমর্থনযোগ্য সন্দেহ নাই. কিন্ত 
কাউন্সিল্‌ প্রতিবসর যে সরকারী সাহায্য পাইয়া থাকে তাহা 
উঠাইয়া দিয়া কিংবা ইহার অতিরিক্ত হিসাবে প্রস্তাবিত সেস্লন্ধ অর্থ 
কাউন্সিলের কাধ্য প্রসারের জন্য দেওয়া হইবে কি না সে সম্বন্ধে 
এখন পর্য্যস্ত কোন তথ্য প্রকাশিত হয় নাই। এইমাত্র বলা হইয়াছে 
যে কাউন্দিলকে স্বাবলম্বী (০18-51129008) করিয়া তোলাই এই 
সেম্‌ ধার্য্য করার উদ্দেশ্য । ভারত সরকার বর্তমানে কাউন্দিলকে 
বাধিক ৫ লক্ষ টাকা হিসাবে সাহায্য দিয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত 
শর্করা উৎপাদন শুক্কের তহবিল, দেশীয় রাজ্যসমূহ এবং কৃষিপণ্য 
ও শর্করা বিক্রয় ব্যবস্থার খাতেও উক্ত প্রতিষ্ঠানের বাষিক প্রায় 
৬ লক্ষ টাকা আয় হইয়! থাকে । 

কৃষিপণ্যের মধ্যে বর্তমানে পাট এবং চাল রপ্তানীর উপরই 
শুদ্ধ ধার্য আছে। অন্যান্য সকল প্রকার কৃষিজাত দ্রব্যের উপর রপ্তানী 
শুল্ক ধাৰ্য্য হইলে কৃষক সম্প্রদায়কেই যদি এই কর বহন করিতে 
হয় তবে প্রস্তাবিত আইনটী সমর্থনষোগ্য হইতে পারে না । ভারতীয় 
কৃষক সম্প্রদায় সঙ্ঘবন্ধ নয়, কৃষি-পণ্যের বিক্রয় ব্যবস্থায়ও যথেষ্ট 
গলদ রহিয়াছে এবং ইহার সুযোগ নিয়! মধ্যব্যবসায়ীগণ কৃষককে 
ন্যায্য মূল্য হইতেই বঞ্চিত করিয়া থাকে। বৈদেশিক ক্রেতাগণ 
কৃষি-পণ্যের অন্তজ্জাতিক মূল্য বিচার করিয়াই ভারতীয় পণ্যের মূল্য 
নির্ধারণ করিবেন এবং তাহারা স্বতঃই এই সেস্‌ এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা 
করিবেন। এই অবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চতুর ব্যবসায়ীগণ যে 
কৃষককেই এই সেম্‌ বহন করিতে বাধ্য করিবেন ইহাতে সন্দেহের 
অবকাশ নাই। এই করের দরুণ 'কুষকের আয় প্রকৃত পক্ষে হ্রাস 
পাইবে কি না তাহা বিচার না করিয়া নীতি হিসাবেই বর্তমান 
অবস্থায় আমরা প্রস্তাবিত বিলটীর বিরোধিতা করিতেছি। অব্য 
কৃষকের আয় বৃদ্ধি হইলে কৃষি বিভাগের উন্নতিকল্পে কৃষক সম্প্রদায়ের 
পরোক্ষ কর বহন করা সমর্থনযোগ্য। প্রাদেশিক গভণ মেন্টসমৃহই 
কৃষির উন্নতির জন্য প্রধানতঃ এবং প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। এই সেসের . 
পরিবর্তে ভারত সরকার সকল প্রদেশেই কৃষি উন্নতিবিধায়ক (Agricul- 
tural Development Act) একটী আইন করিবার জন্য প্রাদেশিক 
গভর্ণ মেন্টসমূহকে নির্দেশ দিতে পারেন এবং এই ব্যবস্থায় সমষ্টিগত- 
এই ট্যাক্সলন্ধ অর্থ ইম্পিরিয়েল কাউন্সিলের ব্যয় নির্ব্ধাহার্থ অংশমত 
কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিলে টাঁদা হিসাবে প্রদান করিতে পারেন । 

আর একটা বিষয় বিবেচনা করিয়াও আমরা বিলটা সমর্থন 
করিতে পারি না। বর্তমানে যুদ্ধ চলিতেছে এবং কৃষক তাহার 
পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির আশা করিতেছে । এই সেসের ফলে ভারতীয় 
কৃষি-পণ্যের রপ্তানী বাণিজ্যে কোনরূপ অন্তরায় ঘটিলে কৃষক 
আশানুরূপ মূল্য লাভে নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইবে। 


সপে 


পাহ্দী-বড়লাউ স্নাম্ষা- কান 





অন্ত ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে নয়াদিল্লীতে মহাত্মা গান্ধী ও বড়লাট 
লর্ড লিনলিথগোর মধ্যে সাক্ষাৎকার হইবে। ভারতীয় রাজনীতিক 
সমস্যার সমাধানকল্পে ইতিপূর্বে মহাত্মাজি ও বড়লাটের মধ্যে অনেক- 
বার আলাপ আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু বড়লাটের সহিত 
মহাত্মাজির পূর্ব পূর্র্ব বারের সমস্ত দেখা সাক্ষাতের তুলনায় বর্তমান 
“ঘটনা অনেক বেশী গুরুত্পূর্ণ। এই জন্য আজ সমস্ত ভারতবর্ষ 
নয়াদিল্লীর দিকে তাকাইয়া আছে। মহাত্বাজির বর্তমান সাক্ষাতের 
ফলে এমন এক অবস্থার উদ্ভব 'হইতে পারে যাহাতে ১৯৪০ সালের 
৫€ই ফেব্রুয়ারী তারিখ ভারতবর্ষের ইতিহাসে চিরম্মর্ণীয় 
থাকিবে। | 

মহাতআজির বর্তমান সাক্ষাৎকারের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে 
কোন্‌ সমস্তা লইয়া তিনি বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
' যাইতেছেন তাহা স্মরণ করা আবশ্যক । ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের 
জন্য গত ৫০ বৎসর কাল ধরিয়া সংগ্রাম চালাইয়া আসিতেছে । কিন্ত 
বৃটিশ গভর্ণমেন্ট ভারতবাসীকে ছিটে ফোটা শাসন সংস্কারের প্রলোভন 
দান ছাড়া কোনদিন দেশ শাসনে ভারতবাসীর পূর্ণ অধিকার সুস্পষ্ট- 
ভাবে মানিয়া লন নাই। এতদিন পরে বড়লাট তাহার বোস্বাইয়ের 
বক্তৃতায় একথা নিঃসন্দেহায়িতভাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে ওয়েষ্ট 
মিনষ্টার আইনে যে প্রকার ওপনিবেশিক স্থায়ত্ব-শাসন পরিকল্পিত 
হইয়াছে ভারতবর্ষেও কাল বিলম্ব ব্যতিরেকে তাহা প্রবর্তন করা বৃটিশ 
গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়। ওয়েষ্ট মিনষ্টার আইনে দেশ শাসন ও 
পররাষ্ট্রীয় সমস্ত ব্যাপারে প্রত্যেক উপনিবেশকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদত্ত 
হইয়াছে এবং প্রত্যেক উপনিবেশ ইংলগ্ডের কর্তৃত্ব হইতে সম্পূর্ণভাবে 
বিমুক্ত থাকিবে এরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে । তবে উপনিবেশসমূহ 
ইংলগ্ডের অধিপতিকে নিজেদের অধিপতি বলিয়া স্বীকার করিয়া 
লইয়া বৃটিশ স্বার্থ বজায় রাখিবে উহাও ওয়েষ্ট মিনষ্টার আইনে বলা 
হইয়াছে। ভারতবর্ষের অধিবাসীগণ যদি দেশের শুক্ষনীতি, বাষ্টা- 
নীতি, যানবাহন নীতি ইত্যাদি নিজেদের অনুকূলে পরিকল্পিত 
করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পায়, সামরিক বিভাগ যদি তাহাদের 
কর্তৃত্বাধীনে থাকে, বিদেশের সহিত সন্ধি বা বিচ্ছেদের ব্যাপারে 
তাহাদের যদি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে এবং ভারতবর্ষের উন্নতিমূলক 
কাজে ইংলণ্ড যদি কোনপ্রকার বিদ্ব না জন্মায় তাহা হইলে ইংলগ্রেশ্বরকে 
নিজেদের অধিপতি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া ওঁপনিবেশিক 
' স্বায়ত্ব-শাসন গ্রহণ করিতে দেশের রাজনীতিকগণ কোন প্রকার 
আপত্তি করিবেন বলিয়া মনে হয় না। এই ধরণের শাসন ব্যবস্থা 
মহাত্মা গান্ধীরও অনভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। কাজেই বড়লাট 
ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থার যে আদর্শের কথা উল্লেখ করিয়াছেন 
তাহা লাভ করিবার সম্ভাবনা ঘটিলে মুষ্টিমেয় ভাবপ্রবণ ব্যক্তি ছাড়া 
আর সকলেই তাহা সাদরে বরণ করিয়া লইবেন উহা আশা করা 
" মায়। 

কিন্তু এই সম্বন্ধে দুইটি বিস্ন রহিয়াছে। বড়লাট যে ঘোষণা 
করিয়াছেন তাহার আন্তরিকতা সম্বন্ধে সকলেই আস্থাবান বটে। 


তথাপি ইতিপূর্বে ভারতবর্ষের ব্যাপারে বৃটিশ গভর্ণমেট এত 
অধিকতর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছেন যাহার ফলে ইংলপ্ডের সদিচ্ছা 
সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ করিয়া ধাকেন। মহাত্মা গান্ধী এই সন্দেহ 
ভঞ্জনের জন্যই অদ্য বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন। 
বড়লাট যত সত্বর সম্ভব ভারতবর্ষে ওয়েষ্ট মিনষ্টার আইন অনুযায়ী 
উপনিবেশিক স্থায়ত্ব-শাসন প্রবপ্তিত হইবে বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। 
এই যত সত্বরের, আর কতদিন-_উহা৷ পাঁচ বৎসর না পণের বৎসর 
তত্বিযয়ে মহাত্মাজি বড়লাটকে প্রশ্ন করিবেন এবং বুটিশ গভর্ণমেন্ট 
যে এবারও নান! অজুহাতে নিজেদের প্রতিপত্তি লঙ্ঘনের চেষ্টা 
করিবেন না তত্বিষয়ে নিশ্চিত হইবার চেষ্টা করিবেন। দ্বিতীয়ত, 
বড়দিন পর্য্যন্ত বৃটিশ রাজনীতিকগণ কার্যত; একথা বলিয়া 
আসিতেছেন যে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেওয়া তাঁহাদের অনভিপ্রেত 
নহে কিন্ত যতদিন পৰ্য্যস্ত কংগ্ৰেস মুসলীম লীগের সহিত একটা আপোষ 
না করিবে ততদিন ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাইবে না। বৃটিশ রাজ- 
নীতিকগণের এই অর্তে প্রলুব্ধ হইয়া লীগ নায়ক জিন্না কিছুতেই 
কংগ্রেসের সহিত কোন বুঝাপড়ায় অগ্রসর হইতেছেন না। কারণ 
তিনি মনে করিতেছেন যে লীগ রাজী না হইলে যখন ভারতবর্ষে 
কোন শাসন সংস্কার প্রবর্তিত হইবে না তখন তিনি কংগ্রেসের নিকট 
হইতে সম্ভব অসম্ভব সমস্ত প্রকার অধিকার আদায় করিয়া লইতে 
পারিবেন। মহাত্মান্জি এই বিষয়েও বড়লাটের অভিমত জিজ্ঞাসা 
করিবেন। 

এই দুইটা বিষয়ে বড়লাট মহাত্মাজিকে সন্তষ্ট করিতে পারিবেন 
কিনা তাহা এখন হইতে অনুমান করা শক্ত। তবে বড় দিনের 
আবহাওয়া একটা মিটমাটের অনুকুল বলিয়া মনে হইতেছৈ। 
অন্ততঃ দেশের বহু রাজনীতিক এরূপ আশা করিতেছেন যে পূর্ব পূর্বব 
বারের ম্যায় এবারও গান্ধী-বড়লাট সাক্ষাৎকার ব্যর্থতায় পর্য্যবশিত 
হইবে না। বড়লাট যদি ভরতবর্ষে গপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা" 
প্রবর্তনের একটা সময় নিদ্দিষ্ট করিয়া দেন, সাম্প্রদায়িক 
মীমাংসার ভার মিঃ জিন্নার ব্যক্তিগত খেয়ালের উপর ফেলিয়া না, 
রাখিয়া কোন নিরক্ষেপ বিচারকের হস্তে উহা অর্পন করেন 
এবং ভারতবর্ষে পুর্ণ ওঁপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের 
সাপক্ষে এই শাসন ব্যবস্থা চালু করিবার জন্য এখনই একটা 
নূতন ধরণের শাসন ব্যবস্থার গোড়া পত্তন করেন তাহা হইলে 
মহাত্মাজি তাহা মানিয়া লইবেন বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। উহার 
ফলে ভারতবর্ষের যে সমস্ত প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীগণ পদত্যাগ 
করিয়াছেন তাঁহাদের পক্ষেও পুনরায় দেশের শাসনভার গ্রহণ করা৷ 
সম্ভবপর হইবে। 
'_ মহাত্বাজিও কংগ্রেসের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ গপনিবেশিক শাসন 
ব্যবস্থা মানিয়া লইলে ভাবপ্রবণতা বশতঃ অনেকে উহার বিরোধিতা 
করিবেন সন্দেহ নাই। জনসাধারণের মধ্যেও অনেকে অজ্ঞতা বশতঃ 
উহাদের সমর্থন করিবেন। যে সমস্ত মুসলমান জননায়ক বৃটিশ 

(১০৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) | 





অদ্য (€ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০) কলিকাতায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
অংশীদারগণের পঞ্চম বাধিক সভায় ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় বোর্ডের 
ডিরেক্লারগণের পক্ষ হইতে ১৯৩৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
যে কার্য্যবিবরণী অংশীদারগণ সমক্ষে উপস্থাপিত করা হইবে তাহা 
কয়েক দিন পূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বাধষিক 
“রিপোর্ট নানা দিক দিয়াই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । অংশীদারগণের 
স্বার্থের কথা ব্যতীতও ব্যাঙ্ক, মুদ্রা, কার্য্যানীতি এবং শিল্প বাণিজ্য 
সম্পর্কে দেশের বাস্তব অবস্থা কার্য্যালোচনার পক্ষে ইহা খুবই 
“প্রয়োজনীয়তার পরিচয় দিয়াছে। যুদ্ধের ফলে ভারতের অর্থনীতি 
ক্ষেত্রে কিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটিতেছে তৎসম্পর্কে বিভিন্ন দিক দিয়া 
সংক্ষিপ্ত আলোচনা স্থান পাওয়ায় রিপোর্টটার গুরুত্ব বৃদ্ধি হইয়াছে। 
আলোচ্য রিপোর্টখানিতে ব্যাঙ্কের আয়-ব্যয়ের হিসাব, লভ্যাংশ বণ্টন, 
শেয়ারের বিবরণ, কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক গভণমেন্ট সমূহের ব্যাঙ্কার 
হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের, কার্ধ্যাবলী, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বাজার, বা 
ও বিনিময়, তালিকাভূক্ত এবং তালিকা বহিভূ্তি ব্যাঙ্ক সমূহের 
মোটামুটি বিবরণ, প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইন, ব্যাঙ্কের হিসাব পরীক্ষকদের 
রিপোর্ট প্রভৃতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিজস্ব এবং ঘরোয়া বিষয় সমূহের 
আলোচনাই প্রধানত স্থান পাইয়াছে। আনুসঙ্গিক ভাবে আলোচ্য 
বৎসরে এ দেশের টাকার বাঞ্জার, কোম্পানীর কাগজ, পণ্যমূল্য, 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এবং কৃষিঝণ সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
কাধ্যাবলীর একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে । পরিশেষে 
‘তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক সমূহেরও একটা নির্ঘণ্ট দেওয়া হইয়াছে। 

(১৯৩৯ সালে যাবতীয় খরচ বাদে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ২২লক্ষ ৫০ 
হঠঞজার ৩৫৫২ টাকা লাভ হয়। তন্মধ্যে ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা 
লভ্যাংশ হিসাবে বণ্টন করা হইবে এবং বাকী ৫ লক্ষ ৩ শত ৫৫ টাকা 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনান্ুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের' তহবিলে প্রদত্ত 
, হুইবে। আলোচ্য বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে পুব্ববত্তী 
বৎসরের ৩১শে ডিসেম্বরের তুলনায় বোস্বাইয়ের শেয়ারের সংখ্যা 
১৮৫৯টী বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু অংশীদারদের সংখ্যা ৮২০ জন হাস 
পাইয়াছে। কলিকাতায় শেয়ার এবং অংশীদারের সংখ্যা উভয়ই যথা- 
ক্রমে ১৪৬৫টী এবং ৬১৪ জন হাঁস পাইয়াছে। ১৯৩৮ সালে প্রতি 
'অংশীদারের হস্তে ৮*৪টী শেয়ার ছিল। আলোচ্য বৎসরে তাহা 
বৃদ্ধি পাইয়া ৮*৭ এ দীড়াইয়াছে। প্রদত্ত তালিকা দৃষ্টে দেখা যায় 
যে মোট অংশীদারের সংখ্যা ১৯৩৯ সালে ৫৯৭৭৭ হইতে ৫৭,১৯২এ 
নামিয়া আসিয়াছে । রিপোর্টে প্রকাশ অল্প সংখ্যক ব্যক্তির হস্তে 
শেয়ার কেন্দ্রীভূত হওয়ার গতি অব্যাহতই আছে এবং ইহার ফলে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময়ের তুলনায় অংশীদারদের 
সংখ্যা বর্তমানে শতকরা ৩৮ জন হাস পাইয়াছে। উক্ত বৎসরে 
কলিকাতায় শেয়ারের সংখ্যা হ্রাস -পাইয়া বোম্বাই ও মাদ্রাজের 
অধিবাসীদের শেয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা 
যাইতে পারে যে .এই অবস্থার প্রতিকারকৃল্পে কোন অংশীদার 
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ছুই শতের বেশী সংখ্যক শেয়ারের মালিক হইতে পারিবে না বলিয়া 
কেন্দ্রীয় আইন সভার আগামী বাজেট অধিবেশনে একটা আইনের 
খসড়া উপস্থিত করা হইবে । 

আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্ক কর্তৃক নূতন রকমের কোন নোট ছাপান 
হয় নাই কিংবা প্রচলিত নোটের কোনরূপ পরিবর্তন সাধন করা 
হয় নাই। এ বৎসর টাকার বদ্ধিত চাহিদা থাকা সত্বেও ব্যাঙ্ক 
কর্তৃপক্ষ টাকার বাজার সম্তা রাখিতেই প্রয়াস পাইয়াছেন এবং ১৯৩৫ 
সালের ২৮শে নরেম্বর তারিখে ব্যাঙ্ক রেট যে শতকরা ৩১ টাকা 
হিসাবে নির্ধারিত কর! হয় তাহার আর কোন পরিবর্তন করা হয় 
নাই। ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড ব্যাঙ্করেট দ্বিগুণ বৃদ্ধি করার পরও 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অনুস্থত নীতি অক্ষুণ্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। 
সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৪ মাসে অধিক পরিমাণে ষ্টালিং 
ক্রয় করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অতিরিক্ত ৪৮ কোটা টাকার নোট বাজারে 
চালু করেন এবং দশ কোটা টাকার উপর ট্রেজারী বিল ক্রয় করিয়া 
টাকার চাহিদা মিটাইতে তৎপর থাকেন! আলোচ্য বৎসরের 
প্রথম হইতে নিছক রাজনৈতিক কারণে কোম্পানীর কাগজের মূল্য 
কিরূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছে রিপোর্টে তাহারও উল্লেখ আছে। শৈয়ার 
বাজার সম্পর্কে কেন্দ্রীয় বোর্ডের অভিমত এই যে আগষ্ট মাসের 
তুলনায় ডিসেম্বর মাসে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, কাপড়ের কল এবং 
চট কলের শেয়ারের মূল্য শতকরা ৫০২ হইতে ১০০২ শত টাকা পর্য্যন্ত 
বৃদ্ধি পাইয়াছিল। | 

আলোচ্য বৎসরে ভারতবর্ষে স্বর্ণের দর পাউণ্ড এবং ডলারের 
বিনিময় হারের পরিবর্তনের উপরই প্রায় সম্পূর্ণরকমে নির্ভরশীল 
ছিল। বৎসরের প্রথম ভাগে প্রতি ভরি স্বণের মূল্য ছিল ৩৭৬৩ 
পাই, যুদ্ধ আরম্ত হওয়ার পর কেন্দ্রীয় গবণ মেণ্ট স্বর্ণ আমদানী-রপ্তানী 
সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারী করেন এবং স্বণে'র 'বাজার ৩ দিন বন্ধ 
থাকার পর স্বর্ণের মূল্য প্রতি তোলা ৪০২ টাকায় দাড়ায়। ১৬ই 
সেপ্টেম্বর তারিখে পাউণ্ডের বিনিময় মূল্য ৩৭৫ ডলারে নামিয়া 
যাওয়ায় প্রতি ভরি স্বর্ণের মূল্য ৪৩॥* আনায় উন্নীত হয় এবং 
আলোচ্য বৎসরের ইহাই সর্ধবোচ্য মূল্য ৷. 'উক্ত বৎসরে ভারতবর্ষ 
হইতে মোট ২৪-৩৪ কোটা টাকা মূল্যের স্বর্ণ রপ্তানী হইয়াছে। 
পূর্বববন্তী বৎসরে রপ্তানীকৃত সুণের মূল্য ছিল ১৫'৬০ কোটি, 
টাকা । | 

পণ্যমূল্য সম্পর্কে বোর্ডের বিবরণ এই যে বৎসরের প্রথম হইতে 
পাইকারী দাম বৃদ্ধির সুচনা দেখা দিয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার 
পর হইতেই পণ্যাদির মূল্য বিশেষ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ডিসেম্বর 
মাসে কলিকাতায় পাইকারী মূল্যের মান ১৩৭ পর্য্যন্ত উঠিয়া যায় 
এবং ১৯২৯ সালের তুলনায় ইহা মাত্র ৪ পয়েপ্ট কম। 

আলোচ্য বৎসরে সাতটা ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ২য় তালিকার 
অন্তভুক্তি হইয়াছে এবং তিনটা ব্যাঙ্ক তালিকা বহিভূর্ত হইয়াছে। 
বহিভূতি ব্যাঙ্ত্রয়ের মধ্যে পি, এণ্ড ও, ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন চার্টার্ড 


a 





ভারতবর্ষস্থিত ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ‘অতিরিক্ত’ লাভের 
অর্ধমাংশ টাক্স হিসাবে আদাঁয় করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের 
তরফ হইতে যে আইনের খসড়া প্রকাশিত হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে 
দেশব্যাপী প্রতিবাদ উত্থিত হইয়াছে । এই ব্যাপারে ব্যবসায়ী সমাজ 
এত ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে যে বাজারে সমস্ত শ্রেণীর 
প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের মূল্য এবং অনেক ক্ষেত্রে পণ্যদ্রব্যের মূল্য 
উল্লেখযোগ্যভাঁবে হাসি পাইয়াছে। মোটের উপর এই আইনের 
সম্ভাবনা দেখিয়া দেশের অর্থনীতি ক্ষেত্রে এরূপ একটা বিরূপ 
প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে যাহা ইদানিং আর কোন ব্যাপারে দেখা 
যায় নাই। 

যুদ্ধের সময়ে বেহিসাবী ভাবে অর্থ ব্যয় করা অসম্ভব হইয়া পরে 
এবং যেভাবেই হউক দেশের রাজশক্তিকে এই অর্থ সংগ্রহ করিতে 
হয়। - ইংলণ্ড, ফ্ৰান্স, জাৰ্শ্মানী প্রভৃতি যুদ্ধরত দেশগুলির গভণমেপ্ট 
সমূহ যুদ্ধের জন্য দেশবাসীর উপর বন্ুপ্রকার ট্যাক্স বসাইতেছেন। 
ওঁ সব দেশের অধিবাসীগণও ট্যাক্সের জন্য কোন আপত্তি করিতেছে 
না। কারণ প্রত্যেকেই উহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছে যে যুদ্ধে 
পরাজয় ঘটিলে কেবল যে দেশের বর্তমান অধিবাসীদেরই চূড়ান্ত রকম 
দুর্দশা উপস্থিত হইবে এরূপ নহে। উহার ফলে দেশের ভবিষ্য- 
ঘংশীয়দেরও সর্ব্বপ্রকার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিনষ্ট হইবে । বিগত ইউরোপীয় 
মহাযুদ্ধের ফলে জার্মানী পরাজিত হওয়াতে এ দেশের উপর যুদ্ধের 
ক্ষতিপূরণ হিসাবে যে বিরাট বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হয় এবং 
সামরিক ও অনেক প্রকার বেসামরিক ব্যাপারেও জান্মীন জাতীর 
উপর যে প্রকার অবমাননাকর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় তাহা 
সকলেরই স্মরণ আছে। কাজেই যুদ্ধে জয়লাভের জন্য যে অর্থব্যয়ের 
আবশ্যক তাহা প্রকাশ করিতে কেহ আপত্তি করিতেছে না। কিন্তু 


ব্যাঙ্কের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে এবং ত্রিবাঙ্কুর ন্যাশানেল এণ্ড 


কুইলন ব্যাঙ্ক ১৯৩৮ সালের জুন মাসে দরজা বন্ধ করে এবং আলোচ্য 
বৎসরে উহাকে তালিকা বহিভূ্তি করা হয়। বৎসরের শেষে 
তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের মোট সংখ্যা ছিল ৬১। . পূর্ববর্তী বৎসরে 
, ৫৭টা তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক ছিল৷ বোর্ড মত প্রকাশ করিয়াছেন 
যে প্রাদেশিক দাদনী কারবার সংক্রান্ত আইনসমূহের গণ্ডীর বাহিরে 
থাকার উদ্দেশ্যে আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া তালিকা- 
ভুক্ত হওয়ার জন্য ব্যাঙ্কসমূহের বিশেষ প্রচেষ্টা আলোচ্য “বৎসরে 


_ পরিলক্ষিত হইয়াছে। বৎসরের শেষ ভাগে সমুদয় তালিকাভুক্ত এব 


ব্যাঙ্ক সমূহের দাদনের পরিমাণ ছিল ১৪৩'১৬ কোটী টাকা। ব্যাঙ্কের 
কৃষিখণ বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে রোর্ড মত প্রকাশ 
করিয়াছেন যে প্রাদেশিক গভণমেণ্টসমূহ কৃষিখণ সংক্রান্ত আইন 
প্রণয়নে ব্যাঙ্কের মতামত বিশেষ গ্রহণ করেন নাই। অতঃপর 
সমবায় আন্দোলনের উন্নতির উপর বিশেষ জোর দিয়া কাধ্যবিবরণীর 
পরিসমাপ্তি করা হইয়াছে । 


ভারতবর্ষের অবস্থা সত ভারতবর্ষ ইংরাজের অধীন এবং বৃটিশ 
স্বার্থ ও ভারতবর্ষের স্বার্থ এক নহে। ' ভারতবর্ষের জনমতের 
হয় নাই। এই যুদ্ধে যদি বৃটিশ গভর্ণমেন্ট জয়ী হন তাহা হইলে 
ভারতবর্ষ হারাহারিমত তাহার সুফল ভোগ' করিতে পারিবে সেরূপ : 
আশাও কেহ করিতে পারে না। বরং ইংরাজ জাতি এই যুদ্ধে 


জয়লাভ করিয়া অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠে তাহা হইলে সেই 


শক্তির জোরে তাহারা ভারতবর্কে অধিকতর উৎপীড়ন করিবে এরূপ * 
অনেকের মনে আশঙ্কা আছে। কাজেই যুদ্ধের ব্যয় সঙ্কুলনের জন্য 
দেশের উপর যে নূতন ট্যাক্সভার চাপাঁন হইতেছে তাহাতে 
দেশবাসী উৎসাহভরে সাড়া না দেওয়াই স্বাভাবিক । কিন্ত 
বর্তমান ট্যাক্সের প্রস্তাবে আমরা রাজনীতির দিক হইতে বিচার 
না করিয়া নিছক অর্থনীতির দিক হইতেই বিচার করিতেছি।' 
যুদ্ধ আরস্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের ব্যয় যখন দৈনিক' 
৭ কোটা টাকার মত দাড়ায় এবং অদূর ভবিষ্যতে উহা ১৭ কোটী” 
কি ভাবে এই বিপুল ব্যয় সংগ্রহ করা হইবে তাহা লইয়া ইংলণ্ডের 
রাজনীতিক ও অর্থনীতিক মহলে একটা আলোচনা উত্থাপিত' 
হইয়াছিল । এ সময়ে. বৃটিশ গভর্ণমেন্ট কর্তৃক যুদ্ধের ব্যয় সঙ্কুলনার্থ 
অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনটা পন্থার কথা দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত 
করা হইয়াছিল_(১) নোট ছাপাইয়া তছারা যুদ্ধের ব্যয় 
সন্কুলান (২) খণ গ্রহণ এবং কোম্পানীর উপর ট্যাক্স বৃদ্ধি। 
প্রথমোক্ত পন্থা কোম্পানীর ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত স্বার্থের ঘোর 
পরিপন্থী বলিয়া এ প্রস্তাবে কেহই আমল দেয় নাই। দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় পন্থা বিচার করিয়া বৃটিশ গভণমেণ্ট বর্তমানে এ উভয় পন্থাই- 
আংশিক ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ ইংলণ্ডে বর্তমানে সমর. 
ব্যয়ের কতকাংশ খণ গ্রহণ করা এবং কতকাংশ ট্যাক্স বৃদ্ধি বার! ' 
সংগ্রহ করা হইতেছে । গভর্ণমেন্ট যদি মাত্র খণ গ্রহণ করিয়া! 
সমর ব্যয়ের সংস্থান করিতেন তাহা হইলে ইংলগ্ডের বর্তমান 
অধিবাসীগণ টাকার দিক হইতে কিছুমাত্র স্বার্থত্যাগ না করিয়া যুদ্ধ 
চালাইতে সমর্থ হইত কিন্তু উহার ফলে দেশের ভবিষ্ঘংশীয়দের উপর 
বিপুল খণের বোঝা পড়িত। আর গবর্ণমেণ্ যদি একমাত্র ট্যাক্স 
বৃদ্ধি দ্বারা প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহে প্রয়াস পাইতেন তাহা হইলে 
দেশের বর্তমান অধিবাসীদের দুঃখ ছ্দশা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইত' 
ং দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের সমূহ ক্ষতি হইয়া দেশ দরিদ্র 
হইত। এই কারণে খণ গ্রহণ ও ট্যাক্স বৃদ্ধি এই দুইটা পন্থার কোন 
একটীকে অর্থ সংগ্রহের একমাত্র উপায় হিসাবে গ্রহণ না করিয়া 
বৃটিশ গভর্ণমেন্ট মধ্য পন্থা হিসাবে এই উভয় পন্থাই আংশিক হিসাবে 
গ্রহণ করিয়াছেন। উহা যে সর্ধবাংশে যুক্তিযুক্ত কাজ হইয়াছে 
তাহাতে কোন সন্দেহনাই। 

ভারতবর্ষে এখন পর্য্যন্ত যে প্রকার দেখা যাইতেছে তাহাতে 


৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ ] 





গভণমেন্ট এদেশে বৃটিশ গভর্ণমেপ্টের অনুস্থত নীতি অবলম্বন না 
করিয়া যুদ্ধের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য ট্যাক্স বৃদ্ধির নীতিকেই একমাত্র 
পন্থা হিসাবে গ্রহণ করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। ' ইংলণ্ডের ন্যায় 
দেশে যেখানে দেশের ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ খুব উন্নত ও 
লাভজনক সেখানে যদি একমাত্র ট্যাক্স বৃদ্ধি দ্বারা সমর ব্যয় সংগ্রহ 
করা হইত তাহা হইলে তত দোষের হইত না । কারণ এ দেশের 
ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ এ ট্যাক্স জ্রোগাইয়াও লাভ জনক 
ভাবে পরিচালিত হইতে পারিত। কিন্তু এ সব প্রতিষ্ঠানকে অযথা 
ভারাক্রান্ত করা বৃটিশ গভ্ণমেণ্ট সমীচীন মনে করেন নাই। 
ভারতবর্ষে শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান সমূহের অধিকাংশই 
ন্যস্ত অর্থের পরিমাণ নগণ্য এবং উহাদের লাভের পরিমাণও 
অন্য দেশের তুলনায় অনেক কম। দেশের শুক্কনীতি, বাট্টানীতি, 
' যানবাহননীতি প্রভৃতি ‘এসব প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের পরিপোষক নহে। 
‘বিশেষতঃ গত কয়েক বৎসরের মধ্যে উৎপাদন শুল্ক, বদ্ধিত হারে 
আয় কর ও সুপার ট্যাক্স, সেলস্‌ ট্যাক্স, প্রয়োজনীয় কাচ মালের 
উপর শুক বৃদ্ধি, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ 
ইত্যাদির ফলে দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির লাভের 
পরিমাণ অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছ। যুদ্ধের ফলে বর্তমানে 
এসব প্রতিষ্ঠানের যে কিছু অতিরিক্ত লাভ হইতেছে তাহা উহাদিগকে 
ভোগ করিতে দিলে দেশের শিল্প ও বাণিজ্যে মন্দা কাটিতে পারিত 
এবং উহা সম্প্রসারিত হইয়া দেশের দারিদ্র্য কতকাংশে ,বিদুরিত 
হইবার পথ প্রশস্থ হইত্। উহাতে দেশের রাজশক্তিও অদূর 
ভবিষ্যতে উপকৃত হইতেন। অত্রাবস্থায় এদেশে একমাত্র ট্যাক্সবৃদ্ধির 
জন্য জোর না দিয়া খণ গ্রহণ করিয়া সমর ব্যয় সংগ্রহ করাই 
গবর্ণমেন্টের উচিত ছিল। যুদ্ধের জন্য চলতি ১৯৩৯-৪০ সালে 
ভারত সরকারের মোট ব্যয় কত বাড়িয়াছে এবং আগামী বৎসরে 
এজন্য কত ব্যয় হইবে তাঁহার হিসাব আজ পর্যস্ত দেশবাসীর সামনে 
উপস্থিত করা হয় নাই । তবে এই ছুই বৎসরে মোট ব্যয়ের পরিমাণ 


কিছুতেই ২৫ কোটী টাকার বেশী হইতে পারে না। যে দেশে. 


গবর্ণমেন্টের ১২ শত কোটা টাকা খণ রহিয়াছে সেখানে দুই বৎসরের 
সমর ব্যয় সঙ্কুলনের জন্য আরও ২৫ কোটা টাকা খণ বৃদ্ধি পাইলে 
তাহা কিছুতেই মারাত্মক হইত না। এই প্রকারে গবর্ণমেন্টকে 
সুদের জন্য বৎসরে অতিরিক্ত আরও এক কোটা কি সোয়া কোটা 
টাকা দিতে হইত বটে। কিন্ত দেশের ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ 
অতিরিক্ত লাভের সুযোগ পাইলে একমাত্র আয়করের দফাতেই 
গবর্ণমেন্ট এক কোটী টাকার . অনেক বেশী টাকা পাইতেন। এ 
পন্থায় না চলিয়া গবর্ণমেন্ট দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
শ্বাসরুদ্ধ করিয়া হত্যা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। এই নীতি 
আত্মহত্যাকর এবং দেশের রাজশক্তি ও জনসাধারণ কাহারও পক্ষে 
উহা হিতজনক নহে । | 


ব্যবস্থা পরিষদে উপরোক্ত বিল সম্বন্ধে কর্তব্য নির্ধারণ কালে 
দেশের জনমতের প্রতিনিধিগণের পক্ষে এই সব কথা বিশেষভাবে 
গবর্ণমেন্টকে জানাইয়া দেওয়া উচিত হইবে । গবর্ণমেন্ট যদি এই 
বিলটা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হন তাহা হইলে 
গবর্ণমেন্টের প্রয়োজনীয় সমর ব্যয়ের অন্ততঃ অদ্দেকাংশ যাহাতে খণ 


দ্বারা এবং বাকী অর্ধেক ট্যাক্স ছারা আদায় করা হয় তজ্জন্য ং 


আধিক জগৎ 


১০৫৭ 





তাহাদিগকে রাজী করার জন্য চেষ্টা করা উচিত। উহার ফলে 
ব্যবসা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির অতিরিক্ত লাভের শতকরা ৫০ ভাগের 
স্থলে ২৫ ভাগ গ্রহণ করিলেই গবর্ণমেণ্টের চলিবে । এই ব্যবস্থাতে 
দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে ৷ 
দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনতির জন্য আয়কর বিভাগ, ডাক ও 
তার বিভাগ, রেল বিভাগ ইত্যাদির আয় উল্লেখযোগ্য ভাবে হাস, 
বেকার স্মস্তার তীব্রতা বৃদ্ধি ও তদান্থুসঙ্ষিক আপত্তি প্রভৃতি নিশ্চয়ই 
গবর্ণমেপ্টের অভিপ্রেত নহে । অথচ তাঁহারা এমন পথে চলিতেছেন 
যাহাতে আপাততঃ কিছু লাভ হইলেও ভবিষ্যতে উপরোক্ত নানাদিক 
দিয়া তাহাদের ক্ষতি অনিবার্য হইয়া উঠিবে। দেশের রাজশক্তি 


যত শীঘ্র উহা উপলব্ধি করিতে পারেন ততই তাহা! তাঁহাদের নিজের 
ও দেশবাসীর পক্ষে মঙ্গলের বিষয় হইবে। 


গার সিণ্ডিকেট ও চিনির মুল্য 
"ইণ্ডিয়ান সুগার সিত্তিকেট কর্তৃক চিনির মূল্য শী হ্রাস করিয়া দেওয়া 
হইবে বলিয়া যে গুজব রটিয়াছিল সুগার সিপ্ডিকেট একটী বিবৃতি প্রসঙ্গে 
তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং ইহাও জানাইযাছেন যে এই বিষয়ে 
সিপ্ডিকেট বোর্ডের আগামী অধিবেশনে কোন আলোচনা হইবে না । 


মেটাল বাস ব ইণ্ডিয়া দিঃ 


স্থাপিত ১৯১১ সাল 


সেপ্ট্ণল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া একটী সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহা 
সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত। মুলধনে ও আমানতে 
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ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সহরে শাখা অফিস আছে। 


কারবার করা হয়। 


প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যাঞ্চিং সুবিধা দেওয়া হয়। | 
সেণ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নিন্গলিখিত বিশেষত্ব আছে 
ভ্রযণকারীদের অন্ত কপি ট্রেতলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত 
বীমার পলিসি, ৫ তোলা ও ১০ তোলা ওজনের বিক্রয়ার্থ বিশুদ্ধ স্বর্ণের 
বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা বার্ষিক ২1০ আনা হারে সুদ অঞ্জনকারী 
ব্রৈবাধিক ক্যাশ সার্টিফিকেট । সেপ্টুঠীল ব্যাঙ্ক একজ্িকিউটার এণ্ড 
ট্রাষ্টি লিঃ কর্তৃক ট্রা্টির কাজ এবং উইলের বিধিব্যবস্থার কাজ সম্পাদিত 
হইয়া থাকে। 
হীরা অহর এবং দলিলপত্র প্রভৃতি নিরাপদে সংরক্ষণের জ্ সেন্ট | 


ব্যাঙ্ক সেফ ভণ্ট রহিয়াছে। বাধিক চাদা ১২২ টাকা 
মাত্্। চাবি আপনার হেপাজতে রহিবে। 


কলিকাতার অফিস- মেন অফিস--১০০ নং ক্লাইভ ষ্ট্রট। নিউ 
মার্কেট শাখা--১০ নং লিওসে স্ট্রীট, বড়বাজার শাখা-__-৭১ নং ক্রস ্্ীট, 
শ্তামবাজার শাখা--৯৩৩ নং কর্ণওয়ালিস হ্বাট, ভবানীপুর শাখা ৮এ রসা 
রোড। বাজল! ও শাখা--ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 
জলপাইগুড়ী, জামসেদপুর, ও মজহফরপুর। লশ্ুনস্থ এজেন্টস__ 
বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ। 

এজেণ্টস- গ্যারি ট্রাষ্ট কোং অফ নিউইয়র্ক , 








রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধন . ২ 
ইউনাইটেড প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ কেন্দ্রীয. আইন ‘পরিষদের 
আগামী অধিবেশনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এ্যান্টের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন প্রস্তাব 
আনয়ন করা হইবে। প্রথম প্রস্তাবের দ্বারা ব্যাঙ্কের, কার্য্যকালীন বৎসর 


জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বরের স্থলে এক বৎসরের হইতে অপর বৎসরের 
লাই " পাঞ্জাবে ডাক বিভাগের মারফত কুইনাইন বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়া 


জুন পর্য্যন্ত ধাধ্য হইবে। ব্যাঙ্কের কাজের চাপ যে সময় সর্বাধিক সে সময় 
ট্যাটুটরী রিপোর্ট তৈয়ার করার রীতি বর্তমানে প্রচলিত আছে। উপরোক্ত 
সংশোধন প্রস্তাব গ্রান্থ হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পক্ষে বাধিক রিপোর্ট প্রস্তুত 
করা অধিকতর সুবিধাজনক হইবে । শীত্রই সিংহলে একটি সরকারী কারেন্দী 
বোর্ড স্থাপিত হুইবে। এই বোর্ডের প্রতিনিধিরূপে কাজ করিবার জন্য 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ক্ষমতা দানের উদ্দেস্তে দ্বিতীয় সংশোধন প্রস্তাব আনা 
,হইবে। ভারত ও সিংহলের মুদ্রানীতির সহিত পারস্পরিক যোগাযোগ 
স্থাপনের পক্ষে ও ব্যবস্থা সহায়ক হইবে । 


১ : ; “পাটের বদলে তুলার ব্যবহার ' 

বিদেশী পাট ও তন্তু জাতীয় জিনিষের ব্যবহার কমাইয়া তৎপরিবর্তে 
যথাসম্ভব তুলা ব্যবহার করিবার জন্য বর্তমানে আমেরিকায় একটা প্রচার 
কাৰ্য্য চালনা করা হইতেছে। সম্প্রতি আমেরিকার কতিপয় ময়দার কলের 


মালিকসঙ্ব ২৫ লক্ষ পরিমাণে ভূলার থলি ক্রয় করিয়াছেন | এ সমস্ত ময়দার ' 


' কলের অন্ত পূর্ব পাটের থলি ক্রয় করা হইত। 


' সিংহলে অতিরিক্ত মূনাফা কর 

সম্প্রতি সিংহলের রাষ্ট্র 'পরিষদ অতিরিক্ত মুনাফার উপর কর স্থাপন 
সম্পর্কিত প্রস্তাবটি বাঁতির্ল করিয়া দিয়াছেন। সিংহল সরকারের অর্থ পচিব 
উপরোক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বলিয়াছিলেন বর্তমানে নানাদিক দিয়া 
সরকারের সমূহ অর্থ সঙ্কট দেখা দিয়াছে । এই অবস্থায় যদি অতিরিক্ত 
মুনাফার উপর কর আদায়ের প্রস্তাবটি অগ্রান্থ হয তবে গভর্ণমেন্টকে বাধ্য 
হইয়া নিত্য ব্যবহাধ্টয দ্রব্যাদির উপর কর বসাইতে হইবে । আর তাহাতে 
দরিদ্র জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কিন্তু এই প্রকারের যুক্তি সত্বেও, 
অতিরিক্ত মুনাফার উপর'কর স্থাপন করিলে তাহা! দেশের শিল্প প্রসারের ' 


পক্ষে বিয্লনক-হইবে বিবেচনায় রাষ্ট্র পরিষদ প্রস্তাবটি শগ্রাহ্‌.করেন।, ] টী 


' ফ্কাটকা বাজার নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব 
সমপ্রতি ভারত সরকার পাট ও'তুলার ফাটকা বাজারের কাধ্যধারা লক্ষ্য 
‘করিবার জন্ত কলিকাতা ও বোস্বাইযে, দুইজন অফিসার নিযুক্ত করিতে মনস্থ 
করিয়াছেন। পাট ও তুলা এদেশের প্রধান অর্থকরী কৃষিপণ্য । এই দুই 
. পণ্যের' ফাটকা বাঁজারে বর্তমানে দামের অতিরিক্তরূপ উঠা নামা দেখা 


ধাইতেছে বলিয়া! সরকারী কাৰ্য্য নীতি অবলম্বন করিয়া এই দুই বাজার '. | 


নিয়ন্রণ করিবার কর্থ! ডঠিয়াছে। কিন্তু-এই দুই বাজারে ঝকিদাতী কারবার 
সন্ধে কোন নিয়ন্ত্রণ নীতি অবলম্বন করিতে: হইলে তংপূর্ে সেখানকার . 
কার্যক্রম ও নান! ধরণের প্রভাব১ও প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আবশ্যকীয় তথ্যাদি 
অবগত হওয়া প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ভারত 
সরকার বর্তমানে কর্পিকাতা ও বোম্বাইয়ে দুইজন প্রাইস এডভাইজরী 
অফিসার নিযুক্ত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এ দুইজন অফিসার পাট ও 
“ফাকা বাজার সম্পর্কে দৈনিক ও সাপ্তাহিক' রিপোর্ট প্রেরণ করিয়া 
'গতর্ণমেপ্টকে ওয়াকিবহাল -বাখিবেন, , * 


শত 


১৯৩৮-৩৯ সালে কুইনাইন বিক্রয় 
পোষ্ট অফিসসমূহের মারফত ১৯৩৮-৩৯ সালে সমগ্র ভারতে ৩ লক্ষ 
৩৩ হাজার টাকা মূল্যের ১৬ হাঁজার পাউণ্ড কুইনাইন বিক্রয় হইয়াছে। 
১৯৩৭-৩৮ সালে পোষ্টাল্‌ এজেন্দীর মারফত ৩ লক্ষ ৭ হাজার টাকা মূল্যের 
মোট ৯৫ হাজার পাউণ্ড কুইনাইন বিক্রীত হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে 


হইয়াছিল এবং বেলুচিস্থানেও সরকার হইতে পোষ্টমাষ্টারদিগকে অগ্রিম 
কুইনাইন সরবরাহ করা হয় নাই। কিন্ত ইহা সত্বেও উল্লিখিত বৎসরে ' 
কুইনাইনের কাট্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
রসদ সরবরাহ বিভাগ 
ভারতসরকারের রসদ 'সরবরাহ বিভাগ কর্তৃক এ পর্য্যন্ত 'যত টাকার 
অর্ডার দেওয়া আছে তাহা গত মহাযুদ্ধে ইত্ডিয়ান্‌ মিউনিসন্‌ বোর্ড পুরা 
, এক বৎসরে সম্পাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বিগত আট সপ্তাহ কালের 
মধ্যে রসদ সরবরাহ বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন গতর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে মোট 
১১২ কোটী টাকা মূল্যের পণ্যাদির অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। অস্ত্র-শস্তর 
গোলাবারুদ এবং বিভিন্ন বৈদেশিক গবর্ণমেস্টের সেনা বিভাগের খাত সম্ভার 
এবং 'ইংলণ্ডের জত্ত ২০ কোট বাকী খলিয়া বাদ দিয়াও রসদ বিভাগের 
অর্ডারের পরিমাণ প্রায় ১১২ কোটী ঈাড়াইযাছে। ১৯ 
....... লপ্ুনের চেকু ক্রিয়ারিৎ ' | 
সম্প্রতি লণ্ডন ব্যাস্কাস” ক্রিয়ারিং হাউসের যে বাধিক কার্য্যবিবরণী 
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চির নজরল জজ তি 
রা বিজার্থ মযতে খাতে ও অর্তাত বিলে ২৪ ঘন্টার জনে উতাণী করিয়া . 


হ্য। ' 

অুস্টী পুশধাপেন্দণ ক্লাল হা: § 

” পত্র লিখিলে আমাদের ডিদাইন সহিত ঘি ২ 

| ক্যাটালগ বিনামুল্যে পাঠান হয় ইন রি 
পরীক্ষা প্রর্থমীয়। 


রাবার দোদাস বন্ধ থাকে | 
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৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ ] 


আধিক জগৎ 


৯১০৫৯ 





প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় ১৯৩৯ সালে মোট ৩৬৬৪ কোটা 
পাউগ্ডের চেক্‌ এবং বিল ক্লিয়ারিং হাউসের মারফত ভাঙ্গান হইয়াছে। 
১৯৩৮ সালের তুলনায় ১৯৩৯ সালের চেক এবং বিল ক্লিয়ারিং শতকরা ৭৪ 
ভাগ কম। কিন্তু এস্থলে ইহাও বলা আবশ্তক যে ১৯৩৮ সালে ১৯৩৯ 
সাল অপেক্ষা কাৰ্য্যকাল ২ দিন বেশী ছিল। ১৯৩৭ সালের তুলনায় 
১৯৩৮ সালে চেক এবং বিল সম্পর্কে লণ্ডন ক্রিয়ারিং হাউসের কাজের 
পরিমাণ শতকর' ৭"২ ভাগ কম হুইযাছিল। 


ব্যাঙ্ক অব ইংলগ্ডের প্রচলিত নোটের পরিমাণ 
গত বড়দিনের সময়ে ব্যাঙ্ক অব ইংলগ্ডের ৫৫ কোটী ৪৬ লক্ষ পাউণ্ডের 
নোট দেশের অভ্যন্তরে প্রচলিত ছিল। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সময় যে পরিমাণ 
, নৌট প্রচলিত' ছিল তাহার পরিমাণ আরও ১০ লক্ষ পাউণ্ড কম ছিল এবং 
এক বৎসর পূর্বে যে পরিমাণ ডিনার রিভার 
আরও ৫ কোটী পাউণ্ড কম ছিল বলিয়া প্রকাশ । 


ভারতসরকারের অর্থ-নৈতিক উপদেষ্টার মতে ব্ৰহ্মদেশ ব্যতীত ইংলগু 
এবং ব্রিটিশ অধিকৃত অন্যান্য দেশের সহিত ভারতবর্ষের অনুকূল বাণিজ্য 
চলিতেছে । ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতের আমদানী বাণিজ্যে ইংলগ্ডের 
অংশ ছিল শতকরা ৫৯ ভাগ। ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতের আমদানী 
বাণিজ্যের খাতে ইংলগ্ড হইতে শতকরা ৫৫ ভাগ পণ্যপ্রব্য আমদানী 
হুইয়াছিল। আমেরিকার যুক্তরাজ্য, বন্ধদেশ, গ্রেইটস্‌ সেটেলমেন্ট, বিটিশ 
পূর্ব আফ্রিকা! এবং অস্ট্রেলিয়া হইতে আমদানী বৃদ্ধি পাইতেছে কিন্ত 
সিংহল এবং দক্ষিণ আফ্রিকার আমদানী হাস পাইয়াছে। ভারতের রপ্তানী 
বাণিজ্যে ইংলগ্ড, বহ্মদেশ, সিংহল, অষ্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার আমদানী 
বৃদ্ধি পাওয়ায় পূর্ববর্তী বৎসরের শতকরা ৫২ ভাগের স্থলে আলোচ্য বৎসরে 
ভারতের রপ্ডানী বাণিজ্যে ব্রিটিশ সম্রাজ্যের অংশ 'দীড়াইয়াছিল শতকরা 
৫৪ ভাগ। 


. রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বোর্ডের সভা 
গত ২২শে জানুয়ারী বোদ্বাইয়ের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিচালক, বোর্ডের 
এক সভা হইয়া গিয়াছে। গত ১৫ই জামুয়ারীর “আধিক জগতে, 
সন্পাদকীয় মন্তব্যে লিখা হইয়াছিল যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার ক্রমশঃ 
বোম্বাইয়ের ধনী সম্প্রদায়ের কুক্ষিগত হইয়া পডিতেছে। এই অবস্থার 
উত্থাপন করা হইবে বলিয়া প্রকাশ । 


মহীশুর রাজ্যে খণশীলিশী বোর্ড 
মহীশূররাজ্যে ধণশালিশী বোর্ডসমৃছের কাধ্যকলাপ আশানুরূপ এবং 
সস্তোষজ্ঞনক হয় নাই। বোর্ডসমূহের চেয়ারম্যানগণ কতিপয় ডেপুটী 
কমিশনার এবং আইন সভার সদস্তগণ বোর্ডসমূহের কার্ধ্যাবলীতে সঙ্কট হইতে 





সম্পর্কে কমিটার মনোযোগ পূর্বেই আকৃষ্ট হইয়াছে। বোম্বাই সরকার 
এই কৃত্রিম তুলা হইতে কৃত্রিম রেশম উৎপাদনে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন 
করিতেছেন। কৃত্রিম তুলা প্রস্তুতের সম্ভাবনা সম্পর্কে অন্ুসন্ধানপূর্ববক 
৪ শত ডলার পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মেসার্স লক্উড, গ্রীন নামক মাফিন 
প্রতিষ্ঠান কমিটার নিকট একটা প্রস্তাব করিয়াছে। উক্ত রিপোর্ট পাঁওষার 
পর কাধ্যে অগ্রসর হইবেন বলিয়া সাব-কমিটা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন । 
কমিটার আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত তুলার ব্যবহার বৃদ্ধির প্রচেষ্টা 
অন্ততম। চটের থলিয়ার পরিবর্তে তুলা নিশ্িত চট দ্বারা তুলার গাঁট 
বস্তাবন্দী করিয়া নীরস তুলার ব্যবহার বৃদ্ধি করা উচিত বলিয়া কেহ কেহ 
অভিমত প্রকাঁ* করিয়াছেন। পাটের মূল্য হ্রাস পাইলেও এই পরিকল্পনা 
পরিত্যাগ করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না বলিয়াও মত প্রকাশ করা হইয়াছে । 
কেন্দ্রীয় তুলা কমিটার সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে তুলা নির্মিত ' 
মোটা বস্ত্রাদির এই ভাবে ব্যবহার চলিলেও এই পরিকল্পনাটা কাধ্যে পরিণত 
করার পূর্বে আরও ব্যাপক গবেষণা এবং অনুসন্ধানের প্রয়োজন 
রহিয়াছে। তুলার পূর্বাভাষ প্রকাশ করা সম্পর্কেও কমিটাতে আলোচনা 
হইয়াছে। 


-_ শর্করাশিল্পের সর্ধনিয়্ মজুরী নির্ধারণ 

সংযুক্তপ্রদেশে চিনির কলসযূহে দৈনিক মন্তুরীর হার সম্পর্কে শ্রমিকগণের 
মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে বলিয়া শর্করাঁশিলসংক্রাস্ত শ্রমিক অফিসারের 
রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া গভর্ণমেণ্টকর্তৃক এই বিষয়টা আলোচিত 
হইতেছে। দৈনিক সৰ্বনিয্ন পাচ আনা মজুরী দিতে মিলের কর্তৃপক্ষগণ 
পূর্ববর্তী কংগ্রেস গভ্র্ণমেপ্টকে কথা দিয়াছিলেন। শর্করাশিল্পে নিযুক্ত 
শ্রমিকদের জন্ত একটী দৈনিক সর্বনিম্ন মজুরীর হার বাঁধিয়া দিবার অন্ত 
খৈতাঁন কমিটিও সুপারিশ করিয়াছিলেন। কিন্তু মিলমালিকগণ নানা 
অজুহাতে কথার অন্যথা করিতেছেন। এই অবস্থার প্রতিকার কলে ইক্ষু 
আইন অনুযায়ী গভর্ণমেন্ট চিনির কলের শ্রমিকদের জন্ত মাসিক সর্বনিয় 
১০২ টাকা মজুরী নির্ধীরণ করিযা দিবেন বলিয়া অন্থমিত হইতেছে । 


বোষ্বাইয়ের ভূতপূর্বব কংগ্রেসী গভর্ণমেন্ট মাদক বজ্জনজনিত সরকারী 
রাজস্ব ঘাটতি পরিপুরপের অন্ত সম্পত্তির উপর কর স্থাপন করিয়া একটি 
আইন পাশ করেন। এইরূপ আইন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপরিষদের ক্ষমতার 
বহিভূর্ত বলিয়া বোদ্াইয়ের শ্তার বইরামজী দ্রিজিবর উহার বিরুদ্ধে বোম্বাই 
হাইকোর্টে এক আবেদন উপস্থিত করেন। বোম্বাই হাইকোর্ট উপরোক্ত 
কর নির্ধারক আইন প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের প্রাপ্ত ক্ষমতার অন্থ্যায়ীই 
বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে বলিয়া অভিমত দিয়াছেন । তবে স্তার বইরামজী 
জিজিবরকে এ সিদধাত্তের বিরদ্ধে ফেডারেল কোটে আবেদন করিবার অনুমতি 
দেওয়া হইয়াছে। 


পারেন নাই। তনদনুযায়ী মহীশূর সরকার খণশালিশী আইনটী সংশোধন NH চু 


করিবার উদ্দেশ্যে বোর্ডসমূহের কার্যকলাপ অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট &ু 


করিবার জন্ত একজন স্পেশাল অফিসার নিয়োগ করিয়াছেন। 
কেন্দ্রীয় তুলা কর্মিটীর অধিবেশন 


গত ১৯শে জান্ুযারী কোয়াম্বেটুরে কেন্দ্রীয় তুলা কমিটার একচত্বারিংশৎ 
অধিবেশন আরম্ভ হয়। মাদ্রাজ সরকারের উপদেষ্টা মিঃ ডি, এন্‌, প্রেমী টু 
সভার উদ্বোধন করেন এবং মিঃ পি, এম্‌, খারেগাট সভাপতির আসন গ্রহণ (& - 
করেন। উক্ত সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে তিনটা বিষয়ই বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলিতে হইবে। টেকনোলজিকেল রিসার্চ সাব-কষিটার (| 
কৃত্রিম তুলা ( Chemical Cotton ) প্রস্তুতের পরিকল্পনা প্রসঙ্গে কমিটাতে & 
আলোচনা হয়। কৃত্রিম তুলা উৎপাদনের অন্ত কেন্দ্রীয় তুলা কমিটার & 
টেকনোলজিকেল গবেষণাগারে একটা পাইলট প্লাণ্ট স্থাপনের যৌক্তিকতা পর 


৩ 








আমাদের ই করুন 





টেলি:-বায়ার্স ফোন কলিঃ_৪৯৯০ ও ৭৮৬, 3 
পত্র লিখিলে বিনামুল্যে পাক্ষিক { 


১৯৩৭ 





চাঁ পানের বিচিত্র সার্থকতা 


কাজকর্মের ভিতর যখন মাছুষের মনে অবসাদ দেখা দেয়, তখন চা 
তাহার জীবনীশক্তির উৎসগুলিকে সঙ্ীবিত করিয়! পুনরায় একটা স্বীচ্ছন্দ্যের 
অনুভূতি জাগ্রত করিয়া তোলে। কিন্তু চা পানের সার্থকতা এখানেই 
সীমাবদ্ধ নহে। চা পানের অভ্যাস মান্থুষকে পূর্বে তাহার মদের নেশা 
কাটাইয়া উঠিতে সাহাষ্য করিয়াছে, এখনও করিতেছে । আর চায়ের 
সার্থকতা এইভাবে বিচিত্র হইয়া দাড়াইয়াছে। চীনা নারীদের ভিতর একটা 
কাহিনী এখনও প্রচলিত আছে যে দেবতাদের রাজা স্বামীদের মদের নেশা 
দুর করিবার জন্ত স্ত্রীলোকদিগকে চা-গাছ দান করিয়াছিলেন। সিংহলীদের 
মধ্যে প্রচলিত কতকগুলি সুন্দর ছড়াতেও চীনাদের মত এরূপ একটা 
বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। চীন দেশে অনেক স্ত্রী জানে, ঠিক কোন্‌ 
সময়ে তার স্বামীর মদ খাওযার বা অন্ত কোন নেশা করিবার ইচ্ছা হইবে। 
আর ঠিক সেই সময়ে এক পেয়ালা সুগন্ধি চা তাহারা স্বামীর সামনে আনিয়া 
হাজির করিয়া দেয়। এই অদ্ভুত চিকিৎসার ফলে অল্প দিনের মধ্যে অনেক 
স্বামীর মদের নেশা কাটিয়া যাইতে দেখা যায়। | 

বঙ্গীয় মিল মালিক সমিতির ষষ্ঠ বাধিক সভার সভাপতি মিঃ 
করেন। তিনি বলেন গত বৎসর ছুদ্দিনের ভিতর এই. শিল্পটির 
খীত্রা সুরু হইয়াছিল। ইহার পর দুইটি সঙ্কটজনক ব্যবস্থার ফলে এই 
শিল্পটির অবস্থা অধিকতর মন্দাতাব ধারণ করে। প্রথমতঃ ভারত সরকার 
তুলার আমদাঁনী শুষ্ক প্রতি পাউণ্ডে ছুই পয়সা হইতে চারি পয়সায় উন্নীত 
করেন। দ্বিতীধতঃ একাস্ত একদশীতার সহিত যে নৃতন ইগ-ভারতীয় বাণিজ্য 
চুক্তি সম্পাদিত হয় তাহার ফলে বিলাতী কাপড়ের আমদানী শুক শতকরা 
২৫ টাকা হইতে ২০ টাকা এবং প্রয়োজন বোধে ১২ টাকা পর্য্যন্ত নামাইবার 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অপরদিকে যন্ত্রপাতি এবং মিলের প্রযোজনীয় 
বিভিন্ন দ্রব্যাদির উপর শতকরা ১০ টাকা হইতে ৩০ টাকা হারে যে চড়া 
আমদানী শুল্ক ধাধ্য ছিল তাহা অপরিবপ্তিত রাখা হইয়াছে। বস্ত্রশিল্পের 
সংরক্ষণের জন্য যে নাম মাত্র রক্ষণ শুল্ক ধার্য্য রহিয়াছে এইবূপে তাহা প্রায় 
ব্যর্থতায় পধ্যবসিত হইয়াছে। বন্ত্রশিলের ছূর্দশার প্রতিকারকল্পে সর্ব 
ভারতীয় ভিত্তিতে উৎপাদনের পরিমাণ সীমাবদ্ধ করিবার কথা উঠে। 
কিন্তু বাঙ্গলার ও শিল্পটি এখনও তেমন সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় উৎপাদন 
হাসের প্রস্তাব বাঙ্গল! দেশের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয় নাই। ১৯৩৮ সালের 
জানুয়ারী পর্য্যন্ত আট মাসে বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলিতে মোট ১৪ কোটি 
৩১ লক্ষ ৬১ হাজার গজ বস্ত্র উৎপাদিত হইয়াছে! ১৯৩৯ সালের উপরোক্ত 
প্রথম আট মাসে সেইস্থলে বস্ত্র উৎপাদিত হইয়াছে মাত্র ৯২ কোটি ৮০ লক্ষ 
৪৫ হাজার গজ । ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী হইতে নভেম্বর পর্য্যন্ত ১১ মাসে 
বাঞ্গলায় ২১ কোটি ৯৪ লক্ষ ৩০ ছাঁজার গজ পরিমিত বিদেশী বস্ত্র আমদানী 
হইয়াছিল। ১৯৩৯ সালের উপরোক্ত ১১ মাসে সেইস্থলে বিদেশী বন্ত 
আমদানী হইয়াছে ২৪.কোটি ৪৫ লক্ষ গজ | উহাতে বাঙ্গলার বন্ত্রশিল্পের 
দুরবস্থাই বুঝা যায়। তবে বর্তমানে নাঁনাদিক দিয়া বাঙ্গলার কাপড়ের কল- 
গুলির কাধ্যধারা ভালরপ প্রসারিত হইতেছে ইহা সুখের বিষয়। 


ভারতে রেলের ইঞ্জিন তৈয়ার 

ভারতে রেলের ইঞ্জিন তৈয়ার করা সম্ভবপর কি না তথ্বিবয়ে বিশেষজ্ঞদের 
তদন্ত রিপোর্ট বর্তমানে রেলওয়ে বোর্ডের নিকট পেশ করা হইয়াছে এবং 
রেলওয়ে বোর্ড তাহা বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া জান! গিয়াছে। বড় 
গজ ইঞ্জিন তৈয়ারীর কারখানার জন্তু যে পরিকল্পনা করা হইয়াছে তদম্যায়ী 
কাঁধ্যারস্ত করিবার নিমিত্ত আগামী বৎসরে তদ্বিষয়ে কিছু ব্যবস্থা, হইবে 
বলিয়া আশা করা যায়। রিনা 
প্রকাশ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত ন্ভাশনাল প্ল্যানিং কমিটির কাজ 


আথিক জগৎ 
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ইতিমধ্যে নানাদিক দিয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে এবং ইতিমধ্যে 
কয়েকটি সাব কমিটি তাহাদের রিপোর্ও পেশ করিয়াছেন.। 
বিভিন্ন সাব কমিটির কাৰ্য্য সম্বন্ধে সমন্বয় নীতি অবলঘন করিবার জন্ত বাকী 
কাজ সম্বন্ধে অগ্রবর্তী হওয়ার সুবিধার্থ বর্তমান মাসের (ফেব্রুয়ারী ) দ্বিতীয় 
কি তৃতীয় সপ্তাহে বোম্বাইয়ে ২৯টি সাব কমিটির সভাপতি ও সেক্রেটারীদের 
এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। 

ভারতের ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারেল রিসার্চ মাদ্রাজ, 
ত্রিবাক্কোর ও মহীশূর গভর্ণমেশ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া ভারতে লবঙ্গ 
উৎপাদনের ব্যবস্থা সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন। উক্ত কাউন্সিলের 
প্রাথমিক তদন্ত হইতে দেখা গিয়াছে যে ব্যাপকভাবে লবঙ্গ উৎপাদনের 
ব্যবস্থা করিবার পূর্বে লবঙ্গ চাষ সম্পর্কে আরও পরীক্ষা কাধ্য চালান * 
আবশ্যক | সেই উদ্দেশ্যে মাদ্রাজ, ত্রিবান্ষোর ও মহীশূরে লবঙ্গের বীজ 
সরবরাহ ও লবঙ্গ চাষের প্রণালী সম্বন্ধে ব্যাপকভাবে নানারূপ গবেষণার 
ব্যবস্থা করা হইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। 

আগামী রেলওয়ে বাজেট 

সম্প্রতি দিল্লীতে রেলওয়ে ষ্ট্যাপ্ডিং ফিনান্স কমিটির এক ' সভায় আগামী 
রেলওয়ে বাজেট সম্পর্ক্তি সম্ভাবসমূহ বিবেচিত হইয়াছে । আগামী ১৬ই 
ফেব্রুয়ারী স্তার এ, জি, ক্লাও কেন্দ্রীয় পরিষদে এবং রেলওয়ে বোর্ডের চীফ 
কমিশনার স্তার গুথ্‌রী রাসেল রাষ্ট্রীয় পরিষদে আঁগামী রেলওয়ে বাঁজেট 
উপস্থিত করিবেন। 

কেন্দ্রিয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে অতিরিক্ত লাভের 
উপর কর স্থাপন সম্পর্কে যে বিল উপস্থিত করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে 
তৎপ্রসঙ্গে ফেডারেসন অব ইপ্ডিয়ান চেম্বারস্‌ অব কমাস” এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীর 
সভাপতি দেওয়ান বাহাছুর সি, এস, রদ্রদভাপতি যুদ্রালিয়ার এক বিবৃতিতে 
বলেন ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের ফলেই ভারতে শিল্প বিষয়ে একটা অগ্রগতি 
দেখা গিয়াছে । সকলেই মনে করিয়াছিলেন গত মহাযুদ্ধে গভর্ণমেপ্ট যে 
নৃতন শিল্প প্রসার বিষয়ে যথাসম্ভব সাহায্য করিবেন। কিন্ত দুর্ভাগ্যের 
বিষয় গভর্ণমেণ্ট সেরূপ কোন কাধ্যনীতি অবলম্বনের পরিবর্তে অতিরিঞ্ত 
লাভের উপর কর নির্ধীরণের হানিকর প্রস্তাবই উপস্থিত করিয়াছেন । 
গর বিল বর্তমান আকারে বিধিবদ্ধ হইলে দেশে শিল্প প্রসারের পক্ষে ব্যাঘাত 
স্থষ্টি হইবে । ভারতের প্রধান প্রধান শিল্পের গড় আয় হইতে দেখা যায় 
বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে সবেমাত্র উহার মন্দা অতিক্রম করিয়াছিল। 
বর্তমান যুদ্ধ উহাদের সম্মুখে আত্ম প্রতিষ্ঠার একটা সুযোগ উপস্থিত 


মিত্র মুখাজি এণ্ড কোং 


স্থাপিত-_-১৮৮৪ সাল 
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করিয়াছিল। কিন্তু বর্তমান প্রস্তাব তাহাই অনেক পরিমাণে ব্যাহত করিবে। 
বর্তমান বুদ্ধের সুযোগে যখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ রপ্তানী বাণিজ্যের উন্নতির 
জন্ত উপায় উদ্ভাবন করিতেছে তখন ভারত গভর্ণমেণ্ট মিত্র পক্ষের দেশ 
সমূহের পক্ষ হইয়া যতদুর সম্ভব সম্ভাদরে , জিনিষপত্র কিনিবার আগ্রহে 
এরূপ বিধি নিষেধ আরোপ করিয়াছেন যাহা এ দেশের রপ্তানী বাণিজ্য 
সম্পর্কে বিশেষ অস্থবিধার সৃষ্টি করিয়াছে । 

বোদ্বাইয়ের শেয়ার হোল্ডার” এসোসিয়েসনের প্রেসিডেণ্ট মিঃ সোরাব 
আর, ভাবর এক বিবৃতিতে বলেন- ব্যবসায়ী সমাজ বিশেষতঃ দেশের বড় 
যৌথ কোম্পানীসমূহ অতিরিক্ত লাতকর বিল দর্শনে স্তম্ভিত হইয়াছেন । 
বৃটেনের ন্যায় ভারতেও অতিরিক্ত লাভকর এবং উচ্চহারে আয়কর ধাৰ্য্য 
হইতে পারে এই ধারণা সম্পূর্ণ প্রমাত্মুক। কারণ বৃটেন শিল্পের দিক দিয়া 
* অতিশয় উন্নত এবং উহার আধিক সম্পদ বিপুল। ভারতের লোক প্রবল 
বাধাবিদ্বের সহিত ঘুঝিয় তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠার চেষ্টা 
করিতেছে । আশা করা হইয়াছিল যে বর্তমান যুদ্ধের সময়ে ভারতে নূতন 
"নুতন শিল্পপ্রতিষ্ঠার স্থযোগ দেওয়া হইবে। অতিরিক্ত লাভের উপর কর 
নির্ধারণের প্রস্তাব দ্বারা সেই আশাই ব্যর্থ করা হইতেছে। 

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্ত ও কেন্দ্রিয় ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেসী 
দলের নেতা শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই সম্প্রতি এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, 
প্রস্তাবিত অতিরিক্ত লাভকর বিলের প্রকৃত উদ্দেশ্য হইতেছে ভারতের 
শিল্পোন্নতির পথে বাধা স্থষ্টি করা। 


গান্ধী সেবাসঙ্ঘ সম্মেলনী 


. আগামী ৭ই ফান্তুন হইতে ১৩ই ফাল্গুন পৰ্য্যন্ত মালিকান্নার সন্নিকটে 
পদ্মার চরে গান্ধী সেবাসজ্ৰের ষষ্ঠ অধিবেশন হইবে। এই উপলক্ষে বাঙ্গলা 
ও বাঙ্গলার বাহিরের ৪৫০ জন কম্মীর সমাগম হইবে । এই উপলক্ষে একটি 
শিল্প প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হইতেছে । এই উদ্দেশ্তে পদ্মা নদীর দিকে 
মুখ করিষা সেবাসজ্ৰ মণ্ডপ এবং প্রাত্যহিক জনসভার জন্য নির্দিষ্ট ঝাণ্ড! 
চরের বিস্তীর্ণ উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যবত্তী স্থানে ২২ হাজার ৫০০ বর্গ হাত 
পরিমিত স্থান ঘেরাও করিয়া সমচতৃক্ষোণ মণ্ডপ নিশ্মিত হইতেছে। 
প্রদর্শনীর একটি ১৬০০ বর্ণ হাত স্থান জুড়িয়া নিখিল ভারত চরকা সঙ্ঘ ও 
নিখিল ভারত গ্রাম উদ্ভোগ সজ্বের নির্বীচিত শিল্প নিদর্শন রাখা হইবে। 
ইহার মধ্যে চরকা, খন্দর, বাঙ্গলার রেশম, নানাপ্রকার হাতে তৈয়ারী 
কাগজ, চামড়ার দ্রব্যাদি, গালার কাজ, মৃৎশিল্পের নিদর্শন, ছুরি-কীচি প্রভৃতি 
ইস্পাতের জিনিষ এবং নিকটবন্তী অঞ্চলের কারুশিল্পের নিদর্শন যথা 

সথচিশিল্প, আল্পনা প্রভৃতি চিত্র নিদর্শন সংগৃহীত থাকিবে । 


মিণ্টো অধ্যাপকের পদ 


কিছুকাল পূর্বের ভারত-গভপমেণ্ট কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের কর্তৃপক্ষকে 
জানান যে, ১৯৪০ সালের ৭ই মার্চের প্র হইতে অর্থনীতির মিন্টো! 
. অধ্যাপকের জন্ত বাধিক বৃত্তি (১২,০০০ টাকা! ) তীহাবা আর দিবেন না। 
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বাঙ্গলা গভর্ণমেন্ট মারফৎ তারত-গভর্ণমেন্টকে তাহাদের 
সিদ্ধান্ত পুনধিবেচনা! করিতে অন্থরোধ করেন। কিন্তু ভারত-গভর্ণমেণ্ট 
তাহাতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। পরে বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টকে 
বৃত্তির টাকাটা দিষা দিতে অমুরোধ করেন। বাঙ্গল! গভর্ণমেণ্টও উহাতে 
অক্ষমতা জানান। অধিকস্ত বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট বলেন যে, বিশ্ববিস্তালয়ের 
নিজ তহবিল হইতেই যিণ্টো অধ্যাপক পদের বেতন মিটাঁন উচিত | এই 
অবস্থায় সিত্ডিকেটের সুপারিশ ক্রমে সেনেট ১৯৪০-৪১ সাল হইতে মিণ্টো- 
অধ্যাপক পদের বেতন নিজের তহবিল হইতেই দিবেন স্থির করিয়াছেন 


বোম্বাই প্রাথমিক শিক্ষাবোর্ড 


বোস্বাই প্রাথমিক শিক্ষা সংশোধিত আইন: অনুযাষী বোদ্বাই সরকার 
একটি প্রাদেশিক প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড গঠন করিয়াছেন। এই বোর্ডে 
প্রদেশের বিভিন্ন ক্কুলবোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত ছয়জন এবং সরকার কর্তৃক 


মনোনীত ছয়জন সন্ত থাকিবেন। এই সদক্তের কার্যকাল তিন বৎসর 
পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে। বোর্ড প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার সম্পর্কে এবং এ 
প্রদেশের অন্তান্ত বিভাগের শিক্ষার সহিত প্রাথমিক শিক্ষার সমন্বয় রক্ষা 
বিষয়ে প্রস্তাব ও পরামর্শ দিবেন। তাহারা ৩ ধারার ২৭ উপধারার 
বিধান অনুযায়ী ফলাফল বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দিবেন। শিক্ষকদের 
বেতন ও নিয়োগ এবং স্কুল পাঠ্য বিষযেও তাহারা সরকারকে উপদেশ 


দিবেন। 
ভারতীয় সৈন্যঘলে চাকুরীর সুযোগ 

অতি শীপ্রই ভারতীষ সৈম্ঘদলে কতকগুলি জরুরী সামরিক পদ স্থাষ্ট 
হুইবে। যাহারা এতদুদ্দেশ্যে মনোনীত হইবেন, তাহাদিগকে সাত মাসকাঁল 
ট্রেণিংএ থাকিতে হইবে । ট্রেণিংকাল শেষ হওয়ার পর যদি তাহাদের জন্য 
উপযুক্ত সুপারিশ পাষ তবে তাহাদিগকে মাসিক ৩০০২ টাকা বেতনে 
সেকেও্ড লেফটনেণ্ট পদে নিযুক্ত করা হইবে। বাঙ্গলা প্রদেশে ২১ হইতে 
২৬ বৎসর বয়স্ক যে সকল গ্রান্ধুয়েট যুবকের উত্তম শারীরিক গঠন এবং চোখের 
দৃষ্টি আছে, তাহারা সরকারী নিয়োগ পরামর্শ দাতার আফিসে প্রীপ্তব্য মুদ্রিত 
আবেদনপন্রে ৮নং ক্লাইভ স্্ীট, কলিকাতায় নিজেদের নাম রেজিট্রীক্কৃত করিয়া 
রাখিতে পারেন । 

এলুমিনিয়াম ও এনামেল কারখানায় চাকুরী 

বাঁঙ্গল! সরকারের নিয়োগ পরামর্শদাতার ইস্তীহারে প্রকাশ, বাঙলা 
প্রদেশে দশটি এনুমিনিয়াষ এবং এনামেলের কারখানা আছে এবং তাহাতে 
২ হাজার ৭৩০ জনের উপর লোক নিযুক্ত আছে। প্রায় সমস্ত এলুমিনিয়াম 
ও এনামেল কারখানা কলিকাতায় এবং তৎপার্শ্ববত্তী হাওড়া ও ২৪ পরগপাষ 
অবস্থিত। নিযুক্ত কর্মচারী দলের মধ্যে কেবলমাত্র ১,০৭৪ ( অথবা শতকরা 
৩৯ ভাগ ) বাঙ্গালী এবং ১,৬৫৬ জন (অথবা শতকরা ৬১ জন ) অ-বাঙ্গালী। 
তত্বাবধায়কদের পদে শতকরা ৬৩ অন অ-বাঙ্গালী এবং শ্রমিকদের শতকরা 
৫৮ ভাগই অন্ত প্রদেশের লৌক। অধিকাংশ কুলি ও নিম্নতন কর্মচারী 
(শতকরা ৮৭ জন) অ-বাঙ্গালী এবং কেবলমাত্র কেরাণীর পদে বাঙ্গালীর 
সংখ্যা অধিক (শতকর! ৭৫ অন) দুষ্ট হইয়া থাকে। বাঙ্গলা দেশের 
অধিকাংশ এবুমিনিয়াম এবং এনামেল কারখানার ম্যানেজারগণের অধি- 
কাংশই সেই ধরণের লোক- হারা ইউরোপ, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও 
জাপান হইতে হাতে কলমে এই ব্যবসায় শিক্ষা করিয়াছেন। ইহাদের 
বেতন মাসিক ১৫০২ টাকা হইতে ৪০০২ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। 
তত্বাবধায়কগণ সাধারণতঃ শ্রমিক শ্রেণী হইতে উন্নীত হইয়াছেন। এই 
সকল কারখানাব শ্রমিকগণ বিভিন্ন রকমের কাজ করিয়া থাকে । যথা 
কাহাকেও পালিশ করিবার কাজ করিতে হষ, কাহাঁকেও হয়ত ধোয়ার কাজ 
করিতে হয়, কাহাকেও পরিষ্কার করার জঙ্য দ্রাবক মিশ্রিত জলকে পাক 
খাওয়াইতে হয়, আবার কাহাকেও চাপ দিবার অথবা উপরের আবরণে 
পোচ দিবার কাজে নিযুক্ত থাকিতে হয়। শ্রমিকদের বেতন মাসিক ১৫২ 
টাকা হইতে ৬০২ টাকা পৰ্য্যন্ত হইয়। থাকে । 





কমি কিঃ 


জানাই হট লিভাতা। 





মালিক চু জমায় বছরে ড5হ্‌ ৮ বছরে ১২০০২ দেওয়া 
হুয়। মাসিক ৫ তিতা 
১০০২ ক্যাস সাঁটফিকেট ৮৪২ টাকায় পাইবেন। 

৮ সার বির জরা জে 





আধিক জগৎ 


[ €ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ 





আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে ও আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাঙ্গল! সরকারের বাজেট উপস্থিত কর! হইবে। 


বঙ্গীয় কল-মালিক সমিতি 


গত ২৭শে জানুয়ারী বেঙ্গল মিলওনার্শ এসোসিয়েশনের অফিসে উক্ত 
এসোসিয়েশনের বাধিক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। এসোসিয়েশনের 
সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত স্বর্য্যকুমার ;বন্থ সভাপতির আসন গ্রহণ 
করেন। সভায় বাঙলার বহু কাপড়ের কলের, গেঞ্জী ও মোজা কারখানার 
প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন । . সভাপতি মহাশয় প্রতিষ্ঠানের ১৯৩৯ সালের 
রিপোর্ট সভায় পেশ করেন। ১৯৪০ সালের জন্য বেঙ্গল মিলওনার্শ এসো- 
পিয়েশনের নিম্নরূপ কাধ্যনির্ধবাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে__প্রেসিডেপ্ট-_ 
শ্রীযুক্ত কু্যকুমার বস্ত্র ( ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্‌ লিঃ) ভাইস-প্রেসিডেপ্ট__ 
রায় সাহেব স্ুরেশচন্দ্র ঘোষ (বঙ্গলক্্মী কটন মিলস্‌ ), শ্রীযুক্ত পরেশনাথ 
চৌধুরী ( বঙ্গেশ্বরী কটন মিলস্‌ ) ; সদশ্তগণ- ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা (বঙ্গেশ্বরী 
কটন মিলস্‌), শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন চক্রবর্তী (মোহিনী মিলস্‌ ), শ্রীযুক্ত 
মোহনলাল এল শাহ (মোহিনী মিলস্‌ ২ নং), শ্রীযুক্ত বি, এম, বাগড়ী 
(কেশোরাম কটন মিলস্‌ ), ্রীধুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বসু (চিত্তরঞ্জন কটন মিলস্‌ ), 
শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (মহালক্ষ্ী কটন মিলস্‌) এবং শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দত্ত 
,(শ্রীঘুর্না কটন মিলস্‌ ), ; সেক্রেটারী- শ্রীযুক্ত সুবিনয় ভট্টাচার্য্য । 


সম্প্রতি বাঙ্গলা দেশের প্রায় ২০টি ব্যাঙ্ক লইয়া! বেঙ্গল ব্যাঙ্ক এসোসিয়েশন 
নামে একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই ২০টি ব্যান্কের ভিতর ৭টি রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক রহিয়াছে এবং অন্ত ব্যাঙ্কগুলির নিয্নতম 
মূলধন ৫০ হাজার টাকা । বাঙ্গলাদেশের ব্যাঙ্কগুলির ভিতর পরস্পর 
সহযোগিতা করা, অন্ায়” প্রতিযোগিতা বন্ধ করা, সুদের হার নির্ধারণ 
কর! এবং ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উন্নতি করা এই নূতন সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য । 
বেঙ্গল স্তাশনাঁল চেম্বার অব কমাসে'র সভাপতি ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লোকাল 
বোর্ডের সদন্ত ডাঃ নরেন্দ্র নাথ লাহার সভাপতিত্বে নব গঠিত সমিতির 
প্রথম সভা হয়। ডাঃ লাহা বক্তৃতা প্রসঙ্গে উচ্চহারে আমানত গ্রহণ 
করা এবং উচ্চ সুদের আশায় কম নিরাপদে টাকা খাটানোর নিন্দা করিয়া 
বলেন যে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক এসোসিয়েশনকে এই সমস্তা সমাধান করিতে হইবে । 


পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ 


৩০শে জানুয়ারী তারিখে বাঙ্গলা সরকারের প্রচার বিভাগ হইতে 
জানান হইয়াছে যে পূর্ব ঘোষিত মূল্য নিয়ন্ত্রণ তালিকা হইতে এক্ষণে TF 
নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি বাদ দেওয়া হইয়াছে :_(১) সি বি সাগ্ু, (২) পার্ল Y 
সাণ্ু, (সিঙ্গাপুর, টিন বন্দী নহে), (৩) সি, বি বালি বড ও ছোট, (৪) ডু 


বোতরিল, (৫) কোয়েকার ওটস্। 
পাইকারী ২০২ 


পাইকারী ২০ আনা পাউণ্ড। খুচরা ২৪০ আনা পাউণ্ড! 
বাঙ্গলায় উন্নত শ্রেণীর তুলার চাষ 


ময়মনসিংহের মহারাজা! শ্রীযুক্ত শশিকান্ত আচার্য্য চৌধুরী গত কয়েক 
বৎসর যাবৎ তাঁহার জহিদারীর অন্তর্গত শশ্পাগ্রামে (ময়মনসিংহ ) একটি & 
কৃষিফার্মম স্থাপন করিয়া তাহাতে কৃষির উন্নতির জন্য নানারকম পরীক্ষা ৪ 
কার্য চালাইতেছেন। সম্প্রতি তিনি প্রকার চেষ্টা সম্পর্কে একটি { 
বিবৃতিতে বলিয়াছেন-_এ বৎসর আমার শশা-ফার্ম্ম লম্বা আশের কার্পাস হী বা এ এ বে আয ৯ 


কলিকাতা ও সহরতলীর জন্য নিয্নলিখিত জিনিষ সমূহের সর্বোচ্চ মূল্য মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমূহে নিয়মিত ঃ 


নিয়লিখিত ভাবে পরিবন্তিত করা হইয়াছে”( ১) আলকা সালজার (বড়) 8 
টাকা ডজন, খুচরা! প্রত্যেকটি ৮০ আনা, (২) অমৃতধার! 
উজজন ৬২ টাকা, প্রত্যেকটি আট আনা, (৩) সোডিবেঞ্চ পাইকারী ২%০ 
আনা পাউণ্ড ও খুচরা ২/%০ আনা পাউগ্ড, (৪) সোডি য্যালিসিলেট দর 


চাষ করিয়া দেখিয়াছে যে, যে জমিতে জল দীাডায় না এই প্রকার দোয়াস 
মাটি এদেশে কার্পাস উৎপন্ন বিষয়ে খুবই উপযোগী। বাঙলা দেশে উৎকৃষ্ট 
কার্পাস হয না বলিয়া এতদিন আমাদের একটা ভুল ধারণা ছিল। আুদূর 
আমেরিকা ও মিশর প্রভৃতি দেশ হইতে বীজ আনাইয়া গভর্ণমেপ্ট ও অন্তান্য 
প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের অন্ঠান্ত প্রদেশে 3$ ইঞ্চির অধিক 
লম্বা আঁশের তুলা উৎপন্ন করা সম্ভবপর হয় নাই। অথচ এবার ময়মনসিংহ 
প্রদর্শনীতে যে কয়েক প্রকার কার্পাস প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার কোনটির 
আঁশ ১ ইঞ্চির কম লম্বা ছিল না । কাজেই এই প্রদেশ যে কার্পাস চাষের 
বিশেষ উপযোগী তাহা এক প্রকার নিশ্চিতভাবে বলা যায়। অনেকেই 
অবগত আছেন যে. ঢাকেশ্বরী কটন মিলের এপ্রিকালচারেল অফিসর 
রক্ত সারদাচরণ চক্রবর্ত্তী গত দুই বৎসর যাবৎ ঢাকায় ১॥০ ইঞ্চি লম্বা 
আশের কার্পাস উৎপন্ন করিতেছেন। গত বৎসর উক্ত মিলের কৃষি * 
বিভাগের কর্মচারী এখানে কার্পাস চাষ প্রচলন উদ্দেশ্যে আসিয়া এ জেলার 
বহু লোককে পরীক্ষার জন্ত উপরোক্ত কার্পাস বীজ দিয়া গিয়াছিলেন। ও 
বীজ হইতে ময়মনসিংহ সহরেই আমার নিজ বাগানে দেড ইঞ্চি লঙ্বা* 
আঁশযুক্ত কার্পাস উৎপন্ন হইয়াছে । উন্নত কার্পাস বীজ সম্বন্ধে ও উন্নত 
কার্পাসের চাষ প্রণালী সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে বাঙ্গলার সেকেও 
ইকনমিক বোটানিষ্ট ( পোঃ তেত্রগাও, ঢাকা ) কিংবা ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্‌ 
লিমিটেডের ক্কষি কর্ম্মচারীব নিকট পত্র লেখা যাইতে পাবে। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেরার 

রিজার্ভ ব্যান্ক আইনের সংশোধনের জন্ত যে বিল কেন্দ্রীয় পরিষদে 
উত্থাপন করিবার আয়োজন হইতেছে, জানা গিয়াছে তাহাতে এমন একটি 
বিধান থাকিবে যে কোন সময়ই কোন ব্যক্তিবিশেষ উক্ত ব্যাঙ্কের দুই শতের 
অধিক শেয়ারের অধিকারী হইতে পারিবেন না ।, -অল্প.সংখ্যক ধনী যাহাতে 
সমস্ত শেয়ার একচেটিয়া করিয়া ফেলিতে ন! পারেন তদুদ্দেশ্যেই এই বিধান 
করা হইতেছে। 

'__ যুক্তপ্রদেশে ইচ্ষুর দর 

যুক্তপ্রদেশ সরকার ফ্রেক্রুয়ারী মাসের ১লা হইতে ১৫ই তারিখ পর্য্যন্ত 

সময়ের অন্ত ॥%০ আনা হিসাবে ইক্ষুর মণকরা দর ধাধ্য করিয়াছেন। 


‘রেলপথে যে সকল ইক্ষু প্রেরণ করা হইবে তাহার অন্ত প্রচলিত হারের চেয়ে 
কম দর ধার্য্য হইয়াছে। 


ভারতে বিদেশী চিনির আমদানী . 
গত সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর ' মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে যথাক্রমে 


৩৬ ছা ৮৪৪ ও ও ৪১ তি ৬৭৬ ৪5105 
















ভারত, ব্রহ্ষদেশ ও সিংহলের উপকূলবন্তী বন্দর সমূহে নিয়মিত { 


যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে । 


হাজে র নাম টন জাহাজের নাম টন 
এস, এস, জলবিহার ৮১৫৫৩ এস, এস, জলবিহার ৭,১০০ 5 
25 22 ভলবাজন ৮১৩০০ বি জলরশ্সি ৭১১০০ { 
» » জলমোহন ‘৮,৩০০ 2৮ জলবত্ব ৬১৫০০ J 
293 জলপুত্র ৮,১৫ 9 55 জলপন্ ৬১৫০০ [2 
রে জণঘুত উহ 2522 জলমনি ৬,৫০০ { 
(Ee ডা জলবাল। ৬,০০০ ls 
» » জলবীর ৮১০৫০ 242 
232 জলগঙ্গা ৮১০৫০ » » অল্তব্ল 8,0০০ 
29 ৮১০৫০ 2 ৯১ জলদুর্গী ৪,০০০ 8 
২ জলপালক 9,080 ns এল হিন্দ ৫,৩০০ A 
EES) জলজ্যোতি ৭১১৫০ I এল মদিনা 9 ড 


ভাড়া ও অন্তান্ত বিবরণের জন্ত আবেদন ককন :-- |; 
ম্যালেজার-১০০ ক্লাইভ ষ্রীট, কলিকাতা । {|} 





৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯ ] আধিক জগৎ ১০৬৩ 


কয়েক মিনিট কাজ থামিয়ে আপনার মজুরদের 
এক এক পেয়ালা চা দিয়ে দেখুন না! একটানা 
কাজের মাঝখানে তাদের একটুখানি বিশ্রাম 
আর সেই সঙ্গে এক পেয়ালা চা দিলে আপনার 
সময় কিম্বা অর্থের কোনোই অপব্যবহার হবে 
না; কারণ এর পরে তা’রা তাজা শরীরে 
নতুন উদ্যম নিয়ে কাজে ফিরে যাবে; 
আর তার ফল হবে এই যে আপনার 
কারখানার উৎপাদন আশাতীত বেড়ে ষাবে। 


আমাদেন্র সচিত্র পুন্তিক। 


প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের লোকজনদের একটু বিশ্রাম আর সেই 
সঙ্গে এক পেয়ালা চা দেবার ব্যবস্থা করলে যে 
আশ্চ উপকার পাওয়া যায়, সে-সন্বন্ধে “একটু জিরিয়ে 
এক পেয়াল! চ1 খাওয়। যাক” নামক আমাদের সচিত্র 
পুন্তিকায় বিস্তৃত বিবরণ আছে । বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে 
যদি একখানি পুস্তিকা পেতে চান তাহলে এই বিজ্ঞাপনটি 
কেটে, আপনার নাম-ঠিকানা জানিয়ে, কমিশনার ফর্‌ 
ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্স্প্যান্সান বোর্ড, 
পোঃ বন্ধ ২১৭২, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন । 


ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্স্প্যান্সান্‌ বোর্ড কতৃক প্রচারিত, 








১০৬৪ _ আথিক জগৎ [হই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ 
গত নভেম্বর মাসে সেইস্থলে ১৪ হাজার ১৯২ টন চিনি আমদানী হইয়াছে। ্‌ ( গান্বী-বড়লাট সাক্ষাৎকার ) Lo 
নভেম্বর মাসে আমদানী চিনির পরিমাণ এরূপ কম দেখা গেলেও তাহা গত গবর্ণমেন্টের সহিত কংগ্রেসের বিরোধকে নিজেদের সুযোগ বলিয়। 


১৯৩৭ ও র বর য় চি | ্‌ 
হইবে। টি 2745 টড বিদেশী গ্রহণ করিয়াছেন ভাহারাও এই দলের সহিত যোগদান করিবেন 
চিনির আমদানী হইয়াছিল যথাক্রমে মাত্র ৯ হাজার ৭৫২ টন ও ৮৪৯ টন। সন্দেহ নাই। কিন্ত দেশে যদি একটী গুপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা 


ব্হ্ম-ভারত বাণিজ্য প্রবন্তিত হয় তাহা হইলে দেশবাসীর হাতে এত অধিক ক্ষমতা 
সম্প্রতি বহ্ধদেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্কে যে রিপোর্ট প্রকাশিত আসিবে এবং দেশের আধিক, সামাজিক ও অন্য সমস্ত প্রকার 
হইয়াছে, তাহা দৃষ্টে প্র মাসে বদ্ধদেশের অনুকূল রপ্তানী আধিক্য বৃদ্ধির উন্নতির পক্ষে দেশবাসী এত অধিক সুযোগ পাইবে যাহাতে বিরুদ্ধ- 
পরিচয় পাওয়া যায়। গত সেপ্টেম্বর মাসে ব্দ্ধদেশ ভারত হইতে যে বাদীদল অন্ততঃ ২৫ বৎসর পথ্যস্ত মাথা তুলিতে সমর্থ হইবে না! 
পরিমাণ মালপত্র ক্রয় করিয়াছিল সে তুলনায় ভারতবর্ষে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ আমরা আমাদের গলদ সম্বন্ধে সম্পুর্ণ সচেতন | দেশ শাসনের 
৫৪ হাজার টাকার বেশী পণ্য রপ্তানী করিয়াছিল। গত অক্টোবর সব্ধোচ্চ আদর্শ রক্ষা করিয়া দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় এখনও 
মাসে এ প্রকার রপ্তানী আধিক্যের পরিমাণ বাড়িয়া ১ কোটি ৭৮ লক্ষ ৫২ উদ রঃ আসল বার দি 
ছার টাকা দীড়াইয়াছে। আলোচ্য মাসে ্ষদেশ ভারতবর্ষ হইতে মা পারে তাহা হইলে তাহা গ্রহণ না করা মুর্খতা হইবে বলিয়া আমরা 


৮৯ লক্ষ ১৭ হাজার টাকার মালপত্র আমদানী করিয়াছিল। পক্ষান্তরে £ মহাত্মাজির ৃ RE 
ভারতবর্ষে ২ কোটি ৫৮ লক্ষ ৯২ হাজার টাকার মালপত্র রপ্তানী করিয়াছিল। Dy is রথ তাহার দিস se 
জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি আর কোন ব্যক্তির হাতে নহে। বড়লাটের সহিত আলোচনার 
গত কয়েক মাস যাবৎ জাপান ও ভারতের মধ্যে যে বাণিজ্য চুক্তি ফলে তিনি যদি নূতন কোন শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত বলিয়া 
আলোচনা চলিয়া আসিতেছে, এই আলোচনার জন্য ভারত-সরকারের পক্ষ মনে করেন তাহা হইলে সমগ্র দেশবাসীর পক্ষে তাহাকে সমর্থন 
হইতে নিয়রূপ সর্ভাবলী উপস্থাপিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। (১) করা উচিত হইবে। আলোচনার পেছনে ধাবিত হইয়া কোন 
জাপানকে ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর কম পক্ষে ৯৫ কোটি গাইট তুলা লাভ নাই। 
ক্রয় করিবার প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে। কার্য্যতঃ গত তিন বৎসর গড়ে হেনা 
জাপান এওঁ পরিমাণ তুল! ক্রয় করিয়াছে । (২) ভারতবর্ষ বর্তমানে যে ৪০ 
কোটি গজ পরিমাণ জাপানীর বন্ত ক্রয় করিতেছে তাহার পরিমাণ হইতে | কু 
৫ কোটি গজ কমাইতে হইবে। দৈর্ধ্যের অনুপাতে মাপ দিবার যে প্রথা [বর ্ চি করা হয়৷ 
রহিয়াছে তাহা তুলিয়া দিয়া বর্গগজ হিসাবে মাপ দিবার প্রথা প্রচলন | হা: টাদপুর প্ুবাণবাজার,ভালতলা, বাবুররহাট লৌহজঙ্গ মতলব 
করিতে হইবে এবং কোন কাপড় চওড়ায় ৩৬ ইঞ্চির বেশী হইবে না। (৩) ' | i 
গত ৫ বৎসর গড়ে যে পরিমাণ স্ৃতা আমদানী হইয়াছে গড়পর্তা হিসাবে 
জাপ-কর্তৃত্বাধীন চীন ও জাপান হইতে ঠিক এ পরিমাণ সৃতাই আমদানী 
করিতে হইবে । (৪) তবিষ্যৎ বাণিজা চুক্তিতে টুকরা কাপড়, হোসিয়ারী | 
































পাপ 


একট! বাধাধর! নিয়ম প্রবর্তন করিতে হইবে। (৫ ) জাপান ও ভারতের 
ভিতর মালপত্র চলাচল সম্পর্কে এদেশীয় জাহাজ ব্যবসায়কেও অংশ গ্রহণের 
স্থযৌগ দিতে হইবে। বর্তমান আলোচনায় জাপানী বাণিজ্য প্রতিনিধি- 
গণের তরফ হইতে যে সর্ভীবলী উপস্থিত কর! হইয়াছে নিম্নে তাহা উদ্ধৃত 
করা হইল £--(১) নূতন ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তিতে ভারতে বিলাতী বস্ত্ের 
আমদানী শুক্ক যে ভাবে হাস করা হইয়াছে, তদনুষায়ী জাপানী বঙ্গের উপর 
আদায়ী আমদানী শুল্ক সম্পর্কেও পুনবিবেচন! করিতে হইবে । (২) প্রচলিত 
চুক্তিতে ১০ লক্ষ গাইট তুল! ক্রয় করিবার বিমিময়ে জাপানকে ভারতবর্ষে 
২৮ কোটি ৩০ লক্ষ বস্তু বিক্রয় করিতে দেওয়া হয়। ভবিষ্যতে ও ধার! 
প্রিবন্তিত করিয়া ১০ লক্ষ গাইট ভারতীয় তুলা ক্রয়ের বিনিময়ে জাপানকে 
৩২ কোটি ৫০ লক্ষ গজ বস্ত্র বিক্রয়ের সুবিধা দিতে হইবে । (৩) ক্রয়যোগ্য 
তুলার শ্রেণী সম্পর্কে প্রচলিত ব্যবস্থা সংশোধন করিতে হইবে। 
বাঙ্গলায় জল সরবরাহ সম্পর্কে পরিকল্পন। 


বাঙ্গল! প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জল সরবরাহের স্ুবিধার্থ বাঙ্গলা সরকার 
শীপ্রই একটি ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণের বিষয় বিবেচনা! করিবেন বলিয়া জানা 
গিয়াছে। এরূপ পরিকল্পনা কাধ্যে পরিণত করিতে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা 
ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। খণ করিয়া তাহা সংগ্রহ 
করিবার প্রস্তাব উঠিতেছে বলিয়া প্রকাশ ॥ ৃ 


ওয়েস্ট কটন্‌ মার্চ্েণ্টস্_নারায়ণগঞ্জ, বেল 
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০ক্ষাম্পাঁনী শন্ৰসঙ্গ 


ইগ্ডিয়া মিউচুয়াল প্রভিডেণ্ট সোসাইটি লিঃ 
১৯৩৯ সালের রিপোর্ট 


ভারতের অগণিত প্রভিডেন্ট বীমা কোম্পানীগুলির মধ্যে যে কয়েকটি 
কোম্পানী আজ উল্লেখযোগ্যরূপ অগ্রগতি সাধনে সমর্থ হইয়াছে ইণ্ডিয়া 
মিউচুয়াল প্রভিডেন্ট সোসাইটি তাহাদের অন্ততম। প্রথম হইতে বিশেষ 
কর্মকুশলতার সহিত এই কোম্পানীটি পরিচালিত হইয়া আসিতেছে । আর 
তাহার ফলে জনপ্রিয়তা বাড়িবার সঙ্গে দিন দিন উহ্ীক কার্য্যধারাও 
* ভালরপ সম্প্রসারিত হইতেছে। বর্তমানে নূতন বীমা আইন প্রবন্তিত 
হওয়ার ফলে দেশের প্রভিডেণ্ট বীমা ব্যবসায়ের সমক্ষে নানারূপ সমস্তা 
দেখা দিয়াছে! অনেক কোম্পানী উক্ত আইনের কডা বিধানসমূহ যথাযথ 
, পালন করিয়। নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিবে না বলিয়াও চারিদিকে 
কিছু কিছু আশঙ্কার ভাব স্থা্টি হইয়াছে। সুখের বিষয় এই দুদ্দিনেও ইণ্ডিয়া 
মিউচুয়াল প্রভিডেণ্ট সোসাইটি তাহাদের ক্রমিক উন্নতি অব্যাহত রাখিতে 
সমর্থ হুইয়াছেন। বীমা তহবিল নিয়োগ বিষয়ে পূর্ব হইতে কোম্পানী 
যে বিবেচনাসন্মত সতর্ক নীতি অনুসরণ করিয়া আমিতেছেন তাহার সুফল 
স্বরূপ বর্তমান অবস্থায় এই কোম্পানীটির উপর জনসাধারণের অধিকতর 
' আস্থা ও নির্ভরতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। 

সম্প্রতি ইণ্ডিয়া মিউচুয়াল প্রভিডেপ্ট সোসাইটি লিমিটেডের গত 
১৯৩৯ সালের কার্ধাবিবরণী প্রকাশিত হুইয়াছে। নূতন বীমা আইনের 
বিধান অনুসরণ করিতে গিয়া এবার কোম্পানীকে ৩১শে ডিসেম্বর তারিখেই 
হিসাব শেষ করিতে হুইয়াছে। ফলে বর্তমান কাধ্য বিবরণীতে ১৯৩৯ 


সালের এপ্রিল হুইতে ডিসেম্বর পধ্যস্ত ৯ মাসের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। 


সুখের বিষয় এই ৯ মাস সময়েই কোম্পানী গতবারের তুলনায় নূতন কাজের 
পরিমাণ শতকরা প্রায় ৭৮ ভাগ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হুইয়াছেন। আলোচ্য 
সময়ে কোম্পানী নৃতন বীমার জন্ত ১ হাজার ৩৫৬টি প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। 
উহার মধ্যে » হাজার ৬৩টি প্রস্তাবে এবার মোট ৪ লক্ষ টাকার উপর নৃতন 
বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছে । | 
আলোচ্য সময়ে প্রিমিয়াম বাবদ ৪১ হাজার ২৪১ টাকা, দাদনী 
তহসলের সুদ ইত্যাদি বাবদ ৯৪৬ টাকা ও অনঙ্তান্য দফার আয় লইয়া 
কোম্পানীর মোট ৪২ ছাক্রার ৩৩২ টাকা আয় হয়। ব্যয়ের দিকে এবার 
বীমার দাবী বাবদ মোট ৩ হাজার ৯৫৩ টাকা দাবী হয়! কার্য পরিচালনা 
ঝবদ ব্যয় হয় ৩১ হাজার €১৮ টাকা । তাহা ছাড়া অন্তান্ত খরচপত্র বাদে 
বাকী টাকা কোম্পানীর বীমী তহবিলে ্তস্ত হয়। আলোচ্য সময়ের প্রথমে 
কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল ৪০ হাজার ২২৩ টাঁকা। 
বৎসরের শেষে তাহা বাড়িয়া ৪৫ হাজার টাকা দাড়াইয়াছে। ও টাকা 
, যেরূপ বিধিব্যবস্থায় নিয়োজিত আছে তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি 
এইরূপ :--পলিসি বন্ধকে দাদন ২ হাজীর ১৭ টাকা ; কোম্পানীর কাগজ, 
নিউ হাওড়া ব্রীজ ডিবেঞ্চার ও রেঙ্গুন মিউনিসিপ্যাল ডিবেঞ্চার ২৩ হাজার 
৬২ টাকা; রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শেয়ার ৩ হাজার ১২০ টাকা $ ষ্টীল কর্পোরেশন 
অব বেঙ্গল লিমিটেডের শেয়ার > হাজার ১০ টাকা; বেঙ্গল সেণ্টাল 
ব্যাঙ্ক লিমিটেডের ক্যাশ সার্টিফিকেট ৯৪৭ টাকা; সেণ্টাল ব্যান্ক অব্‌ 
ইণ্ডিয়া লিমিটেডের সিলভার জুবিলী বণ্ড ২ হাজার ৪৮০ টাকা; আসবাব- 
পঞ্প ৬ হাজার ৯০৮ টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে ১ হাঁক্তার ৬৭০ টাঁকা। উপরোক্ত 
বিবরণ দৃষ্টে স্পষ্টতঃহ বুঝা যায় কোম্পানীর অর্থ এরূপ সব বিধিব্যবস্থায় 
সংরক্ষিত রহিয়াছে . যাহাতে উদ্ধার নিরাপত্তা সম্বন্ধে কোন সন্দেহের 
কারণ নাই। কাজেই দেশের অল্প আয বিশিষ্ট লোকদের মধ্যে যাহারা! 
প্রভিডেন্ট বীমার সুযোগ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক তাহাদের পক্ষে উহ! একটি 
বিশেষ নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান বলা যাইতে পারে। কলিকাতায় ১৫নং 
চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে ইণ্ডিয়া মিউচুয়াল প্রভিডেন্ট সোসাইটির হেড. আফিস 


অবস্থিত। 
ক্যালকাটা বিল্ডার্স প্রোর্স 
ক্যালকাটা! বিজ্ডার্স ষ্টোস” সম্বন্ধে আচার্য্য প্রফুল্লচন্্র রায় নিয়লিখিত 
অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন £__ | 
ইংরেজীতে একটী কথা আছে যে একটা দৃষ্টান্ত মুল্যবান্‌ বক্তৃতা অপেক্ষা 
অধিকতর মূল্যবান (An example is better than precept) । আমি 


আসিতেছি আমার জীবন সায়ান্কে আজ একটা দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। আমার 
দেশবাসীকে ৩২নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউতে “ট্রাষ্ট হাউসে’ অবস্থিত কলিকাতা 
বিজ্াস ষ্টোর্সলিঃ এবং ষ্ট্যাপ্ডার্ড কেবিনেট কোম্পানীর যুক্ত “শো-কুমে' উপস্থিত 
হইয়া চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিতে অনুরোধ করিতেছি । সেখানে গেলে 
তাহারা দেখিতে পাইবেন নিয়প্রাথমিক পাঠ যাহার জীবনের শেষ কেতাবি 
বিদ্যা, ঘরামীর বৃত্তি যাহার জীবনের অবলম্বন, তাহার ব্যবসায়ের সাফল্য কেমন 
করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। সততার সহিত ব্যবসায় পরিচালনের জন্য সুদুর 
ব্রঙ্মদেশেও যাহার সুনাম প্রচারিত হইয়াছে, ব্রহ্ধদে শের সুপ্রসিদ্ধ সেগুণ 
বনের মালিক ৪. ৪, I. C. L. যাহাকে ডাকিয়া কলিকাতায় বেনিয়ান বা 
মুৎসুদ্দি নিযুক্ত করিয়াছেন, সেই অনলস নীরব কর্মী শ্রীমান যোগেশচন্্র 
মুখোপাধ্যায়কে আমি আমার দেশবাসীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিতে 
অত্যন্ত আনন্দ বোধ করিতেছি। 
মিলস্‌ লিঃ 


বঙ্গলঙ্ষ্মী কটন 
সম্প্রতি বঙ্গলক্মী কটন মিলস্‌ কোম্পানীর গত ১৯৩৯ সালের ৩১শে মার্চ 
পর্য্যন্ত এক বৎসরের কাধ্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে । আলোচ্য বৎসরে 
কাধ্য পরিচালনা করিয়া কোম্পানীর মোট ২ লক্ষ ৬৫ হাজার ৭৪৬ টাকা! 
লাভ হয়। উহা হইতে মৃল্যাপকট বাবদ ব্যয়, দেয় সুদ ও ম্যানেজিং 
এজেপ্টদের কমিশন ইত্যাদি যিটাইয়া শেষ পর্য্যন্ত কোম্পানীর নিট লাভ 
দাড়ায় ৯১৮ টাকা। উহার সহিত গত বৎসরের উদ্বৃত্ত ৮৬ হাজার ৫১৪ 
টাকা যোগ করিয়া যে ৬৯ হাজার ৪৩২ টাকা হয় কোম্পানী তাহা পরবর্তী 
বৎসরের হিসাবে জের টানা স্থির করিয়াছেন। আলোচ্য বৎসরে বাঙলা, 
বিহার ও আসামে বন্তার দরুণ কোম্পানী বস্ত্র বিক্রয় করিয়া সন্তোষ জনক 
লাভ দেখাইতে সমর্থ হন নাই বলিয়া কোম্পানীর পরিচালক বোর্ড বর্তমান 
রিপোর্টে দুঃখ জ্ঞাপন করিয়াছেন। 


সুশীল লাইফ এণ্ড জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
সম্প্রতি গনং ক্লাইভ সীট কলিকাতায় নূতন দিল্লীর সুশীল লাইফ এগ 


জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর একটি শাখা আফিস স্থাপিত হুইয়াছে। 
মিঃ বি, কে মতিলাল ম্যানেজাররূপে এই অফিসের কাধ্যভার গ্রহণ 


করিয়াছেন। 
বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ 
সম্প্রতি যশোহরে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি শাখা আফিস স্থাপিত 
হইয়াছে। অমৃতবাজ্ঞার পত্রিকার সম্পাদক মিঃ তুষারকাস্তি ঘোষ এই 
আফিসের উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। ' 


গত ৩১শে ডিসেম্বর পধ্যস্ত ১ বৎসরের হিসাবে ইণ্ডিয়া কপার 
কর্পোরেশন লিমিটেড অংশিদারদিগকে শতকরা ৪ টাকা হারে লভ্যাংস 
দেওয়া স্থির করিয়াছেন। 

বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 

মহাবীর ট্রেডিং কোং লি:--ডিরেক্টর_মিঃ ভি মার্ভা। অনুমোদিত 
মূলধন-_১০ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস--৮নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্রেস্‌, 
কলিকাতা | 

ভারত প্রভিউস কোং লিঃ--ডিরেক্টর--মিঃ ভি রাংতা। অনুমোদিত 
মূলধন-_-৩ লক্ষ টাকা। রেৰিষ্টার্ড আফিস--৮নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্রেস্‌, 
কলিকাতা । 

গিরিশ ট্রেডিং কোং লিং--ডিরেক্টর--মিঃ জিভেন্্রন্ত্র চক্রবর্তী | 
অঙুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিস্টার্ড অফিস--৩০নং ক্লাইভ স্ট্রীট, 
কলিকাতা । * 

ন্যাশনাল ল্যাণ্ড ডেভলপমেন্ট এণ্ড বিল্ডিং সোসাইটি লিঃ 
ডিরেক্টর মিঃ পঞ্চানন দে। অন্থমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজ্িষ্টার্ড : 
আফিস ৩০ নং ক্লাইভ ট্রী, কলিকাতা । 

ফরওয়ার্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিঃ ডিরেক্টর মিঃ শচীজ্্রনাথ। 
ইরান গিজ রেজিষ্টার্ড আফিস জে, এম, সেন এভিনিউ 
গ্রাম । 

ক্যালকাটা কোং লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ গোবিন্দলাল বাঙ্ুর। 
অন্থমোদিত মূলধন ২০ লক্ষ টাকা। রেঞ্জিষ্টার্ড আফিস ৮নং লায়প্র-রেঞ্জ 
কলিকাতা। 


হত ও পল 


চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও সাম্প্রদায়িক সমস্ত 

বাঙলায় শিল্পোন্নতি করিতে হইলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিলোপসাধন 
করা কর্তব্য। কিন্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রহিত করিবার প্রশ্নটীকে সাম্প্রদায়িক 
দৃষ্টিতে দেখিলে যে ইস্পিত ফল লাভ হইবে না পরন্ধ ইহাতে আধিক উন্নতি 
ব্যাহত হইবে তাহা আলোচনা করিয়া “চাষী” পত্রের ঈদ্‌ সংখ্যায় অধ্যাপক 
ডক্টর স্থরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী লিখিয়াছেন, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় যে 
জনসাধারণের উন্নতির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না করিয়া শ্রেণীগত অথবা 
সাম্প্রদায়িক বিবাদই আমাদের লক্ষ্য হইয়া উঠিতেছে ; বিস্ষেতঃ বঙ্গদেশের 
গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের হাতে হিন্দুদিগের স্বার্থ নিরাপদ নছে দিন দিন এই 
আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার ফলে কেহই আর জাতীয় উন্নতির প্রশ্নগুলি 
কেবল মাত্র অর্থ-নৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া বিচার করিতে রাজী 
নহেন। ইহার ফলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপ করার প্রশ্ন সাম্প্রদায়িক 
বিবাদে পর্যবসিত হইতে পারে। ইহা সত্য যে এই বন্দোবস্তের জন্য 
ভূম্যধিকারী হিসাবে প্রধানতঃ হিন্দুরা কতকটা সুবিধা এবং প্রতিপত্তি 
ভোগ করিষা আসিযাছেন। হিন্দুরা যদি বুঝিতে পারেন যে ভবিষ্যতে 
তাহারা অন্ততঃপক্ষে অন্ঠান্ত সম্প্রদায়ের স্কায় সমান মর্য্যাদা ও সুবিধা 
পাইবেন এবং ততসজে দেশব্যাপী অর্থ-নৈতিক উন্নতির ফলে তাহারাও 
লাভবান হইবেন তবেই তাহারা স্বেচ্ছায় বর্তমান বন্দোবস্তের অদল-বদলে 
রাজী হইতে পারেন। কিন্ত যদি অর্থ-নৈতিক প্রশ্নের সহিত সাম্প্রদায়িক 
প্রশ্ন জড়িত হুইয়া পড়ে তবে নিশ্চয়ই ঘোরতর বাধার সৃষ্টি হইবে। তাহার 
ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় তাহাদের অভিপ্রেত ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার 
জোরে দেশে প্রবর্তন করিতে পারেন, কিন্ত তাহাতে শিল্পোন্নতির আশা 
দূরে চলিয়া যাইবে । ইহাতে সাম্প্রদায়িক অহ্মিকার পুষ্টি হইতে পারে 
কিন্ত দরিদ্র জনসাধারণের বিশেষ উন্নতি হইবে বলিয়া মনে হয় না; বরং 
সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ফলে পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া কার্য করার পথে বহু 
বিপ্ন উপস্থিত হইবে এবং জাতীয় উন্নতি ব্যাহত হইবে । এই প্রশ্ন উচিত- 
রূপে সমাধান করিতে হইলে সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিত্যাগ করিতে 
হইবে এবং কোন শ্রেণীকে বা সম্প্রদায়কে আঘাত করার যনোবুত্তি দ্বারা 
পরিচালিত হইলে চলিবে না। কিন্ত দেশে ষে আক্রমণাত্মক মনোভাব 
পরিলক্ষিত হইতেছে তাহাতে অর্থ-নৈতিক সমস্তা সাম্প্রদায়িক সমস্তায় 
পরিণত হইবে বলিয়' বিশেষ আশঙ্কার কারণ রহিয়াছে। সংখ্যালঘিষ্ট 
সম্প্রদায় দিন দিন ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া! পড়িতেহেন এবং বর্তমান শাসক- 
মণ্ডলীর এই ব্যাপক পরিবর্তনের যোগ্যতা সম্বদ্ধেও বিশেষ সন্দিহান 
হইতেছেন। একমাত্র শিল্লোন্নতির আশায় এইরূপে, একটা সঙ্কটজনক 
ব্যবস্থার প্রবর্তন সমর্থনীয় ; যদি তাহা নাহয় তবে জনসাধারণের বিশেষ 


লাভবান হইবার সম্ভাবনা খুবই কম। সাম্প্রদায়িক মৈত্রী স্থাপিত না হইলে ঠ্ 
কোন মতেই বাস্তবিক উন্নতির আশা কর! যায় না। শিল্পোন্নতি কেবল ঢুঁ 
হিন্দু বা মুসলমান পৃথক ভাবে করিতে পারিবে না) ইহাতে দেশের লোকের | 
তু পৃথিবীর চাহিদার শতকরা ৮০ ভাগ অত্র ভারতবর্ষ হইতে সরবরাহ হয় 


এবং সরকারের পরস্পর হৃত্তত! এবং সহানুভূতি নিতান্ত আবশ্যক । 


প্রস্তাবিত এক্‌সেস্‌ প্রফিট ডিউটি সমন্ধে ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখের 
“ক্যাপিটাল” পত্রে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখা হইয়াছে, “বিলটী সম্বন্ধে & 
আমাদের সুস্পষ্ট অভিমত এই যে দেশের বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় আমরা 
অতিরিক্ত লাভের উপর কর ধার্য করা সমর্থন করি।' আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, 
যুদ্ধের ব্যয় নির্ববাহার্থ অর্থ সংগ্রহের জন্ত যে অতিরিক্ত কর ধাধ্য করা & 
প্রয়োজনীয় হইয়া থাকে কোন ইংরাজ কিংবা ভারতীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান & 
অংশমত তাহা! প্রদান করিতে পরাস্মুখ হইবে না। এই সম্পর্কে আমাদের খর এস 


এইমাত্র বক্তব্য যে কাহাকেও যেন অন্যায়ভাবে উক্ত কর বহন করিতে না 
হয় এবং এই করের ফলে শিল্প ব্যবসায়ের পক্ষে যে প্রতিকূল অবস্থার 
সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা আছে তাহা যতদূর সম্ভব প্রতিরোধ করিতে 
গভর্ণমেন্ট যেন সচেষ্ট থাকেন” । - 


আগামী মরশুমে পাট নিয়ন্ত্রণ 

আগামী মরশুমে পাট নিয়ন্ত্রনের যৌক্তিকতা সম্পর্কে ২৭শে জানুয়ারী 
“ইণ্ডিয়ান ফিনান্দে” ‘ইভ্স্ড়পার' লিখিতেছেন প্চটকলসমৃহ সপ্তাহে ৬০ 
ঘণ্টা কাজ চালাইলেও এবং ইংরেজ গভর্ণমেন্টকে প্রতি মাসে ১০ কোটা 
করিষা থলে সরবরাহ করিতে হইলেও আগামী বৎসর চটকল সমূহের সর্বোচ্চ' * 
৭৫ লক্ষ বেলের বেশী পাটের প্রয়োজন হইতে পারে না। জাহাজ সংখ্যা 
হাস এবং সমুদ্র যাত্রা বিপদসদ্ছুল হওয়াষ ২৫ লক্ষ বেলের বেশী পাট রপ্তানী 
হইবে এরূপ মনে করাও যুক্তিসঙ্গত হইবে না। কাঁজেই দেখা যাইতেছে." 
যে আগামী বৎসর পাটের চাহিদা এক কোটী বেল অতিক্রম করিবে না । 
যদি আগামী বৎসর পাটচাষ নিয়ন্ত্রিত করা না হয় তাহা হইলে আগামী 
মরশ্তমে পাটের উৎপাদন নিশ্চয়ই চাহিদার তুলনাষ খুব বেশী হইবে এবং 
প্রতি বেল পাটের মৃল্যও পুনরায় ৩০।৩৫২ টাকায় নামিয়া যাইবে । চলৃতি 
বৎসরে অভিন্তান্স জারী হওয়ায় মূল্য হাস প্রতিরোধ হইয়াছিল এবং ইহার 
অব্যবহিত পরেই চাহিদা বৃদ্ধি হেতু পাটের মুল্য চড়িয়া যায়। কিন্তু আগামী. 
কসল খুব বেশী এবং চাহিদার তুলনায় অধিক ,হইলে কেবল নিষ্নতম মুল্য 
নির্ধারণ করিয়া অভিনান্স জারী করিলেই পাটের মূল্য হাস প্রতিরোধ করা 
সম্ভব হইবে না। উপরন্ত নিয়তম মূল্যের স্থিরত! রক্ষার জন্ত সম্ভবত বাজলা 
সরকারকেই বহু পরিমাণ পাট ক্রয় করিয়া দিতে হইবে এবং এই অবস্থায় 
এবল্প্রকার ব্যবস্থা ব্যতীত নিয্তম মূল্যের কোন অর্থ ই থাকিবে না। 

বাঙ্গলা সরকারকে আমার জিজ্রান্ত প্রথমাবস্থাতেই পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ 


পূর্বক বহু অর্থব্যয়ে অধিক পরিমাণ পাট ক্রয় করিতে বাধ্য হওয়ার সম্ভাবনা' 
পরিহার করিতে চেষ্টা করা কি স্মুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে? পাটের 


ছুভিক্ষ দেখা দিক এবং কৃত্রিম উপায়ে পাটের মুল্য 
বৃদ্ধি হউক আমি এরূপ অবস্থার পক্ষপাতী নহি। আমার বক্তব্য এই স্বে 
চাহিদার তুলনায় অতিরিক্ত উৎপাদন বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিবে । 
অবস্ত অসম্ভাবিত ঘটনার জন্য হিসাবের উপরস্ত সামান্ত বাড়তি থাকার 
আবশ্তকতা আছে। আমার প্রস্তাব এই যে পণ্যমূল্য নিষস্ত্রণের 
ব্যবসায়ীগণের মতামত জানিবার জন্য তাহাদের প্রতিনিধিগণকে নিয়া যেমন 
একটা সম্মেলন হইয়াছিল তেমনি পাট সম্পর্কে বর্তমান অবস্থার আলোচন! 
এবং ভবিষ্যৎ কার্য্যক্রম নির্ধারণের জন্ঠও বাঙলা সরকার একটা ছোটখাট 
সম্মেলন আহ্বান করুন 1” 








: দি 
মাইকা মাইনিৎ এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানী 
অফ. ইগ্ডিয়া লিমিটেড 
অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী ও অভ্র সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত । 
ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ ১ মার্চেপ্টস্‌ ইউনিয়ন । 


শেয়ার বিক্রয়ের অস্ত সর্বত্র এজেন্ট আবশ্তক E 
হেড অফিস :২৯, স্্রীণ্ড রোড, কলিকাতা । রঃ 
৭১-০০-১১১১ ৩১ ই ই 








স্বাজ্গান্দ্রেন্্ হ্ভাভলচ্গভ্ল 





টাঁকা ও বিনিময় তাহা যথাক্ৰমে ১৯ কোটি ১৬ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা ও ১৫ কোটি ২৫ লক্ষ 


কলিকাতা রা অকিরারী ৩৪ হাজার টাকা। 


কিছু হাস পাইয়াছে। গত সপ্তাহে বাজারে ব্যাঙ্কগুলির ভিতর বার্খিক টেলি ঃ হুডি (প্রতি টাকায় ) ১শি তই পে 
শতকরা ১৮০ আনা সুদের হারে কল টাকার (দাবীমাত্র পরিশোধের সর্ত্ে এ দরশনী g ১শি তুহু পে 
* ধণ) আদান-প্রদান হইয়াছিল । এ সপ্তাহে শতকরা ১০ আনা স্থদ্রের ডি,এ,৩ মাস ১শি ভঙহ পে 
হারে কল টাকার আদান-প্রদান হইযাছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়া ভি, এ ৪ যাস ৰ ৯ শি ৬উ্হ পে 
টাকার দাবীদাওয়া পূর্বের তুলনায় যে হাস পাইয়াছে তাহা নহে। বর্তমানে ফ্রাঙ্ক (প্রতি ১০০ টাকায়) ১৩৪ 
পূর্বক্রীত টেজারী বিল বাবদ বেশী পরিমাণ টাকা বাজারে ফিরিয়া গিল্ডার ৫৫8 
আসিতেছে বলিয়াই টাকার বাজারে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল অবস্থা দেখা ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে ) ২৩৩০ 
গিয়াছে। প্রতি সপ্তাহে এক্ষণে যে পরিমাণ টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রয় ইয়েন ( প্রতি ১০০ ইয়েনে ) ৭৯৪০ 
হইতেছে আসলে পূর্বক্রীত ট্রেজারী বিল বাবদ সে তুলনায় বেশী টাকা ষ্টালিং-ডলার হার (প্রতি পাউণ্ডে) ৪০৩% 
বাজারে ফিরিয়া আগিতেছে। ওঁ টাকার অধিকাংশই নূতন ট্রেজারী বিল ফ্ৰাঙ্কপ্টালিং হার on ,. ১৭৬ 


ক্রয় বাবদ নিয়োজ্দিত না হইয়া ব্যাঙ্কের হাতে গিয়া জমা হইতেছে । আর 
তাহাতে ধণগ্রদান যোগ্য টাকার পরিমাণ বাড়িয়া সাময়িকভাবে বাজারে (| বাঙ্গলার গৌরবস্তস্ত £_ 


একটা স্বচ্ছলতা দেখা গিয়াছে। তবে বর্তমানে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাকচারিং 


টাকার দাবী-দাওয়া যেরূপ বাড়িতেছে তাহাতে অদ্রভবিষ্যৃতে এই স্বচ্ছলতা কোম্পানী লিমিটেড, 
কাটিয়া গিয়া! টাকার সুদের হার পুনরায় চড়িয়া যাইতে থাকিবে বলিয়াই |. ১৭নং ম্যাজে। লেন, কলিকাত। 
মনে হইতেছে। বাঙ্গলাদেশে এতবড় কারখানা আর নাই । 







Ee EET BT নত 
বিলের টেগ্ার'আহ্বান করা হইয়াছিল তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 
দীাড়াইয়াছিল ১ কোটি £২ লক্ষ টাকা। গত সপ্তাহে তাহার পরিমাণ 
১ কোটি.৭২ লক্ষ টাকা ছিল।' এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৬ পাই 
দরের সমস্ত এবং ৯৯]৩ পাই দরের শতকরা ৯৬ ভাগ আবেদন গৃহীত 
হইয়াছে: বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। গত সপ্তাহে 
ট্রে্জারী বিলের শতকরা বাধিক সুদের হার. ছিল ১৮/৮ পাই। এ সপ্তাহে 
তাহা'১%১১ পাই দীড়াইয়াছে। 

আগামী ৬ই ফেব্রুয়ারীর জন্ত ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটি টাকার 
* ট্রেজারী বিলের টেপ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেগার গৃহীত 
হইবে তাহাদিগকে আগামী ৯ই ফেব্রুয়ারী ও বাবদ টাকা জমা দিতে 
হইবে। আগামী ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ৯৯]৬ পাই দরে ইন্টারমিডিয়েট 
ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইবে । গত ২৪শে জাচুয়ারী হইতে ২৯শে জানুয়ারী 


*৯ালে শতকরা ৬1০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 





১৯৩৮ সালে শতকরা ৬।০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
র 


লবণ কিনতে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্যার শ্োতের মত চলে যায় 
বাঙলার বাহিরে । এ শ্লোতকে বন্ধ করবার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব 
মীর পা ৬ ০০74 অনিক) 
বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 


যাথাগাতা0110]1]]]10000011001011101]01111]11100011111 [যা TNT তে 


ULE 


২ ৪২ লক্ষ ২৫ টেলিগ্রাম “প্রবর্তক গ্থাপিত_-১৯২৯ ফোন বি, বি, ৫৪*২ উই 
রা ক জি | ভিনও ঃ 
শি খন দা দিল লা ন হল ও দর ইক: | 
সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২২৫ ই সকল রকম ব্যাঞ্কিং কার্ধ্য করা হয়। E 
কোটি ৭ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা। পূর্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ২২৭ কোটি ই স্থায়ী আমানতের সদ ৩ বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট ই 
২১ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা ছিল। এ সপ্তাহে গতর্ণষেপ্টকে ১ লক্ষ টাকা ই 907 ই ২৯০ আনায় ২৫২ টাকা 
সামরিক ধার দেওয়া হইয়াছিল। গত সপ্তাহেও গর পরিমাণ টাকাই টু ৩ » ই ক 2 হা টু. 
দেওয়া হয়। , টু € » ভিউ » ৯» 
গত সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রক্ষিত অর্থের পরিমাণ E নাসিক-১*, টাকা জমায় * বহসরে ৮৬*১ টাকা, ৮ বৎসরে ১২২১ টাকা, ১* বৎসরে দ্র 
ছিল ১৪ কোটি € লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা। এ সপ্তাহে তাহার পরিমাণ টু ১৬৩০২ টাকা ! ৭৮898 ঢু 
১৪ কোটি ২২ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা দীড়াইয়াছে। গত সপ্তাহে বিবিধ টু ন্ভি হিসাব (যার (current a/c) হুদ শতকরা ১৫০ টাকা । ..ু 
যা ও গর্মেণ্টের মোট আমানতের পরিমাপ ছিল ১৫ কোটি ৯৫ লক্ষ চ sro তানি 3 
৬৭ হাজার টাকা ও ic কোটি 9 হাজার টাকা। রি দত 050 SS A PA Se TEE 


৫ 


১০৬৮ 


আধিক জগৎ 


[ ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ 





কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা রা ফেব্রুয়ারী 
গত সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজার সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 
ব্যাপার অতিরিক্ত .লাভের উপর কর (Excess Profits 
Tax Bill) ধার্য করার বিলের প্রচার । ব্যবসায়ী মহাল শনিবার 
দিনই বিলের : বিধানগুলি মোটামুটি জানিতে পারেন। ইহা সকল 
প্রকার শেয়ার সম্পর্কেই বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। বিলটি প্রচারিত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিক্রেতাদের মধ্যে ভাড়াহড়ার ভাব পরিলক্ষিত হয় 
এবং শেয়ারের মূল্যও বিশ্বয়জ্নক ভাবে হাস পাইতে থাকে । শেয়ার 
বাজারের কাধ্যকরী সমিতি এই অবস্থা পর্যবেক্ষণে নিয়মিত সময়ের পূর্বেই 
বাজার বন্ধ করিয়া দেন এবং সম্পূর্ণ বিল্‌ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়ার জন্য 
প্রতীক্ষায় থাকেন। ইহাতেও অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটে নাই এবং 
সোমবার বাজার খোলার পর সকল বিভাগেই মূল্য হাস পাওয়া, অব্যাহত 
থাকিয়া যায়। ভিভিভেও হাস পাইবে আশঙ্কায় শেয়ারের মালিকগণের 
মধ্যে এই মন্দার বাজারেই শেয়ার বিক্রয় করিয়া দিতে ব্যস্ততার ভাব 
পরিলক্ষিত হুয়। বুধবার হইতে এই ত্রাসের ভাব সামান্য ভিরোহিত 
হয়_ কারণ এইরূপ একটা ধারণার স্থষ্টি হইয়াছে যে প্রস্তাবিত আইনটার 
ফলে বহুকালের সুপ্রতিষ্ঠিত কোম্পানী সমূহ খুব বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। 
কিন্তু ইহাতেও নিরুৎসাহতাৰ তিরোহিত হইয়াছে বলা যায় না--কারণ 
কোন বিভাগেই এখন পধ্যস্তও উল্লেখযোগ্য উন্নতি দৃষ্টিগোচর হইতেছে না । 
আইন সভায় বিল্টার কি পরিণতি ঘটে তাহা না দেখা পর্য্যন্ত অদূর ভবিষ্যতে 

‘ বাজারের অবস্থা এক ভাবেই চলিতে থাকিবে আশা করা যায়। 


কোম্পানীর কাগৃজ 
কোম্পানীর কাগজ সম্পর্কে সকলেরই একটা অভিমত অ্সিয়াছিল যে 
বর্তমান অবস্থায় এই বিভাগে আর কোন অবনতি ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। 
, কিন্তু অতিরিক্ত মুনাফা বিল্‌ কোম্পানীর কাগজের মূল্যেও প্রতিক্রিয়া 
জন্মাইয়াছে। প্রস্তাবিত বিল এবং কোম্পানীর কাগজের মূল্যের মধ্যে কোন 
প্রত্যক্ষ সৎন্ধ নাই সত্য কিন্তু অগ্ঠান্ত সকল প্রকার শেয়ার প্রভাবিত 
' হওয়ার দরুণ কোম্পানীর কাগজও এই গড্ডালিকাপ্রবাহ হইতে স্বাতহ্য 
' বজায় রাখিতে সমর্থ হয় নাই। শতকরা ৩॥০ আনা সুদের কাগজ ৯২1৮০ 
, হইতে ৮৯৮০ আনায় নামিয়া যায় । সপ্তাহের শেষ দিকে অবশ্ত খানিকটা 
. উন্নতি ঘটিয়াছে এবং অস্ত শুক্রবার ৯০1%০ আনায় বাজার বন্ধ হয়। 
' পরিশোধযোগ্য খ্বণের কাগজের মূল্যও সপ্তাহের প্রথম ভাগে হাস পাইয়া 
, যায় কিন্ত বর্তমানে স্বাভাবিক অবস্থায় উন্নীত হইযাছে বলা যাইতে পারে। 
৪২. টাকা সুদের কাগদ ( ১৯৬০-৭০ ) ২০৫৪০ এবং ৫২. টাকা সুদের 
' কাগজ ( ১৯৪০-৪৩) ১০১৩০ আনায় ক্ৰয় বিক্রয় চলিতেছে । 
ব্যাঙ্ক 


ব্যাক্কসমূহের শেয়ারে স্থিরতা অনেকটা বজায় ছিল। আগামী 
সোমবার রিজার্ভ ব্যাক্ষের অংশীদারগণের বাঁধিকসভায় লভ্যাংশ ঘোষণা 


করা হইবে । লভ্যাংশ বাদে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শেয়ার ১০১1০ আনা এবং, 


ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক ১৪৯৫২ টাকায় বিকিকিনি হইতেছে । 


|! 





কয়লার খনি 

কয়লার খনি বিভাগে লত্যাংশ প্রদানকারী কোম্পানী সমূহের জনপ্রির 
শেয়ারেও ক্রেতার অভাব বি 'ব ভাবে অনুভূত হ্ইয়াছিল। বেঙ্গল কোল্‌ 
৩৮৮৯ হইতে ২০২ টাকা হাস পাইয়া ৩৬৮২ টাকায় নামিয়া যায়। 
ইকুইটেবল্‌ ৩৭০ আনা পর্যন্ত নামিয়া অন্ত ৩৮২ টাকায় বাজার বন্ধ হ্য। 
ধেমো মেইন ১৬২ এবং ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩০৪০ আনা পর্য্যন্ত হাস পাইয়াছিল। 
বধেমো মেইন অস্ত ১৬০ আনায় পৌছিয়াছে। প্রস্তাবিত বিল্টা কয়লা 
শিল্পের উপরই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাব স্থা্ট করিবে বলিয়া কয়লাখনির 
শেয়ারে এ সপ্তাহে সমধিক মন্দা দেখা দিয়াছে। 


পাটকল 
পাটকলের ভবিষ্ুৎ বিবেচনায় এই বিভাগে শেয়ার মূল্যের যেরূপ 
অবনতি ঘটায়াছে তাহা ধারণার অতীত বলিতে হইবে। প্রস্তাবিত কর * 
দিষাও বর্তমান বৎসরে চটকল সমূহ লভ্যাংশ দিতে সক্ষম হইবে এরূপ ধারণা 
থাকা সত্বেও হাওডা ৫৩৭০ আনা, এংলো ইণ্ডিয়া ৩৭০২ টাকা পৰ্য্যন্ত নামিয়া 
গিয়াছিল। বর্তমানে এই অবস্থার অনেকটা পরিবর্তন হইয়াছে। * 
হাওড়া ৫৪0০ এংলো ইত্তিয়া ৩৮৮২ টাকা, আদমজী ২৪।০, বিরুলা 
২১৮০ আনা, হুকুমর্টান ৭॥০ আনা এবং কামারহাটী ৫১৫২ টাকায় 
উন্নীত হইয়াছে । এই বিভাগে ক্রমশঃই উন্নতি হইতে থাকিবে বলিয়া 

আশা করা যায়। 
বিবিধ 


বিবিধ কোম্পানীসমূহের মধ্যে ইণ্ডিয়ান আয়রন তিন দিনের মধ্যে ৪১২ 
টাকা হইতে ৩২০ আনা এবং ষ্টিল কপৌরেশন ২১৫০ আনা হইতে ১৭/০ 
আনাষ হাস পায়। ইত্ডিয়ান আয়রণ অস্ত ৩৩1৮০ আনা এবং ষ্টিল 
কর্পোরেশন '২০%০ আনায় বাজার বন্ধ হয়। 

কাপড়ের কলের শেয়ার বিভাগে বোম্বাই বাজারের প্রভাব বশঃত কাঁণপুর 
টেক্সটাইলস ৫1০ আনা, মুইরমিলস্‌ ২৮২ টাকা এবং কেশোরাম ৫৮০ আনা 
পর্য্যন্ত পৌছিয়াছিল। কাপপুর, টেক্সটাইলস্‌ অন্ত ৫৮/০ আনায় ক্রয় বিক্রয় 
শেষ হয়। 

আলোচ্য সপ্তাহে চিনির কল বিভাগে যৎসামান্ত কাজ হইয়াছে। কেরু 
১১৪০ এবং সমস্তিপুর ৮॥০ আনায় বাজার বন্ধ হুইয়াছে। চা-বিভাগে 
বিক্রেতাদের সংখ্যাধিক্য ছিল কিন্তু কোনরূপ কর্ম্ম ব্যস্ততার আভাষ মিলে 
নাই। টিটাগর পেপার শেয়ারের মূল্যও প্রতি শেয়ারে ৪৫২ টাকা হাস 
পাইয়াছিল। টিটাগর (অভি) অস্ত ২৯২ টাকা হইতে ২৯০ আনায় ক্রয় 
বিক্রয় চলে। . 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতা শেষার বাঞ্জারের বিভিন্ন বিভাগের দরের , 
হার নিয়রূপ দাডাইয়াছিল। 

কোম্পানীর কাগজ 

৩০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৬শে জানুয়ারী ৯২২ ৯১৮০০ ৯২%০ 
৯২২) ২৭শে জানুয়ারী ৯২২) ২৯শে জানুয়ারী ৯১৪০ ৯১০) ৩০শে 
জানুয়ারী ৯০৪০ ৮৯1৮০ ৯০২3) ৩১শে জানুয়ারী ৯০০ 3 ১লা ফেব্রুয়ারী 
৯০৮০ ৯০1%০ | 


J 


ইহ্িঞলান্ন হুন্সিওকত্রেন্স ইন্না 


২নং রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা! । 





৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ ] 


আর্থিক জগৎ 


১০৬৯ 





৩২ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৩০শে জানুয়ারী ৭৮৪০ ) 

৪২ সুদের ধণ-€ ১৯৬০ ৭০ ) ২৬শে জানুয়ারী ১০৬০ ) -২৯শে জানুয়ারী 
১০৬1০ ; ৩০শে জানুয়ারী ১০৫1/০ ; ১লা ফেব্রুয়ারী ১০৫৮০ | 

৫২ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫ ) হ৬শে জানুয়ারী ১১০৮০০ ; 
জানুয়ারী ১১০1০ ; ৩১শে জানুয়ারী ১১০৩০ | 

৫২ স্বাদের খপ (১৯৪০-৪৩ ) ২৯শে জাছুয়ারী ১০১২ $ ৩০শে জানুয়ারী 
১০০০০ ; ১লা ফেব্রুয়ারী ১০১৩০ | 

৩০ সুদের ব্রণ ( ১৯৪৫-৫০ ) ২৯0 ১১০০ | 

৩২ তদের খণ ( ১৯৬৩-৬৫ ) ২৯শে জামুয়ারী ৮৯০০ ৮৮৪৮০ ; ৩১ 
জানুয়ারী ৮৩1৮০ | 


২৭শে 


ব্যাঙ্ক 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ২৬শে জানুয়ারী ১০৭২ )২৯শে ১০১০ ১০৪২ 5 ৩০শে 
১০৬২ ১০৭২ $৩১ শে ১০২২) ১লা ফেব্রুয়ারী”১০১৬০ ১০২২ ; ইম্পিরিয়াল 
ব্যাঙ্ক ২৬শে ১৪৯৫৯ ) ২৭শে ১৪৯৭১ 5 ৩০শে ১৫০০২ । 
এ কাপড়ের কল 
বঙ্গলক্ষী ২৬শে জান্থায়ারী ৩৫২ 3 বেঙ্গল নাগপুর ৩০শে ৯২০ আনা! 
কেশোরাম ২৬শে ৬%০ ৬1৮০ ; ২৯শে ৫০/০ ৫7%০ ; ৩১শে €দ০ ৫0০ 
১লা ফেব্রুয়ারী &॥%০ ৫৮০০ ; এলগিন মিলস্‌ ২৯শে ১৫৪1০ ৩১শে ১৫৬২3 
নিউ ভিক্টোরিয়া ২৬শে ১1%০ ১5০ ১5০ ১ ২৯শে ১৮০ ১ ৩০শে ১1০ 
১৮০ ১ ৩১শে ১॥০ ; কানপুর টেক্সটাইল ২৬শে ৫৮৩০ ; ৩০শে ৫0০ ৫৮০ $ 
১লা ফেব্রুয়ারী €1%০ ; ডানবার ২৬শে জানুষারী ২০২২ 
কয়লার খনি 
এমালগামেটেভ-_২৯শে জানুয়ারী ২৯০০ ২৯/০ ; ৩০শে ২৯২ 
২৯/%০ ; ৩১শে ২৮॥০ ২৯২ 5 ১লা ফেব্রুয়ারী ২৯২ 9 বেঙ্গল-_-২৬শে জানুয়ারী 
টি 5 ১ ২৯শে ৩৭৫২২ SA ৩০শে ৩৭৩২২ ৩৭২২ ৩৭০ 8 ৩১শে' ৩৭০২ 
৩৭৫২ ) ১লা ফেব্রুয়ারী ৩৬৭ ৩৬৯২ 5 ঃধেমো-মেইন- ২৯শে১ ৭1০ ১৬৮০ 
১ভা০ ৩০শে ১৩1০ ১৭%০ ১৬1৮০ ৩১শে ১৬৮৮০ ; ১লা! ফেব্রুয়ারী ১৬%০ 
১৬০০ ১৬/০ ১৬৪/০ ) পুরুলিয়া--২৯০ । ১৮৮০ 3 ইকুইটেবল-_২৯শে ৩৮৯ 
৩৮৩০ ; ৩১শে ৩৮২ ৩৭৮০ ১ল| ফেব্রুয়ারী ৩৭1০ ৩৭৪০ ৩৭/০ ৩৭৪০০ 
৩৮২ 3 তালগুড়া__২৬শে ৬1০ ১লা ফেব্রুয়ারী ৫৮০ ৫1/০ ৫/০ ৫৮০ ; 
ভুল্নবাড়ী-_২৬শে ৯৩০ ৩০শে ১১/%০$ বরাকর--৩শে ১৪০ ১লা 
ফেব্রুয়ারী ১৪২ ; বড়ধেমো--৩০শে 81%০ ৪০/০ ; বুথারো এণ্ড, রামগড় 
২৬শে ১৭ ৩০শে ১৬৪০ ১৭|০ ১৬।০ ; কালাপাহাড়ী--৩০শে ১৩৩০ 3 
দেওলী-_২৬শে ১দ%০ ২২ 5 মুণ্ডলপুর--৩১শে ১০1০ ১লা! ফেব্রুয়ারী ৯দ%০ 
+ ১০০/০ ৯৮4০ ১০৬০ ১০০ ৯৮০ ) নর্থ দামুদা-_২৯শে ৬1০ ৩০শে ৬০ 
১লা ফেব্রুয়ারী ৬২ ৬1০) বালীগঞ্জ_৩১শে ২৮৮৮০ ২৯1৮৩ হ৬দপ ১০ 
শিবপুর-_৩০শে ২৩/০ ২৪/০ ১লা! ফেব্রুয়ারী ২৩৭০ ২৪২ ২৩৫০ টালচর-- 
৩১শে ১৮/০ ১৮০ ১লা ফেব্রুয়ারী ১৮/০ ২৪৮০ | 


OSU 


ভজ ইইহিন্স। ইন্সি শ্রেন্ডস ই 
কোম্পানী লিমিটেড 


হেড অফিস--১০নং ক্লাইভু্াট, কলিকাতা 


( Schemes ) 
সামরিক অক্ষমতারও প্রিমিয়াম মকুবের ব্যবস্থা | ! 
কতকগুলি স্থানে চীফ এজেন্ট ও অর্গেনাইজারের পদ খালি আছে 


ম্যানেজারের নিকট মুআবেদন করুন । 
ফোন কলিঃ*৫৮৭৭ | টেলিগ্রাম_তেরিটাস্‌ 
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এ ইটযাইটেড যা ঘৰ ইষ্িয়। লিঃ? 


ৃ 
অভিনব বীমা প্রণালী 27 ৪২ 

না ফিক্সড, ডিপজিট ৪1০-৬॥০ 

2 

| 


পাট কল 

আদমজী_-২৬শে জীয়ারী ২৭২ ; ২৯শে ২৩%০, ২৪৬/০) ২০শে ২৪৯ 
২৪1%০, ২৩%৩/০ ) ১ল!- ফেব্রুয়ারী ২৪০ ; আগরপাডা__-৩১শে জানুয়ারী 
২৫৮০, ২৬২৬ ২৬1০ 3 ১লা ফেব্রুয়ারী ২৫৪০, ২৬২ 3 এলবিয়ন-_৩১শে জান্থু- 
য়ারী ২২০ ; ১লা ফেব্রুয়ারী ২৫১৮০; এলাষেন্দ__৩০শে জানুয়ারী 
২৬০২) ৩১শে ২৭০২, ২৭১০ 5 ১লা ফেব্রুয়ারী ২৬৯২; এ্যাংলো ইণ্ডিয়া 
২৯শে জানুয়ারী ৩৯৫২, ৩৯৭২০ ৪০২০, ৩৯৪২ 3 ৩০শে ৩৭২২ ৩৭৫২, ৩৭০২ 
৩১শে ৩৭৫২ ৩৭৮ 5 ১লা ফেব্রুয়ারী ৩৭৬১ ৩৭৮৯৮ ৩৭৭২ ৩৮৮ 3 বরা- 
নগর--৩০শে জানুয়ারী ১২৯২ ১৩৩৯৬ ১৩০৮০ 7 ৩১শে ১২৮০, ১৩২২ 3 
১লা ফেব্রুয়ারী ১২৮০, ১৩০৩০ ১ ব্জবজ-_২৬শে জানুষারী ৩৮৬২৬ ৩৮৮৯; 
২৯শে ৩৭০২) ৩১শে ৩৪০২) লা ফেব্রুয়ারী ৩৪৩4০ ; বিরলা- _২৬শে 
জানুয়ারী ২৫০, ২৯শে ২২৯3 ৩০. ২১|০, ২১৪০ ; ৩১শে ২২1%০ ১লা 
ফেব্রুয়ারী ২১৮০ ; ক্লাইভং_২৬শে ২৮০০ 3 ২৯শে ২৬২ ২৭২ ২৬৮০ ২৭২3 
৩০শে ২৩1০ 7 ৩১শে ২৬২ ২৬1৮০ ২৫৪০০ টাঁপাদানী--৩১শে ৯৭৬২ ১৭৮২ 
১৭৪৪০ 5 ১লা! ফেব্রুয়ারী ১৮০২ ১৮৫২ ডালহৌসী-_৩০শে ৩৬০২ গৌরীপুর 
২৬শে ৭৫০২ ৭৫৩২ ৭৪৮২ ২৯শে ৭২৭ ৭২১২) হুকুমর্টাদ__২৯নৈ ৬৪০ 
৭২ ৭০ ) ৩০শে ৬8৩/০ ৭৬০ ) ৩১শে ৭০/০ ৭1০ ৭/০ 3 ১লা ফেব্রুয়ারী 
৭০/০ ৭1৮%০.৭/০ ৭1০ ৭4/০; হুগলী--২৬শে ৬০০ ; হাওড়া ২৬শে ৪৮০ 
৫৭৮০ ) ২৯শে ৫৬০ ৫৪৮০ ৫৫২) ৩০শে ৫৩|%০  ৫৪%০ ৫৩০ 3 ৩১শে 
&81/০ ৫৫1০ ৫৪1০ , ১লা ফেব্রুয়ারী ৫৪২ ৫৪8০ ৫৪1৩০ ৫৪1৮০ ইত্ডিয়া-__. 
২৬শে ৩৮২২ ৩৬৩২ 3 ২৯শে ৩২৮ ৩৩০২ 3 ৩১শে ৩৩০২৩২৮২ ৩৩১২ 3. 
কামারহাটী__৩০শে ৫০৬২ ৫০৯২ ৩১শে ৫১৩২ ৫১৬২) ১লা ফেব্রুয়ারী 
৫০৮ ৫১৫২ ; লোধিয়ান_২৭শে ১৩৬২ ১৩৭২) মেঘনা--২৯শে ৩৯০ ; 
স্তাশনেল__২৯শে ২৪/০ ২৪০০ ২৩৮০ ২৪২ 3 ৩১শে ২৩৬০ ; নস্করপাড়া-- 
২৯শে ১৫1৩০ ১৫২১ ৩০শে ১৫৮০০ ১৬1/০ ১৬২ ) ৩১শে ১৬1০ ১ নদীষাঁ_ 
২৬শে ৭৩৫০ 3 ২৯শে ৬২০ ৬৩1০ ) ৩০শে ৬২২ ৬০২) ৩১শে ৬২২ ৬২০ 
৬৩১) >লা ফেব্রুয়ারী ৬১৪০ ৬২২. ৬১1০ ৬১৮০  প্রেসিডেন্সী__২৬শে ৬২, 
৬1০) ২৪শে ৫৩০ ৫1০ ৫৮০ 7 ৩০শে ৫1০ ৫/০ ) ৩১শে ৫1/০ ৫// ৫1০ ) 
১লা ফেব্রুয়ারী €%০ হা 3 ইউনিয়ন-__৩০শে ৪৩৮২) ৩১শে ৪৪৯২ 
৪৫৩১ ৪৪১২) ১লা ফেব্রুয়ারী ৪৪৩২ ।, 


খনি 

বার্মা কর্পোরেশন ২৬শে জানুয়ারী ৬/০' ৭/০ aS ২৭শে ৬/গ০, 
৬৮৩০ ৬৪০ ) ২৯শে ৬%/০ ৬1০ ৬৮%/০ ৬॥০ 3 ৩০শে ৬/০ ৬৮/০ ৬০ 5 
৩১শে ৬7৮০ ৬দ৩ ৬৪০ ;'১লা ফেব্রুয়ারী ৭২ ৬৩০ । ' কনসোলিডেটেড' 
টিন ২৯শে ৪৮/০ ; ৩৯শে 816 88৩ ৪৮৮০ ৬৬/০ 3 ১লা ফেব্রুয়ারী 88০ 
৪৮০ । ইন্ডিয়ান কপার-_২৬শে ২1/০" ২%০) ২৭শে - ২৩০, ২1০ 5 
২৯শে ২15০ ২৩০ ২1/০ 3 ৩০শে ২1৩ ২।০ ) ৩১শে ২1/০ ১ ১লা ‘ফেব্রুয়ারী 
২/০ ২৪০ ২1%০| টেভয় টিন-_৩০শে ১৮/০ ২২ ২/০; ১লা ফেব্রুয়ারী 
১৪/০ ude | | 


শে 


অফিস- ১৩৫, ক্যাঁনিং ্টট, কলিকাত।। 
শাখা অফিস - সুদের হার 
২॥০ 


৩০ 


নৈহাটী, বরিশাল, 
ঝালকাটী, পাটুয়াখালী 


ও জগদ্দল । 


কারেণ্ট 
সেভিংস 
হোম সেভিংস 


সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য কর! হয় 
অন্যান্য বিশিষ্ট স্থানে অতি সত্বর শাখা অফিস খুলিবার 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 
উপযুক্ত কমিশনে ও এলাউন্লে মহিলা ও পুরুষ কর্মী আবশ্তক। 
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ইলেকা টুক ও টেলিফোন 

বেঙ্গল টেলিফোন--২৬শে (প্রেফ) ১৩]০। ঢাকা ইকলেটি.ক-_ 

৩০শে ১৭ । বেনারেস ইলেকাট্‌ ক--২৬শে ৯৩২ 3 ২৭শেঁ ১৩২ । 
ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী 

বার্ণ এণ্ড কোং--২৬শে ( প্রেফ ) ১৩০২ ১৩০৮০ ; ২৯শে ( অডি ) ৩৪৫২ 
৩৪৭২ ৩৩৭২ $ ৩০শে ৩৩৩২ ৩৪২২1 হুকুমটাদ হিল ২৯শে ৮২ 3 ৩০শে 
৭]০ ৭1৮০1 ইণ্ডিয়ান গ্যালভানাইজিং--২৬শে ২৮৭০) ২৯শে ২৮০ 
২৭৮০ 3 ৩০শে ২৮২) ৩১শে ২৭৪০ ইত্ডিয়ান আয়রণ এগ হ্রীল_ 
২৬শে জাচুয়ারী ৪০৮০ ৪০1১/, ৪০1০ ৪০৮০ ৪০1/০ ; ২৭শে ৩৮০০ ৩৮৯৩/০ 
৩৬৪৩০ ৩৭২ 3 ২৯শে ৩৪৪০ ৩৩৬০ ৩৪%/০ ৩৫৯) ৩০৯ ৩২৪৮০ ৩৩৭ 
৩৪৪৮০ ) ৩১শে ৩৫৮০ ৩৬]০ ৩৬৮০ ১ ১ল। ফেব্রুয়ারী ৩৬%০ ৩৬1০০ 
৩৫৮৮০ ৩৬1৮০ | ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয়ার প্রভাস- ২৬শে জাহুয়ারী 
৮১৪০1 মার্শালস্‌-_২৬শে ২২ ২৩০ ) ২৯শে ১৮০ ১৮৮০ ) ৩০শে ১৭৭৮০ 
১৮৮, ১৮1৮০ ১ ৩১শে ২২ ২1০ ) ১লা! ফেব্রুয়ারী ২/০। ষ্টাল কর্পোরেশন_ 
২৬শে ২১০ ২৯৪০ ২২২ ২১৮০ 3 ২৯শে ১৮৪৮০ ১৮০ ১৯৯) ৩১শে ১৯1০ 
২০1%০ ২০/০ ; ১লা ফেব্রুয়ারী ২০৮০ ১৯১০ ২০1০ ২০৩/০ । 

চিনির কল 

কের এণ্ড কোং _২৬শে ১২৩০ ১২1৩০ 3 ৩০শে ৯১1০ ১১৪০ ১ ৩১শে 
১১৮০ ১. লা ফেব্রুয়ায়রী ১১০ ১১৫০ ১১1/০ ১১৮০ | রামনগর কেইন 
এণ্ড. সুগার ৩০শে, ৯০ ৯৮ ৯8০1 সমান্তিপুর--২৯শে ৮৯ ৮০) ৩০শে 
৮/০ ৮৮০ ৮1৮) ১লা! ফেব্রুয়ারী ৮1০ ৮৩/০। 

চাঁ বাগান 


গঙ্গারাম_২৬শে' জানুয়ারী ৩৫২২1 প্রোব-_২৪শে জানুয়ারী 


১১৮০ ১৯০ | ভুটলীবাড়ী--৩০শে জান্ুয়ারী__১৮।০ ১৮০) ৩১শে 
১৮1৮০ ১৮৮০1 মডূূ২৬শে জানুয়ারী ১০২ ১০০। বিশ্বনাথ 
৩০শে জাহুয়ারী ২৬০ ২৬1/০) ৩১শে ২৬1৮০ ২৬1০ ২৬৮০। মহিমা 


তেজপুর-_২৬শে' জাহুয়ারী ৭1০ ৭৪০ 
টেঙ্গপাণি__২৯শে জানুয়ারী 


( প্রেফ )১--৩০শেজানুয়ারী ১১৮০ । 
৭/০.) ৩০শে' ৭২ ৭1০3 ৩১শে ৭1%০ | 


১৮০ ১ ৩০শে: ১৮৯২ ১৮০ | 


বি, আই, কর্পোরেশন-_২৬শে জানুয়ারী ৪/০; ২৭শে ৪/০ 81/০ ) 
২৯শে ৪৮০.৩৪%০ ৩৮/ ৪৮০ ৩০শে ৩প৩/০ ৪৮০ 3 ৩১শে ৩৪৩০ ৪২ 81০) 
১লা ফেব্রুয়ারী ৪91০ ৪/০। বামারলরি-_২৬শে জামুয়ারী ৩০২২ ইণ্ডিয়ান 
উড প্রভাক্টস্‌ঃ_১লা ফেব্রুয়ারী ২৫৪০। ইন্দোবান্দা পেট্রোলিয়াম__-৩১শে 
জামুয়ারী ১১৩২ ১১৪২। ব্বিটিশ বার্মা পেট্রোলিয়াম--২৯০. জানুয়ারী 
৪৮০০ ৫২ ) ৩০শে ৪৮০ ৫%০) বেঙ্গল পেপার ৩০শে জানুয়ারী 
ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্স_২৬শে জানুয়ারী ১৪৩২ 
১২৯২ ১৩০২  ৩১শে ১৩৬২১ ১লা ফেব্রুয়ারী 
ওরিয়েস্ট পেপার-_২৬শে জানুয়ারী ৮৮০ 7; ২৭শে ৮৪০ $ 
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প্রতিষ্ঠাতা আচাৰ্য্য স্তার পি, সি, রায় 
কাপড় নির্বাচনে 

সর্বসাধারণের পরিথানষোগ্য 
একাধারে সুন্দর, জস্তা ও টেকসই 

মিলস্‌ _. সেক্রেটারীজ এণ্ড এজেণ্টস্‌ 


. ০ দোদপুর সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 
, (২৪ পরগণা) ই, বি, আর ৪, ক্লাইভ ঘাট ্রীট, কলিকাতা । 


১৯০২ ৯১৪1০ | 
৩০শে 
১৩০৯ ১৩৯৯ 


১৩৫৭ 
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৩০শে ৭/9০ | টিটাগভ পেপার--২*শে জানুয়ারী ৩৪।০ ৩৩৪০ ) ২৭শে 
৩৩1০ ৩২০ ৩০৯. 5 ২৯শে ২৮২ ২৮৪৮০ ২৯1৩০ ২৯৪৩০ ২৯০০ ; ৩০শে 
২৮৮৮০ ২৯২ ২৮1০) ৩১শে ২৯৭০ ৩০২-২৯//০ ২৯০০; ইলা ফেব্রুয়ারী 
২৯২ ২৯৮০ ২৯৮০ | 


সোনা ও রূপা 
কলিকাতা ২রা ফেব্রুয়ারী 

লগ্ডনের বাজারে সোনার দর এ সপ্তাহে প্রতি আউঞ্চ ৮ পাঃ ৮ শিলিং 
হারে (সরকারী ভাবে স্থিরীরুত ) বলবৎ ছিল। বোম্বাইয়ের বাজারে এ 
সপ্তাহে 'সোনার দর অনেকটা গত সপ্তাহের অনুরূপ হারেই বলবৎ ছিল। 
গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী বোম্বাইয়ে প্রতি ভরি সোনার দাম ছিল ৪২।৯ পাই। 
২৯শে তারিখ তাহা ৪২1৩ পাই হয়। ৩০শে তারিখ তাহা ৪২৬ পাই 
ধাড়ায়।. ৩১শে তারিখ তাহা হয় ৪২৯ পাই। অন্ত ১ল| ফেব্রুয়ারী" 
তাহা ৪২1৮৬ পাই পৰ্য্যন্ত উঠিয়াছে। 

কলিকাতার বাজারে গত ২৬শে. জানুয়ারী, প্রতি ভরি সোনার দর 
৪২/৬ পাই, বড়াল বার ৪২1৬ পাই ও গিনি'২৭%৬ পাই ছিল। অন্ত তাহা 
যথাক্রমে ৪২%০ আনা, ৪২/০ আনা ও ২৭৬৬ পাই.ধাড়াইয়াছে। 

রূপা 

এ সপ্তাহে লণ্ডনের বাজারে রূপার দর নিক্নদিকে সামান্ গণ্ডির মধ্যে 
উঠানামা করিয়াছে। গত. ২৯শে 'জানুয়ারী লগ্ডনে প্রতি আউঞ্চ: স্পট 
রূপার দাম ছিল ২১৬ পেনী'। ৩০শে তারিখ তাহা ২১ পেনী পর্য্যন্ত 
নামিয়া যায়। ৩১শে তারিখ তাহা ২১৯ পেনী হয়| ১লা ফেব্রুয়ারী 
তাহা ১১৯ পেনী পৰ্য্যন্ত উঠে। 

অতিরিক্ত লাভের উপর কর নির্ধারণের প্রস্তাবে তুলার দাম পড়িয়া 
যাওয়ার সঙ্গে. এ সপ্তাহের, প্রথমদিকে রূপার দরও নামিয়া! যায়। কিন্তু পরে 
এ সম্বন্ধে আবার একটা আশাপ্রদ পরিবর্তপ লক্ষিত হয়। গত ২৭শে 
ফেব্রুয়ারী বোম্বাইয়ের প্রতি ১০০ ভরি. রূপার দাম ছিল ৫৭/০ আনা । 
২৯শে তারিখ তাহা ৫৬1/০ আনা! পর্য্যন্ত পড়িয়া ষাঁক্স। ৩০শে তারিখ তাহা! 
৫৬]০ আনা হয়। ৩১শে তারিখ তাহা! ৫৭1০. আনায় উঠে। ১লা ফেব্রুয়ারী 
তাহা আবার ৫৭ টাকা হয়। 

কলিকাতার বাজারে গত ২৬ ফেব্রুয়ারী প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম 
ছিল ৫৯ টাকা! ও ওঁ খুচরা দর ছিল 1০ আনা অন্য তাহা যথাক্রমে 
৫৭1০ আনা ও ৫৭৪৮০ আনা। 


কলিকাতা ২রা ফেব্রুয়ারী 


গত ২৯শে ও ৩০শে জানুয়ারী ৮নং মিশন রো কলিকাতায় চায়ের ৩১নং ' 
নীলাম বিক্রয় সম্পন্ন হয়। খুব বেশী পরিমাণ চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা 
হইয়াছিল, ফলে দামের হারও নিয়স্তরে নামিয়া গিয়াছিল। দামের 
নিক্নহার দেখিয়া উপস্থাপিত চায়ের অর্ধেকাংশ বিক্রয় করা হয় নাই। 


[2 clnulnalnansnan ananassae ailinoelnananananenan anon nnn.) 


শিলচর ও কালীরবাজার . (নারায়ণগঞ্জ) 
এজেন্সী বাংলা ও আসামের সর্বত্র 


ছি এ 
নু 
স্থাপিত--১৯২৩ দু 
৬ ও ৭নং, ক্লাইভ রী, কলিকাতা রি 

পোষ্ট বল্স-_৫১৮ কলিকাতা ফোন-_-কলিঃ ৪৯৮৯ ন 
_ অপরাপর শাখা টু 
শ্ৰীহট্ট, করিমগঞ্জ, বরিশাল, ঢাকা» চক্বাজার (ঢাকা), পু 
চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, ভ্রন্মণবাড়িয়া, টি 

রে 
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বপ্তানীযোগ্য- আলে।চা নীলামে মোট ১৫ হাজার ৫৬৯ বাক্স চা 
বিক্রয় হয়। গত ১৯৩৮-5৯ সালে ও ১৯৩৭-৩৮ সালে ও নীলামে যথাক্রমে 
২৩ হাজার ১৩৮ বাক্স ও ১২ হাজার ৫৪৬ বাক্স চা বিক্রয় হইষাছিল | 
আলোচ্য নীলামে মূলোর গভপডতা ছার ছিল প্রতি পাউণ্ডে ॥/৭ পাই। 

ভারতে ব্যবহারোপযোগী- প্রায় সকল শ্রেণীর চায়ের দামই কিছু 
পরিমাণে হাস পাইয়াছে। তবে উৎকষ্ট সবুজ চারের ভালরূপ দর 
পাওয়া গিয়াছিল। গুড়া চায়ের মূল্যের হার প্রতি পাউণ্ডে ৩ পাই হইতে 
৬ পাই পর্যন্ত হাস পাইয়াছে। অন্ান্ত শ্রেণীর চা সম্পর্কে বাজারে উৎসাহ 
উদ্যমের বিশেষ অভাব লক্ষিত হুইযাছিল। সাধারণ ভাবে দামের হারও 
প্রতি পাউণ্ড হিসাবে ছয় পাই হইতে ৯ পাই পর্য্যন্ত হাস পাইয়াছিল। 
, চা ফসলের পুর্ববাভীস-_উত্তর ভারতে চা ফসল সম্পর্কে সম্প্রতি যে 
পূর্বাভাস প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে গত ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্য্যন্ত 
৩৮ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া জানা! যায়| 


তুলা ও কাপড় 

কলিকাতা ২রা ফেব্রুয়ারী 
গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে তুলার বাজারে আরও অধিক পরিমাণ 
মন্দা লক্ষিত হইয়াছে, মফঃম্বল হইতে তুলা বিপুলতাবে আমদানী হওযার 
ফলে ও বেশী পরমাণে তুলা বিক্রয় করিয়া দেওয়ার বিষয়ে ব্যবসায়ীদের 
ঝৌক দেখা যাওয়াতে বোম্বাইষে তুলার দর নামিয়া যায়। কাপড়ের 
বাজারের মন্দাও তুলার বাজারে অবসাদের ভাব বৃদ্ধি করে। ষাহাহউক 
পরে সেই অবসাদ কাটিবার লক্ষণ দেখা গিয়াছে। এ সপ্তাহে বিদেশে 
তুলার রপ্তানী হইয়াছে কম। গত ১লা ফেব্রুয়ারী বোরোচ এশ্রিল-মের দর 
২৫২০ আনায় পড়িয়া গিয়া শেষ পর্য্যন্ত ২৭০।০ আনায় বাজার বন্ধ হয়। 
বেঙ্গল মার্চ ও ওমর! মার্চ যথাক্রমে ১৯২ টাকা ও ২৩০ টাকায় নামিয়া 

গিয়া শেষ পর্য্যন্ত ২০০০ আনা এবং ২৪০ টাকায় বাজার বন্ধ হয়। 


কাপড় 

গত সপ্তাছে বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে চাহিদার অভাব, মজুত কাপড়ের 
পরিমাণ বুদ্ধি এবং তুলার বাজারের দ্রুত নিয়গতি প্রভৃতি কারণে স্থানীয় 
কাঁপডের বাজারে বিশেষ মন্দার স্চনা দেখা গিয়াছিল। এ সপ্তাহে তুলার 
মূল্য হাসের সঙ্গে সেই মন্দ! আরও বেশী পরিমাণে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 
গত সপ্তাহে কাপডেব চলতি দাম হ্রাস পাইলেও ব্যবসায়ীরা ভবিষ্যৎ 
বেচাকেনার সর্তে কাপড়ের মূল্য কমাইতে রাজী হয় নাই। কিন্ত এ 
সপ্তাহে দেশীয় ব্যবসায়ীরা-নানা কারণে প্ররূপ দামও কিছু পরিমাণে হ্রাস 
* করিয়াছে। এ সপ্তাহে জাপানী ব্যবসায়ীদের দিক হইতে অগ্রিম কারবার 
'বিষয়ে তেমন কোন উৎসাহ ও তৎপরতা লক্ষিত হয় নাই। জাপ-ভারত 
বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ে বর্তমানে ষে অনিশ্চয়তার ভাব স্বষ্টি হইয়াছে 
58889870557 


অনুরূপ পুরাতন এবং নূতন প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে একমাত্র 
স্বচ্ছল গ্রতিঠান। গত কয়েক বৎসর হইল এই কোম্পানীর 
ব্যাঙ্কিং কার্য অধিকতর প্রসার লাভ করাতে বর্তমানে উহার 
"লোন কোং” নাম অশোভন হুইয়া পড়িয়।ছে বলিয়া 
ম্পানীর নাম পরিবর্তন করা হইল । 








আথিক জগৎ ১০৭১ 


সত 
তুলা ও কাপডের বাজারের যত সুতার বাজারেও এ সপ্তাহে একটা 
মন্দার ভাঁব লক্ষিত হইয।ছে। অধিক পরিমাণে সুতা বিক্রষ করিয়া দেওয়া 
বিষয়ে বাজারে বেশী রকম ঝৌঁক দেখ গিয়াছিল। অথচ কাঁপডের 
বাজারের মন্দার জন্ত হুতা খরিদ করিবার দিকে কলওয়ালাদের আগ্রহ 
বিশেষ কিছু ছিল না। ফলে তার দামের হার এ. সপ্তাহে স্বভাবতঃই 
আরও কিছু নামিয়া যায়।” 


পাটের বাজার 

কলিকাতা, ৩রা ফেব্রুয়ারী 
গত সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে একটা আকস্মিক মন্দার স্থষ্টি 
হইয়াছিল এবং তাহাতে ফাটকা বাজারে একবার দামের হার ৭২॥০ আনা 
পর্য্যন্ত নামিয়! গিয়াছিল। এ সপ্তাহে পাটের দর যদিও সে তুলনাষ কিছু 
চড়াস্তরে রহিয়াছে তথাপি বাজারে অবসাদের ভাব এখনও কাটিতেছে 
না বলা চলে। গত ২৭শে জানুস্সারী যখন আমরা পাটের বাজারের 
সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন ও তারিখে ফাটকা বাজারে সর্বোচ্চ দরের 
হার ছিল ৮৩০ আনা ও সর্ব্বনিন্ন দর ছিল ৭৭২ টাকা । এ সপ্তাহে গত 
২৯শে জানুয়ারী বাজার খোলার দিন পাটের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দর যথাক্রমে 
৮৪1০ আনা ও ৭৭1০ দীড়ায়। ৩১০ তারিখ তাহা ৮০০ আনা! ও ৮৪২ 
টাকা পর্য্যন্ত উঠে। অস্ত পাটের দর সর্বোচ্চ ৮১০ আনাষ উঠিয়া ও নিম্নে 

৭৭0০ আনা! হইয়া স্ব পৰ্য্যন্ত ৭৮/০ আনায় বাজ্জার বন্ধ হইয়াছে। 


নিম্নে ফাটক! বাজারের এ সপ্তাহের বিস্তারিত দূর দেওয়া হইল ₹- 


তারিখ সর্ব্বোচ্চদর সর্বনিম্ন দর বাজার বন্ধের দর 
২৯শে জানুয়ারী ৮৪1০ ৭৭1০ ৭৫0০ 
৩০শে ৪ ৮৪||০ ৮১২ ৮৩৮০ 
৩১স ৯ ৮৮]০ ৮৪২ ৮৬২. 
১লা ফেব্রুয়ারী ৮৬২ ৮২॥০ ৮৫৮%০ 
ত্রা ৮৪1০ ৭৯|০ ৮০%০ 
ত্র fe ৮১০ | ৭৭8০ ৭৮%/০ 


পাটের বাজার সম্পর্কে এ. সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য খবর হইতেছে বাধ্য- 
করীভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকারের সিদ্ধান্ত । গত ২রা 
ফেব্রুয়ারী বাঙ্গল! সরকার একটি ইন্তাহারে জানাইয়াছেন যে তাহারা বর্তমান 
১৯৪০ সাল হইতেই বাধ্যকরীতাবে পাটচ।ষ নিয়ন্ত্রণ কাধ্য আরম্ভ করিবেন। 
স্থির হইয়াছে বে এ বৎসর ১৯৩৯ সালের অপেক্ষা অধিক পরিমাণ জমিতে 
পাট বোনা হইয়াছিল তাহার একটি তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে । গত 
বৎসর প্রত্যেক কৃষক যে পরিমাণ জমিতে পাট বুনিয়াছিল তাহার একটি 
হিসাব প্রত্যেক কৃষককে দেওয়া হইবে। এ বৎসর কাহাকেও অতিরিক্ত 


1 িনাশনান মার্রটাইল 1 


ইন্সিওরেন্স কোৎ (ইণ্ডিয়া) লিঃ 
হেড অফিস ৪-৮নৎ ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা 


১৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত 1 ররর, 
হেউঅফিস- খুলনা ব্রাঞ্চ -যশোহর ও বাগেরহাট &ু| 15 চা 
স্বারী আমানতের সুদের হার- প্রতি বৎসর ৪২,/” হইতে ৬২০/০) | জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি 
Eh ES . hl উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী । 
প্রকার ধ হয়। 
রয় হে কুমার ঘোষ বাহার এব, এ, বি, এল, 1 টেলিফোন £ না রাহা ব্রাদার্স 
ম্যানেজিং ভিরেউর টু টেলিএাফু পট” ম্যানেজিং একেটস্‌ 





১০৭২ 


আখিক ১৪ 


[ ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ 





জমিতে পাট বুনিতে দেওয়া হইবে না। এই নিয়ম ভঙ্গ করিষা পাট বোন! 

হইলে তাহা দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলিলা গণ্য করা হইবে। বাঙ্গলা 
সরকারের 'দিক হইতে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে রূপ কাধ্যনীতি গ্রহণ 
খুবই সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের পরিমাণ 
সম্বন্ধে গভর্ণমেন্ট বর্তমান ক্ষেত্রে একটা ভূল করিয়াছেন বলিয়াই অনেকের 
ধাবণা। ব্যবসায়ী মহলেব ধারণা গত বৎসর ১ কোটি ১০ লক্ষ বেল পাট 
উৎপন্ন হুইয়াছিল। নানাদিক দিষা দাবী দাওযা বৃদ্ধি পাওয়া সত্বেও শেষ 
পৰ্য্যন্ত এ ১ কোটি ১০ লক্ষ বেল পাট সমস্তটাই যে আগামী জুন পর্য্যন্ত কাটতি 
হইয়া যাইবে তাহা জোর করিষা বলা যায় না। এই অবস্থায় বর্তমান 
বৎসরে গত বৎসরের সমপরিমাণ পাট উৎপন্ন করিতে না দিয়া তদপেক্ষা 
কতকটা কম পরিমাণ পাট উৎপন্ন করিতে প]টচাবীদিগকে বাধ্য করাই 
গভর্ণমেন্টের পক্ষে সঙ্গত ছিল। কিন্তু তাঁহারা সেরূপ না করাতে নিয়ন্ত্রণ 
নীতি অবলদ্ষিত হওযা সত্বেও পাটের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে লোকের মনে তেমন 


খুব আশা ভরসার ভাব সৃষ্ট হইতেছে না। ফাক? বাজারেও পাটের 


বর্তমান দর বৃদ্ধি পাওয়ার বদলে তাহ' বরং হাঁসই পাইতেছে। গত ১লা 
ফেব্রুয়ারী ফাটকা বাজারে পাটের সর্ধোচ্চ দর যে স্থলে ছিল ৮৬০ আনা 
বর্তমানে পাট চাষ: নিয়ন্ত্রণের রার্ষ্য নীতি ঘোষিত হওয়ার ফলে তাহা কমিয়া 
অদ্য ৮১০ আনায় ঈ(ড়াইয়।ছে। - উহা পাটের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশার কথা 
সন্দেহ নাই। 

আলগা পাটের বাজারে এনা চটকলওয়।লারা সামান্ত পরিমাণে 
পাট ক্রয় করিযাছে। গত ২৬শে জানুয়ারী বাজারে ইণ্ডিয়ান জাট মিডল্‌ 
শ্রেণীর পাটের দাম হিল প্রতি মণ ১৫দ০ আনা | গতকল্য বাজারে তাহা 
১৫1০ আনা দাড়ায়। 

পাকা বেল বিভাগে এসপ্ত'হে রগ্ু/নীকারকেরা বেশী কিছু প।ট ক্রয 
কবে নাই। গত ২৬শে 'জামুয়ারী বাজারে প্রতি বেল ফাষ্ট পাটের দাম 
ছিল ৭৮ টাকা । গতকল্য বাজারে তাহা ওঁ দরেই বিকিকিনি হইয়।ছে। ' 

থলে ও চট 

গত সপ্তাহে ফাটকা বাজারের সঙ্গে পাটজাত জিনিষের বাজারেও একটা 
মন্দার তাব স্থচিত হইয়/ছিল। ফলে দামের হারও হাস পাইয়/ছিল। 
এ সপ্তাহে গত সপ্তাহেব তুলনাষ দামের হার আরও কিছু হাস পাইয়াছে। 
গত ২৬ণে জামুযারী বাজারে ৯. পোটার চটের দাম ১৬1০ আনা ও ১১ 
পোটাৰ চটের দাম ১৯%/০ আনা ছিল। গতকল্য বাজারে তাহাতে যথাত্রমে 
১৪৪০ আন! ও ১৮1৮০ আনা দাভায়। 


চিনির বাজার 


কলিকাতা! ২রা ফেব্রুয়ারী 

চিনির বাজ।রের মন্দা এখনও কাটিয়া উঠে নাই । চাহিদার অভাব 
এবং বিক্রেতা - সংখ্যার আতিশয্য বশত: দরের হার পূর্ব ছিল। 
আড়তদার এবং 185 আর BR করা 5 মনে না 


হেড ry রো, কলিকাতা 








ছয়মাস বা অধিক সমযের জন্ত স্থাধী আমানত এবং তিনমাসের জন্য ' 
বিশেষ আমানত গ্রহণ করা হয়। রা 
শাখাসমূহ :_পাটনা, গ্রয়া, বেনারস, সিলেট, ঢাকা, 
নারায়ণগঞ্জ, ভৈরববাঁজার, শ্রীরামপুর, খিদিরপুর, 
সেওড়াফুলি, ভবানীপুর ও শ্যামবাজীর। 
ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাক্ষে সঞ্চিত যূলধন সকল, 2 


লিঃ || গোবরের 
ও সম্পূর্ণ নিরপত্তার জন্য এই ব্যাঙ্ক কলিকাতার ভার / 
বৃহত্তম ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিষ।ছে। | 


N মেদাতিশয্য, রক্তের চাপ, স্নায়বিক, মানসিক ও দৈহিক 


করিষা উপস্থিত দরেই মাল চালাইয়া দিতে বাধ্য হইতেছেন। চাহিদা 
বৃদ্ধি না হইলে বর্তমান মূল্যও থাকিবে কিনা সন্দেহ । স্থানীয় বাজারে 
দেশী চিনির মজুদ পরিমাণ প্রায় ৩০ হাজার বস্তা হইবে বলিয়া অন্মিত 
হয়। ৪ হাজার বস্তা জাভা ( ব্রাউন ) চিনিও বাজারে ম্তুদ আছে। 

কানপুর-স্থগ'ব সিপ্ডিকেট কর্তৃক চিনিব মূল্য হাস করা হইবে না 
এইবপ ঘোষণা প্রকাশিত হওযার পর স্থানীষ বাজারে সামান্ত উন্নতির 
পূর্বাভাস দেখা দিযাছিল। কিন্তু বিক্রেতাদের উৎসাহ বশত: আশানুরূপ 
উন্নতি সম্ভব হইতে পারে নাই। গত কল্যের সংবাদে প্রকাশ যে 
সিপ্ডিকেটের অধিক সংখ্যক স্দন্ত চিনির মূল্য হাস করার যৌক্তিকতা 
প্রদর্শন করিয়া সিত্ডিকেটের নিকট তার করিয়াছেন এবং এই সংবাদে 
অগ্রিম কারবারে বিক্রেতাদের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের স্বষ্টি হইযাছে। 
অবধ্য ইহার ফলে চিনির বর্তমান দর সম্পর্কে কোনরূপ আশঙ্কাজনক 
অবস্থার উদয় হয় নাই । 


চামড়ার বাজার | 


কলিকাতা, ২রা ফেব্রুয়ারী 
আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয চামড়ার বাজারে বিকিকিনিব পরিমাণ যথেষ্টই 
ছিল .এৰং যুল্যেরও স্থিরতা বজায় ছিল বলা চলে। মাত্রজের চাহিদা 
বেশী পরিমাণেই ছিল। তথায় ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণ ব্যস্ততার সহিত 
চামড়া ক্রষ কবিতৈছেন। ইংলগ্ডের লেদার কণ্ট্যোলার চামড়ার মূল্যের 
হার পরিবর্তন করিষা বৃদ্ধি করিবেন বলিয়া মাদ্রাজের ব্যবসায়ীগণ আশা 
করিতেছেন এবং আগামী সপ্তাহেই সকল প্রকার চামড়ার যূল্য বৃদ্ধি 
পাইবে এরূপ আশা কর! যাইতেছে । নিয়ে কারবার ও স্থানীয় বাজারের 
বিভিন্ন শ্রেণীর চামডার মজুদ পরিমাণ বিস্তৃত তাবে দেওয়া গেল। 
ছাগলের চাঁমড়াঁ_-১,৯৫,৭০০ টুকরা ৯৫২৬-১২০২ হিঃ | ঢাকা- 
দিন।জপুব ৫৭,২০০ টুকরা ১২০২--১৪০২ হিঃ! আদ্র ও লবণাক্ত ৮৪,৪০০ 
টুকরা ১০০২-১২৫২ হিঃ পাটনা ৩১১,০০০ টুকরা ঢাকা-দিনাজপুর 
১১৩০০০ টুকরা এবং লবণাক্ত ১৮৩৫০০ টুকরা মজুদ ছিল | 
শীরুর চীমড়া__আগ্রা-আসে ১৪০০ টুকরা ১০২--১২।০ আনা ছিঃ. 
দ্বারভাঙ্গা বেনারস আসে? ৩১৭০ টুকরা ৯৪০ _-১২।০ আনা হিঃ। 
দ্বারভাঙ্গা-পুণিষা (অভি) ৫১২০০ টুকরা ৯২১৭০ হিঃ। গোরক্ষপুব- 
বেনারস (অভি ) ২,৫০০ টুকরা ৭০-৮০ হিঃ। নেপালন্দাঞ্জিলিং (অভি) 


"১৪০০ টুকরা bh হিঃ 1 


ঢাকা দিনাজপুর লবণাক্ত ২,৯০০ টু, আগ্রা আসে? ১৬০০ টুঃ, দ্বারভাঙ্গ! 
বেনারস আসে? ১৫২০০ টুঃ, দ্বারভাঙ্গা! পূর্ণিয্না (অভি ) ১৩,৬০০ টুঃ, নেপাল 
দাঞ্জিলিং (অভি) ৩,5০০ টুঃ, দার্জিলিং আসাম লবণাক্ত ও আদ্র লবণাক্ত 
২৯ 8 এবং ৫,২০০ টুঃ LS UES SEE 


বরের ব্যায়ামাগার 


৩৯, ৯৮ ফিট, কলিকাতা 


বিশ্ববিখ্যাত মল্ল গোবর বাবুর তন্বাবধানে কুস্তি ও 
শারীরিক ব্যায়াম শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। ডিস্পেপসিয়া, 


দুর্বলতা, হাঁপানি, বাত ও বিভিন্ন প্রকার পক্ষাঘাত ইত্যাদি 
নিজস্ব তৈয়ারী তৈলের মালিসের দ্বার! নিরাময় হয়। 


মহিলাদিগের জন্যও ব্যবস্থা ক 


| 
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সম্পাদক--শ্রীষতীন্দ্ৰনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 
২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড কলিকাতা, সোমবার, ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ | ৩৮শ সংখ্যা 
বিষয় . পৃষ্ঠা বিষয় পৃষ্ঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ১০৭৩-৭৫ আঘিক দুনিয়ার খবরাখবর ১০৮০-৮৫ 
শিল্পের সুপরিকল্পিত প্রসার ১০৭৬ কোম্পানী প্রসঙ্গ ১০৮৬-৮৭ 
ভারতীয় রপ্তানীবাণিজ্রযের উন্নতি ১০৭৭ মত ও পথ ১০৮৮ 
অতিরিক্ত লাভের উপর ট্যাক্স ১০৭৮-৭৯ বাজারের হালচাল ১০৮৯-৯৬ 





ভারতীয় রাজনীতিক সমস্যার সমাধানকল্পে দিল্লীতে বড়লাট 
লর্ড লিনলিথগোর সহিত মহাত্মা গান্ধীর যে আলাপ আলোচনা আরম্ভ 
হইয়াছিল তাহা হঠাৎ, ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে সমগ্র দেশে একটা 


নিরুৎ্সাহের স্থষ্টি হইয়াছে। কেননা এবার গান্ষী-বড়লাট 
ল্লালোচনার ফলে একটা সন্তোষজনক রফা হইবে বলিয়া অনেকেই 
আশা করিয়াছিলেন । যাহা হউক আপাততঃ এই আলোচনা ভাঙ্গিয়া 
গেলেও এই ব্যাপারে শেষ যবনিকা ' পতিত হইয়াছে বলিয়া 
, আমরা মনে করি না। আলোচনার শেষে মহাত্মাজি একটা বিবৃতিতে 
বলিয়াছেন যে কংগ্রেস যে অধিকার দাবী করিতেছে বুটিশ 
গভর্ণমেন্টের তরফ হইতে স্বীকৃত প্রস্তাব তাহা অপেক্ষা অনেক কম। 
সৃহাত্মার্জির এই কথা হইতে স্পষ্ট বুঝ৷ যায় যে আদর্শ সম্বন্ধে বৃটিশ 
গভর্ণমেন্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, মাত্র বর্তমানে 
আদর্শ লাভের পথে কি ভাবে কতদূর অগ্রসর হওয়া উচিত তাহা 
লইয়াই গোল বীধিয়াছে। ভারতীয় রাজনীতিক সমস্যার সমাধান 
বিষয়ে উভয় পক্ষের যদি আন্তরিক আগ্রহ থাকে (এই ব্যাপারে 
ব্যক্তিগতভাবে মহাত্মাজি ও বড়লাট উভয়েরই আন্তরিক আগ্রহ 
রহিয়াছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি ) তাহা: হইলে কর্মপন্থা সম্বন্ধে 
বর্তমানে যে ব্যবধান দেখা যাইতেছে তাহাকে সঙ্কীর্ণতর করিয়া,একটা 
মীমাংসায় উপনীত হওয়া কঠিন নহে । ' আমাদের মনে হয় যে এই 
বিষয় চিন্তা করিয়া বড়লাটের সহিত আলোচনা ভাঙ্গিয়া যাওয়ার 
পরেও মহাস্মান্জি সংগ্রাম ব্যতিরেকেও রাজনীতিক সমস্যার সমাধান 
হইবে বলিয়া অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন । 

এই ব্যাপারে মহাত্বান্ি যে মূলগত বিরোধের কথা উল্লেখ 


করিয়াছেন তাহাও একই সমস্তার অন্য দিক মাত্র। মহাত্মাজি 
বলিতেছেন “বড়লাটের মতে ভারতবর্ষের ভাগ্যচক্রের নিয়ামক বৃটিশ 
গভর্ণমেন্ট অথচ-_কংগ্রেস মনে করে যে ভাঁরতবাসীই ভারতবর্ষের 
ভবিষ্যৎ নির্ধারণে একমাত্র অধিকারী । যতদিন পর্য্যন্ত এই মুলগত 
বিরোধের মীমাংসা না হয় ততদিন ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে কোন 
শান্তিপূর্ণ ও সম্মানজনক আপোষ হইতে পারে না।” বড়লাট যে 
দিন একথা ঘোষণা করিয়াছেন যে ওয়েষ্টমিনষ্টার আইনে পরিকল্পিত 
ওঁপনিবেশিক স্বায়ন্্রশাসন ভারতবর্কে প্রদান করা হইবে সেই 
দিনই ভারতবাসীকে নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে পূর্ণ অধিকার 
দানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে এবং সেই দিন বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট 
ভারতবর্ষের ভাগ্যনিয়ন্তা হইবার অধিকার পরিত্যাগ করিয়াছেন উহার . 
পরেও এই ব্যাপার লইয়া কেন গোল বাঁধিল তাহা চিন্তার বিষয়। 
ভারতবর্ষ ওপন্নিবেশিক স্বায়ত্বশাসন লাভ করিলেও এখনই তাহা 
পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে সমর্থ নহে। সামরিক বিভাগ ও অন্যান্য 
অনেক বিভাগে পূর্ণ আধিপত্য গ্রহণ করিতে হইলে তজ্জন্য কয়েক 
বৎসর সময় লাগিবে। মহাত্মান্জির বিবৃতি বিশেষ মনোযোগ 
সহকারে পাঠ করিলে একথা মনে হয় যে সামরিক ও অন্যান্য কোন 
কোন ব্যাপারে এখনই তিনি পূর্ণ অধিকার দাবী করেন না। উহা! 
সত্বেও আলোচনা কাঁসিয়া গেল। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে 
বর্তমানে ুপনিবেশিক স্বায়ত্বশীসনের প্রথম দফা গ্রহণ করিয়া পরে 
কোন সময়ে কি পরিমাণ অধিকার ভারতবাসী লাভ করিবে তাহা 
নির্ধারণের ভার ভারতবাসীর উপর অপিত হউক এরূপ মহাত্মার্জি 
দাবী করিয়াছিলেন। কিন্তু বড়লাট এখন প্রথম দফা অধিকার 
প্রদান করিয়া পরে কোন সময়ে কিরূপ অধিকার প্রদত্ত হইকে 


১৯৯৭৪ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ 


ন 





তাহা নির্ণয়ের অধিকার বৃটিশ গভণমেণ্টের ইচ্ছার উপর নির্ভর 
. করিবে বলিয়া দাবী করিয়াছেন। অর্থাৎ ওঁপনিবেশিক স্বায়ন্তশাসন 
লাভের সময় ও কার্যক্রম সম্বন্ধে মহাত্মাজি একটা সুনির্দিষ্ট ও. 
বাঁধাধরা কার্যক্রম স্থির করিয়া দিতে চাহেন--কিন্তু বড়লীট -বর্তমানে , 
প্রাথমিক অধিকার প্রদান করিয়া পরবর্তী ধাপগুলিকে অনির্দিষ্ট 
অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া রাখিতে চাহেন। বঁড়লাট ও মহাত্মাক্তির 
মধ্যে মীমাংসা না হইবার উহাই মূল কারণ :বলিয়া, মনে; হয় ", 


আনার জুম ন কভার বতা দয অনুর ভবিষ্যতে বুঝা " 


যাইবে। 

রাতভর ভি লি ন তীর অনিষ্ট 
আইন অনুযায়ী ওপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্তন বৃটিশ গভর্ণমেপ্টের 
অভিপ্রেত নীতি এবং যত সত্বর সম্ভব তাহা এদেশে প্রবর্তিত হইবে । 
উহা সত্বেও পূর্ণ আকারে ওপনিবেশিক স্বায়ব্বশাসন প্রবর্তনের 
একটা সুনির্দিষ্ট সময় স্থির করিয়া দিতে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের কি 
: আপত্তির কারণ থাকিতে পারে ? উহার একমাত্র এই অর্থ হইতে পারে 
যে বর্তমানে প্রলোভন দেখাইয়া এবং কিছু অধিকার প্রদান করিয়া 
' কংগ্রেসকে নূতন শাসনতন্ত্র স্বীকার করাইয়া লইয়া পরে তাহারা 
' আর এই ব্যাপারে অগ্রসর হইবেন না। মহাত্মাজি এই ফাদে পা 
না দিয়া উপযুক্ত কাজই করিয়াছেন। . 
oo কলিকাত৷| কর্পোরেশনের বাজেট 
' গত শুক্রবার কলিকাতা কর্পোরেশনের ১৯৪০-৪১ সালের যে 
' বাজেট উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাতে চলতি বৎসরের মত আগামী 
বৎসরের জন্যও বেশী পরিমাণ ঘাটতি অনুমিত হইয়াছে । আগামী 
বৎসরে কর্পোরেশনের আয় ২ কোটি ৫০ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা ও 
ব্যয় ২ কোটি ৬৩ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা ধরিয়া শেষ পর্য্যন্ত ১৩ লক্ষ 

১ হাজার টাকা ঘাটতি হইবে রলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। ১৯৪০- 
৪১ জালের প্রথমে মোট ৪৭, লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা পরিমাণ নগদ 
তহবিল ‘লইয়া কাৰ্য্য সুরু করা. হইবে। বর্তমান বাজেটের ঘাটতি 
পরিপুরণ করিতে. গিয়া পরবর্তী বৎসরের প্রথমে এ নগদ তহবিল 
কৃমিয়া ৩৪ লক্ষ ৪৬ হাঁজীর টাকার মত দাড়াইবে। 

- ১৯৩১-৩২ সাল হইতে কেবল ১৯৩৩-৩৪ সলি ও ১৯৩৪-৩৫ 
সাল ছাড়া প্রত্যেক বৎসরই কর্পোরেশনের আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী 
হইতেছে । আর পূর্বেকার উদ্ধত্ত, তহবিল দিয়া এই ঘাটতি পূরণ 
করা হইতেছে । ১৯৩০-৩১-'সালের শেষে কর্পোরেশনের হাতে 
. প্রায় এক কোটি টাকা নগদ তহবিল ছিল। এ তহবিল ক্ৰমশঃ 
কমিয়া, ১৯৪০-৪১ সালের শেষে তাহা ৩৪ লক্ষ, ৪৬ হাজার টাকায় 
পরিণত হইবে বলিয়া মনে হইতেছে । এই অবস্থা কলিকাতা 
কর্পোরেশনের শোচনীয় আর্থিক ছর্দশারই পরিচায়ক ! আর সেজন্য 
রুলিকাতার নাগরিকদের . পক্ষেও উহা একটা চিন্তার বিষয় সন্দেহ 
নাই! কর্পোরেশনের আয় হইতে যে স্থলে উহার ব্যয় সঙ্কুলন করা 
ক্রমেই কঠিন হইয়া দ্বাড়াইতেছে ও খণের বোঝ! দিন দিন বাড়িতেছে 
সেইস্থলে কর্পোরেশনের কর্মকর্তারা অপ্রয়োজনীয় ধরণের ব্যয় বাহুল্য 
যথাসস্তর হ্রাস করিয়া উক্ত প্রতিষ্ঠানের আধিক সংস্থান বাড়াইতে 
বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিবেন বলিয়াই সকলে আশা করিতেছে। 
কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহারা এখনও সেরূপ সুবিবেচনা কিছুই 
দেখাইতেছেন না। : ব্যয়, সঙ্কোচের নামে আগামী বৎসরের জন্য 
নাগরিক জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় কতকগুলি বিশেষ জনহিতকর 
প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কর্পোরেশনের সাহায্য হ্রাস করা হইয়াছে। 


চলতি বৎসরের তুলনায় আগামী বৎসরে হাসপাতাল ও আঁতুর 


সাম. প্রভুতিতে সাহায্যের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকা, প্রাথমিক 


দুল; ও কারিগরী শিক্ষালয়গুলিতে সাহায্যের পরিমাণ 
৪ লক্ষ ১৬.হাজীর টাকা ও স্হরের লাইব্রেরীগুলিতে সাহায্যের 
পরিমাণ ১৬ হাজার টাকা কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এ প্রকারে ব্যয় 
হ্রাস না করা হইলে বর্তমান বাজেটে আরও বেশী পরিমাণ ঘাটতিই 
লক্ষিত হইত।, কিন্তু ঘাটতির পরিমাণ কম দেখাইবার জন্ত 
হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি সম্পর্কে উপরোক্ত ব্যয়সঙ্কোচ 
‘ নীতি. কর্পৌোরৈশনের কর্ম্মকর্তাদের বিবেচনার পরিচায়ক নহে। 
' নাগরিক জীবনের “সু স্বাচ্ছন্দ্য ও কৃষ্টির দিক হইতে যাহার! 
কর্পোরেশনের মত প্রতিষ্ঠানের সার্থকতা বিচার করিবেন তাহাদের, 
নিকট উহা সৰ্বথা আপত্তিকর বলিয়াই মনে হইবে । কর্পোরেশনের 
উর্ধতন কর্মচারীদের মোটা মাহিয়ানা ও ভাতার কথা দীর্ঘকাল যাবৎ 
একটা আলোচনার বস্তু হইয়া দীড়াইয়াছে। কংগ্রেসী ব্যবস্থায় . 
কয়েকটি প্রদেশের প্রধান মন্ত্রীরা যেস্থলে ৫০০ টাকা মাহিয়ানা 
লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতেন সেস্থলে বেতন ও ভাতা মিলাইয়া মাসিক 
কয়েক সহস্র টাকা পাইতেছেন এমন অফিসারও কর্পোরেশনে 
রহিয়াছেন__ ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয় । আজ কর্পোরেশনের 
আথিক দুর্গতি দেখা যাওয়ার সঙ্গে এ দিকে যথোচিত কোন ব্যয় 
সঙ্কোচ নীতি অবলম্বন করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন । আশা করি 
কর্পোরেশনের আধিক সংস্থিতি বৃদ্ধিকর অন্য সম্ভবপর কাধ্যপস্থার - 
সঙ্গে 'এঁ বিষয়টিও অচিরে কর্পোরেশনের কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 


করিবে । 
পাটের ভবিষ্যৎ 

বর্তমান বৎসরে. মফঃস্বলে প্রতি মণ পাটের মুল্য ১৭১৮ টাকা 
পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। কিন্তু ইদানীং মূল্য অনেক..কমিয়া গিয়াছে। 
মর্ফম্বলে এখনও অনেকের হাতে পীট অবিক্রীত অবস্থায় রহিয়াছে । 
এরূপ অবস্থায় অদূর ভবিষ্যতে পাটের কিরূপ মূল্য হইতে পারে 
তৎসম্বন্ধে তাহাদের কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক । সরকারী বরাদ্দ 
অনুসারে গত বৎসর ৯৬ লক্ষ ৪৬ হাঙ্জার বেল পাট উৎপন্ন হইয়াছে ৪ 
কিন্তু ব্যবসায়ী মহলের ধারণা যে গত বৎসর ১ কোটী ৫ লক্ষ বেল 
পাট উৎপন্ন হইয়াছে । এই পাটের মধ্যে গত ওরা ফেব্রুয়ারী 
তারিখ পর্য্যন্ত ১৯ লক্ষ ২০ হাক্তার বেল পাট বিদেশে রপ্তানী , 
হইয়াছে এবং চটকলসমূহ ৭০ লক্ষ বেলের মত পাট খরিদ করিয়াছে । 
কাজেই এখনও মফঃম্বলে ১৫ লক্ষ (বলের মত পাট রহিয়াছে । তবে, 
চটকলসমূহের হাতে বর্তমানে যে পাট মজুদ আছে তাহা দ্বার! 
তাহারা আগামী আগষ্ট মাস পর্যান্ত কাজ চালাইতে পারিবে। 
উহার পরে বাজারে নূতন পাটের জোগান পাওয়া যাইবে। কাজেই 
এখনও মফঃস্বলে যে পাট অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহা! ক্রয় করিবার জন্য 
চটকলগুলির দিক হইতে তেমন উৎসাহ না হওয়া স্বাভাবিক। এরূপ 
অবস্থায় অদূর ভবিষ্যতে পাটের মূল্য চড়িবার কোন সম্ভাবনা দেখা 
যাইতেছে না। তবে একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য.। বাঙ্গলা সরকার 
ইদানীং ঘোষণা করিয়াছেন যে বর্তমান বৎসর হইতেই তাহারা 
বাধ্যতামূলক. হিসাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ করিবেন। . এই ভয়ে কোন 
কোন চটকল তাহাদের হাতে মজ্জুদ পাটের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার 
জন্য অপেক্ষাকৃত অধিক দরে পাট ক্রয় করিতে অগ্রসর হইতে পারে । 
শীত খতু অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে যুদ্ধের গতি যদি আরও 


ভয়াবহ আকার ধারণ করে এবং তজ্জন্ত যদি আরও থলের অর্ডার 
আসে তাহা হইলেও পাটের মূল্য, বৃদ্ধি পাইবার আশা আছে। 


১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ ] 


তৃতীয়ত: পাটের বীজ বপনের জন্য যদি সময়মত বৃষ্টি না হয় এবং 
ফসলের অবস্থা যদি আশাপ্রদ বলিয়া বিবেচিত না হয় তাহা হইলেও - 
চটকলওয়ালারা বেশী পরিমাণ পাট মজুদ করিয়া রাখিবার জন্য চেষ্টা 
করিতে পারে এবং তজ্জন্য পাটের মূল্য চড়িতে পারে। মোট কথা 
বর্তমান অবস্থা দৃষ্টে এবার পাটের মুল্য আর চড়িবার কোন সম্ভাবনা 
'দেখা না দিলেও অদূর ভবিষ্যতে উপরোক্ত কোন একটা কারণে 
বাজার উঠিতে পারে। তবে এই সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলিবার 
উপায় নাই। 





বাঙ্গালা দেশের. মিউনিসিপ্যাল এলকাসমূহে বসবাস এবং ব্যবসা- 
বাণিজ্যের জন্য উপরস্থ মালিককে বাষিক খাজনা দিবার সর্তে ধীহার! 
জায়গাজমি ক্রয় করিয়া থাকেন, 'তীহারা বঙ্গীয় প্রজাম্বত্ব আইনের 
সুযোগসুবিধা গ্রহণের অধিকারী নহেন। ক্রেতা জমীর উপযুক্ত মূল্য 
* এবং জমীদারের ইচ্ছান্ুযায়ী নজরানা দিতে বাধ্য থাকিলেও জমীদার 
ইচ্ছা করিলে যে কোন মুহুর্তে অল্প সময়ের নোটাশ দিয়া তাহাকে 
বাসগৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য করিতে পারেন। 
* এই শ্রেণীর রাঁয়তের নিরাপত্তা সাধারণতঃ জমীদারের অভিরুচির 
উপর নির্ভর করিয়া থাকে ও আইনের ভাষায় তাহাদিগকে টেনেপ্টস্‌- 
এট-উইল্‌ বলা হয় এবং ইহাদের ইহাদের রায়তীস্বন্ব চান্দিনাস্বদ্ত নামে অভিহিত 
হইয়া থাকে। 

ব্যতিক্রম হিসাবে ছুই চারিটী বিক্ষিপ্ত ঘটনার কথা বাদ দিলে 
জমীদারগণ কোথায় ব্যাপক ভাবে চান্দিনা প্রজার উচ্ছেদসাধনে 
তৎপর হইয়াছেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। কিন্ত সময়ের 
'আবর্তনে জনসাধারণের অধিকারবোধ জাগ্রত হইয়াছে এবং চান্দিনা 
প্রজাদের স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা সম্পর্কে কোনরূপ সংশয়ের অবকাশ 
না রাখিয়া অবস্থার উন্নতির জন্য কিছুকাল যাবৎ আন্দোলন চলিতেছে, 
বঙ্গীয় আইন সভাতে এই সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে এবং বাঙ্গলা 
সরকার বিষয়টার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া এই সম্পর্কে তদন্ত করিয়া 
রিপোর্ট প্রদানের জন্য কিছুকাল পূর্ব্বে একটা কমিটী নিয়োগ 
-করেন। কমিটী এখন পধ্যস্তও কোন রিপোর্ট পেশ করেন 'নাই। 
প্রকাশ, এই রিপোর্ট অনুসারে বাঙ্গলা সরকার জমীদারদের অধিকার 
কষুপ্ন' করিয়া সহরাঞ্চলের প্রজাদের পক্ষে অনুকূল আইন বিধিবদ্ধ 
-করিবেন__এই আশঙ্কায় কোন কোন স্থানে জমীদারগণ চান্দিনা 
প্রজাদের উপর উচ্ছেদের নোটাশ জারী করিতেছেন এবং এই সমস্ত 
ঘটনা গভরণমেন্টের দৃষ্টিগোচর করা হইয়াছে। প্রজাদিগকে এই 
উৎগীড়ন হইতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বাঙ্গলা সরকার দুই বৎসরের 
"জন্য সাময়িক ভাবে একটী আইন প্রণয়ন করিবেন, বলিয়া মনস্থ 
করিয়াছেন এবং ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে, সরকার পক্ষ 
হইতে প্রস্তাবিত আইনের একটা বিল উত্থাপন করা হইবে । বিগত 
* ৩০শে জানুয়ারী উল্লিখিত বিলটী কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত 
হইয়াছে । চান্দিনা কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত নী হওয়া পর্য্যন্ত 
জমীদারগণকে মিউনিসিপাল প্রজার উচ্ছেদসাধনে বাধাদীন 
করাই প্রস্তাবিত আইনের উদ্দেশ্য | বিলটা আইনে পরিণত হইলে 
বিগত ৩০শে জানুয়ারী হইতে উহাকে কাধ্যকরী করা হইবে। 
কলিকাতা ব্যতীত প্রদেশের সকল মিউনিসিপ্যাল সহরেই আইনটী 
প্রযোজ্য হইবে। উচ্ছেদের কোন মোকদ্দমা সম্পর্কে ৩*শে 
জানুয়ারীর পূর্বের ডিক্রীজারী না হইলে উহা! স্থগিত থাকিবে । ছুই 
বৎসর সময়ের মধ্যে চান্দিনা প্রজাদের সম্পর্কে অন্য কোন আইন 

করা যুক্তিযুক্ত কিনা গভর্ণমেন্ট বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এবং এই 
ভিন নল কোন গাইল বিবি হইলে লালন নাইট হাতি 
হইয়া যাইবে । 

বর্তমানে পল্লীঅঞ্চল হইতে বহুলোক সহরে আসিয়া স্থায়ীভাবে 
"বসবাস করিতেছে এবং এই সহরাভিমুখী, গতি দিন দিনই বৃদ্ধি 
পাইবে । পল্লীগ্রামে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আয়ের পথ রুদ্ধ হইয়াছে 
এবং জীবিকা সংস্থানের জন্য অনেকেই সহরবাসী হইতেছে। 
- ম্যালেরিয়া, সাম্প্রদায়িক বিছেষ প্রভৃতির জন্যও মফঃস্বল সহরসগূহের 
অধিবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। কার্য্যক্ষেত্রে যাহাই থাকুক না 


আর্থিক জগৎ 


১০৭৫ 





অন্ততঃ নীতির দিক দিয়া বিবেচনা করিলেও এই ক্রমবর্ধমান সহর- 
বাসীদের "নিজেদের আবাসভূমি সম্বন্ধে একটা নিঃসংশয় ভাব থাকা 
উচিত। এই হিসাবে প্রস্তাবিত বিলটীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমাদের 


প্রকার প্রভাব পড়িবে তৎসম্বন্ধে বিশেষভাবে পাঠকবর্গের দৃষ্টি 
আকৃষ্ট করা আমরা কর্তব্যবোধ করিতেছি । প্রস্তাবিত আইনের 
আমলে বিল্ডিং সোসাইটা, দাদনী কারবার, ব্যাস্ত ব্যবসা, বীমা ব্যবসা, 
কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার বিকি-কিনির ব্যবসা প্রভৃতি সমস্তই 
অন্তভূর্তি হইবে। উহার মধ্যে বীমা ব্যবসা সম্বন্ধে এরূপ প্রস্তাব 
হইয়াছে যে বীমা কোম্পানীর তহবিল বিনিয়োগ করিয়া য়ে অর্থাগম 
হইবে তাহাকে লাভ বলিয়া গণ্য করতঃ তাহার উপর প্রস্তাবিত 
ট্যাক্স ধার্য করা হইবে। অবশ্য যে সব বীমা কোম্পানীর এই 
ধরণের ‘লাভের’ পরিমাণ ২০ হাজার টাকার উদ্ধে সেই সব 
কোম্পানীর অতিরিক্ত লাভের উপরই নূতন ট্যাক্স ধরা হইবে । 
বর্তমান পরিকল্পনা অনুসারে ভারতীয়' বু' বীমা কোম্পানীকে এই 
ট্যাক্সভার বহন করিতে হইবে । কারণ তহবিল দাদন করিয়া বৎসরে 
২০ হাজার টাকার অধিক অর্থাগম হইয়া থাকে ভারতবর্ষে এরূপ বীমা 
কোম্পানীর সংখ্যা খুব বেশী । - 
এই প্রস্তাব কি বীমা কোম্পানী, কি বীমাকারী সকলের দিক 
হইতেই অত্যন্ত অবিচারমুলক বলিয়া আমরা মনে করি। বীমা 
কোম্পানী সমূহ তহবিল দাদন করিয়া যে আয় করিয়া থাকে তাহা 
লাভও নহে এবং তাহা একমাত্র কোম্পানীর অংশীদারদেরও সম্পত্তি 
নহে। এই আয় হইতে কোম্পানীর কার্য পরিচালনা ও দাবী 
মিটাইবার জন্য বহুলাংশ ব্যয় হইয়া থাকে । এই ব্যয়ের পর যে 
অংশ অবশিষ্ট থাকে তাহারও শতকরা ৯০ ভাগের মত বীমাঁকারী- 
দিগকে বোনাস হিসাবে প্রদত্ত হয়। উহা ডিভিডেগু 
বা . লভ্যাংশের সমশ্রেণীয় জিনিষ নহে। কারণ বীমা 
তহবিল দাদন করিয়া ফে হারে সুদ অঙ্জন 

করিতে পারিবে বলিয়া মনে করে তাহারা তাহা অপেক্ষা কম 
সুদ পাইবে এইরূপ হিসাব করিয়া তদনুপাতে বীমাকারীর নিকট 
হইতে কিছু অধিক প্রিমিয়াম গ্রহণ করিয়া থাকে। সতর্কতা 
হিসাবেই এই নীতি অবলম্থিত হইয়া থাকে। তবে ভেলুয়েশনের 
পরে এই অতিরিক্ত প্রিমিয়ামের জন্য বীমা কোম্পানীর তহবিলে যে 
টাকা উদ্ধৃত্ত দেখা দেয় বীমা কোম্পানী তাহার শতকরা প্রায় ৯০ 
অংশ বোনাস হিসাবে বীমাকারীদিগকে ফিরাইয়া দেয়! বাকী 
১০ ভাগ মাত্র অংশীদারদের মধ্যে ডিভিডেণ্ড হিসাবে বন্টিত হয়। 
কাঙ্েই বাঁমা কোম্পানী তহবিল দাদন করিয়া যে অর্থাগম করে তাহ! 
কিছুতেই লাভ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না । উহা কোম্পানীর 
দাবী পরিশোধ, পরিচালনার জন্য অপরিহাধ্য ব্যয়, বীমাকারীদের 
অগ্রিম প্রদত্ত টাকা এবং অংশীদারদের যৎসামান্য লাভের সমষ্টি মাত্র । 
ভারতীয় আয়কর আইন পাশ হইবার সময়ে এই সব কথা 
গভর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষভাবে জানান হয় এবং উহার ফলে বীমা 


'কোম্পানীর উদ্ধত্ত তহবিলের উপর আয়কর ও সুপার ট্যাক্স ধার্য্য 


করিবার সময়ে বীমা কোম্পানীর উপর কঠোরতা অনেক লাঘব 
করিয়া দেওয়া হয়। কিন্ত গভণমেন্ট: এখন বীমা কোম্পানীর উদ্ধত্ত 
তহবিলের উপর নহে একেবারে দাদনী তহবিলের সমগ্র আয়ের 
উপর অতিরিক্ত লাভকর বসাইতে উদ্যত হইয়াছেন। উহার ফলে 
প্রিমিয়ামের পরিমাণ বাড়িবে এবং সমষ্টিগত ভাবে দেশে বীমা 
ব্যবসায়ের উন্নতি ব্যাহত । এজন্য দেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর ব্যক্তিগণই সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কাজেই প্রস্তাবিত 
আইনের এই দিক সম্বন্ধে দেশব্যাপী তুমুল প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক এ 








লিল্গেশ্ স্তূপত্রিকদ্সিভ সাল | 


সোভিয়েট রুষিয়াতে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনামত দেশের 
কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতির চেষ্টা এবং তাহার সাফল্যের 
ফলে পৃথিবীর সকল দেশেরই এই বিষয়ে দৃষ্টি পতিত হয়। উহার 
পর আমেরিকাতে প্রেসিডেন্ট রুজভেণ্ট কর্তৃক অন্ত অনুরূপ নীতি 
এবং জান্মানীর চতুর্ববারধিক পরিকল্পনার, কলে এইরূপ চেষ্টার 
উপযোগিতা সম্বন্ধে সকলেই নিঃসন্দেহ হয়। , ভারতবর্ষে দশ বৎসর 
পূৰ্বেৰ স্তার এম, বিশ্বেশ্বরায়া '্লান্ড ইকনমি অব ইণ্ডিয়া! নামে এক- 
খানা সুলিখিত পুস্তকে এই ব্যাপারে দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। 
উহার পর গত ১৯৩৭ সালে কংগ্রেসের তরফ হইতে যে ন্যাশনেল 
প্লানিং কমিটী গঠিত হইয়াছে তাহার কলে এই সম্বন্ধে দেশব্যাপী 
একটা উৎসাহের স্থষ্টি হইয়াছে । 
, , ভারতবর্ষে একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনামত সুসমগ্তসভাবে দেশের 
' কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি অর্থনীতিক প্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করিবার 
কাজ এখনও আরম্ভ হয় নাই। দেশ শাসন ব্যাপারে যতদিন পর্য্যন্ত 
দেশবাসীর হাতে ক্ষমতা না আসে ততদিন এই কাজ আরম্ত করা 
সম্ভবপর নহে। কিন্তু বড় রকম কোন একটা কাজে হাত দিতে 
হইলে তজ্জন্য অনেক চিন্তাভাবনা ও অনুশীলন আবশ্যক । দেশের 
অর্থনীতিক প্রচেষ্টাকে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে পরিচালিত করিয়া তাহাতে 
সাফল্য অর্জন করিতে হইলে এই ব্যাপারে যত প্রকার সমস্যার 
উদ্ভব হইতে পারে তাহার সমাধানের চিন্তা পূর্বেই করা দরকার। 
স্বদেশীর আমলে একমাত্র ভাবপ্রবণতার বশে চালিত হইয়া দেশবাসী 
শিল্প-বাণিজ্য ক্ষেত্রে যে বিরাট প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা 
অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। উপযুক্তরূপ 


চিন্তাভাবনা এবং উদ্যোগ আয়োজনের অভাবেই যে জাতীয় শক্তির 


এই ভাবে অপচয় ঘটিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ভবিষ্যতে দেশের 
অর্থনীতিক উন্নতির জন্য যদি কোন ব্যাপক চেষ্টায় অবতীর্ণ হইতে 
হয় তাহা হইলে পূর্ধবস্তীগণের ভুলক্রটী পরিহার করিয়া চলিতে' 
হইবে উহা! বলাই বাহুল্য । স্থুতরাং জাতীয় পরিকল্পনায় অবতীর্ণ 
হইবার পূর্বে দেশবাসীকে এই বিষয়ে সুশিক্ষিত করিয়া তোলা 
অত্যাবশ্যক, যাহাতে সমস্যার গুরুত্ব পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়া 
দেশবাসী এই কাজে সহযোগিতা করিতে পারে। 
দেশবাসীকে এই ব্যাপারের সহিত জড়িত বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে 
ওয়াকিবহাল করিতে ডাঃ এন, দাস কর্তৃক নব প্রকাশিত “ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল 
প্লানি-হোয়াই এণ্ড হাউ” নামক পুস্তকখানা ( Industrial 
Planning-Why 8০ How ; By—Nabagopal Das, Ph. D., 
I. C. 9, ; Published by General Printers & Publishers 
Ltd., 119, Dharamtala St., Calcutta ; Price Rs 2/-) 
বিশেষভাবে . সাহায্য করিবে। একজন সিভিলিয়ান ও উচ্চ 
রাজ্জকর্ম্মচারী হিসাবে ডাঃ দাসের যে খ্যাতি রহিয়াছে তাহা অপেক্ষা 
একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ হিসাবে তাঁহার খ্যাতি অনেক বেশী। 
ইতিপূর্বে তাহার প্রণীত ব্যাঙ্কিং এণ্ড ইণ্ডাষ্তিয়াল ফিনান্স ইন 
ইণ্ডিয়া” এবং ইণডাষ্টিয়াল এন্টারপ্রাইজ ইন ইণ্ডিয়া’ নামক ছুইখানা 


পুস্তক বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে। বর্তমান পুস্তকখানাও যে দেশবাসী 
আদরের সহিত গ্রহণ করিবে তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই । 

ডাঃ দাস তাহার এই পুস্তকে সুপরিকল্পিত উপায়ে দেশে শিল্পের 
প্রসারের বিষয়ই আলোচনা করিয়াছেন। এক একটা দেশে শিল্পের 
প্রসার করিতে হইলে অনেকগুলি ব্যাপারের যোগাযোগ হওয়া! 
আবশ্যক । প্রথমতঃ শিল্পের জন্য কাঁচামাল, মূলধন, এবং অভিজ্ঞ ' 
কারিগর আবশ্যক । দ্বিতীয়ত; দেশে শিল্প পরিচালনায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি: 


নিয়ন্ত্রিত করিয়া বিদেশের প্রতিযোগিতা হইতে দেশীয় শিল্পকে সংরক্ষণ, 
করাও আবশ্যক । তারপর গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক অর্থ সাহায্য, মূলধন সর- 
বরাহ, সরকারের পরিচালনাধীন যানবাহন যোগে শিল্প দ্রব্য ও কাচা 
মাল অপেক্ষাকৃত অল্প ভাড়ায় বহন, শিল্পের বিভিন্ন বিভাগে কাজ- 
করিবার জন্ত উপযুক্তরূপ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ইত্যাদি সমস্যারও 
সমাধান হওয়া আবশ্যক । উহার কোন একটার অভাব ঘটিলে শিল্পের" 
উন্নতিতে প্রবল অন্তরায় উপস্থিত হওয়া অনিবার্য । ডাঃ দাস- 
বিভিন্ন অধ্যায়ে এই সব বিষয় স্থনিপুণ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন । 
অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই তিনি সমস্তার সামধানের পথ নির্দেশ না' 
করিয়া মাত্র সমস্যাটি উপস্থিত করিয়াই তাঁহার কর্তব্য শেষ 
করিয়াছেন। কিন্ত এজন্য পুস্তকখাঁনার উপযোগিতা কোন অংশে 
হাস পায় নাই। দেশে শিল্পের প্রসারের পক্ষে যে সমস্ত জটাল- 
সমস্যা রহিয়াছে তাহার সমাধান করিয়া দেওয়া এক জনের কাজ 
নহে। কিন্তু দেশবাসী যদি সমস্ত প্রকার সমস্যা একসঙ্গে চিন্তা 
করিতে শিখে তাহা হইলে উহার সমাধানের পথও সহজে বাহির: 
হইয়া আসিবে সন্দেহ নাই। ডাঃ দাস তাহার পুস্তক দ্বারা দেশের 
মধ্যে প্রানিং বা সঙ্কর্িত নীতি সম্বন্ধে একটা বিচারবুদ্ধি সম্মত জনমত 
গঠনে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহার পুস্তক দ্বারা এই উদ্দেশ্য বিশেষ, 
ভাবে সফল হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। 

এই সম্পর্কে পুস্তকখানার ভূমিকায় শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার 
যে অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । শ্রীযুক্ত 

সরকার বলিতেছেন- ডাঃ দাস তাহার পুস্তকে কোন নূতন পরিকল্পনা! 

উপস্থিত করেন নাই। কিন্তু এজন্য পুস্তকখানার উপযোগিতা হাস 
পায় নাই। অর্থনীতিক পরিকল্পনার উদ্ভাবন অত্যন্ত জটিল এবং 
ব্যক্তিবিশেষের 'পক্ষে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার । শিল্প পরিকল্পনার" 
কোন সুনির্দিষ্ট কন্মপদ্ধতি অপেক্ষা সমস্যার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে, 
জ্ঞান বিস্তার অধিকতর প্রয়োজ্বনীয়। এই ব্যাপারে ডাঃ দাস এক 
প্রশংসনীয় , উদ্যম করিয়াছেন এবং উহাতে বিশেষ ভাবে সাফল্য 
লাভ করিয়াছেন । শ্রীযুক্ত সরকারের এই মন্তব্য সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ 
একমত । 

পুস্তকখাঁনার শেষে বাঙ্গল৷ সরকারের শিল্প জরীপ কমিটী এবং 
কংগ্রেসের ন্যাশন্যাল প্লানিং কমিটী কর্তৃক প্রচারিত প্রশ্নপত্রগুলি 
মুদ্রিত হইয়াছে। উহার ফলে পৃস্তকখানার মূল্য আরও বর্ধিত. 
হইয়াছে। জাতীয় পরিকল্পনা, শিল্প পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে 
যাহারা আশ্রহান্বিত তাহাদিগকে এই পুস্তকখানা পাঠ করিবার 
জন্য আমরা অন্থুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি । 


এরিক পানী বাণিজ্য 
ক্ষেত্রে যে উন্নতি দেখা যাইতেছে তাহা এ দেশের স্বার্থের দিক হইতে 
একটা বিশেষ শুভ লক্ষণ বলা যাইতে পারে। ইউরোপে যুদ্ধ 
বাধিবার পরবর্তী মাসে অর্থাৎ অক্টোবরে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে 


* মোট ১৪ কোটি ৯৫ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকার মালপত্র রপ্তানী হয়। 
গত ১৯৩৮ সালের অক্টোবরের তুলনায় উহা ছিল ৩০ লক্ষ ২৭ হাজার . 


টাকা পরিমাণে বেশী । গত নভেম্বর মাসে রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ 
| পূর্ব বৎসরের এ মাসের তুলনায় ২ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা. পৰ্য্যস্ত 
বৃদ্ধি পাইয়া মোট ১৭ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকায় পৌছে। সম্প্রতি 
ভারতীয় বহির্ব্বাণিজ্যের গত ডিসেম্বর মাসের যে বিবরণ প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহাতে রপ্তানী বাণিজ্যের আরও বেশী পরিমাণ অগ্রগতিই 
প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। এ মাসে মোট ২১ কোটি ১৩ লক্ষ টাকার 
মালপত্র বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে । গত কয়েক বৎসরে আর কোন 
মাসে ভারতবর্ষ হইতে এত বেশী টাকার মালপত্র রপ্তানী হইতে 
দেখা যায় নাই। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত হইতে 
রপ্তানীকৃত পণ্যের মূল্য দাড়াইয়াছিল মোট ১৪ কোটি ৬০ লক্ষ 
" টাকা। সে তুলনায় গত ডিসেম্বর মাসে রপ্তানী বাণিজ্য ৬ কোটি 
€২ লক্ষ টাকা পরিমাণে বৃদ্ধি .পাইয়াছে । | 

ভারতীয় বহিরব্বাণিজ্যের সি 
সন্তোষ ও ভরসার কথা এই যে বর্তমানে দেশের রপ্তানী বাণিজ্য 
যত বাড়িতেছে আমদানী বাণিজ্য তাহার তুলনায় ততই সঙ্কুচিত 
হইয়া 'পড়িতেছে। গত আগষ্ট মাসে বহির্ববাণিজ্যের হিসাবে 
আমদানীর তুলনায় ভারতের অনুকূল রপ্তানীর আধিক্যের পরিমাণ 
ছিল ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা । সেপ্টেম্বর মাসে তাহা বাড়িয়া 
৪ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা দীড়ায়। অক্টোবর মাসে তাহা ৪ কোটি 
৬৩ লক্ষ টাকা হয়। নভেম্বর মাসে তাহা ৫ কোটি ১৮ লক্ষ টাকায় 
* উঠে। গত ডিসেম্বর মাসে তাহা ৭ কোটি ৫১ লক্ষ টাকায় 
পৌছিয়াছে। বহির্ববাণিজ্য ক্ষেত্রে অনুকুল রপ্তানীর আধিক্যের 
সহিত ভারতের অর্থনৈতিক স্বার্থ যে কিরূপ বেশী পরিমাণে জড়িত 
তাহা অনেকের নিকটই অবিদিত নাই। ইংলণ্ডে গৃহীত খণের সুদ, 
ইণ্ডিয়া আফিসের ব্যয়, অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পেন্সন প্রভৃতি 
বাবদ ভারতবর্ষকে প্রতি বৎসর ৭০৭৫ কোটি টাকা পরিমাণে বাহিরের 
দায় মিটাইতে হয়। আর তাহার পক্ষে- দেশের অনুকূল রপ্তানীর 
আধিক্যই একমাত্র স্বাভাবিক অবলম্বন। চলতি আর্থিক বৎসরে 
€১৯৩৯-৪০ ) গত এপ্রিল হইতে আগষ্ট মাস পৰ্য্যন্ত ভারতীয় 
বহির্ববাণিজ্যের হিসাবে অনুকূল রপ্তানীর আধিক্যের পরিমাণ স্বল্প 
দেখা যাইতেছিল আর সেজন্য একটা বিশেষ আশঙ্কার ভাবও স্ষ্ট 
হইতেছিল। যুদ্ধের ফলে গত কয়েক মাসে রপ্তানী বাণিজ্যের 
যে উন্নতি হইয়াছে তাহাতে সেরূপ আশঙ্কা এক্ষণে অনেকটা বিদুরিত 
হইয়াছে। গত এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত ৯ মাসে ভারতবর্ষে 
মোট আমদানীকৃত পণ্যের তুলনায় ২৮ কোটি ৭১ লক্ষ টাকার 
অধিক মাল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। যুদ্ধের প্রভাবেই অনুকুল রপ্তানীর 
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ETSI IEE রায়না 
বাণিজ্যের বর্তমান ক্রমোন্নতি অব্যাহত থাকিলে চলতি আর্থিক বৎসরের 
শেষে ১৯৩৯-৪০ সালের বাহিব্বাণিজ্য ভারতবর্ষের পক্ষে সর্ববথা 
সন্তোষজনক হইয়া উঠিবে বলিয়া মনে হইতেছে । : 

গত ডিসেম্বর মাসের বহির্ক্বাণিজ্যের বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় উক্ত 
মাসে এদেশ হইতে শিল্প দ্রব্য, কাঁচামাল ও বীভ্শস্ত প্রভৃতি তিন 
দফায় সাধারণভাবে রপ্তানীর পরিমাণ উল্লেখযোগ্যরূপ বাড়িয়াছে। গত 
১৯৩৮ সালের নভেম্বরের তুলনায় গত নভেম্বর মাঁসে শিল্প দ্রব্যের 
সম্প্রতি রপ্তানী ২ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা পরিমাণে বাড়িয়াছিল। গত ডিসেম্বর 
মাসে তাহা পুর্ব বৎসরের ডিসেম্বরের তুলনায় ৪ কোটি ১৯ লক্ষ 
টাকা পরিমাণে বাড়িয়াছে। ডিসেম্বর মাসে শিল্প দ্রব্যের দফায় 
মোট ৭ কোটি ৯* লক্ষ টাকার জ্রিনিম বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। 
উহার মধ্যে পাটজাত জিনিষই বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার 
করিয়াছে। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষ হইতে মোট 
২ কোটি ৫ লক্ষ টাকার থলে ও চট ইত্যাদি রপ্তানী হইয়াছিল । 
গত ডিসেম্বর মাসে তাহার পরিমাণ বাড়িয়া ৫ কোটি ৯৬ লক্ষ টাক! 
দড়াইয়াছে। কাঁচামালের দফায় পাট, কয়লা, তুলা, লাক্ষা? 
ম্যাঙ্গানীজ প্রভৃতির রপ্তানীও এবার বেশী পরিয়াণে বুদ্ধি পাইয়াছে। 
গত ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরের তুলনায় গত ডিসেম্বর মাসে ৪ লক্ষ 
টাকা পরিমাণে বেশী কয়লা, ১৫ লক্ষ টাকা পরিমাণে লাঙ্ষা, ৫ লক্ষ 
টাকা পরিমাণে তুলা ও ১ কোটি ৬ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা পরিমাণে 
বেশী পাট রপ্তানী হইয়াছে । গত অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে গত 
১৯৩৮ সালের উপরোক্ত ছুই মাসের তুলনায় চায়ের রপ্তানী হ্রাস 
পাইতেছিল। বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে গত ডিসেম্বর মাসে 
চায়ের রপ্তানী পূর্বব বৎসরের ডিসেম্বর মাসের তুলনায় ১ কোটি 
১০ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য 
মাসে যে সব জিনিষের রপ্তানী মূল্য হাস পাইয়াছে তাহার মধ্যে 
চাউল, তিষি, পশম, তামাক ও খৈল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য ৷ 
তবে এসব দ্রব্যের রপ্তানী সামান্তভাবে হাস পাওয়াতে সাধারণভাবে 
রপ্তানী বাণিজ্যের অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই। গত নভেম্বর মাসের 
তুলনায় ডিসেম্বর মাসে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তাণীর পরিমাণ 
১ কোটি টাকা পরিমাণে, দক্ষিণ আমেরিকায় ২৭ লক্ষ টাকা পরিমাণে 
ও জাপানে রপ্তাণীর পরিমাণ ৪৮ লক্ষ টাকা পরিমাণে বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। ইউরোপীয় দেশের মধ্যে ফ্রান্স, সুইডেন ও নরওয়েতে 
রপ্তানী এবার কিছু কম হইয়াছে তবে ইংলণ্ডে ও হল্যাণ্ডে রপ্তানীর 
পরিমাণ যথাক্রমে " ১ কোটি টাকা ও ১৩ লক্ষ টাকা পরিমাণে 
বাড়িয়া গিয়াছে । 

ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের বর্তমান উন্নতি সম্পর্কে একটা 
বিশেষ সম্তোষের বিষয় এই যে, এই উন্নতিতে বাঙ্গলা প্রদেশ ভারতের 
অন্য প্রদেশগুলির তুলনায় সবচেয়ে প্রধান অংশ গ্রহণ করিতে সমর্থ 
হইয়াছে । গত অক্টোবর মাসে বাঙ্গলা প্রদেশ হইতে মোট ৮ কোটি 

(১০৭৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 


' ভারতীয় ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান "সমূহের 'অতিরিক্ত' লাভের 
উপর-.শতকরা,৫০"টাকা' করিয়া ট্যাক্স বসাইবাঁর উদ্দেশ্যে গভর্ণমেন্টের 
তরফ হইতে ভারতীয় 'ব্যবস্থা' পরিষদে যে. আইনের খসড়া পেশ করা 
হইয়াছে গত সপ্তাহে নীতির দিক: 'দিয়া আমরা “তাহার, প্রতিবাদ 
জ্ঞাপন করিয়াছি । বর্তমানে . বিলটা লইয়া ব্যবস্থা পরিষদে 
আলোচনা উঠিয়াছে। ব্যবস্থা পরিষদের এবারকার” অধিবেশনে 
কংখ্রেসী প্রতিনিধিবর্গ যোগদান করেন নাই। মুসলীম লীগের 
সদস্তগণও মূল নীতির .দিক' হইতে বিলটার বিরুদ্ধে কৌন আপত্তি 
জ্ঞাপন করিবেন “না বলিয়া জানা গিয়াছে। অন্রাবস্থায় বিলটা যে 
সিলেক্ট কমিটার নারির 
নাই । | 
' বর্তমানে ‘যে কার দেখা যাইতেছে তাহাতে ভারতী ব্যবসা ও 
শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের ‘অতিরিক্ত’ লাভের উপর ট্যাক্স বসিবে বলিয়াই 
মনে হইতেছে। কিন্ত গভর্ণমেন্ট ‘অতিরিক্ত লাভের পরিমাণ যে 
ভাবে নির্ধারিত করিতে চাহিতেছেন এবং এই লাভের যে পরিমাণ 
অংশ ট্যাক্স হিসাবে আদায় করিতে চাহিতেছেন তাহা কার্য্যকরী 
হইলে ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান সমূহ বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রন্ত 
হইবে। ' অধিকস্ত গভণমেণ্ট এই শ্রেণীর করধার্য্যযোগ্য লাভের 
পরিমাণ যে ভাবে নির্দিষ্ট করিতে চাহিতেছেন তাহাতেও অপেক্ষাকৃত 
কুদ্রাকার কোম্পানীগুলির জীবন মরণ সঙ্কট উপস্থিত হইবে । 
গভরণমৈন্ট যদি এই কর ধার্য্য করিবার প্রস্তাব পরিত্যাগ করিতে 
কিছুতেই সম্মত না হন তাহা হইলে অতিরিক্ত লাভের “পরিমাণ 
যাহাতে কম করিয়া ধার্য করা হয়, এই লাভের যত কম অংশ সম্ভব 
যাহাতে কর' হিসাবে আদায় করা হয় এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুপ্রাকার 
‘কোম্পানীগুলি "যাহাতে এই কর হইতে অব্যাহতি পায় তক্জন্ত 
তাহাদের উপর চাপ দেওয়া আবশ্যক হইবে। অবশ্য গভর্ণমেন্ট এই 
সব ব্যাপারে দেশের জনমত নিরিটাযা নিরিহ 
আছে। ' 


উহা বর্তমান সময়ের উপযোগী নহে। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ 
উপলক্ষে ভারতবর্ষে অতিরিক্ত আয়ের উপর যে ট্যাক্স ধরা হয়' তাহা 
যুদ্ধাবসানের পর ১৯১৯ সালে ধার্য হইয়াছিল এবং তাহাও মাত্র 
এক বৎসর কাল স্থায়ী ছিল। ওঁ সময়ের পূর্ববর্তী ৩৪ বৎসরে 
যুদ্ধের সুযোগে ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি মোটা রকম লাভ 
করিয়াছিল। কাজেই উপরোক্ত ট্যাক্স প্রদান করিতে কাহাকেও 
বেগ পাইতে হয় নাই। কিন্তু বর্তমানে যে ট্যাক্স বসিতেছে তাহা 
ভারতীয় শিল্প. ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি যুদ্ধের ধাক্কা সামলাইয়া 
লাভবান হইবার পূর্বেই উহাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে। 
অধিকস্ত এই ট্যাক্স কতদিন পৰ্য্যন্ত স্থায়ী হইবে তৎসম্বন্ধেও গভর্ণমেন্ট 
লিখিত ভাবে কিছু বলিতেছেন না । এই ব্যাপারে গভর্ণমেন্টের 
তরফ হইতে ইংলগ্ডে ধার্য্য অনুরূপ ট্যাক্সের নজীর উদ্ধৃত হইতেছে। 


<), 
টে 


প্রস্তাবিত ট্যাক্সের বিরুদ্ধে প্রথমেই আমাদের আপত্তি এই যে' 





কিন্তু ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের শির ও বণিক, প্র তষ্ঠানপ্ুলিরন অবস্থা 
একরূপ নহে। বিশেষতঃ যুন্ধ সরঞ্জাম সরবরাহের ভার পাইয়া 
যুদ্ধের প্রথম হইতেই ইংলপ্ের, শিল্প ও বাণিজ্য প্ৰতিষ্ঠানগুলি ষে 
প্রকার লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্য 
প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে চট শিল্পের কথা ছাড়িয়। দিলে আর প্রায় কোন 
শিল্পের সঙ্ন্ধেই ' সে. কথা খাটে না। বরং পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং 
আবশ্যকীয় সাজ সরঞ্জামের দুৰ্স্মল্যত৷ ও ছুপ্রাপ্যতার জন্য যুদ্ধের , 
প্রথমদিকে কয়েক মাস পর্যন্ত ভারতীয়, প্রতিষ্ঠানগুলি ক্ষতিগ্রস্ত 
হইয়াছে। স্ৃতরীং বর্তমানে এইরূপ ট্যাক্স ধার্য করা যে অত্যন্ত 
অযৌক্তিক তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তক্জন্ত গভর্মেন্টেরও যে 
অপরিহাধ্যরূপ প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। 
যুদ্ধের জন্য ভর্ণমেন্টের যে অতিরিক্ত ব্যয় হইতেছে তাহা তাহারা 
ইচ্ছা করিলেই খঁণ দ্বারা সংগ্রহ করিতে পারেন-_একথা আমরা গত 
সপ্তাহে উল্লেখ করিয়াছি | 


যাহা হউক, ভি 
থাকেন তাহা হইলে অন্ততঃ তিনটা বিষয়ে তাহাদের অভীপ্দিত 
কর্ম্মপন্থার পরিবর্তন করা উচিত হইবে। প্রথমতঃ “অতিরিক্ত 
ট্যাক্সের পরিমাণ. খার্য্য করিবার নীতি পরিবর্তিত হওয়া আবশ্তক। 
গভর্ণমেন্ট বিভিন্ন কোম্পানীর ইচ্ছামত ১৯৩৫-৩৬ ও ১৯৩৬-৩৭ এবং 
১৯৩৭-৩৮ ও ১৯৩৮-৩৯ সালের ' মধ্যে কোন এক বৎসরের লাভ 
অথবা গড় পড়তা লাভকে স্বাভাবিক লাভ (Standard Profit ) 
বলিয়া গণ্য করিয়া ১৯৩৯-৪* 'সালে উহার উপর যে লাভ হইবে 


: তাহাকে “অতিরিক্ত” লাভ বলিয়া ধার্য্য করিবেন এবং এই অতিরিক্ত 


লাভের অদ্ধেকাংশ ট্যাক্স হিসাবে আদায় করিবেন । ' কিন্তু উপরোক্ত 
কয়েক বৎসরে ভারতীয় ব্যবসা বাণিজ্যে অত্যন্ত মন্দা ছিল। 


কাজেই এই সময়ের লাভকে যদি স্বাভাবিক'লাভ বলিয়া ধরা হয় : 


তাহা হইলে ‘অতিরিক্ত’ লাভের পরিমাণ ফণপিয়া উঠিবে এবং তজ্জন্য 
দেয় ট্যাক্সের পরিমাণও অনেক বৃদ্ধি পাইবে এরূপ ক্ষেত্রে ভারতীয় 
ব্যবসায়ী” মহলের তরফ হইতে দাবী করা হইয়াছে যে ১৯৩৭ সালের 
লাভকে স্বাভাবিক লাভ বলিয়া গণ্য' করিয়া তন্মতে ' অতিরিক্ত 
লাভের পরিমাণ স্থির করা হউক ।. ১৯৩৭ সালে ভারতীয় 
ব্যবসা বাণিজ্যে মন্দা অনেক কম ছিল বলিয়াই ভারতীয় 
ব্যবসায়ীগণ এই বৎসরের লাভকে স্বাভাবিক লাভ ' বলিয়া ধার্য্য- 
করিতে চাহেন। 'ভারতীয় ব্যবসায়ী সমাজের এই দাবী সর্বথা 
যুক্তিসঙ্গত এবং গবর্ণমেন্ট যদি দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
অযথা ক্ষতিগ্রস্ত' করিতে.না চীহেন তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে 
এই দাবী মানিয়া লওয়া উচিত.হইবে। : | 

দ্বিতীয় প্রশ্ন হইতেছে ট্যাক্সের পরিমাণ লইয়া। . ১৯৩৯ সালে 
ভারতবর্ষে যখন এই ট্যাক্স ধরা হয় সেই সময়েও অতিরিক্ত লাভের 
অর্ধেকই ট্যাক্স হিসাবে আদায় করা হইয়াছিল। কিন্ত এওঁ সময় 


#“ 


১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ ] 


আর্থিক জগৎ 


১০৭৯ 





স্বাভাবিক’ ট্যাক্সের পরিমাণ এত বেশী ছিল যে অতিরিক্ত লাভের 


অৰ্দ্ধেক ট্যাক্স হিসাবে আদায় করা হইলেও তাহাতে দেশের ব্যবসা 


ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির উপর তেমন চাপ পড়ে নাই। কিন্তু বর্তমানে 


.যে ভাবে মন্দার সময়কার লাভকে স্বীভাঁবিক 'লাভ ধরিয়া উহার! 


'অতিরিক্ত লাভের অর্ধেক ট্যাক্স হিসাবে আদায় করিবার প্রস্তাব 
হইতেছে তাহা কার্ধ্যে পরিণত করিলে উহা দেশের শিল্প ও বাণিজ্যগত 
প্রচেষ্টার পক্ষে অতি মারাত্মক হইবে । এই ' অবস্থায় ভারতীয় শিল্প 
প্রতিষ্ঠানসমূহের তরফ হইতে বলা হইতেছে যে অতিরিক্ত লাভের 
৫০ ভাগ ট্যাক্স হিসাবে না ধরিয়া আরও অনেক কম হারে ট্যাক্স ধরা 
হউক। আমাদের মনে হয় যে ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির 
কথা মনে করিয়া.এই ট্যাক্সের পরিমাণ কিছুতেই অতিরিক্ত লাভের 
শতকরা ২৫ ভাগের বেশী হওয়া উচিত নহে।' উহা হইলেও দেশীয় 


শিল্প ও বাণিজ্য ্রতিঠানগুলি কোনওরূপে বাচিয়া থাকিতে 


*-পারিবে। 


তৃতীয় বিষয় হইতেছে কোন শ্রেণীর ব্যবসা, ও দিনের 
"উপর এই: ট্যাক্স ধার্য হওয়া উচিত। গবর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রস্তাবিত 
আইনে বলা হইয়াছে যে, যে সমস্ত কোম্পানীর স্বাভাবিক’ লাভের 
পরিমাণ বৎসরে ২০ হাজার টাকার অধিক মাত্র সেই সব কোম্পানীর 
উপরই অতিরিক্ত আয়কর বসান হইবে। 


এই লাভের উপর বর্তমানে উক্ত হারে আয়কর ও সুপার ট্যাক্স দিতে 


হইতেছে। ইহার উপর লাভ হইলেই যদি উহাকে অতিরিক্ত | 
আয়কর প্রদান করিতে হয় তাহা হইলে উহা অত্যন্ত অবিচারমূলক: | 
হুইবে। ॥ 
ধার্য্যযোগ্য: সর্ববনিয় আয়ের পরিমাণ ২০ হাজার টাকা ধাধ্য না | 
করিয়া উহা আরও বেশী করিয়া ধরা হউক। উতার ফলে দেশের 
ছোটখাট ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বিশেষভাবে যে সমস্ত .| 


এজন্য ব্যবসায়ী সমাজ প্রস্তাব করিতেছেন যে আয়কর- 


প্রতিষ্ঠান এখন পর্য্যন্ত সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে 


হইয়াছে । 


করি। 


প্রস্তাবিত বিলে আরও অনেক অপত্তিজনক ধারা সন্নিবিষ্ট | 
যেমন এক একটা কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত স্যাষ্য ঃ 
লভ্যাংশের সর্কোচ্চ পরিমাণ ছয় টাকা করিয়া নির্ধারিত করা, বীমার পলিসি, ৫ তোল! ও ১০ তোল! ওজনের কিক্রয়ার্থ বিশুদ্ধ স্বর্ণের - j 
হইয়াছে এবং এক একটি প্রতিষ্ঠানের একজন মালিকই হউন আর | | 
বহু মালিকই হউন সর্বত্রই এক হারে স্বাভাবিক লাভের পরিমাণ 
নির্দিষ্ট হইয়াছে । আয়কর হইতে ছাড়ান এবং মুল্যাপকর্ষ নিদ্ধীরণ | 
সম্বন্ধেও প্রস্তাবিত আইনে কঠোর ব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে ।. |] 
যাহা হউক আমাদের ধারণা যে অন্ততঃ উপরোক্ত তিনটি প্রধান | 
বিষয়েও গভর্ণমেন্ট যদি ভারতীয় ব্যবসায়ী সমাজের দাবী মানিয়া |} 
লন তাহা হইলে প্রস্তাবিত ট্যাক্সের অনিষ্টকারিতা বহুল পরিমাণে | 


হাস পহিবে। আমরা আশাকরি সিলেক্ট কমিটী বিলটী সম্বন্ধে 


কর্তব্য নিদ্ধীরণ কালে এই সমস্ত কথা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া, ॥/ 


এদেখিবেন। 


ব্যবসায়ী সমাজ বলেন যে এক একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের || 
পক্ষে বৎসরে ২০ হাজার টাকা লাভ. কিছুতেই বেশী ,নহে। | 


|| ভারতীয় জয়ে টক ব্যাফ্সমূত্রে মধ্যে ইহ! শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। 


অনুমোদিত মূলধন ৩,৫০১০০১০০০২২ টাকা 

বিক্রীত মূলধন ৩১৩৬২৬৪০০২২ 

আদায়ীরুত মূলধন ১৬৮,৯৩/২০০২ ০. ০] 

অংশীদারদের দায়িত্থ ১,৬৮,১৩,২০০২২ 1 
[| রিজার্ভ ও অন্তান্ত তহবিল " ৯,১৯,৪৬,৫৯৮/০ 


| ॥ এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ১৭,৩২,১২,৯১৮দ%৬ পাই | 
“পারে নাই তাহারা নূতন ট্যাক্স হইতে অব্যাহতি পাইবে। ব্যবসায়ী. || 
সমাজের এই দাবীও আমরা সৰ্বথা যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে | 


| বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা বার্ষিক ২॥০ আন। হারে সুদ অর্জনকারী 
টি ব্রৈবাধিক ক্যাশ সার্টিফিকেট] সেপ্ট্াল ব্যাঙ্ক একজিকিউটার এণ্ড 
[] ট্রাষ্টি লিঃ কর্তৃক ট্রাষ্টির কাজ এবং উইলের বিধিব্যবস্থার কাজ সম্পাদিত 


(ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের উন্নতি ) 

৪৬ লক্ষ-টাকার-জিনিষ-বিদেশে রপ্তানী, হইয়াছিল । নভেম্বর মাসে 
তাহা বাড়িয়া ১০ কোটি ৪ লক্ষ টাকা, হয়। ডিসেম্বর মাসে তাহা 
“আরও বাড়িয়া,১৩ কোটি--৭৬.লক্ষ টাকা দাড়াইয়াছে। গত ১৯৩৮ 
সালের ডিসেম্বর মাসে বাঙ্গলা হইতে 'যে মূল্যের জিনিষ বিদেশে 
- রপ্তানী হইয়াছিল গত ডিসেম্বর মাসে সে তুলনায় দ্বিগুণ মূল্যের জিনিষ 
বাঙ্গলা হইতে বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। : পাট ও পাটজাত জিনিষের 
বেশী পরিমাণ চাহিদা ও তাহার মূল্য বৃদ্ধিই রপ্তানী বাণিজ্যে বাঙ্গলার 
এই অগ্রগতি সম্ভবপর করিয়া . তুলিয়াছে। . এই অগ্রগতি 
বজ্ঞায় থাকিলে, তাহা এপ্রদেশের অর্থ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির ০৫ 
হইবে সন্দেহ নাই। 


| জাভা হইতে চিনি আমদানী 

১৯৩৯ সালের এপ্রিল হইতে নভেম্বর পর্যন্ত ৮ মাসে জাতা হইতে মোট 
২ লক্ষ ৭৭ হাজার টন চিনি ভারতে আমদানী হইয়াছে গত ৯৯৩৮ সালের 
উপরোক্ত আট মাসে জাভা হইতে চিনি আমদানী হইযাছিল মোট ৯৬ 
হাজার ১৮৮ টন। 


দিমেটটাল নান বই দিঃ 


স্থাপিত ১৯১১ সাল 


সেণ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া একটী সম্পূর্ণ জ[তীষ প্রতিষ্ঠান এবং "উহা 
ৰ সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত। মূলধনে ও আমানতে . 








৯৯৩৯ সালের ৩১. ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কে bi 
আমানতের পরিমাণ ২৯,৮৬,৮২,০৩৭॥%০ আন! |} 
ক তারিখ পর্য্যন্ত কোম্পানীর কাগঞ্জ ও অন্তান্য, অনুমোদিত সিকিউরিটি "| 


. চেয়ারম্যান_হ্যার এইচ, পি, মোদি, কেটি, কে, বি, ই i 
ম্যানেজার--মিঃ এইচ, সি ক্যাপ্টেন হেড অফিস--বোদ্বাই 
ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সহরে শাখ। অফিস আছে। 
বৈদেশিক কারবার কর৷। হয় । 
| প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনায় ব্যাঞ্চিং সুবিধ। দেওয়। হয়। | | 
সেণ্টাল ব্যাঞ্ধ অব ইণ্ডিয়ার নিল্পলিখিত বিশেষত্ব আছে 
ভ্রযণকারাদের জন্ত রুপি ট্রেভলার চেক, ডাক্তারী পরাক্ষা ব্যতীত 


হইয়া থাকে । 


|| হীরা জ্বহরৎ এবং দলিলপত্র প্রভৃতি নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য সেপ্ঠাাল lp 
ব্যান্ধ সেফ ডিপজিট ভণ্ট রহিয়াছে। বাধিক চাদা ১২২ টাকা, | 
মাত্র। চাবি আপনার হেপাজতে রহিবে। | 


 কলিকাতার অফিস_মেন অফিস ১০০ নং ক্লাইভ হ্রীট। নিউ || 


[| মার্কেট শাখা--১০ নং লিওসে স্ট্রীট, বড়বাজার শাখা--৭১ নং ক্রস স্ট্রীট, 

| শ্যামবাজ্জার শাখা-_-১৩৩ নং.কর্ণওয়ালিস স্ত্রী, ভবানাপুর শাখা ৮এ, রস! 
রোড! বাঙ্গল। ও বিহারস্থিত শাখ। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, |] 
জলপাইগুড়ী, জামসেদপুর, ও মজঃফরপুর। লগুনস্থ এজেন্টস-_ . 
বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং মিডল্যাও ব্যাঙ্ক লিঃ। নিউহয়র্কস্থিত 
এজেন্টস__গ্যারা্টি be কোং অফ নিউ ইযর্ক 








পি 


দিদি, ৃ 
' গত' ১৯৩৯ সালের ব্রিটিশ 'জীবন বীমা কোম্পানীসমূহ্রে নূতন কাজের 
পরিমাণ ১৯৩৮ সালের তুলনায় শতকরা ২০ ভাগ কমিয়া গিয়াছে। আলোচ্য 
বর্ষে অর্থাৎ ১৯৩৯ সালে ইংলগ্ডের' প্রধান দশটি কোম্পানীর রর কাজের 
পরিমাপ নিয়ে দেওয়া হইল :- - 
পরোরাল ২ কৌ লগ পা টি 
পাউণ্ড, পার্ল ৬৬ লক্ষ ৬১ হাজার পাউও, রিফিউজ, ৬৪ লক্ষ ২৩ হাজার 
পাও, রয়েল ৪৩ লক্ষ ৯৮ ছার পাউন্ড, ইউকে ৪* লক্ষ ১৯ হাজার পাউণ্ড, 
ফিনিক্স ৪০ লক্ষ পাউও, এটলাস ২৯ লক্ষ ৭৫ হাজার পাউণ্ড, রয়েল এক্সচেঞ্ 
২৯ লক্ষ ৬ হাজার পাউণ্ড, কো-অপারেটিভ ২৬ লক্ষ ৭৫ হাজার পাউত্। 


‘রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লভ্যাংশ .. 
ূ ১৯৯ সালের ৩১ লে ডিলার শত রিজা্ড ব্যাচের যে বাৎরিক: 
রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে,দেখ মায় যে, আলোচ্য বসে, ব্যাঙ্ক. 
' মোট ২২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা লাভ: করিয়াছে। ব্যাঞ্কের অংশীদারদিগকে 
গভর্ণমেন্ট কর্তৃক নির্ধারিত শতকরা: পাড়ে "তিন টাকা হারে লভ্যাংস দিয়া. 
95479885775 
পিসি ০74 


তামাকের চাষ" 


অধুনা পৃথিবীতে যত প্রকার নানা র 
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: জ্বাতীয় তামাকই উৎকৃষ্ট । এই জাতীয় তামাক গাছগুলি লম্বায় ছয় ফুট | 


“পর্যন্ত প্রসার লাভ করে। আমাদের দেশে যে তামাক উৎপন্ন হয়, তাহার 


পাতা খসখসে ও উগ্রগন্ধবিশিষ্ট । : এই. দেশীয় 'তাযাককে চারিভাগে বিভক্ত. Vl 


করা যায়__মতিহারী, তেঙ্গরী, নাওঘোল ও হিংলী। .মতিহারী তামাকের 
“পাতা খুব শক্ত হয় এবং অল্প কষ্টেই এই.তামাঁক উৎপন্ন করা যায়। এর পাতা, 





ইংলগ্ডে শিশু মৃত্যুর হার . 
গত ১৮৭১ সাল হইতে ১৮৮০ সাল পৰ্য্যন্ত সময়ে ইংলণ্ডে প্রতি হাজার 
ন্বজাত শিশুর মধ্যে ১৪৯ জনই মৃত্যুমুখে পতিত হইত। .১৯২৬ সালে প্র" 
মৃত্যু সংখ্যা হাস পাইয়া.হাজার করা ৮০-হয়। - - ১৯৩৭ সালে ও ১৯৩৮ সালে: 
তাহা আরও কমিয়া[প্রতি হাজারে £৮. ও ৫৩ দীড়াইয়াছে। 


: ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্য 

এ গত ভিলেছর মাসে ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের যে উন্নতি দেখা গিয়াছে,. 
গত তিন আধিক বৎসরে আর কোন মাসে সেরূপ উন্নতি লক্ষিত হর্ম নাই।. 
কাচাপাট, লাক্ষা, ম্যাঙ্গানীজ, চা এবং পাটজাত জিনিষের বেশী পরিমাণ. 
চালানই রপ্তানীম্মুবাণিজ্যের« এইরূপ বেশী পরিমাণ উন্নতির কারণ। গত: 


. নভেম্বর ও .অক্টোবর'.মাসে ভারত হইতে যথাক্রমে-১ কোটি ৯৬ লক্ষ ২৪ 


হাজার টাকা.ও ৯১ লক্ষ €৫, হাজার টাকার পাট রপ্তানী হইযাছিল। ডিসেম্বর" 
মাসে সেইস্থলে ২ কোটি ৩৯ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকার পাট রপ্তানী হুইয়াছে। 
ইংলও সবচেয়ে বেশী পাট ক্রয়. করিষাছে। খর বিষষে ইংলগ্ডের .পরে' 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া ও বেলজিয়াম খরিদ্দার হিসাবে প্রধান স্থান" 
অধিকার করিয়াছে। গত নভেম্বর ও অক্টোবর মাসে ভারত হইতে যথা-- 
ক্রমে ১৩ লক্ষ ৯৫ হাজার ৭৫২ টাকার ও ১৪ লক্ষ ৭১ হাজার টাকার লাক্ষা 


রপ্তানী -হইয়াছিল। ডিসেম্বর মাসে সেইস্থলে ২৭ লক্ষ ৮৩ হাজার ৬৭১ 


টাকার কা VU EN SOT 


‘গোলাকার ও বক্রাধারবিশিষ্ট। আয়তন প্রীয় ৯ ইঞ্চি হইতে ১১ ইঞ্চি পৰ্য্যন্ত iff 


প্রসার লাভ ক্রে ও উগ্রগন্ধে, পরিপূর্ণ থাকে: “ভেঙ্গরী জাতীয় তামাকও | 
শক্ত হয়। উহা উত্তর বঙ্গে পাওয়া যায, প্রতি বিঘায় প্রচুর পরিমাণে এই | 
ভামাক উৎপন্ন. হয়। বরা চুরুট: এই তামাক গাছের পাতা হইতেই প্রস্তুত | 


' হুয়। নাওঘোল--ইহা মতিহারী, .জাতীয়, বাংলায় ইহা কচিৎ,উৎপন্ন করা 
" হয়।. হিংলী- সাধারণতঃ নদীয়া জিলায় উপ হয় এবং ইহার পাতা 
রনী হইতে জব! এবং নয. 


'গত জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত তিন মাসে ভারতের শিল্প-কারখানা 

''মোট ১৯২টি ধর্দ্ঘট সংঘটিত হ্ইয়াছিল। তাহাতে ৯৮ হাজার শ্রমিক |! 
“যোগদান করিয়াছিল এবং “ফলে মোট ১৭ লক্ষ ৮৫ হাজার রোজের কাজ | 
. নষ্ট হইয়াছিল। পূর্ববর্তী .তিন মাসে ১৭৯টি ধর্মঘট সংঘটিত হুইয়াছিল। ' 
উহাতে ৯৫ হাজার শ্রমিক যোগদান করিয়াছিল এবং ১৫ লক্ষ ৮০ হাজার | 
রোজের কাঙ্ নষ্ট হইয়াছিল। আলোচ্য তিন মাসে কাপড়ের কল ও || 


পাটকলেই ৪৯টি ধর্মঘট হইয়াছিল । প্রধানত: কেবল মজুরী সম্পকীয় দাবী- 
দাওয়া লইয়াই ৪২টি ধর্মঘট সংঘটিত হইয়াছিল। মোট ১১২টি ধৰ্ম্মঘটের 
মধ্যে ৩১টি ধর্মঘট উদ্দেশ্য সাধনে অংশতঃ ফলবতী হইয়াছিল । 


সেপ্টেম্বর মাসের পরেও চলতি ছিল। . 


৪৩টি ধর্মঘট ॥ 
অংশতঃ ফলবতী হইযাঁছিল। ৪৪টি নিষ্ফল হইয়াছিল । আটটি ধর্মঘট 


৫৭৭০০০২ টাকার উপর 
রিজার্ভ (গবমেণ্ট সিকিউবিটিতে স্তত্ত) ৬১৫৮১০০০২ 
নগদ তহবিল ও গভর্ণমেপ্ট | 


কিনি 
ডিপজিট-_ 


৬২,০০, ০০০২ 
৯১৫৪৮৩১০০০২ 
(হিসাব ৩১৷১২৷৪৫ বাং = ১৪৷৪৷৩৯ ইং) 
প্রথমাবধি শতকবা ১২৬ বা তর হারে ডিভিডেও দিয়া আসিতেছে 
কলিকাতা (১০, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট ), দক্ষিণ কলিকাতা ( ১৩৯বি, 
রসা রোড ), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, চাঁদপুর, 
উর চট্টগ্রাম, বক্সিরহাট (চট্টগ্রাম), বরিশাল, 
হ, পাবনা, রাজ্রসাহী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, 
5 গৌহাটী, ডিক্রগড়, 
জোড়হাট, তিনস্থকিয়া, ধুবড়ী, 
ডিগ বয় । 
বিদেশী ৰিনিময়সহ সকলপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্যয করা হয় 
ম্যানেজিং ডিরে্টর-_ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, 
লি ডি ত হৰল ইকন ) লগুল, বযারিষটার-্যাট-ল 
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১৫. লক্ষ ১৪ ছাজার টাকা BE HE NEE রপ্যান 
হইয়াছিল। ডিসেম্বর মাসে সেইস্থলে ১৭ লক্ষ ২৯ ছানার ২২১ টাকার 
ম্যাঙ্গানীজ রপ্তানী হইয়াছে। জাঁপানই সবচেয়ে বেশী পরিমাণ '্যাঙ্গানীজ্র 
খরিদ করিয়াছে। গত নভেম্বর ও অক্টোবর মাসে ভারত হইতে যথাক্রমে 
২ কোটি ২৩ লক্ষ ৬৮ হাজার ও ২ কোটি ৫২ লক্ষ ৪২ ছাঁজার টাকার চা 
রপ্তানী হইয়াছিল । ডিসেম্বর মাসে সেইস্থলে'মোট ৩ কোটি ৩৭. লক্ষ ৮৩ 
হাজার টাকার চা রপ্তানী হইয়াছে। গত নভেম্বর মাসে ভারত হইতে ২কোটি 
৩৫ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকার পাটের থলে ও ২কোটি ২৪ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকার 
চট রপ্তানী হইয়াছিল। ডিসেম্বর মাসে সেইস্থলে যথাক্রমে ২ কোটি ৭১ 


লক্ষ ৪৭ হাজার টাকার থলে ডি কোটি যক হত জিত 


বুপ্তানী হইযাছে। 
| _ চরকা ও রাজনৈতিক চেতনা 


প্রযুক্ত এম্‌, এন, রায় সম্প্রতি কাশীতে এক বক্তৃতায বলেন_ লোকের 
, যদি খন্দরে বিশ্বাস থাকে তবে তাহাদের সুতাকাটা ও বন্দর ব্যবহারে আপত্তি 
করিবার কিছু নাই। কিজ্ রাজনৈতিক স্বাধীনতার সহিত, চরকা ও স্থতা- 


কাটার কোন সম্পর্ক নাই এবং উহা! দ্বারা দেশের রাজনৈতিক শিক্ষা, অথবা | 


চেতনা বৃদ্ধি হইতে পারে না। শ্রীযুক্ত রায় স্বাধীনতা .সংগ্রামের জন্য 
প্রয়োজনীয় তিনটা সর্তের উল্লেখ করেন যখা__রাজনৈতিক চেতনা, পরিবর্তন 
আনয়নের সঙ্কল্প এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বনের ইচ্ছা । 


সিন্ধু ও পাঞ্জাবের সেচ ব্যবস্থা 


সি্ুপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের মধ্যে সিন্ধু নদের জল লইয়া বাদানুবাদ 
চলিতেছে। সিন্ধু সরকার এই বিষয়ের মীমাংসার জন্য একটি কমিশন অথবা 
আরও দুইটা বাধ নির্মাণের টাকা ভারত সরকারের নিকট দাবী করিয়াছেন। 
পাঞ্জাব সরকার সিন্ধু নদ হইতে সেচ বিভাগের কাজের জন্ত জল লওয়ার 
পরিকল্পনা করিয়াছেন। ইহাতে সিন্ুপ্রদেশের সেচ কার্যের যথেষ্ট ক্ষতি 
হইবে। সিদ্ুপ্রদেশ যখন বোম্বাই সরকারের অধীনে ছিল, তখন প্ররূপ 
কোন আপত্তি উঠে নাই। পাঞ্জাব সরকারও অবাধে কাজ আরম্ত করিয়া- 
ছিলেন। ইহার ফলে নুনুর বাধে যে পরিমাণ জল আসিবার কথা, তাহার 
. অর্দধেকও আসে না। পাঞ্জাবের প্রস্তাবিত কাজ সমাপ্ত হইলে জলের 
পরিমাণ আরও কমিয়া যাইবে । ফলে জুলাই ও আগষ্ট মাসে সিছুপ্রদেশের 
গৈচকাৰ্য্য চলিবে না। সিদ্ধু সরকার সেজন্য পাঞ্জাব সরকারের কাজ বন্ধ 
করিতে অথবা! সিন্গুতে আরও দুইটি বাধ নির্ম্মাপের খরচ বহন করিতে ভারত 
সরকারের নিকট দাবী উপস্থিত করিয়াছেন । 


বিভিন্ন প্রদেশে কয়লার উৎপাদন 


গত নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে ভারতের কোন্‌ প্রদেশে কি পরিমাণ 
| কয়লা উৎপন্ন হইয়াছে নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল :-- 


. ৮ 
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সংযুক্তপ্রদেশে সরকারের আগামী বাজেট ' ' 
আগামী বাজেটে ঘাটতির সম্ভাবনা সত্বেও সংযুক্তপ্রদেশ গতর্ণমেপ্ট 
আগামী বংসরে কোন নূতন কর ধার্য্য করিবৈন ন! বলিয়া বিশ্বস্তস্থত্রে জানা 
গিয়াছে। ঘাটতির-পরিমাপ বিশ হাজার টাকার উপর হইবে। শাসন ব্যয় 


হাস করিয়া 5 সিন 
পুরণ করা হইবে । 


ভারতীয় বহির্াণিজ্যে প্রদেশসমুহের অংশ 

গত ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের যে উন্নতি ঘটিয়াছে, 
তাহাতে বাঞ্গলা গ্রদেশই সমধিক লাভবান হইয়াছে। অক্টোবর ও নভেম্বর 
মাপে 'বাঙ্গলা হইতে যথাক্রমে ' ৮১৪৬,৩০,৩৬৯২ টাকা ও ১০,০৪,৭২,৪১৯৯ 
টাকার ভারতীয় পণ্য রপ্তানী হয়। কিন্তু ডিসেম্বরে ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি 
পাইয়া মোট ১৩,৭৬,০৫১৩৫০২ টাকায় পৌছিয়াছে। ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরে 
বাঙ্গলা প্রদেশ হইতে রপ্তানীকৃত পৃণ্যের মুল্য এই তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগ 
কম ছিল। 

ট্রে CS CE হো ঘটে নাই বলা 
চলে।, অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে বোম্বাই প্রদেশের রপ্তানী বাণিজ্যের 
মূল্য যথাক্রয়ে, ২/২৫,৪৪,৯২০২ টাকা ও ২,১০,৬৩,১৬৮২ টাকা ছিল এবং 
ডিসেম্বরে অতি -সামান্ত বৃদ্ধি, হইয়া ২,৬৩,৯৮,৪৬৩২ টাকা দীভাইয়াছে। 
অক্টোবর ও নভেম্বরের তুলনাষ 'মীদ্রাজের রপ্তানীবাণিজ্য হাস পাইয়াছে। 
অক্টোবর এবং নভেম্বরে উক্ত প্রদেশ যথাক্রমে :৩,০৫৩১,০০২২ টাকা ও 
২/৯৪,৭৫৩১৮২ টাকার পণ্য রপ্তানী কমিয়াছে। 'কিন্তডিসেম্বর মাসে উহা! 
হাস পাইয়া ১,৮৯,৯১,৮৩৮২ টাকায় দাড়াইয়াছে। রঃ 

ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই এবং বাঁঙ্গলা উভয় প্রদেশেরই আমদানী বাণিজ্য 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। পক্ষান্তরে আলোচ্য মাসে মাদ্রাজের আমদানীবাপিজ্য 
পূর্ব দুই মাসের তুলনায় সঙ্কুচিত হইয়াছে। 


‘রূপার সিকি 

ভারত সরকারের অর্থসচিব গত ৬ই ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে 
ভারতীয় মুদ্রা আইনের একটি সংশোধন বিল উত্থাপন করেন। এই বিলে 
অর্ধেক রূপা ও অর্ধেক'খাদ মিশা ইয়া সিকি প্রস্তুত করার প্রস্তাব করা হইয়াছে । 
যুক্তি প্রদর্শন প্রসঙ্গে বল! হইয়াছে যে পণ্য মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় সিকির চাহিদা! 
খুব বাড়িয়া, গিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই নিকেল সিকি তৈয়ার বন্ধ 
হইয়াছে এবং উহা পুনরায় প্রস্তুত করার ইচ্ছা সরকারের নাই। বর্তমান 
রূপার সিকিতে ১১ ভাগ রূপা ও এক ভাগ খাদ আছে। হলো 
মাত্রা বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হইযাছে। 


ব্রহ্ধ-ভারত বাণিজ্য 
এসোসিয়েটেভ প্রেসের সংবাদে ' প্রকাশ ভারতবর্ষ এবং ব্রহ্মদেশের 
ভবিষ্যৎ বাণিজ্য সম্পর্ক লইয়া -উভয় গভর্ণমেণ্টের মধ্যে আলোচনা আরম্ত 


টিকিট lt: 


Ee 


১০৮২ 
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হইয়াছে। প্রকাশ উতয় দেশের পক্ষে আরও হুবিধাব্দনক, সর্ভে নূতন 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার উদদস্ত বর্তমান বাণিজ্য চুক্তি বাতিল করিবার 
জন্তু উভয় প্রকারের তরফ হইতে নোটিশ দেওয়া হইবে | 


সরকারী রেলপথসমুহের আয় ' 

‘গত ১৯৩৯ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৯ মাস 
বিভিন্ন রেল পথের নিয়রূপ আয় দীড়াইয়াছে : 

এ, বিআার-_১ রোটি ৪৬ লক্ষ টাকা বি/:এন/আর--? কোটি ৭৮ লক্ষ 
টাকা)বি, বি, এণ্ড সি, আই--৮ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা ; ই, বি, আর--৪ 
কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা ; ই, আই, আর-_১৫, কোটি ৬৫ লক্ষ টাকাও জি, আই, 
পি--৯ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ; এম, এণ্ড এস, এম_৫ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা) 
এন, ডব্লিউ, আঁর--১১ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা; এস, আই,, আর-.9 কোটী ৯২, 
লক্ষ টাকা । 


গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষে ৩ কেটি ২২ লক্ষ ৫৫ হাজার একর 
জমিতে গমের, চাষ: হইয়াছিল. ১৯০৯-৪০ সাপে ৩ কোটি ২৩ লক্ষ ৮১ 


হাজার একর ভষিতে গমের চাষ হাহ বলিষা সরকারী বরাদে bis 


হইয়াছে। .. 


EET 


' গত ৬ই ফেব্রুয়ারী কেন্ত্রীষ ব্যবস্থা পরিষদে স্তার জেরেমী, a 
"অতিরিক্ত লাভকর বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে দিবার প্রস্তাব উথ্থাপন, করেন, 
ও কমিটির রিপোর্ট দাখিলের তারিখ ৬ই মার্চ নিৰ্দিষ্ট করার প্রস্তাব করেন। 
বিলটর প্রধান বিষয়গুলির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে, অর্থসচিব বলেন যে নিয্নতর 
লাভের পরিমাণ ২০ হাক্তার টাকা নির্ধারিত হওয়ায় ছোট ছোট ব্যবসায়- 
গুলিকে রেহাই দেওয়া হইযাছে। যাহাদের উপর কর ধাধ্য হইবে 
' তাহাদের সংখ্যা পাচ হাজারের অধিক হইবে না। কাজেই গরীবের উপর 
কর ধার্য করা হইতেছে বলিয়া ষে'.আপত্তি- উত্থাপন করা কাছে তাহা 
নিতান্ত অসঙ্গত । 

ডাঃ ব্যানার্জ্জি বিলটি সপ্পর্কে বক্তৃতায় বলেন যে নীতি “হিসাবে 'অতিরিক্ত 
লাভের উপর কর ধার্য করা সপ্পর্কে তাহার কোন আপত্তি নাই কেন্দ্রীয় 
সরকার যদি দায়িত্বশীল হইতেন তবে তিনি সানন্দে বিলের'সমর্থন করিতেন। 

মিঃ হোসেনভাই লালজী বলেন যে এই বিল প্রবর্তিত হইলে কৃষকদের 
কিরূপ দুর্গতি হইবে তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক । বর্তমানে কষিজাত পণ্যের 
সুল্য একটুকু বাড়িতে.আরম্ত করিয়াছিল ; ' কিন্তু এই বিল পাশ হইলে সে 
বৃদ্ধি রহিত হইবে। কেন না যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান কাচামাল ব্যবহার 
করে, তাহাদের পক্ষ হইতে বল!.-হইবে::যে,' লাভের অর্ধাং গতর্ণমেণ্ট 
লইবেন, সুতরাং কাচা মালের মূল্য কম ক্রিয়া-দেওয়া হইবে । 

স্তার আবছুল হালিম. গজনবী বলেন বর্তমান বিলটি উপস্থাপিত হওয়ার 


ফলে ব্যবসায় জগতে মহা: আতঙ্কের সৃষ্টি :হইয়াছে।: তুলা .-এবং পাটের, 
দাম ইতিমধ্যেই পড়িয়া গিয়াছে। "দুই ব্সর পর এই ' অর্থের প্রয়োজন ' 


' হট্বে। ' সুতরাং রিলটি সিলেক্ট কমিটিতে; প্রেরিত হউক বা পাশই? হউক 
যতদিন অতিরিক্ত লাভ না হইতেছে ততদিন যেন উহ! প্রবন্তিত না হয়! 
: ইংলগ্ডে গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া বুদ্ধের আয়োজন চলিয়া আসিতেছে স্থতরাং- 
: সেখানে যুদ্ধের দরুণ ভিন শি কিন্ত ডারতে.. সের 
রানার 


“লাক্ষার বাজার 


ভিজিডি মাসের যে বিবরণ প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায় নববর্ষের, প্রথমে কলিকাতায় লাক্ষার দর 
- বেশ স্থির ছিল এবং ক্রযান্বয়ে'বিদেশের চাহিদাও বিশেষভাবেই উন্নতি লাভ 
: করে। জাঙ্থয়ারীর প্রথম সপ্তাহে টি এস লাক্ষার সণ কর! দর ৩৬ টাকায় 
পৌছে, বৈশাখী সেড লাক্ষার দর ৩০ টাকায় পৌছে এবং মাঝারী -ধরণেরত UE ১, 


| - আধিক জগৎ 


এ এ” এ এ এ এ > এ 


[ ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ 








টিতে এ অবস্থায় বিক্রেতাদের মধ্যে যাল হত্স্তরে 
বিশেষ অনিচ্ছার লক্ষণ দেখা যায় এবং ক্রেতারাও অধিক পরিমাণে মাল 
ক্রয়ে বিরত থাকে । ইহার পর ধীরে ধীরে জানুয়ারী মাসের শেষে টি এস্‌ 
এবং বৈশাখী'সেড লাক্ষার দূর যথাক্রমে ২৬॥০ আনা ও ২২০ আনায় 
নামিয়! যায়। এই দরে বিক্রেতার! মাল হস্তান্তরে বিশেষ অনিচ্ছা প্রকাশ 
করে! ফলে সামান্যই লেনদেন হইতে দেখা--যায়। জানুয়ারী মাসে 
কলিকাতার রেলপথে ১৬০৫ টন লাক্ষা আমদানী হয় এবং ২৮৬১২ টন 
লাক্ষা রপ্তানী হয়। গত" বৎসর'এই সময়ে আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ 
০85 
তামার উৎপাদন 

গত ১৯৩৭ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালে জগতে তামার উৎপাদন ২ লক্ষ 
৮৫ হাজার টন পরিমাণে. হাস পাইয়াছে।. ১৯৩৮ সালে আমেরিকার * 
কতরাষ্রছে ২ লক্ষ ৫১ হাজার টন পরিযাণে কম তামা উৎপাদিত হইয়াছে 
চিলি ও 'বেলঝিয়াম কঙ্গোতে তামার উৎপাদন যথাক্রমে ৬০ হাজার 
টন ও ২৬ হাজার টন পরিমাণে হাস পাইয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্" 
চিলি ও বেলজিয়াম কঙ্গোতেই জগতের শতকরা &০ ভাগ তাম! উৎপাদিত 
ইয়। অন্ত দেশগুলির নধ্যে কানাডায় এবার ২৫ হাজার টন, 55 বেশ 
তামা উৎপাদিত হইয়াছে। 

"ভারতে তিলের চাষ 

গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে কি পরিমাণ জমিতে 

তিলের চাষ হইয়াছে এবং- শেষ পর্যযস্ত তাহাতে ফি পরিমাণ তিল উৎপন্ন 





হইবে তথ্বিষয়ে শেষ সরকারী বরাদ্দ নিয়ে প্রদত্ত হইল: এ 
প্রদেশ আবাদী জমি অনুমিত উৎপাদন 
(একর) (উন) 
'ুক্তপ্রদেশ ৯২,৮০,০০০ টি ১,২৬,০০০, 
মাদ্রাজ ৬ ,0২,০০০ ৬৯,০০০ 
বোম্বাই ৪ ৯০১০০০ ৪,০০৪ 
মধ্যপ্রদেশ | 8 ১৫৮ ০০০ ৩৪,০০০ 
বাঙ্গলা | & ১,৮০,০০০ ৩৩,০০০ 
উডিষ্যা ১,০৪,০০০ ১৪,০০০ 
বিহার ১,১৪,০০০ ‘১৭,০০০ 
পাঞ্জাব ৮৮,০০০ ৮১০০৬ 
সিদ্ধ ৫১০০০ | ৬০০০ 
আজমীর মাড়ওয়ার ২৫১০০০ ৩s 
হায়দরাবাদ 8,২৫,০০০ ২৯,০০০ 
ভূপাল Li ৬৩,০০০ ০ 8,000 
বরোদা ২৫,০০০ j ২,০০০ 
কোটা | &১,০,০০ 8,000 
৩৮,৯৮,০০০ “৩,98,0০০ 





রঃ রর রে 
আমাদের সহিত পরামর্শ করুন_ 


| উন ট্রেডিং ক্গে বিগ্‌ 


২ বিভাগ 
চাও ং ক্লাইভ ফ্রীট, কলিকাতা 
' ফোন কলি: ৪৯৯০ ও ৭৮৬ 
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ইংলণ্ডের জন সংখ্যা, 

গত ১৯৩১ সালের এপ্রিল মাসে ইংলশু ও ওয়েলস্এর মোট জনসংখ্যা 
দীডাইয়াছিল ৩ কোটা ৯৯ লক্ষ ৫২ হাজার! ১৯৩৮ সালের মধ্যভাগে তাহা 
৪ কোটি ১২ লক্ষ ১৫ হাজার বলিয়া অন্থমিত হয়। উহার. মধ্যে পুরুষের 
সংখ্যা ছিল ই কোটি =৭-লঙ কং ইলা অং জীলোবের সংখ্য ছিল 
২ কোটি ১৪ লক্ষ ২৩ হাজার টা 

কলিকাতা কর্পোরেসনের .৯৯৪০-৪১. সালের বাজেটে মোট ২ কোটি 
,৫০ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা আয় এবং ২ কোটি ৬০ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা ব্যয় 
হইবে বলিয়া বরাদ্দ কর! হইয়াছে, উহা'-হইতে-দেখা যায় যে আগামী 
বৎসরে কর্পোরেশনের ১৩ লক্ষ ১ হাজার টাকা. ঘাটতি হইবে। ইহার 
ফলে বৎসরের প্রথম ষে স্থলে নগদ তহবিল ৪৭ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা ছিল 


'উহা হাস পাইয়া বত্সরের শেষে ৩৪ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা দ্াঁড়াইবে। 


আগামী বৎসরের বাজেটে রাড়ী ঘরের ট্যাক্স .শতকরা! ১৯০ টাকা এরং 


‘নূতন হাওড়া ব্রিজের জন্য আরও শতকরা আট আনা হিসাবে ট্যাক্স ধার্য্য 


করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। কুকুরের ট্যাক্স বাধিক ৫২ টাকা এবং অন্তাম্ত 
ট্যাক্স ১৯২৩ সালের কলিরাতা মিউনিসিপ্যাল-আইন অনুসারে ধার্য করিবার 
প্রস্তাব করা হইয়াছে । কলিকাতা কর্পোরেশনের মোট আয়ের ৭৫ ভাগের 


‘অধিক বাড়ীর ট্যাক্স বাবদ আদায় হইয়া গেলে, উহা হইতে আগামী বৎসরে 


১ কোটি ৮৭ লক্ষ ৪ হাজার আদায়. হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। 


“চলতি বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দে উহা ১ কোটি ৯৩ লক্ষ ছিল। 


আগামী বৎসরে অন্যান্য প্রধান প্রধান দফায় নিয়রূপ আয় হুইবে বলিয়া 
বরাদ্দ করা হইয়াছে। বৃত্তি ও ব্যবসায়ের উপর ট্যাক্স বাবদ ১৩ লক্ষ ৩৫ 
হাজার টাকা ; বাজার, কসাইখীনী' ও 'ধুবীানা হইতে আয় ১৪ লক্ষ 2৩ 


হাজার ৩ শত টাকা; জল. সরবরাহ বাবদ ৭ লক্ষ ২২ হাজার টাকা । 
-এতত্্যতীত গভর্ণমে্ট মোটর গাড়ীর লাইসেন্স দিবার ক্ষমতা গ্রহণ করায় 


কর্পোরেশন আগামী বৎসর এই খাতে ক্ষতিপূরণ বাবদ গতর্ণমেন্টের নিকট 


-হইতে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকী' পাইবেন বলিয়া আশা করেন। চল্তি বৎসরেও 


গতর্ণমেণ্টের নিকট হইতে উক্ত পরিমাণ টাকা পাওয়া গিয়াছে। 
আগামী বৎসরে মোট যে ২ কোটা ৬৩ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ 


-করা হইয়াছে তন্মধ্যে কার্য্যকরী ব্যয় ও কর্মচারীদের বেতন বাবদ ৭০ লক্ষ ৫৯ 
-হাজার ৩৪০ টাকা! এবং খণের সুদ বাবদ ৪০ লক্ষ ১৮ হাজার ৪ শত টাঁকা ব্যয় 


হইবে। রাজস্ব তহবিল হইতে ১৫ লক্ষ ৯৮ হাজার ৪ শত টাকা খণ 


* পরিশোধের জন্য বরাদ্দ কর' হইয়াছে। এতদ্্যতীত প্রাথমিক শিক্ষার 


উন্নতি বিধানকল্পে ১২ লক্ষ ৫৬ হাজার ৫ শত টাকা এবং হাসপাতাল ও 


.আতুর আশ্রম প্রভৃতির জন্ত ব্যয় চলতি বৎসর অপেক্ষা প্রায় ১০ লক্ষ টাকা 
"হ্রাস পাইয়া ৪ লক্ষ ৯১ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। প্রাথমিক ও 
কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাহায্য বাবদ চলৃতি, বৎসূরের বাজেটের 


৬ লক্ষ ৫৫ হাজার স্থলে উহ! আগামী বৎসরের জন্ত.২ লক্ষ ৩৯ হাজার 


"টাকা পৰ্য্যন্ত হ্রাস: করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। “ক্রি লাইব্রেরীসমূহের 


অন্ত ৪০ হাজার টাকা বরাদ্দ কর! হইয়াছে। চলতি বৎসর অপেক্ষা উহা 
প্রায ১৬ হাজার টাকা কম । চল্তি বৎসরের সংশোধিত বাজেটে মহাজ্জাতি 


| - সদনের সাহায্যের জন্ এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। 


সিভিল সাভিস পরীক্ষা | 
সম্প্রতি ভারত সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত এক ইন্তাহারে জান! যায় যে, 


“যুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা" দ্বাবা সিভিল 


. সাভিসে ভারতীয় নিয়োগের প্রশ্ন ভারত সচিবের বিবেচনাধীন ছিল। 


বর্তমানে সাধারণের অবগতির, জন্য ঘোষণা. করা যাইতেছে যে, ভারত 


_ সচিব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে এই বৎসর ইংলগড প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা 


গ্রহণ করা হইবে না কিন্তু এই উদ্দেশে ইংলণ্ডের বিশ্ববিগ্তালযসমূহের 


- অধ্যয়নরত ছাত্রদের আশা আকাঙ্ষা পূরণ করিবার জন্য ভারত সচিব ১৯৪০ 


সালে ইংলগুস্থিত নির্বাচন বোর্ডের সুপারিশ "ক্রমে "ভারতীয় সিভিল 
সািসে ছয় জনকে গ্রহণ, করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। . ভারতে প্রার্থী 
নির্বাচনের জন্ত পূর্ব নিয়মাহুসারে ১৯৪১ সালে দিল্লীতে এক প্রতিযোগিতা- 
মূলক পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে। ' পরবর্তী বৎসরসমূহে সিভিল সাভিসে 
লোক নিয়োগ করার প্রশ্ন'যথা.সময়ে বিবেচনা করিয়া যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় 
তাহা ঘোষিত হইবে। i) | 
বিজ্ঞান'কলেজে শিল্প সাধনা 

কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের বিজ্ঞান কলেজের ফলিত 'রসায়নশান্্ বিভাগের 
গবেষণাগারে এতদ্দেশে প্রচুর পরিমাণে যে সকল কাঁচামাল পাওয়া যায়, 
তাহ! হইতে বিভিন্ন প্রকার শিল্প গডিয়া তুলিবার সম্ভাবনা সম্পর্কে পরীক্ষা 
রয়া দেখা হইতেছে। এই দিকে যে সকল গবেষণা হইয়াছে, তাহা 
উৎসাহব্যপ্রক বলিষা প্রতীযমাণ হইয়াছে। চিনির কলগুলি হইতে বহু 
পরিমাণ মাৎপুড় কোন কাজে লাগে না বলিযা পরিত্যক্ত হয়। ডাঃ বি, 
সি, গুহ এই পরিত্যক্ত গুড় হইতে এসেটিক এসিড, সাইট্,ক ' এসিড, 
গ্লকোনিক এসিড প্রভৃতি তৈয়ারী করিয়াছেন এবং ডাঃ এইচ, এন, দাশগুপ্ত 
ও মিঃ বি, কে, মুখার্জি পরিত্যক্ত গুড় হইতে ক্ষার এবং একটিভেটেড কার্বন 
প্রস্তুত করিয়াছেন। "এই সকল রাসায়ণিক' দ্রব্যের" প্রত্যেকটিই অতি 
প্রয়োজনীর এবং বাজারে উহার বথেষ্ট চাহিদা পরিলক্ষিত হয়। এই সকল 
দ্রব্যের প্রায় সবগুলিই বিদেশ হইতে আমদানী হয়। শেষোক্ত একটি ভেটেড 


কার্বন ভারতবর্ষে প্রস্তুত হয না; উহা প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইলে ভারতবর্ষে 
' একটি নূতন শিল্পের গোড়াপন্তনী হইতে পারে। ' বন্সাইট, পাইরোলুসাইট, 
' ক্রোমাইট, জিপসাম প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য লইয়াও গবেষণা চলিতেছে । ডাঃ 


গুহ পারম্যাঙ্গানেট, হাইপো, ভাইক্রোমেট প্রসৃতি তৈয়ারী করিয়াছেন। 
রং প্রতিষেধক ওঁবধ, চামড়া ট্যানিং এবং ফটোগ্রাফিতে এই সকল দ্রব্য 
প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। ডাঃ বি, এন, ঘোষ গ্যাস মাণ্টলের প্রধান 
উপাদান থেরিয়া প্রস্তুত করিতেছেন। ডাঃ এইচ, এন, গোস্বামী সুইচ এবং 
শক্ত মোম জাতীয় পদার্থ তৈয়ারী করিতেছেন'।: এই প্রকার মোমের দ্বার 
ছাতের ফাটল বন্ধ করা যাইবে। ইহ! ছাড়া তিনি ব্যাপকভাবে মিন্ধ-স্থগার, 
সাধারণ বিভিন্ন কাঁচামাল হইতে একটিভেটেড কার্বন, মাছের আস এবং 
চামড়ার পরিত্যক্ত অংশ হইতে জিলেটিন এবং শিরীষ, আলকাতরা হইতে 
প্রাপ্ত ক্রিয়োজোট তৈল হইতে এসপিরিন ও স্তালিসিলিক এসিড এবং সর্বত্র 
প্রাপ্তব্য চর্বি হইতে ট্রিষারিক এসিড প্রস্তত করিতেছেন। ডাঃ গোস্বামী 
পরিত্যক্ত তুলা ও পাট বাশ প্রভৃতি হইতে সেলুলোজ এসিটেট প্রস্তুত করিবার 
একটি নূতন উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। খেলনা, কৃত্রিম রেশম, সিলেম। 
ফিল্ম প্রহৃতি .তৈয়ারী করিতে এই- সেলুলোজ' এসিটেট প্রয়োজন হয়। 
ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর প্রায় ১ কোটী টাকার খেলনা, কৃত্রিম রেশম, সিনেমা 
ফিল্ম প্রভৃতি আমদানী হইয়া থাকে । ডাঃ গোস্বামীর আবিষ্কৃত উপায়ে 


মিত্র মুখাজি এণ্ড কোং 


মুখ এং 
ও যাবতীয় গহনার অন্ত আমাদের 
পরামর্শ গ্রহণ করুন। সন্ত 
হইবেন। . 
কোম্পানীর কাগজ বা 
গহনা বন্ধক রাখিয়া অল্প | 
সুদে টাকা ধার দেওয়া 
হয়া? 





বিনীত 
শ্রীপার্ববতীশঙ্কর মিত্র. 
ম্যানেজিং পার্টনার .. 





৮০৮৪ 
সহজে ও স্বল্প-ব্যয়ে সেলুলোজ এসিটেট* ব্যাপকভাবে প্রস্তুত করিলে 
ভারতবর্ষে এইসব অতিশয় লাভজনক ও প্রয়োজনীয় শিল্প, গড়িয়া তুলিবার 
যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে । ইহা প্রস্তুত করিতে ব্যয় ও সময় কম লাগে এবং 
প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি সহজ্ৰ,। যন্ত্রপাতিও লামান্ প্রয়োজন হয় । . . 

শিল্প গবেষণ! বোর্ড মাৎগুড়. হইতে সাইছিক এসিড, নিউট্র্যল গ্লাস এবং 
এবং হাইপো প্রস্তুতের প্রচেষ্টা সম্পর্কে ১০ হাজার টাকা মঞ্জুর বিরত 
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গোস্বামী, ডাঃ বিটি ভার চে ভি 
গবেষণা পরিচালিত হইবে। শিল্প গবেষণাবোর্ড গত বৎসর ল্যাকটোজ, 
কেসিন এবং কেশসিন:প্লাষ্টিক প্রস্তুত সম্পর্কেও বহু টাকা মঞ্ধুর করিয়াছেন । 
ভাঃ এম, এন, গোস্বামী ও তাহার সহকর্মী সাফল্যের সহিত উক্ত পরীক্ষাকাধধ্য 
সম্পাদন করিতেছেন.। 
অতিরিক্ত প্রবেশিক। পরীক্ষার ফল, 

কলিকাতা বিশ্ববিস্ঠালয়ের অতিরিক্ত প্রবেশিকা পরীক্ষায় ২১,৩৫২ জুন 
পরীক্ষার্থীর মধ্যে. ১০,৯৬৩ জন উত্তীর্ণ হুইয়াছে। উত্তীর্ণ সংখ্যার ছার 
শতকরা &১৩7 

সরকারী চাকুরিয়াদের বেতন ও উন্নতি সম্পর্কে 

তথ্যান্ুসন্ধান 

বাঙ্গলা উঠত ভরত বেতন-ও উন্নতি 
সম্পর্কে তথ্যামুসন্ধান পূর্বক রিপোর্ট প্রদানের জন্ত গভর্ণমেণ্ট.মিঃ ডি, এল, 
, মজুমদার, আই, সি, এস্‌ কে স্পেশাল অফিসাররূপে নিযুক্ত করিয়াছেন 
বলি! জানা গিয়াছে। ব্যবস্থাপরিষদের .গত. অধিবেশনে মিঃ এম্দাতুলস 
হক্‌ :এই সম্পর্কে একটা প্রস্তাব আনুন, করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা, গৃহীত হয় 
নাই। সরকার পক্ষ হইতে তদানীন্বন অর্থসচিব মিঃ নলিনীরঞ্জন সরকার 
একজন স্পেশাল অফিসার নিযুক্ত করিয়া .নিয্পদস্থ কর্মচারীদের 
বেতন ইত্যাদি সম্বন্ধে তদস্ত করা হইবে বলিয়া আশ্বাস.দিয়াছিলেন। 

"বঙ্গীয় দোকান কর্মচারী বিল 

প্রস্তাবিত দোকান কর্মচারী বিল সম্পর্কে মতামত জ্ঞাপন করার শেষ 
তারিখ আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত পিছা ইয়া, দেওয়া হইয়াছে। 

জাপানের স্থলবাহিনী এবং নৌবাহিনীর জন্য অন্্রস্ভার বৃদ্ধিকল্পে ৫৮ 
কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় বরাদ্দ করিয়া একটী বষ্ঠ বাধিক পরিকল্পনা গৃহীত 
হইয়াছে বলিয়া গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন.। চীন যুদ্ধ এবং আন্তর্জাতিক 
অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই এই ব্যবস্থা করা হইতেছে? .. 

সরকারী ঘোষণায় প্রকাশ যে আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা 
পরিষদে রেলওয়ে বাজেট পেশ করা হুইবে ও ২৩শে ফেব্রুয়ারী এই সম্পর্কে 
আলোচনা হুইবে। ২৯শে ফেব্রুয়ারী সাধারণ বাজেট পেশ করা ইইবে 
ও ৬ই মার্চ ইহার আলোচনা হইবে ।, 

| ভেষজ নিয়ন্ত্রণ বিল 

ভেষজ অনুসন্ধান কমিটার সুপারিশ অনুযায়ী ভারতে ওষধ আমদানী, 
"প্রস্তুত এবং বিক্রয় নিয়ন্ত্রণের উদ্দ্যেশ্ে কেন্দ্রীয় পরিষদের আগামী বাজেট 
অধিবেশনে সরকার পক্ষ হইতে যে বিল উত্থাপিত হইবে সম্প্রতি ইণ্ডিয়া 
গেজেটে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে । - বিশেষ বিশেষ সমস্তা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় 
এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেপ্ট সমূহকে উপদেশ প্রদানের জন্য ভেবজ অনুসন্ধান 
কমিটীর নির্দেশ মৃত একটী বিশেষজ্ঞ বোর্ড স্থাপনের প্রস্তাবও বিলে কর! 


হুইয়াছে। . 
অতিরিক্ত মুনাফা কর বিল 
গত ৪51 ফেব্রুয়ারী ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমাসে'র আফিসে প্রস্তাবিত 
এক্সেস্‌ প্রফিট্‌ ট্যাক্স বিলটার আলোচনার অন্ত ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান 
চেম্বাস “অব কমাস এগ্ুড ইণ্ডাষ্রীর কার্যকরী সমিতির এক সভা! হইয়! গিয়াহে। 


লা 


[ ১২ই ফেব্রুয়ারী; ১৯৪০ 





দেওয়ান বাহাদুর রত্ব সভাপতি. মুদালিয়ারের অনুপস্থিতিতে মিঃ অমৃত লাল 
ওঝা প্রভাপতিত্ব করেন। কমিটী সমগ্র ভারত .হুইতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান 
সমূহের -প্রতিনিধিগণ নিয়া বড়লাট সমীপে - একটি ডেপুটেশন পাঠাইতে 
মনস্থ করিয়াছেন। অধিবেশনের পর কমিটা বিলটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জ্ঞাপন-করিয়া তারতসরকার সমীপে একটা সুদীর্ঘ তার প্রেরণ করিয়াছেন ।, 
টেলিগ্রামে বলা হইয়াছে যে ইংলণ্ড ও তারতবর্ষের অবস্থা একপ্রকার 
নয়। দ্বিতীয়তঃ তারতসর্কারকে বর্তমান যুদ্ধের জন্ত কি পরিমাণ ব্যয় 
করিতে হইবে তাহা দেশবাসীকে জ্ঞাত করা উচিত। বিলটী আইনে 
পরিণত হইলে শিল্প বাণিজ্যে" ভারতীয় মূলধন বিনিয়োগ করার ওৎস্থ্যক্য: 
হ্রাস পাইবে বলিয়া কমিটী উল্লিখিত টেলিগ্রামে মত প্রকাশ করিয়াছেন। 
"ইংলণ্ডের সামরিক ব্যয় 

 ভারতসরকারের ভূতপূর্বব অর্থসচিব' এবং বর্তমানে পার্লামেন্টের সদস্ত" ' 
স্তার জর্জ সুষ্টার সোয়ানমিতে এক ' বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে যুদ্ধের জন্য 
ইংলগুকে প্রতিবৎসর কম পক্ষেও ৩০০ কোটী পাউণ্ড ব্যয় করিতে হইবে৷. 
ভর দ্বারা বাধিক ১১২ কোটী ৫০ লক্ষ পাউণ্ড সংগৃহীত হইবে এবং * 
১৫০ কোটী পাউণ্ড কিংস্বা ততোধিক হাটা গজ দেচ খন কয 
টা 


পাঞ্জাবে সরকারী চারুরীতেসাম্্রদারিক হার 
পাঞ্জাবে সরকারী চাকুরীতে সাশ্প্রদাধিক হার সম্পর্কে একটি প্রশ্নের 
উত্তরে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে স্যার সুন্দর সিং মাজিখিয়া উত্তর দেন যে 
পাঞ্জাব সরকারের অধীনস্থ চাকুরীসমূহ নিয়োগের অন্ঠ নিমলিখিত সাম্প্রদায়িক 
হার নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। মুবলমান শতকরা ৫০ জন, হিন্দু ৩০ জন এবং" 


শিখ ২০ জন। 
১ মিশরে ভারতীয় চা 

মিশ্র, গভর্ণমেপ্টের বাণিজ্য বিভাগকর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্টে প্রকাশ 
যে মিশরে ভারতীয় চা আমদানী প্রতিবৎসরই বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৩৫ এবং 
১৯৩৬ সালের চা-আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি করা সত্বেও ভারতীয় চা অধিক 
পরিমাণে মিশরে আমদানী হইতেছে। নিম্নের তালিকা হইতে তাহা. 
প্রতীয়মান হইবে ৷ 
কিলোগ্রামস্‌. 
৬,১৩৪,১৬৮- 
৬,৯৬৫,২৮৪ 
| ৭,২৯১,৩৫৩ 

১৯৩৮ ৭,৮৮২,৬৮৩ 

মিশরে জাভা এবং নুমাত্রা হইতেই অধিক পরিমাণ চা আমদানী হইয়া" 
থাকে এবং ভারতীয় চায়ের মুল্য অপেক্ষা সুমান্রা ও জাভা দেশীয় চায়ের 


110101101010111111010101101100101101110থাাাাযাযাগাগাযাযা]া|মা 
“টেলিগ্রাম “ও ১৯২৯ ফোঁন বি, বি, ৫৪*২ 


িন্ৰ্ভক স্ান্ত্ত হিল 
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মাসিক ১০২ টাকা জমায় * বৎসরে ৮৬*২ টাকা, ৮ বৎসরে ১২২*২ টাঁকা, ১* বৎসরে 
১৯১০২ টাকা । মাসিক > টাকা হইতে ১০২ পৰ্য্যন্ত মা লওয়া হয়। 
সুদ শতকরা ৬২ হারে চক্রবৃদ্ধি 
শতকরা ১1০ টাঁকা। 


ইতি হা পা ৫1০) সুদ LL 
শতকরা! বাধিক ৫২ বা জে হইতেছে । 
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আথক জগৎ 





HEME কিন্ত গত কয়েক বৎসর যাবৎ হা সত্বেও মিশরে 
ভারতীয় চা আমদ'নীর পরিমাণ বৃদ্ধি হইতেছে। 
বীমা আইনের সংশোধন ূ 
কেন্দ্রীষ আইন সভার আগামী অধিবেশনে নূতন বীমা! আইন সংশোধনের 
জন্য সরকার পক্ষ হইতে একটা প্রস্তাব উথ্থাপন করা হইবে বলিয়। প্রকাশ। 
কোন্‌ কোন্‌ ব্যাপারে আইনটার্‌ পরিবর্তন,হওয়া বাঞ্চনীয় তাহা জ্ঞাপন-.করার 
_ উদ্দেস্তে ইত্ডিযান লাইফ এসিউরেন্স এসোসিয়েশন ভারত সরকারের নিকট 
একটা স্বারকলিপি প্রেরণের সিদ্ধান্ত-করিয়াছেন। 
রেলওয়ে বেটুস এ্যাঙ্তাইসারী কমিটির বর্তমান প্রেসিডেন্ট স্তার 
জ্বাহীদ সুরাবদ্দার কার্যকাল আগামী ৩১শে মাচ্চ শেষ হইবে। তাহার 
ছলে যারা হাইকোটেন ভৃগু লতা অব ভার গিংআধমনুসারার 
প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হইবেন। 
ওঁষধ বিক্রুয়ে অতিরিক্ত মুল্য গ্রহণের জের 
" ৰাঙ্গলা সরকারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কণ্ট্মেলারের অভিযোগ 
অনুসারে কলিকাতার পুলিশ সহরের বিভিন্ন অংশের ১৬টি ওঁবধের 
দোকানের মালিকগপকে বিদেশী পেটেন্ট ওষধ ও শিশু এবং রোগীর পেটেণ্ট 
51582165538 ক গ্রহণের জন্ 


করিয়াছে। 

অগামী আদম সুমারী 

ভারত সরকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ১৯৪১ সালের সর্বভারতীয় আদম 
স্ুমারী গ্রহণ করা, হইবে। এই লোক গননা কাৰ্য্যে ১২৪ লক্ষ টাকা ব্যয় 
বরাদ্দ করা হইয়াছে। আদমসুমারীর সাকুল্য ব্যয় ৫০ লক্ষ টাকা পড়িবে। 
এই আদম সুমারীর প্রাথমিক কাৰ্য্য সম্পর্কে আগামী ২২শে ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে 
প্রাদেশিক সেন্সাস্‌ স্ুূপারিণ্টেডেণ্টগণের ও দেশীয় রাজেব দিনটি 
প্টেডেপ্টগণের একটি সভা হইবে । 

পোধ্াল সেভিৎস ব্যাঙ্কের আমানত 

গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতীয় পোষ্ট আফিস সেতিংস ব্যাক্ষের কারবার 
সকলদিকেই প্রসার লাভ করিয়াছে পরিলক্ষিত হয়। বিগত কয়েক বৎসরের 
মধ্যে উক্ত ব্যাঙ্কে আমানতের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত পাইতেছে। 
আলোচ্য বৎসরে আমানতের পরিমাণ ৪৪কোটি টাকা দাড়ায় । ১৯৩৭-৩৮ 
এবং ১৯৩৬-৩৭ সালে উহা ৪৩ কোটি টাকা ছিল। ১৯৩৪-৩৫ সালের 
তুলনায় ভারতবর্ষের জনসাধারণ ৬ কোটি টাকার অধিক এই ব্যাঙ্কে জমা 
বাখে। অথচ এই বৎসরের আমানতী টাকার মধ্যে বরহ্ধদেশ ও এডেনের 
টাকা অন্তভূক্ত ছিল। পোষ্টাল সেতিংস ব্যাঙ্কের হিসাবের সংখ্যাও 
আলোচ্য বৎসরে পূর্ববর্তী বৎসরের ৩৭০ লক্ষের তুলনায় ৪২॥০ লক্ষে 
দ্বাড়াইয়াছে। ১৯৩৪-৩৫ সালে যখন ব্রহ্মদেশ এবং এডেনের রক্ষিত হিসাব 
ভারতীয় পোষ্টাল সেতিংস ব্যাঙ্কের অন্ততূক্ত ছিল তখন এইরূপ হিসাবের 
সংখ্যা মাত্র কিঞ্চিতাধির ৩০ লক্ষ ছিল। আলোচ্য বৎসরে পোষ্ট আফিস 


সেভিংস ব্যাঙ্কে জমার পরিমাণ প্রায় ৮২ কোটি টাকা দীভাইয়াছে। ॥ 
১৯৩৭-৩৮ সালে উহার পরিমাণ মোট প্রায় ৭৭ কোটি ৫০ হাজার টাকা { 
ছিল। অপর পক্ষে ১৯৩৪-৩৫ সালে ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ এবং এভেনের { 


যুক্ত হিসাবে উহার পরিমাণ মাত্র ৫৮ কোটি টাকা ছিল। 
' ব্রাস্তাঘাট নিম্মাণে বোম্বাই সরকারের ব্যয় 


বোম্বাই সরকারের পূর্ত বিভাগের রিপোর্টে জানা যায় যে ১৯৩৮-৩৯ টু 
সালে রাস্তাঘাট ও গৃহাদি নিৰ্ম্মাণ কার্যে ১ কোটি ১৯ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা 0 
ব্যয় হইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরে উহার পরিমাণ ১ কোটি ৩৩ লক্ষ ৪০ 
হাজার টাকা ছিল। আলোচ্য বৎসরের মোট ব্যায়ের মধ্যে সাধারণ রাজস্ব 
তহবিল হইতে ৩১ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা এবং পেট্রোল ট্যাক্স তহবিল হইতে 8 
২৭ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ব্যয়িত হয়। একমাত্র রস্তাঘাট মেরামত কার্যে |! 
২৮ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা এবং সাধারণ রাস্তাঘাট নিৰ্ম্মাণ কার্যে ২ লক্ষ ৬০ i 


হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে বলিয়া উক্ত রিপোর্টে প্রকাশ । 
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প্রকাশ, ১৯৩৯-৪০ EA CE SEA EEE অর্ধাংশ গবর্ণমেণ্ট 
মকুব করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । ১৯৩৯-৪০ সালের জন্ত যে কর ধাৰ্য্য 
হইবে.তাহ! ১৯৩৮-৩৯ সালের আয়ের উপর ধার্য্য হইবে ; কিন্ত এতৎসম্পর্কিত 
বিলটি পাশ হইতে বৎসরের দশ মাস সময়: অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল অন্যই 
উপরোক্ত সিদ্ধান্ত 'করা হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। প্রকাশ, কৃষিজাত 
আয়কর বিভাগের কর্মচারীদের প্রতি এইরূপ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, 
তাহারা এইরূপ কর ১৯৩৮-৩৯ সালের আয়কর অনুসারে ধাৰ্য্য করিয়া উহার 
অর্ধাংশ মকুব করা হইল বলিয়া গণ্য করিবেন এবং অপর অর্ধাংশের জন্য 
করদাতাদের উপর নোটাশ জারী করিবেন। তাহাদের কত টাকা মকুৰ 
করা হইল তাহাও উক্ত নোটীশে উল্লেখ করিতে হইবে । 


জান্মানীর মাল সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা 


সম্প্রতি এক সরকারী ইস্তাহারে এরূপ প্রকাশিত হইয়াছে যে, জার্মানীতে 
প্রস্তুত কোন মাল ভারতে আমদানী করা যাইবে না| এই সম্পর্কে ভারত- 
সরকার শীদ্রই এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবেন। তদমুসারে ইউরোপের 
নিরপেক্ষ দেশসমূহ হইতে ভারতবর্ষে আমদীনীক্কৃত মালের সহিত উহা 
ষে দেশে প্রস্তুত তাহার এক একখানি সার্টিফিকেট থাকিবে । ক্ষমতা প্রাপ্ত 
বৃটিশ বাণিজ্যদূতগণই এই সার্টিফিকেট প্রদান করিবার একমাত্র অধিকারী 
বলিয়া গণ্য হইবে । আগামী ১০ই মার্চ হইতে উক্ত আবেদন কার্য্যকরী 
হুইবে। ০০০০০০০৯ 


পড়িবে না। 
তার প্রেরণে সৈনযগণের হুবিধাদান 

সাম্রাজ্যের মধ্যে কোথাও আত্মীয়ন্বজনের নিকট তার প্রেরণ করিতে 
হুইলে উপনিবেশ ও ডোমিনিষনসমূহের সৈন্য দলের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণের 
পক্ষে তার প্রেরণ সম্পর্কে প্রতি শব্দের জন্য পাঁচ পেনী চার্জ্জ করা হইবে? 
ঠিকানার জন্ত কোন খরচ লাগিবে না। দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যাণ্, 
ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, নিউফাউগ্ুল্যাণ্ড উপনিবেশসমূহ, প্রটেক্টরেটস্‌ ও 
ম্যাণ্ডেটেড অঞ্চলের পরম্পরের মধ্যবর্তী তার প্রেরণে এই সুবিধা প্রযোজ্য 
হইবে | কানাডাকে এই ব্যবস্থার অন্ততৃক্ত করিবার' বিষয় বিবেচনাধীন 
আছে। 01825545594 স্বয়ং 
সংবাদ দিতে হইবে। 


কাস 


অটোয়া হইতে ভাওজোন্স এজেন্সী এইরূপ সংবাদ পাইয়াছে যে, ইংলণ্ড 
২ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার মূল্যের রণবিমান ক্রয় করিবার জস্ঠ কানাডিয়ান 
এসোসিয়েটেড এয়ারক্রাফটএর সহিত চুক্তি করিয়াছে।  কাঁনাডায় এত 
অধিক মুল্যের অর্ডার পূর্বে কখনও দেওয়া হয় নাই। 

বীমা কোম্পানীর উপর কর ধার্যের সম্ভাবন! 

নযাদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, বীমা কোম্পানীসমূহের উপর একটা 
বার্ষিক কর ধার্য্যের বিষয় বিবেচনা করা হইতেছে । নুতন বীমা আইন 
প্রয়োগ সম্পর্কে ভারতসরকার যে বীমা বিভাগের স্থষ্টি করিয়াছেন উক্ত 


জি ভি বত টানি আড়াল নব এড ই 
জানা ষায়। 






(স্থাপিত ১৮৯৬ সাল ) 

শাখা অফিস £ ফু 
8, লায়ন্স রেঞ্জ কলিকাতা & 
সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্য করা হয় 


বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন 
শ্রীভবেশচন্দ্র সেন, সেক্রেটারী ও ম্যানেজার । 


হেড অফিস £ 
ভবানীপুর, কলিকাতা 





' ন্যাশনেল সিকিউরিটী ব্যাঙ্ক লিঃ 

সম্প্রতি আমরা ৮নং এসপ্লানেড ইষ্ট, কলিকাতাস্থ ন্যাশন্তাল সিকিউরিটী 
ব্যাঙ্কের মুদ্রিত কার্য্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। ব্যাস্কটা . ১৯৩৯ 
সালের ১৭ই নবেশ্বর তারিখে কার্ধ্যারস্তের অনুমতি পায় এবং ১লা ডিসেম্বর 
হইতে উহার কার্য্যারস্ত হয়। কালেই বর্তমান রিপোর্টে ব্যাঙ্কের মাত্র 
এক মাসের কাজের পরিমাণ দেওষা হইয়াছে। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে 
ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ১ লক্ষ ৩ হাজার ৪৩০২ টাকা এবং 
উহাতে আমানতী টাকার পরিমাণ ২ লক্ষ. ২৩ হাজার ৯৪১২ টাকা 
দাডাইয়াছে। এই সময়ে 'দাদনী তহবিলের সুদ বাবদ ২০৭২ টাকা এবং 
ব্যাক্কের হস্তস্থিত সিকিউরিটার মূল্য বৃদ্ধি বাবদ ৩ হাজার ৬ শত টাকা লইয়া 
ব্যাঙ্কের মোট ৩ হাজার ৮০৭ টাকা আয় হয় এবং আমানতকারীদিগকে 
প্রন সুদ ও অন্সান্ত সমস্ত ব্যয় বাবদ মোট ৭৫৩ টাকা ব্যয হয়। কাজেই 
উপরোক্ত এক মাস কাব্যের ফলে ব্যান্কের ৩ হাজার ৫৩ টাকা লাভ 
হইয়াছে। এই লাভ হইতে মন্দ তহবিলে ৮ শত টাকা এবং দাদনী 
তহবিলের ঘাটতি নিবারণ তহবিলে ৬ শত টীকা ন্যস্ত করা হইয়াছে। 
এতদ্যতীত উপরোক্ত টাকা হইতে শেয়ার বিক্রয়ের কমিশন বাবদ ৩ শত 
টাকা এবং প্রাথমিক ব্যয় বাবদ ৩১৩২ টাকা ব্যষ দেখান হইয়াছে। 
বাকী ১ হাজার ৪০ টাকা হইতে ব্যাঙ্কের অডিনারী অংশীদারগণকে 
শতকরা ' বাধিক এক টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছে। 
রিপোর্টে আরও প্রকাশ যে বর্তমান রিপোর্টের সময় উত্তীর্ণ হইবার পর 
ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকা অপেক্ষা অধিক হইয়াছে 

ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ উহাকে একটা তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক বলিয়া গণ্য করিবার 
অন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট:আবেদন করিয়াছেন। : 

স্তাশন্তাল-সিকিউরিটা ব্যাঙ্ক সবে মাত্র কাঁধ্য আরম্ভ করিয়াছে। কিন্ত 
অতি অল্পসময়ের মধ্যে মূলধন ও আমানতের দিক দিয়া ব্যাক্কটী উন্নতির 
পথে যেরূপ অগ্রসর হইয়াছে তাহা বিশেষ প্রশংসার কথা। আমরা এই 
রাজি হর হার হিরা 


পরসোনিয়েটেড ব্যাড অব. পুরা লিঃ 


গত ১লা ফেব্রুয়ারী শ্রীহটের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়কেন্ত্র আজমিরীগঞ্জ বাজারে 
এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা লিমিটেডের একটি শাখা আফিস স্থাপিত 
হইয়াছে। এ অঞ্চলের বিশিষ্ট জননায়ক শ্রীযুক্ত হরেক মহারত্র ও খা 
আফিসের উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষে যাহার! সভায় 
যোগদান করিয়াছিলেন তন্মধ্যে আসাম ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য শ্রীযুক্ত 
বিপিন বিহারী দাস এম-এপ-এ, হবিগঞ্জের বিশিই ব্যবহারভীবি।শ্রনু্ত 
‘অশ্বিনী কুমার দেব রায় এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র রায়, 
শ্রীযুক্ত গোপী রায় ও শ্রীবুক্ত জি, সি রায় প্রমুখ ব্যক্তিদের লাম উল্লেখ 
যোগ্য । ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে ত্রিপুরা রাজ্যের. সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবি এবং 
ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর শ্রীবুক্ত প্রিপ্ননাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় সমবেত ভদ্রমগুলীর 
সম্বর্ধনা [করিয়া ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা! সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেন। 
শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী দাস.মহাশয় তাহার বক্তৃতায় ব্যাঙ্কটির সহিত ত্রিপুরার 
রাজ পরিবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সংশ্লিষ্ট থাকায় এই প্রতিষ্ঠানের যে বিশেষত্ব 
রহিযাছে তাহার উল্লেখ করেন | তৎপর জলযোগাস্তে সভার কাৰ্য্য শেষ 
হয়। ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী ও স্থানীয এজেন্ট শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী পুবকায়স্থ 
'উদ্বোধন উৎসবটিকে সর্বাশনুন্দর করিতে কোনও ক্রাটি করেন নাই। 


ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ 
১৯৩৯'সালের, রিপোর্ট ; ১ 

বর্তমান সময়ে ভারতবর্ষে যে কয়টি সমুন্নত শ্রেণীর বৃহদাকার যৌথ ব্যাঙ্ক 
রহিয়াছে বোশ্বাইএর ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিযা লিমিটেড তাহাদের অন্ততম। পরি- 
চালকবর্ণের বিবেচনাসন্তত কার্য্যনীতির ফলে এই ব্যাঙ্কটি এদেশে একি 
বিশেষ নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে । আর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির 
সঙ্গে সকল.দিক দিয়াই উহার ক্রধিক'অগ্রগতি-সাধিত:হইতেছে। বর্তমানে 
ওঁ ব্যাঙ্কের গত ১৯৩৯, সালের যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সেই 
অগ্রগতিরই পরিচায়ক । 

রোব RRS He তি ব্যাঙ্ক 
অব ইগ্ডিয়ার আদায়ীকৃত্‌ মূলধনের পরিমাণ ছিল ৯ কোটি টাকা। মজুদ 
তহবিলের পরিমাণ সর্বসমেত ১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা ছিল। ' আর স্থায়ী, 
চলতি প্রভৃতি বিভিন্নভাবে সাধারণের আমানতের পরিমাণ ছিল ১৮ কোটি 
৬৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ওঁ সমস্ত দায় ও-অন্তান্ত শ্রেণীর দায় লইয়া 
উপরোক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের মোট দায়ের পরিমাণ.২০ কোটি ৯৭. লক্ষ ১৭ 
হাজার টাকা দাড়াইয়াছিল। উহার বদলে ব্যাঙ্কের হাতে যেসব সম্পত্তি ছিল, 
তাহার প্রধান দফাগুলি এইরূপ :-_ক্যাস-ক্রেডিট, চাহিবামাত্র পরিশোধের 
সর্ভে দাদন, ও বিল ইত্যাদিতে ৯ কোটি ৯৭ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা, 
কোম্পানীর কাগজ, ইমপ্রভমেন্ট ট্রাষ্ট, পোর্ট ট্রাষ্ট, মিউনিসিপ্যাল- বণ এবং 
যৌথ কোম্পানীর ভিবেঞ্চার ও শেয়রে ৪ কোটি ৯১ লক্ষ ৯০১ হাজার টাকা, 
ভারত সরকারের ট্রেজারী বিল ও প্রাদেশিক: সরকারের ট্রেজারী বিল ২ 
কোটী ১৪ লক্ষ টাকা ও নগদ হিসাবে মন্কুত ৩ কোটি ৭২ লক্ষ ৯০ হাজার 
টাকা। উপরোক্ত হিসাব দৃষ্টে স্পষ্টতঃই বুঝা যায়, ব্যাঙ্কের হস্তস্থিত সম্পত্তির 
বেশী পরিমাণ অংশ নগদ ও সহজে নগদ পরিবর্ভনযোগ্য অবস্থায় রাখা 
হইয়াছে ।. উহাতে ব্যাঙ্কটীর বিশেষ নির্ভর যোগ্যতাই প্রমাণিত হইতেছে । 
এ বৎসর সদ ও ডিসকাঁউণ্ট বাবদ ৩৮ লক্ষ ৪৯ হাজার ৯৩১ টাক! ও অন্যান্ত 
ধরণের আয় লইয়া ব্যাঙ্ক অব ইগ্ডিয়ার মোট ৪১ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা আয় 
হয়। উহা হইতে আবশ্তকীয় খরচপত্র নির্বাহ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কের, 
নিট লাভ দাড়ায় ২১ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। উহার সঙ্গে পূর্ধব বৎসরের 
উদ্ত্ত ৮ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা যোগ করিয়া যে ৩০ লক্ষ ৪ হাজার টাকা 
দাড়ায় ব্যাঙ্কের পরিচালক বোর্ড তাহা নিম্নরূপ বিধিব্যবস্থায় নিয়োগ করা 
স্থির করিয়াছেন £--শতকরা ১১ টাকা হিসাবে অংশিদারদিগকে লভ্যাংশ, 
মোট ১১ লক্ষ টাকা, ইন্কাম ট্যাক্স ও স্থুপার ট্যাক্স বাবদ ২ লক্ষ ২৫ হাজার 
টাকা, কর্মচারীদের বোনাস ৯২ হাজার টাকা, ব্যাঙ্কের সম্পত্তি দফায় ৪ লক্ষ 
৫০ হাজার টাকা, ব্যান্কের মজুত তহবিলে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। বাকী 
৮ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা পরবর্তী হিসাবে জের টানা হইবে। আমরা এই 
ব্যাঙ্কটার উত্তরোত্তর আরও প্রীবৃদ্ধি কামনাকরি। 

' ন্যাশনেল কটন মিলস্‌ লিঃ. 

সম্প্রতি কর্ণফুলী নদীতীরে হালিসহর অঞ্চলে দ্বিগহশাধিক নরনারীর 
সমাবেশে চট্টগ্রাম ষ্তাশনেল কটন মিলের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পন্ন 
হইয়াছে। সুসজ্জিত তোরণদ্বারে মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ কে, 
কে, সেন, চেয়ারম্যান রায় উপেন্দ্রলাল রায় বাহাছুর- ও অন্তান্ত ডিরেক্টারগণ 
মিলের অংশিদার ও হিতৈবীদিগকে সম্বর্ধনা! করেন। 

উৎসবের নির্বাচিত সভাপতি বাঙ্গলার অন্ততম মন্ত্রী কাশিষ 
বাজারের মহারাজা শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্ত্র নন্দী যথাসময়ে আসিয়া পৌছিতে 


টা ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০] 





ভি সি আই ই, আইসি এস সভাপতির আসন 
গ্রহণ করেন। বহুসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তির সমক্ষে মিঃ কাফ মিলের ভিত্তি 
প্রতিষ্ঠা করেন। রায় বাহাদুর উপেন্দ্রলাল রায় বিভিন্ন স্থান হইতে মিলের 
হিতৈষী ব্যক্তিবর্গের প্রেরিত, বহুসংখ্যক শুভেচ্ছাজ্ঞাপক বাণী পাঠ করেন। 
তন্মধ্যে বাঙ্গলা সরকারের শিল্পবিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এস সি মিত্র, মেসার্স 
গ্রীভস্‌ কটন' কোং লিমিটেড, মেসার্স বামারলরী কোং, কলিকাতা 
বিশ্ববিস্তালয়ের অধ্যাপক ডাঃ জে বি চৌধুরী, রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক 
বাবু করুণাঁয়ষ রায় খাস্তগীর ও ফরিদপুরের রায় বাহাদুর তারকচন্ত্র 
চ্যাটাঞ্জির নাম উল্লেখযোগ্য । অতঃপর ' তিনি ন্তাশনেল কটন মিলস্‌ 
‘কোম্পানীর চেয়ারম্যান হিসাবে মিলের প্রতিষ্ঠা, ক্রত কাৰ্য্য প্রসার, 
মেসিনারী আনয়ন প্রভৃতির আম্মপৃর্রিক বিবরণ সহ এক রিপোর্ট পাঠ 


"গে ফেডারেল ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোং লিঃ. 

সম্প্রতি নাগ' ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর অংশিদারদের এক সভায় উক্ত 
'কোম্পানীকে নুতন দিল্লীর ফেডারেল ইণ্ডিয়া এসিওরেন্ম, কোম্পানীর সহিত 
'একত্রীভূত করার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। 

ক্রি ইপ্ডিয়া জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 

আমরা অবগত হইলাম কানপুরের ক্রি ইণ্ডিয়া জেনারেল ইন্সিওরেন্স 
-কোম্পানী গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে (৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যস্ত' মোট সাড়ে 
ছয় মাস) ৮ লক্ষ ৩৫ হাজার ২৮৫ টাকার নৃতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। 

পাবলিক ইউনিয়ন প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 

নূতন বীমা আইনে দেশের প্রভিভেণ্ট বীমা ব্যবসায়কে স্থনিয়ন্বিত .করার 
ব্যবস্থা হইয়াছে । বীমাকারীদিগের স্বার্থ সুরক্ষিত করিবার জন্ত অনেক 
প্রকারের বিধানই ইহাতে পরিকল্পিত হইয়াছে। বর্তমান পাবলিক ইউনিয়ন 
প্রভিডেন্ট ইন্দিওরেদ্ন' 'কোম্পানীটি' ' সুবিধাজনক সর্তে এবং সুচারু ও 
সুপরীক্ষিত নিয়মে জনসাধারণকে জীবন বীমা করিবার সুযোগ দেওয়ার 
'উদ্দেপ্তে স্থাপিত হুইয়াছে। আমরা অবগত হইলাম এই নূতন কোম্পানীর 
“বীমা প্ৰণালীসমূহ এবং যাবতীয় নিয়মাবলী উপযুক্ত এ্যাকচুয়ারী কর্তৃক প্রস্তুত 
হইয়াছে এবং তাহা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব ইম্িওরেন্সের অনুমোদন; লাভ 
করিষাছে। শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর চক্রবর্তী এই কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর। 
"তাহার ও কোম্পানীর অন্তান্ত ডিরেক্টরগণের সুপরিচালনায় কোম্পানীর 
কাৰ্য্য নিয়্্িত হইতেছে। আমরা এই নূতন প্রভিডেন্ট কোস্পানীটির ঙত 
*উন্নতি কামনা করি। কলিকাতায় ৮৯নং বেচু চ্যাটাজ্জি ষ্্রীটে উক্ত কোম্পানীর 
-আফিস অবস্থিত । | 

সার্ভেণ্টস্‌ অব ইপ্ডিয় ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
মিঃ এন গাঙ্গুলী সাভেপ্টস্‌ অব ইখিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর 


কলিকাতার চীফ এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ গাঙ্গুলী পূর্বে নেপচুন , ' 


ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতা শাখার ম্যানেজাররূপে চারি বৎসর কাধ্য 


কবিয়াছেন। 
পপুলার ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ ৃঁ 
গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ম্যাঙ্গালোরের পপুলার ইন্দিওরেম্দ কোম্পানীর চীফ, 
“এজেণ্ট মেসার্স এইচ -কে ব্যানার্জি এণ্ড সন্স এভিনিউ হ্যেটেলে, উক্ত, 


, কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ বি তিট্রল রাওকে এক চা পার্টতে | এরর 


 সঙ্র্ধনা করেন। মিঃ পি কে ব্যানাজ্জির আমন্ত্রণে বহু সংবাদিক ও ব্যবসায়ী 


‘গর প্রীতি সম্মিলনীতে যোগদান করিয়াছিলেন। বাহারা উপস্থিত | 


হইযাছিলেন তাহাদেম মধ্যে স্তাব পিসি রায়, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সেনগুপ্ত, 
শরযুক্ত যতীষ্্রনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত জে এন সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত মাখনলাল 
সেন, শ্রীযুক্ত এ টি গাঙ্গুলী, মিঃ ডি আর কুত্তি, প্রীবুক্ত শচীন বাগচী, 
শ্রীযুক্ত এস আর বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত জে.'এন লাহিডী প্রভৃতি ব্যক্তিদের নাম 
নিন | 
রুবি জেনারেল ইলিওরেন্স কোং লিঃ 

কলিকাঁতার রুবি জেনারেল ইম্সিওরেম্দ কোম্পানী (ম্যানেজিং এজেশ্টস্‌ 
মেসাসবিরলা ব্রাদার্স) সাধারণ বীমা ব্যবসাষের সহিত সম্প্রতি জীবন 
-বীযার কাজও সুরু করিষাছে। 


রি জগৎ 


৯০৮৭ 





তরুণ এন্সিওরেন্দ কোং লিঃ 


‘আমরা অবগত হুইলাম তরুণ এসিওরেব্স কোম্পানী রিজার্ভ 
নিকট ইতিমধ্যে নূতন বীমা আইনের মি অনুমোদিত পরিমাণ , 


bls le 
----  কামারহাটি-কোৎ লিঃ 
সম্প্রতি কামারহাটী কৌম্পানীর (পাটকল ) গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
ছয় মাসের যে কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে জানা যায় উক্ত সময়ে 
এই কোম্পানী মোট ৫৮ লক্ষ ১০ ছাজার ৮১৭ টাকার পাটের খলে ও চট বিক্রয় 
করিয়াছিল। উহু! হইতে আবশ্যকীয় খরচপত্র নির্বাহ করিয়া .শেষ পর্যযস্ত 
কোম্পানীর নিট লাভ দ্রাড়ায ৪ লক্ষ.৩৮ হাজার টাকা। প্ররূপ লাভ হইতে 
কোম্পানীর পরিচালকবর্গ এবার, প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর শতকরা ৩ টাক! 
হিসাবে ও অভ্ডিনারি শেয়ারের উপর শতকর' ১০ টাকা হিসাবে লভ্যাংশ 


দিয়াছেন। 
- বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

" বেঙ্গল আসাম ষ্রীমসিপ কোং লিঃ_গত ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত 
১ বৎসরের হিসাবে অভিনারী শেয়ারের উপর শতকরা ১২০ আনা হিসাবে 
লভ্যাংশ দিয়াছে। কাল্বাপাহাড়ী কোল্‌ কোং লিঃ_গত ৩১শে 
আগষ্ট পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে প্রতি শেয়ারে ছষ আনা ।_ আদমজী 
জুট মিলস্‌ লিঃ__গত “৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে প্রতি 
অভিনারি শেয়ারে আট আনা। নিউ বন্দদেওপুর কোল্‌ কোং লিঃ 
গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছষ মাসের ‘হিসাবে শতকরা ১১০ আনা । 
ক্যালকাটা ল্যাণ্ডিং এণ্ড সিপিং কোং লি:গত ৩১শে অক্টোবর 
পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৩৪০ আনা। বিজর। ষ্টোন লাইম 
কোং লি:__গত ৩০শে সেপ্টে্বর পর্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে ২৭1০ আন]। 
আগরপাড়া কোং লিঃ: গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের 
হিসাবে অর্ডিনারি শেয়ারের - উপর শতকরা ১০ আনা। শ্রীকৃষ্ণ 
গুণোদয় সুগার লিঃ_গত ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত ১ বৎসরের হিসাবে 
শতকরা ১০২ টাকা । কাষ্্ীস ঝারিয়া কোল কোং লিঃ_গত. ৩১শে 
জুলাই পর্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে প্রতি শেয়ারে ১/০ আনা। ক্যালে: 
ডোনিয়ান জুট মিলস্‌ লিঃ_গত ৩০শে নভেম্বর পধ্যন্ত ছয় মাসের 
হিসাবে অর্িনারি শেয়ারে শতকরা ১০ টাকা। চিভিয়ট মিস্‌ কোং 
লিঃ_গত ৩০শে নবে্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে. আডনারি শেয়ারে 
শতকরা ৪ টাঁকা।, ডেপ্ট। জুট মিলস্‌ লিঃ_গত ৩০শে নভেম্বর পর্য্যন্ত 


. ছয় মাসের হিসাবে অডিনারি শেয়ারে শতকরা ৫ টাকা । ওরেয়েন্ট জুট 


মিলস্‌ কোং লিঃ_গত ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা 
€ টাকা। 


রাংলায় নুতন যৌথ কোম্পানী র 
সেন্টাল' ল্যাগ্ড এণ্ড বিল্ভিং সোসাইটা লিঃ ডিরেক্টর মিঃ 
পিকে বন্ধু৷ অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা । বেজিষ্টার্ড আফিস ১০নং 
ক্লাইভ স্ত্রী, কলিকাতা । 





উস ৮ বছরে ১২০০২ দেওয়া 
হুয়। মাসিক ৫২ টাকায় ৮ বৎসরে ৬১০২ দেওয়া হয়। ৩ বৎসরের 
১০০২ ক্যাঁস সার্টিফিকেট ৮৪২ টাকায় পাইবেন। 


যর বিজ সাজার 


শেয়ার হোল্ডারগণের দায়িত্ব 

- গত জানুয়ারী, যাসৈর ইত্তিয়ান ট্রেড পত্রিকার সাময়িক: প্রসঙ্গে 
প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইনের আলোচনায় অংশীদারদৈর কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে 
নিষ্ঝরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে :__যৌথ কোম্পানীসমূহের প্রকৃত মালিক 
হইতেছে অংশীদারগণ। তাহারা যতদিন পর্যন্ত এইরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রতি 
বিদ্বেষভাব'ত্যাগ না করে বা তাহারা যতদিন পর্যন্ত সম্যক অবহিত হইতে 
না পারে যে তাহাদের নাম ভঙ্গাইয়া কি ‘ভাবে টাকা লুট করা হইতেছে 
ততদিন পৰ্য্যন্ত যৌথ কোম্পানীসমূহ্র, বিশেষভাবে ব্যাঙ্ক 
উন্নতির কোন. আশা নাই:,. যে সকল অংশীদার: কোম্পানীর কার্ধ্য পদ্ধতি 
সম্পর্কে তীক্ষু নজর রাখিতে পারেন তাঁহারা উক্ত কোম্পানীর উন্নতির পক্ষে 
যথেষ্ট সাহায্য করিতে সক্ষম । তাঁহার! সমপ়োচিত উপদেশ দিতে পারেন 
বা কোম্পানীর কাৰ্য্য পদ্ধতির ব্যতিক্রম ঘটিলে সতর্ক করিয়া ' দিতে পারেন । 
ভিরেক্টার ও অডিটার নিয়োগ সম্পর্কে, অংশীদারদের যে. ক্ষমতা রহিয়াছে 
তাহাতাহার! সম্পূর্ণভাবে এখনও উপলব্ধি করিতে সক্ষম নহেন। সাধারণতঃ 
অধিকাংশ ব্যাঙ্ক, এবং যৌথ কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ এবং 
ম্যানেজারগণ অংশীদারদের বনু পরিমাণ 'প্রক্িৎ সংগ্রহ করিয়া ডিরেক্টর 
বোর্ড গঠন 'করিয়া থাকেন এবং এইভাবে গঠিত বোর্ড অপরদিকে অডিটার 
নিয়োগ করিয়া থাকেন। ' প্রধান প্রধান যৌথ কোম্পানীসমূহের এবং 
বিশেষভাবে কয়জন অংশীদার আগ্রহ সহকারে লাভ লোকসানের 
হিসাব নিকাশ পর্যবেক্ষণ, করিয়া দেখেন বা দেখিতে পারেন? অথবা 
এই' সকল: প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বিশেষভাবে ব্যাঙ্কের পক্ষে অংশীদারগণকে 
ঠকাইবার “যথেষ্ট পথ রহিযাছে। ব্যাঙ্ক বা যৌথ কোম্পানীর সাধারণ 
বাধিক সভায় কয়জন অংশীদার উপস্থিত থাকেন? অথচ তাহাদের নামে 
এই সকল সভায় অধিকাংশ জরুরী বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। 
এমন কি, যেসকল যৌথ কোম্পানীর লক্ষ লক্ষ টাকা, লাভ হইয়া থাকে 
তাহাদের সাধারণ বার্ষিক সভাতেও' প্রন্মি' সংখ্যা অত্যধিক দেখা যায় এবং 
কাৰ্য্যত: উপস্থিত অংশীদারদের সংখ্যা দশ বিশজন মাত্র পরিলক্ষিত হয়। 
খ্ররূপ অবস্থায় যতদিন পর্য্যন্ত অংশীদারদের মধ্যে এরপ অলসতা ও অজ্ঞতা! 
বিরাজ করিবে ততদিন পর্য্যন্ত কোম্পানী আইন বা ব্যাঙ্ক আইন কোন 
কিছুতেই ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনে সাফল্যের আশা করা যাইতে পারে 
না। ‘প্রত্যেক সহরে কোম্পানী পরিচালন' সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার জন্ 
অংশ্রীদারদের সমিতি গঠন 'করিলে উক্ত সমিতি যৌথ কোম্পানী এবং 
ব্যাক্ষসমূহের অব্যবস্থা এবং কোন কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা এবং 
ম্যানেজার্গণের জুয়াচুরী. ইত্যাদি বহুলাংশে দমন করিতে -সক্ষম হইবে 
বলিয়া আমাদের ধারণ! | 


ধনিকতন্ত্র ও যুদ্ধ বিগ্রহ 
ধনিকতন্্ ও বর্তমান উৎপাদন 'ব্যবস্থাই যে যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য দায়ী এবং 
বর্তমান আধিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ব্যতীত বুদ্ধের মূল কারণ দূর কর' 
অসম্ভব তাহা নিক্কলিখিতভাবে 'ভ্রীযুক্ত. জে,..সি, কুমারাগ্পা রুর্ভুক বিগত 


জানুয়ারী মাসের খাদির কথা’ কাগজে আলোচিত হইয়াছে--“যুদ্ধের প্রকৃত... 


কারণ নির্ণয় করিয়া উহ্না দূর করিতে চেষ্টা করিলে জগতে শাস্তি প্রতিষ্ঠা 
হইতে পারে। গান্ধীজী লিখিয়াছেন, এই লব যুদ্ধের দুল চলিত শর” | 
ব্যবস্থা । যতদিন ইহার পরিবর্তন না হয়, ততদিন শুধু কথার হি 
লোপ পাইবে না। 

. দেখা যাউক জগতে ধনোপার্জ্জনের কিরূপ ব্যবস্থা বর্তমানে প্রচলিত 
আছে। অনেক রাষ্ট্র এমন আছে, যাহারা শিল্প-বিজ্ঞানে বহু উন্নত | 
“তাহাদের নিকট বহু বড় বড় রাক্ষুসে মেশিন বা যন্ত্র আছে। এই সব যন্ত্র 
প্রত্যহ বিপুল পরিমাণে কাচা মাল খায়। -এসব মেশিনে এত মাল উৎপন্ন 
হয় যাহা ও সব দেশের অভাব পূরণ করিয়াও বনু উদ্বর্্ত থাকে ।. আবার 
আর এক প্রকারের বহুরাষ্ট্র আছে, যাহারা শিল্প-বাণিজ্য পশ্চাৎপদ অথচ 
বহু কাচা মাল উৎপন্ন করেন প্রগতি'শীল দেশগুলি এই সব অনগ্রসর 
অসহায় দেশকে কাচা মাল ক্রয়ের এবং নিজেদের উদর্ত শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের 
বাজারে পরিণত করিয়া রাখিয়াছে। 

এই সব অসহায় রাষ্ট্র যাহাতে সহজে মাথা 'তুলিতে না পারে, তাহার 
সর্ধপ্রকাব ব্যবস্থাও প্রগতিশীল রাষ্ট্রে কষিষ' রাখিষাঁছে। 7 
প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও নিস্তার পাইতেছে না। 


আবিসিনিয়া, চীন, 





পোলাও, ফিনল্যাওড ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ । যুদ্ধ না করিয়াও অষ্িয়া, চেক 
ও আলবেনিয়া প্রবলের' করতলগত. হইষাছে। ভারত, বন্মী, ইন্দোচীন, 
সুমাত্রা, জাভা, আফ্রিকার প্রায় সমস্ত স্থান এইরূপ প্রগতিশীল রাষ্ট্রের তাবে, 
আছে এবং তর্জনি হেলনে চলিতেছে । রক্তের স্রোত বহিলেও, অনাহারে 
অর্ধাহারে লোক মৃতপ্রায় হইলেও বা ক্ষতি কি? যতদিন সেখানে কাচা 
মাল. পাওয়া যাইবে এবং. তৈরী মাল বিক্রির বাজার থাকিবে, ততদিন 
প্রগতিশীল রাজ্যের কোনো কিছুই গ্রান্থ নাই। 


এই বাজার লইয়াই যুদ্ধ বাধিয়াছে এবং চলিতেছে । কেহ কেহ নূতন" 
বাজার দখলের 'চেষ্টায় আছে। আবার যাহাদের হাতে বড বড অনেক" 
বাজার আছে, তাহারা ভাবিতেছে এগুলি কোনোরূপে হাতছাড়া না হয় ১ 
আর খাহার হাঁতে বেশী বাজার নাই, বা যাঁহার বান্দার অন্তে দখল করিয়া 
লইষাছে, সে নূতন বাজার দখল অথবা হারাঁণ বাজারের মালিকানা.ফিরাইয়া 
চাহিতেছে। পোলাও আক্রমণ ও পৌলাণ্ডের স্বাধীনতা ক্ষার নামে যে; 
যুদ্ধ চলিতেছে তাহাও এই শ্রেণীর । 
আর একটি ব্যাপার আছে । এই কল কারখানার মালিক পুজিপতি যথেষ্ট' 
অর্থলাভ করে সে মন্তুরের সাহায্যে কলদানবকে চালায় এবং অধিক মাত্রায" 
লাভ করে) কিন্তু মন্তুরকে সে শক্র মনে করে) তাহাকে সে সাধ্যমত কম. 
মজুরী দিতে চেষ্টা করে যন্তুর দেখে টাকার জোরে তাহার সাহায্যে 
পুঁজিপতি বহু লাভ করিলেও তাহার মজুরী সামান্ত। সেও পুঁজিপতিকে 
শক্ত মনে করে। সে মধ্যে মধ্যে হরতাল করিয়া মনিবের অর্থনাশ এবং 
নিজের মন্তুরী বৃদ্ধির চেষ্টা করে। হরতাল প্রভৃতির সময় জ্রোর-জ্রবরদস্তি! 
চলে এবং রক্তের শ্রোতও বহে। 
সামুদ্রিক মৎ্স্তশিল্পের সম্ভাবনা 
টি থট’ পর্রিকার জান্গ-মার্চ সংখ্যাষ মিঃ অমলচন্দ্র গুহরায় বাঙ্গলা? 
দেশে সামুদ্রিক মৎস্ত-শিল্পের সম্ভাবনা সম্পর্কে একটা সুচিন্তিত প্রবন্ধে লিখিতে- 
ছেন- উপযুক্ত সাহায্য পাইলে বালা দেশ মৎস্ত-শিল্প , সম্পর্কে মাঁজাজ- 
অপেক্ষা অধিক সাফল্যলাত করিতে না পাঁরিলেও উহার সমকক্ষ হইতে সক্ষম" 
হইবে ইহা আশা করা বেশী কিছু নহে। সমুদ্র হইতে আষের সম্ভাবনা] এত' 
বেশী .ষে উহা. স্বর্ণথনি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; অথচ জনসাধারণের 
প্রচেষ্টার অভাবে, এবং গবর্ণমেণ্টের উদাপীনতার ফলে উহা সম্পূর্ণ অনাবিষ্কৃত: 
রহিয়াছে। যদিও এই শিল্পের গোড়াপত্বনীর পক্ষে অনেক অসুবিধাই” 
রহিয়াছে সন্দেহ নাই; কারণ বাষ্প চালিত ট্রলার.ব্যয় সাপেক্ষ । এইরূপ, 
ট্রলারের অনুমানিক মূল্য » হাজার পাউণ্ড । মিঃ টী, সাউথওযেলের পরি- 
কল্পনান্সারে কলিকাঁতার মত্স্ত জোগানের পক্ষে সামুদ্রিক মৎস্ত শিকারে 
অন্ততঃ এইরূপ তিনখানি- ট্রলার এবং ৪ হাঁজার পাউণ্ড মূল্যের একখানি 
লঞ্চের প্রয়োজন। তাহার বরাদ্দে ইহা দ্বারা মাসিক ৬০ হাজার টাকা 
পাওয়া যাইতে পারে এবং তিনি বিভিন্ন প্রকার ব্যয়, বিপদ-আপদ ও ক্ষতি 
ইত্যাদি ধরিয়াও এই মন্তব্য করেন যে, কোন উদ্যোগী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে 
সামুদ্রিক মত্গ্ত-শিল্পের ব্যবসায় যথেষ্ট লাতেয় সম্ভাবনা, রহিয়াছে ; এরূপ 
অবস্থায় অতীতের স্ায় তবিযতেও এই শিল্পের প্রতি ওঁদাসীন্ত প্রকাশ করা 
58535858258 









ভভ্র অপরিহার্য্য। 
পৃথিবীর চাহিদার শতকরা! ০০ 


মহিকা মহিনিং এও ট্রেডিং কোম্পানী 
. অফ. ইণ্ডিয়া লিমিটেড 
অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী ও অভ্র সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের হারা পরিচালিত । 
ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ £ সার্চেপ্টস্‌ ইউনিয়ন । 


শেয়ার বিক্রয়ের জন্ত সর্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক রি 
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টাকা ও বিনিময় 
| | কলিকাতা »ই ফেব্রুয়ারী 


' কলিকাঁতার টাকার বাজারে এসপ্যাহে কল টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধের 


সর্তে, ধাৰ্য্য বাধিক শতকরা সুদের হার অপ্রত্যাশিত পরিমাণ হাস পাইয়াছে। 


দুই সপ্তাহ পূর্বে সুদের হার ছিল ১৮০ আনা। আর ওঁ রূপ চড়া 
হার সত্বেও বাজারে 'খণ প্রদাতাঁর তুলনায় খণ গ্রহীতাদের সংখ্যা ছিল 


অধিক। গত সপ্তাহে সুদের হার 'কিছু হায় পাইয়া শতকর দেড় টাকা 


দীড়ায়। এ সন্তাহে তাহা সে তুলনায় বিশেষ ভাবে হাস পাইয়াছে। এ 

* সপ্তাহে শতকরা মাত্র বার আনা সুদে ব্যাক্কগুলির ভিতর কল টাকার, আদান 
প্রদান হইয়াছে। এমন কি আট আনা .স্ুুদেও কিছু কিছু কারবার 
হুইয়াছে। বাজারে টাকার স্বচ্ছলতা যেরূপ বাড়িয়াছে তাহাতে সুদের 
হার এখন আট আনাই বলবৎ থাকার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে |, 

এ সপ্তাহে টাকার বাজারে বিশেষ স্বচ্ছলতার .তাৰ মূর্ত হইয়া উঠার 
মূলে প্রধানতঃ পূর্বব্রীত ট্রোরী বিলের টাকা বেশী পরিমাণ বাজারে 
ফিরিয়া আসিরার কারণই. নিহিত রহিয়াছে। গত ২৭শে জানুয়ারী হইতে 
এ পর্যন্ত ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিলের মিয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া বাবদ পূর্ব 
নিয়োজিত ৭ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা বাজারে ফিরিয়া আসিয়াছে । এ 
সময়ে পূর্বক্রীত সাধারণ ট্রক্ষারী বিলেয় বাবদও ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার 
মত পরিশোধিত হইযাছে। এই ছুই দফায় মোট ব্যয় সোয়া বার কোটি 


টাকা ফিরিয়া আসিয়াছে তাহার সমস্তটা অচিরেই অন্তদিকে নিয়োগ করা 


হইতেছে না। ফলে বাজারে টাকার স্বচ্ছলতাও বৃদ্ধি পাইতেছে। আর 
তাহাতত টাকার ম্থদের হারও বেশী পরিমাণে নামিয়া যাইতেছে । 


টাকার বাজারের বর্তমান স্বচ্ছলতার ফলে নৃতন ট্রোরী বিলের টেণার' 


সম্পর্কে তাহার একটা প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছে। গত ছই ফেব্রুয়ারী ৩ 


মাসের মিয়াদি মোট ১ কোটি টাকার টরেজারী খিলেরু, টেণ্ডার আহ্বান করা ৃ 


'ছুইয়াছিল। তাহাতে আবেদনের পরিমাণ দীডাইয়াছিল ৯ কোটি ৯৩ 
লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। পূর্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১ কোটি, ৫২ লক্ষ 
টাকা ছিল। ৯৯৫৯ পাই দরের সমস্ত এবং ৯৯৪৬ পাই দরের,শতকরা ৫৯ 
টি আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত 


হইয়াছে । গত সপ্তাহে ট্রেজজারী বিলের সুদের হার ছিল ১৮/১১ পাই). 
এ সপ্তাহে তাহা ১৮/৯ পাই নির্ধারিত হইয়াছে। 

আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারীর জন্তু ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটি টাকার 
ট্রে্জারী বিলের টেপার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেপার গৃহীত 
হইবে তাহাদিগকে আগামী ১৬ তারিখ ও বাবদ টাকা জম! দিতে হইবে । 
গত ৩১শে জাহুয়ারী হইতে ৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ৩ মাসের মিয়াদী মোট 
১ কোটি ৬৫ লক্ষ ৭৫ হাজারু. টাকার ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় 
হইয়াছে। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ২রা ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ 
শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২২৬ কোটি 
৫০ লক্ষ ১১ হাজার টাকা। পৃর্ধ সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ২২৫ কোটি + 
লক্ষ টাকা ছিল। গত সপ্তাহে গতর্ণমেণ্টকে ১ কোটি টাকা সাময়িক ধার 
দেওয়া হুইয়াছিল। এ সপ্তাহে দেওয়া হয় ১৫ লক্ষ টাকা । গত সপ্তাহে 
ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল ১৭ কোটি 
২২ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকী এ সপ্তাহে তাহা ১৭ কোটি ২৯ লক্ষ ১৬ হাজার: 
টাকা লাড়াইয়াছে। গত, সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গভর্ণমেণ্টের মোট 
আমানতের পরিমাণ ছিল ১৯ কোটি ১৬ লক্ষ ৭৭ হাঁজার টাকা ও ১৫ কোটি 
২৫ লক্ষ টাকা, এ সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ১৯ কোঁটি ৪ লক্ষ ৫৮ হাজার 


টাকা ও ১৪ কোটী ৪৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। 
অস্ত বিনিময় বাঁজারে নিম্নরূপ বিনিময় হার বলবৎ আছে ২-_ 

টেলি : ছগ্ডি (প্রতি টাকায়) ১ শি. তং পে 
এ দর্শনী * ্ ১শি ৫8২ পে. 
ভি, এ, ৩ মাস ১শি গুহ পে 
ডি, এ, ৪ মাস ১ শি ইহ পে 
ফ্ৰাঙ্ক (প্রতি ১০০ টাকায়) ১৩০০ 
গিল্ডার রঃ ৪$. 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে ) ৩৩৩1০ 
ইয়েন (প্রতি ১০০ ইয়েনে ) ৭৯1০ 
্টালিং-ডলার হার (প্রতি পাউণ্ডে ) ৪০৩২ 
্রাঙ্ষ্টালিং হার ক ১৭৬ 
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_-“জলনাথ” 


যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে। 


ভাড়া ও অন্তান্ত বিবরণের জন্য আবেদন করুন :=_ 





দাহাজের নাম টন . জাহাজের নাম টন 86 
এস, এস, জলবিহার ৮১৫৫০ এস, এস, জলবিহার ৭,১০০ 
He" 2 ৮,৩০০ 293 জ্বলরশ্মি ৭,১০০ 
9333 iy ভ্লমফোহন 23 ৮,৩০০ EE? জলরছু ৬,৫০০ 
» 5 আলপুত্র ৮১১৫০ » ১, জলপদ্ধ টি 
2812) জলকষঃ ভি 2, ০8 জলমনি ৬,৫০০ 
জলদূত ৮,০৫০ 
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১০৯৬ 


আতিক জগৎ 


[ ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ 





কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 


কলিকাতা, ৯ই ফেব্রুয়ারী 
বিগত সপ্তাহে কপিকাতার শেয়ার বাজারে কোন দিক্‌ দিয়াই রিশেষ, 
পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায় নাই। সপ্তাহের প্রথম ভাগে বাজারের অবস্থা 
কতকটা উন্নত হইবে এরূপ আশা করার কারণ ঘটিয়াছিল কিন্তু কাধ্যতঃ 
তাহা ফলপ্রস্থ হয় নাই। গাস্বী-বডলাট সাক্ষাৎকার বিফলতায় পর্যবসিত 
হওয়ায় অধিকাংশ শেয়ারের যুল্যেই সামান্ত অবনতি ঘটিয়াছির্ল। প্রস্তাবিত 
অতিরিক্ত মুনাফা বিলের প্রতিবাদস্বরূপ মঙ্গলবার বাজার বন্ধ ছিল। 
বুধবার বাজারের অবস্থা অপরিবন্তিতই থাকিয়া যায়। সপ্তাহের শেষ দিকে 
জার্ম্মাণীর শাস্তিগ্রস্তাবের গুজবে ইণ্ডিয়ান আয়রণ ৩৫৪০ আনা হইতে ৩৪০ 
আনায় হাস পায়। ইহার ফলে অন্তান্ত শেয়ারের মূল্যেও যংসামান্ঠ 
অবনতি পরিরৃষ্ট হয়। *স্তি-প্রস্তাবের মূলে 'সত্যত' নাই আবিষ্কৃত হওয়ার 
পর অবস্ত যে সামান্ত অবনতির সুচনা দেখা গিয়াছিল তাহা দূরীভূত হয় 
এবং প্রায় সকল শেয়ারের মূল্যই পূর্বস্তরে উন্নীত হইয়াছে বলা চলে। 
বাজারে কেনা বেচার পরিমাণ খুবই কম হইয়াছে বলিতে হইবে। পাট ও 
পাঁটজাত দ্রব্যে মন্দা এবং অতিরিক্ত মুনাফা কর সংক্রীস্ত অনিশ্চযতার দরুণ 
অদূর ভবিষ্যতে শেয়ার বাজারের অবস্থায় যে কোনরূপ সন্তোষজনক পরিবর্তন 
হইবে না ইহা বলা বাহুল্য। সকলেই আগামী বাজেটের প্রতীক্ষা 
করিতেছেন এবং বাজেট প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শেয়ার বাজারের 
গতির পরিবর্তন হইবে । এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া মনে হয় মার্চ 
০55 


' কোম্পানীর কাগজ . 


'এক্সেস্‌ প্রফিট্স্‌ ট্যাক্স বিল প্রকাশিত হওয়ায় শেয়ার বাজারে যে 


বিপধ্যয় ঘটে তাহাতে কোম্পানীর কাগজের মূল্যেও প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল। 
গত সপ্তাহে তাহা আমর! বিশদভাবে. ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি 


আলোচ্য সপ্তাহেও' কোম্পানীর. কাগন্দের এই মন্দাভাৰ পুরাপুরি কাটিয়া 


উঠে নাই! শতকরা সাডে, তিনটাকা "সুদের কোম্পানীর কাগজে মাত্র 
কয়েক আন! উন্নতি ঘটিয়াছে। উহা ৯০1০০ হইতে মাত্র ৯০৪৮০ আনা 
পর্যন্ত উঠিতে সক্ষম হইয়াছে। কেনাবেচার পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হয় 
নাই। লগুনের সন্তোষজনক সংবাদের ফলে চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
অ্পবিস্তর সকল প্রকার শেয়ারের মূল্যই বৃদ্ধি পাইবে আশা করা যায়। 
আলোচ্য সপ্তাহে ৩ টাকা! সুদের কাগজ (১৯৬৩-৬৫) ৮৯২ টাকা, ৩০ 


আনা সুদের ( ১৯৪৭-৫০ ) ১০১২ টাকা, 81০ আনা সুদের ( ১৯৫৫-৬০ ) 
১১০/৮০ আনা, ৫২ টীকা সুদের ( ১৯৪৫-৫৫ ) ১১০1০ আনা, এবং &২ টাকা | 
8595455 ১১০০০ আনায় বিকি- 


কিনি হইয়াছে। 
? ব্যাক ES fj 
গত সপ্তাহে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ইম্পিরিষ্লে ব্যাঙ্ক, এবং ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিষার 


কৃত আশাজনক ছিল। বিগত ডিসেব্বর পর্যন্ত চটকলসমূহের যে ছয়মাসের 
হিসাব বাহির হইয়াছে তাহা বিশেষ সন্বোধ্নক। কামারহাটী এবং 
কাকনাড়ার চটকলসমূহের লভ্যাংশ প্রতি শেয়ারে ৩” আনা হইতে ৯০২ 
টাঁকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। অধিকাংশ চটকলই মঞ্জুদ তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি” 
করায় অতিরিক্ত মুনাফা কর দিয়াও এই সমস্ত কোম্পানী উচ্চহারে লত্যাংশ 
প্রদানে সক্ষম হইবে কেহ কেহ এইরূপ আশ' পোষণ করিতেছেন । সমস্ত 
অবস্থা পর্য্যক্ষণে এই সিদ্ধাস্থ'করা।'অঙ্গত নয় থৈ চটকলের শেয়ারের 
ভবিষ্যত আশাপ্রন। আলোচ্য সপ্তাহে অতিরিক্ত মুনাফা কর বিলের 
অনিশ্চয়তা বর্তমান না থাকিলে পাটকলের শেয়ার বিভাগে আরও উন্নতির 
সম্ভাবনা ছিল। গত সপ্তাহে পাটজাত দ্রব্যে মন্দা দেখা দেওয়ার দরুণও 
আশামুরূপ পরিবর্তন ঘটা সম্ভব হয় নাই। এংলো-ইণ্ডিয়া এবং হাওড়া 
গত সপ্তাহের ৩৮০২ টাক! এবং ৫৪4০. আনার, স্কলে যথাক্রমে ৩৮৯৬ টাকা 
এবং ৫1০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইতেছে। এ 


বিবিধ 
বিবিধ কোম্পানীসমূহের মধ্যে শান্তি প্রস্তাবের সংবাদে ইণ্ডিয়ান 
আয়রণের মুল্য ৩৪1০ আনায় নামিয়া যায় কিন্তু বর্তমানে উহা ৩৬২ টাকায় 
উন্নীত হইয়াছে? গ্ভীল কর্পোরেশন ১৯৪০ আনা হইতে ১৯1০ আনায় নামিয়া 
গিয়াছে । আলোচ্য সপ্তাহে সীল কর্পোরেশন ১৮॥০ আনা পর্য্যন্ত হাস 


পাইয়াছিল। অন্ঠান্ত কোম্পানীর শেয়ারের বিশেষ কেনাবেচা হয় নাই। 
তবে এই বিভাগে মোটামুটি স্থিরতাব বজায় ছিল বলা চলে। 
আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় শেখার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার 
ও কোম্পানীর কাগজের নিষ্নরূপ কারবার হইয়াছে । 
কোম্পানীর কাগজ 
৩২ সুদের নূতন খণ (১৯৬৩৩৬৫ ) ২র! ফেব্রুয়ারী ৮৮৪০ ৮৯/০ ; 
৩রা ৮৯০ টি bone | 


কাধ্যকব্বিরণী এবং লভ্যাংশ ঘোষণা প্রকাশিত “হইয়াছে । অন্ত বাজার | 


বন্ধের সময় ইম্পিরিয়েল ব্যাঞ্ষের শেষার (সম্পূর্ণ আদাধীকৃত ) ১৪৯২০ 


আনা এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শেয়ার ১০৩1০ আনায় ক্রয়বিক্রয় হয়। 


i 


কয়লার খনি 


আলোচ্য সপ্তাহে কয়লার খনি বিভাগের নিক্কিয়তা বিশেষ লক্ষ্য { 


করিবার বিষয় ছিল। জনপ্রিয় শেয়ারসমূহের অধিকাংশই অতিরিক্ত মুনাফা 


কর আইনের দ্বার! [প্রভাবিত হইবে এবং এই আশঙ্কায় ক্রেতাগণের ” 
মধ্যে কোনরূপ উৎসাহ পরিলক্ষিত, হয নাই। সামান্ত মূল্য বৃদ্ধি হইলেই '॥ 


টাকা, ধেমে। মেইন ১৬০ আনা," এমালগামেটেড ২৯1০ আনা, ইকুইটেবল |! | 


পা না পয রই লাই ৩৯০ শান রি হাহ 
পাট কল 


অন্ঠাপ্ত বিভাগের তুলনায় পাটকলের পেয়ার বিভাগের অবস্থা অপেক্ষা 
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১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭ ] 


অধিক জগৎ 


১৭৯৬ 


পপর 





ত সুদের + রিনি, কাগজ €ই ফেব্রুয়ারী ৭৮৩০ ৭৮1/০ ৭৮1৩ ; 
এই ৭৮1০ ।; 

৩০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯০৮/০ ৯০/%০ হী 
৯০]০ ৯০৩০ ) ওরা ৯০৪৮০ ; €ই ৯১৮০ ৪১/০ ৯১৮০-৯১৮০ ণই ৯৯২ 
2১/০ ৯১০০ রি ৯১1০ ৯১/০ $ রা ৯০৪৮০]. 

০ সুদের খণ (১৪৪৭-৫০ ) হর নিজ ০ 
'৮ই Ey ১০১৩/০ | " 

£২ সুদের. খ্রণ (১৪৪৫-৫৫ fs 
ই ১১০৬০. 

৪৯ মিন ধাণ ( ১৯৬০-৭০ ) হা নিট Soto ১০৫৮৮০ | 

K ময়মনসিহ ভৈরব বাজার দই কারী ( গ্যারা) ৯০০। সারা 
-সিরাজগঞ্জ ৭ই ৯৭২ আহমদপুর কাটোয়া ৮ই ৮৫২ ৮৬২ 5 বর্ধমান কাটোয়! 
'৮ই ৮৫২ ৮৬২ কালীঘাট ফলতা৷ ৭ই ৮৫২ ৮৬২! 

' সেণ্ট্াল ব্যাঙ্ক ২রা ফেব্রুয়ারী ৩৪1০ ৩৪৮০ ; রিজার্ভ ব্যাঙ্ক খরা ১০১০ ; 
,৫ই ১০২৯ 5 গই ১০১০ ১০২1০) ৮ই ১০২২ ৯০৩২) ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক 
৭ই (সঃ আদায়ী ) ৪: না I 


ণ্ই মা 5 


১৯০॥৩০ ১১০৮/০ ১১০৮০ ; 


:ক্ান্পুর টেক্সটাইল, রা: ফেব্রুয়ারী ৫0০. ৬৮৮ ওরা: ৫৫৮5, ৫দণ ৬২ 3: 


ভানবার ৫ই (অভি) ১৯৫৩/২০১১, $ এদিন: মিলস্‌ ₹ই a 
' ১৬০২ কেশোরাম (অভি) ৫ই ৫€॥০ ৫৮০ ৬২ .(প্রেফ) ১২১২ দই ₹॥৩, 
7৫৮০ ৬৯২ 5 ৮ই ৫৮০০ ; 
১/০ ১৫০ 3 ৮ই ১/০০ ১/০ । 


কয়লার মনি 
বেঙ্গল" 


'এ্যামালগ্যাষেটেড_২রা, ফেব্রুয়ারী ২৯০, ২াৎ 5 ওরা ২৯০; 
"হই ফেব্রুয়ারী ৩৭৪২, ৩৭৬২, ৩৭৬1০, ৩৭২২ ১৯২ এই ৩৭০২ ৩৬৭1০ ১ 
৮ই ৩৬৮২৬ ৩৬৬২) ঝরিয়া-২রা ফেব্রুয়ারী ১৩৮০ ; ৭ই ১৪২, ১৪০ 5 ৮ই' 


১৫1০) ৯৫]০। ১৫৪০, ১৬২ 3 বরাকর--ওরা ফেব্রুয়ারী ১৪1৮০ ; ণ্ই' ১৪।%/০ ১” 


বডধেমো-_€ই ফেব্রুয়ারী ৪০, ‘Bue ; ভালগোরা-২রা ফেব্রুয়ারী ৫৪৮০, 
১ ঙরাঁ ৫৮০, ণই, tho, ৬২. ই &l/o, ৫4/০, loo ১ দেউলী--€ই, 
.ফেব্রুয়ারী বান ১০৮০০; ৭ই ১৫1০, ১০৮০ ) ৮ই ee, ১০০; ধেমো- 
.মেইন-__ ওরা ফেব্রুয়ারী ১৫৭০, ১৬৮০, ১৬৮)" €ই ১৬০, ১৭২১ এই 
১৬1০ ১৬।০ 3 ৮ই.১৬%০, ১৬1০ । ইকুইটেব্ল-_২রা ফেব্রুয়ারী :৩৭৷০ ; রা, 
এই ৩৭1০। ৩৭০ ) পুরুলিয়া--গই ১৮০, ১৪৮০, ৯৪০ ; 


৩৭৯৬ $ €ই ৩৭০ 3 


জয়ন্তী সেণ্টাল--৮ই ২1/* 'নাজিরা-€ই ৯৭৮০ ১ ৮৮৩০ ) ৭ই নর নর্থ রা 


দামুদাঁ২রা ৬২3 মুুলপুর-_€ই ৯/%০, ৯৪০, ১০২৬ ১০০ $ ৭ই ১০1০ 
রাণীগঞ্জ_২র! ২৮1%০ ; ওরা ২৯০১ টালচর-_২রা ১৮৮০ ; শিবপুর-_৩রা 
২৩৪০১ ২৪২ 3 ওরেষ্ট জামুরিয়া__৫ই ৩১৩০ + 
ষ্যাপ্তার্ডূ৭ই ২২০ ১ ৮ই. ২২।০ ১, সাউথ কারানপুর--৭ই ৫/০, ৫%০ 5, 
কুয়ান্দি_৮ই ২॥০, ২/%০, ২৪০) অসডাল--৮ই ১১৩০, ১১1০;  সিয়ারসোল- 
৮ ৫8০) ৫8%০ | ও 


পাটকল, 


আদমজী-২র! ফেব্রুয়ারী ২৫1৮০ ২৫1০ 5 ই মহ৫0০ ‘Reus ২৫০ 
২৫7৮০ ; ৮ই ২৪০ ২৪০। আগর পাড়া-_২রা (প্রেফ) ১৩৪২ 3 ওরা 
'( অডি-) ২৫৮৩০ ২৬২ ২৬০  ৮ই ২৬।০ ২৬৫০ | এলায়াম্দ_২রা .২৭৪২। 


এ্যাংলো ইণ্ডিয়া--২রা ৩৮০৯ ৩৮২৯২১৩৯০৯3 ওরা ৩৮৩৯ ৩৮৪৯ ৩৮৬২ 
€ই ৩৮৯৯ ৩৯১২ ৩৯৪1০ ৩৯৪২ 3 ৭ই ৩৮৬|০ ৩৯০২ (প্রেফ ) ১৪৮২ 
৮ই ৩৮৪২ ৩৮৬ ৩৮৯৯1 বালী ২রাঁ ২৩৭২ ২৪০২ ২৪১২) ওরা ২৪৪২ 
২৪২২ ২৪৩২ ২৪৪/০ 3 €ই ২৪৮২ ২৪৪২ ২৪৫২ ২৪৬৪০ ২৪৮%০ ; ৭ই 
২৪৬৯ ২৪৩২ ২৪৪8০ ২৪০২ 3 দই ২৩৮২ ২৩৯৪০ ২৩৬০ । বরাহনগর ২রা 


নিউ ভিক্টোরিয়া €ই.( অভি) ১1১০.) ,৭ই ১, 


নিউ বীরভূম-_৭ই ১৭২, ১৭০, 


১৩৫২ ১৩২৭) ওরা ১৩০৯ ১৩০০ 5 £ই ১৩৬২ বজবর্জ--২রা ৩৪৯২ 
৩৫২২ ; হই ৩৫৮.5. ৭ই ৩৬২২ ৩৫৫২. ৮ই ,৩৫২২ ৩৫০২ ৩৫১৯] 
ক্লাইভ রা ২৬া০ $.৩র্! ২৬২ ২৬%০ 5..€ই ২৪০০ ২৮%০ ২৪৮০/০ $ 
পই ২৪॥০।, চাপদালী ৮ই ১৭৮২ ১ এম্পায়ার--২রা (প্রেফ) ১৪৭২ 
ছগলী-_২রা ৫৮ ৫৮০ । হাওড়া__খর! £৪[০ ৫৫৩/০ £€/০ te &8uz/o 
৫5০ ৫৫1০ ৫৫৮০০ ৫৫৮০ ) শুরা ৫৪৭ ৫৪1০ 3 ৫ই ৫৫৮৮০ ৫৫1%০ 
tuo ৫৬1০ ৫৬৪০ ৫৬%০ ; ই ৫৪|০ ৫৪৪৩ ৫৪৪৮০ ES ¢8lo ৫৫২ 
হকুমচাদ-_২রা ৭৮০ ; শরা ৭0%০ ) €ই ৭9/০ ৭1০ ৭/০ ৭৮/০; ই 
aloe ৭1৮০ ৭1৩ ৭0৩ ১ ৮ই ৭1/০ ৭/০ । ইণ্ডিয়া--২র! ov ৩৪০২ 
৩৪১২ ৩৪৩২ ৩৪২২ ৩৪৪২ ৩৪৬২১ &ই ৩৫৬২১ ই ৩৫৩২ চি ৩৪৬২ 
কাকনারা-_ওরা ৪১৫২) ৭ই ৪৩০১২ কামার হাটী_বরা ৫১২২ ৪১৫২ 
শুরা ৫১৮৭ EES 5 €হ ৫২৯২ ৫৩২২ ₹২৮২। কিনিসন হর! ৬৩৫৯ 
৫ই ৬৪০২ ৬৩৬২ মেধনা_-২রা! ৩৯1০ ৩৯1/০ ৩৯৪১/০" ৩৯/০ ৩৮০ ; 
ওরা ৩৯/%০ ৩৯৮০ ৩৯০ ; €ই ৩৯|০ ৩৯৮০ ৩৯%/০ ৩৯৪০ ; নই ৩৯u০ 
৩৯|০ ৩৯৷০ ৩৯৪০০ ; ৮ই ৩৯২ ৩৯|০।' স্ভাখনাল ২রা ২৪৪০ ; €ই ২৪০০ 
২৪৪০ ২৪৮%০ ২৫|০ ; ৭ই. ২৪০. ২৪৪০ ২৪৮০ ; '৮ই ২৪২ ২৪1০ ২৩৮০ । 
নদীয়া--২রা ৬৩৭০ ৬৪০০ ; ওরা ৬৪1০ ৬৪৪০ 7 €ই ৬৪২ ৬৬২. ৬৭৭ 
৬৭]০ ৬৮০ ৬৬|০ ৬৫৮০ ; ৭ই ৬৫৯, ৬৬৯ ৬৬০ 5 ৮ই ৬৪০ ৬৬২ 





 ঢেউতোলা পাতে তৈরী 


শক্ত করার জন্য ঢেউ তোলা, ইস্পাতের 
শক্তি যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া ইস্পাত 
পাতের উপর ঢেউ. তুলিয়! বৈজ্ঞানিক 
০1. উপায়ে এই টিন প্রস্তুত করা হইয়াছে। 
৭ আগুন লাগার, বৃষ্টি পড়ার ৰা চাল | 
| ভাঙ্গিয়। পড়ার আশঙ্কা নাই। | 


TATA 


Sd 








3০৯ 
ৃ ৃ 


= 'আধিক জগৎ 


[ ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯০৪ 





প্রেসিডেন্দী- ২রা ৫/০ tye ৫%/০ ) ওর! 9 1৮৩ ৫8৩০ ) ৫ই 
€//০ ৫1৮০ ৫৮৮০ | নক্করপাড়া_-৩রা ১৫৪০ ১৬২, ৫ই ১৬৩০ ১৬৪৫০ 
১৬৮০ ১৬%/০ ; ৭১৬1০ ১৬1/৩ $ চহ ১৬১ ১৬০! রিলায়াব্স-৩র! 
we ৫৯1০ 3 হক ১৫২৯ ১৫৩৯) ণ্হ ilo চাই ৫৮৪০১ 

বাৰ্দ্মী কর্পোরেশন_ রা, ফেব্রয়ারী 0 ioe 3 ওরা ৬/০ ene 
ee ড় ই ৬৮০ ৭৯ ewe Side che ৬৭০ ৭ জা? ই ৬/০ ৬৮/০ 
€1৮০ ভা Ve; ৮ই ‘so ৬/০ we ৪1৮০ ৬/৮০ ৬1০। 
কনসোপিডেটেড টিন ২রা ফেব্রুয়ারী ৪০ ; ৭্ই ৪৮০/০{| টেভয় টিন ৫ই 
১৪৮০ ২২) ই: ১০ Sue 5 ; ৮ই ৯৪০ ue | ইত্ডিয়ান, কপার-২র! 
২1/০) . ওরা ২॥০ ২৮০ ২০০ হা ৫ই ১|/০. ১০৩ ; ই ২০ ২০০, 
৮ই ২/০। রোডেসিয়া কপার_২রা ১০ ১//০) ওরা ১/০; হই ১৮০; 
১৩০ ; এই ১০ ১৮০) ৮ই ১ ১1০ ১1৮০ | 


8 - ইলেকা টুক ও টেলিফোন 
| জব্বলপুর ইলেকা উক- ২রা ফেব্রুয়ারী ' ১৮1৮০ | 
৮ই.ফেব্রুয়ারী (অভি ) ৯৬1০। 


আপ উপিজোন- 


কেমিক্যাল 
বেল কেমিকেল--৫ই ফেব্রুয়ারী ( প্রেফ ) ১৫৮০ ১৬২। বর্ম্মা লাইম 
.ধ্যান্ড কেমিক্যাল__এই ফেব্রুয়ারী ৯৮০ ৯/৮০ 1 ত্যালকানি এণ্ড কেমিক্যাল 
৮ জেরী ১৩০২ ১৩১৯ ১৩২৯]. . 
‘ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী: 
বান? “এ কোং_২রা ফেব্রুয়ারী ৩৩২২: €ই ৩৪৮৯ |. ইণ্ডিয়ান 
বূল কাষটিং--৭ই ফেব্রুয়ারী (প্রেফ-) ২1৮০ | হুকুষটাদ ্টাল__ 
৮ই- ‘ফেব্রুয়ারী ( অভি) ৭/০ ৭৮০ ইন্ডিয়ান আয়রন এণ্ড ষ্টীল_২র! 


, ফেব্রুয়ারী ৩৫/০ ৩৬২ ৩৫7৮০ ৩৫৮৮৩ ৩৬%০ ৩৫০/০ ৩৫০ ৩৫০ ৩৬২ { 
৩৫৪৩/০ ৩৫1৮০ ৩৫৪০3 ওরা ৩৫০০ দিন ৩৫০ ৩৪৪৮০ ৩৫৯ ৩৫০ 


৩৫/০ ৩৫1/০ ৩৫৩/০ ৩৫1৩০ ৩৪৫০ ৩৫৯3 €ই ৩৬৪০/০ ৩৮২ ৩৬৪০ ৩৬/০ 


৩৬1৩০ ৩৬1৩০ ৩৫/০ ৩৫5৬০ ৩৬২ 3 দই ৩৬২ ৩৬০ ৩৮৩০ ৩৫৬০ ॥ 
৩৫৩০ ৩৫২ ৩৫1০ ৩৪৮৮০ 3 ৮ই ৩৫1০ ৩৫/০ ৩৫7০ ৩৪৪০ ৩৫|০ ৩৫০০ । «৫ 
যার্শীলস__২রা ফেব্রুয়ারী ২% 
স্টীল কর্পোরেশন-_২রা ফেব্রুয়ারী 


স্তাশনাল আয়রণ এগ ষ্টীল ৮ই 4//০। 
২০ 5 শুরা ২|০ ২০০.3 '৫ই ২/৪ ২/০ 1' 
৯৯০০ ১৯৪৩/০ ২০২ ২৯%%০ ১৯০ ১৯৮০ ২০২ ২০%০ ১৯৮৩০ ১৯0৮০ ) 
ওরা! ১৯/০ ১৯1/০ ১৯২ ১৯1০ ১৯৮০ ১৯1৮০ ১৮%/০ ১৮৭৮৩ ১৯০ ১৯৩০ 
১৯০ ১৯/০ (প্রেফ ) ১০০০ ১০১০ ; €হ ১৯৮০ -১৯]০ ১৯1৮০ ১৯০ 
১৯৪০০ ১৯৩1০ ১৯1%০ (প্রেফ) ১০২॥৩ ১০২২ ১০১৪০) ণ্ই ১৯1৮৩, 
১৯0৮০ aldo ১৯৪০০ 1১৯1/০ ১৯৮০ ১৮৮০ ১৮৮৮০ ( প্রেফ ) ১০১৪০ ১০১২ 
১০২২ ১০০%০ ১৪৪৪০১, ৮ই ১৮৪৩/০ ১৮৭০ ১৮৪০, ১৮1৩০ ১৮৮/০ ১৯%০ 
১৯২ ১৯/০ ১৯৩০ ১৯৮০ ১৮৪৩০ ( প্রেফ ) ১০১২, ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড ওয়ার 
প্রভাক্টস--৭ই 5 ( কন্টি) y/o ৫৮/০ tho ) ৮ই ৫8০ €8০। 


চিনির কল 
৷ কেকু প্যাড কোং _২রা ফেব্রুয়ারী ১১1৬০ ; ওরা ১১৮০ 7 €ই ১১৮০০ ৭ই 
১১৫০ ১১৪০+১১০ ) দই ১১০০ । সমস্তিপুর- রা জানুয়ারী ৮।৮০ ৮৮০ ; ৭ই 
৮1০ blo 3 চট ৮০ ৮৪০ ৮০ | রাজা ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৪৮০ ১৫২ ১৫৮%০ 
১৫০ 7 ৭ই ১৫২ ১৫1০ ১৪৪০ ১৪৪০ ) ৮ই ১৫২ ১৪1৮০ ১৪৪০ | বুল্যাও_ 
শুরা ফেব্রুয়ারী ১৪1০ ১৪০) ৮ই ১৪০০ ১৪৭০ ১৪৮৮০ | প্রতাবপুরর_ 
ত্রা ফেব্রুয়ারী ( প্রেফ ) ১৪1০ ১8le 3 €ই ১৪//০। 
চা বাগান, 
আমলকী- শা ফেব্রুয়ারী ৬৮২ ৬৯২।  এলেনবেরী_-দই ফেরারী 
২২০২"। বিশ্বনা্থ-_২রা ফেব্রুয়ারী ২৬া০; ৫ই ২৬/০}. হাসিমারা_ 
এই ফেব্রুয়ারী ৪১৪০। দফলাগর_২র! ৯৩৬ ১৩০ তেনুইজান-__৮ই বে 


' পেপার-_€ই ফেব্রুয়ারী ১২৮০.) 





“ফেব্রুয়ারী ৬৮০. কোনাইরিতার-৭ই ফেব্রুয়ারী: ১৯০। তুকজয়-_২রা . 
ফেব্রুয়ারী ১১৮০। হাঁসকুয়া__৮ই ফেব্রুয়ারী ৯৪০ ১০২ ৯৮%০ (নীলাম)। 
টেপা নী--৩রা ফেব্রুয়ারী ১৮২ ১৮০ | তিস্তাতেলী_-ই ফেব্রুয়ারী ৩০৪০ ৯ ূ 
৮ই ৩০1০ .তেজপুর”_৮ই ফেব্রুয়ারী ( প্রেফ ) ১২/০। 

বি, আই, কর্পোরেশন রা ফেব্রুয়ারী ৪%০ ৪1০ ৪1/০; ৩রা ৪1০ 
(প্রেফ )-৮৫৯২ $ ৫ই 81/০:৪%০ 8Ye 3 ৭ই: ৪৩০ 81/০ 7 ৮ই ৪%০ 8/০ 1 
বৃটিশ-বন্দী পেট্ট্রোলিয়াম-_২রী! ফেব্রুয়ারী ৫২ ৫1০1 কলিকাতা ট্রাষ্ট_- 
৮ই ফেব্রুয়ারী (অভি ) ১৩1০, টাইড ওয়াটার অয়েল-_২রা ফেব্রুয়ারী 
১৩1০ ১৩৮৩5. €ই ১৩1৮০ ১৩০ ১৩৮০.) ৭ই ১৩]০ ) ৮ই ১৩০ মহীশুর 
চই: ১২|০ ১২৮০ -১২॥০০ ১২৬০/০ 1০ 
ইত্ডিয়ান পেপার পাল্প--২র! ফেব্রুয়ারী ১৩০ $ ৮ই ১২৮২ বেঙ্গল পেপার: 
-_1ই ফেব্রুয়ারী (অভি ) ১১২২ ১১৩২। টিটাগড় পেপার--২রা ফেব্রুয়ারী 
(এ ও ‘বি’ অভি ) ২৯॥০ 3 ৩রা ২৯।০-২৯০ $ ৫ই ২৯০ ২৯৭০ ৩০৯) 
এই ২৯৮০ ২৯/০ ২৭৮০ ২৯1%০ ২৯০) ৮ই ২৯২ ২৯০, ২ ২৯৮০ |. 


মেদিনীপুর ০ ফেব্রুয়ারী ৭৪২) €ই ৭৪২| বরুয়া টিশ্বার__ 
ওরা ১৮২ 
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শন ও 
J ৰাত ১৭২ রী 
পার প্রথমদিকে কলিকাতার বাজারে, পাটের দূরের মন্দা লক্ষিত 
হইতেছিল। সুখের বিষয় শেষের দিকে সেরিয়য়ে একটা উন্নতির: সুচনা 





দেখা গিয়াছে। গত ওরা ফেব্রুয়ারী যখন আমরা পাটের বাজ্ধারের "দাঁত 


সমালোচনা , করিয়াছিলাম তখন ও তারিখে বাজারে পাটের;সর্ক্বোচ্চ দর 
৮১1০ আনা ও সর্ব্বনি্ন দর ৭৭1০. আনা ছিল |." গত ৭ই .ফেব্রুয়ারী-দরের 


হার সর্ক্সোচ্চ ৮১৮০ আনায় উঠে এব: নিয়ে তাহা: ৭৬৪৯ আনা পৰ্যন্ত নামিয়া :.. 
'ষায়। ৮ই ফেব্রুয়ারী -তাহা দাড়ায় যথাক্রমে , ৭৯৭০ আনা ও ৭৫1০ আনা! , 
৯ই তারিখ তাহা চড়িয়া যথাক্রমে ৮২1০ আনা ও ৮০. টাকা হষ। অন্ত .. 


১০ই ফেব্রুয়ারী ৮১/০ আনায়. বাজার খুলিয়া ও দরের-হার সর্কদোচ্চে ৮৫1০ 
আনা পর্যন্ত উঠিয়া শেষ পর্যস্ত.৮৩৮০ আনায় বাজার বন্ধ হইয়াছে, নিয়ে, 
. ফাটক বাজারের এসপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল :- 


তারিখ... - সৰ্ব্বোচ্চ দর, সর্বনিয দর ' . বাজারি বন্ধের ঘর. 
€ই ফেব্রুয়ারী. .. ৮১৯ qq. 2 1০.9৯8৮%০। ৭ 
1 ভই ৮: (বাজার বন্ধ ছিল) ... a 
এই 3) ৮১৮০ ০" ৭৭৮%- ৭৯৩ 
৬ই » CLABES iy Ilo ৭৯২ 
এই | ৮২97৮ ৮০২ ৮১/০ 
১৩ই লী ১৮৫1০ ৮১1০ (৮৩1৮০ 


হুই সপ্তাহ পূর্বে পাটের বাজারে আকম্ষিকভাবে যে অবসাদের ভাব সৃষ্ট 


হইয়াছিল এখনও তাহার জের কাটিতেছে না । পাটকলওয়ালারা:.পাটক্রয 
বিষয়ে বিশেষ কোন আগ্রহ দেখাইতেছে না বলিয়াও ‘বাজারে একটা . 
নিরাশীর ভাবই বলবৎ থাকিয়া যাইতৈছে। ১৯৪০ সালে বাধ্যকরীভাধে . 


পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট যে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিষাছেন তাহাতে 
পাটের ভবিষ্যৎ, সম্বন্ধে কতক পরিমাণে আশা ভরসার. ভাব সঞ্চারিত 
হুইলেও যে হারে চাষের পরিমাণ নিযঙ্তরিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে তাহার 
ফলে পাটের মুল্যের উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি সম্ভবপর হহয়া উঠিবে বলিয়া 
মনে হুয় না। এবারের মরগুমে গতবারের সমপরিমাণ জমিতে পাট চাষের 


, নির্দেশ না দিয়া যদি কিছু কম পরিমাণ জমিতে পাট চাষ করাইবার ব্যবস্থা , 
হুইত তবে 'এখন হইতে দামের 'একটা উন্নতি অবশ্যই পরিলক্ষিত হইত।. 


* এসধযাহে জার্মানী হইতে নূতন শাস্তির প্রস্তাব প্রদত্ত হওষাঁয় গত ৭ই ও ৮ই 
' ফেব্রুয়ারী কারণেও বাজারে একটা নূতন অবসাদের ভাব স্থষ্ট হইয়াছিল 
এবং ফাটক! বাজারে দামের হারও ৭৫ টাকার কাছাকাছি নামিয়া গিয়াছিল। 
সেই পড়তি এখন বন্ধ হইয়াছে ইহা সুখের বিষয়। কিছুকাল পূর্বে 
পাটকলের কাজের সময় বেশী পরিমাণে বাড়াইয়া .দেওযা- হইয়াছিল। 


তবে তাহা পাটের দূ সন্ধে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করিবে সন্দেহ 
'নাঁই । ~ - 


আলগা পাটের বাজারে এসধাহে বেচাকিনা TE 


গত ২রা ফেব্রুয়ারী বাজারে ইন্ডিয়ান জাত মিডল্‌ শ্রেণীর পাটের দাম ছিল 

প্রতি মণ ১৫1০ আনা । গতকল্য বাজারে তাহা ১৫ টাকা দীড়াইয়াছিল। 
পাকা বেল বিভাগে এসপ্তাহের শেষভাগে গত সপ্তাহের তুলনায়, কিছু 

উন্নতি পরিলক্ষিত ও ডিনার 88088 8819 


খা বি বদলা 
অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য বেতন ও কমিশনে স্তাস্ত এজেণ্ট আবশ্যক । 


/. আক জগৎ ' 


লি 


১৯৩, 
: করিয়াছে? টিন দু যাইতেছে! গত ? 
" ওরা ফেব্রুয়ারী বাজারে প্রতি বেল ফাষ্ট পাটের দাম ছিল ৭৮০ আনা গত | 
হাত হয ৮৫০ আনায় দবীড়াইয়াছিল। .' 


2 রি :' থলে ও চট 
১ রা ie Reais বৰ লক্ষিত হইয়াছে ।, 
গত ২রা ফেব্রুয়ারী বাঞ্জারে ৯ পোর্টার চটের দা ১৪/০ আনা.৩.১১ 





Nh, Ly Mf তিতা, 


'পোর্টার চটের দাম ১৮০ আনা ছিল। গতকল্য বাজারে তাহা নামিয়া! 


যথাক্রমে ১৪০ 'আনী ও ১৭%/০ আনী দীড়ায়। 


| সৌনা ও রূপা 


ইরিনা কজন 
লঞ্নের বাজারে সোনার দর এ সপ্তাহে প্রতি আউন্স চপাঃ ৮ শিলিং 


. _ হারে:( সরকারী ভাবে স্থিরীক্বৃত ) বলবৎ ছিল। রোদ্বাইয়ের বাজারে গত... 


সপ্তাহে সোনার দরের যে. চড়াভাব লক্ষিত হইয়াছিল এ সপ্তাহে তাহাই. 
কম বেশী পরিমাণে বলবৎ দেখা গিয়াছে। গত €ই. ফেব্রুয়ারী বোদ্বাইয়ে ' 


প্রতি তরি সোনার দাম ছিল ৪২1৬ পাই. -গৃচ্ত ৭ই তারিখ তাহা ৪২1/৯ 


আনা হয়। ৮ই তারিখ তাহা ৪২৬ পাই দীড়ায়। অন্ত বাজারে তাচছা 
৪২1/৯ পাই পর্যন্ত উঠিয়াছে॥ 

' কলিকাতার বাজারে গত ২রা ফেব্রুয়ারী প্রতি ভরি রূপার দর ৪২৮০ 
আনী,. বড়াল বার ৪২/০ আনা ও গিনি-২৭১৬ পাই ছিল। অস্ত বাজারে” 
তাহা! মথাক্রমে।৪২৩০ আনা ৪২%০ আনা ও ও ২৭ পাই দাড়াইয়াছে | a 

গত সপ্তাহের শেষ দিকে দিজার্ড ব্য রূপা ক্রম বরার উপর জোর 
দেওয়ায় বোদ্বাইয়ের বাজারে রূপার দর চড়িয়াছিল।. এ বপ্তাহে গত £ই 
ফেব্রুয়ারী বাজার খোলার দিনও প্র চড়াভাবই 'অনেকটা বলবৎ ছিল। 
কিন্তু পরে দায়ের হার কমিয়া যাইতে আরম্ত'করে। গত ৫ই ফেব্রুয়ারী 


বোস্বাইয়ে প্রতি ১০০ ভরি পার. দাম ছিল, ₹৭/০ আনা। এই তারিক 


তাহী কমিয়া ৫৬৪০ আনা হয়| ' ৮ই তারিখ তাহা (৬1০০ আনা দীড়ায় ।, চি 
অন্ত বাদ্জারে তাহা ৫৬৫০ আনা দীড়াইয়াছে। J 
লগুনের বাজারে গত ৫ই ফেব্রুয়ারী প্রতি আউন্দ স্পষ্ট রূপার দাষ ছিল, 


(২১৪ পেনী। ৬ই তারিখ ভাহা ২১১৮ পেনীতে “নামিয়া যায়। এই তারিক 
" তাহা ২১২ পেনী হয়। আজ পর্যন্ত দায় এ হারেই বলবৎ আছে। 


কলিকাতার বাজারে গত ২রা “ফেব্রুয়ারী প্রতি ১০০ তরি রূপার দর 
৫৭০ আনা ও এ খুচরা দর ৫৭৪০ আনা ছিল। অন্ত বাজারে তাহা 


45054 
এক্ষণে আবার ইত্ডিয়ান জুট সিলস্‌ এসোসিয়েসন তাহা হাঁস করিবার , * 
বিষয় বিবেচনা করিতেছেন। যদি কাজের সময় বাস্তবিকই হ্রাস করা হয়. 


bh 


চায়ের বাজার 
কলিকাতা, নই ফেব্রুয়ারী 


রিনিতা ৩ংনং Ea হাজার ৩৯১ বাক্স 
রপ্তানীযোগ্য চা প্রতি পাউও গড়ে //০ আনা মূল্যে বিক্রয় হয়। গত বৎসর 
এই নীলামে ২৩ হাজার ১৩৮ বাক্স চা গড়ে //১১ পাই বৃল্যে বিক্রয় হয়। 
বাছাই করা ভাল চা এবং পিকো শ্রেণী চা সন্তোষজনক মূল্যে বিক্রয় হয়। 
অনঠান্ শ্রেণীর চায়ের চাহিদা বিশেবভাবে সীমাবদ্ধ ছিল এবং ইহার 'মৃল্যও 


ভি 285800583555852 বিছা 


নই লবণ বাজারে বাহির হইবে। 





১৯৪ ০৯৭ . ডি A 


ধিক জগ, 


০৮ 


১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ 








মুল্যের অত হেতু চা. বিক্রয় করিতে।অনিচছা প্রকাশ: কেন 'রীলামের, | 
পর আধ আনা কমযূল্যে বিস্তর পরিমাণ চা বিক্ীত্‌ হয় J ০ 

 ভীরতে ব্যবহারোপোনী- সবুজ চায়ের চাহিদা সীমাধ ছিল এবং, 
উহার মূল্যের হারও অনিশ্চিত: গিয়াছে। গড়া চাঁযের মূল্য, চড়া,গিয়াছে।. 
অন্থান্ত শ্রেণীর পরিষ্কার চায়ের চাহিদা ভাল ছিল! - টি ওইনং নীলামের 


বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া গেল। | 2 : 
রপ্তানীঘোগ্য-_. '' রা 
00 ১৯৩৯-৪৩ ১৯৩৮-৩৯ ১৯৩৭-৩৮ 
বিক্লীত ১৪,৩৯১ । ২৩,১৩৮ (১২৫৪৬ 
গডপড়তা দর 15/০ Cf COUPEE oe 
তারতে ব্যবহারোপযোগী-_ 
০ AEE কা 
১৯৩৯-৪০ ৯৯৩৮-৩৯ ১৯৩৯০৪০ . ১৯৩৮-৩৯ ' 
বিক্ৰী 8১৭৯৩ ll ৬,৭২৯ Eb ২১,০১৭ | অহ 
গড়পডতা দর ৮... ২... এ ৩৩৬. 
টি ০০ Pl ot | 
‘কলিকাতা ৯ই. ফেব্রুয়ারী. . 


সৃম্প্রতি লক্ষমৌতে সুগার সিঙ্ডিকেটের একসভায় চিনির মৌলিক 'দরের 


বর্তৃমান হার বজায় রাখিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার ফলে .চিনির যুল্য' প্রতি ' 
মণে ছুই হইতে তিন আনা..পর্যস্ত বৃদ্ধি .পাঁয়। : তবে চাহিদার পরিমাণ ' 


সস্তোষজনক নহে বলিয়া আডতদারগণ পরে,যুল্য হাস করিতে বাধ্য হয়। 
যে সকল চিনির কল সিপ্ডিকেটের সদন্ততৃক্ত নহে রে সকল কলে,চিনি, বিক্রয় 
আরম্ত হইয়াছে; তাহার ফলেও মূল্যের কিছু নিম্নগতি পরিলক্ষিত হয়। 
অদূর ভবিষ্যতে চিনির চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়। আশা করা যাইতেছে। . 
কলিকাতার বাজারে দেশী চিনির মন্ধুত পরিমাণ ২০ হাজার "বস্তা বলিয়া 
অনুমিত হয় ; অপর পক্ষে সাদা জাভা চিনির সুদ পরিমাণ অতিশয় অল্প। . 

আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন প্রকার প্রতিমণ চিনির দর এইরূপ ছিল : 
নারকাটীয়াগঞ্জ ১১/৮১০ ) হাসানপুর ১২/১০ ; লোহাট ১২/০) গোপাল 
পুর ১২1৫) সীতাবগঞ্জ ১২১০) বেলডাজা ১২০) পলাসী ১৯২/০ ১ পন্মা 
১১০০ ঠ রোটাস ৯২০) ; রামকোন৷ ইত] 


' চামড়ার বাজার . 


কাত ই CEE 


আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় বাজারে ছাগলের চামড়া মুল্য উল্লেখযোগ্য রূপ 
হাস পায়। গরুর চামড়ার কারবার ৬৪ তাল গিয্নাছে। মূল্য কম 
অপরিবন্ভিত ছিল । <" HE 

আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন প্রকার চামড়ার বাজারে নিয়র্ূপ কারবার হয় । 








প্রতিষ্ঠাতা : আচার্য্য সভার পি, সি, রায় 


বঙ্গত্রী কটন মিলদ্‌ লিঃ 








. ছাগলের চামড়া পাটনা ৬৫ হাজার-৬.শ্ত টুকরা. ৯৫২-১২০২ 
হিঃ ঢাঁকা-দিনাজপুর ১০ হাজার ২ শত ১১৫২১৬৫২ ছিঃ) আরও 
লবণাক্ত ৫৮ হাজার ₹:শত টুকরা ৯০২--৯২৫২ হিঃ | এ 

'এতত্যতীত প্রাটনা ২.লক্ষ 4৮ হাজার « শত টুকরা; ঢাকা -দিনাজপুত্র 
> লক্ষ "৪১ হাজার ' টুকুরা “এবং আদ্র আত্র লেবণক্তি "১১ হাজার টুকরা ছাগলের 
নে কদিন LEE 

গরুর চামড়া__আগ্রা-আসে “৩ হাজার ৩- ত টুকরা ১০০--১২1০ 
"হিঃ দ্বারভাঙ্গা-বেঁনারস 'আসেঠ 7৫৪০: টুকবা ৯০ ২৯ ও দ্বারভাঙ্গা- 
“ পুণিয়া সাধারণ ৩:হাজার ৪শত টুকরা ৮০-৯০ হিঃ; গোরক্ষপুর-বেনারস 
সাধারণ ৬ শত টুকরা”.৭ গা: ৯1 হিঃ৭ নেপাল-দাজ্জিলিং. সাধারণ ৯ শত 
. টুকরা ৭8৭7৮ হিঃ) আদ্র-লবণাজ ১২ শত টুকরা! ৬৯ পই-7%০ ছিঃ। এ 

' এডদ্যতীত ঢাকা-দিনাজপুর ১৮ শত টুকরা ; আঁগ্রী-আর্পেনিক ১৭ শত 
করাও ছারভাঙ্গা-বেনারিস বাসে? ১৯ হাজীর ৬ শত টুকরা; জারভাজা- 
‘সাধারণ ৯৪ হাজার ২ শত টুকরা) নেঁপাল-দীঞ্জিলিং সাধারণ ৩ হাজার 


t 


এ ২শত টুকরা; রাচি সাধারণ, ৬ হাজার" টুকরা ; গোরক্ষপুর-বেনারস 
, সাধারণ ৩ হাজার টুকরা) দাঞ্ছিলিং-আসাম্‌ লবণাক্ত ২ শত টুকরা; আদ্র ' 
Me ও লবণাক্ত ২: হাজার ৩ শত টুকরা গরুর চাষডা বাজারে মজুদ ছিল। 


তুলা ও কাপড়, ৯ 
কলিকাতা, ৯ই ফেব্রুয়ারী. ' 
লোন সার প্রথম. ছিকে শানেরিকা সুতার তুলা ফসল 
সম্পর্কে, প্রতিকৃূল.আরহাওয়া,, ষ্টালিং এবং মূল্য হ্রাসের “সম্ভাবনার ..আশঙ্কা . - 
এবং অতিরিক্ত-লাভের উপর ট্যাক্স ধার্যা মূন্পকিত বিলের সংশোধনের আঁস। ' 
ইত্যাদি কারণে তুলার, বাজারে হঠাৎ উন্নতি দেখা'.দেয়। কলিকাতায় .' 
তুলা ব্যরসায়ীগ্রণ তুলার বাজারে, ভবিষ্যত সম্পর্কে, আশাম্িত বলিয়! জানা . 
বায়। তুলার মূল্য হ্রাস পাইবে না বলিয়াই সকলের ধারণা. তাহার উপর 


রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইতেছে। :'বাজার.বন্ধের সময় বোরোট এপ্রিল-মের : 


রুশ-জার্ম্মান বাণিজ্য চুক্তি 
আমষ্টর্ডামের এক সংবাদে প্রকাশ, ‘রটারডাম লারৈষ্ট' নামক সংবাদ : 


পত্রের বালিনস্থ সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, আগামী সপ্তাহে রুশ-জার্শ্মান 


. বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষরিত হইবে। প্রায় তিন, মাস যাবৎ এই চুক্তি সমন্ধে 
আলোচনা! চলিতেছে । প্রকাশ, এই চুক্তিতে কোন খুটিনাটি বিষয়’থাকিবে 
না। একটি বিধান থাকিবে এই যে, রুশিয়ার তৈল ও শস্তের বিনিময়ে 
জার্ম্মানী রাশিয়াকে যন্ত্রপাতি, কলকন্জা এবং রাসায়ণিক দ্রব্য সরবরাহ 
করিবে। ১৯২৯-৩০ সালে জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে বাণিজ্যের ষেহার 
ছিল জাৰ্ম্মানী বর্তমানে অস্ততঃ যাহাতে সেই হার বজ্জায় থাকে তাহাই 
আশা করিতেছিল। কিন্ত ফিলল্যাণ্ডের যুদ্ধ তাহার অন্তরায় হইয়! 
দাডাইয়াছে। ও j 


দু 


৮ - 


১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪* ] রী 


| আক জগৎ 


৯০৯৫, 


পাটি 








‘দর ২৬৬৪০ 
‘ দী্ডায় | : 
আলোচ্য সপ্তাহে বোস্বাইএর বাজারে নিষ্নবূপ কারবার হয়। 
তারিখ এপ্রিল-মে ' মার্চ ১৮ মার্চ 
ফেব্রুয়ারী ২ ২৭৪৮০ ২৪41০ ২০৩০ 
| হং ৩ ২৭৭৮০ ২৪৭1০ ২০৪1০ 
Le  2৭৪uo ২৪৪০ 5৩1০ 
i ৭ ২৮৬৪০ ২৩৭%০ - ১৯৬৮০ 
9.৮ - ২৬৫০ ২৩৯২ ১৯৭০ 
কলিকাতা, ৯ই ফেব্রুয়ারী 


আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় কাপড়ের বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত হয়। 
খুব অল্প পরিমাণ কারবার সম্ভব হয়। ক্রেতা এবং বিক্রেতার, মধ্যে দরের 
, হারের অধিক পার্থক্য হেতু কারবার বৃদ্ধি পাইতেছে 'না ; এমতাবস্থায় অগ্রিম 
/ কারবাব বন্ধ থাকায কাপড়ের বাজারের ভবিষ্যত অত্যন্ত অনিশ্চিত 
দাডাইযাছে। আমেদাবাদে শ্রমিক বিক্ষোভ দেখা না দিলে 'কাপডের মূল্য 
. স্বাস পাইবার সম্ভাবনা ছিল.। আলোচ্য সপ্তাহে বোদ্বাইএর কাপড়ের 
কারবার কম হইয়াছে । মোটের উপর ব্যবসায়ীগণ বর্তমান প্রয়োজন তির 
ভবিষ্যতের জন্ত কোন কারবার করিতে আগ্রহশীল নহে। . 
আলোচ্য সপ্তাহে সুতার বাজার অপরিবন্তিত ছিল। মুল্যের দিকে 
. কমবেশী অপরিবন্তিত থাকিলেও বিভিন্ন কেন্দ্রের চাহিদার অভাবে উহার 
নিয়গতি দেখা দিবার সম্ভাবন! দেখা যাঁয়। তুলার বাজারে বিগত কয়েক 
_ সপ্তাহব্যাপী মূল্য হাস পাইবার পর সম্প্রতি উহার উন্নতি সাধিত হওয়া সত্বেও 
সুতার বাজারে ও অসুকূল প্রতিক্রিয়া “ পরিলক্ষিত হয় না। বাজারে একটা 
অনাস্থার ভাব বিরাজ করায় এবং দেশী সুতার মজুদ পরিমাণ অত্যধিক 
দাডাইবার ফলে প্রত্যেক কেন্দ্রেই উহার মূল্য হাঁসের দিকে যাইতেছে বলিয়া 
সংবাদ পাওয়া যায়! বোম্বাইএর কলসমূহ মূল্য হাস পাইবার জন্য কারবার 
করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে না. বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। 
বপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে হংকং, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি কেন্দ্রের চাহিদার উন্নতি দেখা 
গিয়ছে। তুলার বাজারের চড়া ভাব বজায় থাকিলে এইসকল কেন্দ্রের 
কারবার বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা আছে। মোটের উপর স্থতার বান্ধারের 
ভবিষ্যত অনিশ্চিত। 


(> 


বাঙ্গলার গৌরবত্তস্ত $_ 
দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাকচারিং 
কোম্পানী লিমিটেড, 
১৭নং ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা 


১৯৩৮ সালে শতকরা ৬।০ ও ৩৯ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। ', 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 





.-0 লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্তার স্রোতের মত চলে যায় 
11 - বা্গলার বাহিরে । এ শ্রোতকে বন্ধ করবাব ভার নিয়েছে 
এ আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাঁইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবশ্টক। 


বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ 





ওমরা মার্চের দর ' ২৩৭৮০ এবং" বেঙ্গলের দর ১৯ ॥০ আনা 











বিলাতী বুড়া এই তর তায় রনি কারলার সহ নাই 

জাপানী" ও সাংহাই .সুভা--আলোচ্য সপ্তাহে জাপানী ও সাংহাই 
শ্রেণীর তার মূল্য অপরিবন্তিত ছিল। তুলার মূল্যের উন্নতির ফলে বাজার 
বন্ধের দিকে এই শ্রেণীর সুতার বাজারেও কিছু উন্নতি দৃষ্ট হয়। জাপানী. 
তার আমদানী এখনও' “অত্যধিক বলিয়া জানা যায়; অপর দিকে 
জাপানী তীতিগণ .অগ্রিষ' কারবার সম্পর্কে এখনও অধিক মূল্য দাবী 
করিতেছে । ৃ 
কৃত্রিম রেশমী সৃতা-_এই শ্রেণীর স্থতা সম্পর্কে ইটালীয়: সিপ্তিকেটের 
মূল্যের হার অপরিবন্তিত ছিল। সম্ভা মূল্যের স্থতার মজুদ পরিষাণে 
অল্পতা হেতু এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চমূল্য দাবী করিবার ফলে নুন কোন 
অগ্রিম কারবার সম্ভব হয নাই। জাপানী কৃত্রিম রেশমী হত! সম্ভার জন্য 
উহার চাহিদা এবং কাটৃতি আশানুরূপ হইয়াছে । গত.কয়েক সপ্তাহ এই 
শ্রেণীর হুতার মুল্যের নিয্নগতি বজায় ছিল; আলোচ্য সপ্তাহে বাজার . 
বন্ধের, দিকে উহার উন্নতি দেখা দিয়াছে। ভারত সরকারের আগামী 
বাজেটে আমদানী শুষ্ক বৃদ্ধি পাইতে পারে গুজবের ফলেই এই উন্নতি দেখ! 
গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। 


খৈলের বাজার 


কলিকাতি।, ৯ই ফেব্রুয়ারী 
রেড়ির খৈল-_আলোচ্য সপ্তাহে এই শ্রেণীর খৈলের বাজার স্থির 
ছিল। . মিলসমূহ প্রতিমণ রেড়ির খৈল সম্পর্কে '৩০ হইতে ৩।%০ দর 
দিতেছে ; অপব পক্ষে আড়তদারগণ প্রতি ২ মণী বস্তা (বস্তার মূল্য ।০ 
আনা সহ ) ৭২ হইতে ৭1০ দরে রিক্রয় করিতেছে। স্থানীয় খরিদ্দারগণ 
অল্প পরিমাণ খৈল ক্রয় করিয়াছে 
সরিষার খৈল-_এই শ্রেণীর খৈলের বাজ্ধারও আলোচ্য সনে স্থির 
ছিল। মিলসমূহ প্রতিমণ সরিষার খৈলের জন্ত ১৮০ হইতে ৯৭ পর্য্যন্ত 
দর দেয় ; অপর দিকে আডতদারগণ প্রতি ২ মণী বস্তা (বস্তার মূল্য ।০. 
আনা সহ ) খৈল ৩%০ হইতে ৪২ দরে বিক্রয় করে। এই শ্রেণীর খৈলের 
কোন রপ্তানী বাণিজ্য হইয়াছে ববিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই! 


অতিরিক্ত লাভের উপর কর ৃ 

অতিরিক্ত লাভের উপর কর ধার্য সম্পর্কে সম্প্রতি যে বিল উপস্থিত, 
করা হুইয়াছে তাহা সিলেক্ট কমিটি হইতে বহুলাংশে সংশোধিতাকারে বাহির, 
হইবে বলিয়া লবি মহলে ধারণা । অতিরিক্ত লাভের উপর কর ধার্যের, 
ফলে কি পরিমাণ আয় হইবে তাহা সরকারীভাবে বরাদ্দ করা হইলেও 





=> আশা করা যায় যে, উহা হইতে প্রায় ১৫ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে 9 


তন্মধ্যে একমাত্র টাটা কোম্পানী ১ কোটি টাকা দিবে। যুদ্ধোপকরণ 
নিশ্থাণ সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট যে সকল প্রতিষ্টান নিজ তত্বাবধানে গ্রহণ 
করিয়াছেন সে সকল প্রতিষ্ঠানের এই কর দিতে হইবে না বলিয়! 


৷ জানা যায়। 
বাঙ্গলাদেশে এতবড় কারখানা আর নাই ৷. (f= 





গোবরের ব্যায়ামাগার 


| 
.১৯, গোয়াবাগান ফিট, কলিকাতা র | 


বিশ্ববিখ্যাত মল্ল গোবর বাবুর তত্বাবধানে কুস্তি ও 


ঘর শারীরিক ব্যায়াম শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। ডিস্প্পেসিয়া, 


মেদাতিশয্য, রক্তের চাপ, স্নায়বিক, মানসিক ও দৈহিক 
দুর্বলতা, হাঁপানি, বাত ও বিভিন্ন প্রকার পক্ষাঘাত ইত্যাদি 
নিজস্ব তৈয়ারী তৈলের মালিসের দ্বার! নিরাময় হয়। 

'_ মহিলাদিগের জন্যও ব্যবস্থা আছে। . 
স্বগৃহে লোক পাঠাইয়াও ব্যবস্থা করা হয়। 


এটি TEE শি, য় 
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ধান ও চালের বলার ৬ . লোহার দর পারার 
5 ০৮ কলিকাতা, সই বেবী, টা তৈয়ারী ব্য ত 0 
লে বাজার আছ নর? . রী NE প্রতি হনব, 
আলোচ্য সপ্তাহে হেন যান ও চাউলের বাসার তে ছিল। Tt | এ ফর 
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গত কা যে সা শেষ হইয়াছে তাহাতে, হইতে 
সোট ৩৯ হাজার ৭৯৫ 'টন চাউল ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে। গত 
বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ &১ হাভাঁর "৮৫৭ টন ছিল। 
, কলিকাতার.বাজার 
আলোচ্য ‘সপ্তাহে কলিকাতায় ধান ও তিনের বাজার অপরিবঞ্তি: 
ছিল। বিজি প্রকার ধান ও চাউলের নিয়রূপ দর গিয়াছে. 


(খান ও চাউল 
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'গাসাবা ২৩ নং (পাঃ ধান্ত) ২৮০/১০ ২৩/১০ 
সাদা মোটা ২/০-২০/০' 
মাঝারি (পাঃ যান্ত ) j ২৫৩০ ২/১০ 
দাদশাল পুঃ ' ২৮০ ১৩/১০ ' 
চিনি আতপ পুং ২৮৮১৩ ২৮৬/১০ 
পুব| পাটনাঁই ২৮০ 
কাটারীভোগ, ' NGA 
রূপশাল " - এও ২৮০ 
, সাধারণ পাটনাই < ২৮৪ ২া%এ 
হাবাই Ee Ae ৩২ 
শোয়া i ' ৮ ২/০ ২৮/১০ ' 
j বাকতুলসী ইদ৩/০ ২০৬/১০ 
চাউল প্রতিমণ 
বূপশাল (কল) চি 
২৩ নং পাটনাই shee 
পগুক্তি এলাহি ' রাহ 
চিনি কামিনী €1%০ 


ন্‌ 


হইতে মোট ৩ হাজার ৩৩৬ টন চাউল বিদেশে রপ্তানী হইষাছে। গত 


'ৎ্সর এই সময় উহার পরিমাণ ১ হাজার ৬২৩ টন ছিল। ক 
কলিকাতা বন্দরে বিভিন্ন স্থান হইতে মোট ৬ হাজার ১৩৩২ টন চাউল "| 
আমদানী হইয়াছিল; গত [বৎসর এই স্দয় উহার পরিমাণ টং ফাদার | 


‘৪৬২ টন ছিল। . 


এ পু পা পাই পা ৩ পা পা পান এ পি পুশ এ পপ পপ পু এপ sss 
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মেগার্সচত্রবনতী এণ্ড জন: 


|... ওয়েষ্ট চটন্‌ মার্চেন্টস্‌-_লারায়ণগঞ্জ; বেজল 


পি ২৯ সপ Tine Rs ৯ ৯ সা See Sa Ne Wes Set Te et “es a ৯ Sn ow 


কলিকাতা, = ফেব্রুয়ারী 


Ex 2 পর পি পেস পি পতি 2 হি হি 2 পপ ৯ ৯ ০ পন পন শপ পি পন পানি nna ~~~ 





- বাগান ঘেরা “গ্যাস্কো ত্রাণ” তারের বেড়া 


.. ৪৮ ইঞ্চি উচ্চ, খুব মজবুত, ডি 


হা iy রি 


১০ ১৬৫, 


ফুস্যুস্‌ ও স্বাসালী সংক্রান্ত বারতীর রোগ 


স্ববিদিত। বেঙ্গল কেমিক্যালের 
“পিউ মিলেট? উক্ত নির্যাস ও অপর করেকটি 
সম্ধৰ্মী উপাদান প্রস্তুত হুখলেহ লজেগ্র। 


শ্ি্ধ, এবং বাহিরের অন্তান্ত , বীজাপুর 
আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপযোগী করে। 
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ফুস্ফুস্‌ সংক্রান্ত যাবতীর রোগ যথ। | 





ফোঁন-__বড়বাজার, ৬৩৮২ 





০0 ARTHIK JAGAT 


। কার্য্যালয়__১২২নং বহ্ছবাজার ট্রীট 


(কব বাদি, বিষমক 


-্বাঞ়্্াকক লাজ 




















সম্পাদক- গ্রীতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য 
২য়বর্ধ, ২য় খণ্ড কলিকাতা, সোমবার, ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ ৩৯শ সংখ্যা: 
E Ee রর শি? ks বি | ! এ " ॥ 
সাময়িক প্রসঙ্গ 7 ১০৯৭-৯৯ আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ‘১১০৪-১১০৯ 
বাঙ্গলা সরকারের বাজেট " ১১০০ ? কোম্পানী প্রসঙ্গ ১১১০-১১১১ 
রেলপথে যাত্রী ও মালের ভাড়া বৃদ্ধি ১১০১-১১০২ ০, মত ও পথ ১১১২ 
১১০৩ বাজারের হালচাল / ১১১৩-১১১৮ 





2 
| ররর ভা ভান 
অনেক বাড়িয়া যাওয়ার, ফলে ভারত সরকারের আগামী বাজেটে 
দেশবাসীর উপর আয়করের পরিমাণ বন্ধিত হইতে পারে। এই 
সংবাদ"সত্য, হইলে তাহা নিতান্ত ছুঃখের বিষয় হইবে। ভারত 
সরকার বর্তমানে ব্যক্তিবিশেষ, হিন্দু একান্সবর্তী পরিবার এবং 
রেজেষ্টরীকৃত 'নহে এরূপ কোম্পানী ও সমিতির উপর এক হারে 
এবং রেজেক্টরীকৃত কোম্পানী সমূহের লাভের উপর আর এক হারে 
আয়কর আদায় করিতেছেন। উহার মধ্যে যে সব কোম্পানীর 
লাভের পরিমাণ বৎসরে ২০ হাজার টাকার বেশী তাহাদের অতিরিক্ত 
লাভের উপর অতিরিক্ত লাভকর নামে আর একটা মোটা ইন্কম ট্যাক্স 
বসাইবার আয়োজন হইতেছে । কিন্তু ব্যক্তিবিশেষ এবং ব্যবসা ও 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহ করধার্য্ের ব্যাপারে এক পর্যায়ে পড়িতে পারে 
না। যখন দেশে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পায় সেই সময়ে ব্যবসা ও শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের লাভের পরিমাণ ফাঁপিয়া উঠে। কিন্তু ও সময়ে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তিবিশেষের আয়ের পরিমাণ বাড়ে না__অথচ 
ব্যয়ের মাত্রা অনেক বাড়িয়া যায়। বিগত মহাযুদ্ধের পরে যখন 
পণ্যন্রব্যের মূল্য অত্যধিক চড়িয়া যায় সেই সময়ে গবর্ণমে্ট সরকারী 
কর্ম্মচারীদিগকে পণ্যমুল্য বৃদ্ধিজনিত একটা অতিরিক্ত ভাতা দিয়া 
উপরোক্ত মন্তব্যের সত্যতা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। বর্তমান 
সময়ে অতিরিক্ত ভাতার সম্বন্ধে কোন কথা শুনা যাইতেছে না। 
আর এই ভাতা প্রদত্ত হইলেও তাহাতে খুব কম সংখ্যক ব্যক্তিই 
উপকৃত হইবে। এরূপ অবস্থায় এখন যদি আয়কর বদ্ধিত হয় 
ভাহা হইলে চাকুরীজীবী ব্যক্তিদের অত্যস্ত কষ্টের কারণ: হইবে। 


£ 
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বর্তমানে দেশব্যাপী দারিদ্র্য ও বেকার সমস্তার ফলে এক একজন 
উপাজ্জনশীল ব্যক্তিকে একাধিক পরিবার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ 
করিতে হইতেছে। ইহাদের উপর এই দুর্ম্মুল্যের বাজারে যদি 
আয়কর আরও বাড়াইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে উহাদের মৃত্যুই - 
ডাকিয়া আনা হইবে। এস্থলে আরও উল্লেখযোগ্য যে আয়কর 
প্রদানকারীগণ মাত্র আয়কর দিয়াই নিস্তার পাইতেছে না-__বিভিন্ন 
প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টও নানা ছদ্মনামে উহাদের উপর আয়কর ধার্য্য 
করিতেছেন। এই ব্যাপারে বাঙ্গলা সরকার ইতিপূর্ব্বেই একটা অন্ত 
শানাইয়া রাখিয়াছেন। ' 
জুট অডিনান্স 


বর্তমান ১৯৪০ সালের পাটের চাষ বাধ্যতামূলক হিসাবে নিয়ন্ত্রণ 
করিবার উদ্দেশ্যে গত ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বাঙ্গলা সরকার একটী 
অর্ডিনান্স জারী করিয়াছেন। উহার পূর্বে বাঙ্গলা সরকার যখন 
চলতি বৎসরে বাধ্যতামূলক হিসাবে পাটের চাষ নিয়ন্ত্রিত করা হইবে 
বলিয়া একটা ইস্তাহার জারী করেন তখনই বুঝা গিয়াছিল যে এই 
সম্পর্কে একটা অর্ডিনাব্স জারী করা হইবে। কারণ পাটের চাষ 
আরম্ভ হইতে আর মাত্র কিঞ্চিধিক এক মাস কাল অবশিষ্ট 
রহিয়াছে। : এই সময়ের মধ্যে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ বিলকে আইনে 


পরিণত করিয়া তাহা দেশে বলবৎ করার কোন উপায় নাই। যাহা 


হউক বাঙ্গলা সরকার বর্তমানে যে অডিনান্স জারী করিয়াছেন তাহার 
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পূর্ণ সহামুভূতি থাকিলেও উহাতে যে কর্মপন্থা নির্দিষ্ট 
হইয়াছে তৎসম্বন্ধে আমাদের কিছু খট্‌কা উপস্থিত হইয়াছে। পাট 
চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে বাঙ্গলা সরকার যে ইস্তাহার জারী করেন তাহাতে 


'এরূপ বলা হইয়াছিল যে এবার কোন কৃষকই গত বৎসর অপেক্ষা 


করিয়া কাজ করা হয় তাহা হইলে এবার অসংখ্য ব্যক্তি পাট চাষের :: 
, অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে। অর্ডিনান্সের প্রয়োগ কালে এই 
| বিষয়টা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া -তদন্ুযায়ী তাহাদের কর্পন্থ। 
| পরিবপ্তিত করিবার জন্য আমরা বাঙ্গল! সরকারকে অনুরোধ জ্ঞাপন 
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করিতেছি । 
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বেশী পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ করিতে পারিবে না। কিন্ত এই 
সম্পর্কিত অভিনান্সে বলা হইতেছে যে গত বৎসরে যে পরিমাণ 
জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে বলিয়! রেকর্ড কর্‌ হইয়াছে তদতি- 
রিক্ত জমিতে এবার কেহ পাঁটের চাষ করিতে পারিবে না, করিলে 


. তাহার ছয় মাস জেল অথব! ২৫০ টাকি জরিমানা অধব। উভয়বিধ; 
' দণ্ড হইতে পারিবে এবং সে যে ‘পরিমা, অতিরিক্ত জমিতে পাটের! 


চাষ করিয়াছে তাহাতে ফদল বিনষ্ট করিয়া দেওয়। হইবে। গত 
বৎসর কৃষক কি পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ করিয়াছে তৎংসম্বন্ধে 


যদি পুরাপুরি রকমে জরীপ 'করাইয়া তংপর এই প্রকার নির্দেশ ' 


দেওয়া হইত তাহা হইলে উহাতে কোন অনুবিধা হইত না| এবং, 
এবার গত বৎসরের সমপরিমাণ জ্রমিতে পাটের চাষ 'হইত। কিন্তু ' 


আমরা যতদুর জানি তাহাতে অনেক ক্ষেত্রেই চাষীদের নিকট . হইতে: :' 


পাটের জমি সম্বঙ্গে কোন বিবরণ সংগ্রহ করা হয় নাই, অনেক, 
স্থলে এই কাজে? নযুক্ত সরকারী কর্মচারীগণ গ্রামে উপস্থিত হইয়া - 
২।৪ জনের নিকট হইতে এই বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করিয়া চলিয়া 
আসিয়াছেন। ফলে বহু কৃষক এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বছ ব্যক্তি গত 
বৎসরে পাটের চাষ সম্বন্ধে কোন বিবরণ রেকর্ড করাইতে সমর্থ হয় 
নাই। অত্রাবস্থায় বর্তমানে যদি সরকারী রেকর্ডের উপর নির্ভর 





হইতে অপরাহ্ণ €টা পর্যন্ত বিকিকিনি হইয় থারে।. . এইভাবে, 
সারাদিন ধরিয়া বাজারে কাঁজ করিবার ফলে ব্যবসায়ীগণ অনেক 
সময়েই চিন্তাভাবনা করিয়া বাজারের অবস্থা অনুযায়ী কাঙ্ত 
করিবার সময় পান না। . ফলে ফাটক! বাজ্জারে পাট ও চটের যে 
দর প্রতিভাত হয়' তাহার সহিত" বাস্তব অবস্থার যোগ খুব কমই 
থাকে । . এই অবস্থায় সকাল,৮ট! হইতে ৯টা পর্য্যন্ত বাজার খোলা 
রাখিবার যে নিয়ম বর্তমানে বলবৎ রহিয়াছে তাহা বাতিল করিয়া $ 
দেওয়া অত্যাবশ্যক । এই ব্যবস্থা করিলে ব্যবসায়ী সমাজ একটু '' 
চিন্তাভাবনা . করিয়া কাজ করিবার সময় পাইবেন এবং ফাঁটকা 
বাজারে. প্রকৃত দর সাব্যস্ত হওয়ার পুথ সুগম হইবে। আমরা এই 
বিষয়েও বাঙ্গলা সরকারের বিশেষে দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি। 
'"- ব্যবস্থাপরিষদের ক্ষমতা লোপ 

' পেশা, বাণিজ্য ও চাকুরী ব্যপদেশে যাহাদের আয়করধার্ধ্যযোগ্য 
আয় হয় তাঁহাদের উপর বাধিক ৩০ টাকা বৃত্তিকর ধাধ্য করিয়া 
বাঙ্গলা সরকার ১৯৩৯ সালে একটা আইন প্রণয়ন করেন । . ব্যবস্থা 
পরিষদের সম্মতি ব্যতিরেকে এই ট্যাক্স, হইতে বাক্তি কিংবা 
প্রতিষ্ঠান -বিশেষকে রেহাই দেওয়ার ক্ষমতা গভর্ণমেণ্টের হাতে স্যান্ত 


উক্ত আইনের একটী সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। পরিষদ 
এই সংশোধন প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং স্বীয় অধিকার ক্ষুণ্ন করিয়া 
গভর্ণমেন্টের হস্তে এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা সমর্পণ করিয়া: 
দিয়াছেন] ১৯৩৯ সালের মূল বিলটাতে অবশ্য ব্যবস্থাপরিষদের! 
| সম্মতি গ্রহণের কোন বিধান ছিল না। কিন্তু ফিনান্স বিলটা যুধন' 
পাট ও চটের ফাটক! বাজার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিবেচিত হয় তখন উহাতে সামান্য সংশোধন" 
পাটের ফাটকা! বাজারের কার্ধ্যকলাপ কৃষকের স্বার্থের পরিপন্থী করা হয়। পরিষদে বিলটা যে ভাবে গৃহীত হয় তাহাতে উহার' ণনং 


বলিয়া এই বাজারের কাধ্যনীতি সংশোধন করিবার জন্য দেশবাসী ধারায় এইরূপ ব্যবস্থা ছিল যে কোন ব্যক্তি কিম্বা ব্যবসায় 


বহুদিন ধরিয়া গভর্ণমেন্টের নিকট দাবী জানাইয়া আসিতেছে ।: প্রতিষ্ঠানকে উল্লিখিত কর হইতে রেহাই দেওয়ার জন্য গভণমেশ্টের 
কিন্ত গভর্ণমেন্ট সময় সময় এই ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ' করিলেও! উপবিধি প্রণয়নের ক্ষমতা থাকিবে । * ব্যবস্থাপক সভা এই ধারাটী 
কার্ধ্যতুঃ এখন পর্য্যন্ত এই বিষয়ে কিছুই হয় নাই। যাহা হউক সংশোধন করিয়া নির্দেশ দেন যে ট্যাক্স হইতে রেহাই. দিবার জন্য 
গত ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বাঙ্গলা সরকার পাট ও চটের ফাটকা ' গভর্ণমেন্ট কর্তৃক যে সমস্ত উপরিধি প্রণীত হইবে তাহাতে পূর্ববাহ্ে 
বাজারের কার্ধ্যপদ্ধতি আলোচনার জন্য একটা বৈঠক আহ্বান আইন সভার অনুমোদন লইতে হইবে] ব্যবস্থাপক . সভার 
করিয়াছিলেন এবং উহাতে পাট ও চট ব্যবসায়ের প্রতিনিধিস্থানীয় সংশোধন বাতিল করিতে গেলে কালক্ষেপ এবং ট্যাক্স আদায়ে বিজ্ক 
বহু ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন । উক্ত বৈঠকে বাণিজ্য ও শ্রম ও বিলম্ব হইতে পারে এই আশঙ্কায় তদানীন্তন অর্থসচিবের প্রস্তাব 
বিভাগের মন্ত্রী মিঃ সুরাবন্দা এরূপ অভিমত জ্ঞাপন করেন যে পাট ক্রমে পরিষদ ব্যবস্থাপক সভার সংশোধন সহ বিলটা গ্রহণ কিয়া 
ও চটের ফাটকা বাজ্ঞারে অহেতুক ভাবে দরের হঠাৎ উঠতি পড়তি নেন। গত ' বৃহস্পতিবার অর্থসচিব মাননীয় মিঃ সুরাবন্দা যে 
হইয়া এই উভয় ব্যবসায়ের সহিত স্বার্থসংশ্লিষ্ট বাক্তিদের যাহাতে সংশোধন প্রস্তাব করেন তাহার মৰ্ম্ম এই যে, পূর্বোক্ত ট্যাক্স হইতে 
ক্ষতি হইতে না পারে তজ্জন্ত এই ছৃইটী বাজারকে প্রয়োজনানুরূপ রেহাই দেওয়ার জন্য গভর্ণমেন্ট যে সমস্ত উপবিধি প্রণয়ন করিবেন 
ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা অত্যাবশ্যক । এই বিষয়ে বিভিন্ন স্বার্থসংগ্রি্ট তাহা আইন সভার সম্মতির অপেক্ষা রাখিবে না ।.. . 
ব্যক্তিদের নিকট হইতে তিনি আগামী ১লা মার্চ তারিখ পধ্যন্ত ক্ষেত্র বিশেষে কোন ব্যক্তিকে এই ট্যাক্স হইতে রেহাই দেওয়ার 
মতামত গ্রহণ করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। ব্যবস্থা আইনে থাকা উচিত তাহা আমরা অস্বীকার করি না৷ কিন্ত 

পাট ও চটের ফাটকা বাজার যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত করিবার আইনটী কাধ্যকরী হওয়ার এক বৎসর পরে এমন কি প্রয়োজন 
প্রয়োজনীয়তা কেহই অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু ফাহারা এই ঘটিল যাহাতে গভর্ণমেণ্ট পরিষদের ক্ষমতা লোপ করিতে ব্যগ্র 
নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে অগ্রণী হইবেন তাহাদের মধ্যেই যে অনেকে হইয়া উঠিলেন।, গণতন্ত্রের নীতি এবং জনমতের প্রীধান্ত অক্ষুণ্ন 
ফাটকা বাজারে কাজ করিয়া রাতারাতি বড়লোক হইবার চেষ্টায় রাখিতে যাহার! প্রয়াসী তাহারা কখনই গভর্ণমেপ্ট এবং পরিষদের 
আছেন তাহা মিঃ সুরাবদ্দা নিজেই বোধ হয় অবগত আছেন। যাহা এই কাধ্যনীতি সমর্থন করিবেন না। ইংলগ্ডের মত দেশে খুঁটি-নাটি 


হউক এখানে আমরা এই অপ্রীতিকর ব্যাঁপারের অবতারণা ব্যাপারে পার্লামেন্টের মতামত গ্রহণ করার অনেক অন্তরায় আছে 


করিতে চাহি না। আমাদের মূল বক্তব্য এই যে চটের বাজারে বলিয়া তথাকার গভর্ণমেন্টের হস্তে আইনের উপবিধি রচনার ব্যাপক 
কৃষকদের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিগণ প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ ক্ষমতা থাকার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে । কিন্তু সেখানেও 
করিতে না পারিলেও পাটের বাজারে যাহাতে তাহার! নিজেদের ? গভর্ণমে্টের এই ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ স্ষ্টি 
প্রভাব প্রতিপত্তি খাটাইয়া পাটের উপযুক্ত মত মূল্য নির্দ্ধারণের হইতেছে বাঙ্গলার বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডলীর শীসনাধীনে অনেক 
ব্যবস্থা করিতে পারে তজ্জন্ত তাহাদিগকে সুযোগ দেওয়া উচিত। ব্যাপারেই আশ্রিত ও কুটুম্ববাৎসল্য প্রদর্শন করা হইয়াছে বলিয়া 
এই বাজারে পাকা বেলের ভিত্তিতে বিকিকিনি বন্ধ করিয়া দিয়া কাচা জনসাধারণের ধারণা আছে। সংশোধিত বৃত্িকর আইন দ্বারাও এই- 
বেলের হিসাবে বিকিকিনির ব্যবস্থা করিলেই কৃষক প্রতিনিধিগণ রূপ অযৌক্তিক অনুগ্রহ প্রদর্শনের অবকাশ থাকিবে- জনসাধারণের 
উপরোক্তরূপ সুযোগ পাইতে পারে । আশা করা যায় গভর্ণমেন্ট এই , এরূপ আশঙ্কা হওয়া অহেতুক নয়। . . 

বিষয়টা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। এই প্রসঙ্গে আরও , নিজেদের দিক বিবেচনা করিয়াও গভর্ণসেপ্টের এই সংশোধন 
একটা বিষয় আমাদের বলিবার আছে। বর্তমান সময়ে পাট ও চটের " প্রস্তাব উত্থাপন করা উচিত হয় নাই। সংশোধন প্রস্তাব না করিয়া 
ফাটকা বাজারে প্রত্যহ সকাল ৮টা হইতে ৯টা এবং বেলা ১১ট1 এই, ব্যাপারে গভর্ণমেণ্ট পক্ষপাতিত্বের ছুর্ণাম এবং তজ্জনিত সন্দেহ 


খু 
bl 


১৯শ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ ] ' - 





দূরে থাকিতে পারিতেন। কোয়ালিশন দল বর্তমান 
Nl সানি কিন্তু সরকারী সংশোধন প্রস্তাব গ্রহণ 
ERR 
অনর্থকর নজীর স্থষ্টি করিলেন। 


মিঃ ওঝার অভিভাষণ 
“গত ১১ই ফেব্রুয়ারী রবিবার ঝরিয়াতে ইণ্ডিয়ান কোলিয়ারী . 
ওনাস” এসোসিয়েসনের বাধিক সভা হইয়া গিয়াছে। মিঃ অমুতলাল 


ওঝা সভাপতিত্ব করেন। অভিভাষণ প্রসঙ্গে মিঃ ওঝা প্রথমতঃ . 
ভারতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতির উল্লেখ করিয়া 'বলেন যে বৃটিশ. ? 


শগভর্ণমেণ্ট ত্বরায় ভারতীয়, রাজনৈতিক গোলযোগের মীমাংসা না 


' করিলে অদূর ভবিষ্যতে দেশে ব্যাপক অশান্তির স্থষ্টি হইবে। গান্ধী- এ 


" বড়লাট সাক্ষাৎকার বিফলতায় পর্য্যবসিত হওয়ায় বৃটিশ গভর্ণমেন্টের " 


bo 


সহ্ৃদয়তার অভাব প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ' ১৯৩৯ সালের কয়লা- 


‘শিল্প ও কয়লা ব্যবসায়ের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে মিঃ ওঝা বলেন যে 
* কয়লা ব্যবসায়ের পক্ষে এই বৎসর মোটেই সুবিধাজনক হয় নাই। 


বাজার মন্দারু দরুণ কৃয়েকটী ক্ষুদ্র কয়লাখনি কাজকর্ম বন্ধ করিতে 
বাধ্য হইয়াছে । আলোচ্য বৎসরে ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ত হওয়ার 


পূর্ব পর্য্যন্ত কয়লার মূল্য বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব হয় নাই। গত বৎসরের 


উৎপাদনের পরিমাণ এবং রপ্তানী বাণিজ্য ত অবশ্য আলোচ্য বৎসরে 


‘অব্যাহত রহিয়াছে । * : 


মিঃ জে, বি, রর “পরিচালনাধীনে ইতিযান আইনি, এনো- 
'সিয়েসন আঁলোচ্য বৎসরে যে ভাবে ভারতীয় কয়লা ব্যবসায়ীগণের 
বিরোধীতা করিয়াছে মিঃ ওঝার অভিভাষণে তাহা উল্লিখিত 
হইয়াছে। মিঃ রস ভারতীয় কয়লা খনির মালিক্গণ সম্পর্কে যে 


'মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন মিঃ ওঝা তাহার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন 
' এবং ভারতীয় ব্যবসায়ীগণের স্বপক্ষে ইংলণ্ডের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া 
' বলেন যে ভারতের ন্যায় ইংলণ্ডেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়লাখনি বর্তমান 


ie তথায়ও কয়লার মূল্য নিদ্ধারণ ব্যাপারে বৃহৎ এবং 
মধ্যে অসন্তোষ স্ুষ্টি হইয়া থাকে। মিঃ ওঝা 
উভয় সপ্দাযের মধ্যে একয BOTS TE Ed 


জোর দিয়াছেন । 


কয়লাখনি অঞ্চলে সরকারী মাদক “বর্জন নীতির সাফল্য কামনা 
কুরায় মিঃ ওঝা দেশবাসীর ধন্যবাদার্থ হইবেন সন্দেহ নাই। ' 
জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি 


জাপান ও ভারতবর্ষের মধ্যে নূতন ' বাণিজ্যচুক্তি সম্বন্ধে 


অলোচনা কয়েক সপ্তাহ স্থগিত থাকার পর গত ১৩ই তারিখ হইতে ' 
নয়াদিল্লীতে পুনরায় এই বিষয়ে আলোচনা সুরু হইয়াছে। নূতন 
বাণিজ্য চুক্তির ব্যাপারে জাপানের তরফ হইতে যে সমস্ত দাবী 
করা হইয়াছে তাহার মধ্যে ভারতবর্ষে আমদানী জাপানী বস্ত্রের, উপর 
আমদানী শুল্ক হাসের প্রস্তাবই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। গত 


জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তিতে জাপানী বস্ত্রের উপর মূল্যের হিসাবে 


শতকরা ৫০ টাকা করিয়া শুস্ক ধার্য্যের প্রস্তাব উভয় পক্ষ হইতে 
স্বীকৃত হয়। কিন্তু এ সময়ে ভারতে আমদানী বুটিশ বস্ত্রের উপর শত- 
করা ২৫ টাকা হারে শুক্ক নির্ধারিত থাকিলেও পরবর্তী কালে ইঙ্গ- 
ভারত বাণিজ্য চুক্তির দ্বারা তাহার পরিমাণ কমাইয়া শতকরা ১৫ টাকা 
করা হইয়াছে । এখন জাপান হইতে বর্তমানে দাবী করা হইতেছে 
যে বৃটিশাগত বস্ত্রের ন্যায় জাপানী বসন্তের উপর শুক্কও অনুরূপ হারে 
হ্রাস করা হউক । 

ইংলণ্ডের দিক হইতে বিবেচনা করিলে জাপানের এই দাবী 
খুবই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি 
ভারতবর্ষ স্বীকার করিয়া লয় নাই এবং উহা ভারতবর্ষের উপর জ্ঞোর 
করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই চুক্তির স্বাভাবিক পরিণতি 
হিসাবে যদি জাপানী বস্ত্রের উপর আমদানীশুক্ষের পরিমাণও. 
কমাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প জাপান ও. 


“ইংলগ্ডের প্রতিযোগিতার মধ্যে পড়িয়া মারা পড়িবার উপক্রম হইবে ।' 


কাজেই জাপানের দাবী ভারতবর্ষ কিছুতেই মানিয়া লইতে পারে, 


আধিক জগৎ 


১০৯৯ 





পেশ 


না। তবে ভারতের বাজারে বৃটিশজাত বস্ত্রের উপর শুল্ক হ্রাস হেতু 
ইংলগ্ডের. সহিত প্রতিযোগিতায় জাপানের যে অস্থবিধা হইতেছে 


, তজ্জন্য ভারতবাসী জাপানের প্রতি সহাম্ুভৃতিসম্পন্ন সন্দেহ নাই। 


সেই হিসাবে জাপান যদি ভারতবর্ষে ইংলগ্ডের বস্ত্রের উপর শুক্কের 
হার পূর্ব্বের হার ' অনুযায়ী বলব করিতে পারে তাহা হইলে 
, ভারতবর্ষ সুখীই হইবে । 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও কৃষিখণ 

ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ। কিন্তু এদেশে কৃষিকার্ধ্য 
পরিচালনার জন্য কৃষকদিগকে সময়োচিত ধরে দেওয়ার সম্পর্কে আঙ্গ 
পৰ্য্যন্ত যেরূপ অব্যবস্থা বর্তমান সেরূপ আর কোন দেশেই বড় 
একটা লক্ষিত হয় না। বর্তমানে নানা কারণে পল্লীঅঞ্চলের মহাজনী 
প্রতিষ্ঠান ও সমবায় সমিতি সমূহ অনেকটা অচল অবস্থায় উপনীত 
* হওয়ার পূর্বের কৃষিকার্ষ্যের প্রয়োজনে সাময়িক ধার পাওয়ার যেটুকু 
সুবিধা ছিল তাহাও এখন প্রায় বিলুপ্ত. হইতে চলিয়াছে। কৃষি- 
খণ বিষয়ে এ প্রকারের মারাত্মক গলদ স্মরণ করিয়া ১৯৩৪ সালের 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর একটি কৃষি-ধণ বিভাগ 
পরিচালনার দায়িত্ব শ্াস্ত করা হইয়াছিল! এ বিভাগের মারফতে 
রিজার্ভ ব্যাক্ক এদেশে কৃষির প্রয়োজনে অল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী 
খণ প্রদান সম্পর্কে একটা সুব্যবস্থা করিবেন ইহাই ছিল এঁ প্রকার. 
বিধানের উদ্দেশ্য । অস্ট্রেলিয়া দেশে তথাকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অনুরূপ 
‘ব্যবস্থায় কৃষি-খণ বিষয়ে উল্লেখযোগ্যরূপ স্ুরন্দোবস্ত করিতে সমর্থ 
হইয়াছে । অস্ট্রেলিয়ায় যে বিধান বলব আছে তাহাতে সেখানকার 
কমনওয়েলথ, ব্যাঙ্কের বাৎসরিক লাভের একটা অংশ এ ব্যাঙ্কের 
কৃষিঝণ বিভাগে ন্যস্ত হইয়া থাকে । এভাবে যে তহবিল গড়িয়া 
উঠে তাহা হইতে সেখানে শাখা.আফিস ও অন্ত ব্যাঙ্কের মারফতে 
কৃষকদিগকে সময়োচিত খণ প্রদান করা হইয়া থাকে। কৃষি 
সংক্রান্ত বিলের উপর অগ্রিম টাকা দিয়াও কমনওয়েলথ ব্যাঙ্ক এ 
বিষয়ে বিশেষ ভাবে সাহায্য করিয়া থাকে। কিন্তু ছুঃখের বিষয় 
এ দেশের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে লোকে অনুরূপ আশা ভরসা.পোষণ 
করিয়া আসিলেও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ আজ পর্য্যন্ত কৃষি-ঝণ সম্বন্ধে 
উল্লেখযোগ্য কোন তৎপরতা দেখাইতেছেন না । সম্প্রতি রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের গত ১৯৩৯ সালের যে বাঁধিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহাতেও এ বিষয়ে তাহাদের অমার্জনীয় উদাসীনতারই রি 
পাওয়। যায়৷ । 

আলোচ্য বৎসরের রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় রিজার্ভ ব্যাঞ্কের 
কৃষি-ঝণ বিভাগ হইতে এ বৎসর সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে ছুইটি 
পুস্তিকা প্রচার করা হয়। বৎসরের শেষ দিকে তাহারা দেশের 
কৃষিখণ ব্যবস্থার উপর যুদ্ধের প্রভাব বিশ্লেষণ করিয়া একটি 
ইস্তাহারও প্রচার করেন। তাহা ছাড়া এইমাত্র জানান হইয়াছে 
যে তাহারা দেশের কৃষি-ণ ব্যবস্থা সম্পর্কে নানা বিষয় পর্যালোচনা 
করিতেছেন এবং সমবায় আন্দোলনের উন্নতি সম্পর্কে বিভিন্ন 
সমিতিগ্ুলিকে নানারপ হিতোপদেশ দিতেছেন। আমর! রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের মামুলী সদিচ্ছামূলক এই প্রকার অসার ও অকিঞ্চিৎকর 
কার্য্যনীতি লক্ষ্য করিয়া খুবই ব্যথিত হইয়াছি। কৃষি-খণ ব্যবস্থার 
মত একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়কে বে তাহারা এখন পর্য্যন্ত 
তেমন গুরুত্ব দিতেছেন. না ইহা! নিতান্তই পরিতাপের বিষয়। 
(বর্তমানে দেশের মহাজনী প্রতিষ্ঠান ও সমবায় সমিতিসমূহের সহিত 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যোগাযোগ সাধন করার ভিতর কৃষি-খণ সমস্তার 


£ সমাধান অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে ) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সকল 


বিষয়ে সম্ভবপর সাহায্য প্রদানে প্রস্তুত হইয়া যদি দেশের পল্লী 
অঞ্চলের এঁ সমস্ত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানকে এক সুত্রে গ্রথিত করিরার 
ব্যবস্থা করেন তবে অচিরেই কৃষি-ধণ বিষয়ে একটা উল্লেখযোগ্য 
সুব্যবস্থা হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আজ 
পর্য্যন্ত সে বিষয়ে সুসন্কল্পিত ধরণের কোন কার্যকরী পরিকল্পনাই 
উপস্থিত করিতেছেন না। এমন একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় 
ধামাচাপা দিয়া বৎসরের শেষে আয় ব্যয়ের অঙ্কে বেশী পরিমাণ 
মুনাফা দেখাইলেই কি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রকৃত সার্থকতা রক্ষা হইবে ? 





গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বাঙ্গলা , সরকারের অর্থ সচিব 
মিঃ এইচ, এস, স্ুরাবন্ধী ব্যবস্থা পরিষদে গভণণমেন্টের ১৯৪০-৪১ 
সালের বাজেট বা আয় ব্যয়ের ফিরিস্তি পেশ করিয়াছেন । সরকারী 
বাজেটে গভর্ণমেপ্টের আয় ও ব্যয়_রাজস্বের হিসাবে আয়-ব্যয় 
(Revenue Receipts and Expenditure from ordinary 
এবং খণ আমানত ইত্যাদির হিসাবে আয়-ব্যয় 
(Receipts and Disbursements from Debt, Deposits 
৩৫০) এই ছুই ভাগে প্রদর্শন করা হইয়া থাকে । গভরণমেক্ট প্রত্যেক 
বৎসর পাট রপ্তানী শুল্ক, আয়কর ও লবণ শুষ্ক হইতে ভারত 
সরকারের নিকট হইতে যে টাকা' পান এবং ভূমিরাজস্ব, আবগারি 
' বিভাগ, রেজিস্ট্রেশন বিভাগ, ষ্টাম্প, মোটর যানের উপর ট্যাক্স, সেচ 
বিভাগ, দাদনী তহবিলের সুদ ও বিচার বিভাগ, জেল বিভাগ, 
পুলিশ বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ, কৃষি বিভাগ ইত্যাদিতে তাহাদের যে 
আয়. হয় তাহা রাজস্বের হিসাবে আয় বলিয়া গণ্য করা হয়। 
গভণণমেন্টের অধীনস্থ উপরোক্ত বিভিন্ন বিভাগের জন্য যে ব্যয় হয় 
তাহাও রাজস্বের হিসাবে ব্যয় বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে৷ কিন্তু এই 
ধরণের আয়-ব্যয় ছাড়াও অন্য বহুবিধ পন্থায় তাহাদের আয়-ব্যয় হইয়া 
থাকে। গতর মেন্ট, অনেক সময়ে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে খণ গ্রহণ 
করিয়া থাকেন? সরকারী কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফণ্ড বাবদ 
তাহারা কর্মচারীদের বেতন হইতে মাস মাস ষে টাকা কাটিয়া রাখেন 
তজ্জন্যও তাহাদের বৎসরে অনেক টাকা আয় হয়। এতদ্যতীত 
ভারত সরকার পল্লী, উন্নয়ন, রাস্তা নির্মাণ, কৃষি বিষয়ক গবেষণা, 
রেশম ও তাত শিল্পের উন্নতি ইত্যাদি অনেক কাজ্জের জন্য বাঙ্গলা 
সরকারের হাতে বৎসর বৎসর বন্ধ টাকা দিয়া থাকেন। জেলা বোর্ড 
মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলিও তাহাদের উদ্ত্ত অর্থ বাঙ্গলা 
সরকারের হস্তে গচ্ছিত রাখেন। এই ভাবে বাঙ্গলা সরকারের হাতে 
যে অর্থাগম হইয়া থাকে তাহা হইতে অভীপ্লিত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য 
প্রয়োজনীয় অর্থ বৎসর বৎসর ব্যয়িত হয় এবং বাকী অর্থ বিভিন্ন 
তহবিলের হিসাবে মজুদ থাকে । বাস্তবিক পক্ষে এই সব দফার 
আয় গভণমেণ্টের প্রকৃত আয় নহে-_উহা আমানত জমা মাত্র। 
এই সব দফায় যে ব্যয় হয় তাহাও বাঙ্গলা সরকারের ব্যয় নহে 
উহা আমানতকারীর পক্ষ হইতে তাহাদের অভীপ্সিত উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্য ব্যয় ভিন্ন কিছুই নহে । তবে গভণ'মেপ্টকে এই সব তহবিল 
যথোপযুক্তভাবে বিনিয়োগ করিবার দায়িত্ব লইতে হয় এবং এই সব 
তহবিলের কোন অংশ নিজেদের প্রয়োজনে ব্যয় করিয়া থাকিলে 
তাহা তাহাদিগকে পুরণ করিয়া দিতে হয়। এই ধরণের আয়-ব্যয়কে 
বাজেটে পৃথকভাবে খএ আমানত ইত্যাদির দফায় আয়-ব্যয় বলিয়া 
প্রদর্শন করা হয়। 

মিঃ সুরাবদ্ধী আগামী ১৯৪০-৪১ সালের যে বাজেট উপস্থিত 
করিয়াছেন তাহাতে রাজস্বের হিসাবে ১৩ কোটি ৯৭ লক্ষ ২৮ হাজ্জার 
টাকা, এবং খণ, আমানত ইত্যাদির দফায় ১৩ কোটি ১১ লক্ষ 
৬৪ হাজার টাকা আয় হইবে বলিয়া অন্ুমান করিয়াছেন।- পক্ষান্তরে 


revenue) 


এই বৎসরে রাজন্বের হিসাবে ১৪ কোটি ৫৪ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা 


এবং খণ, আমানত ইত্যাদির দফায় ১৩ কোটি ৪০ লক্ষ ৫৭ হাজার 
টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে । ‘তবে আগামী বৎসরে মূলধনের হিসাবে 


পূর্ব ব্যয়িত টাকার মধ্যে ৩ লক্ষ ২২ হাজার টাকা আদায় হইয়া . 


আসিবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে । কাজেই অর্থসচীবের হিসাব মত 
আগামী বৎসরে রাজন্বের হিসাবে আয় অপেক্ষা ৫৬ লক্ষ ৯৫ হাজার 


টাকা, খণ, আমানত ইত্যাদির হিসাবে আয় অপেক্ষা ২৫ লক্ষ ৭১ * 


হাজার টাকা এবং উভয় দফা মিলিয়া আয় অপেক্ষা ৮২ লক্ষ ৬৬ 
হাজার টাকা বেশী ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। উহার 
ফলে আগামী ১লা এপ্রিল তারিখে গভণণমেন্টের হাতে মজুদ তহবিল 
হিসাবে যে ১ কোটি ৫৪ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা থাকিবে তাহা কমিয়া 
বৎসরের শেষে উহার পরিমাণ ৭২ লক্ষ ২২. হাজার টাকায় পরিণত 
হইবে । ৃ | 


সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বাঙ্গলা সরকার এখন মজ্তদ তহবিল 


ভাঙ্গাইয়া শাসনকাধ্যের ব্যয় সঙ্কুলান করিতেছেন। কিন্তু একথা 
আগামী বৎসর সম্বন্ধেই সত্য নহে। গত বৎসর এবং চল্তি বসরেও 


এই ভাবেই শাসন কার্য্যের ব্যয় সঙ্কুলান হইয়াছে । গত ১৯৩৮-৩৯. 


সালের প্রথমে অর্থাৎ ১৯৩৮ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে গভণ্ণ- 
মৈণ্টের হাতে পূর্ পূর্ব বৎসরের মজুদ টাকার পরিমাণ ছিল ১ কোটি 
৩৬ লক্ষ ১ হাজার টাকা । কিন্তু এ বৎসরে রাজত্বের হিসাবে আয় 
অপেক্ষা ১ লক্ষ টাকা এবং খণ আমানত ইত্যাদির হিসাবে আয় 
অপেক্ষা ৪৪ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা বেশী ব্যয় হওয়াতে চল্তি 
১৯৩৯-৪০ সালের প্রথমে মজুর তহবিলের পরিমাণ কমিয়া ৯১ লক্ষ ১ 
হাজার টাকায় পরিণত হয়। এই বৎসরেও রাজন্বের হিসাবে আয় 


অপেক্ষা ব্যয় ১৩ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা বেশী হয়। তবে খণ,' 


আমানত ইত্যাদির হিসাবে এই বৎসরে আয় অপেক্ষা ব্যয় ১৭ লক্ষ 
৭৪ হাজার টাকা কম হয় > উহার.ফলে চল্তি বৎসরের শেষে 
গভণমেন্টের হাতে মজুদ ‘তহবিলের পরিমাণ সামান্য কিছু বাড়িয়া 
৯৪ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকায় পরিণত হইত ।- কিন্তু চলৃতি বৎসরে 
হস্তস্থিত মজুদ তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে গভণমেণ্ট ট্রেজারি 


-বিল হিসাবে ৬০ লক্ষ টাকা খণ গ্রহণ করিয়াছেন। উহার ফলেই 


আগামী ৩১শে মার্চ তারিখে গভণনমেন্টের হাতে মজুদ তহবিলের 


স্পা পিপিপি শি ৩ 


তাহাও যে পুনরায় কমিয়া ৭২,লক্ষ ২২ হাজার টাকায় পরিণত হইবে 
তাহা উপরেই উল্লিখিত হইয়াছে । 

খণ, আমানত ইত্যাদির দফায় বাঙ্গলা সরকারের যে ঘাটতি 
হইতেছে তাহার বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বলিবার নীই। কারণ 
গভণমেন্টের নিকট যাহারা টাকা আমানত রাখিয়াছে তাহারা যদি 
উহা উঠাইয়া লয় তবে তাহার উপর গভণমেণ্টের কোন হাত নাই। 
প্রভিডেন্ট ফণ্ড ইত্যাদির দফায় গভণমেন্টের হাতে যে টাকা জমা 

(১১০২ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 


| 


Ld 
Le 


০ল্রনলস্পহ্ছে ববাজ্রী ও সালের 
জ্াড়! ত্ৰদ্ছিং 





গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারত সরকারের রেল বিভাগের 
মন্ত্রী আগামী বৎসরের জন্য উক্ত বিভাগের বাঁজেট উপস্থিত 
করিয়াছেন। এই সম্পর্কে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে 
যে আগামী ১লা "মার্চ তারিখ হইতে সরকার পরিচালিত সমস্ত 
রেলপথে মালের ভাড়া টাকায় ছুই আনা এবং যাত্রীর ভাড়া টাকায় 
এক আনা করিয়া বৃদ্ধি পাইবে । তবে' মালের মধ্যে আপাততঃ 
; খাঁদৃশস্ত, পশুর খাদ্য, সার ও সমর সরগ্রামের ভাড়া বৃদ্ধি করা 
হইবে না এবং কয়লার ভাড়াও অপেক্ষাকৃত কম হারে বৃদ্ধি করা 
হইবে। যাত্রীর ভাড়া সম্পর্কেও এরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে যে 
এক টাকা বা উহার .কম মূল্যের টাকেটের উপর অতিরিক্ত ভাড়া 
ধাৰ্য্য করা হইবে না। 

রেল বিভাগে যাত্রী ও মালের ভাড়া বৃদ্ধি করিয়া দেশবাসীর 
উপর পরোক্ষভাবে ট্যাক্স বসাইবার যে উদ্যোগ, হইতেছে তাহা উক্ত 
বিভাগের আধিক দুরবস্থার জন্য অপরিহার্য প্রয়োজন হিসাবে 
প্রবর্তিত হইতেছে না। গত বৎসর রেলবিভাগের বাজেট উপস্থিত 
করিরার কালে উক্ত বিভাগের মন্ত্রী ১৯৩৮-৩৯ সালের হিসাব 


সংশোধিত করিয়া এরূপ অস্ুমান করিয়াছিলেন যে এ বৎসরে 


রেল বিভাগের আয়.হইতে সমস্ত ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া মোট ২ কোটী 
৫ লক্ষ টাকা উদ্ধ ত্ত হইবে । এ সময়ে রেল বিভাগের বৎসর শেষ 
হইতে আরও দেড় মাস কাল বাকী ছিল । . উপরোক্ত সময়ে কার্য্যতঃ 
রেল বিভাগের ব্যয় ৫১ লক্ষ টাকা বাড়িয়া যায় এবং আয় ১৭ লক্ষ 
টাকা হ্রাস পায়। ফলে ১৯৩৮-৩৯ সালে প্রকৃত প্রস্তাবে উদ্ন্ত 
হইয়াছে ১ কোটী ৩৭ লক্ষ টাকা । কিন্তু উক্ত বৎসরে রেল বিভাগের 
উদ্ধ স্তের পরিমাণ আশানুরূপ না হইলেও চলতি ১৯৩৯-৪০ সালে 
“রেলওয়ে রাজস্বের খুব সন্তোষজনক উন্নতি দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। 


গত বৎসর যখন চলতি বৎসরের বাজেট উপস্থিত করা হয় সেই 


সময়ে এরূপ অনুমিত হইয়াছিল যে চলতি বৎসরে রেলের আয় হইতে 
সমস্ত ব্যয় সঞ্চুলান হইয়া এই বিভাগে মোট ২ কোটী ১৩ লক্ষ টাকা 
উদ্বৃত্ত হইবে। কিন্তু বর্তমানে ৯৷১০ মাসের হিসাব দৃষ্টে রেল 
বিভাগের মন্ত্রী তাহার পূর্ববত্তী হিসাব সংশোধন করিয়া এরূপ 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে চলতি বৎসরে উদ্ব ত্তের পরিমাণ 
দাড়াইবে ৩ কোটা ৬১ লক্ষ টাক! ৷ সুতরাং গত বৎসরের তুলনায় 
চলতি বৎসরে যে রেলওয়ে রাঁজস্বের অবস্থার বহুল উন্নতি ঘটিয়াছে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। রেল বিভাগের মন্ত্রীর মতে আগামী ১৯৪০- 
৪১ সালে সারা বৎসর ধরিয়াই ইউরোপীয় যুদ্ধ বলবৎ থাকিবে এবং 
ভারতীয় রেলপথগুলি উহার সুফল ভোগ করিতে পারিবে । এরূপ 
অবস্থায় বর্তমানে যে ভাবে যাত্রীর ও মালের ভাড়া নিদ্ধারিত আছে 
তাহার কোন পরিবর্তন না করিলেও আগামী বৎসরে ভারতীয় 
রেল বিভাগে ৩ কোটা টাকার মত উদ্ধ ত্র হইবে বলিয়া তিনি = মনে 
করেন। 

উহা সত্বেও আগামী ১লা মার্চ তারিখ হইতে ভারতীয় রেলপথ 
সমূহে যাত্রী ও মালের ভাড়া বদ্ধিত করা হইতেছে। উহার কারণ 

২ 


একটু বিস্তৃত ভাবে খুলিয়। বলা আবশ্যক । গত ১৯২৪-২৫ সাল 
হইতে যখন ভারতসরকারের অন্যান্য বিভাগ হইতে রেল বিভাগেৰ 
আয়-ব্যয় পৃথক করিয়া এ বিভাগের জন্য বৎসর বৎসর একটা পৃথক 
বাজেট উপস্থিত করিবার নিয়ম প্রব্তিত হয় সেই সময়ে 
রেলের আয়ের একটা নির্দিষ্ট অংশ ভারত সরকারের সাধারণ 
রাজন্বে প্রদান করিবার নিয়মও প্রবন্তিত হইয়াছিল। এই 
নিয়ম অনুসারে গত ১৯২৪-২৫ সাল হইতে ১৯৩০-৩১ 
সাল পর্যন্ত রেল বিভাগ ভারত. সরকারকে বৎসর বৎসর 
৫॥ কোটি টাকার মত করিয়া প্রদান করে। কিন্ত বিশ্বব্যাপী মন্দার 
জন্য এ বৎসর হইতে ভারতীয় রেল বিভাগে যে মন্দা উপস্থিত হয় 
তাহার কলে ১৯৩১-৩২ সাল হইতে ১৯৩৬-৩৭ সাল পর্য্যন্ত রেল 
বিভাগ ভারত সরকারকে কিছু দিতে সমর্থ হয় না । উহার পর হইতে 
রেলওয়ে রাজস্থের উন্নতি হওয়াতে 'রেল বিভাগ ভারত সরকারকে 
১৯৩৭-৩৮ সালে ২ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা ও ১৯৩৮-৩৯ সালে 
১ কোটি ৩৭' লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছে এবং চল্তি বৎসরেও 
৩ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা প্রদান করিতে পারিবে বলিয়া - সংশোধিত 
বরাদ্দে অনুমিত হইয়াছে । কিন্তু হিসাব মত আগামী মার্চ মাস 
পর্য্যন্ত রেল বিভাগের নিকট ভারত সরকারের মোট ৩৬ কোটি. 
২৭ লক্ষ টাকা পাওনা থাকিবে । রেল বিভাগের উদ্ৃত্ত হইতে এত 
টাকা পরিশোধ করা অসম্ভব মনে করিয়া গত ১৯৩৭ সালের 
ফেব্রুয়ারী মাসে গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে প্রস্তাব করা হয় যে এ 


বৎসরের মার্চ মাস পর্য্যস্ত রেল বিভাগের নিকট ভারত সরকারের 
পাওনা যে টাকা বাকী পড়িয়াছে তাহা মকুব করিয়া দেওয়া হউক। 
কিন্তু ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ এই প্রস্তাবে সম্মতি দেন নাই। তবে 
পরিষদ ১৯৩৯ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত হাল টাকা পূরাপুরিভাবে 
আদায়ের জন্য রেল বিভাগের উপর চাপ দেওয়া হইবে না বলিয়া 
সিদ্ধান্ত করেন। সুতরাং ভারত সরকারের প্রাপ্য হাল টাকা 
পরিশোধের জন্য- রেল বিভাগ যে সময় পাইয়াছিল তাহার 'মেয়াদ 
উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্ত চল্তি ১৯৩৯-৪০ সালে রেল বিভাগ 
ভারত সরকারের প্রাপ্য টাকার মধ্যে মাত্র ও কোটি ৬১ লক্ষ টাকা 
পরিশোধ করিতে পারিবে এবং এ টাকার মধ্যে ৯০ লক্ষ টাকা বাকী 
পড়িবে । রেলে যাত্রী ও মালের ভাড়া যদি বর্তমান হারে বলবৎ. 
থাকে তাহা হইলে আগামী ১৯৪০-৪১ সালে রেল বিভাগ ভারত 
সরকারকে ৩ কোটি টাকার বেশী প্রদান করিতে পারিবে না। অথচ 
হিসাব অনুযায়ী আগামী বৎসর রেল বিভাগের নিকট ভারত 
সরকারের মোট প্রাপ্য হইবে ৪ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা । উহার সহিত 
চল্তি বৎসরের বকেয়া ৯০ লক্ষ টাকা লইয়া আগামী বৎসরে ভারত 
সরকারকে রেল বিভাগের অবশ্যদেয় টাকার পরিমাণ দীড়াইবে 
৫ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা । এই বিষয় বিবেচনা করিয়াই রেলওয়ে 
মন্ত্রী আগামী ১লা মার্চ হইতে যাত্রী ও মালের ভাড়া বদ্ধিত 
করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন । নুতন হারে ভাড়া নিদ্ধারণের ফলে 
আগামী বৎসর বেল বিভাগের মোট ১০৩ কোটি টাকা আয় হইবে 


১১০২ 
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[ ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ 





এবং এ বৎসর ৬৫ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। বাকী ৩৭ 
কোটি ১১ লক্ষ টাকার মধ্যে রেলের জন্য গৃহীত খণের সুদ বাবদ 


২৮ কোটি ৮২ লক্ষ, টাকা দিতে হইবে । উহা বাদে যে ৮ কোটি. 


২৯ লক্ষ টাকা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা হইতে ভারত সরকারকে ৫ 


কোটি ৩১ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে এবং বাকী ২ কোটি ৯৮ লক্ষ 


টাকা রেলের জন্য রিজার্ভ ফণ্ডে মজুদ রাখা হইবে স্থির হইয়াছে। 

রেলওয়ে মন্ত্রী যাত্রী ও মালের ভাড়া বৃদ্ধির পক্ষে যে যুক্তি দিয়াছেন 
তাহা কতকাংশে ন্যায্য হইলেও সর্ববাংশে গ্রহণযোগ্য নহে । ব্যবস্থা 
পরিষদ যদি রেলের মিকট ভারত সরকারের প্রাপ্য টাকা পুরাপুরি 
দিতে হইবে বলিয়া স্থির করেন তাহা হইলে রেল বিভাগকে পরিষদের 
মত মান্য করিবার জন্য রেলের আয়রদ্ধির উদ্দেশ্যে যাত্রী ও 
মালের ভাড়া বৃদ্ধি করিতেই হইবে । অবশ্য এরূপ ক্ষেত্রে রেল 
বিভাগ রেলের ব্যয় সঙ্কোচের দিকেও নজর দিতে পারিতেন। 
কিন্ত যে স্থলে চলতি বৎসরের বকেয়া পরিশোধের জস্য ৯০ লক্ষ 
টাকা এবং আগামী বৎসরের সাকুল্য দেনা শোধ করিবার জন্য 
১ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা (মোট দেনা ৪ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা 
হইতে আগামী বৎসরের অনুমিত উদ্বৃত্ত ৩ কোটি টাকা 
বাদ দিয়া) একুনে ২ কোটা ৩১ লক্ষ টাকার প্রয়োজন উপস্থিত 
হইয়াছে সেই স্থলে যাত্রী ও ' মালের ভাড়া বাড়াইয়া অতিরিক্ত 
হিসাবে ৫ কোটা ২৯ লক্ষ টাকা আদায় করতঃ মঞ্জু তহবিলে 
২ কোটী ৯৮ লক্ষ টাকা ন্যস্ত করিবার হেতু কি? গত ১৯৩২-৩৩ 
সাল হইতে রেল বিভাগ মজ্জুদ তহবিলে এক পয়সাও ন্যন্ত করিতে 
সমর্থ হয় নাই। এখন রেলকর্তৃপক্ষ ভারত সরকারকে দেয় টাকা 
পরিশোধের নাম করিয়া যাত্রী ও মীলের ভাড়া বৃদ্ধিকরতঃ এই মজুদ 


তহবিলে তিন কোটা টাকা ন্যস্ত করিবার সুযোগ গ্রহণ করিতেছেন 
কেন? 


আমরা রেল বিভাগের আর্থিক অবস্থা ও উহার ' Be দিক 
হইতেই বিষয়টা আলোচনা করিলাম । যাত্রী ও মালের ভাড়া বৃদ্ধি 
করার ফলে দেশের জনসাধারণের ঘাড়ে বহুবিধ ট্যাক্সের উপর 
আরও নুতন ট্যাক্সভার পতিত হইবে এবং অগণিত ট্যাক্স ভারে 
নিপীড়িত শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির উপর নূতন বোঝা আরোপিত হইবে । 
ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদ ছুই দিক হইতে এই নূতন ট্যান্সে বাধা 
দিবার প্রয়াস করিতে পারেন। তাহারা যদি এখন সিদ্ধান্ত করেন 
যে রেল বিভাগের নিকট ভারত সরকারের প্রাপ্য টাকা পুরাপুরি 
ভাবে আদায় করিবার জন্য তাঁহার! চাপ দিবেন না তাহা হইলে 
যাত্রী ও মালের ভাড়া বৃদ্ধির কোন যুক্তি থাকিবে না। উহাতে 
জনসাধারণ এক দিক দিয়া যতটা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে অন্যদিক দিয়া 
ঠিক ততটা লাভবান হইবে । আর ভারত সরকারের প্রাপ্য টাকা 


পুরাপুরি ভাবে পরিশোধ করাই যদি সিদ্ধান্ত হয় তাহা হইলে রেল: 


বিভাগ যাহাতে ভাড়া বাড়াইয়া প্রয়োজনের 'অতিরিক্ত এক পয়সাও 
আদায় করিতে না পারেন তজ্জন্য দাবী করা পরিষদের কর্তব্য 
হইবে। দেশবাসী ইতিমধ্যেই নানাপ্রকার করভারে যে প্রকার 
. জর্জরিত হইয়া ভঠিয়াছে তাহাতে তাহারা এখন যাত্রী ও মালের 


_ ভাড়া বাবদ আর একটা ট্যাক্স দিতে রাক্জী হইবে না । রেল বিভাগ 


যদি জোর করিয়া এই ট্যাক্স চাপাইয়া দিতে চাঁহেন তাহা হইলে 
তাহার! উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন না। কারণ যাত্রী ও 
মালের ভাড়া বাড়িলে রেলের আয় বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক উহা 
আরও কমিয়া যাইবারই আশঙ্কা রহিয়াছে । রেলওয়ে মন্ত্রী এই 
আশঙ্কার কথাও একেবারে অস্বীকার করেন নাই । 


বাঙ্গল সরকারের বাজেট ) | 
হয় কোন বৎসরে যদি এ বাবদ বেশী টাকা ব্যয় হইয়া যায় তাহা 
হইলে তাহাও গভর্ণমেন্ট রোধ করিতে পারেন না। রাস্তা নিৰ্ম্মাণ 


প্রভৃতি বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ভারত সরকার বাঙলা সরকারকে যে টাকা 


দেন তাহা এক বৎসরে জমা করিয়া পর বৎসরে গভণ মেণ্ট যদি তাহা 
হইতে আয়ের অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করেন তবে তাহার মধ্যেও 
দৌষাবহ কিছু নাই। কাজেই খণ আমানত ইত্যাদির দফায় 
ঘাটতির মধ্যে তেমন কোন গুরুত্ব নাই। এই দফায় এক বৎসরে 
যে ঘাটতি হয় তাহা পর বৎসরে পূর্ণ হইতে পারে। কিন্তু রাজস্বের 
দফায় গভরমেন্টের যে আয় হইতেছে বৎসরের প্পর' বৎসর ধরিয়া 
তদতিরিক্ত ব্যয় বাস্তবিকই অত্যন্ত মারাত্মক বিষয়। ১৯৩৮-৩৯ 
সালে গভণ মেণ্ট এই দফায় আয়ের তুলনায় ১ লক্ষ টাকা বেশী ব্যয় 
করিয়াছেন। চলতি বৎসরে এই ধরণের অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিমাণ, 
৯৬ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা বেশী হইবে বলিয়া: তাহারা বরান্ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু কাধ্যতঃ কতকগুলি বিভাগে আয়বৃদ্ধি এবং . 
প্রস্তাবিত কতকগুলি ব্যয় বন্ধ করিয়া দিবার ফলে চলতি বৎসরে 
আয়ের অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিমাণ দাড়াইতেছে ১৩ লক্ষ ৮৭ হাজার 
টাকা। আগামী বৎসরে আয় অপেক্ষা ৫৬ ল্ক্ষ ৯৫ হাজার টাকা 
বেশী ব্যয় করা হইবে বলিয়া বরাদ্দ কর! হইয়াছে । কার্ধ্যতঃ উহার, 
পরিমাণ কম হইতে পারে--কিন্তু বেশী হওয়াও বিচিত্র নহে। এই 
ভাবে ক্রমাগত আয়" অপেক্ষা বেশী ব্যয় করিয়া যাইতে .থাকিলে 
গভণ মেন্টর দেউলিয়া হইতে বেশী সময় লাগিবে না। , নৃতন শাসন- 


তন্ত্রের আমলে ভারত সরকার কর্তৃক তাহাদের ' নিকট বাঙ্গলা 


সরকারের গৃহীত খণ মকুব করিয়া দেওয়াতে খণ পরিশোধের দফায় 
বাঙ্গলা সরকারের ব্যয় বৎসরে ১০1১১ লক্ষ টাকা করিয়া" কমিয়া 
গিয়াছে। এতদ্যতীত্‌ ১৯৩৭-৩৮ সাল হইতে বাঙ্গলা সরকার আয়কর 
বাবদ ভারত সরকারের নিকট হইতে বৎসরে ২৫1৩০ লক্ষ টাকা করিয়া 
পাইতেছেন। অধিকন্ত এ বৎসর হইতে পাট রপ্তানী শুক্ক বাবদও 
বাঙ্গলা সরকারের আয় বৎসরে ৫০৬০ লক্ষ টাকা করিয়া বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। শাসনসংস্কার প্রবর্তিত হইবার পূর্বের দেশে সন্ত্রাসবাদ 
দমনের জন্য গভণমেণ্টের যে বিপুল অর্থব্যয় হইত তাহাও এখন 
আর দরকার হইতেছে না। এই অবস্থাতে গত ২৷৩ বৎসরের মধ্যে, 


বাঙ্গলা সরকারের রাজস্বের অবস্থা অনায়াসে সুদৃঢ় আধিক ভিত্তির 


উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত। কিন্তু বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডল প্রথম 
হইতেই এরূপ অমিতব্যয়িতা এবং অদুরদশিতা প্রদর্শন করিতেছেন 
যাহার ফলে এই সময়ের মধ্যে সরকারী রাজম্ব প্রায় পূর্ব্বের মতই 
শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছে । 

অর্থসচিব তাহার বাজেট বক্তৃতায় রাজন্বের এই শোচনীয় অবস্থা 
প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন এবং উহা হইতে উদ্ধার পাইবার 

জন্য দেশবাসীর উপর তাহারা নূতন ট্যাক্স বসাইবেন বলিয়াও ভীতি 
প্রদর্শন করিয়াছেন । কিন্ত যেখানে রাজ্জন্ঘ ব্যয়ের ব্যাপারে দেশ- 
বাসীর কোন সছুপদেশ গ্রহণ করা হইতেছে না, যেখানে দেশের 
জনসাধারণের আয়বৃদ্ধির জন্য রাজস্ব ব্যয় না করিয়া ব্যক্তি ও 
দলবিশেষের মনস্তুপ্টিই অর্থব্যয়ের প্রধান আদর্শ হইয়া দাড়াইয়াছে 
সেখানে দেশবাসীর উপর নূতন ট্যাক্স বসাইবার নৈতিক যুক্তি 
কোথায় ? এই ট্যাক্স প্রদান করিবার মত দেশবাসীর শক্তিই বা 
কোথা হইতে আসিবে? আমরা একথা দৃঢ়ভাবে বলিব যে বর্তমানে 
দেশবাসীর কষ্টাজ্জিত আয় হইতে প্রদত্ত ট্যাক্স ব্যয় করিবার ভার 
যাহাদের হাতে পড়িয়াছে তাহার! বিস্ৃমাত্র দায়িহ্জ্ঞানের পরিচয় 
প্রদান করিতেছেন না এবং সমগ্র দেশকে একটা! দেউলিয়া অবস্থার 
দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন। উহাদের এই বেপরোয়া ব্যয়নীতি 
যত শীঘ্র বাধাপ্রাপ্ত হয় দেশবাসীর পক্ষে তাহা! ততই মঙ্গলের বিষয় 
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বাঙ্গলা দেশে শিল্পের প্রসারের পক্ষেসর্ববাপেক্ষা বড় অন্তরায় 
যে মূলধনের অভাব তাহা ইতিপুবের” আমরা বহুবার উল্লেখ 
করিয়াছি। বাঙ্গলায় বর্তমানে উদ্যোগী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের ছারা 
বহু প্রকার বিচিত্র ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে! কিন্ত 
অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই প্রয়োজনীয়, মূলধনের অভাবে পঙ্গু হইয়া 
আছে । এই সব প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাগণ শেয়ার বিক্রয় করিয়া যে 
. সামান্য পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইতেছেন তাহা 
প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগন্য এবং এই সামান্য মূলধন সংগ্রহ 
করিতে অর্থের ও সময়ের বিপুল অপচয়, ঘটিতেছে। এদিকে ব্যাঙ্ক 
“হইতে খণ হিসাবে যে সামান্য পরিমাণ মূলধন সরবরাহ হইতেছে 
“তাহারও সুদ ও আনুসঙ্গিক ব্যয় এত অধিক যাহার ফলে শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের সামান্য লাভ ব্যাস্কদমূহেরই কুক্ষিগত হইতেছে। এজন্য 
অংলীদারগণ এক প্রকার কিছুই লভ্যাংশ 'পাইতেছে না এবং শেয়ার 
বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ দিন দিন আরও কঠিন হইয়া 
উঠিতেছে ৷ বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে দেশের 
চিন্তানায়কগণ একথা সমস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে যুদ্ধের ফলে দেশে 
প্রচলিত শিল্প উন্নতি এবং নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার এক 
সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে । আপাততঃ কলকজা ও রাসায়নিক 
দ্রব্য প্রভৃতি সংগ্রহ বিষয়ে কতকগুলি অসুবিধার স্থষ্টি হইলেও 
যুদ্ধ যদি দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় তাহা হইলে উহার সুযোগে ভারতীয় শিল্প- 
গুলি যে বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। এই বিষয়ে বর্তমান যুদ্ধের দরুণ গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের 
তুলনায় ভারতবাসী অধিকতর সুযোগ পাইবে । কারণ গত যুদ্ধের 
সময়ের তুলনায় বর্তমান সময়ে শিল্পের ব্যাপারে দেশবাসী অধিকতর 
যোগ্য মূলধনের পরিমাণ বাড়িয়াছে এবং জাপান চীন যুদ্ধে বিব্রত 
থাকাতে উহার পক্ষে ভারতের বাজারে যুদ্ধের সুযোগ পূর্ণভাবে গ্রহণ 
করা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গলা দেশের পক্ষে ভারতবর্ষের 
অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় এই সুযোগ আরও বেশী রহিয়াছে 
কাঁরণ বাঙ্গলায় অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় শিল্প দ্রব্যের চাহিদা বেশী 
থাকিলেও এবং কাচা মাল, মজুর প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য 
হইলেও এই প্রদেশে এখনও শিল্পের কিছুই প্রসার হয় নাই। 
উপযুক্তরূপ মূলধন “পাইলে বর্তমান যুদ্ধের সুযোগে বাঙলা দেশ যে 
*.কেবল কাপড়, ' লবণ, চিনি, দেশলাই, সাবান প্রভৃতি নিত্য 
ব্যবহার্ধ্য জিনিষের ব্যাপারেই স্বাবলম্বী হইতে পারিবে এরূপ নহে__ 
যুদ্ধের সুযোগে এই প্রদেশে কলকজা ও উহার সরঞ্জাম, চামড়া নির্মিত 
জিনিষ, রাসায়নিক দ্রব্য, রং ও রঞ্জন দ্রব্য, বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম 
প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্যও অনেক নূতন শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারিবে । 

মোটের উপর বাঙ্গলা, দেশে শিল্পের প্রসারে বর্তমানে এক সুবর্ণ 
সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে এবং বাঙ্গলা দেশ যদি এখন এই সুযোগের 
ব্যবহার করিতে না পারে তাহা হইলে বাঙ্গলায় শিল্পোন্নতি বহুদিন 
পিছাইয়া যাইবে । কারণ ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ এবং জাপান, 
আমেরিকা প্রভৃতি দেশ এই সুযোগের সছ্যবহার করিতে চেষ্টার কোন 
ক্রুটী করিবে না। আর একবার যদি বাহিরের লোক বাঙ্গলা দেশের 
বাজার দখল করিয়া বসে তাহা হইলে ভবিষ্যতে উহাদের প্রতি: 
' যোগিতার মুখে বাঙ্গলা দেশের পক্ষে মস্তক উত্তোলন করা অত্যন্ত 
কঠিন হইবে । 

সুতরাং বাঙ্গলায় শিল্লোন্নতির জ্রন্য ব্যাপক চেষ্টা-_-অন্য কথায় এই 
. উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা করার এখনই প্রকৃষ্ট 
সময়। সুখের বিষয় যে এই উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই একটা আস্তরিক 
চেষ্টা আরস্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত হইলাম। কিছুদিন 
পূর্বে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার যখন বাঙ্গলা সরকারের অর্থ- 


সচীবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন সেই সময়ে কলিকাতা কর্পোরেশনের 
কমাশিয়াল মিউজিয়ামে একটা বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি অভিমত প্রকাশ 
করেন যে বাঙ্গলা দেশে শিল্পের প্রসারের পক্ষে মূলধনের অভাবই 
সর্বাপেক্ষা বড় অন্তরায়। এই উপলক্ষে আমরা এরূপ মন্তব্য করি 
যে বাঙ্গলায় মূলধনের কোন অভাব নাই- কিন্ত - ধাঁভারা শিল্প- 
প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতেছেন এবং ধীহারা দেশে নূতন নূতন শিল্প- 
প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন তাহাদের উপর দেশের মূলধন 
সরবরাহকারীদের কোন আস্থা নাই। এই কারণে দেশে মূলধন 
থাকা সত্বেও তাহা কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিয়োঞ্জিত হইতেছে 
না। আমরা তখন ইহাও বলি যে শ্রীযুক্ত সরকারের ন্যায় ব্যক্তি অগ্রনী 
হইলে এই মূলধন সমস্তার সহজে সমাধান হইতে পারে । আমাদের 
এই সব মন্তব্যের পর গ্রেট ইষ্টারণ হোটেলে আহুত একটা চা-পান 
সভায় উপস্থিত সাংবাদিকবৃন্দ এবং কতিপয়, বিশিষ্ট জননায়কের 
সমক্ষে শ্রীযুক্ত সরকার এরূপ প্রতিশ্রুতি দেন যে বাঙ্গলা দেশের 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহে মূলধন সরবরাহ বিষরে তিনি 'বিশেষভাবে চিন্তা 
ভাবনা করিতেছেন এবং এই বিষয়ে তিনি শীঘ্রই তাহার কার্যক্রম 
দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত করিবেন ৷ ' ূ 


আমরা শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম যে এই ব্যাপারে 


লইয়া একটা ইনভেষ্টমেন্ট ট্রাষ্ট গ 
যে এই ট্রাষ্টের পরিচালক বোর্ডে বাঙ্গলা দেশ ও বাঙ্গলার বাহিরের 
কতিপয় বিখ্যাত ও বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি যোগদান করিতে অভিপ্রায় 
জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং উহার! সম্মিলিত ভাবে পরিকল্পিত ট্রাষ্টের 
মোট মূলধনের - অদ্দেকাংশ নিজেরাই সরবরাহ করিতে স্বীকৃত 
হইয়াছেন । 


শ্রীযুক্ত সরকার যে প্রকার বিরাট পরিকল্পনা লইয়া .কাধ্যক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইতেছেন বলিয়া প্রকাশ তাহা যদি সত্য বলিয়া প্রমাণিত 
হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে তিনি বাঙ্গলা দেশে এক. অভূতপুর্বব- 
ও অনন্যসাধারণ প্রচেষ্টায় ব্রতী হইয়াছেন। . এতদিন পর্যন্ত 
এই ব্যাপারে দেশবাসী গবর্ণমেণ্টের মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছিল ! 
শিল্পে সরকারী সাহায্য আইন এবং তথাকথিত “ইণ্ডাক্টিয়াল ক্রেডিট 
সিণ্ডিকেটের” চূড়ান্তরূপ ব্যর্থতা দেখিয়া দেশবাসী এখন একথা 
হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছে যে দেশে শিল্পোন্নতি করিতে হইলে 
মূলধনের জন্য গবর্ণমেন্টের দিকে না তাকাইয়া৷ নিজের পায়ের উপর 
দণ্ডায়মান হইতে হইবে। বর্তমান গবর্ণমেন্ট যে প্রকার সাম্প্রদায়িক 
মনোভাবসম্পন্ন তাহাতে ভবিষ্যতে এই ব্যাপারে গবর্ণমেন্ট অগ্রণী 
হইলেও তাহার সহিত সহযোগিতা কর! সঙ্গত হইবে কিনা তদ্বিষয়েও 
বর্তমানে অনেকের মনে সন্দেহের স্থষ্ট হইয়াছে । অত্রাবস্থায় 
মন্ত্রীসভা হইতে অবসর লইয়া শ্রীযুক্ত সরকার যে একটী বেসরকারী, 
ট্রাষ্ট গঠনে উদ্যোগী হইয়াছেন তাহ! খুবই যুক্তিযুক্ত হইতেছে । 

তাহার এই চেষ্টা যদি আংশিক ভাবেও সাফল্যলাভ করে তাহা 
হইলেও বাঙ্গলা দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠান সমূহের মূলধন সমস্যার 
বহুলাংশে সমাধান হইবে, দেশে শিল্পের উল্লেখযোগ্যরূপ প্রসার 
হইবে এবং বেকার সমস্তার তীব্রতা বহুলাংশে প্রশমিত হইবে৷ 
জট ক রত 

< |e 

আমরা আশা করি যে অদুরভবিষ্যতে এই বিষয়ে বিস্তৃততর 
সংবাদ প্রদান করিতে এবং এই মহান প্রচেষ্টায় পরিপূর্ণভাবে 
০ করিবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করিতে আমর! 
সক্ষম হুইব। 





ব্যাঙ্কের সংখ্যা বিবরণ 
5 রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাবে জানা যায় যে, গত ৯৯৩৮ সালের ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বুটিশ ভারতে রিজার্ভ ব্যাক্কের তালিকার বহিভূর্ত 
'আহুমানিক মোট ১ হাঁজার ৪২১টি ব্যাঙ্ক, কাধ্য পরিচালনা করিষাছে। 
তন্মধ্যে বাঙ্গলা দেশে ৯৮৮টি, মাদ্রাজে ২৫২টি, আসামে ৫২টি, বুক্তপ্রদেশে 
৪০টি, পাঞ্জাবে ৩৬টি এবং বোস্বাইএ ২৬টি রেজোট হয়। তালিকা বহিভূর্ত 
এই ১ হাজার ৪২১টি ব্যাঙ্কের মধ্যে ২৩৬টি ব্যাঙ্কের আদায়ী মূলধন ও মজুদ 
তহুবিলের পরিমাণ ৫০ হাজার টাকার উদ্ছে; অপর পক্ষে > হাজার ১৮৫টি 
ব্যাঙ্কের আদায়ী মুলধন ও মজুদ তহবিলের পরিমাণ উহার অপেক্ষা কম। 


উপরোক্ত ২৩৬টি ব্যাঙ্কের মধ্যে ১৩৫টি ব্যাঙ্কের আদারী মূলধন ও মজুদ ' 


তহবিল ১ লক্ষ হইতে ২ লক্ষ টাকা । মাত্র গুটি ব্যাঙ্কের এই খাতে ২ লক্ষ 
হইতে ৫ লক্ষ টাকা আছে। ৪ লক্ষ হইতে ৫ লক্ষ টাকা আদায়ী মূলধন 
ও মজুদ তহবিল রিশিষ্ ব্যাঙ্কের সংখ্যা মাত্র ৭টি। ১ হাজার ১৮৫টি ক্ষুদ্র 
ব্যাঙ্কের মধ্যে ৩৭৭টি ব্যাঙ্কের উক্ত তহবিলের পরিমাণ € হাজার 
টাকার নিযে; ২৩৬টি ব্যাঙ্কের. আদারী মূলধন ও মজুদ তহবিলের 
পরিমাণ, € হাজার হইতে ১০ হাজার টাকা এবং ২৩৭টি ব্যাঙ্কের উক্ত 
“তহবিলের পরিমাণ ১০ হাতার হইতে ২০ হাজার টাকা। ক্ষুদ্র ব্যাক্ক 
সমুহের গড়ে এই তহবিলের পরিমাণ ১২ হাজার টাকা এবং বৃহত্তর 
ব্যাঙ্ক সমূহের উক্ত তহবিলের পরিমাণ গড়ে ১ লক্ষ ৩২ হাজার টাক]। 


আসাম সরকারের-১৯৩৮-৩৯. সালের. যে আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে আলোচ্য বৎসর ৪১ লক্ষ টাকা ঘাটতি 
পড়িয়াছে ।-, এই ঘাটতির পরিমাণ ৪ লক্ষ ৬২ হাক্তার বলিয়া : প্রথমে 
বরাদ্দ করা হইয়াছিল। এই ঘাটতির : কারণ বর্ণনা করিয়া উল্লিখিত 
হইয়াছে যে, অনুমিত রাজস্বের মধ্যে € লক্ষ. ৭৬ হাজার টাকা কম 
আদায় হয়.এবং ৩ লক্ষ ৬ হাজার ২ শত টাকা অধিক খরচ. হয়। 
আলোচ্য বৎসরের বাজেটে ২ কোটি ৬৪ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা ব্য 
বরাদ্দ করা হইয়াছিল। 


ভারত ্রমণকারীদের বিবরণ 

সরকারী রেলওয়ে সমূহের প্রচার বিভাগের বিবরণে জান! যায় যে গত 
১৯৩৮-৩৯ সালে ভারত ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আরোহী লইয়া পৃথিবীর নানাস্থান 
হইতে যে-সকল.জাহাজ যাত্রা করে তাহার ‘সংখ্যা আলোচ্য বৎসরে হাস, 
পায়। পূর্ববর্ভা বৎসর উহার সংখ্যা ৩ খানি ছিল।, এই সকল পরিত্রমণ-, 
কারীদের নিকট হইতে ৭ লক্ষ ৩৫ হাজার ৯৬২ টাকা রেলওয়ে সমূহের: 
আয় হইয়াছে।, পূর্ববর্তী বৎসর উহার পরিমাণ ৬ লক্ষ.৩১ হাজার ৭৮৪ 
টাকা ছিল।. জাহাজের সংখ্যা! ১ খানা হ্রাস পাওয়া সত্বেও এইরূপ, আয়ের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া দৃষ্ট হয়। যদিও কা্ধ্যতঃ শতকরা কতজন: 
ভ্রমণকারী ভ্রমণ করিয়াছে তাহার বিবরণ দেওয়া কঠিন তবে. শতকরা 


৩৩*১৮ জন সম্পর্কে সঠিক সংবাদ পাওয়া যায়। লণ্ডন বুরো হইতে 
উপরোক্ত হিসাব পাওয়া গিয়াছে ; তবে আরও যে সকল বড বড ট্রাভেল - 
এজেণ্টন্স রহিয়াছে তাহাদের মারফতেও টিকিট বিক্রয় হইয়াছে বলিয়া 


উক্ত সংখ্যার হার আরও বেশী বলিয়াই মনে হয়। 


মিঃ জি, এল, মেটা সম্বন্ধিত .. 


গত ৯৪ই ফেব্রুয়ারী বুধবার মিঃ এম, এল, শা, ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব-. 


Ld 


কমার্সের বিদায়ী সভাপতি মিঃ জি, এল, মেটার প্রতি সন্র্ধনা জ্ঞাপনের 
উদ্দেশ্তে একটি চা-পান সভার আয়োজন করেন। এই সভায় মিঃ শা বলেন, 
চেম্বারের বর্তমান বিভি্নমুখী অগ্রগতির পক্ষে মিঃ মেটার প্রচেষ্টা ও কার্যকরী 
সহযোগিতা সৰ্ব্বথা প্রশংসনীয় । .. 

সন্বর্ধনার উত্তরদান প্রসঙ্গে মিঃ টার 
ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সমূহের পক্ষে আরও অধিকতর , গুরত্বপূর্ণ অবস্থার সম্মুখীন, 
হইতে হইবে। এতদিন পর্য্যন্ত যে ধারায় চেম্বারের কার্য্য পরিচালিত 
হইয়া আসিতেছে হয়তো উহা ভিন্ন পথে পরিচালনা করিতে হুইবে। 
কারণ অর্থনীতি ও কর নির্ধারণ ক্ষেত্রে এ পর্য্যস্ত ভারতের প্রতিনিধি স্থানীয় 
ব্যক্তিগণের মতামত উপেক্ষিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের আর্থিক স্বার্থ রক্ষার 
অন্ত ভারতের স্বার্থ উপেক্ষিত হইয়াছে বা অনেক স্থলে ভারতের স্বার্থ 
বিসৰ্জ্জন দেওয়া হইয়াছে। মিঃ মেটা এই অভিমত জ্ঞাপন করেন যে,. 
যতদিন পর্যস্ত ভারতবাসীদের হাতে ক্ষমতা না: আসিবে ততদিন পর্যযস্ত 
ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় দেশে আর্থিক দুর্গতির কোন সমাধান করিতে 
সমর্থ হইবে না। তিনি বলেন 'দেশের আধিক উন্নতির পক্ষে ভ্রাতীয় 
স্বায়ত্বশাসন অপরিহাধ্য ; উহা লাভ করার উদ্দেস্ত কেবল মাত্র আত্মসন্মান 
বজায় রাগী নহে। পরিশেষে মিঃ মেটা বলেন যে চেম্বারের ভবিষ্যত কাধ্যক্রম 
কেবলমাত্র ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিশেষের স্বার্থরক্ষার জন্য নহে, পরস্ত 
ব্যাপকভাবে দেশের অর্থ নৈতিক পুনর্গঠনের প্রচেষ্টায় পরিচালিত হওয়া; 
আবশ্তক। ' রি 
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বাসনা নি নি 


\ আনামের নিল কারখানা পরশ্থও একমান সিমি সরি দামাপ্রকার আধুনিক ডিনাইদের y 
| “আচার সর্বনা বিক্রনার্দ বসুক থাকে ও অর্ডার ছিলে ২৪ ঘন্টার খে চতরারী করিয়া 
চি হেখাছয়। 
: পজ্তুন্টী পুর্ধধাপেক্ষা আক্সান্ন শক্ডাচেে। 
1 পত্র লিখিলে আমাদের নূতন পত্তন ভিজাইল সমন্বিত বি এলং 
& ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাঠান হয়। 


পরীক্ষা প্রার্থনীয়। 





১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ ] 





জমিদারী খাঁসের প্রস্তাব 

আসাম ব্যবস্থা পরিষদের আগামী বাছ্েট অধিবেশনে যে সকল' 
বেসরকারী বিলের আলোচনা হইবে তন্মধ্যে ১৯৪০ সালের আসাম জমিদারী 
খাসকরণ বিল প্রথম স্থান পাইয়াছে। এই বিলটিতে পৃথক পৃথক তাবে 
প্রযুক্ত বৈগ্যনাথ মুখার্জি (ভারতীয় চা বাগিচা ), শীবুক্ত হরেজ্নারায়ণ 
চৌধুরী (কংগ্রেস), শ্রীযুক্ত দক্ষিপারঞ্কন গুপ্ত চৌধুরী ( কংগ্রেস ), 
শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ দেব (কংগ্রেস) ও শ্রীযুক্ত ললিতমোহন করের 
€(কোয়ালিশন) নাম আছে। কোন ভূম্যবিকারী, তাঁহার জমিদারী যে 
জেলার অন্তভূর্জ সেই জেলার কালেক্টরের নিকট আবেদন জানাইলে 
সরকার ওঁ জমিদারী নিজ্ঞ অধিকারে লইবেন বলিয়া এই বিলে নির্দেশ 
* রহিয়াছে। | 


বিভিন্ন দেশে চিনির উৎপাদন 

ইক্ষু হইতে প্রস্তুত চিনি ও বিট চিনি মিলাইয়া ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতে 
"মোট ২ কোটি ৮৬ লক্ষ ৭০ হাজার টন চিনি উৎপাদিত হুইয়াছে। 
১৯৩৭-৩৮ সালে মোট চিনি উৎপাদিত হইয়াছিল ২ কোটি ৯৮ লক্ষ 
৮০ টন | সে হিসাবে আলোচ্য বৎসরে চিনির উৎপাদন ১ কোটি ১৩ লক্ষ 
টন অনুপাতে কমিয়া গিয়াছে। কিউবাতে ১৪৩৭-৩৮ সালে ৩০ লক্ষ 
১৭ হাজার ৭১৮ টন চিনি উৎপাদিত হইযাছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে সেই 
স্থলে ২৭ লক্ষ ৫৮ হাজার ৫৫২ টন চিনি উৎপাদিত হইয়াছে। ১৯৩৮ সালের 
হিসাবে জাভাষ ১৩ লক্ষ ৭৬ হাজার ৮৬৮ টন চিনি উৎপাদিত হইয়াছিল। 
১৯৩৯ সালে সেই স্থলে চিনির উৎপাদন বাভিয়া ১৫ লক্ষ ৪৩ হাজার 
৪৩০ টন ফীড়াইয়াছে। কানপুরের ইস্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউট অব স্থপার 
টেক্লোলজির ডিরেক্টর্র রিপোর্টে প্রকাশ, ভারতবর্ষে ১৯৩৮-৩৯ সালে, 
বিভিন্ন চিনির কলে মোট ৬ লক্ষ ৫০ হাজার ৮০০ টন চিনি উৎপাদিত 


হইয়াছিল। ১৯৩৭-৩৮ সালে চিনি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৯ লক্ষ | 


৩০ হাজার ৭০০ টন । ওঁ রিপোর্টে প্রকাশ ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষে 
১৩৯টি চিনির কলে কাজ চলিয়াছিল। শর কলগুলিতে সর্বসমেত ৭০ লক্ষ 
৪ হাজার ৮০০ টন ইক্ষু মাড়ান হইয়াছিল | . 

, গত ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালের তুলনাত ১৯৩৯ সালে ভারতে বিদেশী মদের 
আমদানী কিছু হাস-পাইয়াছে। গত ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালের এপ্রিল হইতে 
ডিসেম্বর পধ্যস্ত ৯ মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে যথাক্রমে ৩৬ লক্ষ 
৪৩ হাজার.৬২৬ গ্যালন ও ৩৫ লক্ষ ৪২ হাজার ৫৫৬ গ্যালন মদ. আমদানী 
-হ্ইয়াছিল। ১৯৩৯ সালের উপরোক্ত ৯ মাসে সেই স্থর্লে ৩০ লক্ষ ৪ হাজার 
৪৮৩ গ্যালন মদ আমদানী হইয়াছে। 

গত নভেম্বর মাসে ভারতের সমস্ত প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গলায় সবচেয়ে 
বেশী পরিমাণ বিদেশী মদ আমদানী হইয়াছিল। ডিসেম্বর মাসে এ প্রদেশে 


আর্থিক জগৎ 


৯১৯০৫ 





উহাদের অনুমোদিত বিক্রিত ও আদায়ীক্কৃত' মূলধনের পরিমাণ যথাক্রমে ১ 
কোটি টাকা, ২৩ লক্ষ টাকা ও ১৮ লক্ষ টাকা ছিল। 


কলিকাতায় এংলো ইপ্ডিয়ানের সংখ্যা 
কলিকাতা সহরে ১৭ হাজার এংলে! ইণ্ডিয়ান বসবাস করিয়া থাকে । 
নুতন ধরণের গম 


রুষিয়ার অস্তভুক্তি জর্জিয়া দেশে প্রচলিত গমের সহিত এক প্রকার 
ঘাসের সংষিশ্রণ করিয়া নূতন ধরণের গম উৎপাদন করা! হুইতেছে। এই 
গম নাকি অধিকতর মিষ্টস্বাদ বিশিষ্ট ও পুষ্টিকর ! রুবিগার প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক 
এল সি সিটসিনের গবেষণার ফলেই এই নূতন গমের উদ্ভাবন সম্ভবপর 
হইয়াছে । তিনি আশা করেন যে এই গম দ্বারা সমগ্র জগতের কৃষকগণ 
উপকৃত হইবে! 

সুরাটে সমবায় সমিতির অভিনব ব্যবসা 

বোশ্বাইয়ের খবরে প্রকাশ স্ুরাট জেলা সমবায় ক্রয় বিক্রয় সমিতি পণ্য 
মূল্য বৃদ্ধির দরুণ কোন লাভ না করিয়া কেবল খরিদ মূল্য এবং ব্যয নির্ববাহেব 
জন্ত যে মূল্য পড়ে তাহা নিয়া পণ্য বিক্রয়ের অন্ত কতকগুলি “কষ্ট প্রাইস্‌” 
দোকান খুলিতে সাব্যস্ত করিয়াছেন। বোম্বাই গভর্ণমেণ্টও এই পরিকল্পনায় 


'সন্্তি জ্ঞাপন করিয়াছেন। 


উল্লিখিত শ্রেণীর দোকান স্থাপন করিতে হইলে জেলার কালেক্টরের 
অঙ্কুমতি গ্রহণ করিতে হইবে । এই দোকানসমূহ ক্রেতা এবং বিক্রেতাগণকে 
দ্রব্য মূল্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাখিবে। প্রথম দোকান স্থাপিত হইবার 
পর ছয় মাসের মধ্যে যদি ক্ষতি হয় তবে গভর্ণমেপ্ট এই ক্ষতির অর্ধেক 
পরিমাণ দিতে স্বীকৃত হইযাছেন। ' অবশ্ত সমস্ত দোকানের জন্তু এই তাবে 
গভর্পমেণ্ট ২ হাজার টাকার বেশী বিবেচনা করিবেন না বলিষা স্থিরীকৃত 
হইয়াছে। 


ইংলণ্ডে নৃতন জাতীয় খণ 
বৃটিশ গতর্ণমেন্টের শতকরা ৪২ পাউণ্ডের (১৯৪০-৪৪) খণ পরিশোধ 
কিংবা পরিবর্তনের (০0725575102) জন্য বিগত ১৭ই জানুয়ারী যে ঘোষণা 
করা হইয়াছিল তদনুসারে ২৩ কোটি ৬০ লক্ষ পাউণ্ডের খণ সম্পর্কে শতকরা 
২ পাউণ্ড সুদে ১১৪৫ সালের জুলাই মাসে পরিশোধ হওয়ার সর্তে পুনরাষ 
আবেদন আসিয়াছে । 25558 
করার জন্ত খণদাতাগণ আবেদন জানাইয়াছেন। 


ইংলণ্ড কর্তৃক তুরস্কে পণ্য ক্রয় ব্যবস্থা 
বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সরবরাহ দপ্তরের প্রতিনিধিগণ আন্কার' উপস্থিত 
থাকিয়া তুরস্ক হইতে ছয় হাজার টন কিস্মিস্‌ এবং ডুমুর ক্রয়ের কণ্টক 
করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে । 
অন্তান্ত কয়েকজন প্রতিনিধি তুরস্ক হইতে ইংলণ্ডের জন্ত প্রতি বৎসর 
১০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের তামাক ক্রয় করা সাব্যস্ত করিয়াছেন। ভবিষ্যতে 
এই পরিষাণ বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইতে'পারে ইহাও ঘোষণা করা হইয়াছে। 


নদের আমদানী নভেম্বরের তুলনাষ বেশী হইয়াছে । তবে বোস্বাইয়ের মে জা Be (ro | 


তুলনায় তাহার পরিমাণ দীডাইয়াছে কম! গত নভেম্বর মাসে বোাই | 
5 SL EN 
মদ আমদানী হইয়াছিল। ডিসেম্বর মাসে সেই স্থলে যথাক্রমে ১. লক্ষ 
ই হাদী যত বিষ ও ২ ক ৭২ হাজার 5৭০ গ্যালন মদ আমদানী 
হইয়াছে। | 
ভারতে নুত্তন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বার্ষিক রিপোর্টে প্রকাশ, গত ১৯৩৮-৩৯ সালে 
ভারতবর্ষে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় পরিচালনার জন্য ২০টি যৌথ কোম্পানী রেজেক্রিকৃত 
হইয়াছিল।- উহাদের সমষ্টিগত অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ছিল সাড়ে 
চারি কোটি টাকা। বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত উহাদের বিক্রিত মূলধন ও 
আদারীক্কত মূলধনের পরিমাণ যথাক্রমে, ৩৩ লক্ষ টাকা ও ৪ লক্ষ টাকা 
দাড়াইয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে ৬৪টি ব্যাঙ্ক কোম্পানী ফেল পড়িয়াছিল। 


ও 
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DCB CODD 22500000000 DOC CD CED 


হেড অফিস_-১৩৫, ক্যানিং ্টীট, নি | 

শাখা অফিস সুদের হার 
নৈহাটী, বরিশাল, ২॥০ 
ঝালকাটা, পাটুয়াখালী le 


ও জগন্ধল। 


কারেণ্ট 
সেভিংস 

হোম সেভিংস ৪২ 
ফিক্সড. ডিপজিট 81-৬॥০ 
সর্ধপ্রকার ব্যান্কিৎ কার্য করা হয় | 
অন্যান্য বিশিষ্ট স্থানে অতি সত্তর শাখা অফিস খুলিবার 

ব্যবস্থা কর! হুইয়াছে। 
উপযুক্ত কমিশনে ও এলাউদ্লে মহিলা ও পুরুষ কর্মী আবশ্যক । 


4222 


৯১৪৬ 


3 আধিক জগৎ রি 


[ তি ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ 





১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতে রেলওয়ে ভূর্ঘটন। 

১৯৩৮-৩৯ সালে ১৯৩৭-৩৮ সালের তুল্নায় রেলগাড়ীসমুহ ৪০ লক্ষ 
৮ হাজার মাইল বেশী চলাচল করা. সত্বেও পুর্ব বংসরে ১৯৩৭-৩৮ 
সালের অনুপাতে দুর্ঘটনার সংখ্যা ৯৯টা হাস পাইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে 
রেলওয়ে দুর্ঘটনার মোট সংখ্যা ১৮,৮১১ । ১৯৩৭-৩৮ সালের সংখ্যা 
ছিল ১৮,৯১০। আলোচ্য বৎসরে দুর্ঘটনাসমূহের, শতকরা ৪৭টাই সংঘটিত 
হইয়াছে গবাদি পশু সম্পর্কে। মালগাড়ীসমূহ ৩,৪৮৬টি দুর্ঘটনার জন্ত-দায়ী। 
যাত্রীবাহী রেলগাড়ীসমূহ ২৭৪টা ক্ষেত্রে রেললাইন হইতে বিচ্যুত হইয়াছে 
এবং ৩৯টা দুর্ঘটনা ঘটাইয়াছে। ১৯৩৭-৩৮ সালে যাত্রীবাহী গাড়ীর মারফত 
৪৮টী দুর্ঘটনা হইয়াছিল । ূ 

আলোচ্য বৎসরে ছয়টা ক্ষেত্রে রেলগাড়ী বিনষ্ট করিয়া দিরার প্রচেষ্টা 
হইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরে ইহার সংখ্যা ছিল ২৬। 

ভারত-আফগান বাণিজ্য 

_ কলিকাতাস্থ ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমাসের একটা স্মারকলিপির 
্ত্যুরে ভারত সরকার জানাইয়াছেন যে ভারত গতরণমেন্ট বর্তমানে 
আফগানিস্থানের সহিত কোনরূপ বাণিজ্য-চুক্তি করিতে প্রয়াসী নন। কিন্ত 
তারত-আফগান বাণিজ্য প্রসারের জন্য গভর্ণমে্ট যথেষ্ট সচেতন আছেন 
এবং ইহার উন্নতিকল্পে গভর্ণমেণ্ট যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন । 

ইণ্ডিয়ান চেম্বার স্মারকলিপিতে আফগানিস্থানের সহিত ভারত 
সরকারকে অতি সত্বর একটা বাঁণিজ্য-চুক্তি করার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ 
করিষা আবেদন জানাইয়াছিলেন। চেম্বারের এই বজব্য ছিল যে জান্দে্ণী 
প্রমুখ যে সমস্ত দেশের সহিত আফগানিস্থানের বাণিজ্য-ুক্তি ছিল যুদ্ধ 
ব্যপদেশে সেই সমস্ত দেশের পণ্যার্দি আফগানিস্থানে আসিতে পারিতেছে 
না এবং এই সুযোগে ভারতবর্ষ এবং আফগানিস্থানের মধ্যে একটা বাণিজ্য- 
চুক্তি হইলে আফগানিস্থানে ভারতীয় ব্যবসা বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি ঘটিবে। 

কেন্দ্রীয় পাট কমিটি 

সপারিবদ বড়লাট বাহাদুর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদন্ত স্যার 
আবদুল হালিম গজনভীকে কেন্দ্রীয় পাট কমিটির অন্ততম সৃদন্ত মনোনীত 
করিয়াছেন | 


হস্তান্তরিত জমি প্রত্যর্পণ 

বাঙ্গলা সরকারের প্রচার বিভাগ হইতে জানান হুইয়।ছে যে, বঙ্গীয় চাধী- 
খাতক আইন পাশ হুইবাঁৰ পর এমন কি ১৯৩৫ সালে ১২ই আগষ্ট তারিখে 
উহা বিলের আকারে প্রকাশিত হইবার পর তাড়াহুড়া করিয়া বছ ডিক্রি 
জারী করা হুইয়াছে এবং তাহার ফলে বহু চাষী প্রজ্জাকে তাহাদের জোত- 
জমির অধিকার হুইতে বঞ্চিত হুইতে হইয়াছে বলিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট 
বহু আবেদন নিবেদন আসিয়াছে। মূল মালিকদিগকে এ সব জোঁত জম! 
প্রত্যর্পণের ব্যবস্থা অবলম্বন করা কতদুর সম্ভবপর হইবে গভর্ণমেণ্ট তদ্বিষয়ে 
বিবেচনা করিতেছেন। ইহ! নিশ্চিত যে এতদুদ্দেপ্তে কোনও আইন-কানুন 


প্রণয়ন করিতে হইলে তৃতীয় পক্ষ ক্রেতার অধিকার সম্বন্ধে বিবেচনা করা প্রি 
হইবে। কিন্ত এরূপ কোনও আইন প্রণয়নের পূর্বে আইনের উদ্দেপ্ত পণ্ড | 
করিবার জন্য ভবিষ্যতে বেনামী করিয়া যদি কোন সম্পত্তি লেন-দেন করা হয়, { 
তবে তাহা গ্রাহথ হইবে না। গত ৯৯৩৯ সালের ২০শে ডিসেম্বর এই সম্পর্কে i 
বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে যে ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন, 
তদমুসারে সাধারণের অবগতির জন্য ইহা জানান যাইতেছে যে, প্রাপ্য, টাকা & 
বাবদ ডিক্তি, রাজস্ব ডিক্রি কিংবা বকেয়! খাজনা বাবদ সার্টফিকেটের ডিক্রি দ্র 
ভারীতে যে সব সম্পত্তি বিক্রীত হইয়াছে, ১৯৩৯ সালের ২০শে ডিসেম্বরের ডু 
পূর যদি, কেহ ডিক্রিদারের নিকট হইতে সেই সম্পত্তি ক্রয় করেন, তবে & 


তাহাকে নিজ দাসিতেও তাহা, অর করিতে হইবে। 
ভারতে লাক্ষার উৎপাদন . 


ইণ্ডিয়ান লাক্সেস কমিটির গত ১৯৩৮-৩৯-সালের রিপোর্ট দৃষ্টে জানা { 


যায়, গত ১৯৩৭-৩৮ সালের তুলনায় ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতে লাক্ষার 





শি 


উৎপাদন উল্লেখযোগ্যরপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ১২ লক্ষ | 
৬৪ হাজার ৮৭৫ মণ লাক্ষা উৎপন্ন হইয়াছিল, ৷ ১৯৩৮-৩৯ সালে সেইস্থলে : 

১৪ লক্ষ ৬৫ হাজার মণ. লাক্ষা উৎপন্ন হহয়াছে। EAA 
পূর্ববারের তুলনায় কিছু হ্রাস পাঁইয়াছে। গত ১৪৩৭-৩৮ সালে এদেশ 
হইতে মোট ৮ লক্ষ ৭ হাজার ৩০২ মণ লাক্ষা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। 
ঘটিত কিন্ত ১৯৩৮-৩৯ সালে সেইস্থলে লাক্ষঃ রপ্তানী হইয়াছে ৮ লক্ষ ৪৬ হাজার 


২৬৪ মণ. 
ইংলণ্ডের বহির্বানিজ্য 

গত ডিসেম্বর মাসে ইংলণ্ডে বিদেশ হইতে মোট ৮ কোটি ৬৬ লক্ষ 
পাউন্ডের মালপত্র আমদানী হইয়াছিল ।. পক্ষান্তরে ও মাসে ইংলণ্ড হইতে 
মোট ৪ কোটি ২৭ লক্ষ পাঁউগ্ডের মালপত্র বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল-। : ফলে* 
ডিসেম্বর মাসের বহির্ববাণিজ্যের হিসাবে রপ্ানীর তুলনায় ইংলণ্ডের প্রতিকূল 
আমদানী আধিক্যের পরিমাণ দাড়ায় ৪ কোটি ৩৯ লক্ষ পাউগ্ড। গত ১৯৩৮ + 
সালের ডিসেম্বর মাসে প্রতিকূল আমদানী, আধিক্যের পরিমাণ ৩ কোটি এ 
লক্ষ পাউও ছিল। সে হিসাবে বহির্বধাণিজ্যের অবস্থা এবার অধিকতর 
প্রতিকূল হইয়া উঠিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়... . 

গৃত, ১৯৩৯ সালে বিদেশ হইতে ইংলণ্ডে মোট ৮৮ কোটি ৫৯ লক্ষ 
পাউণ্ডের মালপত্র আমদানী হইয়াছিল । অপর দিকে ইংলণ্ড হইতে মোট 
৪৮ কোটি ৪৭ লক্ষ পাউণ্ডের মালপত্র বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল । ফলে 
রপ্তানীর তুলনায় আমদানী ৪০ কোটি ১২ লক্ষ টাকা পরিমাণে অধিক হুইয়া- 
ছিল। ১৯৩৮ সালে ইংলণ্ডের প্রতিকূল আমদানী জাধিক্যের, পরিমাণ 'ছিল 
৩৮ কোটি ৭২ লক্ষ পাউণ্ড। , 

ভারতীয় তুলার রপ্তানী 

গত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তিন মাসে ভারতবর্ষ 
১৯৩৮ ও ১৯৩৭ সালের উপরোক্ত তিন যাসের তুলনায় ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে 
বেশী তুলা রপ্তানী করিয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে গত ১৯৩৮ সালে ১০ হাজার 
২০০ টন ও ৪ হাঁজার ৯৯০ টন এবং ১৯৩৭ সালে ৫ হাজার ৯৯৫ টন ও ২ 
হাক্তার ৪৮৭ টন তুলা ষথাক্তমে ইংলগু ও ফ্রান্সে রপ্তানী হইয়াছিল। দেই 
স্থলে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তিন্‌ মাসে মোট ১৬ হাজার 
৩৫৬ টন ও ৮ হাজার ৫৬১ টন তুলা রপ্তানী হইয়াছে। 


ভারতে নুতন যৌথ কোম্পানী, 
" গত ১৯৩৯ সালের জুন মাসে ভারতবর্ষে সর্ধসমেত ৮৩টি যৌথ কোম্পানী 
ব্রেজিষ্্রীকৃত হইয়াছিল। উহাদের সমষ্টিগত অস্থমোদিত মূলধনের পরিমাণ 
ছিল ২ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা । গত ১৯৩৮ সালের জুন মাসে ভারতবর্ষে সমষ্টি- £ 
গতভাবে ২ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধন -দমস্িত মোট ৮১টি যৌথ 
কোম্পানী রেজ্িষ্বীকৃত হইয়াছিল। গত জুন মাসে যে ৮৩টি কোম্পানী 
নি তি তাহার সত্যে টং বাজলার পি হইল গৃত 


RE বিভাগ 
_১০০নং ক্লাইভ ফ্ৰী, কলিকাতা 
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পত্র লিখিলে বিনামুল্যে পাক্ষিক 
বুলেটীন পাঠান হয়। | 
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ক্কুন মাসে ভারতে ১১ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ইবন সহি ৰো 63% 
কোম্পানী কারবার গুটাইয়াছিল। | 
জাপানের সমর খণ 
চীন দেশের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর গত সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট 


৯২৬ কোটি ইয়েলের ( প্রতি ১০০ ইয়েনে ৭৯০ আনা) বগ গভর্ণমেণ্ট 


বিক্রয় করিয়াছেন। . খর বণ্ডের মধ্যে ৭৮৩ কোটি ইয়েনের বও জাপানের 
'ব্যাক্কগুলিই খরিদ করিয়াছে। 
পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ 

১৯৪০ সালে পাটের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্ বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট 
"১৯৪০ সালের বন্ীয় পাট নিয়ন্ত্রণ অডিনান্স নামক এক অর্ডিনান্দ ভারী. 
* করিয়াছেন। এই অর্ভিনান্দে বলা হইয়াছে যে মস্ত পাঁটচাষকারীর নিজ 
নাম অথবা তাহাদের অগ্রবর্তী স্বার্থায্নিকারীদের নাম রেকর্ডভুক্ত হয় নাই; 
তাহারা ১৯৪০ সালে পাট উৎপাদন করিতে পারিবে না এবং যে পরিমাণ 
“মি পাট চাষের জন্য রেকর্ডভুক্ত হইয়াছে তদতিরিক্ত কোন জমিতে কেহ 
পাট চাষ করিতে পারিবে না। ' ১৯৪০ - সালে কি পরিমাণ জমিতে পাট 
উৎপাদন করা হয়, তাহা পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা এবং কোন পাট 
উৎপাদনকারী কর্তৃক অডিনান্দের ধারা অয়ান্ত হওয়ার শাস্তিবিধি অডিনান্সে 
উল্লেখ করা হইয়াছে ।. অভিনান্দের বিধিভঙ্গ করিয়া যে পাট উৎপন্ন হইবে 
তাহা বিনষ্ট করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে এবং এই অডিনান্স কার্য্যে পরিণত 
-করিবার জ্রন্ত প্রয়োজনীয় নিয়ম প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা গভর্ণমেণ্টকে দেওয়া 
হইয়াছে! 

অডিনান্সেব ুখরন্ধে বলা হইয়াছে যে, কর 
সভার কোন অধিবেশন হইতেছে, না এবং যেহেতু গভর্ণর নিঃসন্দেহ 
হইয়াছেন যে জনস্বার্থের জন্ত.১৯৪০ সালের পাট উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ ও সেই 
উদ্দেগ্ে ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন সুই হেতু ১৯৩৫ সালের ভারত 
শাসন আইনের ৮৮ ধারার (১) উপধারালন্ ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া তিনি 
{ গভর্ণর ) এই অর্ডিনান্স জারী করিতেছেন। এতদ্বারা নিয়লিখিত, 
কারধ্যাবলীকে ফৌজদারী অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে এবং তজ্জন্ 
ছয় মাস কারাদণ্ড, অথবা আড়াই শত টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় শাস্তিই: 
. হইতে পারিবে ।, অর্ভিনাঙ্সের ৪ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী প্রকাশিত 
. কোন নোটিশের ইচ্ছার্ুত অমান্ত ১ বঞ্চনার উদ্দেষ্যে পরীক্ষাকারী. 
কর্মচারীর নিকট কোন মিথ্যা উক্তি করা অথবা জাল দলিল উপস্থিত করা)" 
'' অন্ত নামে পরিচয় দেওয়া এবং ওঁ নামে মিথ্যা উক্তি করা অথুবা। জাল দলিল 


‘উপস্থিত করা অথবা অন্ত কোন প্রবঞ্চনামূলক কাধ করা') নিজের অথবা. 
*-পূর্বগত স্বার্থাধিকারীর নাম রেকর্ডভুক্ত না হওয়! সত্বেও ১৯৪০ সালে পাট: 
' উৎপাদন করা ১ রেকর্ডভুক্ত জমির অতিরিক্ত জমিতে পাট উৎপাদন করা ;' 


কোন পরীক্ষাকারী কর্মচারী অবথা ৫ ধারা অনুসারে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি 
অথবা! সরকারী কর্মচারীর এই অভিনান্স সম্পর্কে কোন জমির মাপ লওয়া 


, কার্যে এবং. এই অভিনান্স সম্পর্কে অন্ত কোন কাৰ্য্যে বাধা দেওয়া এবং" 
‘এইরূপ কোন কাধ্যে বাধা দিবার সাহায্য করা। তবে অভিনাদ্সে ব্যবস্থা? 


‘করা হইয়াছে যে পূর্ব দত 
লইয়া এই সমস্ত অপরাধের জন্ত অভিযুক্ত করা হইবে না । . 


৬ ধারার 5 উপধারা ভুক্ত (ঘ) অথবা ভরি ene 
হইবে সেই সকল ক্ষেত্রে আদালত ইচ্ছা করিলে যে পাট সম্পর্কে অপরাধ। 
' "করা হইযাছে তাহার সমস্ত অথবা কোন অংশ নষ্ট করিবার এবং নষ্ট করিবার: 
‘খরচ অর্থদণ্ডের অনুরূপ গণ্য করিয়া উক্ত পাট উৎপাদনকারীর নি 
'আদাষ করিবার নির্দেশ দিতে পারে । - 

'_ পাট এবং চটের ফাকা! বাজার নিয়ন্ত্রণ 

বাংলা সরকার পাট ও থলের কাটুক বাজার নিয়ন্ত্রণ করিবেন বলিয়া : 
(কিছু কাল পুর্ধে বে সংবাদ প্রকাসিত হইয়াছিল তদস্থসারে গত ৯২ই 
ফেব্রুয়ারী বাণিজ্য ও শ্রম মন্ত্রীর আহ্বানে পাট ও চটের ব্যবসা সম্পর্কিত 


প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিনিবিগণ রাইটার্স বিল্ডিংস এ সমবেত হুইয়ছিলেন। 
পাটের মূল্যের স্থিরতা 'বজ্জায় 'রাখিতে ব্যবসা বাণিজ্যের কোন ক্ষতি না 
করিয়া কিরূপে ফাট্কা বাজার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর তৎসম্পর্কে উল্লিখিত 
প্রতিষ্ঠান সমূহকে আগামী ৯লা মার্চের মধ্যে প্রস্তাব এবং মতামত প্রেরণের 
অনুরোধ করা হইয়াছে। 

AS TPG নাম £_ মেসার্স ভব্রিউ, এ, 

, ওয়াকার ( ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্‌ এসোপিয়েসন ), এইচ. এ, লিউক 
তি এইচ এইচ, বার্ণ (বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স), 
ডি, পি, খৈতান (ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স), এইচ, পি বাগারিয়? 
(ইষ্ট ইণ্ডিয়া জুট এসোসিয়েসন ) এন্‌, পি, ঘোষ (বেঙ্গল ন্তাশীনেল চেম্বার 
অব কমার্স), স্তার আদমজী হাজী দাউদ (মুসলিম্‌ চেম্বার অব কমাস”), 
মেসাস“এম, এ, ইন্পাহানি (মুসলিম চেম্বার অব অব কমার্স“), এ, রামচন্দ্র 
লোহিয়া, রামসাছমল ছটুজলাল সারাঙ্গী (গাঁনি ট্রেভার্স এসোসিয়েসন ), 
গজরাজ সারালী, বি, কানোরিষা! (বেল, জুট এসোসিয়েসন ), বাসেন্ডুফ, 
(জুট ফেটিক সিপার্স এসোসিয়েসন ), এবং এ, টি, রবার্টসন্‌ (ক্যালকাটা! 
জুট ভিলা” এসোসিয়েসন )। 

রামগড় কংগ্রেস ও রেলওয়ে কন্সেসন 

রামগড় কংগ্রেস উপলক্ষে ইষ্ট ইপ্ডিয়ান্‌ রেলওষে বিশেষ কন্সেসন 
টিকিটের ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। রাচী রোড রেলওয়ে 
ষ্টেশন পর্য্যন্ত আগামী ১৭ই: ফেব্রুয়ারী এবং ২১শে মার্চ মধ্যে দেড়গুণ ভাড়ায় 


টিকিট দেওষা হইবে। ৩১শে নাচ রাজি হিগরহর মধ্যে প্রত্যাগমনের শেষ 
তারিখ । 


১৯৩৯-৪* সালে শুদ্ধ বাবদ আর .. . 

চলতি বৎসরে ভারতসরকারের শুক. বাবদ আয় স্তার জেম্স্‌ গ্রীগের 
বাছেটে বের বরা বর হইছিল তেন অনেক বেশী হইবে আশ! 
করা যাইতেছে। 

সারা বৎসরে ৪০ কোটা ৬৫ লক্ষ টাকা শুদ্ধ বাবদ আর হইবে এরূপ 
স্তার জেম্স্‌ গ্রীগ ধারণা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিগত জানুয়ারী পর্য্যন্ত 
প্রথম দশ মাসেই শুষ্কলন্ধ আয়ের পরিমাণ প্রা ৩৯ কোটা ৭ লক্ষ টাকা 
হইয়াছে। যে সমস্ত পণ্যের খাতে আমদানী শুদ্ধ বৃদ্ধি পাইয়াছে তন্মধ্যে 
চিনি, লৌহ ও ইম্পাত, রৌপ্য, রৌপ্যমুদ্রা, কৃত্রিম রেশম এবং বেতার যত্্রই 
উল্লেখযোগ্য । উল্লিখিত দশ মাসে শর্করা আমদানী শুন্ক বাবদ ৩ কোটী 
৮৫ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে কিন্ত এই বাবদ সারা বৎসরের আয় মাত্র ২০ 
লক্ষ টাকা হইবে এরূপ ধরা হইযাছিল। লৌহ ও ইস্পাত বাবদ ৩৫ লক্ষ 
টাকার স্থলে ৩৯ লক্ষ টাকা, রৌপ্য ও রৌপ্য মুদ্রা বাবদ ৩৩ লক্ষ টাকার 
স্থলে ১ কোটী ৬৬ লক্ষ টাকা, কৃত্রিম রেশমে ৩৯ লক্ষ টাকার স্থলে ৫৪ লক্ষ 





মিত্র মুখাজি এণ্ড কোং 


স্থাপিত--১৮৮৪ সাল 
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টাকা, এবং বেতার যন্ত্র বাবদ সারা বৎসরে ১৩ লক্ষ টাকা অনুমিত 
আয়ের স্থলে দশ মাসেই ১৭ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে . 
কিন্তু উৎপাদন শুন্ক এই সমযের মধ্যে বাজেটে বরাদ্দের প্রায় অর্ধেক 
হইয়াছে । বাজেটে ধরা, হইয়াছিল উৎপাদন শুক্ক, বাবদ চলতি বৎসরে ৮ 
কোটী ২৮ লক্ষ টাকা আয় হইবে | কিন্তু এ পর্যন্ত ৪ কোটা ৭০ লক্ষ টাকা 
মাত্র আদায় হইয়াছে । চিনি, কেরোসিন এবং মোটরের তৈল প্রস্থৃতির 
বাতেই উৎপাদন শুন্ধ বিশেষ ভাবে হাস পাইয়াছে। 


ইংলণ্ডের কৃষি সম্পদ . 
অনেকেরই হয়ত ধারণা নাই যে এখন পর্য্যন্তও কৃষিই ইংলপ্ডের বৃহত্তম 
শিল্প। বর্তমান সময়েও ১০ লক্ষ ইংরেজ প্রত্যক্ষ তাবে কুবিকার্ষ্যে নিযুক্ত 
এবং শতকরা ৮৫ ভাগ তুমিই কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 
সম্বৎসরে যে কৃষিজাত পণ্য উৎপন্ন হয় তাহার মূল্য বাজ্াবে পৌছিবার পূর্বে 
কৃষকের খামারে থাকিতেই প্রায় ২৫ কোটা পাউণ্ড হইবে । 


ইংলগ্ডের কৃষিকাধ্য এবং গোপালনের আর একটী সুবিধা স্বভাবজাত' 


খাস। পৃথিবীর মধ্যে একনাত্র নিউজিল্যাণ্ড বাদে ইংলগ্ডের ঘাসই সর্কোত্তম। 
স্তার অর্জ ষ্টেপল্ডনের গবেষণা এবং অনুসন্ধানের ফলে ইংলণ্ডের কৃষক 
সম্প্রদায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে গবাদির সুখাস্য এবং পুষ্টিকারক ঘাঁস উৎপন্ন 
52554 
হইয়াছে বলা যায়। 
| আমেরিকায় শিল্প ্যবসাসংক্রানত পুস্তকালয় . 

ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের অন্ত আমেরিকার 
যুক্তরাজ্যে প্রায় ১৫০০ বিশেষ পুস্তকালয় আছে। 

| রেলওয়ে. বোর্ডের রিপোর্ট . 
সম্প্রতি রেলওয়ে বোর্ড কর্তৃক ‘যে বাধিক কাৰ্ষ্যবিবরদী প্রকাশিত 


চিনি বিক্রর সম্পর্কে সিত্তিকেটের প্রয়োজন স্বীকৃত হয়. বটে কিন্তু অপর পক্ষে 
চিনি ব্যবহারকারীদের যাহাতে স্বার্থ রক্ষিত হয় তাহাও উহার দেখা উচিত ।, 
এতত্সম্পর্কে গভর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিবেন কিনা তাহা বর্তমান মরশুমে 
সিপ্ডিকেট কিরূপ কর্ম্ম পন্থা গ্রহণ করে উহা তাহার উপরই নিতর করিতেছে 


বলিয়া জানা যার | £ 


অতিরিক্ত মুনাফা কর সম্পর্কিত বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে: প্রেরণ করা 
হইয়াছে! সিলেক্ট কমিটি উক্ত বিলের প্রথম ৫টা ধারা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য 
কোনরূপ সংশোধন ব্যতিরেকেই গহণ বিষয়ে একমত হইয়াছেন বলিয়া জান! 
ষাষ। অতিরিক্ত লাভের উপর শতকরা! ৫০ টাকা কর ধাধ্যের প্রস্তাব উক্ত 
ধারী সমূহের মধ্যে একটি প্রধান ধারা। প্রকাশ উক্ত কমিটি অতিরিক্ত * 
মুনাফা কর আইন ১৯৩৯ সালের ১লা এপ্রিল স্থলে সলা৷ সেপ্টেম্বর হইতে: 
বলবৎ করিতে সুপারি করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন | 


আসামের কৃষি আয় কর 

সম্প্রতি আসাম গেজেটে ১৯৪০ সালের যে ফাইনাম্প বিল প্রকাশিত" 
হইয়াছে তাহাতে নিয়োক্ত হারে কৃষি আয়কর ধার্ষ্যের প্রস্তাব কর! হইয়াছে ।' 
ব্যক্তিগত এবং কোম্পানী ব্যতীত কৃষি সমিতির বা ফার্ম্মের দেড় হাজার টাকার” 
অধিক আয় পর্যযস্ত কোনরূপ কর ধার্য হইবে না। তদতিরিক্ত পাঁচ হাজার 
টাকা আর পর্য্যন্ত প্রতি টাকায় তিন পয়স৷ হারে এবং পাঁচ হাজার টাকার 
অধিক দশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত আয়ের উপর প্রতি টাকায় এক আনা হারে 
দশ' হাজার টাকার অধিক পনর হাজার টাকা পর্য্যন্ত আয়ের উপর দুই 
আনা হারে কর'ধার্যের প্রস্তাব করা হইয়াছে। তদতিরিক্ত আয়ের উপর" 
দশ পয়সা হারে কর ধার্য্য িটিহিটারদির রিডার! আর 


হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ গত ১৯৩৮-৩৯ সালে রাজকীয় রেলপথ সমূহের | নি 


মোট ১ কোটী ৩৭ লক্ষ টাকা নীট লাভ হ্ইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে | 
উক্ত রেলপথ সমূহের মোট ৯৪৪৮ কোটী টাকা আয় হইয়াছে। পূর্ববব্তী | 
' বৎসরের মোট আয় ছিল ৯৫০১ কোটী টাকা! উক্ত বৎসরে সরকারী | 


রেলপথসমূহ কর্তৃক ক্রীত প্রয়োজনীয় মাল মসল্লার মধ্যে ভারতে প্রস্তুত 
দ্রব্যাদির অংশ ছিল শতকরা ৪৩৪৬ ভাগ। 


সালে ৮ কোটী ৮৪ লক্ষ টন মাল রেলপথসমূহের মারফতে চলাচল 
করিয়াছিল। পূর্ববর্তী বৎসরের ' মালের পরিমাণ ছিল ৮ কোটী ৭৩ লক্ষ 


টন। কিন্ত ইহা সত্বেও মাল বাবদ ১৯৩৭-৩৮ সালের ৬৮৬৬ কোটা টাকা | 


১৯৩৭-৩৮ সালে সাকুল্য | 
মাল মসল্লার শতকরা! ৬২-৯১ ভাগ ভারতীয় দ্রব্য ক্রয় করা হইযাছিল। | 
গত দশ বৎসর সময়ের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর রেলপথসমূহের চাল এবং লৌহ |. 
ইস্পাতের খাতেই সর্বাপেক্ষা বেশী আয় হইয়াছে । আলোচ্য বৎসরে | 
রেলপথসমূহ ৫৩ কোটা ৬ লক্ষের অধিক যাত্রী বহন করিয়াছে। পূর্ববর্তী |: 
বৎসরের যাত্রী সংখ্যা ছিল ৫২ কোটা ১৩ লক্ষের কিছু উপর । ১৯৩৮-৩৯ || 
সালে যাত্রী বাবদ আয় হয় ৩০৩৭ কোটী টাকা । ১৯৩৭-৩৮ গালে যাত্রী | 
বহন বাবদ রেলপথসমূহের আয় ছিল ৩৯০৮ কোটী টাকা। ১৯৩৭-৩৮ 


আয়ের স্থলে আলোচ্য বৎসরের আঁয় ৬৮৫৭ কোটী টাকায় দাড়াইয়াছে। | ॥ 


১৯৩৯ সালের মার্চমাসের শেষে যাবতীয় রেলপথসমূহের মূলধন বাবদ খণের | 


পরিমাণ ছিল ৮৪৭৮২ কোটা টাকা । 
শর্করা! শিল্প ও সুগার সিণ্ডিকেট 


প্রকাশ, শর্করা শিল্প সম্পর্কে যে কতিপয় অবস্থার স্থষ্টি হইয়াছে তাহাতে ] 


যুক্ত প্রাদেশিক গতর্ণষেণ্টের পক্ষে উৎকণ্ঠার বিষষ হুইয়া দাড়াইয়াছে। 


প্রথমতঃ চিনির মুল্য দাবাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্বেই স্থগার সিত্ডিকেটের |! 


স্থষ্টি হয়; কিন্ত সিত্তিকেটের সদস্তদের মধ্যে সংখ্যালখিষ্ট দলের তীব্র বিরুদ্ধ | বউ 


মত সত্বেও সিণ্ডিকেট চিনির মূল্য উচ্চছারে বজায় রাখিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ } 
করায় চিনি ব্যবহারকারীদের স্বার্থের প্রতি সুবিবেচন! করা হয় নাই। (তল 





জপ 


১৯শে কেব্রুয়ারী, ১৯৪০ ] 





কোম্পানীর বেলায় সাড়ে তিন হাজার টাকা আয় পর্য্স্ত কোনরূপ কর দিতে 
হইবে না। তদতিরিক্ত আয় ০০০০০০০০০৪৬ 
হারে কর বার্ধ্য কর! হইবে। 


রুষ-জাম্মান বাণিজ্য চুক্তি 

সম্প্রতি জার্ম্মানী ও সোভিয়েট কুবিয়ার মধ্যে একশত কোটি মার্ক 
মূল্যের পণ্য বিনিময়ের নূতন . একটি বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। 
রুষিয়া জান্মানীতে যে কাচা মাল ও খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করিবে) 
তৎপরিবর্তে জার্ম্মানী কুষিয়ার শিল্প প্রতিষ্ঠান নিৰ্ম্মাণ করিয়া দিবে) 
যে সমস্ত কারখানা নিৰ্ম্মাণ করা হইবে তন্মধ্যে প্রভূত পরিমাণ নকল রবার 
* প্রস্তুত করা যাইতে পারে এরূপ কারখানাও থাকিবে । কুষিয়া জার্মানীতে 
শস্য ধাতু ও পেট্রোল অধিক পরিমাণে প্রেবণ করিবে বলির জানা যায়। 


মন্ত্রীদের।বেতন ও ভাতার হার 
আসামের মন্ত্রীদের বেতন ও ভাতার হার সংশোধনের জন্ত সরকার পক্ষ 
হইতে একটি সংশোধন বিল ব্যবস্থা পরিবদের আগামী অধিবেশনে উপস্থিত 
হুইবে। এই বিলে প্রধান মন্ত্রীর বেতন মাসিক ১৭৫০ টাকা এবং বাড়ী 
ভাড়া ও গাভীর বাবদ ২৫০ টাকা ধার্যের প্রস্তাব করা হইয়াছে) অন্তান্ত 
মন্ত্রীর বেতন ও ভাতা যথাক্রমে মাসিক ৭৫০ টাকা এবং ২৫০ টাকা বার্য্যের 
প্রস্তাব করা হইয়াছে। 


বাঙলা সরকারের বাজেট ' 
গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী বাঙ্গলা সরকারের অর্থ-সচিব স্তার এইচ, এম, সুরাব্দী 
বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিবদে ১৯৪০-৪১ সালের বাজেট পেশ করেন। আগামী 
বৎসর রা'জস্বের খাতে ১৩ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা আয় এবং ১৪ কোটি ৫৪ 
লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। ১৯৩৪-৪০ সালেব 


সংশোধিত বাজেটে দেখা যায় যে, আষের পরিমাণ ১৪ কোটি ২ হাজার - 


টাকা এবং ব্যয়ের পরিমাণ ১৪ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা হইবে৷ ১৯৪০-৪১ 


তাহার অপেক্ষা! মাত্র ২৩ লক্ষ টাকা অধিক । 
এনিয়ে বাজল| সরকারের ১৯৩৮-৩৯ সালের চূড়ান্ত, ১৯৩৯-৪০ সালের 
সংশোধিত ও ১৯৪০-৪১ সালের বাজেটের অবস্থা দেওযা গেল ঃ-- 


আৰ্থিক জগৎ 


১১০৯ 





( সহস্তের সমষ্টিতে ) 
১৯৩৮-৩৯ '€চুডান্ত ) ১৯৩৯-৪০ ১5৪০-৪১ 

i - EE Ba সংশোধিত প্রাথমিক 
নগদ তইবিল ১,৩৬,০১ ৯১১০১ " ১৫৪৮৮ 
বাজস্বে ছিসারে .. ১২,৭৬,৬১ ১৪,০২,৭০ ১৩,৯৭,২৮ 
'মূলধনের লাভ . টি ক মত 
খণ, ডিপজিট ইত্যাদির হিঃ ১৬১৫৬,৬৪ ১৫১৫০,১৭  ১৩;,১১,৪৬ 
মোট ৩০,৬৯,২৬ ৩০,৪৩,৮৮ ২৮,৬৩,৮০ | 
ব্যয়_ .. | 
রাজস্বের লাভে ১২,৭৬,৬২, ১৪,১৬,৫৭ ১৪,৫৪,২৩ 
মূলধনের হিসাবে . " ২:৮১ _ ২১৯৫ ৩২২ * 
খণ*ভিপজিট ইত্যাদিতে ১৭০৪,৪৪ ১৪,৭৫১৩৮ ১৩,৪৪১৫৭ ' 
বখ্সরান্তে তহবিল প্র ৯৯১০১ ১১৫ ৪2৮৮ ২১১২৫ 
মোট ৩০,৬৯,২৬ ৩০,৪৩,৮৮ ২৮,৬৩,৮৩ 
স্থিতি ( উদ্ব ত্ত, ঘাট্‌তি ) | 
রাজস্বের হিসাবে --১ 2৩৬৭ '_৫৬১৯৫ 
ও হিসাবের বহিভূর্ত — 88,3৯ 4৭৭,৭8 রর ২৫,৭১ 
নগদ তহবিল ব্যতীত | —8¢&,০0 +৬৩১৮৭ --৮২১৬৬ 


্ গ এই হিসাবের মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে আমানতী ৩৮ লক্ষ ৩৩ হাজার ' 


টাকা ধরা হয় নাই। 
৪ 

















পুল্ত কু পশ্রিভন্ম 


আমার জীবন কথা টমাস বাটা । অন্থুবাদক- প্রীআশাপুর্ণ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় সহকারী সম্পাদক, বাটানগর নিউজ | বাটানগর হইতে বাটা সু 
কোম্পানীর প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত । 

সুবিখ্যাত বাটা কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গার টমাস বাটার 'চ০ক্ম I 
Began’ নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ হিসাবে বর্তমান জীবনীগ্রসঙ্গ রচিত 
হইয়াছে। আধুনিক জগতে একজন' অদ্ভুত কর্ম, কৃতী ব্যবসাধী 
হিসাবে টমাস বাটার নাম আজ স্বুপরিচিত। নানারূপ দুঃখ দারিদ্র্য ও 
প্রতিকূল অবস্থার ভিতর সংগ্রাম করিযা তাহার প্রথম জীবন অতিবাহিত 
হয়। দুর্বার পুরুনকার ও বিরাট কর্মশক্তি দ্বারা তিনি এ অবস্থায়ও অসামান্ত 
প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতির অধিকারী হন। তাহার জীবন শিল্প ব্যবসায়ে অতুলনীয় 
সাফল্যের সমুজ্জল দৃষ্টান্ত। নিজের দেশে ছোট-থাট ধরণে জুতা নির্মাণের 
একটি ক্ষুদ্র কারখানা সুরু করিষা শেষ পধ্যস্ত তিনি বর্তমান বাটা কোম্পানীর 
মত একটি জগৎ জোড়া প্রতিষ্ঠান গড়িযা তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার 
পকাস্তিক সাধনায় জুতা-শিল্পেব সমধিক অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে_-& বাবদ 
অনেক স্থানে বিরাট কাঁরখানাসমূহ গডিরা উঠায় অসংখ্য লোকেব কর্ম্ম- 
সংস্থানেরও সুযোগ হইষাছে। বাটা সু কোম্পানীর প্রচার বিভাগ এ হেন 
কৃতী ব্যবসায়ীর বিচিত্র জীবন কাহিনী বঙ্গভাঁবার অনুবাদ করিয়া খুব প্রশংস- 
নীয় কাজই করিষাছেন সন্দেহ নাই। 


বর্তমান সমষে শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতি বিবধে ক্রমেই বেশী পরিমাণে এ 
দেশবাসীদের দৃষ্টি নিয়োজিত হইতেছে । এই অবস্থায় টমাস বাটার জীবনচরিত, 
পাঠে বাঙ্গলায় অনেকেই আগ্রহান্বিত হইবেন বলিয়া আমর! মনে করি। 
সরল ও সহজে বোধগম্য ভাষায় লিখিত এই পুন্তকখানি সর্ধশ্রেণীর পাঠকের 
সমক্ষে বাটা প্রতিষ্ঠানের সত্যিকাব আদর্শের সন্ধান দিবে । অধিকন্ত উহা, 
তাহাদিগকে একজন একনিষ্ঠ কর্ম্মবীরেব জীবন সাধনার সহিত 'পরিচিত 


“করিবে । কাজেই আমরা এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা কবি। 
সালের শেবে উদ্ধত্ত' তহবিলের পরিমাণ ৭২ লক্ষ টাকায় হ্রাস পাইবে। :* - 
রিজার্ভ, ব্যান্ধে. সর্ব, নিম্ন .যে পরিমাণ অর্থ জমা {সতহত বাহ্য j 





ব্রহ্মদেশের বাজেট 

" ব্ৰহ্মসরকারের আগামী ১৯৪০-৪১ সালের বাজেটে ৪৩ লক্ষ ৫৪ হাজ্জার 
' টাকা ঘাটতি হইবে বলিষা বরাদ্দ করা হুইয়াছে। দেশ বক্ষার খাতে 
ব্যযাধিক্যের ফলেই এরূপ ঘাটতি দাডাইযাছে বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। 
ব্রহ্ধদেশ ভারতবর্ষ হইতে বিভিন্ন হইবার পর এই প্রথম বাজেটে ঘাটতি 
দেখা দিয়াছে । ঘাটতি পূরণের অন্য কোন নুতন কর. বাধ্য. করা হয নাই ; 
তবে এরূপ আশাকরা যাইতেছে যে রাজ্দস্বের খাঁতে উদ্ধত্তের ফলে উহা 
পূরণ হইতে পারে। অর্থপচিবের বক্তৃতায় এরূপ আভাস পাওরা গিয়াছে 
যেআয়করের উপর সার চাঙ্জ বুদ্ধি কর! হইতে পারে। বাজেটে 
১৬ কোটি টাকা আয় হইবে বলিয়া ধরা হইযাছে। গত বৎসর 'উহ্াব 


পরিমাণ ১৫ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ছিল। ব্যয়ের পরিমাণ ১৩ কোটি 


৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হুইয়াছে। 





মাসিক. ১০২ জমায় ৫ বছরে ৬৯৫২, ৮ বছরে ১২০০২ দেওয়া 
হয়। মাসিক ৫২ 1৯05 
[টিফিকেট ৮৪২ টাকায় পাইবেন 
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কে এল ব্যাঙ্ক লিঃ 

মকংস্বল অঞ্চলের একটি সমুন্নত শ্রেণীর ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান হিসাবে খুলনা 
লোন কোম্পানী লিমিটেডের নাম আজ ন্ুপরিচিত। দীর্ঘ ৫৩ বৎসর কাল 
পূৰ্ব্বে এই কোম্পানীটি স্থাপিত হইযা নান' প্রতিকূল অবস্থার ‘ভিতর দিয়া 
উহা প্রকৃত উৎসাহ তৎপরতার সহিত কাধ্য পরিচালনা করিয়া আসিষাছে। 
বিভিন্ন দিক দিয়! বিপর্ধ্যয় স্থষ্ট হওযার ফলে গত কতিপয় বৎ্সরে বাঙ্গলার 
অনেক লোন কোম্পানীই যখন দেউলিয়া দশায় উপনীত হইয়াছে তখন এই 
কোম্পানীটিই স্বকীয় প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিষা ক্রমান্বয়ে অভিনব অগ্রগতির 
পথে পা বাভাইতে সমর্থ হইয়াছে। লোন অফিসসযূহের গতামগতিক 
ধরণের কাধ্যধারা তাহাদের প্রকৃত উন্নতির সহায়ক নহে বুঝিয়া খুলনা লোন 
কোম্পানীর পরিচালকগণ কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে এই কোম্পানীকে প্রক্ৃত 
ব্যাঞ্ধিং কাৰ্য্য বিবয়ে অগ্রবর্তী করিয়া তুলিতে আরম্ভ করেন। প্রকার 
দূরদৃষ্টি সম্পন্ন কাধ্যনীতির ফলে' ব্যাঙ্কটি স্থাধী উন্নতির ভিত্তিতে সুগঠিত 
হইয়াছে। আর দিন দিনই উহার কাধ্য বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হইতেছে। 
নব কলেবরে এই প্রতিষ্ঠানের স্ুবিস্তৃত কার্ধযধারার সহিত সামগ্রন্ত রাখিয়া 
খুলনা লোন কোং লিমিটেডের অংশিদ্দারগণ সম্প্রতি বাঙলা গভমৈন্টের 
সম্মতিক্রমে উহাকে কে এল ব্যাঙ্ক লিঃ নামে পরিবন্তিত করিয়াছেন। 
উহা! যে সকল দিক দিয়াই সমীচিন হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। 

সম্প্রতি আমরা এই ব্যাঙ্কের গত ১৯৩৮ সালের যে বাঁধিক রিপোর্ট 
সমালোচনার্থ পাইয়াছি তাহা পূৰ্ব্ব বৎসরের তুলনায় উহার উল্লেখযোগ্য 
উন্নতির পরিচায়ক । গত ১৯৩৭ সালে ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতী জমার 
পরিমাণ ছিল ১৫ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩৮ টাকা । আলোচ্য বৎসরে এ 
আমানতের পরিমাণ ২ লক্ষ ২০ হাজার ৩৪৭ টাকা পরিমাণে বাড়িয়া মোট 
১৭ লক্ষ ৫৫ হাজার ৭৩ টাকা দ্বাডাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরের শেষে 
আদারীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৪৪ হাজার ৬৬০ টাকা । মজুদ 
তহবিলের পরিমাণ ছিল ২৫ হাজার ৪৩৬ টাকা। উপরোক্ত ধরণের 
সর্ধ শ্রেণীর দায় লইয়া! গত ১৯৩৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে. ব্যাঙ্কের 
মোট দায়ের পরিমাণ ছিল ২৪ লক্ষ ৬৯ হাজার ৮ টাকা । এ সমস্ত দায়ের 
বদলে উপরোক্ত তারিখে ব্যাঙ্কের যে সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান 
দফাগুলি এইরূপ :-_হাতে ও ব্যাঙ্কে ২ লক্ষ ৮২ হাজার ২৫৭ টাকা, শেয়ার 
ও কোম্পানীর কাগজ ৩৮ হাজার ৩৪২ টাকা, -বিল ভিসকাউণ্টস্‌ বাবদ 
২১ হাজীর ২৪৩ টাকা, আসবাবপত্র ১০ হাজার ৪৬৬ টাকা, জমি বাড়ী ২ 


লক্ষ ৫৬ হাজার ৫৫৬ টাকা । এই সমস্ত দৃষ্টে কোম্পানীর সম্পত্তি সুব্যবস্থায় 


সংরক্ষিত রহিয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। 

আলোচ্য বৎসরে দাদনী তহবিলের সুদ বাবদ ৮৩ হাজার ৯৭৭ টাকা, 
কমিশন, ডিসকাউণ্ট, বাড়ী ভাড়া প্রভৃতি ৪৫ হাজার ৬৯৯ টাকা ও অন্ঠান্য 
দফাব আয় মিলাইয়া কোম্পানীর মোট আয় হয় ১ লক্ষ ২৯ হাজার ৬৭৬ 
টাকা । উহা হইতে বিভিন্ন দিকের আবশ্যকীষ খরচপত্র নির্বাহ করিয়া 
বৎসরের শেষে কোম্পানীর ৮ হাজার ৮২৬ টাকা নিট লাভ দাডাইয়াছে। 
ধঁ টাকা হইতে কোম্পানীর পরিচালক বোর্ড অংশিদারদিগকে শতকরা 
তিন টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির করিয়াছেন। 

কে এল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি ও ব্যাঙ্কের শেয়ার মূলধনের 
- পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকা পধ্যস্ত বৃদ্ধি করার সঙ্কল্প করিয়াছেন। সে অনুসারে 
নুতন শেয়ার বিক্রয় করা হইতেছে । জনসাধারণ অধিক পরিমাণে প্র শেয়ার 
ক্রয় করিয়া এই সুপ্রাচীন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটির উন্নতিতে সহায়তা করিবেন 
বলিয়' আমর! আশা করি । 










বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজ্রেণ্স্‌ 


বোম্বে কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ 

বোম্বে কো-অপারেটিভ ইন্িওরেন্স সোসাইটির গত ৩১শে জুন (১৯৩৯) 
পধ্যস্ত ৯ মাসের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে পূর্ব্ বৎসরের তুলনায় 
এই কোম্পানীর সমূহ অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্ব বৎসর কোম্পানী 
২০ লক্ষ ২০ হাজার টাকার নুতন বীমাপত্র প্রদান করিষাছিলেন। সেই স্থলে , 
এবার ৯ মাসে ২ হাজার৫০২টী পলিসিতে মোট ২৭ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকার 
নৃতন বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছে । ' 

আলোচ্য সময়ে প্রিমিয়াম বাবদ ৩ লক্ষ ৫৯ হাজার ৫৬৩ টাক।, দাদনী , 
তহবিলের মদ ইত্যাদি বাবদ ৩৫ ছাজার টাকা লইয়া কোম্পানীর মোট আয় 
হয় ৩ লক্ষ ৯৪ হাজার ৬২৭ টাকা। এবার মৃত্যু দাবী ৩৪ হাজার ৯৫৯ 
টাকা! ও প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ৪ হাজাব ৩০০ শত টাকা দাবী হয়। অন্তান্ত 
খরচপত্র নির্ববাহ করিয়া এবার ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাক! জীবন-বীমা তহবিলে 
সস্ত হয়। বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল 
৩ লক্ষ ৬৬ হাজার ৪৩১ টাকা । বৎসরের শেষে তাহা বাড়িয়া ৫ লক্ষ ২৬ 
হাজার টাকা দাড়াইয়াছে। আমরা এই কোম্পানীর উত্তরোত্তর আরও 
উন্নতি কামনা করি৷ 

ওরিয়েন্টাল গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটি “ 
লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ 
ওরিয়েপ্টাল,গতর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স কোম্পানীর সেক্রে- 


টারী মিঃ জি, ডি, সাঁদারল্যাণ্ড সম্প্রতি কাধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করিষাছেন। 


এই উপলক্ষে তাঁহাকে বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য গত ৩১শে জানুয়ারী 

তারিখে বোস্বাইয়ে কোম্পানীর হেড আফিসে এক সভা অনুঠিত হয়। স্তার 

পুরুষোত্তম ঠাকুরদাস ও সভার সভাপতিত্ব করেন। মিঃ জি, ডি, সাদারল্যাণ্ড 

সুদীর্ঘ ২২ বংসর কাল ওরিয়েপ্টাল কোম্পানীতে দায়িত্বশীল কাজে 

নিযুক্ত ছিলেন। ত 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়। 


: সম্প্রতি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের গত ৩১শে ডিসেম্বর 
পর্য্যন্ত ছয় মাসের যে কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জান! 





£১৭নং ম্যাজে! লেন, কলিকাতা 
বাঙ্গলাদেশে এতবড় কারখানা আর নাই। 

১৯৩৮ সালে শতকরা ৬।০ ও ৩২ হাঁবে লভ্যাংশ দিয়াছে । 

5888 ৬।০ ও ৩।০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে | 





লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্তার জোতের মত চলে যাষ_ 
বাঙ্গলার বাহিরে । এ শ্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে . 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক । 








১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ ] 


জপ 


য়ায়, গর সময়ে ব্যবসা পরিচালনা করিয়া ব্যান্কের মোট ১ কোটি ৮ লক্ষ 








হাজার ৯৪২ টাকা আয় ছয় । উহার সহিত পূর্বেকার উদ্ধ ত্ত ৩০ লক্ষ ৭১, 


হাজার ৪৫৪ টাকা যোগ করিয়া মোট আয় দাড়ায় ১ কোটি ৩৮ লক্ষ ৭৪ 
হাজার টাকা। আলোচ্য ছয় মাসে কাধ্য পরিচালনা বাবদ ৫০ লক্ষ ৮৫ 
হাজার ৯৮২ টাকা ও অস্ত আবপ্তকীয় ধরণের ব্য লইয়া মোট ৬৯ লক্ষ ৮৮ 
হাজার ৪৬৪ টাকা ব্যয় হর। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত ব্যাক্ষের হাতে নিট লাভ 
দাড়ায় ৬৮ লক্ষ ৮৫ হাজার ৯৩১, টাকী। উহা ব্যাঙ্কের পরিচালকবর্গ নিষ্ন- 
রূপভাবে নিয়োগ করা স্থির করিষাছেন £-_অংশিদারদিগকে শতকরা ১২ 
টাকা হারে লভ্যাংশ মোট ৩৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা, মন্ুদ তহবিলে ২ 
লক্ষ ৫০ হাজার টাকা, পেন্সন ফণ্ডে ৭২ হাজাঁর ৬০০ টাকা, আগামী হিসাবে 
 * জের ৩১ লক্ষ ৮৮ হাজার ৩৩১ টাকা । 

আলোচ্য কার্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায়, গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে 
আদায়ীকুত মূলধন বাবদ € কোটি ৬২ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা, মনুদ তহবিল 
বোবদ € কোটি ৬০ লক্ষ টাকা, সাধারণের আমানতী জমা বাবদ ৮৭ কোটা 
৮৪ লক্ষ টাকা ও অন্তান্ত প্রকারের দায় লইয়া কোম্পানীর মোট ৯৯ কোটা 
৭৮ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা দায় দেখানো হইয়াছে। ওঁ প্রকার দায়ের বদলে 
উপরোক্ত তারিখে কোম্পানীর যে সম্পত্তি ছিল, তাহার প্রধান প্রধান দফা- 
গুলি এইরূপ £__কোম্পানীর কাগজ ৩৭ কোটা ৬ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা, অন্ত 
ট্রাষ্ট সিকিউরিটিজ ৪৯ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা, অস্থমোদিত সিকিউরিটিজ ৪৬ 
লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা, অস্থাবর সম্পত্তি ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৬৯৭ টাকা, প্রদত্ত 
শ্বণ ১০ কোটী ৭০ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা, ক্যাশ ক্রেডিট ও ওভার ড্রাফট ৩০ 
কোটী ৯৮ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা, বিল ৬ কোটা ৫৯ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা, 
হাতে ও ব্যাঙ্কে ১১ কোটা ৯ লক্ষ ২ হাজার টাকা । 


বঙ্গত কটন মিলস. লিঃ ব্ষপ্রী কটন মিলের হেড অফিসের 
কর্মচারীবৃন্দের উদ্ভোগে গাঁত বঙ্গতী ক্লাবের সত্যবৃ্দ মিলের আফিস প্রাঙ্গণে 
গত ১৩ই ফ্রেক্রয়ারী সমারোহের সহিত বাগ্দেবীর অর্চনা করেন। 
সন্ধার সময় এই উপলক্ষে একটা মনোরম অনুষ্ঠানের বন্দোবস্ত করা 
হয়। কলিকাতা এবং মফস্বলের বহু গণ্যমান্ত ব্যক্তি উৎসবে যোগদান 
'করেন। মিস্‌ হেমলতা ঘোষ, শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, মিস, 
রমলা মজুমদার, শ্রীযুক্ত অমিয় কুমার ভট্টাচার্য্য এবং অপরাপর শিল্পী 
নৃত্যগীতে শ্রোতৃমগুলীকে তৃপ্তিদান করেন। পরবর্তী দিবসে প্রতিমা 
বিষর্জ্জনের সময়ে ৭ বৎসর বয়স্ক মাষ্টার ভোলানাথ অশীতিপর বৃদ্ধের 
অক্গসজ্জায় পথিপার্খের অগণিত জনসাধারণকে আনন্দ দান করেন। 


ইন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিঃ ্‌ 
আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে ইন্সিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিঃ গত ১৯৩৯ 
সালে মোট ১০ লক্ষ টাকার উপর বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। পূর্ববর্তী 
* বৎসর উহার পরিমাপ ৯ লক্ষ ১২ হাজার টাকা ছিল। 
ডি জে কিমার এণ্ড কোং লিঃ 
গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী মেসার্স ডি জে কিমার কোম্পানীর কর্ম্মচারীবর্ম্ 


উক্ত আফিং | সরস্বতী পৃজা উৎসৰ ম্পন করেন! এই উ লিক্ষে অনেব Ennion nd uit oo 


“বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করেন। কিমার কোম্পানীর শিল্পীরা দেবীমৃত্তি ই 


সাজাইবার ও আসর গৃহটিকে সুসজ্জিত করিবার ভার লইয়াছিলেন।*- 


তাহাদের নিপুণ কারুকার্ধ্যে সমস্তই বিশেষ ভাবে শ্রীমণ্তিত হইয়াছিল। 
উচ্চার্জের সঙ্গীত ও কৌতুকাভিনয় প্রহৃতিতে উৎসবটি মুখরিত হইয়া 
উঠিয়াছিল। মিস্‌ কনস্টেন্স, মিঃ রমণী ঘোষাল, মিঃ শচীন্ত্র কর, মিঃ সরোজ 
ঘোষ, মিঃ আনন্দ মুন্গী ও হরিদাস গাঙ্গুলী উহাতে বিশেষ অংশ গ্রহণ, 
করিয়াছিলেন । অতঃপর জলযোগের পর সভার কাধ্য শেষ হয়। 
সিঙ্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেসন কোং লিঃ 

‘গত ৯২ই ফেব্রুয়ারী বোষ্বাইয়ে সিদ্ধিয়া স্ট্রীম নেভিগেশন কোম্পানীর 
এক সভায় কোম্পানীর মূলধন দেড় কোটি টাকা হইতে বাড়াইয়া দুই কোটি 
. ২৫ লক্ষ টাকা করার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে, গৃহীত হইয়াছে। কোম্পানীর 
চেয়ারম্যান শেঠ ওয়ালটাদ হীরাটাদ মূলধন বৃদ্ধির কারণ বর্ণনা করিয়া বলেন্‌ 
সিদ্ধিয়া কোম্পানী একটি উন্নতিশীল প্রতিষ্ঠান। উহার কাজকর্ম বাঁড়াইবার 
জন্ত এবং এষাবৎ কোম্পানী যে কাজ চালাইতেছে তাহা সুরক্ষিত করিবার 


আধিক জগৎ 


EEO TNT TTS OT 


প্রায় 


১১১১ 


পপ 


বিদেশী কোম্পানী সমূহের সহিত 





জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন | 


প্রতিযোগিতায় টি'কিয়া থাকিতে হইলেও টাকার জোর থকা দরকার। 
'-অধিকন্ত সিন্ধিয়া কোম্পানী জাহাজ নিৰ্ম্মাণ ও মেরামতের জ্রন্ভ একটি 


ডকহইয়ার্ড নিন্দীণের সঙ্কল্প করিয়াছেন! পরিকল্পনাটি "কার্যে পরিণত 
করার জন্ত কোম্পানীর লণ্ডন আফিস ও তত্রত্য শুভাকাম্্ীদের সহিত 
আলাপ আলোচনা চলিতেছে । এই সকল কারণে কোম্পানীর মূলধন বৃদ্ধি 
করা আবশ্যক হুইয়া পড়িয়াছে। 


ইপ্টারন্যাশনেল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ 
গত ২৭শে জানুয়ারী আমেদাবাদে ইন্টার স্তাশনেল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া 
লিমিটেডের প্রতিঠা উৎসব সম্পন্ন হয়। বোম্বাইয়ের নেটিভ পেয়ার এণ্ড ষ্টক 
বোকার এসোসিয়েসনের প্রেসিডেন্ট মিঃ কে আর পি শ্রফ উহার উদ্বোধন 
ক্রিয়া সম্পন্ন করেন । 
ধার অব ইগ্ডিয়। ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
সম্প্রতি ষ্টার অব ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্দ কোম্পানীর গত ৩১শে" মার্চ পর্য্যন্ত 
এক বৎসরের যে কাৰ্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইধাছে তাহাতে পূর্বব বৎসরের 


তুলনায় এ কোম্পানীর উল্লেখযোগ্য উন্নতির পরিচয় পাওষা যায়। 


আলোচ্য বর্ষে কোম্পানী ৭৭৫টি পলিসিতে মোট ১০ লক্ষ ৩২ হাজার ৪৫০, 
টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছে। পূর্ব্ম বংসর কোম্পানীর নূতন 
কাজের পরিমাণ ছিল ৮ লক্ষ ৭৬ হাজার টাঁকা। এ বৎসর প্রিমিয়াম বাবদ 
কোম্পানীর ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ও ( গত বৎসর আক হয় ১ লক্ষ ২৪ 
হাঁজার ৬৬১ টাকা |) দাদনী তহবিলের সুদ ইত্যাদি লইয়া এবার 
কোম্পানীর মোট আয় দ্রীড়ায় ১ লক্ষ ৩৪ হাজার টাক! । অপরদিকে এবার 
মৃত্যুদাবী বাবদ ২০ হাজার ৩৭০ টাকা ও পলিসির মিয়াদ পূর্ণ হওয়া বাবদ 
দাবী দীড়ায় ১৮ হাজার ৩২২ টাঁকা। বাধ্য পরিচালনা বাবদ ব্যয হয় ৮৩ 
হাজার ৩৫৮ টাকা। দাদনী তহবিলের মজুদ তহবিলে কোম্পানী ১ হাজার 
১২৫ টাকা স্তত্ত করেন। এ বৎসরের শেষে কোম্পানীর জীবন বীমা 
তহবিলের পরিমাণ দাড়ায় ২ লক্ষ ১৯ হাজার ৩৭৬ টাঁকা | 

ন্যাশনেল ইকনমিক প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেল কোং লিঃ 

সম্প্রতি পাটনায় কলিক'তার স্তাশনেল ইকনমিক প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স 
কোম্পানী লিমিটেডের একটি শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে । মিঃ এন, 
কে লাহিড়ী এ আফিসের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। 

বাঙ্গালায় নুতন যৌথ কোম্পানী 

িটাডেল ব্যাঙ্ক লিই_ডিরে্র মিঃ চন্দ্রনাথ মুখার্জি । অহুমোদিত 
মূলধন ৯ কোটি টাকা । রেজিষ্টার্ড আফিস ৮নং মদন গ্রীট কলিকাতা । 

সত্রাদার্স (১৯৩৬) লিঃ_ডিরেকউর মিঃ মধীন্জলাল গোস্বামী। 
অনুমোদিত মূলধন ৯৯ হাজার ৯০০ টাঁকাঁ। রেজিস্টার্ড আফিস ৯এ 
গোপী বস লেন কলিকাতা । | 


lal 


টেলিগ্রাম “প্রবর্তক” ১৯২৯ ফোন বি, বি, ৫৪*২ 


ওল-বত্ুক্ষ ব্াক্ষ ভিনও 
৬১নং বহুবাজার গ্রীট, কলিকাতা৷। 

শাখা :__যতীজ্র মোহন এভিনিউ, চট্টগ্রাম। 

সকল রকম ব্যান্থিং কার্য্য করা হয়.। 

সুদ. ৩ বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট 

হ্‌ , ও ২১৫০ আনায় 7** ২৫২ টাকা 
৩ n Eo) N শ Fo ies ৫৩২ ৮ 
[4 


ce Ha রি 
হত ১০০৯২ রি 


 শ্রভিডেন্ দা 
বাসিক ১ টাকা জমায় ৬ বৎসরে ৮৬*২ টাকা, ৮ বৎসরে ১২২৯২ টাকা, ১* 
১৬৩. টাকা । মাসিক ১২ টাকা হইতে ১৯২ পর্য্যন্ত জমা লওয়! হয়। 
হুদ শতকরা! ৬২ হারে চক্রবৃদ্ধি 
কিল্তি হিসাব 2 ৪/০) সুদ শতকরা ১৫০ টাকা! 
ব্যাঙ্ক'এর সুদ শতকরা ৩৯ টাকা 
বিভা নি হইতেছে। 
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ভারতীয় শিল্পের মূলধন সমস্ত! 
ভারতীয় শিল্পের মূলধন সমস্তা সম্পর্কে গত ১০ই ফেব্রুরারীর ইণ্ডিয়ান্‌ 

ফিনান্সে’ ডাঃ পি, এস, লোকনাথন, ডি, এস, সি, (ইকন ) লিখিতেছেন, 
“এই সম্পর্কে প্রথমেই বলা উচিত যে, শিল্প-পরিচালনার বার্য্য হইতে শিল্পের 
মূলধন সমন্তাকে সম্পুর্ভাবে পৃথক্‌ করিয়া দেখা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে 
প্রমাণিত হইয়াছে যুলধণের অল্পতা পরিচালনায় ক্রটী ঢাকিবার একমাত্র 
উপায়স্বরূপ হইয়া থাকে। কি পরিমাণ যুলধন প্রয়োজন হইবে সে সম্বন্ধে 
সুষ্ঠু ধারণা না থাকিলে এবং না চলিতে পারিলে কোন নামজাদা ব্যাঙ্ক এবং 
প্রতিষ্ঠানও মূলধন সববরাহ করিতে পারে না। এইরূপ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের 
ভবিষ্যৎ লাভের পরিমাণ কিরূপ হইবে তৎসম্পর্কে পরিচ।লকেব মতামত 
বিশ্বাসযোগ্য হয় না। দৃষ্টান্তস্বরপ বলা যাইতে পারে যে, বহু সংখ্যক ছোট 
এবং মাঝারী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাজ সবকার সমীপে অর্থ সাহায্যের জন্য 
আবেদন করার পর পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে তাহাদের শতকরা ৯০টীরই 
ভবিষ্যৎ সম্পুর্ণ অন্ধকার এবং তজ্জন্য এই প্রতিষ্ঠান কোনরূপ সাহায্য লাভের 
অধিকারী বলিয়াই গণ্য হইতে পারে না। টাটা ইগ্ডাষ্টারাল ব্যাঙ্কের অল্প 
সময়ের অভিজ্ঞতা হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, মূলধন সরবরাহ এবং শেয়ার 
বিক্রয় করিয়া দিবার দায়িত্ব গ্রহণ করার সম্পুর্ণ ইচ্ছা থাকিলেও ভবিষ্যৎ 
উন্নতির আশা আছে এরূপ নূতন প্রতিষ্ঠানের অভাববশতঃ সেই ইচ্ছা পরিপূর্ণ 
হয় না। লাভের আশা ভরসা না থাকিলে কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান মূলধন 
সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয় না এবং মূলধন সরবরাহ করিয়া এই আশা ভরসার 
সৃষ্টি করা সম্ভবপর নয় 1” | 

দ্বিতীয়তঃ সাকুল্য কাধ্যকরী মূলধন সাধারণ ব্যান্কসমূহ সরবরাহ করিবে 
এবং সম্ভব হইলে স্থায়ী মূলধনেরও কতকাংশ ব্যাঙ্ক হইতে পাওয়া যাইবে এরূপ 
ধারণা এখনও দেশের ভিতর বর্তমান এবং ইহার ফলে বহু শ্ল্িপ্রতিষ্ঠানই 
প্রয়োজনের তুলনায় অল্প মূলধনবিশিষ্ট রহিয়া গিষাছে-_এরূপ ধারণা 
'একেবারেই সমর্থনযোগ্য নয় । ভারতে কমাপিয়াল ব্যাঙ্কের গঠন এবং 
উদেশ্য আমল পরিবপ্তত না হইলে দীর্ঘকালের মেষাদে শিল্প্রতিষ্ঠানে অর্থ 
₹ বিনিয়োগ করা ব্যাঙ্কসমূহের পক্ষে অসম্ভব হইবে। 

আমাদের দেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের .মুলধন বলিতে স্থারী এবং বহুদিনের 
মেয়াদে যে অর্থ মূলধন হিসাবে পাওয়া যায তাহাই মনে করা হইযা থাকে, 
কিন্তু ইহার মধ্যে কার্য্যকরী মূলখনকে অস্তভু ক্ত করা হয় না। প্ররুতপক্ষে 
ভারতবর্ষে এই কার্য্যকরী মুলধনেরই বড সমস্তা । কারণ আমার মনে হয়, 
কোন দেশেই স্থায়ী মূলধনের সমস্তার সস্তোষজনক সমাধান হয় নাই। কিন্ত 
শিল্পোন্নত দে=সমূহ অল্প সুদে কাৰ্য্যকরী মূলধন পাওয়ার সমস্ত! সাফল্যের 
সহিত সমাধান করিতে সক্ষম হইষাছে। ভারতবর্ষ এই বিষয়ে এখনও 
পশ্চাৎ্পদ রহিয়! গিয়াছে । 

খাদি উৎপাদনের প্রয়োজনীয়ত! 

ভারতের বেকার সমস্তা ও দারিদ্য মোচন এবং আধিক উন্নতি করিতে 
হইলে “ব্যাপকভাবে খাদি উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া বিগত 
ডিসেম্বর মাসের সর্ব্বোদয়’ (হিন্দী) কাগজে বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদ্‌ 
যুক্ত মান স্থুবেদার এম, এল, এ ( সেপ্ট্াল) লিখিতেছেন_ 


“প্রত্যেক সভ্য রাষ্ট্রের কর্তব্য সকলকে কাজ দেওয়া । যাহারা বলেন ॥ 
খাদি সন্ত] নহে, তাহাদের অন্তরে এই দায়িত্বের ছাপ পড়ে নাই ; যে উদার [3% 


সংস্কৃতি খাঁকিলে তাঁহারা এইরূপ মনে করিতেন না, সেই সংস্কৃতির অভাব 
 ভাহাদের আছে। উপযুক্ত সংগঠন হইলে খাদি ও মিলের কাপড়ের দামের | 
পার্থক্য থাকিবে না । কিন্তু প্রথম প্রথম আমরা এরূপ আশা করিতে পারি চু 
না। দেড়শ বৎসর ধরিয়া বৃটিশ সরকার যে অনিষ্টকর অর্থনীতির পথে 








চলিতেছে তাহা অল্পবিস্তর উপ্টাইতে হইলে প্রত্যেক জেলায় এভাবে কাজ 


করা দরকার যাহাতে কাচামালের উপর উৎপাদক, কারিগর ও যাহারা উহা 
কাজে লাগাইতে পারিবে তাহাদের অধিকার থাকে এবং জেলার অভাব 
জেলা হইতে মিটান যায়। বাহির হইতে আনা কোন সস্তা জিনিষ এ 
বেলার কৌন বাজারে বিক্রয় হইতে পারিবে না; কারণ বাহৃতঃ সস্তা 
হইলেও উহার ভিতর ধ্বংসের বীজ লুককাইত আছে। এ পর্য্যন্ত পু'জিপতি-, 
গণই ব্যক্তিগত লাভের অন্ত কারখানা চালাইয়াছেন। ভবিষ্যতে রাই 
সকলের লাভের জন্ত কারখানা পরিচালন' করিবে। 

যন্ত্রপাতির উপর ব্যক্তিগত অধিকার লোপ করিবার পূর্বের কলকাবখাঁনার , 
উৎপন্ন মালের উপর কব বসাইয়া উহা গ্রামেব লোকদের উন্নতির জন্য খবচ 
করা হইবে। যেখানেই লোকে কাঁজ চায়, সেখানে তাহাদের কাজ দিতে 
হইবে। 

যাহারা বলেন, খাদি কি সম্তা ?' “দেশের দারিদ্র্য কি বাড়িতেছে না?’ 
এই প্রশ্ন তাহাদের নিকট করিলে, তাহারা বলিবেন, বাঁড়িতেছে। কাব- 
খানায় পণ্য উৎপন্ন হইযা একদিকে বৈভব, অনাবগ্তক খরচ, বিলাসিতা ও 
পাপ বাড়িতেছে_-অপর দিকে বাডিতেছে প্রচণ্ড ক্ষুধা, ভয় আর অভাব, 
শারীরিক অবনতি ও অস্বাস্থ্য। এই যে দুই চারি জনের অর্থ বৃদ্ধি ইহা 
প্রকৃতপক্ষে অসঙ্গত। 

সমাজের মাথায় যাহারা আছেন, তাহাদের জীবনযাত্রার মান একটু 
নামাইতে হইবে এবং উদ্বত্ত অর্থ দ্বারা নিম্নন্তরের লোকের সাহায্য করিয়া. 
বৈষম্য দুর করিতে হইবে । প্রত্যক্ষ দান দ্বারা দরিদ্র লোকদের জীবনযাত্রার 
মান বুদ্ধি করা ঠিক নহে। ইহার একমাত্র উপায় তাহাদের কাজ দেওয়া, 
হাতিয়ার ও জিনিবপত্র দেওয়া এবং তাহাদের প্রস্তুত জিনিধ ব্যবহার করা ।, 
এই সব কাজ সরকারের সহাষতায় নিঃস্বার্থ লোকে করিবে। 


এই সমস্ত কাজের ভিতর খাদির ব্যবস্থাই সর্বশ্রেষ্ঠ । শুধু অর্থশাস্ত্রই 
মানব জীবনকে নিষস্ত্রণ কবেনা । খাদি সম্ভা কি সস্তা নহে? এ প্রশ্ন করা 
অর্থহীন। আসল প্রশ্ন হইল এই, “থাদির প্রয়োজন আছে কিনা? যেভাবে. 


দেশ রক্ষার জন্য খরচের কথা না ভাবিয়া সৈম্ভের ব্যবস্থা করা হয়, সেইরূপ 


ভারতে বিরাঁটভাবে খাদি উৎপাদনের ব্যবস্থা করা চাই ।” 


প্রস্তাবিত অতিরিক্ত মুনাফাকর বিল ও পণ্যমূল্য 


ব্য মূল্যের উপর প্রস্তাবিত অতিরিক্ত মুনাফাকর বিলের কিরূপ প্রতি- 
ক্রিয়া হইবে, তৎসম্বদ্ধে ১০ই ফেব্রুয়ারীর “কমাস” পত্রে অধ্যাপক সি, এন, 
তকিল লিখিতেছেন, “ব্যবসায়ীগণের ভিতর প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকায় 
কোন ব্যবসায়ী কিংবা উৎপাদক তাহার পণ্যের মুল্য বৃদ্ধি করিয়া এই করের 
কোন একটা অংশ বরিদ্দারের উপর চাপাইয়! দিতে সমর্থ হইবে না। কাজেই 
মোটামুটি ভাবে বলা যায়, এই করের ফলে পণ্যসূল্য বৃদ্ধি হইবে না। কিন্ত 
যে ক্ষেত্রে উৎপাদন কিংবা রিক্রয়ের একচেটিয়া অধিকার রহিয়াছে, অথবা ' 
অন্থকল্লের অভাবে কোন পণ্যের চাহিদার হ্বাস-বৃদ্ধি হয় না, সে ক্ষেত্রে উৎ- 
পাদক তাহার পণ্যের মূল্য কিয়ৎপরিমাণে বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইবে। যে 
সমস্ত প্রতিষ্ঠান সরকারী অর্ডার সরবরাহ করিতেছে, তাহারা মূল্য বৃদ্ধি. 
করিয়া এই করের অংশবিশেষ গতর্ণমেপ্টকেই প্রদান করিতে বাধ্য করিতে 
সমর্থ হইবে। চটকল এবং লৌহ ইস্পাত শিল্প সম্পর্কে এই কথা বিশেষভাবে 
খাটে। অম্থর্ূপ ক্ষেত্রে এই কর বাবদ গবর্ণমেণ্টের লাভ অলীক বলিয়া 
প্রতিপন্ন হইবে ।” 


টাকা ও বিনিময় 


l কলিকাতা ১৬ই ফেব্রুয়ারী 

এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে বিকিকিনি বিশেষ কিছু হয় নাই 
তবে বিলের হার সম্বন্ধে এবার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সুচিত 
*হ্ইয়াছে। গত সোমবার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল ক্রয় সম্বন্ধে তাহাদের 


পূর্বকার হার হ্রাস করেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এতদিন ১শিলিং ৬পেনী হারে 


রেডি টেলি: ছপ্ডি ও আগামী মার্চ পর্য্যন্ত ভবিষ্যৎ ডেলিভারির হুপ্ডি 
শি ৬্তহ পেনী দরে ক্রয় করিতেছিলেন। এক্ষণে তাহার! রেডি হুণ্ডি 
ও ছয় মাস কাল পৰ্য্যন্ত ভবিষ্যৎ ডেলিভারির হুণ্ডি ১শি ৬পেনী হারে 
ক্রয় করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। রিজার্ড ব্যাঙ্কের এ পরিবর্তিত 
হার অনুযায়ী ব্যাক্গুলিও ছয় মাস পধ্যস্ত মেয়াদী বিলের হার 
পূর্বের তুলনায় কিছু হাস করিয়াছেন | এ ব্যবস্থার ফলে রপ্তানী- 
কারকেরা কতক পরিমাণে উৎসাহিত হইবে সন্দেহ নাই'। এসপ্তাহে 
বিনিময় বাজারে বেচাকিন। বিশেষ কিছু হয় নাই। . পাট ও পাটজাত 
জিনিষ ক্ৰয় সম্বন্ধে বিদেশী খরিদারদের অধিকতর আগ্রহ তৎপরতা দেখা 
' গেলে বিনিময় বাজারের কারবার বাড়িতে পারে। 
কলিকাঁতার টাকার বাজারে এ সপ্তাহে উল্লেখযোগ্যরূপ স্বচ্ছলতার 
ভাব বলবৎ ছিল। এ সপ্তাহে অধিকাংশ দিন বাঁজাবে কল টাকার (দাবী 
মাত্র পরিশোধের সর্ভে খণ ) সুদের হার বার্ষিক শতকরা আট আনা হারে 
বলবৎ ছিল। এবং সবদিনই বাজারে খণ গ্রহীতার তুলনায় খণ প্রদাতার 
সংখ্যাই অধিক ছিল। তবে গতকল্য সুদের হার কিছু চড়িয়া ১ টাকা 


পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ পুর্থক্রীত ট্রেজারী বিলের ' 


' টাকা পরিশোধ বাবদ প্রভূত টাকা বাজারে ফিরিয়া আসিতেছে । নূতন 


' ট্রের্জারী বিল বাবদ যে টাকা নিয়োজিত হইতেছে দে তুলনায়. উহার ' 


' পরিমাণ খুবই কম। আর তাহার ফলে স্বভাবতঃই বাজারে টাকার নিষ্ক্রিয় 
স্বচ্ছলতা! বৃদ্ধি পাইতেছে। গত ৪ঠা জাম্থযারী তারিখে নুতন ট্রেজারী বিল 
বাব্দ যে পরিমাণ টাকা নিয়োজিত হইয়াছিল সে তুলনায় পূর্ববক্রীত ট্রেজারী 
১ বিল বাবদ ২ কোটি পরিমাণ বেশী টাকা বাজারে ফিরিয়া আসিষাছিল। 
' ১১ই, ১৮ই ও ২৫শে জানুয়ারী অনুরূপ ভাবে ১. কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা, 
১ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা,২ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা পরিমাণ বেশী টাকা 
বাজারে ফিরিয়া আসিয়াছিল। পূর্বক্রীত পাটের থলে বাবদ ও সম্প্রতি 
বেশী পরিমাণ টাকা পরিশোধিত হইতেছে । এসব কারণে বাজারে টাকার 


দি ন্যাশনাল মার্বে টাইল 


ইন্সিওরেন্স কোৎ ( ইণ্ডিয়া) লিঃ 
হেড অফিস £_-৮নং ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা 





সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক 
জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি 


উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী ৷ 
টেলিফোন £ কলি ৩২৭৫ (দুই লাইন) | রাহা ব্রাদার্স 
টেলিগ্রাম__পটিপটো” | ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 
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যোগান স্বভারুতঃই বৃদ্ধি পাইবে আর তাহার ফলে সুদের হারও কম দেখা 


| 

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী ৩ মাসের মেয়াদী মোট ১ কোটি টাকার ট্রেজারী 
বিলের টেণগ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের 
পরিমাণ ঈাড়াইয়াছিল ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা । পূর্ব সপ্তাহে, আবেদনের 
পরিমাণ ১ কোটী ৯৩ লক্ষ টাকা ছিল। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে 
৯৯৯ পাই ও তটুরদ্ধ দরের সমস্ত ও ৯৯৬ পাই দরের শতকরা ৮৬ ভাগ 
আবেদন গৃহীত হইষাছে। গত সপ্তাহে ট্রে্জারী বিলের বাধিক শতকরা 
স্থদের হার ছিল ১৮/৯ পাই। এ সপ্তাহে তাহা ১৮/১০ পাই দীড়াইয়াছে। ' 

আগামী ২০শে ফেব্রুয়ারীর জন্তু ৩ মাসের মেয়াদী মোট ১ কোটি টাকার 
ট্রেজারী বিলের টেগার গৃহীত হইয়াছে। যাহাদের টেওার গৃহীত হইবে 
তাহাদিগকে আগামী ২৩শে ফেব্রুয়ারী ও বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে । . 
* রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ৯ই ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ 
শেষ হইয়াছে তাহাতে তারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২২৭ কোটি 
৮৪ লক্ষ টাকা। পূৰ্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ২২৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা 
ছিল। পূৰ্বৰ সপ্তাহে গভর্ণমেন্টকে ১৫ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওয়া 
হইয়াছিল। এ সপ্তাহে দেওয়া হয় ৬৪ লক্ষ টাকা । পূর্ব সপ্তাহে ভারতের 
বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল ১৭ কোটি ২৯ লক্ষ 
১৬ হাজার টাকা। এ সপ্তাহে তাহা ১৯ কোটি ৯১ লক্ষ টাকায় দীড়াইয়াছে। 
পুর্ব সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গভর্ণমেন্টের আমানতের পরিমাণ ছিল ১৯ কোটি 
৪ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা ও ১৪ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা । এ সপ্তাহে তাহা 
যথাক্রমে ২১ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা ও ১১ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা দ্বাড়াইয়াছে। 


অদ্য বিনিময বাজারে নিয়রূপ হার বলবৎ আছে 2 | 
টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়) ১শি ৫ পে 
ও দৰ্শনী i ১শি ৫৪২ পে 
ডি, এ, ৩ মাস g > শি ৬ পে 
ডি, এ, ৪ মাস চি > শি৬ঠহ পে 
ফ্রাঙ্ক (প্রতি ১০০ টাকার) ১৩০০ 
গিল্ডার ৫৫$ 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলাবে ) ৩২৯1০ 
ইয়েন (প্রতি ১০০ ইয়েনে ) ৭৮1%০ 
ষ্টালিং-ডলার হার (প্রতি পাউণ্ডে) ৪০৩২ 
ক্রাঙ্ক-্টালিং হার ১৭৬২ 


CB ৭০ ৫ > ৭ 





| গোবরের ; ব্যায়ামাগার । 


১৯, গৌয়াবাগান ফিট, কলিকাতা ' ৃ 


| 
| 
বিশ্ববিখ্যাত মল্ল গোবর বাবুর তত্বাবধানে কুস্তি ও |) 


শারীরিক ব্যায়াম শিল্প শিক্ষা দেওয়। হয় । ডিস্পেপসিয়া, | 


| মেদাতিশয্য, রক্তের চাপ, স্নায়বিক, মানসিক ও দৈহিক 


দুর্বলতা, হাঁপানি, বাত ও বিভিন্ন প্রকার পক্ষাঘাত ইত্যাদি | 


| নিজস্ব তৈয়ারী তৈলের মালিসের দ্বার! নিরাময় হয়। | 


মহিলাদিগের জন্যও ব্যবস্থা আছে। ) 
স্বগৃহে লোক পাঠাইয়াও ব্যবস্থা করা হয়। \ 
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আর্থিক জগৎ 


[ ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ 





কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা ১৬ই ফেব্রুয়ারী 
গত সপ্তাহেও কলিকাতার শেয়ার বাজারের অবস্থায় কোনরূপ উন্নতির 
চি পরিলক্ষিত হয় নাই। সরস্বতী পুজার দুইদিন ছুটাব পরও বুধবার 
কয়েকটা বিভাগে নিক্তিয়তার ভাব প্রকট হইয়া উঠে। বোম্বাই শেয়ার 
বাজারের মন্দা এবং অতিরিক্ত মুনাফাকর ও কেন্দ্রীষ বাজেট সম্পর্কে যে 
অনিশ্চয়তার উদ্ভব হইয়াছে তাহার ফলে বাজারের কাজবুন্দ অনেকটা 
বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে। কেহই নূতন কাঁরবারের দিকে তেমন ঝোক দিতেছে 
না। অতিরিক্ত মুনাফাকর বিল সম্পর্কে সিলেক্ট কমিটী পাঁচটা ধারা 
' অনুমোদন করিয়াছেন এবং অতিরিক্ত লাভের উপর শতকরা ৫০২ টাকা 
কর বার্য্য করার প্রস্তাবে স্বীকৃতি দিয়াছেন এইরূপ , গুজব হওয়ায় গত 
মঙ্গলবার বেসরকারী ভাবে ইণ্ডিয়ান আয়রণের মূল্য তড়িৎ গতিতে ৩৩৪০ 

আনায় হাঁস পাইয়া যাঁয়। | 
এই সমস্ত অনিশ্চরতাপূর্ণ সংবাদ এবং শাস্তি প্রস্তাবের গুদ্রবের ফলে 
খরিদ্দারদের দিক হইতে মোটেই সাডা পাওয়া যাইতেছে না। বাজারে 
মন্দার ভাব পুরাপুরি বজায় আছে। অদূর ভবিষ্যতে কোনরূপ সস্তোবঙ্জনক 


স্থলে ৫৪২ টাকা, শ্যাংলো ইণ্ডিয়া ৩৮৯২ টাকার স্থলে ৩৭৯২ টাকাষ 
দীাড়াইযাছে । আদমজী ২৪২, আগড়পাঁড়া-( লভ্যাংশবাদে ) ২৫০০ আনা, 
শক্করপাঁভা ১৬১/০ এবং নদীয়া ৬৪1০ আনা ক্রয়বিক্রয় হইয়াছে। ' 
টড. কি বিবিধ 

বিবিধ কোম্পানী সমৃহেব মধ্যে এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে যে বিস্ময়কর 
পরিবর্তন ঘটীযাছিল তাহাই সমধিক . উল্লেখযোগ্য। ইণ্ডিয়া আয়রণ 
৩৩০ আনায় হাস পাইয়া ৩৫০ আনা উন্নীত হয়। কিন্ত পরক্ষণেই 
পুনরায় ৩৪০ আনায় নামিয়া গিয়াছিল | ছিল কর্পোরেশনের চাহিদা! 
নাই এবং ১৮/৮০ আনার কেনাবেচা হইতেছে। 

চিনির কলের্‌ শেয়ারের মূল্যে বিশেষ পবিবর্ত্তন ঘটে নাই। একমাত্র, 
বুলান্দ ১৫15 আনা এবং রাজা ১৫২ টাকায় বুদ্ধিপায়। কিন্তু কেরু হাস 
পাইষা ১১০ আনার নমিয়া যায়।' 


চা-বাগান বিভাগে চাহিদা এবং উৎসাহের সম্পূর্ণ অভাব ছিল, 
বলাচলে 1! 


টিটাগড় ‘এ’ এবং “বি” (অডিনারি ) ২৮৮০ আনার বিকিকিনি হইয়াছে। 


পরিবর্তন না ঘটিলে শেয়ার বাজারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আভাষ দেওয়া পরে 


সম্ভবপর নয়। 


কোম্পানীর কাগজ 


আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের স্থিরতা অটুট ছিল। শতকরা { 


সাড়ে তিন টাকা সুদের কাগজের মূল্য ৯০৮০ আনা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া 
৯১০০ 


সন্তোষজনক চাহিদা ছিল। এবং ৩২ টাকা সুদের (১৯৬৩-৬৫ ) কাগজের || 
প্রতিই ক্রেতাসম্প্রদায়ের বিশেষ ঝৌক পরিদৃষ্ট হইয়াছে। লগুনের (॥ 
সস্তোষজনক সংবাদের ফলে কোম্পানীর কাগজের ভবিষ্যৎ আরও আশাপ্রদ || 
বলিয়া ধারণা হইয়াছে। কোম্পানীর কাগজের মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে | 
থাকিবে এই ধারণা বাজারে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে । শতকরা ৫২ টাকা | 
সুদের ( ১৯৪৫-৫৫ ) খণু ১১১/০ আনা, ৩০ আনা সুদের (১৯৪৭-৫০) | 
১০১৩০ আনা, ৪২ টাকা স্থদের (১৯৪৩) ১০৪৷/০ আনা, এবং ৩২ টাকা | 


সুদের ( ১৯৫১-৫৪ ) খণ ৯৫/০ আনায় বিকিকিনি চলিতেছে । 
কয়লার খনি 


কয়লার খনি বিভাগে কোনরূপ উৎসাহের পরিচয় মিলে নাই। || 
রেলওষে বোর্ড কর্তৃক বর্তমান বৎসরের জস্ যে কয়লার টেও্ডার আহ্বান রঃ 
কর! হইয়াছিল তাহার ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে বটে কিন্ত ইহার | 


ফলেও কয়লার খনি বিভাগের নিক্ষিয়তাঁভাঁব কাটিয়া যায় নাই। শেয়ার 


সমূহের মূল্য মোটামুটি ভাবে পূর্বের স্তায় অপরিবণ্তিতই রহিয়া গিয়াছে বলা - 
যায়। বেঙ্গল ৩৬৫২ টাক।, ইকুইটেবল ৩৬০ আনা, ওরেষ্ট জামুরিয়া ৩১৪০ | 


আনা, এমালগাঁমেটেভ ২৯০ আনা, সেশ্টণাল কারকেণ্ড ১৫%০ আনা এবং 
ধেমো মেইন ১৬%০ আনায় ক্রয়-বিক্রয় চলিতেছে । 


পাট কল 


পাঁটকলবিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে .সামধিক উৎসাহের সঞ্চার হইছিল | 
বটে। কিন্তু এই ভাব স্থাধী হইতে পাবে নাই। তবে লাভজনক || 
জনপ্রিয় শেয়ারসমূহ সম্পর্কে চাহিদা আছে এবং কেনাবেচা হইতেছে । | 
অধুনা কয়েকটা কোম্পানীর যে বাধিক হিসাব নিকাশ প্রকাশিত হইবাছে | 
তাহা খুবই সন্তোষজনক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ইহা সত্বেও এই |? 
বিভাগের জড়তা কাটিয়া উঠিতেছেনা | ফলে সরবরাহের তারিখ | 
পিছাইযা দেওয়ায় যে অনিশ্চয়তার স্ষ্টি ভাব হইয়াছে এবং মজুদ তহবিল | 
যাহাতে বৃদ্ধি না হয় তজ্জন্ত কাৰ্য্যকাল হাস করার যে প্রয়োজনীয়তার | 
কথা উল্লিখিত হইতেছে তাহার ফলে খরিদ্ারগণ পাটকলের শেয়ার || 


সম্পর্কে মোটেই উৎসাহ বোধ করিতেছেনা। হাওড়া ৫৫1০ আনার 


, আনা পৰ্য্যন্ত উঠিয়া যায়। পরিশোধযোগ্য খণের কাগজের | 


| বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকর! বার্ষিক ২॥০ আনা হারে সুদ অর্জ্জনকারী 


দিনে বাদ বই নি: 


স্থাপিত ১৯১১ সাল 

এল ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিষ। একটা সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহা 

সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীর হারা পরিচালিত। মূলবনে ও আমানতে (এ 

জা বহ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।' "টু 
টাকা | 


৮৬ ১৫০১০ ৩১ টির 


৩,৩৬ ১২৬, ৪০ ০৯২ 
১৬৮১৩৯২০৩০৯ 
১১৬৮১১৩২০০৯ 

৯১১১২১৩৭১০০ ০২ 


শ ১৯৩৯ সালের ৩১. ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কে 
আমানতের পরিমাণ ২৯,৮৬,৮২,০৩৭৮%০ আন৷ 
এ রঃ তারিখ পর্য্যন্ত কোম্পানীর কাগজ ও অন্ঠান্ত অনুমোদিত সিকিউরিটি * 
| এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ১৭১৩২,১২,৯১৮৪৩/৬ পাই 

ৰ চেয়ারম্যান--স্তার এইচ, পি, মোদি, কেটি, কে, বি, ই 

|| ম্যানেজার__মিঃ এইচ, সি ক্যাপ্টেন হেড অফিস 
ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সহরে শাখা অফিস আছে। 

বৈদেশিক কারবার করা হয় 


[ভৰতক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যাং সুবিধা দেওয়া হা] 
|| সেণ্ট্বাল ব্যাঙ্ক অব হইণ্ডিয়ার নিগ্গলিখিত বিশেষত্ব আছে-_- এ 


ভ্রমণকারীদের অন্ত রুপি ট্রেলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত 
প্র বীমার পলিসি, € তোলা ও ১০ তোলা ওজনের বিক্রয়ার্থ বিশুদ্ধ স্বর্ণের 





ব্রৈবাধিক ক্যাশ সার্টিফিকেট । সেপ্ট্টীল ব্যাঙ্ক একজিকিউটার এণ্ড 
il ট্রাষ্টি লিঃ কর্তৃক ট্রাষ্টির কাজ এবং উইলের বিধিব্যবস্থার কাজ সম্পাদিত 


হীরা জহরৎ এবং দলিলপত্র প্রভৃতি নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য সেণ্টাল 
ব্যাঙ্ক সেফ ভণ্ট রহিয়াছে। বাধিক চাদা ১২২ টাকা 
মাত্র। চাবি আপনার হেপাজতে রহিবে। 


|| কলিকীতার অফিদ-__মেল অফিস--১০০ নং ক্লাইভ স্ীট। নিউ | 





} মার্কেট শাখা-১০ নং লিগুসে স্ত্রী), বড়বাজার শাখা__?১ নং ক্রস ষ্ট্রীট, 
স্তামবাজার শাখা- ১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস সীট, ভবানীপুর শাখা ৮এ, রস! 
রোড। বাঙলা ও বিহারস্থিত শাখা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 
'জলপাইগুভী, জামসেদপুর, ও মজঃফরপুর। .লগুলস্থ এজেপ্টস-_ 
॥ বাকলেস্ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং মিভল্যণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ! 

এজেপ্টস- গ্যারাটি টা কোং অফ নিউ হয়র্ক 


EEE =r SE 
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£ 7. rye চি 
১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ ] 





আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার, শেয়ার -বাঁজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার 

ও কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে :_ 
কোম্পানীর কাগজ . . 

৩০ সুদের কোম্পানীর কাগজ :--৯হই ফেব্রুয়ারী ৯০/০ ৯০৭০ 
৯০৮০ ৪০৮০ )১২ই--৯১1০ ৯১৮০ ৯১২ 3 ১৫ই ৯১%০। ৪২ সুদের খপ 
(১৯৪৩) ১৫ই ফেব্রুয়ারী__১০৪।০ ১০৪%০। ৫২ সুদের খণ ( ১৯৪০-৪৩ ) 
৯ই ফেব্রুয়ারী__১০১৪০ | ৩২ দের নূতন খণ (১৯৪৫-৫৫ ) ১৫ই ফেব্রুয়ারী 
--৮৯1%০ ৮৯৪০ | €২ জুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) ৯ই ফেব্রুয়ারী 
১১০1%০ ১১০|০ ) ১৫ই ১১০০ । l 

ব্যাঙ্ক ও 

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক__৯ই ফেব্রুয়ারী ১০২২ ৯০২1০ ১০৩২ ১০৩1০ ১০২৪০) 
১২ই--১০২/০ ; ইম্পিরিয়াল ব্যাক্ষ--৯ই (সঃ আদীয়ী ) ১৪৯২৪; ( ক্‌ট্টি ) 
৩৫৯২) ১২ই (সঃ আদায়ী) ৯৪৮৭২) ৯৫ই (সঃ আদায়ী) ১৪৯২২ 

১১৫০০ (কটি ) ৩৫৯২ ৩৬১২ ৩৫৬৯ ৩৫৮২ ! 
রেলপথ র 
সারা-সিরাজগঞ্জ__৯ই ফেব্রুয়ারী ৯৮২ 3 ১৫ই ৯৭॥০ ৯৮০ $ ময়মনসিংহ- 
“ভৈরব বাজার-_-১৫ই ৯৮০ ; মুরতুঞজ রেলওয়ে১৫ই ৬৯২ ৭০২। 
কাপড়ের কল 

, এলগিন মিলস--৯ই ফেব্রুয়ারী ১৬০২ কেশোরাম-__৯ই ফেব্রুয়ারী &৭০ ) 
নিউ ভিক্টোরিয়া-_৯ই ফেব্রুয়ারী (প্রেফ) ৪২ $ ১২ই (অভি) ১০ ১/০ (প্রেফ) 
৩৭৮০ ৪২) ১৫ই ৪২ ৪০/০ ; স্বদেশী কটন (কানপুর ) ১৫ই ৪৫০১ ৪৫২০ ? 

কয়লার খনি. | 
এ্যামালগামেটেড--১৫ই ২৯০ ২৯1%০ ; ভালগোরা_-৯ই ফেব্রুয়ারী 
৮০ 9 ১৫ই ৫াগ০ ) বেঙ্গল-_১২ই ৩৬৫২ ৩৬৬২ ৩৬৮২) ১৫ই ৩৬৭৫০ 
৩৬৫২১ বোকারো ও রামগড়--১২ই ১৬1৮০ ১ ১৫ই ১৫০০; ধেমো 
মেইন-৯ই ১৬1০ ১৬০) ১২ই ১৬1০) ১৫ই ১৬।০) দেউলী ১২ই ১০০০ ১০০০; 


৯৫ই ১০1%০ ১০1০ ; ইকুইটেবল-_-৯ই ৩৭1০ ) ১২ই ৩৬1০ বাঁণীগঞ্জ-৯ই - 


২৯২ ২৯০5 ১৫ই ২৯০। মুঞ্ুলপুর_১৫ই ৯৪০। ষ্ট্যা্তার্ড_নই ২২০ 
২২॥০ 5 ১৫ই ২২০ । নিউ তেতত-রিয়া-_১২ই ২॥০ ; পেঞ্চতেলী--১৫ই ৩৫1০ | 
পাটকল 

*এযাংলো ইপ্ডিয়া-১২ই ৩৮২২ ১৫ই ৩৮৪২ ৩৮৩২/৩৮৫২ ৩৭৯৯ বালী 
-৯২ই ২৩৭৫০ ( প্রেফ ) ১৪২২ ১৪৩২ । আগড়পাড়া--১৫ই (প্রেফ) ১২৯২। 
ঠাপদানী-_১২ই ১৮০২1 বজবজ-_-১৫ই ৩৫৬২ ৩৫৮২ । হুকুমঠাদ_-৯ই 
১৫ই ৭1০1 হাওড়া--১২ই ৫৪1০3) ১৫ই 
881০ ৫৪/০ £৪০ ৫৩৭৮০ ৫৪1০ । ইত্ডিয়া- নই ৩৪০২ 5 ১৫ই ৩৪১২ 
৩৪৩২ ৩৪০২। হুগলী--১৫ই ( প্রেফ ) ১৭%০। কামারহাটী-_নই ৫১৭২ 
৫২০২ ৫২২২ ৫২৩২ ৫৯৮২3 ৯২ই ৫৯০২। কীকনারা_-১ই ৪২০২3 
নন্করপাঁড়া_-মই ৯৬২ ১৬1০ ১৫৮০) ১২ই ১৫৮৩০ ১৬৮০ ১৫1/০ ) ১৫ই 
১৬২ ১৬৬০ | 
28/0 | নদীয়া_৯ই ৬০০ ৬৬২ ৬৬1০ 3 
|" ওরিয়েন্ট--৯ই ২১২২ ২১৩০ ২০৯০ ) 


৬৫২ ৬৪০ ১২ই ২২১০%০। 


€প্রসিজেদ্দী-৯ই ৫1৮০ ৫1৮০) ১২ই 81/০ 8/5 &1%০ ৫৮০) ১৫ই 


ধ1০ | রিলায়ান্দ_৯ই ৫৯1০ ৫৯০ 3 ১২ই ৬০২ ১৫ই ৬০২। 


বন্দী কর্পোরেশন-_*ই ফেব্রুয়ারী ৬৩০, ৬1০? ৬৪০, ৬/০, ৬৮/০ ; ১২ই 
ঃ ১০ই ৬1৮০১ ৬1০) ৬৭০১ ৬1৮০ 3 
১৫ই ২1/০১ ২1৩০, ২1/০ $ ১৫ই ২1/০, ২১০ ; কনসৌলিডেটেভ টিন_-১২ই 
৪%০ $ রোডেসিয়া কপার -১২ই ১//০, ১৫ই ১০/০, ১1/০, ১০, ১1০ | 
ইলেক টুক ও টেলিফোন 
বেঙ্গল টেলিফোন--৯ই ফেব্রুয়ারী (অভি ) ১৭২, ১৭1০ ১১২ই ১৬৮০, 
১৭৪%০ | 


৬1৬০১ ৬1%০১ ৬1০) ৬৭০ 


র্‌ জা ৪ 


 ম্বাধিক জগৎ 


, ইপ্ডাস্্রীজ--১৫ই ফেব্রুয়ারী ( অডি ) ১৮1০ ( প্রেফ ) ১৩৩২ ১৩১০ 


(অভি) 
স্তাশনাল__৯ই ২৪২ ২৪1০ 3 ১২ই ২৪1০ ) ১৫ই ২৩৮০ ২৩৪/০ (৯৯ 
১২ই ৬৬২ ৬৩|০ ৬৫৪০  ১৫ই | 





ইণ্ডিয়া কপার-- |} 


HES , 


১১৯৫ 





ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী 

বার্ণ এও কোম্পানী_-১ই ফেব্রুয়ারী (অভি) ৩৩২২০ ৩৩৪২, ( প্রেফ ) 
১৩৩২১ ১২ই ৩৩৪২, ৩৩৬২ 5 ১৫ই ৩৩৪২ । ইণ্ডিয়ান, ষ্টিল এণ্ড অয়ার প্রডাক্টস 
ই ৫1৮০, ৫॥০ | হুকুমটাদ ষটিল--=ই ( অভি ) ৭1/০, ৭4০, ৭1৮০) ১২ই 
৭0০৭0%০ ; '১৪৫ই ( অভি ) ৭০ ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ট্রিল_৯ই ৩৮%০, 
৩৬1%০, ৩৬/০, ৩৫৪০, ৩৬%০ ; ১২ই ৩৫1০, ৩৫1%০,৩৪1/০, ৩৪1৮০, ৩৫দ/০ 
৩৪%০১ ৩৫1৩০, ৩৫/০১ ৩৫1০ 3 ১৫ই ৩৫1০, ৩৫1০, ৩৫//০ two, ৩৫1০, 
| ইত্ডিরান ম্যালিয়েবল কাষ্টিং-_১২ই ( প্রেফ ) 
২1০, ২1০০; ইণ্ডিয়ান ষ্্যাণ্ডার্ড ওরাগন_৯ই (প্রেফ) ১৩২২, ১৩৩২ । 
কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিং-১৫ই (প্রেফ) ৮৭১! ই্রিল কর্পোরেশন_ হই 
১৯৩০, ১৯৪০/০, ১৮৪৮০, ১৮৪১০, ১৯২।  (প্রেফ ) ১০০৫, ১০৯০ $ ১২ই 
১৮৮০১ ১৮৮০১ ১৮৪/০১ ১৮1০, ১৮1৮০, ১৮৪৪০, ১৮৪৮০ ( প্রেফ ) ১০০৯৬ 
১০১০; ১৫ই (অভি) ১৮৮০, ১৮৪১/০১ ১৮/০, ১৮৪৮০, ১৯৮০) ১৮৪০১ 


৩৫%%০১ ৩৫1%০, ৩৫০ 


১৯২ ১৯1০, ১৯/০, ১৮%/০ ( প্রেফ ) ১০০২, ১০১॥০। মার্শালস_-৯ই ২২ 5 ' 


১২ই ২০০ । ন্তাশনেল আয়রণ এও ষ্টিল_-৯ই ৫%/০। 


চিনির কল 
বুল্যাণ্-৯ই ১৫২, ৯৫০) ১৫ই ১৫২, ১৫1০1 কেরু এও কোং 
৯ই ফেব্রুয়ারী (অভি) ১১২, ১১০) ১২ই ১০৪০, ১১২৯ ১১1০ $ ১৫ই 
১১৯৬ ১১1০ $ মহাস্বস্তিকা__৯ই ফেব্রুয়ারী (অভি) ১০০২। চম্পরণ-_ 
১৫1০। সমস্তিপুর_৯ই ফেব্রুয়ারী ৮০। রামনগর কেইন এগ সুগার 
১৫ই ফেব্রুয়ারী ৯৭০, ১০২। রাজা--১৫ই ১১৭০, ১৫২। নট 
চ বাগান 
হীসিমারা- ফেব্রুয়ারী, .( প্ৰেফ ) ১৫১২। মহীমা--১৫ই ফেব্রুয়ারী 


(প্রেফ) ১২1০। সিরাজুলি--৯ই ফেব্রুয়ারী ২৫1০, ২৫৪০ । ,তেজপুর-- 
১৫ই ফেব্রুয়ারী ( অডি ) ৬৭০, টোঙ্গানী_-৯ই ফেব্রুয়ারী 91%০। হাতীক্ষীর! 
১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯২1 - 


বিবিধ 


ee 


বি, আই, কর্পোরেশন--৯ই ফেব্রুয়ারী (অভি) ৪০/০, ৪/০, ( প্রেফ ) ' 


১৬০২, ১৬১২ 3 সই ৪9/০, ৪1০ ( প্রেফ ) ১৬৯২, ১৬২৯১ ১৫ই ৪০%, ৪৩/০ | 

টামঁ=ই ফেব্রুয়ারী ( অডি ) ১৬1০) ৯৫ই ১৬%০, 
১৬৮০, ১৬।০। ক্যালকাটা সেফ পিভিট-_১২ ইফেব্রুয়ারী ৭1০১ ১৫ই ৭০। 
টাইড ওয়াটার অয়েল__৯ই ফেব্রুয়ারী ১৩০ ; ১২ই ১৩7%০ ) রোটাস 
বেঙ্গল 
পেপার--৯ই ফেব্রুয়ারী (অভি) ১১৫২ | মূলা অয়েল--১৫ই ফেব্রুয়ারী ১/০ । 
ইণ্ডিয়া পেপার-_৯ই ফেব্রুয়ারী ১২৭২৬ ১২৯২০ ১৩০, ১৩১৯৩ 2৩২২ ১৩৩৯ 3 
১ই ১৩০২। টিটাগড় পেপার (“এ ও ‘বি’ অভি )__-৯ই ফেব্রুয়ারী ২৯।%০ ; 
১২ই ২৭॥০, ২৮৪০, ২৯২, ২৮৮০ ) ১৫ই ২৮৮০, ২৯1৩৭, ২৮1৮০ | মেদিনী- 
পুর জমিদারী-_৯ই ফেব্রুয়ারী ৭৩২ ৭৪২। ক্যালকাটা ষ্টিম নেভিগেশন 
১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৮০২। ইণ্ডিয়া জেনারেল নেভিগেশন-_৯ই ফেব্রুয়ারী 
iL গেল) নও সই (অভি) টা | 





১১৯১৬ 











আধিক জগৎ [ ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ২৯৪৮ 
চিনির বাজার পাটের বাজার 
কলিকাতা, ১৬ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা, ১৭ই ফেব্রুয়ারী 


আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন কেন্দ্রের চাহিদার অভাবে স্থানীয় চিনির বাজার 
স্থির ছিল। ফলে চিনির মূল্য হাস পায়। তবে বাজার বন্ধের দিকে 
কারবার বৃদ্ধি পাইবার দরুণ চিনির মুল্য প্রতিমণে এক আনা বৃদ্ধি পায়। 
বাজারে ধারণা এই যে মজুদ চিনির পরিমাণ হাস পাইবার সঙ্গে সঙ্গে 
চিনির মুল্যের উন্নতি দেখা দিবে। কলিকাতা বন্দরে দেশী চিনির মজুদ 
পরিমাণ ২২ হাজার বস্তা এবং জাভা চিনির ম্জুব পরিমাণ € হাজার বস্তা 
বলিয়া অঙ্কুমিত হুয়। বিভিন্ন প্রকার প্রতিমণ চিনির মূল্য নিম্নরূপ ছিল: 
নার কাটিয়াগঞ্জ--১১/৩$ সাজাহানপুর-_১২/০ $ মতিহারী_-১২/০ 3 
হাতোয়া--১১৮৬ 3 বিহিটা-_-১২%০ ; রোটাস_১২৷/০ ; 3 বেলভাঙ্গা-_ 

$ পলাশী--১২।৯ $ লোহাট-_১২1%০। 


আলোচ্য সপ্তাহে কানপুরের চিনির বাজার মন্দা গিয়াছে। যে সকল 
সংবাদ পাওয়া! গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে বাহিরের বাজারের চাহিদা 
আছে ; তবে চলতি বাজার দরে আডতদারগণ উহা! মিটাইতে সক্ষম 
হইয়াছে। তাহা সত্বেও চিনির মূল্য বৃদ্ধি আশা করা যাইতেছিল কিন্ত 
কতিপয় ফ্যাক্টরী চিনি বিক্রয়ের প্রতি উত্পাহ প্রদর্শন করায় উহা সম্ভব হয় 
নাই। আলোচ্য সপ্তাহে কানপুরের বাজারে ৯২ হাজার বস্তা চিনি মজুদ 


ছিল। | 
_ &খলের বাজার 
কলিকাতা ১৬ই ফেব্রুয়ারী 


রেড়ির খৈল- আলোচ্য সপ্তাহে টি 252 
ছিল। মিল সমূহ প্রতিষণ খৈলের অন্য ৩/০ হইতে ৩০ দর দিতেছে। 
আড়তদারগণ প্রতি ২ মণী বস্তা (বাস্তার মূল্য ।০ আনা সহ ) ৬৮০ হইতে 
৭২ মূল্যে বিক্রয় করিতেছে। বাজার যদিও স্থির ছিল তবে ক্রেতাগণ 
কিছু আগ্রহ প্রকাশ করার জন্য মূল্যের চভা ভাব বজায় ছিল। | 

সরিষার খৈল-_এই শ্রেণীর খৈলের বাজারও স্থির ছিল। মিল 
সমূহ রা প্রতিমণ সরিষার খৈল সম্পর্কে ১/০ হইতে ১৫%০ পর্য্যন্ত 
দর দিতেছে । আড়তদারগণ প্রতি' ২ মণী বস্তা খৈল ৩০ হইতে ৩৭০ 
পর্য্যস্ত দরে বিক্রয় করিতেছে; তন্মধ্যে বস্তার মূল্য চারি আনা ধরা হয এই 
শ্রেণীর খৈলের কোন রপ্তানী বাণিজ্য হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। 
স্থামীয় ক্রেতাগণ এই শ্রেণীর বিল অল্প পরিমাণে ক্রয় করিতেছে । 





Se 
এসিওরেন্স লিমিটেড 


স্থাপিত--১৮৯১ 


বীমার প্রথম দশ বৎসরে হিন্দু মিউচুয়াল বীমাকারীকে যত টাকা 
প্রদান করিতেছেন পৃথিবীর অধিকাংশ বীমা কোম্পানীই 
তত টাকা দিতে সমর্থ নহেন 


এজেন্সীর জন্য আজই আবেদন করুন, 
হেড অফিস £- 


হিন্দু মিউচুয়াল হাউস 


' চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা । 
পি, সি, রায়, এম-এ, বি-এল, সেক্রেটারী । 


খত CEE? EE EE Cr? পা ও CEO dEUS: এ CEES EE E> ET 





গত সপ্তাহের তুলনায় এসপ্যাহে পাটের দরের কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত 
হইয়াছে। গত ১০ই ফেব্রুয়ারী আমরা যখন পাটের বাজারের সমালোচনা 
করিয়াছিলাম তখন, ওর তারিখে ফাটকা বাজারে পাটের সর্বোচ্চ দর ৮৫1০ 
আনা ও সর্ধনিক্ন দর ৮১০ আনা ছিল। গত ১৪ই তারিখ তাহা যথাক্রমে 
৮৮৮০ আনা ও ৮৪২ টাকা দীাড়ায়।, ১৫ই তারিখ তাহা যথাক্রমে ৯১৪০ 
আনা ও ৮৬1০ আনা পর্য্যন্ত উঠে। গতকল্য ১৬ই ফেব্রুয়ারী বাজারে 
সর্বোচ্চ দর ও সর্বণিয় দর ৮৭৪০ আনা ও ৮৫8০ আন! ছিল। অন্ত ৮৬1০ 
আনায় বাজার খুলিয়া দরের হার সর্কবোচ্চে ৮৭২ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়া শেষ 


পর্য্যন্ত ৮৩৫০ 'আনায় বাজার বন্ধ হইয়াছে। নিম্নে ফাটকা বাজারের * 
এসপাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল £-_ 

তারিখ সর্বোচ্চ দর সর্ধনিম দর বাজার বন্ধের দর 
১২ই ফেব্রুয়ারী ৮৪২, ৮২২. ৮৩৪০ 
১৩ই ৮ (বাজার বন্ধ ছিল) 
১৪ই ১, ৮৮৪৩ ৮৪৭ ৮৮৪০, 
১৫ই ৯ ৯১৪০ ৮৬1০ ৮৭৪০ 
১৬ই ৮৭০ ৮৫8০ , ৮৬৮০ 
১৭ই ৮ ৮৭২ ৮২1০ ৮৩০ 


পাটের বাজার সম্পর্কে এসপ্তাহের প্রধান খবর পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ 
অডিনাব্স। এই অর্ভিনান্স দ্বারা ১৯৪০ সালে গত বৎসরের অনুপাতে 
পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ কাঁধ্যকরী করা হইয়াছে। এই অভিনান্দে বল! হইয়াছে 
যে সমস্ত পাটচাবীদের নিজ নাম অথবা যাহাদের অগ্রবর্তী স্বার্থাধি- 
কারীদের নাম রেকর্ডভুক্ত হয় নাই তাহারা ১৯৪০ সালে পাট উৎপাদন 
করিতে পারিবে না এবং যে পরিমাণ অমি পাট চাষের জন্য রেকর্ডভুক্ত 
হইয়াছে তদতিরিক্ত-কোন জমিতে কেহ পাট চাষ করিতে পারিবে না ॥ 
অর্ভিনান্সের বিধিভঙ্গ করিয়া যে পাট উৎপন্ন হইবে তাহা বিনষ্ট করিবার 
ব্যবস্থা হইয়াছে এবং এই অভিন্ান্স কার্যে পরিণত করিবার জন্ঠ প্রয়োজনীয় 
নিষম প্রণষণ করিবার ক্ষমতা গভর্ণমেপ্টকে দেওয়া হুইয়াছে। নিয়মতঙ্গ- 
কারীকে দণ্ড দেওয়ারও ব্যবস্থা হইয়াছে। দুই'সপ্তাহ পূর্বের বাঙলা সরকার 
বখন বাধ্যকরীতভাবে পাট চাব নিয়ন্ত্রণের সঙ্কল্প প্রকাশ করেন তখন উহার 
প্রতিক্রিয়ায় বাঁজারে পাটের মূল্যের কোন উন্নতি লক্ষিত হয় নাই। কিন্তু 
এসপ্তাহে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ অভিনান্স জারী হওয়ার ফলে পাটের দর সমন্ধে 
কিছু উন্নতি দেখা দিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষষ। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ঃ 


() সম্বন্ধে অভিনান্সের কড়াকড়ি বিধান দৃষ্টে অনেকেই বর্তমানে পাটের ভবিষ্যৎ 
টি উজ্জল বলিয়া মনে করিতেছেন । আর সেজন্তই দামের এরূপ উন্নতি স্থচিত 
নী হইযাছে। | 


আলগা পাটের বাজারে এসপ্তাহে ভালরূপ বিকিকিনি হহয়াছে। সেজন্য 


ণ দামের হারও কিছু চড়া মনে হইতেছে। গত ৯ই ফেব্রুয়ারী বাজারে 
| ইত্ডিযান জাত মিডল শ্রেণীর পাটের দাম ছিল প্রতি মণ ১৫ টাকা । গতকল্য 
() তাহা ১৫০ আনা দীড়ায়। 


' পাকা বেল বিভাগে পাঁটকলওয়ালার| ও রপ্তানীকারকেবা এবার পাট 


ক্রয় বিক্রয়ে কিছু বেশী আগ্রহ দেখাইক্সাছে। গত ৮ই ফেব্রুয়ারী বাজারে 


ফার্ট'পাটের দাম ছিল প্রতি বেল ৮০০ আনা! গ্তকল্য বাজারে তাহা 
৮৬ টাকা দীড়াইয়াছিল। 
থলে ও চট 


পাটের ফাটকা বাজারের সঙ্গে এসধাহে চট ও থলের বাজারেও কিছু 
উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। গত ৯ই ফেব্রুয়ারী বাজারে ৯ পোর্টার চটের 


দর ১৪৪০ আনা ও ১৯ পোর্টার চটের দর ১৭৮০ আনা ছিল। গতকল্য 


বাজারে তাহা যথাক্রমে ১৪৮/০ আনা ও ১৮১০ আনা দীড়াইযাছিল। 


১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০] 


 গআঁধিক জগৎ 


১১১৭" 








তুলা.ও কাপড় 
কলিকাতা, ১৬ই ফেব্রুয়ারী 
আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর তুলার বাজারে মন্দা গিয়াছে। 
আমেদাবাদ এবং বোস্বাইএ শ্রমিক বিক্ষোভ দেখা দিবার ফলেই তুলার 
বাজারে উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বোম্বাইএর' বড় 'দুইটি কাপড়ের 
কলে সপ্তাহের শেষ দিকে শ্রমিক ধর্ম্মঘট দেখা দেয়) তবে অল্প সময় পরেই 
উহার নিবৃত্তি হয়। গত সোমবার বোরচ এপ্রিল-মের দর ২৫৩০ পর্য্যন্ত 
হাস পাঁয়। আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে ষ্টালিংএর মূল্য হাঁস পাইবার 
ফলে বাজারের উন্নতি, সাধিত হয়। আমেরিকার ' বাদ্ধার হইতেও 


উৎসাহজনক সংবাদ- পাওয়া যাঁয়। পাটের বাজারের উন্নতির ফলে, 


কলিকাতার ব্যবসায়ীগণের কারবারও বৃদ্ধি পায়। এরূপ অবস্থায় তুলার 
মূল্যের নিয়গতি রুদ্ধ হইবে বলিয়াই যনে হয়। বাজার বন্ধের দিকে বোম্বাই 
এবং আমেদাবাদের শ্রমিক বিক্ষোতের বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। 

"বোরোচ এপ্রিল-মের দর ২৬১৪০ ) জুলাই-আগষ্ট ২৭০৮০ ) বেঙ্গল মার্চ 
১৯৬২) ওমরা মার্চ ২৩৩১ টাকায় বাজার বদ্ধ হয়। গত সপ্তাহের শেষে উহ! 
২৬৬1০, ২৭৭৯ ১৯৭০ ও ২৩৫২ ছিল। আলোচ্য সপ্তাহে সৰ্ব্বোচ্চ দর 
যথাক্রমে ২৭৪॥০ আনা, ২৮৫০) ২০১1০, ২৪১৪০ আনা ছিল। 


আলোচ্য সপ্তাহে বোস্বাইএর বাজারে নিয়নূপ কারবার হয়। 


বোরোচ ওমরা বেঙ্গল 

তারিখ এপ্রিল-মে মার্চ মার্চ, 
ফেব্রুয়ারী ৯ ২৭১০ ২৪১৪০ ২০১1০ 
» ৫ ২৬৪২ ২৩৪|৷০ " ১৯৫২ 

9৮ ৬২ ২৫৮২ ২২৯॥০ ৯৯০২ 

৮. ১৩ ২৬১৪০ ২৩৩৭ ১৯৪৪০ 

» 28. ২৬১১০ ২৩৩৯ ১৯৬২ 

5 ১৫ ২৬০1০ ২৩৪।০ ১৯৭০ 
এক বৎসর পূর্বে ১৪৮৮০ ১৪০২ ১১৩1০ 
ছুই বৎসর পূর্বে - ৯৭৭1%০ ১৫৮%৩ ১৩৫৮০ 

কাপড় 
কলিকাতা, ১৬ই ফেব্রুয়ারী 


“আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় কাপড়ের বাজারে ভীষণ মন্দা গিয়াছে। 
ব্যবসায়ীগণ অগ্রিম কারবার সম্পর্কে মোটেই কোন আগ্রহ প্রদর্শন করে না। 
অপরদিকে তাহার পূর্বে যে সকল অগ্রিম কারবার সম্পন্ন করিয়াছে তাহার 
* ডেলিভারী বিলম্বিত করিতে চেষ্টা করিতেছে। যে সকল কাপড় ক্রয় 
করিয়াছে তাহা খুব পরীক্ষা করিয়া লইতেছে। কোন খুঁত দেখিলেই ক্ষতি 
পূরণ দাবী বা অর্ডার অস্বীকার করিবার উদ্দেশ্যেই এরূপ আচরণ করা 
হইতেছে বলিয়! মনে হয়। বিভিন্ন কাপড়ের কলগুলি মূল্য হাঁস করিয়া 
কারবার সম্পর্কে ব্যবসায়ীগণকে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছে তবে যতদুর 





হেড অফিস_ ক্লীইভ রো, কলিকাতা 
ও সম্পূর্ণ নিবপত্তাব জন্ত এই ব্যাঙ্ক কলিকাতার 
বৃহত্তম ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে । 
ছয়মাস বা অধিকু সময়ের জন্ত স্থায়ী আমানত এবং তিনমাসের জন্ত 


বিশেষ আমানত গ্রহণ করা হয়। 

শাখাসমূহ :_পাঁটনা, গয়া, বেনীরস, সিলেট, ঢাকাঁ,, 

নারায়ণগঞ্জ, ভৈরববাজার, শ্রীরামপুর, খিদিরপুর, 
 সেওড়াফুলি, ভবানীপুর ও শ্যামবাজার | 

ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে সঞ্চিত মূলধন সকল 

te অবস্থায়ই পুর্ণ ৰণ নিরাপদ ও লাভজনক 





দেখা যাইতেছে তাহাতে তাহাদের এই প্রচেষ্টা! অধিক ফলবতী হয় নাই। 
ল্যাঙ্কাশায়ার জাত কাপডের বাজার পূর্বের স্তায়ই মন্দা যাইতেছে। 
আমদানীকারীগণ পূর্বের মুল্য দাবী করিতেছে; অথচ অন্তান্ত প্রকার কাপড়ের 
মূল্য.হাস পাইয়াছে। এমতাবস্থায় বিলাতী কাপড়ের সহিত অপরাপর 
শ্রেণীর কাপড়ের মূল্যের পার্থক্য দিন দিন বাঁড়িয়াই- চলিয়াছে। মোটের 
উপর কাপড়ের বাজারে যে মন্দা দেখা. দিয়াছে তাহাতে ভবিষ্যত সম্পর্কে 
উৎসাহিত হইবার কিছু নাই। 


চামড়ার বাজার : 


কলিকাতা ১৬ই ফেব্রুয়ারী 
আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামডার বাজার তেজী গিয়াছে এবঃ কারবারও 
সন্তোষজনক হইয়াছে। বিভিন্ন প্রকার চামডায় নিম্নরূপ বিকিকিনি 
হইয়াছে। | 
ছাগলের চীমড়া--পাটনা ১০১, ৬০০ টুকরা ৯৫২-১২০২ হিঃ, ঢাকা 
দিনাজপুর ১৫ হাজার টুকরা ১১৫২-১৩৫৯ হিঃ) আল্র লবনাক্ত ৫৬ হাজার 
৯ঈশত টুকরা ৯৫২-১৪০২ হিঃ 

এতত্যতীত পাটনা ২ লক্ষ ৪১ হাজার & শত টুকরা। ঢাকা দিনাজপুর 
১ লক্ষ ২৬ হাজার টুকরা ও আর“ লবনাক্ত ৩১ হাজার € শত টুকরা 
বাজারে মজুদ ছিল। ৰ | 

শরুরচামড়া__ আগ্রা আর্সেনিক ১২৬০ টুকরা ১০২-১২%০ হিঃ দ্বার- 
ভাঙ্গা বেনারস আসেনিক ৩ হাজার ৯ শত ৯1০-১০]০ হিঃ) দ্বারতাঙ্গা পৃণিয়া 
সাধারণ ১ হাজার ৩৫০ টুকরা ১২-১০1০ হিঃ) গোরক্ষপুর বেনারস ৭৫০ টুকরা 
০-৮২ ছিঃ, বাঁচি গয়া ৫ শত টুকরা ৯%০ হিঃ, আর্দ্র“ লবনাক্ত € হাজার 
৬৩০ টুকরা এ/৯-%০ হিঃ । 

_' এতদ্যতীত স্থানীয় বাজারে ঢাকা-দিনাজপুর লবণাক্ত ১৪ শত টুকরা; 
আগ্রা আর্সেনিক ৪ হাজ্জার ৮ শত'টুকরা; দ্বারভাল্গা-বেনারস ১৫ হাজার 
৬ শত টুকরা) দ্বার্ভাঙ্গা-পুণিয়া ১২ হাজার ৩ শত টুকরা) নেপাল 
দাৰ্জিলিং ৪ হাজার ১ শত টুকরা; রাঁচি ৬ হাজার টুকরা; দাৰ্জিলিং 
আসাম ৩ শত টুকরা ও আদ্র লবণাক্ত ২৫ হাজার ১ শত টুকরা মজুদ 
ছিল। 


সোনা ও রূপ 


A কলিকাতা ১৬ই ফেব্রুয়ারী 
লগ্তনের বাঁজারে সোনার দর প্রতি আউন্স ৮ পাঃ ৮ শিপিং হারে 
বলবৎ ছিল। (সরকারী ভাবে স্থিরীকৃত) ডলারের তুলনায় পাউণ্ডের মূল্য 
হাস পাওয়ায় বোম্বাইয়ের বাজারে এ সপ্তাহে সোনার দর চড়া দেখা 
গিয়াছে। গত ১২ই ফেব্রুয়ারী বোদ্বাইয়ের প্রতি ভরি সোনার দাম ছিল 


3 } ৪২/৬ পাই, ১৩ই তারিখ তাহা বৃদ্ধি পাইয়া ৪২1৩ পাই হয়। গত্‌ ১৫ই 
{| ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত বাজারে ওঁ হারই বলবৎ থাকে। অন্ত ৯৬ই তারিখ তাহা 
? ৪২০ আনা দাড়াইয়াছে। 


কলিকাতার বাজারে গত ৯ই ফেব্রুয়ারী প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর 


: ৫৭০ আনা ও ওঁ খুচরা দর ৫৭1০ আনা ছিল অন্য বাজ্জারে তাহা যথাক্রমে 
৪ €৬/%০ আনা ও ৫৬/৮* আনা দীড়াইয়াছে। 


রূপা 
তুলার বাজারে মন্দার ভাব বলবৎ থাকার এবং রূপার আমদানী শুদ্ধ 


§ বৃদ্ধি করা হইবে বলিয়া গুজব প্রচারিত হওয়ায় এ সপ্তাহে বোস্বাইয়ের 
{ বাজারে রূপার দর নিম্ন দেখা গিয়াছে। গত ৯ই ফেব্রুয়ারী বোস্বাইয়ে 
{ প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর হিল ৫৬1০ আনা। গত ১২ই তারিখ তাহা 
ঘর ৬৬ টাকা হয়। ১৩ই তারিখ তাহা ৫৬ আনা দীড়ায়। ১৪ তারিখ 


খু 


১১১৮ 


আধিক জগৎ 


[ ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ . 





তাহা এ হারেই বলবৎ থাকে। ১৫ই তারিখ তাহা ৫৬৩০ আন। হয়। 
অন্ত ১৬ই তারিখ বাজারে তাহা ৫৬1০ আনা দীড়াইয়াছে। 

লগুনের বাজারে গত ১২ই ফেব্রুয়ারী প্রতি আউন্স স্পষ্ট রূপার দাম 
ছিল ২৯$ড পেনী। ১৩ই তারিখ বাজারে এ হাঁরই বলবৎ ছিল। ১৪ই 
তারিখ তাহা কমিয়া ২০৬ পেনী হয়। ১৫ই তারিখ তাহা ২০৯ পেনী 
াড়ায়। অন্য ১৬ই তারিখ তাহা ২০৬ পেনী হইয়াছে। 

কলিকাঁত!র বাজারে গত ৯ই ফেব্রুরারী প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর 
৫৭1০ আনা ও এ খুচরা দর ৫৭1০ ছিল। অন্য বাজারে তাহা যথাক্রমে 


$৬1%০ আনা ও ৫৬1%০ আন! দাড়াইয়াছে | 
সং 
ধান ও চাউলের বাজার 
Nd ১৬ই ফেব্রুয়ারী 
রেনুনের বাজার 


EA RE PETE SOT TUTE 1 
বিভিন্ন প্রকার প্রতি ১শত ঝুড়ি (প্রতি কুড়ির ওজন ৭৫ পাঃ) ধান ও চাউলের 
নিম্নরূপ মূল্য গিয়াছে। 

খানানটো- ফেব্রুয়ারী ২৬৫২ মার্চ ২৬৭০ ) এপ্রিল ২৭৯২) 
মে ২৭৩|০। 

আতপ- মোটা ২৫০২ ২৫২২) সরু ২৬৫২ ২৬৭২ 5 টেবিয়ান ২৬৭1০ ) 
সুগন্ধি ২৮০২ ২৮২২ 5 মাপ্তালো ৩১০২ ৩৯২২ 3 ভাঙ্গা ১৮৫২ ২০০২) 

সিদ্ধ_লম্বা ২৭৫ ২৮০২) মিলচর ২৭২২ ২৭৭২১, সংসিদ্ধ ২৫০২ 
২৫২২ 7 তাঙ্গা ১৮০২ ২২০২ । 

ধান- নাসিন শ্রেণী ১০৩২ ১০৮২ 5 মাঝারি ৯৯৪২ ৯১৬২) 


কলিকাতার বাজার | 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় ধান ও চাউলের বাজার চড়া।গিয়াছে। 
বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের নিয়নূপ দর গিয়াছে। | 
ধান প্রতিমণ 
দেউলী ২%০ ২।%১০ 
গোসাযা ২৩ নং ( পাঃ ধান্ত ) wut USE 
গুড়শাল N ২০-২১০ 
মাঝারি ( পাঃ ধাল্ত ) ২৪০ ২uo/৫ 
চিনি আতপ (পুঃ) ২%%০ 
পৃৰা পাটনাই ২1%০ ২1১/০ 
কাটারীভোগ ৩/১০ ৩%০ 
রূপশাল ২৮৮১০ ৩২. 
হোগলা ২1৮১০ ২৬০ 
হামাই / ২৮৩/১০৩ৎ১০ 

২৮৩/১০ 

চাউল রতি 
রূপশাল (ঢেকী) ৫৯. 
গোলার! ২৩ নং পাটনাই 815০ 8uo 
বাকতুলসী (ঢেকী) ৪৮১০ 
দ্ধপশাল (কল) ৪৪৩১০ ৫২ তু 


গত ১০ই ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতার বন্দর 


হইতে মোট ১ হাজার ৮৪ টন চাউল বিশেশে রপ্তানী হইয়াছে। 
বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ৮২৯ টন ছিল। 


গত 








লোহার দর 
কলিকাতা, ১৬ই ফেব্রুয়ারী 
টাটার তৈয়ারী 
প্রতি হন্দর 
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট) ৯০১০২, 
০ বে মার্কা ( হালকা ওজন ) alo 
১5 বরগা (টি আয়রণ ) ৯০২-১১1%০ 
হি এক্সেল আয়রণ কোণা ) buo— allo 
» গোল রড HES 
গ্যাঃ করোঃ টিন ২২ গজি ১৫৮০-১৬২ 
গর ২৪ গজি ১৪৮০--১৫২ 
গর ২৬ গজি ১৬০-১৭০০ 
গ্যাঃ মটক! ২৪-৩০ গজি প্রত্যেকটি |/১০---১%০ * রর 
রেইন ওয়াটার পাইপ ৩-৪” 1%০-__[০ 
তারের পেরেক ১ হন্দর ২১২৫০ 
কাটা তার প্রতি রোল ১৬০-২৮০ 
গ্যাঃ তার ৩নং ডা 
বাগান ঘেরা “গ্যাস্কো ব্রাণ্ড” তারের বেড়া 
৪৮ ইঞ্চি উচ্চ, খুব মজবুত, ডবল গ্রন্থিবুক্ত প্রতি ২২০ গজ রোল ৯৫২--১৪০২ 
টিউবওয়েল পাম্প ১।০ইঞ্চি__২ প্রত্যেকটি ১০০-১৪০ 
এ উন্নত ধরণ এ প্রত্যেকটি ১২২২০ 
গ্যাঃ পাইপ ১ ফুট EEE 
ইট ভাটার চিমনী ২৩ ফুট লম্বা প্রতিটি ১০০-১৩৫২, 
ও ড্যাম্পারস্‌ প্রত্যেকটি | ৮৪০--১১1০ 
গ্যাঃ সি আই ক্যালভার্ট পাইপ ১৮-৪২ প্রতি রাঁণিং ফুট ২২_৪৮%০ 















৯ ছে তত খু খা এর ভিত 459৯7 


ভারত, ব্রহ্দেশ ও সিংহলের উপকূলবর্তী বন্দর সমূহে নিয়মিত 
মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমুহে নিয়মিত 
যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে । 
ঢু এস, এস, জলবিহার ৮৫৫০ এস, এস, জলবিহার ৭১১০০ 
? »? জলরাজন ৮১৩০০ 2) জলরশ্মি ৭,১০০ 
Lt » » জলমোহন ৮১৩০০ ৮৮ জলনত্ব ৬১৫০০ | 
293 জলপুত্র ৮১৯৫০ রিটা জলপন্ন ৬,৫০০ f 
25 জলকৃষঃ ৮১০৫০ 5 জলমনি ৬,৫০০ 
৮,০৫০ 
2299 রা লূত রি 34173 জলবাল। ৬১০০০ 
রা জঅলগা ৮০৫০ 22152 ক 8,000 
রী 3333 3 hit 
| জলযমুনা ৮১০৫০ 5 জলছ্‌ 
র্‌ ৫ আঅআলপালক ৭১০৪০ ? 9 এল হিন্দ ৫৩০০ 


৭,১৫০ 33 এল মদিনা 8,000 
তাড়া ও অয় বিবরণে বয় বোন কমন: - 






রা 


০ দি কমন ওয়েল্থ রে চারা 


পুণা। 





এসকাসালী ভিসি ত 


২৯, বেণ্টি্ক ষ্ট্ৰীট । 


J 
ফোন-বড়বাঁজার, ৬৩৮২ 










ARTHIK JAGAT 
ব্্বআ-বাবেভ্-তীল্স- সঅর্থনীত 
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২য় বর্ষ, ২য় খণ্ড কলিকাতা, সোমবার, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪ | ৪০শ সংখ্যা 
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ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্টরীয়াল ব্যাঙ্ক 

বাঙ্গলা দেশের শিল্পপ্রচেষ্টা মূলধনের অভাবে কি প্রকার পদ্ধু 
হইয়া রহিয়াছে তদ্বিষয়ে ইতিপূর্বে আমরা বহু আলোচনা করিয়াছি। 
বর্তমানে এই সম্পর্কে একটী অতি সুসংবাদ আমরা পাঠকবর্গের গোচরে 
আনিতেছি। ভাগ্যকুলের সুপ্রসিদ্ধ রায় পরিবারের শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায় 
ও'ভ্রীযুক্ত শ্রিয়নাথ রায় প্রমুখ কতিপয় স্বনামখ্যাত বাঙ্গালী ব্যবসায়ী 
সম্প্রতি শিল্প প্রতিষ্ঠানে অর্থ বিনিয়োগের অন্যতম 
উদ্দেশ্য লইয়া ইউনাইটেড ইণ্ডান্িয়াল ব্যাস্ক নামে একটা ব্যাঙ্ক 
১ স্থাপন করিতেছেন। গত ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে এক কোটি 
টাকা, মূলধন সংগ্রহের অনুমতি লইয়া এই ব্যান্থটী রেজেষ্টরীকৃত 
হইয়াছে এবং ৭নং ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতায় উহার হেড 
অফিস স্থাপিত হইয়াছে। উহার পরিচালক বোর্ডে শ্রীযুক্ত 
'_ যদ্ধুনাথ রায়, ভাঃ সত্যচরণ লাঁহা, রায় বাহাতুব সত্যেন্দ্ৰ কুমার দাস, 
শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র সেন প্রমুখ কতিপয় স্রনামখ্যাত বাঙ্গালী 
রহিয়াছেন। ব্যবসা ক্ষেত্রে উহাদের কৃতিত্ব এবং ব্যবসায়ী মহলে ও 
জনসাধারণের উপর উহাদের প্রভাব প্রতিপত্তির কথা নুতন করিয়া 
বলিবার কিছু আবশ্যকতা নাই। এই সম্বন্ধে আরও বিশেষভাবে 
বলিবার বিষয় যে উক্ত ব্যাঙ্কের প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায় 
গত ৮ বৎসর যাবৎ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের অন্যতম গভর্ণর পদে অধিষ্ঠিত 
আছেন ৷ একটা বৃহদাকার ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার মারফতে ব্যাঙ্ক 
ব্যবসা পরিচালনা এবং বিশেষভাবে দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের সহায়ত! 
করিবার পক্ষে উহারা যে সর্ববাংশে যোগ্য ব্যক্তি তাহাতে আমাদের 


বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই । | 
ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের পরিচালকবর্গ বর্তমানে ৫০ লক্ষ 


টাকার শেয়ার বিক্রয় করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন এবং 
ইতিমধ্যেই ডিরেক্টরবর্গ ও তাহাদের বন্ধুবান্ধবগণ. ২০ লক্ষ টাকার 
শেয়ার ক্রয় করিতে রাজী হইয়াছেন। ব্যার্কটা কার্ধ্যারস্ত করিবার 
সঙ্গে সঙ্গেই যাহাতে উহার শেয়ারের সাকুল্য ৫০ লক্ষ টাকা বিক্রয় 


হইয়া যায় তজ্জন্য তাহারা সঙ্কল্পবন্ধ হইয়াছেন। উহাদের চেষ্টা 
যে ফলবতী হইবে তাহাতেও সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই । 
বাঙলা দেশে বহুসংখ্যক ব্যাঙ্ক রহিয়াছে! উহাদের মধ্যে 
অধিকাংশ ব্যাঙ্কের অর্থসঙ্গতির পরিমাণ এত নগণ্য যে উহারা দেশের 
শিল্প বাণিজ্যে প্রয়োজনীয় অর্থের কিছুই সরবরাহ করিতে 
পারিতেছে না। যে সব ব্যাঙ্ক অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার সেই সব ব্যাঙ্ক 
দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে টাকা ধার দিয়া উহাকে অনেকটা সাহায্য 
করিলেও শিল্পের প্রসারে 'তেমন কিছু সাহায্য করিতে সমর্থ 
হইতেছে না। উহার কারণ এই যে এই সমস্ত ব্যাঙ্কের সমস্তই 
কমাশিয়াল ব্যাঙ্ক এবং উহার! স্বল্প সময় অস্তে পরিশোধের সর্তে 
আমানতকারীদের নিকট হইতে আমানত গ্রহণ করিয়া থাকে.। 
নব পরিকল্পিত ইউনাইটেড ইগ্াস্বীয়াল ব্যান্ক গোড়া হইতেই শিল্প: 
প্রতিষ্ঠানে অর্থবিনিয়োগের অন্ঠতম প্রধান উদ্দেশ্য লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে 
অবতীর্ণ হইতেছে। কাজেই উহার পক্ষে দেশে শিল্পের প্রসারে 
সাহায্য করা অনেক সহজ হইবে আশা করা যায়। এন্ত 
প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিতেও উহাকে বেগ পাইতে হইবে বলিয়া 
মনে হয় না। কারণ প্রথম হইতেই ৫০লক্ষ টাকা আদায়ী মূলধন 
লইয়া কার্যে অবতীণ হওয়াতে উহা কাল বিলম্ব ব্যতিরেকে দেশের 
সর্বসাধারণের আস্থা অর্জন করিতে সমর্থ হইবে। দ্বিতীয়ত; এই 
ব্যাঙ্কের পেছনে এমন সব অর্থবান, প্রতিপত্তিশীলী ও অভিজ্ঞ 


১১২৩ | } আথক জগৎ 


[ ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ 





নজিবুর 
| সত বিপুল পরিমাণ অর্থ আমানত হিসাবে পুগ্কীভূত হইবে বলিয়া 
আশা করা যায়। 

মোটের উপর বাঙ্গলার, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে 
ইউনাইটেড ইণ্ডাষ্টিয়াল ব্যান্কের মত ব্যাঙ্কের উদ্ভব একটা অতি 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে ও শিল্পে যথাযোগ্য 
আসন গ্রহণ করিবার স্্$ ইদানীং বাঙ্গালী জাতির মধ্যে যে বিপুল 
আগ্রহের স্থষ্টি হইয়াছে এইধরণের একটা বড় ব্যাঙ্কের উদ্ভব তাহারই 
স্বাভাবিক পরিণতি । এই ব্যাঙ্কটা দেশের দারিদ্র্য ও বেকার সমস্ত! 
অপনোদনে একটী বিশেষ গৌরবজনক অংশ গ্রহণ করিতে সক্ষম 
হইবে বলিয়াই আমরা আশা করিতেছি । 

পাটচাষ নিয়ন্ত্রণে অবিচার ১ 

বর্তমান বৎসর হইতেই বাধ্যতামূলকভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের 
প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া বাঙ্গলা সরকার কৃষকের স্বার্থের প্রতি সহান্থৃভূতি 
প্রদর্শন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। প্রত্যেক কৃষক গত বৎসরে যে 
পরিমাণ জমিতে পাট চাষ করিয়াছে চলতি বৎসরে তদতিরিক্ত 
জমিতে পাট উৎপাদন করিলে আইনতঃ দণ্ডনীয় হইবে বলিয়া এই 
সম্পর্কে একটি অ্ডিন্যান্সও জারী হইয়াছে । কিন্তু পল্লী অঞ্চল 
হইতে পাটের জমির জরীপ কার্য্য ও রেকর্ড প্রস্তুত সম্পর্কে যে সমস্ত 
অভিযোগ আসিতেছে তাহার প্রতিকার না হইলে পাটচাষীর হিতের 
পরিবর্তে অহিতই বেশী হইবে বলিয়া আমাদের আশঙ্কা হইতেছে । 
অভিযোগের মন্দ এই যে কর্ম্মচারীগণ মাঠে গিয়া সরজমিণ তদন্ত 
করিয়া জরীপ কার্য করেন নাই। ক্যাম্পে বসিয়া থাকিয়া ছুই 
চারিজন লোকের মুখে শুনিয়া তদঞ্চলের সমস্ত জমির রেকর্ড প্রস্তুত 
করিয়াছেন। জমির মালিকগণকে কোন খবর দেওয়া হয় নাই 
কিংবা নোটাশ জারী করিয়া জরীপকাধ্য তাহাদের গোচরীভূত করা 
হয় নাই। ইহার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্তমান বৎসরের পাটের 
জমির পরিমাণ কম করিয়া ধরা হইয়াছে এবং কোন কোন জায়গায় 
পাট তদন্তের খতিয়ান বিলি করার পর ইহার সত্যতা প্রমাণিত 
হইয়াছে । আরও প্রকাশ যে ফরম্‌ ও ষ্টাম্পের অভাবে কোন 
কোন স্থানে কষকগণ আপত্তি দাখিল করিতে পাঁরিতেছে না । এদিকে 
পাট বপনের সময় সমাগত; ফরম ও ষ্টাম্পের জন্য ক্যাম্পে গিয়া 
সহস্র সহত্র কৃষক নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে এবং তাহাদের 
মধ্যে অসস্তোষের স্থষ্টি হইতেছে । 

তদন্ত ও জরীপ কার্য্যে এইরূপ ক্রটী ঘটিবার যে যথেষ্ট অবকাশ 
আছে বাঙ্গলা সরকারের তাহা পূর্বেই অনুধাবন করা উচিত ছিল । 
গভর্ণমেণ্টও যে এই ব্যাপারে অনেক পরিমাণে দায়ী তাহা অস্বীকার 
করা যায় না। প্রথমতঃ পাট উঠিয়া যাইবার অনেক পর জরীপ 
কাৰ্য্য আরম্ভ হইয়াছে । ফসল থাকা অবস্থায় পাটের জমি জরীপ 
করা তদস্তকারীগণের পক্ষে বিশেষ "সুবিধাজনক হইত । দ্বিতীয়তঃ 
নিযুক্ত কর্মচারীগণের মধ্যে অনেকেই এ প্রকার কাধ্যে সম্পূর্ণ 
অনভিজ্ঞ। এইরূপ একটি দায়িত্বপূর্ণ ব্যাপারে খামখেয়ালী ভাব না 
দেখাইয়া পূৰ্ব্ব হইতেই বাঙ্গলা সরকারের অটঘাট বাঁধিয়া অগ্রসর 
হওয়া উচিত ছিল। 

যাহা হউক, বর্তমানে যে অপ্রীতিকর অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে 
তাহার আশু প্রতিবিধান করা বাঙ্গলা সরকারের কর্তব্য। কয়েকটি 
স্থানে নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করিলেই এইরূপ অভিযোগের 


হইবে ইহাও উক্ত ঘোষণার বিষয়বস্তু হইবে৷ 


সত্যতা প্রমাণিত হইতে পারে। নূতন করিয়া তস্ত কার্য্য পুনরারস্ত ' 
করার আর সময় নাই। বর্তমান মাসেই অধিকাংশ নীচু জমিতে 
বীজ বপন আরম্ত হইবে। বর্তমান অবস্থায় আমাদের মত এই যে 
সরকারী খতিয়ান গ্রহণের নীতি সম্পর্কে কড়াকড়ি পরিত্যাগ করিয়া 
সকলেই গত বৎসরের সমপরিমাণ জমিতে পাটচাষ করিতে পারিবে 
বলিয়া বাঙ্গলা সরকার একটি সাধারণ ঘোষণা প্রচার করুন। চল্তি বৎসরে 
গত বৎসরের তুলনায় অধিক পরিমাণ জমিতে পাট চাষ হইলে তাহা নষ্ট 
করিয়া দেওয়া হইবে এবং অর্ভিনান্সের বিধানানুযায়ী কৃষক দণ্ডনীয় 
পাট কাটার কমপক্ষে 
আরও চারিমাস বিলম্ব আছে। এই অবসরে তদন্তকাধ্য নিযুক্ত , 
কর্মচারীগণ প্রত্যেক কৃষক গত বৎসরের তুলনায় বেশী পরিমাণ ' 
জমিতে পাট চাষ করিয়াছে কিনা তাহা সহজেই নির্ধারণ করিতে 
সক্ষম হইবেন। বাঙ্গলার' কৃষক স্বভাবতঃই শান্তিপ্রিয় এবং আইন. 
বহির্ভত কাজ করিতে ভয় পায়। উৎপন্ন পাট নষ্ট হইতে পারে এই 
আশঙ্কা হইতেও অনেকেই উল্লিখিত ঘোষণার বিরুদ্ধাচরণ করিতে ' 
সাহসী হইবে না। 

এই প্রসঙ্গে আমরা ইণ্ডিয়ান জুটু মিল্স এসোসিয়েসনের সদস্ত- 
বৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমরা আশা করি এই ব্যাপারে 
তাহার! বাঙ্গলা সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম 
হইবেন । 


নিমেয়ারের ব্যবস্থার রদ বদল 

সম্প্রতি ভারতপরকারের রাজন্ব বন্টন ব্যবস্থার মধ্যে প্রাদেশিক 
গভর্ণমেন্টসমূহের স্বার্থ সম্পর্কে একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন 
করা হইয়াঁছে। স্যার অটো নিমেয়ারের পরামর্শক্রমে এরূপ ব্যবস্থা ' 
হয় যে আয়কর বিভাগ হইতে ভারত সরকারের যে আয় হইবে 
তাহার অর্ধেক প্রদেশসমূহের মধ্যে জন সংখ্যার অনুপাতে বণ্টন 
করিয়া দেওয়া হইবে । তবে রেল বিভাগ হইতে প্রাপ্য অর্থ এবং 
আয়করের অর্ধেক লইয়া ভারতসরকারের আয় ১৩ কোটি টাকা 
না হইলে প্রদেশসমৃহ আয়কর হইতে তদন্ুপাতে কম পরিমাণে 
টাকা পাইবে । এই ব্যবস্থা অনুসারে নৃতন শাসন তন্ত্রের 
আমলাধীনে প্রদেশসমূহ ভারতসরকারের নিকট হইতে আয়করের 
দফায় মোটা টাকা সাহায্য পাইতেছে। বর্তমান সময়ে রেল * 
বিভাগের রাজস্বের উল্লেখযোগ্যরূপ উন্নতি ঘটিয়াছে এবং ব্যবসা ও 


' শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি হেতু আয়করের দফায়ও 


ভারতসরকারের আয় অনেক বাড়িয়া যাইবে বলিয়া, মনে হইতেছে । 
এই কারণে এবার আয়করের দফায় প্রদেশসমূহ পূর্ব্বের তুলনায় 


. অনেক বেশী টাকা পাইবে বলিয়া সকলেই আশা করিতেছিল। কিন্তু 


এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করিয়া স্থির করা হইয়াছে যে রেল বিভাগ 
টাকার পরিমাণ হাস বৃদ্ধি করার কোন, সম্পর্ক রাখা হইবে না। 


নূতন ব্যবস্থায় রেল বিভাগ হইতে যাহাই আয় হউক না কেন ভারত- 


সরকার আয়করের দফায় প্রাপ্য, আয়ের অদ্ধেক হইতে ৪॥ কোটি 
টীকা নিজেদের জন্য রাখিয়া বাকী টাকা পূর্বের হারে প্রদেশগুলির 
মধ্যে বণ্টন করিবেন। এই ব্যবস্থা আগামী ১৯৪০-৪১ সাল হইতে 
তিন বৎসরের জন্য বলবৎ হইবে। 

আগামী ৩ বৎসর পর্য্যন্ত আয়কর বিভাগে ভারতসরকারের ! 
আয় যদি এরূপ ভাবে বাড়িয়া যায় যাহার ফলে প্রদেশস্মূহের ' 
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প্রাপ্য টাকার পরিমাণ হাস পাইবে না তাহা হইলে তবু নূতন 
ব্যবস্থায় একটা সাস্ধনার কথা থাকিতে পারে। কিন্তু আয়কর 
বিভাগে আয় কত বাড়িতে পারে এবং উহার ফলে' প্রদেশসমূহের 
প্রাপ্য টাকার পরিমাণ ঠিক থাকিবে কিনা তাহা এখন বলার কোন 
উপায় নাই । তবে যেরূপ মনে হইতেছে তাহাতে নূতন ব্যবস্থায় 
আয়করের দফায় প্রদেশসমূহের প্রাপ্য টাকার পরিমাণ কিছু হ্রাস 
পাঁউবে-বলিয়াই মনে হয়। ভারতবর্ষের প্রাদেশিক গভর্ণ মেণ্টগুলির 
প্রায় প্রত্যেকটা প্রদেশের আধিক অবস্থা শোঁচনীয়।. ইহার উপর 
অধিকাংশ প্রদেশই আগামী বৎসরে আয়করের দফায় অধিক আয় 
' হইবে মনে করিয়া তদনুপাতে ব্যয়ের পরিমাণ নিদ্ধারণ করিতেছে । 
এখন ভারত্সরকার হঠাৎ তাহাদের রাজ্রস্ব বণ্টন নীতির পরিবর্তন 
* করাতে প্রদেশগুলির আথিক অবস্থা আরও শোচনীয় হইতে পারে। 
বাঙ্গলাসরকার চলতি বৎসরে আয়করের দফায় বাজেটে বরাদ্দ আয়ের 
- তুলনায় ২১ লক্ষ টাকা অধিক আয় ধরিয়াছেন। আগামী বৎসরে 
চলতি বৎসরের তুলনায় ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা অধিক আয় ধরিয়া 
* মোট আয়ের পরিমাণ ৫৫ লক্ষ ৬০ হাঁজার টাকা ধরা হইয়াছে। 
উহা সত্বেও আগামী বৎসরে রাজন্বের হিসাবে ৫৭ লক্ষ 
টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে । এখন 
আয়করের দফায় আয় কমিয়া যদি উহা ন্যায় ৩০ লক্ষ 
টাকায় পরিণত হয় তাহা হইলে আগামী বৎসরে গভর্ণমেন্টের ঘাটতির 
পরিমাণ আরও ২৭ লক্ষ টাকা বেশী দাড়াইবে। তবে রাজন্ব ব্যয়ের 
ব্যাপারে ভারত সরকার ও বাঙ্গল! সরকার উভয়ই সমান অমিতব্যয়ী 
ও অপরিণামদর্শা। কাজেই বাঙ্গলা সরকারের প্রাপ্য টাকা ভারত 
সরকার যদি উড়াইয়া দেন তাহা হইলে এজন্য বাঙ্গলা দেশের 
অধিবাসীদের বিশেষভাবে দুঃখ করিবার কোন কারণ নাই। 


ঢাকেশ্বরী কটন মিলে ধর্ম্মঘট 

বিগত ২০শে জানুয়ারী তারিখ হইতে ঢাকেশ্বরী কটন মিলে যে 
ধর্মঘট আরম্ত হইয়াছিল তাহার মীমাংসা হইয়া গিয়াছে এবং বর্তমানে 
দুইটা মিলেই যথারীতি কাজ চলিতেছে । এই সম্পর্কে মিলের 
ম্যানেজিং ডিরেক্টরগণ কর্তৃক ধর্মঘট বন্ধ হইবার অব্যবহিত পূর্বে 
প্রচারিত একটী বিবৃতি পত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে । এই 
বিকৃতি পত্রে মিল কর্তৃপক্ষ ধর্ম্মঘটকারীদের বিরুদ্ধে যে সমস্ত 
অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন তাহা এক্ষণে ধর্মঘট বন্ধ হইবার পরে 
প্রকাশ করিয়া মালিক ও শ্রমিকগদের মধ্যে বিরোধ বদ্ধিত করা 
আমরা সমীচীন মনে করি না। তবে ভবিষ্যতের জন্য সতর্কতা 
হিসাবে এই সম্পর্কে দুই এক কথা বলা আমরা কর্তব্য বোধ 
করিতেছি। মিল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ এই যে শ্রমিকগণ গত সেপ্টেম্বর 
* মাসে কোন নোটীশ না দিয়া ছয়বার ধর্মঘট করে। এজন্য কর্তৃপক্ষ 
নেতৃস্থানীয় ৭ জন শ্রমিককে বরখাস্ত করাতে তাহাদের প্রতি 
- সহানুভূতি বশতঃই জানুয়ারী মাসে ধর্মঘট আরম্ভ হয়। ধর্মঘটের 
সময়ে শ্রমিকগণ মিলের পরিচালক ও দায়িত্রপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত 
কর্মচারীদের প্রতি যে সমস্ত অভদ্র আচরণ করিয়াছে এবং মিলের 
কার্ধ্যে ব্যাঘাত জন্মাইবার জন্য যে প্রকার অনাচারের অনুষ্ঠান 
করিয়াছে তৎসম্বন্ধেও মিল কর্তৃপক্ষ অনেক অভিযোগ করিয়াছেন। 
এইসব অভিযোগের একাংশও যদি সত্য হয় তাহা হইলে বাঙ্গলা 
দেশে শিল্পের প্রসার সম্বন্ধে একান্তভাবে নিরাশ হইতে হয়। 
বর্তমানে নানাবিধ ট্যাক্সভার এবং প্রতিকূল বন্ুপ্রকার অবস্থার ফলে 
প্রত্যেকটী কলকারথানার মালিক যে প্রকার সঙ্কটজনক অবস্থার 
মধ্য দিয়া কাজ করিতেছেন তাহাতে শ্রমিকগণ যদি এই 
প্রকার খাম-খেয়ালীভাবে ধর্মঘট করিতে থাকে এবং জোর 
জবরদন্তী দ্বারা কলকারখানার পরিচালকগণকে নিজেদের দাবী 
পুরণে বাধ্য করিতে চেষ্টা করে তাহা হইলে দেশে একটা 
শিল্পপ্রতিষ্ঠানেরও অস্তিত্ব থাকিবে কিনা সন্দেহ। শ্রমিকদের 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণণের এই সব কথা হয়ত ভাল লাগিবে না। 
কিন্ত দেশে যাহার! শিল্পপ্রতিষ্ঠানে অর্থ বিনিয়োগ করিতেছেন এবং 
শিল্পের প্রসার দ্বারা দেশের বেকার সমস্যার সমাধান ও ধনসম্পদ 
বৃদ্ধি ধীহারা একাস্ত ভাবে কামনা করেন-_এই ব্যাপারে তাহাদের 
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একটা কর্তব্য রহিয়াছে । কলকারখানার পরিচালকগণ স্বভাবতঃই 
এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের সাহায্য ও সহানুভূতি আশা করিতে পারেন । 
মুষ্টিমেয় শ্রমিকনেতা যদি অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত শ্রমিকগণকে 
ক্ষেপাইয়া তুলিয়া এক একটা শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে 
সমর্থ হয় এবং দেশবাসী যদি তাহার প্রতিবাদে অগ্রসর না হয় তাহা 
হইলে এদেশে শিল্পের জন্য অর্থ বিনিয়োগ এবং শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপনে 
কোন ব্যক্তিই অগ্রসর হইবে না। উহা দেশের শ্রমিকদের পক্ষেও 
চূড়াস্তরকম ক্ষতির কথা । | 

ভারতে রেলের ইঞ্জিন নিৰ্ম্মাণ 

ভারতীয় রেলপথ সমূহের জন্য বর্তমানে প্রতি বৎসর বিদেশ 
হইতে ৫৬ 'কোটি টাকা মূল্যের ইঞ্জিন ও অন্য সাজসরগ্রাম ক্রয় করা 
হইতেছে । গত ১৯৫৭-৩৮ সালে প্রধানত কেবল রেলের ইঞ্জিনই 
আমদানী করা হইয়াছিল ২ কোটি ২২ লক্ষ টাকার। বৎসর বৎসর 
এত বেশী টাকা ব্যয়ে বিদেশ হইতে রেলের সাজপরগ্জাম ক্রয় করা 
এই দরিদ্র দেশের পক্ষে খুব ক্ষতিকর বলিয়া রেলের 'ইঞ্জিন ইত্যাদি 
এ দেশেই তৈয়ারের ব্যবস্থা করিবার জন্য ভারতের জনসাধারণ 
দীর্ঘকাল যাব ভারত সরকারের নিকট আবেদন উপস্থিত করিয়া 
আসিতেছে । কিন্তু বি, বি, এগু সি, আই, রেলওয়ের আজমীড়ের 
কারখানায় মিটার গজের রেলওয়ের উপযোগী ইঞ্জিন তৈয়ারের 
ব্যবস্থা ছাড়া ব্ৰডগজ রেলওয়ের উপযোগী বড় ইঞ্জিন তৈয়ার বিষয়ে 
রেলওয়ে বোর্ড বা গভর্ণমেন্ট এতদিন বিশেষ কোন চেষ্টাযত্ব নিয়োগ 
করেন নাই। যাহা হউক গত বৎসর “পেসিফিক লোকোমোটিভ 
কমিটি” তাহাদের রিপোর্টে রেলওয়ে বোর্ডকে আজমীড় কারখানার 
বিস্তার সাধন করিয়া কিংবা অন্যত্র নূতন সুপরিকল্পিত কারখান৷ 
স্থাপন করিয়া ত্রডগজ ইঞ্জিন নিশ্মাণের ব্যবস্থা করিবার জন্য পরামর্শ 
দেন। সে অনুসারে রেলওয়ে ষ্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটির নির্দেশক্রমে 
রেলওয়ে বোর্ড এদেশে ব্রডগজ রেলের ইঞ্জিন তৈয়ারের সুযোগ 
সম্বন্ধে ও আবশ্যকীয় খরচপত্র সম্বন্ধে তদন্তের জন্য কিছুকাল পূর্ব 
মিঃ জে, হামফ্রিস্‌ ও মিঃ কেসি, শ্রীনিবাসন নামক দুইজন বিশেষজ্ঞকে 
নিয়োগ করেন। সম্প্রতি এই ছুই জন বিশেষজ্ঞ যে রিপোর্ট পেশ 
করিয়াছেন তাহাতে এদেশে ব্রডগজ রেলের ইঞ্জিন তৈরারের সুযোগ 
সুবিধা ও সেজন্য অচিরে উপযুক্ত কারখানা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা 
বিশেষভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে। গত ছত্রিশ , বৎসরের 
হিসাব হইতে তদস্তকারীগণ দেখাইয়াছেন যে, ভারতবর্ষে 
গড়ে বৎসরে ৭৪টি নুতন ব্রডগজ ইঞ্রিন আবশ্যক হয়। পুরাতন 
ইঞ্টিনগুলিকে মেরামত করিয়া প্রতি বৎসর যে পরিমাণে কাজে 
লাগাইবার ব্যবস্থা আছে তাহা ধরিলে গড়ে বৎসরে ১০৮টি ব্রডগজ্ 
ইঞ্জিন দরকার হয় বলা চলে। কাচরাপাঁড়ায় ই্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের 
যে কারখানা আছে তাহার উপযুক্তরূপ উন্নতি সাধন করা হইলে 
উহাতে ব্রডগজ রেলপথের উপযোগী “এক্স ই” ইঞ্জিন তৈয়ার করা যাইতে 
পারে বলিয়াও উহারা অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এই ব্যবস্থায় 
প্রত্যেকটি এক্স ই ইঞ্জিনের খরচ পড়িবে মাত্র ৯৮ হাঁজার টাকা ৷ 
বর্তমানে বিদেশ হইতে এ শ্রেণীর ইঞ্জিন আনিতে গড়পড়তা ১ লক্ষ 
৩৪ হাজার ১১০ টাকা খরচ হইতেছে । সে হিসাবে এদেশে ইঞ্জিন 
তৈয়ার কাধ্য আরম্ভ করা হইলে রেলপথগুলির নূতন ইঞ্জিন বাবদ 
ব্যয় শতকরা ২০ ভাগ পরিমাণে হ্রাস পাইবে । 

মিঃ হামফ্রিস্‌ ও মিঃ শ্রীনিবাসনের উপরোক্ত রিপোর্টের পর 
এদেশে একটি বড় ইঞ্জিন প্রস্তুতের কারখানা স্থাপন সম্পর্কে রেলওয়ে 
বোর্ড তথা গভণ“মেন্টের পক্ষে আর কোন মতেই এ বিষয়ে কালক্ষেপ 
করা সঙ্গত হইবে না। এদেশে গড়ে বৎসরে ৭৫টি নূতন ত্রডগঞ্জ 
ইঞ্জিন প্রয়োজন হইয়া থাকে। এদেশে ইঞ্জিন তৈয়ারের উপযুক্ত 
কারখানা স্থাপিত হইলে বিশেষজ্ঞদের প্রদত্ত হিসাব অনুসারে 
কেবলমাত্র, এ দিক দিয়াই ২৬ লক্ষ টাকার মত বাঁচিতে পারে। 
এই দরিদ্র দেশের পক্ষে তাহা কোনমতেই সামান্য নহে। তাহা 
ছাড়া ইঞ্জিন তৈয়ারে যথাসম্ভব দেশীয় কাচা মাল ব্যবহৃত হইতে 
আরম্ত হইলে এবং কারখানার কাজে প্রভূত, সংখ্যক দেশীয় লোকের 
জি এদেশ বিশেষভাবে লাভবান 

{ 





বালান লাকজ্তোউ ত ক্রুস্বন্ষে আৰ্ল 





সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকারের তরফ হইতে ১৯৪০-৪১ সালের যে 
বাজেট উপস্থিত করা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে গতবারে আমরা সাধারণ 
ভাবে আলোচনা করিয়াছি । বর্ধমানে এই বাজেটের একটা বিশেষ 
দিক সম্বন্ধে আমরা দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি! 

বর্তমানে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে সমস্ত সদস্য রহিয়াছেন 
তাহাদের অধিকাংশই দেশের কৃষক সম্প্রদায়ের নির্বাচিত প্রতিনিধি 
এবং উহাদের সমর্থনেই বর্তমান মন্ত্রীসভা কায়েম হইয়াছে। এই 
কারণে মন্ত্রীগণ সৰ্ব্বদাই নিজদিগকে দেশের কৃষক সম্প্রদায়ের স্বার্থের 
প্রতিভূ বলিয়া গর্ব করিয়া থাকেন। গত ২৩ বৎসরের মধ্যে 
তাহারা বহুসংখ্যক আইন দ্বারা কৃষকের স্বার্থরক্ষাই যে তাহাদের 
একমাত্র লক্ষ্য তাহা প্রমাণ করিতেও প্রয়াস পাইয়াছেন। এই 
অবস্থায় দেশবাসী স্বভাবতই মনে করিতে পারে যে দেশবাসীর প্রদত্ত 
ট্যাক্স এবং ভারত সরকারকর্তৃক প্রদত্ত টাকা মিলিয়া মন্ত্ীবর্গের 
হাতে বৎসর বৎসর যে টাকা আসে তাহার যতদুর সম্ভব বেশী অংশ 
দেশের কৃষক সমাজের সর্ব্বোচ্চ স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ব্যয় 
করা হইবে । কিন্ত গবর্ণমেন্টের বাঁজেট বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় 
যে মন্ত্রীবর্গ কৃষক সম্প্রদায়কে কতকগুলি আপাতঃ মনোরম ব্যাপার 
দ্বারা ভুলাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন এবং যে সব কাজে অর্থব্যয় 
করিলে সত্য সত্যই কৃষকের ছুঃখ-ছূর্ঘশার উপশম হইতে পারে 
সেই সব কাজে এক প্রকার কিছুই ব্যয় করিতেছেন না। 

এই বিষয়টা বুঝিবার জন্য প্রথমে কি প্রকার কাজে অর্থব্যয় 
করিলে সত্য সতাই কৃষকের উপকার হইতে পারে তাহা হৃদয়ঙ্গম 
করা দরকার। বাঙলা দেশে বর্তমানে কৃষকের তুলনায় জমির 
পরিমাণ অনেক কম। এক একটা কৃষক পরিবারের হাতে বর্তমানে 
যে পরিমাণ জমি রহিয়াছে তাহা হইতে উৎপাদিত ফসলের দ্বার! 
খণের সুদ, জমিদারের খাজনা ও ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স প্রদান 
করিয়া কৃষকের হাতে যাহা অবশিষ্ট থাকে তছারা তাহাদের অতি 
সাধারণভাবেও  গ্রাসাচ্ছাদন সঙ্কুলান হয় না। কৃষকের হাতে 
' আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি, খাজনা, ট্যাক্স ও সুদের পরিমাণ 
হাস, জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি, জমিতে উৎপাদিত ফসলের 
উপযুক্তরূপ মূল্য নির্ধারণ এবং ছোটখাট শিল্পবাধ্য ও পণুপক্ষী 
পালন এই কয়টা উপায় দ্বারা কৃষকের আয় বৃদ্ধি ও দায়ের পরিমাণ 
হ্রাস দ্বারাই এই শোচনীয় অবস্থার অবসান ঘটিতে পারে। কিন্ত 
উহার মধ্যে প্রথম পন্থা অর্থাৎ আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি 
গভর্ণমেন্টের শক্তির অতীত ব্যাপার । বর্তমানে দেশে যত' আবাদ- 
যোগ্য জমি রহিয়াছে তাহার সমস্ত খাস. করিয়া তাহা যদি জনসংখ্যা 
অনুপাতে কৃষকের মধ্যে সমভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া যায় তাহ! 
হইলে আপাততঃ কিছুদিনের জন্য জমির অভাবের সমস্তা বিদুরিত হইতে 
পাঁরে। কিন্তু উহা বলসেভিকবাদ এবং বর্তমান মন্ত্রীমগ্ুল যে কখনও 
উহার চতুঃদীমায় ঘেসিবেন না তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং এই 
পশ্থার কথা ভাবিয়া লাভ নাই৷ দ্বিতীয় পন্থা খাজানা, ট্যাক্স ও সুদের 
পরিমাণ ত্রাস। এই ব্যাপারে বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডল কিছু কাজ 


করিয়াছেন। খণ শালিসী ও মহাজনী আইন দ্বারা তাহারা কৃষকের 
অতীত খণ এবং সুদের বোঝা বহুল পরিমাণে কমাইয়! দিয়াছেন । 
এদিকে প্রজ্জাস্বত্ব আইন দ্বারা খাজানার পরিমাণ না কমাইলেও 
তাহারা আবওয়াব ও নজরানা বিলোপ করিয়া কৃষককে অনেকটা 
সাহায্য করিয়াছেন। কিন্তু বর্তমানে এক একটী কৃষক পরিবার 
চাষাবাদ করিয়া যাহা আয় করে খণের সুদ, জমিদারের খাজানা, * 
ইউ নিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স তাহার শতকরা ১০১৫ ভাগের বেশী নহে) 
উহার মধ্যে ৮১০ ভাগ ব্যয় হাঁস পাওয়াতে কৃষকের জীবিকা' 
সমস্যার এক প্রকার কিছুই সমাধান হয় নাই। আমরা ইতিপূর্ব্বে 
অনেকবার বলিয়াছি যে কৃষকের আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা না করিতে' 
পাঁরিলে তাহার সাকুল্য খণ ও খাজানা মকুব করিয়া দিয়াও তাহাকে 
রক্ষা করা যাইবে না। পাঁচ জনের একটি কৃষক পরিবারকে 
মোটামুটিরূপ ভাবে জীবিকা সংস্থান করিতে হইলেও তাহার' 
বৎসর নিট অন্ততঃ ৫ শত টাকা আয় হওয়া আবশ্যক । কিন্ত 
বর্তমানে বৎসরে ৩৪ শত টাকার ফসল উৎপাদন করে এরূপ কৃষক 
পরিবারের সংখ্যাও খুব বেশী নহে। এই আয় দ্বারা কোনওরূপে 
জীবিকারই সংস্থান হয় না। কিন্তু উহা হইতেও খাজানা, সুদ 
ইত্যাদি হিসাবে বৎসরে ৪০1৫০ টাকা ব্যয় করিতে হয়। এই ব্যয় 
হইতে ২৫৩০ টাকা ব্যয় কমাইয়া দিয়াই বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডল কৃষকের 
হিতসাধন করিলাম বলিয়া গর্ব্ব বোধ করিতেছেন! | 

বর্তমানে কৃষকের আয়বুদ্ধির দ্বারাই তাহাকে ছুঃখ, দশা 
হইতে মুক্ত. করা যাইতে পারে। জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি 
এই আয় বৃদ্ধির সব্বাপেক্ষা শক্তিশালী পন্থা । আর দেশে 
সেচকারধ্যের সুব্যবস্থা এবং উপযুক্ত ধরণের বীজ সরবরাহ ৪ 
সার প্রয়োগ দ্বারাই উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে। বর্তমানে 
যে জমিতে বৎসরে ৩৪ শত টাকার ফসল জন্মে উপরোক্ত ব্যবস্থা 
দ্বারা তাহাতে অল্প সময়ের মধ্যে অনায়াসে ৭৮ শত টাকা মূল্যের . 
ফসল জন্মাইতে পারা যায়। যদি এরূপ ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে " 
কৃষক খণের সুদ, জমির খাঙ্গানা, ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স ইত্যাদি 
দিয়াও বর্তমানের তুলনায় অনেক উন্নততরভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্ধাহ 
করিতে সমর্থ হইবে। এইভাবে জমির উৎপাঁদিকা শক্তি বৃদ্ধি 
করিয়া সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণমেণ্ট যদি কৃষিজাত পণ্যের বিক্রয় ব্যবস্থার 
উন্নতি সাধন করিয়া কৃষককে তাহার উৎপাদিত ফসলের জন্য ন্যায্য 
মূল্য প্রদান করিতে পারেন এবং দেশে ছোটখাট শিল্পের প্রসার 
ও উন্নত ধবণে পশুপক্ষী পালন শিক্ষা দিয়া তাঁহার আয়বৃদ্ধির ব্যবস্থা ' 
করিতে পারেন তাহা হইলে সোনায় সোহাগা হইবে এবং আপাততঃ 
কিছুদিনের জন্য বাঙ্গলা দেশের কৃষক বর্তমানের এই শোচনীয় দুঃখ 
দুৰ্দ্দশা হইতে মুক্তিলাভ করিবে। কৃষকের সত্যিকার হিতসাধন 
করিতে হইলে উপরোক্ত ধরণের কর্ম্মপন্থাই একমাত্র অবলম্বনীয় 
হওয়া উচিত । 

কিনা ান FE HOA 
আন্তরিকতার কিছুই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। বর্তমান 





ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে প্রায় পৌণে আট শত কয়লার খনি 
আছে। উহার মধ্যে সোয়াশত অপেক্ষা বেশী সংখ্যক খনিতে নানা 
কারণে,কাজ বন্ধ থাকে৷ বাকী খনিগুলির মধ্যে কতকগুলি অতি 
ক্ষুদ্র এবং এই সব খনির মধ্যে এরূপ খনিও আছে যাহা হইতে 
* বৎসরে ৪ টনের বেশী কয়লা উত্তোলিত হয় না। কয়লার খনির 
মধ্যে আবার এরূপ বৃহদাকার খনিও রহিয়াছে যাহা হইতে প্রত্যেক 
বৎসরে ১০॥০ লক্ষ টন কয়লা উত্তোলিত হয়। ভারতবর্ষের সমস্ত 
. ‘কয়লার খনিতে ২০৬টা যৌথ কোম্পানী সমূহের মারকতেই ১০ কোটী 
- টাকা মূলধন খাটিতেছে ও এতছ্যতীত ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে 
যে সমস্ত খনিতে কাজ-হয় সেইসব খনিতেও অনেক মূলধন নিয়োজিত 
রহিয়াছে ৷ এ দেশের সমস্ত কয়লার খনিতে সোয়া ছুই লক্ষ মজুর 
কাজ করিয়া থাকে। উহা ছাড়া খনিতে ইঞ্জিনিয়ার, ম্যানেজার, 
কন্ট্রাক্টার, কয়লা কোম্পানীর আফিসের কর্মচারী এবং পাইকারী ও 
খুচরা হিসাবে কয়লা বিক্রয়ের ব্যবসাতে নিযুক্ত বহু ব্যক্তি এই 
শিল্পের মারফতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে . জীবিকার সংস্থান 
করিতেছে । এই সব বিবরণ হইতে ভারতীয় অর্থনীতিতে কয়লা 
শিল্পের স্থান কত উচ্চে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায় । 


বৎসরের বাজেটে সেচ বিভাগে নূতন কাজের মধ্যে উত্তর বঙ্গে 


জরীপের জন্য ২৫ হাজার.টাকা এবং ছোটখাট সেচ কার্য্যের জন্য জেলা 
বোর্ড সমূহের হাত দিয়া ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ের বরাদ্দই একমাত্র 
উল্লেখযোগ্য বিষয়। উত্তর বঙ্গে সেচকার্য্যের জন্য জরীপ করিতে 
৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে এবং উহার মধ্যে আগামী বৎসরে ২৫ 


' হাঁজার টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ ধরা হইয়াছে । এইভাবে ব্যয় মঞ্জুর ' 
করিলে এজন্য জরীপ কার্য্যেই ১৬ বৎসর সময় অতীত হইবে । . 


তারপর সেচকার্য্য আরম্ভ করিতে কত বৎসর অতীত হইবে তাহা 
১ দেশের ভাগ্যবিধাতাই জানেন। যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে 
বর্তমান মন্ত্রীদের জীবন্দশায় যে উত্তর বঙ্গের অধিবাসীগণ 
সেচকার্য্যের কোন সুফল পাইবে তাহার ভরসা নাই। জেলা 


 , বোর্ডগুলির হাতে যে, টাকা দেওয়া হইতেছে তাহাতে - 


এক একটী জেলা বোর্ড বড় জোর ছুই হাজার. টাকা করিয়া পাইতে 
পারিবে । উহু! দ্বারা প্রত্যেক জেলায় সেচকার্যের জন্য একটা 


করিয়া ছোট খাল কাটাও সম্ভবপর হইবে কিনা সন্দেহ । যে 


দেশের পরিমাপফল প্রায় ৭৮ হাজার বর্গ মাইল এবং যেখানে 
৪॥ কোটী ' কৃষক সারা বৎসর ধরিয়া জমিতে জলের জন্য আকাশের 
দিকে চাহিয়া থাকে সেদেশে সেচকার্য্যের দফায় এই সামান্য ব্যয়ের 
বরাদ্দ করা কি দেশের কৃষক সমাজের উপর” একটা নিৰ্ম্মম পরিহাস 
নহে? যে একটা মাত্র কাজের দ্বারা অল্প সময়ের মধ্যে কৃষকের 
আয় উল্লেখযোগ্য ভাবে বদ্ধিত হইতে পারে এবং যাহার জন্য বৎসরে 
কম করিয়া ধরিলেও এক কোটা টাকা ব্যয় করা প্রয়োজন সেই 
সেচকার্ষ্যে ৭৫ হাজ্জার টাকা নূতন ব্যয়ের বরাদ্দ করিয়া মন্ত্রীমগ্ুল 
(১১২৬ পৃষ্ঠায় দষ্টব্য ) 
্ 


সম্প্রতি ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ হইতে গত ১৯৩৮ 
সালের ভারতীয় কয়লা শিল্পের সমষ্টিগত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে ।. 
এই বিবরণে দেখা' যায় যে ১৯৩৮ সালে সকল দিক দিয়াই 
ভারতীয় কয়লা শিল্পের সমূহ উন্নতি হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে 
সর্বপ্রথমেই খনিসমুহ হইতে উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ বৃদ্ধির 
কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগেও 
ভারতবর্ষের সমস্ত কয়লার খনি হইতে বৎসরে মাত্র ৭৬ লক্ষ টন 
করিয়া কয়লা উত্তোলিত হইত। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময়ে 
উহার পরিমাণ বাড়িয়া ১ কোটী ৯৩ লক্ষ টনের মত দাড়াইয়াছিল। 
উহার পর হইতে ভারতীয় খনিসমূহে কয়লা উত্তোলনের পরিমাণ 
ক্রমেই বাড়িতে থাকে এবং ১৯৩৭ সালে উহার পরিমাণ দাড়ায় 
২ কোটী ৫০ লক্ষ টন। ১৯৩৮ সালে উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ 
ঈাড়াইয়াছে ২ কোটী ৮৩ লক্ষ টন। ভারতবর্ষে গত ১৯৩৮ সালের 
হ্যায় আর কোন বৎসরে খনি হইতে এত অধিক পরিমাণে কয়লা 
উত্তোলিত হয় নাই৷: এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে ভারতবর্ষের মধ্যে 
বিহার, বাঙ্গলা ও মধ্যপ্রদেশেই সবচেয়ে অধিক পরিমাণে কয়লা 
উত্তোলিত হইয়া থাকে ১৯৩৮ সালে এই তিন অঞ্চলে উত্তোলিত 
কয়লার পরিমাণ যথাক্রমে ১ কোটা ৫৩ লক্ষ ৬৪ হাজার, ৭৭ লক্ষ 
৪৫ হাজার এবং ১৬ লক্ষ ৫৮ হাজার টন ছিল । 

আমাদের দেশের জনসাধারণ প্রধানতঃ রন্ধন কার্য্যে জ্বালানী 
কাষ্ঠের পরিবর্তে ব্যবহৃত সামগ্রী হিসাবেই কয়লার সহিত পরিচয় 
লাভ করিয়া থাকে । কিন্তু একথা শুনিয়া অনেকেই বিস্মিত হইবেন 
যে ভারতীয় খনিসমূহ হইতে বৎসর বৎসর যে কয়লা উত্তোলিত হয় 
তাহার শতকরা ৪ ভাগ রন্ধনকার্যে ব্যবহৃত হয় না। গত 
১৯৩৭ সালে ভারত সরকারের কোল কনট্রোলার এরূপ বরাদ্দ 
করেন যে কলিকাতা ও উহার পাশ্ববন্তী স্থানে রন্ধন কার্য্যের জন্য 


বৎসরে ২ লক্ষ টন কয়লা ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে উহার পরিমাণ 


নিশ্চয়ই বাড়িয়াছে এবং মফঃস্বলেও জ্বালানী কাষ্টের অভাব হেতু 
ক্রমশঃ কয়লার প্রচলন বাড়িতেছে। কিন্তু উহা সত্বেও সমগ্র দেশে 
বৎসরে দশ লক্ষ টনের বেশী কয়লা জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয় 
কিনা সন্দেহ । ভারতবর্ষের খনিসমূহ হইতে উত্তোলিত বাকী কয়লা 
রেলের ও জাহাজের ইঞ্জিন পরিচালনায় এবং কল-কারখানাসমূহে 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ভারত সরকারের রিপোর্ট অনুযায়ী গত 
১৯৩৮ সালে সমগ্র ভারতবর্ষে মোটমাট ২ কোটী ৭০ লক্ষ ৪৭ হাজার 
টন কয়লা খরচ হইয়াছে ।, উহার মধ্যে কোন্‌ শ্রেণীর কাজে কত 


, ভাগ কয়লা লাগিয়াছে তাহার হিসাব এইরূপ--রেলপথে শতকরা 


৩০-৩ ভাগ, যুদ্ধ জাহাদ্রসমূহে "১ ভাগ, যাত্রী ও মালবাহী জাহাজে 
৩'৩ ভাগ, কাপড়ের কলসমূহে ৭৩ ভাগ, চট কলে '২'৯ ভাগ, 


,লৌহ, ইস্পাত ও পিতলের কারখানাঁসমূহ এবং' ইঞ্জিনিয়ারিং 


কারখানাসমূহে ২১৮ ভাগ, পোর্টট্রাষ্টসমূহে "৪ ভাগ, দেশের 
অভ্যন্তরস্থ নদীপথসমূহে যাতায়াতকারী গ্টিমারসমূহে ১'৯ ভাগ, ইট 
(১১২৮ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 





ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর দেশবাসীর মনে আশ 
জাগিয়াছিল যে গত মহাযুদ্ধের ন্যায় এই সুযোগেও ভারতীয় 
শিল্পের আর এক ধাপ উন্নতি ঘটিবে। বিগত কয়েকমাস ধরিয়া 
সংবাদপত্রসমূহ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং অর্থনীতিজ্ঞগণ এই সম্পর্কে 
বিশদ আলোচনা করিয়াছেন এবং শিল্পোমতির পন্থা সম্বন্ধে উপদেশপুর্ণ 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ভারত সরকারের পক্ষ হইতে 
.বাণিজ্যসচিব স্যার রামস্বামী মুদালিয়রও একাধিক স্থানে দেশবাসীর 
এই আশা সম্পর্কে সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন এবং গভর্ণমেপ্টও 
যে এই ব্যাপারে একেবারে নিশ্চেষ্ট থাকিবেন না তাহা ব্যক্ত 
করিয়াছেন | কিন্তু বর্তমানে কয়েকটা প্রতিকূল ঘটনার সমাবেশের 
ফলে শিল্পপ্রসারের আশা একেবারে লোপ না পাইলেও 
। অনেকখানি হ্রাস পাইবে বলিয়া আশঙ্কার কারণ ঘটিয়াছে 
এবং ব্যবসায়ী মহলেও ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে সুরু করিয়াছে । 


দ্বিধা ও সন্দেহের ভাব একবার উপস্থিত হইলে, তাহা সহজে ' 


কাটিয়া উঠে না। এই অবস্থায় ব্যবসায়ীগণও. অধিকাংশ ক্ষেত্রে 


প্রচলিত শিল্পের প্রসার এবং নূতন শিল্প প্রবর্তনের পরিকল্পনা ত্যাগ * 


করিয়া ভবিষ্ততে আত্মরক্ষার নীতিই যে বাছিয়া লইবেন ইহা খুবই 
‘ স্বাভাবিক |. 

যুদ্ধের সুযোগে কি Fe ও সম্ভব হইয়া 
. থাকে ? প্রথমতঃ যুদ্ধকালে নিরপেক্ষ সকল দেশেই যুদ্ধরত দেশগুলি 
, হইতে আমদানী সম্পর্কে নানারপ অন্তরায় উপস্থিত হয়' এবং 
আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণ হাস ও রপ্তানীর পরিমাণ বুদ্ধি পায়। 
' দ্বিতীয়তঃ, মজুবী ও ,পণ্যমূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদির দরুণ জনসাধারণের 
আধিক অবস্থার উন্নতি ঘটে এবং শিল্পবাণিজ্যে মূলধন বিনিয়োগ 
করার মত অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ অর্থের সংস্থান হইয়া থাকে। 


তৃতীয়ত, সমরোপকরণের চাহিদা দেশের শিল্পবাণিজ্যের পক্ষে , 
' নূতন অর্থাগমের, পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। বর্তমান যুদ্ধে ' 


' ভারতবর্ষের পক্ষেও উল্লিখিত স্যোগসমূহ যে অন্পবিস্তর বর্তমান 
আছে তাহা বলা বাহুল্য। এই সমস্ত অবস্থা পর্যালোচনা 


করিয়াই বিশেষজ্ঞগণ বর্তমান সময়কে ভারতে শিল্পোন্নতির প্রকৃষ্ট 


' কাল বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। গত মহাযুদ্ধেও শিল্পোন্নতির 
সহায়ক উপরোক্ত সুযোগসমূহ দেখা দিয়াছিল এবং ভারতবর্ষ 
তাহাতে লাভবান হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সুযোগে 
" ভারতবর্ষ কতটুকু লাভবান হইয়াছে সে সম্বন্ধে অনেকেরই 
* কোন সুস্পষ্ট ধারণা নাই। মহাযুদ্ধের ফলে ভারতের শিল্পক্ষেত্রে 
অভূতপূৰ্ব্ব উন্নতি ঘটিয়াছে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। কিন্ত প্রকৃত 
অবস্থার সহিত ধাহার! পরিচিত তাহারা অবগত আছেন যে ভারতবর্ষ 
গত যুদ্ধের সুযোগ আশানুরূপ ভাবে গ্রহণ করিতে সক্ষম হন নাই। 
ভারতে তখন “কারখানা শিল্পের প্রথম যুগ । বিদেশ হইতে 
প্রয়োজনীয় কলকন্জা আমদাঁনীর অন্থুবিধা হওয়ায় অনেকক্ষেত্রেই 
পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রসারকার্য্যে বিদ্ব ঘটে । দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন 
শিল্প ও কলকজ্জা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তির সংখ্যাও তখন দেশে 


খুবই কম, ছিল এবং যুদ্ধের জন্য বিদেশ হইতে সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার 
এবং রাসায়ণিক আনা সম্ভবপর হয় নাই। দেশের এই দুর্ব্বলতার 
স্ত্র ধরিয়া জাপান ও আমেরিকার যুক্তরাজ্য যুদ্ধের সময় এবং 
পরবর্তীকালে ভারতের বাজারে প্রবেশলাভ করিয়া এক নুতন 
সমস্তার স্থষ্টি করিয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে, গত মহাযুদ্ধ 
ভারতের শিল্পোন্নতি অপেক্ষা শিল্লোন্নতির আকাজ্্ষা এবং প্রেরগাই 
সমধিক জাগ্রত করিয়াহিল এবং এই প্রেরণার বলেই পৃথিবীব্যাপী 
মন্দার পুর্ব পর্যন্ত পরবস্তী কয়েক বৎসর ভারতে শিল্পদাধনারৈ 
প্রয়াস পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। প্রধানতঃ দেশবাসীর এই মনোভাবের 
দরুণই গভর্ণমেন্ট ১৯১৬ সালে শিল্পকমিশন নিয়োগ করেন। 
১৯১৮ সালে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয় এবং শিল্পোন্নতি- 


ব্যাপারে গভর্ণমেন্টের যে বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করা 


কর্তব্য কমিশনের সাস্তগণ ইহার উপর বিশেষ জোর দিয়াই 
অভিমত প্রকাশ করেন। তদবধি গভণ সেন্ট শিল্পোন্নতিতে প্রত্যক্ষ 
অংশ' গ্রহণ করার নীতি একরকম মানিয়া নেন এবং প্রাদেশিক 
শিল্পবিভাগ গঠন, সংরক্ষণ শুক্কের প্রবর্তন ইত্যাদি বারা এই নীতি 


* কার্য্যকরী “করিতে প্রচেষ্ট হন। সরকারের এই প্রতিশ্রুতির 


উপর মনির্ভর করিয়াই যে বর্তমান যুদ্ধে শিল্পপ্রসারের আঁশা ও উদ্যম 
পরিলক্ষিত হইয়াছিল তাহা অন্থুমান .করা কঠিন, নহে। কিন্ত 
গভণ মেপ্টের অধুনীতন নীতি ও কার্যাবলী সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষার 
মূলে কুঠারাঘাঁত করিবে বলিলেও অত্যুক্তি হইবে বলিয়া মনে 
হয় না। জগত মহাযুদ্ধে এবং ততপর.ভারতের শিল্পোন্নতিতে সহায়ক 
হইয়া সরকার যে ভুল করিয়াছিলেন ব্রিটাশ গভর্ণমেন্টের ইঙ্গিতে 
বর্তমানে তাহার আর পুনরাবৃত্তি হইবে না__কাহারও কাহারও্মনে 
এরূপ সন্দেহ উদয় হওয়! অস্বাভাবিক নহে । ৰ 

যুদ্ধের ফলে ভারতের শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যে যে বিষয়ে 
অসুবিধা এবং অন্তরায় স্থষ্টি হইয়াছে তাহার আলোচনা করা যাউক ! 
প্রথমতঃ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ব্যবহার্য - 'দেশজাত' কাঁচা মালের মূল্য 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজনীয় কলকা, রঞ্জন দ্রব্য, 
রাসায়ণিক দ্রব্য এবং অন্যান্য যে সমস্ত প্রয়োজনীয় উপাদান বিদেশ 
হইতে আমদানী করিতে হয় সেই সমস্ত দ্রব্যও চাহিদার তুলনায় 
পাওয়া যাইতেছে না এবং ইহাতে অনেক প্রতিষ্ঠানই বিশেষ বিভ্রত 


‘হইয়া পড়িয়াছে। তৃতীয়তঃ বীমার প্রিমিয়াম এবং জাহাজের মাশুল 


বৃদ্ধি পাইয়া ব্যয়ভার বদ্ধিত হইয়াছে চতুর্থতঃ শত্রপক্ষীয় এবং 
অন্যান্য কয়েকটা দেশে পণ্য রপ্রানীর অধিকার লোপ কর! হইয়াছে 
এবং পরিশেষে, পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ দ্বারা শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়ের 
পরিমাণ সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে । উল্লিখিত বিষয়সমূহের দ্বিতীয় 
ও তৃতীয় কারণ সম্পর্কে গভর্ণমেন্ট ও জনসাধারণের প্রকৃতপক্ষে 
কিছুই করণীয় নাই। যুদ্ধকালে অন্যান্য দেশও এই দুইটা সমস্যার 
সম্মুখীন হয় এবং ইহাদের সমাধান করা আয়ত্বের বাহিরে বলা চলে। 
অপরাপর বিষয়গুলির সহিত জনসাধারণের ও দেশের বৃহত্তর স্বার্থের 
প্রশ্ন জড়িত আছে এবং এই সমস্ত ব্যাপারে গভর্ণমেন্ট বিভিন্ন স্বার্থের 


~ 
‘ 


~ ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ ] 


আথিক জগৎ 


১১২৫ 








দাবী বিচার করিয়া যে নীতি অবলস্বন করা শ্রেয়ঃ মনে করেন তাহাই 
‘মানিয়া নেওয়া উচিত । কাজেই শিল্পোন্নতির পরিপন্থী উপরোক্ত 
পাঁচটা কারণকে যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া হিসাবেই ধরিতে 
হইবে। কিন্ত বর্তমানে গভণণমেন্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর 
নানা অজুহাতে বিভিন্ন দফায় : যে অতিরিক্ত করভার 
স্থাপনের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন তাহাতেই সরকারী 
উদ্দেশ্যের সাধুতার সম্পর্কে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ার অবকাশ 
ঘটিতেছে। বর্তমান যুদ্ধে “ভারতবর্ষের কোন প্রত্যক্ষ স্বার্থ 
"বিপন্ন হয় নাই। তবে ইংলগুকে সাহায্য করার নীতি মানিয়া 


চলা উচিত। মাত্র পাঁচ মাস হয় যুদ্ধ আরম্ত হইয়াছে । এর মধ্যেই 
, বিভিন্ন উপায়ে প্রাণাস্তকারী করভার চাপাইয়া ভারতীয় শিল্প 


বাণিজ্যকে পঙ্গু করিয়া দিবার কি প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে? 
শিল্প প্রতিষ্ঠানের, লব্ধ আয় হইতেই শিল্পের প্রসার এবং নূতন শিল্পের 


* মূলধন স্থষ্টি হইয়া থাকে । ৷ ভারতসরকার প্রথম দুফায় অতিরিক্ত 


লাভের উপর অত্যধিক হারে একটা ট্যাক্স ধাধ্য করিতেছেন 


‘যুদ্ধের পাঁচ মাস কাল সময়ের মধ্যেই এই কর স্থাপন করা হইল।, 


প্রস্তাবিত করের বিলটা ইংলগ্ডের অতিরিক্ত মুনাফাকর বিলের 
অনুরূপ । গত মহাযুদ্ধে ইংলণ্ডে অতিরিক্ত মুনাফাকরের হার ১৯১৪ 
সালে শতকরা ৫০ ভাগ, ১৯১৫-১৬ সালে ৬০ ভাগ এবং ১৯১৭-১৮ 
সালে শতকরা ৮০ ভাগ পর্য্যন্ত করা হইয়াছিল। বর্তমান যুদ্ধ 


কিছুকাল স্থায়ী হইলে ভারতীয় করের হারও যে ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা 
হইবে না তাহার কি নিশ্চয়তা আছে? দ্বিতীয়তঃ, রেলওয়ে বাজেটে ' 


মালের ভাড়া এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিত্য প্রয়োজনীয় কয়লার 


উপর সারচার্জ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ভারতসরকারের বাজেট এবং 


বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের ট্যাক্সের ফর্দ এখনও অপ্রকাশিত। 
ইহাতেও শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর যে কয়টা শাণিত অস্ত্র প্রয়োগ করা 
হইবে তাহার স্থিরতা'নাই। মনে হয়, ভারতসরকার করভার দ্বারাই 
শিল্পোন্নতির আশা ভরসা অঙ্কুরে বিনষ্ট করিয়া দিবার জন্য উঠিয়া 
পড়িয়া লাগিয়াছেন। ১৯৩৭ সাল পধ্যন্ত ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান- 
সমূহে মন্দা গিয়াছে এবং এই সময়ে বনু প্রতিষ্ঠানকে ক্ষতিগ্রস্ত 
হইতে হইয়াছে । বর্তমানে ও অদূর ভবিষ্যতে ট্যাক্সের বোঝা বহিয়া 


সেই ক্ষতিপূরণ করাও অনেকক্ষেত্রে সম্ভব হইবে না এবং নুতন শিল্পের 
১ কল্পনা অনেকের পক্ষেই সুদুরপরাহত থাকিবে । 


আর একটা ব্যাপার সম্প্রতি শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বিশেষ উদ্বেগ 
স্থষ্টির সুচনা করিতেছে । তাহা শ্রমিক বিক্ষোভ । বোশ্বাই, বিহার 


_ সএবং কিয়ৎপরিমাণে বাঙ্গলাদেশেও এই সমস্তা ক্রমশঃ দেখা দিয়াছে 


এবং যুদ্ধ স্থায়িত্ব লাভ করিলে ইহার তীব্রতা ব্যাপকভাবেই প্রকাশ 
পাইবে বলিয়া আশঙ্কা করার হেতু আছে। গত মহাযুদ্ধের সময় 
'প্রকৃত পক্ষে কোন উল্লেখযোগ্য শ্রমিক বিক্ষোভের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় 
নাই। যুদ্ধ শেষ হইলে পর ১৯১৯-২১ সালেই ইহা প্রকট হইয়া 
দেখা দেয়। কিন্তু বর্তমানে যুদ্ধের প্রথম হইতেই শ্রমিক সমস্যা 
দেখা দিতেছে। পণ্যমূল্য বৃদ্ধির দরুণ শ্রমিকগণ মঞ্জুরী বৃদ্ধির দাবী 
জাঁনাইতেছে। ছুই চারিটী প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের দাবী 


. স্বীকার করিয়া মজুরীর হার বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন এবং যে ক্ষেত্রে 


এই দাবী স্বীকৃত হয় নাই সে ক্ষেত্রে ধর্মঘট হওয়া অপরিহাধ্য হইয়া 
উঠিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মঘট চলিতেছে । সম্প্রতি 


আমেদাঁবাদে এইরূপ একটী ব্যাপক ধর্মঘটের আশঙ্কা ঘটিয়াছে।. 


স্থান-কাল-পাত্র বিচার করিয়া শ্রমিকদের এই দাবী সহানুভূতি- 
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সহকারে বিবেচিত্ব হওয়া কর্তব্য । গভর্ণমেণ্ট প্রত্যক্ষভাবে এই 
ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট নহেন বটে। কিন্ত এযাবৎ শ্রমিক সমস্তা সমাধান 
কল্পে কোন ক্ষেত্রেই গভর্ণমেণ্ট উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা করেন নাই। 
প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সমূহই এই ব্যাপারে প্রধানত দায়ী। সরকার, 
শ্রমিক এবং মাঁলিকগণের প্রতিনিধি নিয়া একটা কমিটী গঠন করিয়া 
এই কমিটী দ্বারা সমস্ত অবস্থা পর্ধ্যালোচনার পর বৃহদাকার শিল্প 
প্রতিষ্ঠানে সময় সময় শ্রমিকদের মঞ্জুরীর হার নির্দেশ করিয়া দেওয়া 
খুবই সময়োচিত কাজ হইবে। অন্ততঃ যুদ্ধের স্থায়িত্বকাল পর্য্যন্ত 
এই ব্যবস্থা বজায় রাখা উচিত। গভরমেন্ট এই বিষয়ে অগ্রণী 
না হইলে শ্রমিক সমস্যাও ভারতের শিল্পোন্নতির পথে প্রবল অন্তরায় 
' স্বষ্টি করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস ৷ 


URS NEEE SEEING 
এত অন্তরায় স্থষ্টি হইতেছে যাহার 'ফলে বর্তমান যুদ্ধে ভারতীয় 
শিল্পের উন্নতি দুরে থাকুক বরং আরও অবনতি হওয়ার আশঙ্কাই 
প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষ যুদ্ধের এই সুযোগ গ্রহণ করিতে 
না পারিলে তাহা চূড়ান্ত রকম দুঃখের কারণ হইবে। কিন্তু যেখানে 
গভণমেণ্ট স্বয়ং ভারতীয় শিল্পের অনিষ্টের পথে অগ্রণী হইয়াছেন 
সেখানে এই সমস্তার প্রতিকারের উপায় কি? 


ইক্ছুর চাষ সম্পর্কে সম্প্রতি ভারত সরকারের যে সর্বশেষ বরাদ্দ প্রকাশিত 
হইযাছে তাহাতে ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতে মোট ৩৬ লক্ষ ১৮ হাজার একর 
পরিমাণ জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। পূর্ব বৎসর 
অর্থাৎ ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষে মোট ৩১ লক্ষ ৩০ হাজার একর পরিমাণ 
জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে বলিযা অনুমিত হইয়াছিল । 
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একমাত্র যৎসামান্য সহজ-দেয় 
বিনিময়ে স্বীয় বার্ধক্যের বা পোষ্যবর্গের জন্য আর্ধিক 
স্বচ্ছলতার নিশ্চিত সংস্থান করা সম্ভব ৷ 
প্রতি বসরই সহজ সহস্র সুধী ভদ্রমণ্ডলী তাহাদের বৃদ্ধ- 
বয়সের অথবা সন্তান সম্ভতিগণের আধিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য 
“ওরিয়েন্টালেই” জীবন বীম। করেন 
কারণ - 
“ওরিয়েপ্টালই” ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃঢ় ও 
জনপ্রিয় জীবন বীম! প্রতিষ্ঠান 
অনর্থক. কালক্ষেপ না করিয়া অবিলম্বে আপনিও 
“ওরিয়েণ্টালে” বীম! গ্রহণ করুন 
বিস্তারিত ধিবরণের জন্য নিয়লিখিত ঠিকানায় লিখুন £_ 


ওরিয়েপ্টাল 


গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটি 
লাইফ এসিওরেন্দ কোং লিঃ 
স্থাপিত_-১৮৭৪ হেড আফিস-_বৌম্বাই 


কিনব! 
দি ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী, 
ওরিয়েপ্টাল এসিওরেন্স বিল্ডিং 
২নং ক্লাইভ রো» কলিকাতা 


ফোন নং__কলিঃ, ৫০০ 
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Diilii 





আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকারিত এক খবর দৃষ্টে জানা যায় কেন্দ্রীয় 
গতর্ণমেন্ট একটি শিল্পোরয়ন বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত কবিষাছেন। যুদ্ধের 
সময় দেশে শিল্পো্নতির ব্যবস্থা করাই এই বোর্ডের কাজ্জ হইবে । লাহোরের 
ডাঃ এস, এস, ভাটনগর এই বোর্ডের চেয়ারম্যান হইবেন বলিয়া অনুমান 
করা যাইতেছে। . 


(বাঙ্গলার বাজেট ও কৃষকের স্বার্থ ) 
আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন | উহাতে দেশের কৃষকদের মধ্যে 
শতকরা একজনও উপকৃত হইবে কিনা সন্দেহ আছে এবং এই, 
একজনও যে কতদিন পরে উপকৃত হইবে তাহার স্থিরতা নাই। 


কৃষকের আয়বৃদ্ধির উপায়ন্বরূপ অবলম্বনযোগ্য কর্ম্মনীতির 
মধ্যে সেচকার্য্য ছাড়া অন্তান্য ব্যাপারেও গবর্ণমেন্টের একই প্রকার 
শোচনীয় উদাসীনতার পরিচয় পাওয়া যায় । এবার ঢাকাতে একটা 
কৃষি-কলেজ স্থাপনের জন্য ১ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা এবং, মনিপুর 
ফার্ম্মে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ৬৬ হাজার টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ 
হইয়াছে । কিন্তু এই সব ব্যয় প্রত্যক্ষভাবে কৃষকের কি উপকারে 
আসিবে ? তবে এবার ইউনিয়ন বোর্ডসমূহের 
শিক্ষাকেন্ত্র স্থাপনের জন্য যে ১৮ হাজার টাকা এবং পশু প্রদর্শনীর 

জন্য যে ৫ হাজার টাকা বরাদ্দ ধরা হইয়াছে তাহা কৃষকদের প্রত্যক্ষ 
উজানে করিতে পারে। কিন্তু এই সব ব্যয়ের পরিমাণ 
প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য । এই সব ব্যয় দেখাইয়া কৃষকদের 
প্রতি বর্তমান মন্ত্রীমগুলের দরদের প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। 
কিন্ত উহা দ্বারা শতকরা একজন কৃষকও যে উপকৃত হইবে না তাহা 
একপ্রকার নিঃসন্দেহে বলা যায়। 


তথাপি সেচকার্ধ্য, উন্নত ধরণের কৃষি ব্যবস্থা ও পশুপালন 
সম্পর্কে গভর্ণমেপ্টের ছিটেফোটা ব্যয়ের বরাদ্দ. রহিয়াছে । কিন্তু 
কৃষক যাহাতৈ তাহার উৎপাদিত ফসলের জন্য ন্যায্য মূল্য পায় 
এবং ছোটখাট শিল্পের মারফতে সে যাহাতে কিছু কিছু আয় করিতে 
পারে তজ্জন্য কোন নূতন ব্যয়ের বরাদ্দ বাজেটে দৃষ্টিগোচর হয় না। 
এক কথায় আগামী বৎসরে বাঙ্গলা সরকার ১৪।০ কোটী টাকা ব্যয় 
করিবার সঙ্কল্প করিলেও কৃষকের সত্যিকার উন্নতিমূলক কাজে 
১৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় করাও তাহারা আবশ্যক বোধ' করেন নাই। 
_ কৃষকের প্রতি বাঙ্গলার মন্ত্রীদের দরদের উহা একটী জাজ্জল্যমান 
প্রমাণ ভিন্ন আর কি? 


বর্তমান মন্ত্রীমগ্ুলের সমর্থকদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান 
. সদস্য এবং এই সব সদস্য একমাত্র মুসলমান কৃষকদের ভোটের, 
দ্বারাই নির্বাচিত হইয়াছেন । 
কিনা জানিনা-_আগামী বৎসরে এতিমখানা, মুসলমান ছাত্রীদের 
পর্া-কলেজ, মুসলমান ছাত্রাবাস, মাদ্রাসা ইত্যাদির জন্য মোটা 
মোটা ব্যয়ের বরাদ্দ করা হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলার মুসলমান কৃষক 
যদি অন্নাভাবে মরণাঁপন্ন হয়, রোগে সে যদি এক ফোটা ওঁষধ 
সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হয় তাহা হইলে কলেজ্ব, ছাত্রাবাস ও' 


মাদ্রাসার কি প্রয়োজন থাকিবে? অবশ্য এরূপ অবস্থায় ' 
কিন্ত .বাঙ্গলা সরকার যে পথে. 


এতিমখানার প্রয়োজন বাঁড়িবে । 


চলিতেছেন তাহাতে ভবিষ্যতে দেশের জর্ধত্র এতিমখানার. 


ব্যবস্থা করিব্যর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থও কি তাহারা সংগ্রহ করিতে 


পারিবেন ? 


অ কৃষিক্ষেত্র ও : 
্ ও ' যাইতে পারে, “ভেজাল সরিষার তৈলে শোথ ' রোগ এবং ভেক্কাল আটায়- 


উহাদিগকে ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য ' 


চীনদেশে চারি হাজার বৎসর পূর্বা হইতে সয়াবীন বা এক প্রকার বড়বটি 
ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । নানা দেশেব লোক বর্তমানে ইছা ব্যবহার 
করিতে আরম্ভ করিয়াছে ও ইহার নান! গুণ বর্ণনা করিতেছে । চীন ও. 
জাপানে উহ ছানা জাতীয় খাস্তের অভাব পূর্ণ করে। ইহাতে ৪০ ভাগ * 
প্রোটিন বা ছানা জাতীয় খাদ্ঘ, ২০ ভাগ শ্বেতসার এবং চূর্ণ ও ক ও খ শ্রেণীব 
ভিটামিন ব' খান্ধপ্রাণ আছে। ১৮০৪ সালে সয়াবীন ইংলগ্ডে প্রচলন করা 
হয়। ১৯৩৫ ত্রাল হইতে ইহা লক্ষ লক্ষ মণ উৎপর হইতেছে । ইহা মোটর 
গাডীর রং তৈয়ার কার্যে এবং য়াটাতে সার দিবার জন্ত ব্যবহৃত হয় | সয়াবীন- 
হইতে তৈযারী দুগ্ধ জাপানে ক্রমেই জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। এই দুগ্ধ, 
হইতে এক প্রকার পনিরও তৈয়ারী হয়| 

ভেজাল খাঙ্ঠ 

বাঙ্গলার সহর ও' মফস্বল অঞ্চলে ভেঙ্জাল খাছ্যের যোগান বাড়িয়া' 
যাওয়াতে বর্তমানে যে সম্ভার স্ষ্টি হইয়াছে বঙ্গীব জনস্বাস্থ্য বিভাগের 
ডিরেক্টর লেঃ কর্ণেল এ, সি, চ্যাটা্জি সম্প্রতি এক প্রবন্ধে তদ্বিষয়ে সাধারণের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন-_ভেজাল খাদ্য গ্রহণ করিয়া, 
স্বাস্থ্য এমন কি জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হইতে পাঁরে। উদাহরণ স্থলে বল! 


কলেরার বীজাণু থাকে। 'খীস্ত আইনের’ কঠোর প্রয়োগ দ্বারা অবিবেচক- 
মুদি ও দোকানদারদিগকে ভেলাল মিশান কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করা যাইতে" 
পারে। বয়কট চালাইয়া সে উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। উক্ত ছুই 
প্রকারে বিশুদ্ধ খাদ্যের মান সংরক্ষিত করা যায়। ১৯৩৭ সালে বাঙ্গলার- 
জেলা বোর্ডসমূহ্কর্তৃক বিভিন্ন শ্রেণীর খাস্থত্রব্যে নিম্নরূপ ভেজাল সাব্যস্ত" 
হইয়াছিল-_সরিষার তৈল শতকরা ২১ ভাগ, দ্বত শতকরা ৪১.৭ ভাগ, দুগ্ধ 
*ঈতকরা ৬৮৪ ভাগ, আটা শতকরা ৮"৭ ভাগ, চা শতকরা ৫৭ ভাগ, ছানা. 
শতকরা ২৩৩ ভাগ, দধি শতকরা ১৫৪ ভাগ । পল্লী অঞ্চলের তুলনায় সহর 
অঞ্চলে খাদ্য ভেজালের পরিমাণ আরও বেশী। ১৯৩৭ সালে মিউনিসি- 
প্যালিটিসমূহ কর্তৃক বিভিন্ন শ্রেণীর খাঁছ্্রব্যে নিয়রূপ পরিমাণ ভেজাল সাব্যস্ত 


' হইয়াছিল-সরিষার তৈল শতকরা ২১৩ ভাগ, স্বৃত শতকরা ৩১'৯ ভাগ, দুগ্ধ" 


শতকরা ৭১৭ ভাগ, চা শতকবা ১৯৫ ভাগ, বিগত ৪ তা) মাখন 
২৭২ ভাগ । 





মিত্র মুখাজি এণ্ড কোং 


স্থাপিত-_-১৮৮৪ সাল 





২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ ] 


টা eaten 





রেলের যাত্রী ও মালের, ভাড়া বৃদ্ধিতে আপত্তি » 
গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী ভারতসরকারের রেল বিভাগের মন্ত্রী ১৯৪০-৪১ 
সালের জন্ত উক্ত বিভাগের যে বাজেট উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে আগামী 
১লা মার্চ হইতে সরকার পরিচালিত সমস্ত রেলপথে মালের ভাড়া টাকায় 
হুই আনা এবং যাত্রীর ভাড়া টাকায় এক আনা করিয়া বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া 
প্রস্তাব করা হইয়াছে। তৎসম্পর্কে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমাসের 
কাধ্যকরী সমিতি রেলওয়ে বোর্ডের নিকট তীব্র আপত্তি জ্ঞাপন করিয়া 
, তার প্রেরণ করিয়াছেন। কমিটির মতে অধিকাংশ মালের তাড়া শতকরা 
১২$০ টাকা এবং কয়লা সম্পর্কে সারচার্জ- আগামী ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত 
১২।০ টাকা হইতে ১৫২ টাকা পৰ্য্যন্ত এবং তৎপরে উহার হার শতকরা 
২০ টাকা পৰ্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবার কোন যৌক্তিকতা নাই। কারণ রেল 
“বিভাগের মন্ত্রী নিজে স্বীকার করিয়াছেন যে বহু বৎসর হইল রেল বিভাগের 
এরূপ স্বচ্ছলতা দৃষ্ট হয় নাই এবং প্রস্তাবিত ভাড়া বৃদ্ধি ব্যতিরেখেই বর্তমান 
সংশোধিত বাজেটে ৩ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা উদ্ধ ত্ত হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা 
হুইয়াছে। আগামী বৎসরেও ৩ কোটি টাক৷ উদ্ধত হইবে বলিয়া ধরা 
হুইয়াছে। ভারতসরকারকে দেয় অর্থ দিতে হইলেও এরূপ তাড়া বৃদ্ধির 
যৌক্তিকতা! থাকিতে পারে না! কারণ এদেশের শিল্প বাণিজ্য ক্ষেত্রে 
বহুদিন হইল যে আর্থিক মন্দা চলিয়া আসিয়াছে তাহার ধাক্কা সামলাইয়া 
না উঠিতেই এরূপ ভাড়া বৃদ্ধি শিল্পোরতির পরিপন্থী বলিয়াই বিচেচিত 
হইবে। সে হিস।বে ভারত সরকারকে দেয় অর্থ ছুই এক বৎসরের জন্ 
স্থগিভ.রাঁখিলেও কোন ক্ষতি হইত না ।: 
বেঙ্গল মিল ওনার্স এসোজিয়েসনের সেক্রেটারী আপত্তি জ্ঞাপন 
করিয়া জানাইয়াছেন যে, এইরূপ্‌ ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাবে বান্ধলার ভারাক্রান্ত 


বন্ত্রশিল্প আরও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইবে। বুদ্ধ বাধিবার পর হইতে, 


“ এই শিল্প বহু প্রকারে বিপদগ্রন্থ হইয়াছে। রেলের ভাডা বৃদ্ধির ফলে উহ! 
এখন পঙ্গু হইবার উপক্রম হইল । তাঁহার 'মতে 'রেল বিভাগের যে স্থলে 


বর্তমানে ৪৮ লক্ষ টাকা রিজার্ভ ফণ্ডে আছে সে স্থলে উহা মাত্র এক বরের = লজ 
মধ্যেও কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা পধ্যন্ত বৃদ্ধি করিবার কোন প্রয়োজনীয়তা | 
দেখা যায়’ ন! । এসোসিষেশনের মতে : এইরূপ ভাড়া বৃদ্ধির ফলে | 
জনসাধারণ এবং .বিশেবভাবে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প ভয়ানক | 


ক্ষতিগ্রস্থ হইবে। * .. 

, ‘ইণ্ডিয়ান চেন্ছার্ড অব কমাসে'র কাধ্যকরী সমিতি রেলের বাত্রী ও 
মালের ভাড়া রদ্ধির তীব্র আপত্তি জ্ঞাপন করিয়া জানাইয়াছেন যে, মালের মোট 
ভাড়ার উপর শতকরা ১২॥০ হারে ভাড়া “বৃদ্ধি করিবার সিদ্ধান্তের ফলে নানা- 


প্রকারে ভারাক্রান্ত ভারতীয় ব্যবসা বাণিজ্ঞ্যের উপর অধিকতর গুরুভার অর্পণ : 


*করা হইবে। রেলওয়ে ধাঁজেটে যেরূপ উদ্ধত দেখান হইয়াছে তাহাতে এই 
সিদ্ধান্তের কোন' যৌক্তিকতা থাকিতে পারে না। ভারতীয় ব্যবসায়ী 
সম্প্রদায় যেস্থলে রেলের ভাড়া হাসের দাবী দাওয়া জ্ঞাপন করিষা আসিতেছে 


.সেম্থলে উহা হাস না করিষা আরও বৃদ্ধি করায় উক্ত দাবী দাওযা সম্পূর্ণভাবে , 


উপেক্ষিত হুইতেছে। রেল বিভাগের মন্ত্রী ব্যবস্থা পরিষদে এরূপ ঘোষণা! 
করেন বে জিনিষপত্রের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাষ নাই ; আবার রাষ্ট্রীয় 
পরিষদে চিফ কমিশনার এইরূপ ভাড়া বৃদ্ধি স্মর্থন করিতে গিয়া ঠিক বিপরীত 
কথ! বলিয়াছেন। অতিরিক্ত লাভের উপর প্রস্তাবিত কর ধার্য্য' সম্পর্কে 
ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে একটা আতঙ্ক দেখা দিয়াছে; তদুপরি রেলের 
ভাড়া বৃদ্ধি ভারতীয় শিল্পোরতির সমূহ পরিপিস্থী বলিয়া গণ্য হইবে। এরূপ 
অবস্থায রেলওয়ের মজুদ তহবিল বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত দ্বারা ভারতীয় শিল্লোনতির 
অগ্রগতি ব্যহত করা দারুণ অবিচারের কাজ হইবে। কমিটি এইরূপ ভাড়া 


বৃদ্ধি সর্ধবতোভাবে এবং বিশেষভাবে তুলা, কার্পাবজাত বস্তু, চিনি' এবং . 


কাগজের ভাড়া! বৃদ্ধি সম্পর্কে তীর আপত্তি জ্ঞাপন করিতেছেন। 
' কারখানা আইন সংশোধন 


lS 


" ত ১৭ই ফেব্রুনীরী' বাণ্জ্যশচিব স্যার রামস্থামী মুদালিয়ার কারখানা ই 


ত 


আর্থিক জগৎ 
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আইনের প্রসার ই পরিষদে একটী বিল উত্থাপন করিম্নাছেন। 
বিলটি আইনে পরিণত হইলে. ১০ হইতে ১৯ জন শ্রমিক বিশিষ্ট ছোটখাট 
কারখানা সমৃহও ফ্যাক্টরী আইনের আমলে আসিবে।: প্রাদেশিক গভর্ণযেণ্ট 
সমূহের সহিত আলোচনার পর এই বিলের বিধান সমূহ অনধিক দশজন 
শ্রমিকবিশিষ্ট কারখানা সম্পর্কেও কার্যকরী করার জন্ প্রাদেশিক সবকাঁর 
সমূহের উপর ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে। ফ্যাক্টরী আইনের বহিভূতি 
কারখানা সমূহের শ্রমিকগণ সম্পর্কে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাবিধি প্রয়োগের 
জন্য রাজকীয় শ্রমিক কমিশনও মত প্রকাশ করিয়াছিলেন"! 


ভারতে রেলের ইঞ্জিন নির্দ্মাণ 


ভারতের রেলের ' ইঞ্জিন নির্ম্মাণের যৌক্তিকতা সম্পর্কে অনুসন্ধান 
পূর্বক রিপোর্ট প্রদানের নিমিত্ত গতবৎসরের ' শেষভাগে রেলওয়ে বোর্ড 
মিঃ জেঃ, হামক্রিজ এবং মিঃ কে, সি, প্রীনিবাসনূকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । 
রেলওয়ে বাজেটের সহিত তাহাদের রিপোর্ট প্রকাশিত হুইযাছে।? 
উক্ত অফিসারত্বয় যত সত্বর সম্ভব ভারতবর্ষের ব্রডগেজের ইঞ্জিন নির্শ্মাণের 
কারখানা স্থাপনের স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতীয় 
রেলপথ সমূহের ইঞ্জিনের চাহিদা সম্পর্কে যে অনিশ্চয়তা ছিল উক্ত 
রিপোর্টে” সেই অনিশ্চয়তা, বর্তমান সময়ে দূরীভূত হইযাছে বলিয়া মত 
প্রকাশ করা হইয়াছে। বিশেবজ্ঞ্বয় হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন 
“এক্সই” শ্রেণীর একটা ইঞ্জিন (বয়লার ও টেগাঁর সহ) কীচরাপাডা 
কারখানায় প্রস্তুত করিতে ৯৮ হাজার টাকার বেশী ব্যয় পড়িবে না এবং 
এই ব্যয় বিলাতী ইঞ্জিন ক্রযের ব্যব অপেক্ষা শতকরা ২০২ টাকা কম 
হইবে। ভারতীয় রেলওযে সমূহের জন্য প্রতিবংসর গড়ে ১০৮টী ব্রডগেজ 
এবং ৩৮টী মিটারগেক্জ ইঞ্জিনের - প্রযোজন, এই হিসাবে, এমন একটা 
কারখানার প্রয়োজন যাহাতে বাধিক ১০০টা, ইঞ্জিন-নির্ম্মাণের কাক চলিতে 
পারে। তাহাদের প্রন্ত/ব" এই .যে আজমীডে মিটারগেজ ও কাচরাপাড়াষ 
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(হিসাব ৩১৷১২৷৪৫ বাং = ১৪1৪1৩৯ ইং) 
প্রথসাবধি শতকরা ১২৪০ বা তদুদ্ধ হারে ডিভিডেও দিয়া আসিতেছে। 

7 শীখাসমূহ . 

কলিকাতা (১০, ক্লাইভ স্ত্ীট ), দক্ষিণ কলিকাতা (১৩৯বি,, 

' রসা রোড ), ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নিতাইগঞ্জ, টি 

পুরাণবাজার, চট্টগ্রাম, বক্সিরহাট চট্টগ্রাম), বরিশাল 

ময়মনসিংহ, পাবনা, রাঁজসাহী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, 
ভৈরববাজ্জার, গৌহাটী, ডিক্রগড়, 
জ্রোড়হাট, তিনসুকিয়া, ধুবড়ী, 
ডিগ-বয়। 

বিদেশী বিনিময়সহ সকলপ্রকার ব্যাঞ্চিং কার্য্য করা হয় 

' ম্যানেজিং ডিরেক্টর--ডাঁও. এস, বি, দত্ত, এম-এ, 
| পি-এইচ-ছি ( ইকন কিন) লুল, ব্যারিটার-্যাট-ল | 
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আধিক জগৎ 


[ ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ 





বডগেক্স ইঞ্জিন প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইতে পারে। এই দন্তে কাচরাপাড়ার 
কারখানা সম্প্রসারণের অন্ত ৪৭ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা ব্যয় পড়িবে । 
বিশেষজ্ঞ রিপোর্টে” বলিয়াছেন ইউরোপীয় যুদ্ধ সত্বেও বর্তমান সময়ই 
ভারতে ইঞ্জিন নির্ম্মাণের পরিকল্পনা কার্ধ্যকরী করার পক্ষে সুপগ্র*স্ত | 
| (ভারতীয় কষলা শিল্পের অবস্থা ) 
ও টালীর কারখানাসমূহে ৩৮ ভাগ, চা বাগানে "৭ ভাগ, কাগজের 
কলে '৯ ভাগ, খনিসমূহে খরচা ও ঘাটতি ৫'৩ ভাগ, তুলা ও পাট 
বস্তাবন্দী করিবার কারখানা, ময়দা ও চাউলের কল, বিদ্যুৎ ও ট্রামের 
কারখানা, ব্বর্থথনি, চিনির কল, গ্যাসের কারখানা, চুণের কারখানা, 
মদের কারখানা, কেরোসিন শোধনের কারখানা, বরফ কল, 
সোডাওয়াটারের কল, টাকশাল ও অন্তাম্য, কলকারখানা এবং 
গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত ২১৩ ভাগ। ভারতবর্ষে জনসংখ্যা 
বৃদ্ধি হেতু দেশের বন-জঙ্গল দিন দিন পরিষ্কার হইয়া যাওয়াতে দেশে 
ক্রমেই জালানী কাঠের অভাব অনুভুত হইতেছে । এই অবস্থায় 
' জ্বালানী হিসাবে কয়লার চাহিদা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইবে আশা করা যায়। 
কিন্তু দেশবাসী এত দরিদ্র যে সেই হিসাবে কয়লার দর অনেক বেশী । 
কয়লার ব্যবহার সম্বন্ধেও দেশবাসী এত অজ্ঞ যে অনেক সময়েই 
উহার অপচয় হইয়া থাকে । কয়লার উন্নুন হইতে নির্গত ধূত্রজাল 
এবং কয়লাতে আগুন ধরাইতে যেরূপ বেগ পাইতে হয় তাহাও 
অনেকের পক্ষে অত্যন্ত বিরক্তিজনক ৷ এই সমস্ত সমস্যার সমাধান 
না হওয়া পৰ্য্যন্ত জ্বালানী হিসাবে দেশের ভিতরে কয়লার 
প্রচলন উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি হওয়ার আশা নাই । ' 

গত ১৯৩৮ সালে উত্তোলিত কয়লার পরিমাণ ছাড়া অন্তান্য 
দিক দিয়া কয়লা শিল্পের যে উন্নতি দৃষ্টিগোচর হইয়াছে তাহা 
এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে । ভারতবর্ষে বেকার সমস্যা এত 
জটীল যে এদেশে প্রধানতঃ প্রাত্যেকটা শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা 
দ্বারাই উহার মূল্য নির্ধারিত হইয়া থাকে | সেই দিক" দিয়া 
১৯৩৮ সালে কয়লা শিল্পেব খুবই উন্নতি হইয়াছে বলা চলে। 
গত ১৯৩৩ সালে ভারতবর্ষের কয়লা শিল্পে মন্দা উপস্থিত হওয়ার 
ফলে এ বৎসরে সমস্ত খনিতে নিযুক্ত মোট মজুরের সংখ্যা দীাড়াইয়া- 
ছিল ১ লক্ষ ৬৩ হাজার ১৭৩। এই সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া গত 
১৯৩৭ সালে উহা ১ লক্ষ-৯৪ হাজার ৭০৫ দীড়ায়। ১৯৩৮ সালে 
খনিসমূহে মজুরের সংখ্যা দীড়াইয়াছে ২ লক্ষ ২৬ হাজার ৮৮৭ ৷ 
উহার মধ্যে বৃটিশ ভারতে ২ লক্ষ ১ হাঁজার ২১২ জন এবং দেশীয় 
রাজ্যসমূহে ২৫ হাজার ৬৭৫ জন মঞ্ছুর নিযুক্ত ছিল। স্মৃতরাং পূর্ব 
পুর্র্ব বৎসরের তুলনায় ১৯৩৮ সালে ভারতীয় কয়লা শিল্প দেশের 
বেকার সমস্যা সমাধানে যে অনেক বেশী সাহায্য করিয়াছে 
তাহাতে সন্দেহে নাই। এই বৎসরে কয়লার মূল্য বৃদ্ধি হেতু 
কয়লা কোম্পানীর পরিচালকবর্গ এবং কয়লার খনির অংশীদার- 
'গণও অধিকতর লাভবান হইয়াছেন। গত ১৯৩৬ সালে 
ভারতবর্ষে গড়পরতায় খাদের মুখে প্রতি টন কয়লার মূল্য ছিল 
২৮০ আনা । ১৯৩৭ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৩৮০ আনায় পরিণত 
হয়। ১৯৩৮ সালে উহা আরও বাড়িয়া ৩৪০ আনায় দীড়াইয়াছে। 
এই হিসাবে ১৯৩৮ সালে খাদের মুখে মোট ১০ কোটী ৬৪ লক্ষ 
টাকা মূল্যের কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে। পুর্ব বৎসরে উহার 
পরিমাণ ছিল ৭ কোটী ৮১ লক্ষ টাকা। কয়লার মূল্য বৃদ্ধির ফলে 
আলোচ্য বংসরে কয়লা কোম্পানীগুলির লাভের পরিমাণও 
উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৮ সালের রিপোর্টে কয়লা 


N\ 


গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক ভুয়াস” রেলপথ ক্রয় 

ভারত সরকারের স্থপারিশ গ্রহণ করিয়া ভারত সচিব বেঙ্গল ডুয়ার্স 
রেলপথ ক্রয়ের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং উক্ত রেলপথের পরিচালক 
বেঙ্গল ডুয়র্স রেলওয়ে কোম্পানীকে নোটাশ দিয়াছেন বলিয়া জানা 
গিয়াছে। ১,২৮৪,০০০ পাউণ্ড (১ কোটী ৭১ লক্ষ টাকা ) উক্ত কোম্পানীকে 
১৯৪১-৪২ সালে ইংলণ্ডে মূল্যবাবদ দেওয়া হইবে। 

বেঙ্গল ডুয়ার্স' রেলপথের দৈর্ঘ্য ১৬০ মাইল। তারতসচিবের সহিত চুক্তি 
অনুযায়ী বেঙ্গল ভুয়ার্প রেলওযে কোম্পানী ইহার পরিচালনা করিয়া 
থকেন। ১২ মাসের নোটাশ দিয়া ভারতসচিব এই রেলপথ ক্রয় করিতে 


'পারিবেন বলিয়া চুক্তির অন্যতম সর্ত ছিল। 


সিদ্ধিয়া কোম্পানার জাহাজ নির্মাণ কারখান। 

সিদ্ধিয়া কোম্পানী কলিকাতায় জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ মেরামতের * 

যে উদ্ঘম করিয়াহেন তাহাতে ভারতসরকার কষেকটা বিষয়ে কোম্পানীকে 

বিশেষ সহায়তা করিতে সপ্রত হুইযাছেন বলিম্ন| সংবাদ পাওষ| গিয়াছে । 
কারখানার জগ্ত কলিকাত। পোর্ট ট্রাষ্টের অধীনে সম্ভবতঃ বর্তমান সপ্তাহের" 
মধ্যেই একখণ্ড জমি লওরা হইবে। কারখানা নিৰ্ম্মাণ করিতে ₹০ লক্ষ 
টাকা ব্যয় পড়িবে অনুমান করা হইয়াছে এবং ইহা শেষ হইতে অন্ততঃ 
ছয় মাস সময় লাগিবে। কলকজা আমদানী সম্পর্কে ভারতপরকার 
কোম্পানীকে বিশেষ অধিকার ব্যতীত আমদানী শ্তষ্ক হইতেও রেহাই দিবেন 

বলিয়া! আশা করা বাইতেছে। 

১৯৩৯ সালে কয়লার রপ্তানী 

গত ১৯৩৯ সালের এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যগ্ত ৯ মাসে ভারত 
হইতে ১ কোটি ৩৫ লক্ষ ১৮ হাজার টাকার মোট ১৪ লক্ষ ৩৩ হাজার ৮৮২ টন 
কয়লা বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে । ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালের উপরোক্ত ৯ মাসে ' 


কোম্পানীর মধ্যে ৩৭টী কোম্পানীর লাভের হিসাব দেওয়া হইয়াছে । 


এই বৎসরে উক্ত ৩৭টা কোম্পানীর মোট লাভের পরিমাণ ছিল 
৯৩ লক্ষ ৯ হাজার টাকা । অথচ ১৯৩৭ সালে এই ৩৭টী কোম্পানী 
লাভ করিয়াছিল মাত্র ৪৩ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা । ভারতবর্ষে 
এখনও খনি হইতে যন্ত্রপাতির .সাহায্যে উন্নত প্রণালীতে কয়লা 
উত্তোলনের ব্যবস্থা হয় নাই। ইংলণ্ডে প্রত্যেক মজুর বৎসরে 
গড়ে ২৮৭ টন, আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ৭৬১ টন, জার্মানীতে 
৩৮৩ টন, ফ্রান্সে ১৯৩ টন, বেলজিয়ামে ২২৩ টন এবং 
জাপানে ২০৭ টন কয়লা উত্তোলন করিয়া থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষে 
প্রত্যেক মন্ত্র বৎসরে গড়ে ১২৫ টনের বেশী কয়লা উত্তোলন ; 
করিতে পারে না। ভারতীয় কয়লাশিল্পের পরিচালকগণ যে অন্যান্য 
দেশের 'মত লাভ করিতে পারেন না উহা তাহার একটা শক্তিশালী 
কারণ । | 

এক একটা দেশে কয়লার ব্যবহার দেশের অর্থনীতিক অগ্রগতি এবং 
জীবন যাত্রার আদর্শের মাপকাঠি হিসাবে গণ্য হইয়া থাকে। সেই দিক 
দিয়া ভারতবর্ষকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা অনুন্নত দেশগুলির অন্তর্গত 
বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে । সরকারী রিপোর্টে দেখা যায় যে 
প্রতি বৎসরে 'আমেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য 
গড়পরতায় ৩'৩৩ টন, ইংলণ্ডের প্রতি ব্যক্তির জন্য :৩'৭৯ টন এবং 
বেলজিয়ামে প্রতি ব্যক্তির জন্য ৩২৪ টন কয়লা ব্যবহৃত হইয়াছে। . 
কিন্ত ১৯৩৮ সালে ভারতবর্ষের প্রতি ব্যক্তির জন্য গড়ে মাত্র ৭৭৭ টন 
কয়লা ব্যবহৃত হইয়াছে । ভারতবর্ষের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি, কয়লা- 
জাত বিভিন্ন শিল্পের উদ্ভব এবং দেশে উন্নততর জীবনাদর্শের উপর যে 
ভারতীয় কয়লা শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নতি নিহিত রহিয়াছে তাহা বলাই 


বাহুল্য । 


২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ ] 


আধিক জগৎ 


১১২৯ 





যথাক্রমে ৭১ লক্ষ ৭ হাজার টাকার মূল্যের ৭ লক্ষ ৬৮ হাজার টন ও ১ কোটি 
৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা মূল্যের ১ কোটি ৮৩ লক্ষ টন কয়লা রপ্তানী 
হুইয়াছিল। বাহিরের যে সমস্ত দেশ ভারতীয় কয়লার খরিদ্দার তাহাদের 
মধ্যে এক বহ্মদ্রেশ ছ।ডা সমস্ত দেশই ৯৯৩৯ সালে পৃর্ব্বের তুলনায় অধিক 
পরিমাণ কয়লা ক্রয় করিয়াছে। প্‌ 
জাপান হইতে ভারতে কাপড় আমদানী 

গত ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালে জাপান ভারতবর্ষে যথাক্রমে ২৯ কোটি ২৭ 
লক্ষ ৯১ হাজার গজ ও ৪০ কোটি ৪০ লক্ষ ১৫ হাজার গজ বস্তু রপ্তানী 
করিয়াছিল। ১৯৩৯ সালে সে স্থলে ভারতবর্ষ জাপান হইতে ৪৩ কোটি 
৫৪ লক্ষ ১ হাজার গজ বস্ আমদানী করিয়াছে । কাজেই দেখ! যাইতেছে 
গত ১৯৩৯ সালে ভারতে জাপানী বন্ত্রের আমদানী ১৯৩৭ সালের তুলনায় 
শতকরা ৪৮৫ ভাগ পরিমাণ ও ১৯৩৮ সালের তুলনায় শতকরা ৭'৭ ভাগ 
"পরিমাণে বাড়িয়াছে | 

বর্তমান মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত সমরসম্ভার সববরাহ বোর্ড কর্তৃক 
১৪ কোটি টাকা মুল্যের পণ্যদ্রব্য ক্রয় করা হইথাছে। প্রকাশ এই 
১৪ কোটি টাকার মধ্যে পাটজাত দ্রব্যের খাতেই ১১ কোটি টাকা 


ব্যয় হইযাছে। | 
জাপানের পেন্সিল রপ্তানী 
গত মহাযুদ্ধের সময জাপান হইতে (লেড.) পেন্সিলেব রপ্তানী বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে । ১৯১৪ সালে জাপান ৪৮ হাজার ইযেন মূলোর ৫৬ হাজাব 
গ্রোস পেন্সিল রপ্তানী করে। তিন বৎসর পর ১৯১৭ সালে এই বপ্তানী 
বানিজ্যের পরিমাণ শতকরা ৩১০ ভাগ বুদ্ধি পাইয়া ১৮ লক্ষ ১০ হাজার 
গ্রোস দাড়ায় এবং ইহার তৎকালীন মূল্য হয় ২১ লক্ষ ইযেন। ১৯৩২ সাল 


হইতে জাপানের পেন্সিল রপ্তানীতে আরও উন্নতি ঘটিতে থাকে | এবং. 


১৯৩৭ সালে জাপান হইতে ৩,৩৭৬০০০ ইয়েন মূল্যের ২,৬০৮০০০ গ্রোস 
‘পেন্নিল বিদেশে রপ্তানী হয়। জাপানী পেন্সিলের শতকবা ৭৫ ভাগ 
আমদানী করে এশিয়ার দেশ সমূহ, বাকী ২৫ ভাগ ইউরোপ, দক্ষিণ 
"আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়া ক্র করিষা থাঁকে। ৯৯৩৮ সালে বৃটিশ 
ভারতে ১৪৮,০০০ ইয়েন মুল্যের ১৫০,০০০ গ্রোস জাপানী পেদ্িল 
আমদানী হুইয়াছে। নিস্নে জাপানের পেন্সিল উৎপাদন সম্পর্কে জাপ 
ES একটি তালিকা প্রদত্ত হইল। 


বৎসর পরিমাণ মূল্য 
( ১০০০ গ্রোস_) (১০০০ ইযেন ) 
১৯২৯ ২,০২৫ ১,৮৯৬ 
১৯৩০ ১,৭৭০ ১১৮৫৩ 
৯৯৩১ ১,৫৭৫ ১,৯২৭ 
১৯৩২ ৩,৫৫৬ ২,৯৬১ 
১৯৩৩ 8,৮১২ ৩,২৮১ 
১৯৩৪ ৪১৬২৭ ৪,৫৪৭ 
১৯৩৫ ৪,৭০৫ ৪,৮৬৬ , 
১৯৩৬ ৩,৪৩৭ ৪,৬৩১ 
১৯৩৭ ৩,৭৩৬ ৫১৪৩১ 


প্রবেশিকা ও ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা 


কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের আগামী প্রবেশিকা ও ইণ্টারমিডিয়েট নট 
পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে ২৫ হাজার ও ১২ হাজার হইবে বলিয়া রর 
গত বৎসর ৪৪ হাজার পরীক্ষার্থী প্রবেশিকা পরীক্ষা এবং ১০ 


প্রকাশ । 
হাজাৰ পরীক্ষার্থী ইপ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়াছিল। 


ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুজাতি 


সম্প্রতি মমনসিংহে যে জেলা হিন্দু সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তাহাতে উহার L 
সভাপতি মহারাজ! শশিকাস্ত আচার্য্য চৌধুরী, এম এল এ তাঁহার অভিভাষণে é 
বাঙ্গলায় হিন্দু জাতির শোচনীয় ক্ষয়িষ্ণঁতার কথা বর্ণনা করেন। তিনি হর 


বলেন_ ১৭৯৪ বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যার মোট জনসংখ্যার মধ্যে 
হিন্দুর সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৬৩ লক্ষ এবং মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ২৭ লক্ষ 
( Quoting from Colebrok ) | ১৮৭২ লালে যখন প্রথম আদম হুমারী 
রিপোর্ট প্রন্তত হয তখন মোট আড়াই কোটি জনসংখ্যার মধ্যে হিন্দু ছুই- 
তৃতীয়াংশ ও মুসলমান এক তৃতীয়াংশ ছিল। কিন্তু ১৯৩১ সালের আদিম 
সুমারী গণনায় মোট ৪ কোটি ৮০ লক্ষ বাঙ্গালীর মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা 
২ কোটি ৭০ লক্ষ ও হিন্দুর সংখ্যা ২ কোটি ১০ লক্ষ দ্বাডায। ময়মনসিংহ 
জেলায় ১৮৫০-৫৪ সালে মোট জনসংখ্যার মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ছুই তৃতীয়াংশ 
ও মুসলমানের সংখ্যা এক তৃতীয়াংশ ছিল। ১৯৩১ সালের মাথাগণনায় 


এ জেলায় মুসলমানের সংখ্যা শতকরা ৭৬ ভাগ ও হিন্দুর সংখ্যা শতকরা! 
২৩ ভাগ দাডাইয়াছে। 


রি কলিকাতা বন্দরের বাণিজ্য : 

কলিকাতা পোর্ট ট্রা্টের চেয়ারম্যান কর্তৃক পোর্ট-ট্রাষ্টের যে ১৯৪০-৪১ 
সালের এবং ১৯৩৯-৪০ সালের সংশোধিত হিসাব বাজেট উত্থাপিত হইয়াছে, 
তাহাতে দেখা যায় চলতি বৎসরের প্রথম নয় মাসে কলিকাতা বন্দরে মোট 
২,১৮৯,০০০ টন মাল আমদানী হইষাছে। ১৯৩৮-৩৯ সালের প্রথম নয় মাসে 
আমদানীর পরিমাণ ইহার তুলনায় ৪০৯,০০০ টন কম ছিল। বর্তমান 
বৎসরে কলিকাতা পো” ট্রাষ্টের মোট আয প্রাথমিক হিসাব অপেক্ষা 
২৫ লক্ষ টাক! বেশী হইয়া ৩৪৪,৬৮, ১৯৬ টাকা হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা 
হইয়াছে। ১৯৪০-৪১ সালের বাজেট সম্পর্কে চেয়ারম্যান মত প্রকাশ 
করেন যে আলোচ্য বৎসরে সম্ভবতঃ কলিকাতা বন্দরে চাউল এবং জাঁবা 
চিনির আমদানী খুব বেশী হইবে না কিন্তু জাহাজের অঙ্গুবিধা না হইলে 
অন্যান্ত প্রকার পণ্যের আমদানী চলতি বৎসরের তুলনায় কম হইবেন! ।' 


টাটা কোম্পানী ও ষ্টীল কর্পোরেশনের চুক্তি 

বিক্রু়ব্যবস্থা সম্পর্কে টাল কর্পোরেশন অব. বেঙ্গল এবং টাটা আয়রণ 
এণ্ড ৰীল কোম্পানীর মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া 
সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে । এই চুক্তি অনুসারে স্টীল কর্পোরেশন পৃথক 
বিক্রয়ের কোন এজেণ্ট নিযুক্ত করিবেন না। উভয়ের সম্মিলিত এজেণ্টের 
নিকট উভয় প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন দ্রব্যের তালিকা থাকিরে এবং উভয় 
প্রতিষ্ঠানের নামেই অর্ডার গ্রহণ করা হুইবে ; কিন্তু ক্রেতার সন্নিকটে যে 
প্রতিষ্ঠানের গুদাম থাকিবে তাহা হইতেই মাল সরবরাহ করা হইবে। 
বিভিন্ন দেশে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন 

১৯৩৯ সালে পৃথিবীর মধ্যে মাথাপিছু বিদ্ধ উৎপাদনে স্থইজারল্যাও 
প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে । তৎপর আমেরিকার যুক্তরাজ্য ২য় স্থান, 
রি সী তীয় এবং টি র্থ 8885 র 
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১১৩০ 


জগৎ ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ 





"নুতন ধরণের কৃত্রিম তন্ত | 
লবণ, কয়লা, চুণ এবং বায়র সংমিজ্ণে বৈজ্ঞাণিক উপায়ে রেশমের 
অমুরপ এবপ্রকার কৃত্রিম তন্তর উৎপাদন সম্ভব হুইয়াছে। ইছার 
ইংরেজী নাম পলিভিনিল্‌ এসিটেল্‌। স্বাভাবিক রেশমের মতই ইহা 
দেখিতে সুদৃশ্য এবং মনোরম কিন্তু কয়েকটী বিষয়ে সহজাত রেশম অপেক্ষা 
সমধিক গুণসম্পর বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে । 
এই কৃত্রিম তন্তর উৎপাদনের জন্য বৃহদাকার কারখানা স্থাপন লাতজ্জনক 


হইলে এই তত্ত হইতে মোজা, বর্ধাতি, পানের পোষাক, মশারী, যৎস্তধরার 


জাল প্রভৃতির জন্য অল্প দামে কাপড পাওয়া সম্ভব হইবে । এই তন্তর 
একটী সুবিধা এই যে'ইছা তৈয়ার করিতে যে সমস্ত কাচামালের 
প্রয়োজন হয় তাহা! প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং উহাদের মূল্‌ও 
খুব বেশী লহে। রি | । 
বীম! কান্মাদের লাইসেন্স 

ভারত সরকারের বীমা বিভাগের স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সম্প্রতি বিভিন্ন বীমা 
সমিতির নিকট এই মর্মে এক পত্র প্রেরণ করিষাছেন যে ১৯৩৮ সাঁলেব 
বীমা আইন অনুসারে ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ যে বৎসর শেষ হইবে 
সেই সময় পর্য্যন্ত বীমাসংগ্রাহকের লাইসেন্স প্রার্থনা করিয়া বহু ব্যক্তি 
আবেদন করিয়াছেন। গত ডিসেম্বর মাসের আবেদন সংখ্যাই সর্বাধিক 
দেখা যায়। বর্তমানে এরূপ অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইতেছে যে, যে সকল 
দরখাস্তকারী ১লা জানুয়ারীর পূর্ব্বে লাইসেন্স পাষ নাই তাহাদিগকে কার্ষ্যতঃ 
লাইসেন্স না পাওয়া পৰ্য্যন্ত বীমার সংগ্রহের অনুমতি দেওয়া হোক । 
এততসম্পর্কে বীমা সমিতিসমুহকে বীমা আইনের ৪০ ধারায় ১নং উপধারার' 
এবং ৪৩ ধারার ২নংউপধারার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে এবং 
তদন্ুসারে উক্ত দরখাস্তকারীগণের অস্থরোধ রক্ষার অসামর্থ্যতা জ্ঞাপন করা! 


টি? 
ভারতীয় ডাক বিভাগ 

ভারতবর্ষে ১ লক্ষ ৫৯ হাজার মাইল পথ ব্যাপিয়া ডাক চলাচল করে। 
এতত্যতীত বিমানষোগেও ডাক যাতায়াত করিয়া থাকে । ১৯৩৭-৩৮ সালে 
ডাক বিভাগ ১১৯ কোটি চিঠিপত্র ও পুলিন্দা বহন করিয়াছে? ভারতে 
মোট ২৪,১৬৭টী ডাকঘর .এবং &২ হাজার চিঠির বাক্স আছে। তন্মধ্যে ' 
পল্লী অঞ্চলেই ২০ হাজার ডাকঘর এবং ৩৫ হাঁজার চিঠির বাক্স আছে। সারা 
বৎসরে মাথাপিস্ু গরপড়তা £২টী পত্র ও পুলিন্দা 'ডাক বিভাগ বহন করিয়া 


\ 
থাকে। ৬৩ বর্গমাইল স্থান এবং ১৩ হাজার লোকের মধ্যে গড়ে একটি 


মাত্র ডাকঘর এবং ২০ বর্গমাইল পরিমিত স্থানে ৪ হাজার অধিবাসীর মধ্যে 
গড়ে একটি চিঠির বাক্স আছে। 


জাপানে ঘড়ির ব্যবসায় 


গত ১৯৩৯ সালে জাপানী দেওয়াল ঘড়ির রপ্তানী টাবু EE 


পরিলক্ষিত হ্ইয়াছে। ১৯৩৮ সালের প্রথম দশমাসে দেওয়াল ঘড়ির, 
র্যানীর পরিমাণ ৯ লক্ষ ৯২ হাজার ইয়েন ( ১০০, ইয়েন ৭৮ টাকার সমান ) 
ছিল ;. ১৯৩৯ সালের এই সময়ে উহা ১৪ লক্ষ ৮০ হাজার ইযেন পর্য্যন্ত 
বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে টেবিল ঘড়ি রপ্তানীর পরিমাণ ১৯৩৮ সালের 
উক্ত সময়েব ৯ লক্ষ ২০ হাজার ইয়েন হইতে ৫ লক্ষ ৭১ হাজার ইযেন 
পর্য্যন্ত হাস পায়। মোট ২০ লক্ষ ৫১ হাজার ইয়েন রর 
শতকরা, ৫৬ ভাগ জাপানের অধিকৃত অঞ্চলে রপ্তানী.হয়।, 
সিন্ধু প্রদেশের বাজেট 


আগামী ১৯৪০-৪১ সালের জন্ সিন্ধু ব্যবস্থা পরিষদে প্রধান মনত খান 


বাহাদুর আল্লা বক্স যে বাজেট উত্থাপন করিয়াছেন তাহাতে নুতন কোন 


কর ধাধ্য করা হয় নাই বা নৃতন কোন ব্যয় বরাদ্দও ধরা হয নাই। বাজেটে 
আয়ের পরিমান কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ সাহায্যসহ মোট ৪ কোটি টাকা 


: এবং ব্যয়ের পরিমান মোট ৩ কোটি, ৯৮ লক্ষ ৪৭ হাজার টাক] বরাদ্দ করা 


হইয়াছে। উহাতে ১ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকার মত উদ্ধৃত হুইবে বলিয়া: 


পরিলক্ষিত হয়। ব্যারেজ অঞ্চলের জমি বিক্রয় দ্বারাই বাজেটের আঁয় 


ব্যয়ের সমতা রক্ষা সম্ভব হইয়াছে । সিন্ধু প্রদেশে আংশিকভাবে মাদকদ্রব্য 
বর্জনের নীতি গ্রহণ করিবার ফলে গভর্ণমেণ্টের প্রায় ৮ লক্ষ টাকা ব্যয 
হইবে এবং যুদ্ধের জন্য এবং শুক্ুরের দীঙ্গাহাজামা সম্পর্কে আরও ৪ লক্ষ টাকা 
ব্যয় বৃদ্ধি পাইযাছে। রাজস্বের খাতে নিয়োক্ত প্রধান প্রধান আয়ের 
উল্লেখ করা যাইতে লীরে। “কেন্দ্রীয় সরকারের -নিকট হইতে ১ কোটি: 
€ লক্ষ, সেচ বিভাগের আয় ৮৩ লক্ষ, ভূমি রাঁজস্বের আয় ৩১ লক্ষ, আবগারী 
শুন্ধ হইতে ৩০ লক্ষ, ষ্্যাম্প হইতে ১৭ লক্ষ এবং ব্যারেজ অঞ্চলের জমি 
বিক্রয় হইতে-৬৫ লক্ষ টাকা। অপর পক্ষে প্রধান প্রধান ব্যয়ের এইরূপ 
বরাদ্দ ধরা হইয়াছে-_দেনা শোধের জন্য ১ কোটি ৪৫ লক্ষ,টারা, পুলিশ' 
বিভাগের জন্য ৪৪ লক্ষ টাকা এবং শিক্ষা বিভাগে ৩৯. লক্ষ টাকা ॥ 
তবে আয়ের সঙ্ধীর্ণতা সত্বেও, ভূমির গুণ নিরুপন -সম্পর্কিত কাৰ্য্য 
পরিচালনার জ্ঞন্ত, একটি কৃষি কলেজ স্থাপনের জন্য এবং পল্লী পুনর্গঠন 
ইত্যাদি কার্যের জন্তও ব্যয বরাদ্দ করা হইয়াছে। লয়েড ব্যারেজ এবং 
অন্তান্ত সেচকার্যের জন্ মূলধনের খাতে ২৫ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ 
করা হুইয়াছে। 





গত বৃহস্পতিবার আসাম ব্যবস্থা পরিষদে স্তার মহম্মদ সাদুল্লা আসাম 
সরকারের ১৯৪০-৪১ সালের বাঞ্জেট উত্থাপন করেন। বাজেটে রাজন্বের 
খাতে ৩ কোটি ২৪ লক্ষ ২২ হীজার টাকা আয় এবং ৩ কোটি ১৯ লক্ষ ২৪. 
হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। মূলধনের হিসাবে ৪ কোটি ৯৫ 
লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা জমা এবং ৫ কোটি ১ লক্ষ ৩১ ছাজার টাকা খরচ 
ধরা হইয়াছে। সুতরাং রাজস্ব ও মূলধনের ছিসাবে'মোট আয়৮ কোটি ২০. 
লক্ষ ১৭ হাজার টাকা ও ব্যয় ৮ কোটি ২০ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা বরাদ্দ কর 
হইয়াছে 1 বৎসরের প্রথমে বর্তমান বৎসরের উদ্বত্ত ২০ লক্ষ ৫৯ হাজার 
টাকা হাতে থাকিবে এবং বৎসরাস্তে ২০ লক্ষ ২১ হাজার টাক্ধা হাতে থাকিবে. 
বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। বাজেটে রাজস্বের খাতে ৪ লক্ষ' ৯৮ হাজার, 
টাকা উদ্ধ ত্ত হইবে বলিয়! দেখা বায় কিন্ত প্ররুত পক্ষে উদ না হুইয়া; 
ঘাটতি হইবে। কৃষি আয়কর বাবদ ১০- লক্ষ টাকা আয় ধরা হইয়াছে 
বটে কিন্ত কুবি আয়কর.আইন, অনুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলী বিলম্বে প্রচারিত 
হইয়াছে বলিয়া কৃষি আয়কর বাবদ টাকা আদায় হইবে না। সুতরাং দেখা, 
যায় যে 9 লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা উদ্ধত্ত না হইয়া € লক্ষ ২ হাজার টাকা, 
ঘাটতি হইবে। 

আগামী বৎসর ৫০ লক্ষ টাকা খণ নি হার ধরা! 
হইয়াছে। 


বাঙ্গলার গৌরবস্তস্ত £_ I 
দি পাইওনিয়ার ন সল্ট ক 1 
))) 

5 লেন, শে i 
বাঙ্গলাদেশে এতবড় কারখানা আর নাই। '. 1 


১৯৩৮ সালে শতকরা ৬।০ ও ৩৯ হারে লভ্যাংশ দিষাছে। ঃ 1. 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । ৰা 




















লবণ রিন্তে বাজলার কোটা টাকা বন্তার স্রোতের মত চলে যায়__ 1) 
বাক্গলার বাহিরে। এ শ্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে ne 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক। 
বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং . ম্যানেজিং, এজেন্টস্‌ 






২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ ] 


আর্থিক জগৎ 


+ ১১৩১ 





' জাপানের নিয়তম পধিদের অধিবেশনে সম্প্রতি জাপানের আগামী 
বৎসরের বাজেট পেশ হয়। উহাতে সাধারণ বিভাগ ও সামরিক বিভাগ 
বাবদ মোট ১ হাজার ৩০ কোটি ইয়েন (৬০ কোটি পাউণ্ড) ব্যয় বরাদ্দ 
করা হয । 55555 উহা! উর্ধতন 
_. পরিষদে প্রেরিত হইবে।। 

প্রতি দিরীতে অব ইতি লেঙ্গাস বনফারেছের যে অধিবেশন আরম্ত 
হইয়াছে "তাহাতে (১) লোক গননার পদ্ধতি, (২) যাযাবর, গৃহহীন ও 
অনুপস্থিত ব্যক্তিগণ সম্পর্কে অবলম্বনষোগ্য ব্যবস্থা (৩) পল্লী সংখ্যা বিববণ 
গ্রহণের উন্নত প্রণালী এবং (৪) জন্ম মৃত্যুর তালিকা প্রণয়ন সম্পর্কে বিবেচনা 
- করা হইবে বলিয়া জানা যায়। 

._ কতিপয় ওষধের মুল্য পরিবর্তন 
বাজল! সরকারের (প্রচার বিভাগের ' ডিরেক্ট, জানাইযাছেন ষে, 
' কলিকাতা সহর )9 সহরতলীর জন্য সর্বোচ্চ পণ্য-মূল্য নির্ধারণ করিয়া যে 
সকল ঘোষণা করা হুইযাছে তাহার কতিপয সংশোধন করিয়া নিয্নোক্ত 
ওষ্ধগুলির পরিবর্তিত সার্কোচ্চ মূল্যের তালিকা দেওয়া গেল। আওলান 
১ সিসি ৬ গ্যাম্পিউল পাইকারী মূল্য প্রতি বাক্স ২%০ আনা) খুচরা মুল্য 
প্রতি বাক্স ২। আনা । আওলান « সিসি ৬ খ্যাম্পিউল পাইকারী মূল্য 
২৮/০ আনা) খুচরা মূল্য ২৮/৩ পাই। গর ১০ সিসি ৬ খ্যাম্পিউল_- 


পাইকারী মূল্য ৩০ আনা ; খুচরা মূল্য ৩৭০ আনা । ক্যাপলার্স কড-, 


লিভার অয়েলমন্ট এ্্রাক্টহ পাইকারী মূল্য প্রতি ডজন ২২1০; প্রত্যেকটি 
১৪৪০ আনা । স্তাসটোনিন (মেঃ এ্যাণ্ড বেকারগ্যাণ্ড সরিং ) পাইকারী 
মূল্য ১ আউন্স ১৮২ খুচরা মূল্য ১ আউন্স বোতল ১৮%০ আনা। প্রঃ 
আউন্স বোতল (৯ প্রস্থ) পাইকারী মূল্য ১৯২ টাকা খুচরা মূল্য ১৯৮০ 
আনা। | 


চায়ের রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ 


আন্তর্জাতিক চা সমিতি আগামী ১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত চা 
' রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ করিয়া উহার পরিমান স্বাভাবিক চা রপ্তানীর পরিমাণের |/ 


শতকরা ৯৫ ভাগ যিন্দিষ্ট করিয়াছে । 


এরূপ জান! গিয়াছে যে, বঙ্গীয় সমবায় বিভাগের পরিচালনাধীন সেপ্ট/াল | 
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক সমূহের বর্তমানে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা 
দূরীকরণার্থে সমবায় বিভাগের রেজিষ্ট্রার খান বাহাদুর মৌলভী আরসাদালী | 


বাঙ্গলা সরকারের নিকট একটি পরিকল্পন| দাখিল করিয়াছেন। ' এই পরি- 


কল্পনা গৃহীত হইলে বাঙলা সরকারের বিরুদ্ধে সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ . 
ব্যাঙ্ক সমূহের আমানতকারীগণের যে অসন্তোষ বিদ্যমান রহিয়াছে তাহার ॥ 


স্পন্ব্িজ্ম্ 


সপ্ুতদশী- শ্রীপারুল দেবী, শ্রীতুষার দেবী ও-শ্রীঅজয় গুপ্ত প্রণীত। 
দাম_আড়াই টাকা। প্রাণ্তিস্থা_দি পাবলিসিটি ই্ভিও-_-১৬৭।২ 
কর্ণওয়ালিস স্রীট, কলিকাতা । 

তিন ভ্রাতা-তগ্বী মিলিয়া একাধারে গল্প, কবিত। ও উপন্তাস সমন্বিত এই 
অভিনব পুস্তকখান] রচনা করিয়াছেন। ইহাতে আটটি ছোট' গল্প, আটটি 
কবিতা ও একখানি নাতিবৃহুৎ উপন্যাস আছে। শ্রীপাকুল দেবীর লেখা 
এ গল্পগুলি ইতিপূর্বে প্রবাসীতে প্রকাশিত হুইয়াছিল। ঝার-ঝরে ভাবায 
সরস মুন্সিয়ানার সহিত রচিত এই গন্পগুলি বিশেষ সুখপাঠ্য ও উপভোগ্য । 
স্্ীবুদ্ধি প্রলয়ন্করী” নামক গল্পটাতে লেখিকা এক বৃদ্ধ দম্পতির জীবনযাত্রা কেন্দ্র 
করিয়া যে সংযত হান্তরসের স্থষ্টি করিয়াছেন তাহা প্রশংসনীষ লিপিকুশলতার 
পরিচায়ক । শ্রীযুক্ত অজয় গুপ্তের কবিতাগুলিতে একটা বৈশিষ্ট্যপুর্ণ 
আধুনিকত্বের ছাপ সুপ্ষ্ট। ‘আমার প্রিয়তমার "ঘরে হাজার বাতি জলে" 
নামক কবিতা ছন্দ ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়! পাঠকদের নিকট অভিনব বলিয়াই 
মনে হইবে। শ্রীতুষার দেবীর ‘প্রতীক্ষা’ নামক উপন্তাস খানি একাধারে 
বর্তমান গ্রন্থের কলেবর ও সৌষ্টব বৃদ্ধি করিয়াছে । এই উপন্তাসে মধ্যবিত্ত 
ব্ৰাহ্মণ পরিবারের একটী স্ুচরিতা নারীর সংঘাতপূর্ণ জীবনের করুণ আলেখ্য 
চিত্রিত কর! হইয়াছে। কোলিন্ত প্রথার নিফরণ চাপে পড়িযা হৈমবতীর 
জীবনে যে আবর্ত ও ঘৃপিপাক স্থচিত হইয়াছিল তাহা আমাদের দেশের 
সমাজ জীবনের একটা গ্লানিময় চিত্রই উদঘাটিত করিবে । লেখিকার সুন্দর 
ভাষা ও নিপুণ বিশ্লেষণ ক্ষমতায় উপন্তাসটি উচ্চাঙ্গের হইযাছে। এই গ্রন্থধানি 
পাঠক সমান্ধের নিকট সমাদৃত হইতে দেখিলে আমরা সুখী হইব। 

পাঞ্জাব সরকারের আগামী বাজেট 


আগামী ১লা! মার্চ তারিখ পাঞ্জাব ব্যবস্থা পরিষদে পাঞ্জাব সবকারের 
আগামী বাজেট বরাদ্দ উপস্থিত করা হইবে । ৫ই ও ৬ই মার্চ ও সম্বন্ধে 
আলোচনা হইবে। 





অনেকাংশে দূরীভূত হইবে। প্রকাশ সেন্ট্টাল কো-অপারেটিভ ব্যাক্ষসমূহে | 


৪ কোটি টাকার উপর সাধারণের আমানত জম! রছিয়াছে। তন্মধ্যে উক্ত 


্যাক্কসমূহের যে দাদন ও সম্পত্তি রহিয়াছে তাহাতে ৬৮ লক্ষ টাকা অনাদায়ী || চু 


বলিয়া গণ্য করিয়া সাকুল্যে ৩ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা বাধিক শতকরা ৩২ || ঢং 


টাকা সুদে ২০ বৎসর অস্তে পরিশোধের সর্তে আমানতকারীগণকে ডিবেঞ্চার 
দেওয়! হইবে। বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক হইতে এই 


ডিবেঞ্চার বাহির হইবে এবং বাঙ্গলা সরকার এই ডিবেঞ্চারের অন্য গ্যারান্টি ॥ 
থাকিবেন। এই ডিরেক্টর মালা বা ক্রয় বিক্রষ যোগ্য বলিয়া গণ্য || 


হইবে । 
জাপানে তাতের সংখ্য 
কৃত্রিম, তন্তব চাহিদা এবং সরবরাহ সম্পর্কে তথ্যাস্থসন্ধানের নিষিপ্ত জাপানে 


একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সম্মেলন কমিটী কর্তৃক অনুসন্ধানের || 
. ফলে প্রকাশ পাইয়াহে সমগ্র জাপানে 55 মোট 5 hs 


তাত বয়নকর্ষ্মে নিযুক্ত আছে। 
| ৪ 





পানি, 
Rirm ines 


85 





ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিঃ 

আমবা ভবানীপুর ব্যাস্কিং কর্পোরেশনের গত ৩০শে জুন তারিখ পর্য্যন্ত 
অর্দ বসের মুদ্রিত কার্ধা বিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। 

'আলোচ্য সময়ের শেষে ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতী টাকার পরিমাণ 
৯০ লক্ষ ৯৩ হাজার ৩৬২ টাকা ও উহার .আদায়ী মূলধনের পরিমাপ ১ লক্ষ 
২৫ হাজার টাকা ছিল। এতত্যতীত এই সময়ে রিজার্ভ ফণ্ড হিসাবে ২ লক্ষ 
৫০ হাজাব টাকা, দাদনী তহবিলের মূল্যাপকর্ষ হইলে তাহার ক্ষতিপূরণের 
জন্য সৃষ্ট তহবিল হিসাবে ৬৫ হাঁজার টাকা এবং অনাদায়ী ও সন্দেহজনক 
দাদনেব ক্ষতিপূরণ জন্য ১ লক্ষ টাক! মজুদ ছিল। এই সমস্ত এবং অন্তান্ত 
ছোটখাট দায় লইয়া গত ৩০শে জুন তারিখে ব্যাঙ্কের মোট দায়ের পরিমাণ 
দাডায় ৯৭ লক্ষ ৯৭ হাজার ৬৯৯ টাকা। এই দায়ের বদলে উক্ত তারিখে 
ব্যাঙ্কের হাতে যে সম্পত্তি স্তস্ত ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফাগুলি 
. এইরূপ £- বন্ধকস্থত্রে দাদন ও ওতারড্রাফট ৪৭ লক্ষ ৪২ হাজাব ৪৫৪ টাকা, 


আদায়যোগ্য সুদ ৩ লক্ষ ৩১ হাজার ১৮ টাকা, আধা সরকারী এবং যৌথ |! 
প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ডিবেঞ্চার ৩৯ লক্ষ ৪৩ হাজার ৪০৭ টাকা, ভূসম্পত্তি | 


২ লক্ষ ৩৭ হাজার ৬৯৪ টাকা, ব্যাঙ্কের বাড়ী ৮৪ হাজার ৯৫০ টাকা, হাতে 
ও ব্যাঙ্কে নগদ ৩ লক্ষ ৭৬ হাজার ৯২৪ টাকা । ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং 
কর্পোরেশনের দাদননীতি বাঙ্গলা দেশের অন্তান্ত কমাশিয়াল ব্যাঙ্কের 
. দাদননীতির তুলনায় একটু পৃথক । এই ব্যাঙ্ক উহার 'হস্তস্থিত সম্পত্তির 
অপেক্ষাকৃত কম অংশ নগদ ও সহজে নগদে পরিবর্ত্তনযোগ্য সিকিউরিটীতে 
মজুদ রাখিয়া অপেক্ষাকৃত বেশী অংশ জমি বাডী ইত্যাদি. স্থাবর সম্পত্তিতে 
বিনিয়োগ করিয়! রাখিয়াছে। এজন্য ব্যাক্কের পক্ষে উহার নিত্যনৈমিত্যিক 
দাবী মিটাইবার অসুবিধা হইতে, পাবে বলিয়া আশঙ্কার 


' বিন্দুমাত্র, কারণ 'নাই। কেননা, ব্যাঙ্ক উহার দাদন্নীতির সহিত মিল' 


: রাখিয়া আমানতকারীদের নিকট হইতেও অপেক্ষারুত দীর্ঘদিন অস্তে 


পরিশোধের সর্তে আমানত গ্রহণ করিতেছে । আলোচ্য সময়ের শেষে | 


ব্যাঙ্কে যে ৯০ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা আমানত ছিল, তাহার মধ্যে মাত্র 


১২ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা চলতি আমানতে ন্তন্ত ছিল এবং বাকী টাকার fl 
মধ্যে ৭০ লক্ষ টাকার অধিক প্রেফারেন্স আমানত ও স্থায়ী আমানত || 


হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছিল। এই ভাবে আমানত গ্রহণ করাতে উক্ত 
ব্যাঙ্কের পক্ষে অন্তান্ত ব্যাঙ্কের ন্যাষ এত অধিক টাকা নগদ ও সহজে নগদে 
পরিবত্তনবোগ্য অবস্থায় স্তস্ত রাখা আবশ্যক হইতেছে না। 

ভবানীপুর ব্যাঙ্কের এই ভাবে আমানত গ্রহণ এবং দাদননীতি 
পরিচালনার ফলে উহার অংশীদারগণও বিশেষভাবে উপক্কৃত হইতেছেন। 
্যাঙ্কটী আলোচ্য সময়ের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত উহার লাভ হইতে রিজার্ভ 
ফণ্ড ও অন্ান্ত মজুদ তহবিল হিসাবে ৪ লক্ষ টাকার উপর সঞ্চিত করিতে 
, সমৰ্থ হুইয়াছে'। বর্তমানে ব্যাঙ্কের রিজার্ভ ফণ্ডের পরিমাণ উহার আদায়ী; 
মূলধনের দ্বিগুন! অগ্ত কোন ব্যাঙ্কের এরূপ শক্তিশালী মজুদ তহবিল 
সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। আলোচ্য সময়েব শেষে 'ব্যাক্কের সমস্ত খরচা 


বাদে ৭০ হাজার ৭৯ টাকা লাভ হইযাছে। এই লাভের পূর্ববর্তী || 
ছয় ফাঁসের উদ্ধত্ত লাভ ২৭ হাজার ৪৬৪ টাকা যোগ দিয়া যে ৯৭ হাজার | 


৫৪৩ টাকা হইয়াছে তাহা হইতে. পরিচালনা ব্যয় বাবদ ৩১ হাজার 


২৪০ টাকা লাগিয়াছে। বাকী টাকা হইতে ব্যাক্কের সম্পত্তির মৃল্যাপকর্ষ || 


বাবদ ২ হাজার ৪৯০ টাকা ব্যয় ধরা হইয়াছে এবং ৫৫ হাজার টাকা বিভিন্ন 
মজুদ তহবিলে ন্তস্ত করা হইয়াছে । উহার পর যে ৮ হাজার ৮১৩ টাকা! 
অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহ! হইতে ব্যাঙ্কের অংশীদারগণকে উক্ত ছয় মাসের 


জন্য শতকরা ৩টাকা হিসাবে (বাধিক হিসাবে শতকরা ৬ টাকা ) 
লভ্যাংশ দেওয়া হইযাছে। উহাতে ব্যাক্ষের ৩৭৫০ টাকা ব্যয় হইয়াছে 
এবং উহার পয়েও অবর্টিত লভ্য হিসাবে ব্যাঙ্কের হাতে ৫ হাজার 
টাকার উপর অবশিষ্ট ছিল। 


ভবানীপুর ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন বাঙ্গালী পরিচালিত সর্ববৃহৎ ৫টী * 
ব্যাঙ্কের__ ইংরাজী ভাষায় “বিগ ফাইভের' অন্তম | উহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক নহে বটে। কিন্ত উহা বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে 
আমানতকারী ও অংশীদারদের স্বার্থ পূর্ণভাবে রক্ষা! করিয়া এরূপতাবে * 
পরিচালিত হইতেছে যাহাতে. উহা এদেশের কোন তালিকাভুক্ত ব্যাঞ্চের 
তুলনাযই কম নিরাপদ প্রতিষ্ঠান নহে। আমরা এই ব্যাঙ্কটার আরও 
তি ০০ 





দমে যা বইঃ 


স্থাপিত ১৯১১ সাল 
[| সেপ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া একটা সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহা 
|| সম্পৃ্ভাবে ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত। মূলধনে ও আমানতে || 
|| তারতীষ জয়েন্ট ষ্টক ব্যাক্কসমূহের মধ্যে ইহা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। | 
|| অনুমোদিত মূলধন + টাকা | 





















৩,৫০, ০০ ১০০০২ 


f বিজ্রীত মূলধন" ৩,৩৬,২৬, ৪০০১২ 
J আদায়কৃত মূলধন ১,৬৮,১৩,২০০২ 
| অংশীদারদের দায়িত্ব ১,৬৮,১৩,২০০২ 
| বিজ র্ভ ও অন্তান্ত তহবিল ১,১২,৩৭,০০০৩ 1 


১৯৩৯ সালের ৩১৯ ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কে 
i , আমানতের, পরিমাণ ২৯,৮৬,৮২,০৩৭॥%০ আনা 
| প্র তারিখ পর্যন্ত কোম্পানীর কাগজ ও অন্ঠান্ত অনুমোদিত সিকিউরিটি * 
এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ১৭,৩২১১২,৯১৮৪৪৬ পাই 
| চেয়ারম্যান--স্তার এইচ, পি, মোদি, কেটি, কে, বি, ই 
ম্যানেজার--মিঃ এইচ, সি ক্যাপ্টেন হেড অফিস 
প্রধান প্রধান সহরে শাখা অফিস আছে I 
দশিক কারবার করা৷ হয় 


| প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যান্ধিং সুবিধ! দেওয়া হয়। | 


সেপ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নিন্মলিখিত বিশেষত্ব আছে__. il 

ভ্রমণকারীদের জন্ত রুপি ট্রেলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত | 
fh বীমার পলিসি, € তোলা ও ১০ তোলা ওজনের বিক্রয়ার্থ বিশুদ্ধ স্বর্ণের | 
» বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা! বার্ষিক ২॥০ আনা হারে স্থদ অর্জনকারী | 
|| ্ৰৈবাৰ্ধিক ক্যাশ সার্টিফিকেট | সেপ্টাল ব্যাঙ্ক একজিকিউটার এণ্ড 
[| Le র্ টষ্টির কাজ এবং উইলের বিধিন্যবস্ার কাজ সম্পাদিত 
” থাকে। 


| টি সংরক্ষণের ভজন্ত সেন্ট] || 






















||| ব্যাঙ্ক সেফ ডিপজ্জিট ভণ্ট রহিয়াছে। বাখিক চাদা ১২২ টাকা { 
I মাত্র । চাবি আপনার হেপাজতে রহিবে। 1 
! কলিকাতার অফিস মেন অফিস--১০০ নং ক্লাইভ স্ত্রী । নিউ | 
গা মার্কেট শীখা__১০ নং লিগুসে হ্রীট, বডবাজার শাখা--৭১ নং ক্রস স্ট্রীট, 
{| শ্তামবাজার শাখা--১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ভবানীপুর শাখা ৮এ, রস 
| বোভ। বাজল। ও বিহারস্থিত শীখা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, | 
| জলপাইগুড়ী, জামসেদপুর, ও মজঃফরপুর । লগুনস্থ এজেপ্টস-_ 4 
{| বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং মিভল্যাগ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ । pt 
রা সর চারি? নিত 
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২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ ] 


সম্প্রতি কান্দীতে বহরমপুর ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি শাখা আফিস 


স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ও শাখার উদ্বোধন ক্রিয়া 





'-সম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষে যে সভা! হয় শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ তাহাতে 


সভাপতিত্ব করেন | এই অনুষ্ঠানে রায় বাহাছুর সুরেক্্নারায়ণ সিংহ 


* ,এম-এল, সি, কুমার বিজয়েন্্র রায়, মিঃ নবকুমার সিংহ দুধরিয়া, ডাঃ 


নলিনাক্ষ সান্্যাল এম, এল-এ, মিঃ অস্বিকাচরণ রায়, মিঃ শশাঙ্কশেখর সান্ন্যাল 
এম, এল-এ, মিঃ শ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। 
শাখা আফিসটি উদ্বোধন করিতে উঠিয়া শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বক্তৃতা 
প্রসঙ্গে জাতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা 
, বর্ণনা করেন। বহরমপুর ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে তিনি বলেন এই ব্যাঙ্কের আভ্যন্তরীন 
কাধ্যধারার সহিত আমি পরিচিত নাই তবে এই ব্যাঙ্কের কাধ্য বিবরণী 
পাঠ করিয়াও ওঁ ব্যাঙ্কের পরিচালক বোর্ডের সহিত সংযুক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের 
, কথা বিবেচনা করিয়া আমার বিশ্বাস জন্িয়াছে যে প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইনটি 
পাশ হইলেও পর ব্যাঙ্কটির অগ্রগতির পক্ষে কোন অস্থৃবিধার কারণ উপস্থিত 
হুইবে না। বর্তমানে কান্দীতে এ ব্যাঙ্কের একটি শাখা আফিস স্থাপিত 
হওয়ায় স্থানীয় ব্যবসা! বাণিজ্যের পক্ষে তাহা বিশেষভাবে সহায়ক হইবে 
বলিয়া আশা, কর! যাইতেছে। 
প্রেসিডেন্সী এজ. টুল্দ কোং লিঃ 

সম্প্রতি বাঙ্গালাদেশে প্রেসিডেন্সি এজ টুলস্‌ কোম্পানী নামে একটা 
‘যৌথ প্রতিষ্ঠান রেজেস্ীকৃত হইয়াছে দেশে নানা শ্রেণীর ছোটখাট যন্ত্রপাতি 
এবং ছুরি কাঁচি ও ক্ষুর প্রভৃতি প্রস্তুতের ব্যবস্থা করাই এই কোম্পানীর 
উদ্দেশ্য এদেশে চা-বাগান, রবার কারখানা ও পাটকল, প্রভৃতিতে 
'প্রতিনিয়ত, নানাশ্রেণীর ছোটখাট যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইতেছে। কৃষক, 
সূত্রধর ও কর্ম্মকারেরাও ' নানাবিধ যন্ত্র ব্যবহার করিতেছে । তাহা ছাড়া 
“ছুরি কাঁচি হইতে ক্ষুর সেফটী ব্লেড পর্য্যন্ত অনেক জিনিষই দৈনন্দিন কাজৈ 


লাগিতেছে | কিন্তু বর্তমানে 'বীসব জিনিষ এদেশে তৈয়ার করিবার , 


। বিশেষ কোন সুবন্দোবস্ত, নাই বলিয়া ও স্যান্ডের কতকাংশ বিদেশ 
‘হইতেই আমদানী করিতে হইতেছে। গত ১৯৩৮-৩৯. সালে 
ভারতবর্ষ উপরোক্ত শ্রেণীর মোট ১ কোটা ১০ লক্ষ টাকার দ্রব্য 
বিদেশ হইতে. আমদানী করিয়াছিল। ১৯৩৭-৩৮ সালে কেবল 
, ছুরি ও কাচি বাবদই ৩০ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা দেশের বাহিরে গিয়াছিল। 
, এই অবস্থায় দেশের ভিতরে প্রসব জিনিষ তৈয়ার করিবার ব্যবস্থা হইলে 
তাহা বিশেষভাবে লাভজনক হইয়া! দীড়াইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে বলা 
.চলে। কাজেই বর্তমান কোম্পানীর উদ্দেশ্য আমরা নানাদিক দিয়! 
: প্রনংসার যোগ্য বশিয়াই মনে করি। মিঃ তুলসীদাস কর্কার বি এস সি, 
“বি মেট (সেফিজ্ড) এই কোম্পানীটির প্রধান উদ্তোক্তা। . সেফিজ্জডে 
তিন বৎসরের অধিককাল হাতে রুলমৈ শিক্ষা লাভ করিয়! মিঃ কর্মকার 
" প্রথমতঃ টাটা কোম্পানীতে চাকুরী গ্রহণ করেন। বিস্ক চাকুরীকেই জীবনের 
একমাত্র অবলম্বন না করিয়া ইনি সামান্ততাবে পু্কলিয়াতে একটি লৌহের 
কারখানা স্থাপুন করেন । অতঃপর ব্যবসায়ে কতক পরিমাণে সাফল্য লাভ করিয়া 
বর্তমানে আরও মূলধন সংগ্রহের উদ্দেস্টে তাঁহার কারখানাটা যৌথ প্রতিষ্ঠান 
হিসাবে রূপাস্তরিত,করা হইয়াছে। তাহার স্থপরিচালনায় এই প্রতিষ্ঠানটি 
প্রকৃত উন্নতি লাভ করুক ইহাই আমাদের কামনা । কলিকাতার, হনং 
ন্যাঙ্গো লেনে এই কোম্পানীর আফিস অবস্থিত। 


হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ 

আমরা অবগত হইলাম যে গত ১৯৩৯ সালের ১লা মে হইতে ৩১শে 
-ভিসম্বর পর্য্যন্ত সময়ে হিন্দুস্থান কোঅপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি 
২ কোটি টাকার উপর নূতন বীমাপত্র প্রদান "করিয়াছেন | নূতন বীমা 
আইনের বিধান অনুসয়ণ করিতে গিয়া এপ্রিলের বদলে এবার ডিসেম্বর 
_ মাসেই কোম্পানীকে বাৎসরিক হিসাব শেষ করিতে হইয়াছে । সুখের 


' বিষয় এইভাবে আট মাস কাৰ্য্য করিয়াও কোম্পানী তাহার পূর্বেকার 
-ক্রুত অগ্রগতির আঙ্ুপাতিক হার অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন। 


আধিক জগৎ এ 


১১৩৩ 





ক্যালকাটা কমাপিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ 
সম্প্রতি ক্যালকাটা কমাশিয়াল ব্যাঞ্কের-নারায়ণগঞ্জ শাখার তত্বাবধানে 
মিরকাদীমে ও ব্যাঙ্কের একটি শাখা খোলা হইয়াছে । 
i হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ ইন্সিওরেন্স লিঃ 
আমর! অবগত হইলাম হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ. এসিওরেন্স লিমিটেড গত 
১৯৩৯ সালে মোট ৯ লক্ষ ৬১ হাজার ৫০০ টাকার নৃতন বীমার জন্ত মোট 
৬২৪টি প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। উহার মধ্যে ৫২৯টি প্রস্তাবে এবার মোট ৮ 
লক্ষ ৩২ হাজার ৭৫০ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করা হুইয়াছে। 
 চপ্রেমটাদ জুট মিলস্‌ লিঃ 
সম্প্রতি প্রেম্টাদ জুট মিলস্‌ লিমিটেডের গত ১৭ই অক্টোবর পর্য্যন্ত ছয় 
মাসের কাধ্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে । ওঁ বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় 
আলোচ্য সময়ে কোম্পানী মোট ১৪ লক্ষ ৪৬ হাজার ৩৬৯ টাকার পাটজাত 
জিনিব বিক্রয় করিষাছিল। অপর দিকে ও সময়ে কার্য পরিচালন! বাবদ 
কোম্পানী মোট ১১ লক্ষ ২১ হাজার ১৯ টাকা! ব্যয় করিয়াছিল। তাহা! 
ছাড়া অন্ত আবশ্কীয়দিকে প্রয়োজনাস্ুূপ পরিমাণে টাকা স্তস্ত করিয়া 
শেষ, পর্য্যন্ত কোম্পানীর ১ লক্ষ, ৭৪ হাজার ৭৬৫ টাঁকা নিট লাভ 
দাড়াইয়াছিল। পূর্ব ছয় মাসের হিসাবে কোম্পানীর মোট 7১ লক্ষ ৩৩ 
হাজার টাকা ঘাটতি ছিল। আলোচ্য ছয় মাসে নিট লাভ ও ঘাটতি 


পূরণ বাবদ নিয়োজিত করিয়া মোট ঘাটতির পরিমাণ ১ লক্ষ ৫৮ হাজার 
৪২৭ টাকা পৰ্য্যন্ত হাস করা স্থির হইয়াছে । 
__ ক্যালকাটা! শিক্ষ ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ 

গত ৩গশে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে ক্যালকাটা শিল্ক 
্যান্ফ্যাকচারিং কোম্পানীর ৩০ হাজার ৫৪৭ টাকা নিট লাভ দীড়ায়। 
এ টাকার সহিত পূর্ব ছয় মাসের জের ৯ হাজার ৭৫০ টাকা যোগ করিয়া 
কোম্পানীর বণ্টনযোগ্য লাভের পরিমাণ জড়ায় ৪০ হাজার ৩০৪ টাকা। 
উহাঁর মধ্যে কোম্পানী প্রেফারেন্স শেয়ারের উপর শতকরা ৬ টাকা হিসাবে 

লভ্যাংশ মোট ৬ হাজার টাকা,.অঙিনারি শেয়ারের উপর .শতৃকরা ৫ টাকা 
হারে লভ্যাংশ হিসাবে মোট ১২ হাজার ৫০০ টাকা ও মজুদ তহবিলে মোট 
১২ হাজার টাকা নিয়োগ করা হয়। বাকী » হাজার ৮০৪ টাকা পরবর্তী 
হিসাবে জের টানা হইয়াছে। 

বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ , 

' নিউ সেপ্টাল জুট মিলস্‌ কোং লিঃ__গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত 
ছয় মাসের হিপাবে প্রতি অভিনারি শেয়ারে *তকরা ৭০ আনা। ব্যাঙ্ক 
অব বরোদ! লিঃ গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এক বৎসরের ছিসাবে 
শতকরা দশ টাকা। ইণ্ডা রিয়াল ইনভেষ্টমেন্ট ট্রাষ্ট লিঃ _গত 


"১৯৩৯ সালের হিসাবে শতকরা ৪ টাকা । ' এ ফারপো লিও গত ১৯৩৯ 


সালের হিসাবে শতকরা ৬ টাঁকা। কাকনাড়া কোং লিঃ_গত ৩১শে 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ১০ টাকা। ইষ্ট হোপ টাউন 
এষ্টেই কোং লিঃ_গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে শতকরা ২৪ টাকা। 
বক্তিয়ারপুর বিহার লাইট রেল কোং লিঃ গত ৩০শে সেপ্টেম্বর 
পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা দেড় টাকা । চাপারমুখ সিলিঘাট 
লাইট রেল কোং লিঃ _গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে 
শতকরা ১৭০ আনা । হাওড়া-আমতা লাইট রেলওয়ে কোং লিঃ 
গত ৩০শে সেপ্টেম্বর পধ্যস্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকডা আড়াই টাক1। 
বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 

₹ রাধা ফিল্স লিঃ ডিরেক্টর মিঃ বি এল টোডি। অনুমোদিত মুলধন 
€ লক্ষ টাকা। রেজিস্টার্ড আফিস-_১নং কুলেন প্লেস, হাওড়া। 

ন্যাশনাল ড্রাগ কোং লিঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ পিসি আর্ণব। 
অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা । রেজিষ্টার্ড আফিস-_৩৬নং ধর্ম্মতল ষ্টীট, 
এ চি 


পিকে! ক্যামিকেল ওয়ার্কস্‌ লিঃ ডিরেক্টর মিঃ যজ্ঞেশ্বর ঘটক। 
অনুমোদিত মূলধন ২০ হাজার টাকা। রেজিস্টার্ড আফিস_২নং কলেজ 
স্কোয়ার, কলিকাতা । | 





. সত শু প্ৰ | 





যুদ্ধ ও ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায় 

ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উপর বর্তমান বুদ্ধেব কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইবে 
তৎসম্পর্কে লগ্ডনের বিখ্যাত “দি ব্যাঙ্কার” কাগজের জাম্ুযারী মাসের “ব্যাঙ্ক 
মিঃ এইচ, সি, জি, শ্লেটার লিথিতেছেন, “ভারতের অর্থনীতি 

ক্ষেত্রে বর্তমান যুদ্ধ কিরূপ প্রতিক্রিয়। স্বষ্টি করিবে তাহা বিচাব করার 
সমষ আসে নাই বটে, কিন্ত ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ যে মোটেই প্রতিকূল 
নয় তাহা স্পষ্ট ভাবেই বলা যায়। কৃষিজাত পণ্যের মূল্য: বৃদ্ধির ফলে 
কৃষকসম্প্রদায়ের আধিক অবস্থায় উন্নতি ঘটিবে। কৃষিখণ ক্বককে খণদানের 
অযোগ্য করিয়া রাখিষাছে এবং ইহার ফলে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়েরও প্রসার 
হইতেছে না। ক্বুষিধণ মূলতঃ কৃষিপপ্যের মূল্যবৃদ্ধির সমস্তার নীমাস্তর। 
কাজেই কৃষিপণ্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের উন্নতির পথ অনেকটা 
পরিষ্কার হুইয়াছে। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে উন্নতির দ্বিতীয় কারণ ভারতে 


শিল্পোন্নতির নবোগ্ভম। ইংলণ্ড এবং অন্তান্ত দেশ সমর-সম্ভার উৎপাদনে . 


ব্যস্ত থাকায় ভারতে বৈদেশিক আমদানী হ্রাস পাইতেছে এবং ইহার ফলে 
দেশীয় শিল্পের প্রসার ও উন্নতি হওয়ায় সকল প্রকার সম্ভাবনা বিদ্তমান 
আছে) কাজেই ব্যাক্কসমূহ শাখা-প্রশাখা বিস্তারের বহু সুযোগ পাইবে 
এবং ব্যাঙ্কের আদর্শ বজায় রাখিয়াও শিল্প-বাণিজ্যে অতিরিক্ত অর্থ বিনিয়োগ 
করিয়া লাভবান হইতে সক্ষম হইবে। তৃতীয়তঃ, বর্তমান অবস্থায় ভারত- 
বর্ষের বৈদেশিক বাণিজ্য ' অনুকুল হইবে এবং দেশের আভ্যন্তরীণ উন্নতির 
পক্ষে ইহা বিশেষ সহায়তা করিবে। ভারতে আমদানী পণ্যের মুল্য বৃদ্ধি 
হইলে দেশের অধিকাংশ লোকের পক্ষেই তাহার বিশেষ কোন অর্থ নাই; 
কিন্তু রপ্তানীপণ্যের মুল্য বৃদ্ধির সহিত সমগ্র দেশের সৌভাগ্য বিজড়িত 
থাকে। কাজেই ডলারের তুলনায় টাকার মূল্য হাস এবং বিদেশের বাজারে 
ভারতীয় রপ্তানী পণ্যের মুল্য বৃদ্ধি হওয়ায় রপ্তানীকারকের লাভ বৃদ্ধি 
হইবে এবং যুদ্ধের দরুণ আমদানী হাস হওয়ায় তাহার পক্ষে নিরুৎসাহ" 
হইবার কোন কারণ থাকিতে পারে না। 

ভারতীয় রপ্তানী পণ্যের শতকরা ৬০ ভাগই ষ্টালিংএর সহিত সংযুক্ত 
দেশসমূহে যাইয়া থাকে । কাজেই ক্রমবর্ধমাণ অনুকূল বাণিজ্য টাক এবং 
পাউণ্ডের বিনিময় হারকে ১ শি ৬৯ পেন্সের ন্তাঁয় উচ্চভ্তরেই রাখিতে 
প্রয়াস পাইবে এবং রিজার্ভব্যান্কও টাকার বিনিময় মূল্য বাড়িয়া না যায় 
তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে। গত যুদ্ধে রৌপ্যের দর অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় 
‘টাকা পাউণ্ডের-সহিত বিনিময় সম্পর্ক রহিত হইয়াছিল; কিন্তু এশিয়ায় 
যুদ্ধ না বীধিলে টাকা ও পাউগ্ডের বর্তমীন বিনিময় সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার 
কল্পনা অলীক বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে। রৌপ্যের আমদানী ও রপ্তানী 
সম্পর্কে যে নূতন নিয়ম করা হইয়াছে তাহার ফলে রৌপ্যের চাহিদা সম্পর্কে 
অতিরিক্ত লাভের আশায় ঝুকি নেওয়া, সম্ভবপর হইবে না 1” 


বীম। প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় আয় . 
সম্প্রতি সুপ্রসিদ্ধ *ইকনমিষ্ট” পত্রিকায় ইংলগ্ডের বীমা কোম্পানীসমূহ 
প্রতি বৎসর দাবীবাঁবদ যে অর্থ পরিশোধ করে. তাহার কি পরিমাণ ৮৮ 
জাতীয় আয় স্বরূপ দীড়াইতে পারে তাহার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া 


হুইয়াছে। উক্ত পত্রিকার মতে বীমা কোম্পানীসমূহ প্রতি বৎসর. 


কোম্পানীর কাগঙ্জে যে অর্থ নিয়োদ্িত করিয়া থাকে তাহাই কেবলমাত্র 
রাষ্ট্রের স্বচ্ছলতার বৃদ্ধির পক্ষে একমাত্র উপায় নহে। বীমা কোম্পানী 
সমূহ প্রতি বৎসর কেবলমাত্র মন্ভুদ তহবিল বৃদ্ধি করে না অপর পক্ষে 
প্রতিবৎসর বহু পরিমাণ অর্থ ' দাবী বাবদ পরিশোধ করে। 
এই অর্থের যে অংশ. সহিত হয, থাকে তাহা জাতীয় আয় বৃদ্ধির 
সহয়তা করে। এইরূপ অর্থ সঞ্চয় সম্পর্কে “ইকনমিষ্টে” নিম্নরূপ হিসাব 
দেওয়া . হইয়াছে.: সাধারণ বিভাগে প্রত্যেক বীমা পত্রের গড়পরতা 
বীমার পরিমাণ প্রায় ৩৬০ পাঁউও এবং গড়ে প্রত্যেক বীমা গ্রাহক 
একাধিক ' বীমাপত্রের অধিকারী | সাধারণ 
‘পরিশোধের পরিমাণ সম্ভবতঃ খুবই বেশী। 


মোট অর্থের শতকরা ৭৫ ভাগ যে সঞ্চিত হয় তাহাতে সংশয় 
গত ১৯৩৮ সালে উক্ত বিভাগে. প্রায় ৬ কৌটি €০ দা 


| TE ESET ES SUC MORN 
' প্রতি বৎসর এই সঞ্চিত অর্থ হইতে প্র্যয় ৫ কোটি পাউণ্ড বিভিননক্ষেত্রে 


বীমা বিভাগে দাবী' 
সুতরাং দাবী পরিশোধের ' 


পুননিয়োজিত হইয়া থাকে। ' ১৯৩৮ সালের সাধারণ বীমাবিভাগে এবং 
বাণিজাগত বীমা বিভাগের মজুদ তহবিলের উদ্ধ তত ৭ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড- 
যোগ করিলে দেখা যায় যে বীমা কোম্পানীসমূহু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ১২ 
কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড সঞ্চয়যোগ্য অর্থ সম্পর্কে দায়িত্ব বণ করে। এই: অর্থের 
পরিমাণ ইংলণ্ডের ১৯৩৮ সালে স্বাভাবিক জাতীয় আয়ের এক চতুর্থাংশ 
কিংবা এক ধ্তৃতীয়াংশের মাঝামাঝি । এইরূপ ক্রমবর্ধমাণ ভ্বাতীয় আয় সম্পর্কে, 
বীমা কোম্পানীসযূহকে সর্কপ্রকারে উৎসাহ প্রদান করা একান্ত প্রয়োজন ॥ 


অপর দিকে বীমা কোম্পানীসমূহের পক্ষে এইরূপ সঞ্চয়ের দিকে জন; 


সাধারণকে আকৃষ্ট করিবার জন্ত প্রচার কার্য করা উচিত। বোষ্বাইয়ের 
“কমার্স” পত্রিকা “ইকনখিষ্টের' এই অভিমতের প্রশংসা করিয়া লিখিতেছেন্ 
যে বীমা কোম্পানীসমূহ উক্ত পত্রিকার অঙ্গুলীনির্দ্দেশ অনুসারে কার্য 
পরিচালনা করিলে উহারা অর্থের সব্যবহার করিতে সমর্থ হইবে। 


রেলওয়ে বাজেট 
আগামী ১৯৪০-৪১ সালের রেলওয়ের বাজেট সম্পর্কে সমালোচনা: 
প্রসঙ্গে ২৪শে ফেব্রুয়ারীর “ক্যাপিটাল পত্রিকা পিখিতেছেন_ ইহা কেহই 
অস্বীকার করিতে পারেনা যে অর্থনীতিক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য যে অস্বাভাবিক 
অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বর্তমান বাজেট প্রস্তুত 
হুইয়াছে। বর্তমান অবস্থায় সকল প্রকার অসুবিধা মানিয়া লইয়াও" 
আমরা বাজেটের সমস্ত প্রস্তাবের প্রশংসা করিতে পারিনা । রেলের 


যাত্রী ও মাল চলাচল বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়াই উহার ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত 


বর্তমান জরুরী, অবস্থায় অ লক বিবেচিত হয়। যে সময়ে 
সমস্ত দেশ আঁধিক সমতা সাধনে ব্যাপৃত এবং অপরাপর দিকেও অর্থ 
সাহায্য সম্পর্কে সাড়া দিতেছে সে সময়ে রেলের মন্ত্রীর 
পক্ষে এইরূপ ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রত্যেকের নিকটেই অপ্রিয় ও আশ্চর্য্যজনক 
বলিয়া বোধ হইবে । চলতি বৎসরে এবং আগামী বাজেট বৎসরে কিংবা অদূর: 
ভবিষ্যতে এমন কোন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে বা হুইবে বলিয়। আশা করা 
যায়না যাহাত এইরূপ অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবের প্রয়োজ্জন বোধ হইতে পারে। 
এই সকল প্রস্তাব উত্থাপিত হইবার তিনদিন পূর্বের বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ট্রান্স- 
পোর্ট বিভাগের মন্ত্রী পর্য্যস্ত কমন্পসভায় এরূপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে রেলের 
যাত্রীগণের উপর কোন বন্ধিত ভাড়া আরোপ করা হইবে না। এমতাবস্তায় 
অত্র দেশের রেল রিতাগের মন্ত্রী এবং চিফ কমিশনারের প্রস্তাবের কোন' 
প্রকার যৌক্তিকতা নাই। ভারতীয় রেল বিভাগের, অতীতের ইতিহাস 
পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে; স্বচ্ছলতার সময় যথেচ্ছা ব্যয় এবং 
মন্দার সময় ব্যষ সঙ্কোচের্ব দিকে তাহাদের ঝৌক অত্যধিক । সম্প্রতি কয়েক 
বৎসর হইল মাল চলাচল সম্তোবজনক প্রতীয়মান হইলেও বহু দিনের মন্দার * 
পর এইরূপ ভাড়া বৃদ্ধির ফলে শিল্প বাঁণিজ্যক্ষেত্রে কিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা 
দিতে পারে তাহা স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে না। যাত্রী চলাচল সম্পর্কে এরূপ 
আশঙ্কা করা যায় যে বিগত কয়েক বৎসরের মন্দার পর বর্তমানে এগ 
তাড়া বৃদ্ধি সম্পূর্ণ অসঙ্গত হইয়াছে। 
নিহিত 
হইযা পড়িষাছে। প্রায় দশ বতৎসরাধিককাল আধিক দূরবস্থার মধ্যে. 
আয়ের নিপ্গতি ও ব্যয় সঙ্কোচের বৃথা চেষ্টার পর বর্তমানেশ্যাত্রী ও মালের 
ভাড়া বৃদ্ধি দ্বারা রাতারাতি সমস্তা সমাধানের পন্থা উত্তাবিত হইয়াছে । দেয় 
সুদের পরিমাণ হাস পাওয়া সত্বেও এবং চাকুরী হাঁসের নীতি গ্রহণ কর! সত্ত্বেও 
আগামী বৎসরের জন্ত রেল বিভাগের যে কার্যকরী ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে 
তাহা পূৰ্ববৰ্তী সর্ধ্বাপেক্ষা স্বচ্ছল বৎসর অপেক্ষাও অধিক বলিয়া পরিলক্ষিত 
হয়। দেখা যাইতেছে রেল বিভাগের ব্যয় সক্কোচের প্রযোজন দূর হইয়াছে। 
বাজেট বন্কৃতী উহার কোনরূপ উল্লেখ নাই। রেল বিভাগের মূলগত 


'আধিক গলদ দূরীকরণের জন্য রেল বিভাগের মন্ত্রী তাহার প্রস্তাবে প্রযাস 


পান নাই ; তিনি কেবল মাত্র আগামী বৎসরের স্বভাবিক দাষ মিটাইবার 
পক্ষেই চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতেই রেল বিভাগের বর্তমান আধিক নীতির 
দুর্বলতা পরিক্ষণ্ট হইয়াছে। প্রায় ৯ বৎসর ভারতসরকারকে দেয় অর্থ 
শোধ না করিয়া বা আংশিক শোধ দিবার পর বর্ভমানে উহা কেবল মাত্র 
সম্পূর্ণ ভাবে পরিশোধ করা CET 
০৮০০ 





টাঁকা ও বিনিময় 
'_ কলিকাতা, ২৩শে ফেব্রুয়ারী 
কলিকাতার টাকার বাজারে গত কষেক সপ্তাহ যাবৎ একটা সচ্ছলতাঁর 
ভাব লক্ষিত হইতেছিল | আর সে কারণে কল টাকার (দাবী মাত্র 
“পরিশোধের সর্তেধণ) সুদের হারও নিয়স্তরে ছিল। কিন্তু এসপ্তাহে 
সে বিষয়ে একটা উল্লেখযোগ্য পরিবত্তন সুচিত হইযাছে। গত সপ্তাহে 
অধিকাংশ দিনই বাজারে কল টাকার বাধিক শতকরা সুদের হার ছিল 
আট আনা | এসপ্াহে সুদের হার চভিয়া ১ টাকা পর্য্যন্ত উঠিষাছে। 
বৎসরের এই সময়ে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে টাকার চাহিদা 
সাধারণতঃ খুবই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। পন্ মূল্যের হার চড়া থাকার 
দরুণ শীবাবদ বেশী পরিমাণ অর্থ নিয়োজিত হইতেছে। এই অবস্থায় 
কিছুদিন পুর্বে টাকার বাজীর স্বতাবতঃই খুব তেজি হইয়া উঠিরাছিল। 
কিন্ত গত কয়েক সপ্তাহে পূর্বক্রীত, টে্রারী বিল বাবদ বাজারে বেশী 
পরিমাপে টাকা ফিরিয়া আসে এবং তাহার ফলে বাজারে টাকার 
স্বচ্ছলতা বাড়িয়া সুদের হারও পড়িয়া যাইতে থাকে। এরূপ অবস্থা পরিবন্তিত 
হওয়ার সঙ্গে সে বিষষে পুনরায় একটি অগ্রগতি দেখ! 'যাইবে বলিয়াই মনে 
হুইতেছে। 
গত ২০শে ফেব্রুয়ারী ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটি টাকাব টে.জারী 
বিলের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়। তাহাতে আবেদনের পরিমাণ দীড়াব 
মোট ১ কোটি ৩৭ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা । গত সপ্তাহে তাহার পরিমাণ 
১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা ছিল। এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৪ পাই 
দরের শতকরা ৭৩ তাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই 
পরিত্যক্ত হইয়াছে । গত টে জারী বিলের বাখখিক শতকরা সুদের হার 
ছিল ১৮/১০ পাই | এসপ্তাহে তাহা শতকরা ১৭৮০ আনা নির্ধারিত 
হইস্কাছে। 
আগামী ২৭শে ফেব্রুয়ারীর অন্ত ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটি 
টাকার টেজারী বিলের টেগার আহ্বান করা হুইযাছে। যাহাদের 
টেণ্ডার গৃহীত. হইবে তাহাদিগকে আগামী ১লা মার্চ ও বাবদ টাকা জমা 
“দিতে হইবে। 
নর হাস পাইতেছে। 
গত ১৩ই ফেব্রুফারী হইতে ১৯শে ফেব্রুযারী পর্যন্ত মাত্র ৪০ লক্ষ 
২০ হাজার টাকার ইন্টারমিডিয়েট টে'জারী বিল বিক্রষ ডি পূৰ্ব্ব 












রতষ্ঠাত: আচার্য্য সার পি, রা 
কাপড় নির্বাচনে 


_স্বতুউত্রীল্ল হ্ষাঁসিভ হই 






সর্বসাধারণের পরিধানযোগ্য 
একাধারে সুন্দর, অস্তা ও টেকসই 
মিলস্‌ সেক্রেটারী এও এজেন্ট 
সোদপুর সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 


(২৪ পরগণা ) ই, বি, আর ৪, ক্লাইভ ঘাট গ্রীট, কলিকাতা ৷ 





সপ্তাহে বিক্রিত টেজারী বিলের পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৩৩ লক্ষ 
২৫ হাজার টাকা। 

বিনিময় বাজাবের হার সম্পর্কে এসপ্তাহে তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন 
কিছু ঘটে নাই। সম্প্রতি গত জানুয়ারী মাসের বহির্ববাপিজ্য সম্পর্কে 
যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা রপ্তানী বিল বাঁডিবার একটা সুস্পষ্ট 
সুচনা বলা চলে। এ মাসে ভারতবর্ষে মোট ১৬ কোটি ৪১ লক্ষ টাকার 
মালপত্র আমদানী হয়। অপর দিকে ভারত হইতে বিদেশে মোট 
২৪ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী হয়। শেষ পধ্যন্ত 
মালপত্র আমদানী ও রপ্তানী মিলাইয়া বহির্বাণিজ্যের হিসাবে ভারতেব 
অনুকূল রপ্তানীর আধিক্যের পরিমাণ দাড়ায় ৮ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ১৬ই ফেব্রুাবী যে 
সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২২৬ 
কোটি ৬৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা । গত সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ২২৭ কোটি 
৮৪ লক্ষ ৭৪ হাঁজার টাকা ছিল। এ সপ্তাহে গভর্ণষেণ্টকে ৩৭ লক্ষ টাকা 
সাময়িক ধার দেওয়া হয়। পূর্ব সপ্তাহে দেওযা হয় ৬৪ লক্ষ টাকা। পূর্ব 
সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল ১৯ 
কোট ৯১ লক্ষ টাকা। এসপ্তাছে তাহা ১৯ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা 
দাঁড়াইয়াছে'। এ সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গভর্ণমেন্টের মোট আমানতের 


পরিমাণ ছিল ১৯ কোটি ৮ লক্ষ ৭১ হাঙ্জার টাক! ও ১৬ কোটি ৪৩ লক্ষ ৮৩ 


হাঞঙ্জার টাক! । গত সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২১ কোটি ২৮ 
লক্ষ ও ১১ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা। 
অস্ত বিনিময় বাজারে নিয়রূপ বিনিমষ ছার বলবৎ আছে £-- 


টেলিঃ হুপ্ডি (প্রতি টাকায় ) ১শি ৫৪£ পে 
এ দৰ্শনী ্ >শি ৫৪ পে 
ভি, এ, ৩ মাস রি ১শি ৬তহ পে 
ভি, এ, ৪ মাস ! & ১শিঙ্উহু পে 
ফ্রাঙ্ক (প্রতি ১০০ টাকায ) ১৩০০৯ 
গিজ্ডার » ৫৭ 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে) ৩২৯ 
ইয়েন (প্রতি ১০০ ইয়েনে ) 2৮. 
ষ্টালিং-ডলার হার ( প্রতি পাউণ্ডে ) ৪০৩২ 
১৭৬৯ 
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| সর্বপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটীর জন্য 
আমাদের সহিত পরামর্শ করুন 


\ 4 ঢু 
| ane ট্রেডিং করেন | 
ah ক্লাইভ সীট, কলিকাত। 
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ফোন কলি:-_-৪৯৯০ ও ৭৮৬ 
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আধিক জগৎ 


[ ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ 





কোম্পানীর কাগজ ও খরার 


কলিকাতা, ২৩শে ফেব্রুয়ারী ' 

বিগত সপ্তাহেও কলিকাতার শেয়ার বাজারে কোনরূপ উন্নতি ঘটে নাই। 
বাজারে পূর্ববর্তী সপ্তাহের মন্দার ভাবই বজায় ছিল এবপ বলা চলে । তবে 
গত ছুই দিনের কার্যাবলী বিচার করিলে মনে হয় যেন একটু স্থিরতার ভাব 
আসিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট সংক্রান্ত অনিশ্চয়তার ভূত এখন 
পর্যন্তও শেয়ার বাজারের গলিপথ আগলাইযা রহিয়াছে এবং বাঁজেট 
প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত ইত্যধিক উন্নতি সম্ভবপর ' হইবে ন! বলিয়া 
সকলেরই দৃঢ় ধারণ! হইয়া গিয়াছে। আগামী বাজেটে ট্যাক্স বৃদ্ধি 'হওয়ার 
সম্ভাবনা আছে বলিয়া নানারূপ গুজব উঠিয়াছে ; এদিকে অতিরিক্ত মুনাফাকর 
বিলেরও আলোচনা শেষ হইতেছে না। ইত্যবস্থায় কেহই নূতন কারবারের 
দায়িত্ব গ্রহণে অগ্রসর হইতেছে না। আমেদাঁবাদ এবং বোম্বাইএ ব্যাপক 
ধর্মঘটের আশঙ্কায় আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে বো্বাইএর শেয়ার বাজারে 
খুবই হতাশার ভাব দেখা, গিযাছিল এবং ইহার ফলে কাপডের কলের 
শেষারেই সর্বাপেক্ষা বেশী মন্দার ভাব প্রকটিত হয়। মহরম ছি গত 
'সোমবাব শেয়ার বাজার বন্ধ ছিল। 

কোম্পানীর কাগজ 

কোম্পানীর কাগজ বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে উন্নতির ভাব পরিলক্ষিত 
হইয়াছে। শতকরা সাড়ে তিন টাকা সুদের কাগজ গত সপ্তাহের ৯১%০ 
আনার স্থলে ৯১//০ আনা এবং দীর্ঘ দিনের মেয়াদী কাগজের যধ্যে শতকরা! 
81০ আনা সুদের (১৯৫৫-৪০ ) কাগজ ১১১৮০ আনায় উন্নীত হইধাছে। 
পরিশোধ যোগ্য খ্রণের কাগজেরও মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। ৩০ আনা সুদের 
(১৯৪৭-৫০) ১০১০ আনা, ৪২ টাকা সুদের (১৯৬০-৭০ ) ১০৫%০ আনা, 
৫২ সুদের ( ১৯৪৫-৫৫ ) ১১১৷/০ আনা এবং ৪২ টাকা সুদের ১৯৪৩সালে 
পরিশোধযোগ্য -খণের কাগজ ১০৪০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে । অল্প- 
সময়ে পরিশোধ্য খণের কাগজ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য চাহিদা দেখা গিষাছিল। 
ভারত সরকার টাকার হিসাবে ষ্টালিং খণ পরিবর্তনের যে পরিকল্পনা ঘোষণ। 
কবিয়াছেন শেষার বাজারে এখন পর্যস্তও উহার বিশেষ প্রতিক্রিযা দেখ! 
দেয় নাই। সম্ভবত: এই ব্যবস্থার সম্যক ফলাফল সম্পর্কে সাধারণ ব্যবসাধী 
কোনরূপ নিশ্চয়তা য় উপস্থিত হইতে পারে নাই। পরিবন্তিত খণের “ক্লাগজ 
বিক্রেতারূপে গভর্ণমেণ্ট অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া টাকার হিসাবে ব্রণের 
কাগজের মুল্য হাস পাইতে পারে কেহ কেহু এরূপ কল্পনা করিতেছেন। 


কয়লার খনি 
কষলার উপর আগামী ১লা মার্চ হইতে শতকরা! ১৫২ টাকা এবং নভেম্বর 
হইতে ২০২ সারচার্ বাধ্য হইবে ঘোষণার ফলে সপ্তাহের প্রথম দিকে প্রায় 
সকল প্রকার কষলাখনির শেয়ারের মূল্যই ক্রুতবেগে হ্রাস পায়। গত ৯ই 
ফেব্রুয়ারী বেঙ্গল ৩৬৫২ টাকা হইতে ৩৪৩২ টাকা, এবং ইকুইটেবল ৩৬৪০ 
. হইতে ৩৫২ টাকায় নামিয়া যায়। গত ছুই দিনে এই অবস্থার কিঞ্চিৎ 
টি ৪5 


হইতেছে। কিন্ত গত সপ্তাহের মূল্য পর্যস্ত' পৌছিতে আরও সময়ের ও 


দরকার হইবে। গত দ্বইদিনে চাহিদী বৃদ্ধিব ফলে কয়ল' খনি বিভাগে 
' কতকটা উন্নতি ঘটিয়াছে। ধেমো মেইন ১৬২ টাকা, ববাকর ১৪1০, বেঙ্গল 
+ ৩৫৫২ টাকা, ইকুইটেবল ৩৬০ আনা এবং ওয়েস্ট জাযুরিয়া ৩০২ টাকা পর্য্যন্ত 
উঠিয়াছে। | ৃ 
. " পাটকল 

আলোচ্য.সপ্তাহে পাটকল বিভাগেও কোনরূপ ওঁৎসুক্যের সঞ্চার হইতে 
দেখা যায় নাই।: পাট এবং পাটজাত দ্রব্যের মূল্য হাস পাওয়াষ সপ্তাহের 
প্রথম ভাগে পাটকলের শেয়ারের মূল্য সামান্ত হ্রাস পাইয়াছিল। হাওড়া 
"এবং এংলো ইত্ডিয়া যথাক্রমে £৩০ আনা এবং. ৩৭০২ টাকায় নামিয়া 
রি ইহার পর অবশ্য অবস্থার সামান্ত উন্নতি হইয়াছে। হাওড়া 

৩॥০ আনায় উঠিয়াছে। এলায়েন্স ২৭৪২ টাকা ; বালী ২৩০০ আনা, 


হুকুমটাদ ৭০ আনা; ল্যান্দডাউন ২৬৪২ টাকা, নদীয়া ৬২০ আনা এবং 
ষ্যাপ্ডার্ড ৩২৭ টাকায় ক্রষ বিক্রয় চলিতেছে । 


বিবিধ 


বিবিধ কোম্পানীসমূহের, মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগেই সর্বাপেক্ষা 
প্রতিকূল অবস্থা ঘটিতে দেখা গিয়াছে। গত মঙ্গলবার ইণ্ডিয়ান আয়রণ 
৩৩৩০ আনা এবং সীল কর্পোরেশন ১৭1৮০ আনায় তড়িৎ গতিতে 
নামিয়! যায় এবং সকল প্রকার এক্লিনিয়ারিং শেয়ারেই অল্পবিস্তর অনুরূপ 
প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল। বর্তমানে হতাশের ভাব কতকটা হাস 
পাইয়াছে। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং ষ্টল কর্পোরেশন যথাক্রমে ৩৪০০ 
আনা এবং ১৮/০ আনায় উন্নীত হইয়াছে । . 

চিনির কল বিভাগে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পরিদৃষ্টি হয় নাই।* 
কেকু হাঁস পাইয়া ১০।০ আনা, কাণপুব ২১২ টাকা এবং বুলান্দ 
আনায় কারবার হইতেছে। ্ 
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চা-বাগানের শেয়ার সম্পর্কে আলোচ্য সপ্তাহে খুব অল্পসংখ্যক কারবার 
হইয়াছে। শ্যাংলো ১৩০২ টাকা, ভিমাকুশী ২৬।০ আনা, এলেনবেরী ২২৭২ 
টাকা এবং হাতীক্ষীরা' ১৯/০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। 

. টিটাগর পেপার গত সপ্তাহ অপেক্ষা হাস পাহীষাঁছে উহার “এ' এবং 
“বি' অডিনারী গত সপ্তাহের ২৮/০ আনা হইতে হাঁস পাইয়া, ২৭৮০ আনায় 
পৌছিয়াছিল।, পরে অবশ্য এই বিভাগে উন্নতিব সঞ্চার হইয়াছে এবং 
বর্তমানে ২৮/০ আনায় কারবার হইতেছে । 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেষার 


| কোম্পানীর কাগজ 
৩০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১৬ই ফেব্রুয়ারী ৯১০০ ; ১৭ই ৯১৮০১ 
২০শে ৯১৮০ ৯১1০ ৯১৩০ 3 ২১শে ৯১৮০ ৯১৩/০ $ ২২শে ৯১/০ ৯১1০ 
৯১1/০ ৯১|/০ 
০ সুদের খ্ণ (১৯৪৭-৫০ ) ক ফেব্রুয়ারী ১০১০ ১০১1/০ ১ ১৭ই 
২১শে ।১০১৪%০ 
৩২ সুদের নূতন ঝ্চণ ( ১৯৬৩-৬৫ ) ১৬ই ফেব্রুষারী ৮৯//০ ৮৯1৬০ 
৪২ সুদের ঝ্চণ ( ১৯৬০-৭০ ) ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১০৫০০ ১০৫১/০ ; ২০শে 
১০৫%৮০ ১০৫]৮%০ ১০৫%০ 3 ২১শে ১০৫৮০ ১০৫০ 3 ২২শে ১০৫৮%/০ 
৩২ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২০শে ফেব্রুয়ারী ৭৮1%০ ৭৮|০ 
ব্যাঙ্ক 
৫২ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫ ) ১১১1০ ১৯১।%০ ; ২২শে ১১১১০. ১১১০ 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ১৬ই ফেব্রুয়ারী ( কর্টি ) ৩৫৯৪০ ; ২০শে ( কর্টি) 
৩৫৭২ ৩৫৮ ৩৬০২ 3 ২১শে (সঃ আদায়ী ) ১৪৯০২ ১৪৯৭॥০ ; ২২শে 
(সঃ আদারী ) ১৪৯৩২ ; রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-_-১৬ই ফেব্রুয়াবী ১০৩২ ১০৪২ 
- ১০২০ ১০৩২ 3 ২০শে ১০৩২ ১০৪২ 3 ২১শে ১০৩২ ১০৩০ ১০৩৭০ 
১০৪০ ; ২২শে ১০৪ ১০৩|০ ১০৪০ ১০৬২ 
রেলওয়ে 
কাটাখাল-লাল বাজার রেল--১৬ই ফেব্রুয়ারী ৮৫॥০ ৮৬1০ | 
সিরাজগঞ্জ রেলপথ-_-২০শে ফেব্রুয়ারী - ৯৭1০ ৯৮০ ; 
হ২শে ৯৭০ ৯৮০ 
রঃ | কাপড়ের কল 
কানপুর টেক্সটাইল-_১৬ই ফেব্রুয়ারী ৫1৮০ ৫1%০ ৫॥০ ৫৮০ ( প্রেফ ) 
৩৮৩০ ৪/০; ২১শে ৫॥০ ৫৪০ ৫1৮০) স্বদেশী কটন ( কানপুর ) ১৬ই 
ফেব্রুয়ারী ৫৪৭০ ৫৫০২১ নিউ ভিক্টোরিয়া_-১৭ই ফেব্রুফারী (অভি) 
»১1/০ ১ ২০শে ১1৮০ ১ ২১শে ১1৮০ ১1/০ ; ২২শে ১1০ ১০ ১1%০ 
খনি রর 
বন্ধা কর্পোরেশন--১৬ই ফেব্রুয়ারী ৬1৩০ ৬|৩/০ ৬০ ৬৭০ 5; ২০শে ৩1১০ 
৬৪০ 3 ২১শে ৬০ ৬1৩০ ৬/১/০ ৬০ ৬1৮%০) ২২শে ৬1৩০ ৬1৮০ । 





১০১]০ 5 : 


সারা- 
২১শে ৯৭০ ৯৮০ ; 


স্থায়ী আমানতের সুদ বাৎসরিক ৩২ টাকা! হুইতে ৫ টাকা! 
পর্য্যন্ত । .সেভিংস্‌ ব্যাঞ্চের সুদ ২।০ টাকা হারে। ৩ বৎসরের 


১০০২ ক্যাস সা ৮৭২ টাকায় পাইবেন। . 
শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সর্ব এজেন্ট আবস্টুক। 


' বেনারেস ইলেকটি,ক-_-১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৩/০ 


+ ১৮৪০ ১৮1৮৩ ১৮1০ ১৮০ ১৮০ ১৮/০ ১৮/০, 


রঃ হাতীক্ষীরা__১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯॥০ ; 





কনসোলিডেটেড টিন--২১শে ফেব্রুয়ারী 51০ 81%০ ৪1/০ ৪1৩০) ২২শে 
8০ ৪1০। ইণ্ডিয়ান কপার--১৬ই ফেব্রুয়ারী ২০ ২1৮০7 ৯৭ই ২1৩০ ; 
২০শে ২1/০ ২1০ ২1৮০ ২1/০ ; ২১শে ২1৮০ রোঁডেসিয়া কপার-__২০শে 
ফেব্রুয়ারী ১৮০ ১৩/০ ১1/০ ১1১/০ ১ ২২শে ১/০ ১1৮০ ১1৩০ ১৮০ | 
- ইলেকট্রক ও টেলিফোন 

আগ্রা ইলেকটি,ক-_১৬ই ফেব্রুয়ারী ১০৬০ ১০৭|০। বেঙ্গল টেলিফোন 
২০শে ফেব্রুয়ারী (প্রেফ ) ১৬২ ১২৪৮০ ; ২২শে ১২৮০ ১৩২ ১৩/০ | 
১৩1/০ ১৩২। মথুরা 
ইলেকটি.ক-_২০শে ফেব্রুয়ারী ৭০। বেরিলী ইলেকটি.ক--১৬ই ফেব্রুয়ারী 
১০৪০ ১১২ ১১০ ১০৮০ ১৯৮০ | পাটনা ইলেকটি.ক-_১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৫২ । 

ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী 

হুকুষটাদ '্রীল__১৬ই ফেব্রুয়ারী ( অভি ) ৬৪৬/০ ৭২ ৭০7 ১৭ই ৭০; 
২১শে (অভি )৭২। ইণ্ডিয়ান স্টল গ্যাণ্ড অয়ার প্রডাক্টস-_১৬ই ফেব্রুয়ারী 
(কাটি) ৫ধ০। ইণ্ডিয়ান আয়রণ শ্যাণ্ড স্টীল-_১৬ই ফেব্রুয়ারী ৩৪৮৮০ 
৩৫%০ ৩৫০ ৩৪॥%০ ৩৪/০ ৩৪1০ ৩৪০ ৩৪1/০ ) ১৭ই ৩৩%%০ ৩৩)%০ 
৩৪%০ ৩৩০ ৩৩1৮০ ৩৪০০ ; ২০শে ৩৩%/০ ৩৩০ ৩৪৯ ৩৩1%০ ৩৩৪৬০ ১ 
২১শে ৩৪০ ৩৪/০ ৩৪1/০ ৩৪17/০ ৩৪%/০ ৩৪০ ৩৪৮০ ৩৪/৮%০ ৩৪০ 
7 ২২শে ৩৪1৩০ ৩৪%০ | শাঁরণ ইল্জিনিয়ারিং--২১শে ফেব্রুয়ারী 
৬1০। মাসালস--১৬ই ফেব্রুয়ারী ২০০ ২/০ ; ২০শে ২২ ২/০ ; ২১শে ২০/০ 
১৪০ ; ২২শে ২/০ ২%০ ১॥%০ ২২ ২%০। কুমারটুলী ইঞ্জিনিয়ারিং 
১৭ই ফেব্রুয়ারী ৩॥০ ৪/০ ৪২ ৪%০; ০শে ৪২ ৪%০ )২১শে ৪1%০। 
ন্যাশনাল আয়রণ এ্যণড ষ্টরীল--২০শে ফেব্রুয়ারী ৫1%০ ৫1৩০  ৫॥০ i 
স্বীল কর্পোরেশন--১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৮/০ ১৮/০ ১৮1০ ১৮॥%০  ১৮৪%০ 
১৮/০ € প্রেফ ) ১০১০ 
১০১২ 3 ১৭ই ১৭।%০ ১৭4০ ১৭৪০ ১৮%০ ১৮০ ১৮1০ ১৭৮%%০ ১৮/০ ; 
২০শে ১৭০ ১৭/০ ১৭৷০০ ১৭/ ১৭১০০ (প্রেফ ) ১০০২ ১০১২ ২১শে , 
১৭৮%০ ১৭l%/০ ১৭৭%০ ১৮1০ ১৮/০ (প্রেফ ) ১০০০ ১০১০ ; ২২শে ১৭%৩/০ 
১৭%/০ ১৭৮০ ১৮৯২ ১৮1০ ১৮/০’ ১৮1/০ ১৮৭ (প্রেফ) ১০১২ | 


চিনির কল 


বুল্যাও_১৬ই ফেব্রুয়ুরী ৯৫২. ১৫1০ ৯৪৭০ )২০শে ১৫২ ৯৫1০ ; ২৯শে 
১৪দ০ ১৫২ ৯৫1০। , বলরামপুর-_২০শে ৯২। কেক এয কোং ১৬ই 
ফেব্রুয়ারী ১১৭ 3 ২০শে ১০7%০ ১০1/০ ১০1%০৩ ১০|০ ১০৮০; ২১শে ১০৮০ 
১০1০ ১০০ ; ২২শে ১০1৬/০ ১০০ | রাঁজা--১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৪৪০ ১৫২3 
২১শে ১৪৪০। কানপুর-_২২শে ফেব্রুয়ারী ২১২। চম্পারণ__২০পে ১৩৪০) 
মহাস্বত্তিকা--২০শে ফেব্রুয়ারী (অভি ) ৯৯০ | 


৩৪)%০ 


| চা বাঁগীন 
; হীসিমারা--২১শে ফেব্রুষারী 


১৯/০ 


গ্রব-_১৬ই ফেব্রুয়ারী (‘এ’) ১১/০ 


২০শে ১৯1/০ | 


৭০ EE 0, 


atl ০ 





চর 


২5৩৮ 


রা আথিক জগৎ 


[ ১৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ 








হাসকুয়া-_২২শে ফেব্রুয়ারী ১০৮০ | ই ফেব্রুয়ারী ১৭।%০ । 
বীমা-_২১শে ফেব্রুয়ারী ১০০। ভিমাকুসী-_-১৬ই ফেব্রুয়ারী ২৬৭০ ; ১৭ই 
২৬০ ২৬।০। কর্ণফুলী-_-১৬ই ফেব্রুয়ারী ১০৮/০ । 
কয়লার খনি 
এ্যামালগাযেটেড-_২১শে ফেব্রুয়ারী ২৯২ বেক্ধল__-১৬ই ফেব্রুয়ারী ৩৫৭২. 
২০শে ৩৪৭1০, ৩৪৪২, ৩৪৭২, ৩৪৮২, ৩৪৩ ) ২১শে ৩৪৮৯০ ৩৫০, ৩৫২৯৬ 
৩৫৪৬ ৩৪৯৯, ৩৫১৯ 5 ২২শে ৩৫০২ ৩৫৪৯৬, ৩৫৬৯৬ ৩৫৫৯1 তালগোরী- 
১৬ ফেব্রুরারী ৫২, ৪॥০, 65%০, ৫1০,৫1০) ২০শে ৪0০) 81৩০ ; ২১শে 
৫/০, 1/০, ৫২, ৫৩০7 ২২শে ৫২ বরাকর--১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৩/০, 
১৩৪৩০, ১৩1০, ১৩৪৮০ 3 ২১শে ১৩৪%০১ ১৪৮০, ১৩৮০, ৯৩০ ১ ২২শে 
১৩%% ০, ১৪৮০১ ১৪1০ | ঝরিয়া_-১৬ই ফেব্রুষারী ১৫1০, ১৫1০, ১৫1%০ | 
দেউলী-_২১শে ফেব্রুয়ারী ৯২, =॥০ ; ২২শে ৯1০, ৯৪০। টুকলিয়া--১৬ই 
ফেব্রুয়ারী ১০, ১//০, ১//০ 3 ১৭ই ১৬০1 ইকুইটেব্ল-_২১শে ৩৫%০, 
৩৫দ%০, ৩৬%০ ; ২২শে ৩৬২ ৩৬1০ | ধেমো মেইন--১৬ই ১৫]৩/০, ১৫৮৮০ 
১৬%০ ১ ২১শে ১৫1%০১ ২৫1৩০) ১৫7৮০, ১৫৮৮০) ১৬৯০ ১৬1০) ১৫|০, ১৫৮২, 
১৬২ 1 ২২শে ১৫৮৮০, ৯৬২ জয়ন্তী সেন্ট্টাল__২২শে ২/০, ২৮০ | সেপ্ট্গাল 
কুর্কেন্দ_-১৬ই ১১৪০ । হরিলাদী-_২১শে ১২৮০, ১৩২ । মুওুলপুর--১৬ই 
৯1০) ২১শে ৯৪০1 নাজিরা-২১শে ৮২1 নিউ বীরভূম-_১৬ই ১৫।%, 
৯৫৮০) ১৫০, ১৫৪০ | পেঞ্চতেলী--১৬ই ৩৫০ | ২১শে ৩২৷০। রাণীগঞ্জ 
১৬ই ২৯1০, ২৯০, ২৯০ ; ১৭ই ২৯০1 সাউথ কারানপুর--১৬ই ৪1%০, 
8৮০ ; ২০লে। ৪৩/০, 81০, 81% ; ২৯শে ৪1০, ৪1৮০ ; ৪০ । সামলাঁ-১৬ই 
২২,২৮০ 5 ১৭ই ১৪৮০ ) ২০শে ২৯ ২৮০) ২১শে ২৯৬ ১৮০০, ২/০ $ ২২শে 
২৮০, ২২, ২/০। টালচর--১৬ই ১//০, ১০, ১1৩ ; ২২শে ১1%০ ১ ওয়েষ্ট 
জামুরিয়া_-৩০২ | ইউনিয়ন--১৬ই ৩২০ ) ২০শে ৩১৪০) ৩১৪০ | ্যাপ্তার্ড 
-২৫শে ২৩৯1 সেও,২০শে ১২1০) ১২৫০, ১২৪০) ৯২1০ | 
পাট কল 
, ধ্যাংলো ইণ্তিয়া--১৬ ফেব্রুয়ারী ৩৮৩২ ; ২০শে ৩৭০২ ) ২৯শে ৩৭৫২ | 
বালী--২০শে ২৩০ 3 ২১শে ২৩০৪০, ২৩৫২ 3 ২২শে ২৩০০ । বজবজ-__ 
১৬ই ৩৯৭৯) ২১শে ৩৫০৯০ ৩৫২৭ টাপদানী--২০শে ১৭১৯৬ ১৭২৯। 
ক্রেগ-->১৬ই ১০, ১/০, ৮০। গ্যাঞ্জেস_২২শে ৩৩৬১। গৌরীপুর 
১৬ই ৬৯৬২ ৬৯৮1০ ( প্রেফ ) ১২৬২ 3 ১৬ই ৬৭৯) ২০শে ৬৮০২) ২১শে 
৬৭৫২ | হাঁওড়া__১৬ই ৫৩৪০, ৫৪২ ( প্রেফ ) ১৫৬২ ১১ই ৫৩1৮০) ৫৩০, 
৫৩৮০০ ; ২০শে ৫৩০, ৫৩৪০, ৫৩৮০/০, ৫৪৯৩ ৫৪৮০, ৫৩॥০। ২১শে ৫৪91০, 
€৪৮%০ ; ২২শে €৪॥০। হুকুম্টাদ_-১৬ই (প্রেফ ) ৮৩২, ৮৪২) ৯৭ই 
৭1০) ২০শে (অভি ) ৭৮০, ৭1%০, ৭০1 ৭/০, 91/০ ) ২১শে ৭৩০ (প্রেফ) 
৮৪২৬ ৮৫৯৬ ৮৩২ 5 ২২শে ৭1০ ( প্রেফ ) ৮৪২! কামারহাটা--১৬ই ৫০৭২, 
২১শে (প্রেভ ) ১৩৯২1 খরদই-__১৬ই (প্রেফ) ১৩৬২, ১৩৭২ লোথিয়ান 
১৬ই ২৮১৯৮ ২৮২৪০ 3 ২২শে ২৭৫২, ২৭৮1০ | নস্করপাডা--১৬ই ১1%০ ; 
২১শে ১৫।০। নৈহাটী-_১৬ই (প্রেফ ) ১৫১২ । স্তাশনাল-_২২শে ২৩৮০ | 
নিউ সেন্টটাল--১৬ই ( প্রেফ ) ১৫১৯৬ ১৫২২ | নদীয়া-_১৬ই ৬২॥০, ১৭ই 
২০শে ৬৩০, ৬৯|০, ৬২৯৬ ৬১২৮ ৬০৯৬ ৬০॥০) ২১শে ৬২২ ৬৩1০ ; 
"২২শেঁ ৬২1০ ।  প্রেসিডেন্দী_-১৬ই ৫1০, ৫1৮০ ; ১৭ই ৫/০, ৫1%০ 7 ২০শে 
৫/০ | ২১শে ৫২৮ ৫৮০, ৫1/০, ৪৪৮০, ৪৮৩০ | বিলায়ান্স_১৬ই ৫৯০ ; 
৫৯1০ ) ই০শে ৬০৯ | ইউনিয়ন__-১৬ই ( প্রেফ ) ১৫২ । 
t 
বৃটিশ-সিংহল কর্পোরেশন ১৬ ফেব্রুয়ারী (অভি ) ৫1০ ).১৭ই ৫1০ ৫০ 
৫1/০ ৫৮০ 5 ২১শে ৫০ ৫৮০; বি, আই কর্পোরেশন_-১৬হ ফেব্রুয়ারী 
(অভি) 8/০ 81০ $ ১৭ই ৪%০ ৪/০ 81০) ২০শে ৪/০ ৪%০ 8/০ ৪1০ 
২১শে ৪৮০ ৪1০ 814০ 8/0 ৪৩/০ 81০ Sloe 3 
বৃটিশ বৰ্ম্মা পেক্ট্রোলিয়াম__৯৬ই ফেব্রুারী ৪৪৩০ ৪1৩০ ; ২১শে ৪৮/০ 81৮০ 
' ৪8৩ ৪৮৮০ ; ২২শে ৪৮%০ ১ ইন্দো-বান্খা পেট্রোলিয়াম__২১শে ফেব্রুয়ারী 
২১শে (অভি ) ১১০২ ১৯৯২৪ ২২শে ১৯০২ ১১১২ বেঙ্গল পেপার-- 


৬২1০ $ 


২২শে (প্রফ ) ১৬৫৯ ১৬৬২ 





১৬ই জেক্রয়ারী (অভি) ১১৪২3 ২১শে ১০৯২3 মহশূর পেপার-__৯৬ই 
ফেব্রুয়ারী ১২॥০) ২০শে ১২০ ১২1০7) ২১শে ১২1০ ১২০ 3 টিটাগড় 
পেপার ১৬ই ফেব্রুয়াটি (“এ ও বি’ অডি ) ২৮//০ ২৮%/০ ২৮৮০ 3 
১৭ই ২৭৮০/০ ; ২০শে ( প্রেফার্ড অভি) ৪॥%০ ৪৮০ ৪1/০ (২য় প্রেফ )) 
১০৮২ 3 ২১শে (এ ও “বি? ) ২৭] ২৭৮০ ২৭1%০ ২৭৪%০ ২৮/০ 2 ২২শে 
(‘এ ও বি’) ২৭৪৮০ ২৮২ ২৮1০ ২৮1৬০ ; বেঙ্গল-আসাম ষ্টিয শিল্প 
১৬ই ( অনি ) ২৬০২ ২৬১০ ১ ২২শে ২৫১1০ ২৫৩২; আসাম সজ-- 
২২শে ২১০ ২৮/০; ক্যালকাটা সেফ ভিপজিট-_২০শে ৭1০ ৭1০ ৭1/০ 
ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ ২০শে ( অডি ) ১৬২) পোর্ট সিপিং_২২শে ১৭1০ 
১৭৩০১ মেদিনীপুর জমিদারী-২০শে ৭১২) ২১শে ৭১২) হ্মাতুন 
২২শে ( প্রেফ ) ৮1০ 


সোনা ও রূপ 


কলিকাতা ২৩শে ফেব্রুয়ারী 
লগুনের বাজারে সোনাব দর প্রতি আউন্স ৮ পাঃ ৮শিলিং হারে" 
(সরকারীভাবে স্থিরীক্ৃত ) বলবৎ ছিল! বোস্বাইয়ের বাজারের “সোনার 
দরের হার এসপ্তাহে একটা সামান্ত গণ্ডির ভিতর উঠানামা করিয়াছে 
গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী বোম্বাইয়ে প্রতি ভরি সোনার দাম ছিল ৪২1০, 
আনা । গত ২৭শে তারিখ তাহা ৪২1৮৩ পাই দীভায়। ২১শে তারিখ 
তাহা আবার ৪২1%০ আনা হছুয। গত ১২শে তারিখ তাহা ৪২1%৬- 
পাই ধাৰ্য্য আছে। অন্ত বাজারে তাহা ৪২1৮৩ পাই দাডাইয়াছে। 
কলিকাতার বাজারে গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী প্রতি ভরি সোনার দূর 
৪২1০ আনা বডালবায় ৪২৬০ ও গিণি ২৭%৩ পাই ছিল। অগ্ক বাজারে 


. তাহা! যথাক্ৰমে ৪২1০ আনা, ৪২৩০ আনা ও ২৭1০৬ পাই দীড়াইয়াছে: 


বর্তমানে তুলার বাজারে মন্দার ভাব বলবৎ থাকায় এবং শীঘ্রই রূপার 
আমদানী শুদ্ধ বুদ্ধি হইবে বলিয়া জল্পনা কল্পনা সুরু হওয়ায় এসপ্তাছে 
বোস্বাইয়ের রূপার বাজারে একটা নিরুৎসাহ ভাব লক্ষিত হইষাছিল ॥ 
গত ২০শে ফেব্রুয়ারী বোস্বাইয়ে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ছিল ৫৬০. 
আনা । ২১শে তারিখ তাহা কমিয়া ৫৬1%০ আনা হয। ২২শে তারিখ 
তাহা হয় ৫৬।%০ আনা । অন্ত বাজারে তাহা ৫৬1/০ আনা দীডাইয়াছে। 

লগুনের বাজারে গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী প্রতি আউন্সম্পট রূপার দাম 
২০৪ পেনী ছিল। ২০শে তারিখ তাহা ২০ পেনী হয়। ২১শে তারিখ তাহ 
বাজারে এ হারই বলবৎ থাকে। ২২শে তারিখ তাহা ২০৯ পেনী হয়। 
অন্য ১৩শে তারিখে তাহা ২০৯ পেনী দীড়াইয়াছে । 


মিল-_হালিসহর ( কর্ণফুলী নদীর তীরে ) অফিস-- 
ষ্টেশন রোড, চট্টগ্রাম । 
বিগত ২৯শে জানুয়ারী বল্গীষ গভর্ণমেন্টের মন্ত্রী মাননীয় কাশিমবাঁজারের 
মহ বাজ্জা শ্রীশচন্্র নন্দীর সভাপতিত্বে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানীব 
এজেণ্ট ও জেনারেল ম্যানেজার এবং চট্টগ্রাম পোর্ট কমিশনারগণের 
চেয়ারম্যান মিঃ জি, ই, কাঁফ মিল গৃহের ভিত্তি স্থাপন কবিযাছেন। 
যন্ত্রপাতির অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। শীঘ্রই চট্টগ্রাম বন্দরে 
আসিয়। পোৌছিবে। 
সকল প্রকায় মিতব্যযিতার সহিত মিল গৃহাদি নির্মীণ কায দ্রুত অগ্রসর 
হইতেছে। এই বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান অদূর ভবিষ্যতে দেশের শত শত 
বেকারের কাজ যোগাইবে। 
দেশবাসীর সহযোগীতা ও সমর্থন প্রীর্থনীয়। 
এন, জি, দত্ত এস, এন, সেন ' কে, কে, সেন . 
৬১ নং ক্রকিং স্ত্রী: ১৫৭এ ধৰ্ম্মতলা ষ্ট্ৰীট ম্যানেজিং ভাইরেক্টার 
| কলিকাতা চট্টগ্রাম 


| 
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পাপা 


,কলিকাতার বাজারে গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর 





৫51%০ আনা ওঁ খুচরা দর ৫৬1৮০ আনা ছিল। অস্ত বাজারে তাহা : 


যথাক্রমে ৫৬%০ আন৷ ও ৫৭ টাঁক৷ দাড়াইয়াছে। 


| কলিকাতা, ২৩শে ফেব্রুয়ারী 

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী ৮নং মিশন রো, কলিকাতায় ভারতে ব্যবহারো- 
পযোগী ও রপ্তানীষোগ্য চায়ের যে ৪নং নীলাম হয় নিক্গে তাহার বিববণ 
দেওয়া গেল। ২৬শে ফেব্রুয়ারী বর্তমান মরশুমের শেষ নীলাম সম্পন্ন হইবে । 
ভারতে ব্যবহ্ারোপযোগী-_সরুজ চায়ের কারবার আশাহুরূপভাবে 
সম্পন্ন হয় তবে মুল্যের হার কম গিয়াছে। গুড! চায়ের খুব ভাল চাহিদা! 
* ছিল এবং উহার মুল্যও চড়া গিয়াছে। 'মোট ৭ হাজার ৩৮০ বাক্স গুড়া 
চাঁ গড়পড়তা প্রতি পাউণ্ড ৪ আনা ৭ পাই দরে বিক্রয় হয়। অন্যান্য শ্রেণীর 


চায়েরও চাহিদা ছিল এবং ভাল চা সম্পর্কে মূল্যের হার পূর্ববাপেক্ষা প্রতি' 


শপাউণ্ডে ৩ পাই হইতে ৬ পাই পর্য্যন্ত বেশী গিষাছে। খারাপ ধরণের চা 
বিক্রয় সম্পর্কে ব্যবসায়ীগণের স্বাভাবিক অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে । 
রগানীযোগ্য- আলোচ্য নীলামে এই শ্রেণীর চায়ের কোন কারবার 
হয় নাই। | 
নিয়ে ভারতে ব্যবহারোপষোগী চায়ের তুলনামূলক' বিবরণ দেওয়া 
গেল £_- 
১৯৩৯-৪০ ১৯৩৮-৩৯ ১৪৩৭-৩৮ 


বিক্রীত 
গড়পডতা 


১৪,৩৯১ 


1৮০ 


ৃ কলিকাতা, ২৩শে ফেব্রুয়ারী 

আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম. অর্ধাংশে চিনি ক্রয় সম্পর্কে ব্যবসাধীদের 
আগ্রহের ফলে চিনির মূল্য প্রতি মণে ছুই আনা পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। অবপ্ত 
এই বৃদ্ধি একমাত্র চলতি কারবার সম্পর্কেই পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন কেন্দ্র 
হইতে চাহিদা বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে ভারতসরকারের আসন্ন বাজেটে. 
চিনির উপর শুক বার্্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে যে জল্পনা কল্পনা চলিতেছে তাহার 
ফন্দেও কারবার বৃদ্ধি পাঁয়। চাহিদা. অনুসারে চিনি সরবরাহ হইবার পর 
, এবং একট! অনিশ্চিত অবস্থার সম্মুখীন হইবার ফলে। সপ্তাহের, শেষের দিকে 
আবার পূর্ব, অবস্থা ফিরিয়া আসে। কলিকাতার বাজারে বিস্তর পরিমাপ 
চিনি মঙ্গুদ করিবার ফলে,চিনির চলতি বাজার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে । দেশী 
“চিনির মজুদ পরিমাণ ৩০ হাজার বস্তা বলিষা অনুমিত হয়। নিয়ে বিভিন্ন 
প্রকার চিনির মূল্য দেওয়া হইল :-_পলাসী, তাথকোই ও নিউসাতন 
প্রতিমণ ১২।%৬ পাই; পাচরুখী, মাডহোরা ও মতিহার ১৩২ টাকা । জাভা 


৩২,১৩৮ ১২,৫৪৬ 


1/১১ 1%৫ 


চিনির মজুদ পরিমাণ অল্প আছে বলিয়া জানা যায় এবং উহার মূল্য ১৩৮০ || 


আনা গিয়াছে । 


কানপুরন_শুলরাট, মধ্যপ্রদেশ, প্রত্ৃতি স্থানের বিভিন্ন বেন্্র হইতে ॥/ 
চাহিদা দেখা যাষ। ফলে চিনির মূল্য প্রতি মণে দুই আনা বৃদ্ধি পায়। | 
₹ বর্তমানে, কানুপুরের বাজারে যে দর যাইতেছে তাহার হার সিপ্ডিকেট | 
নির্ধারিত হারেরও কম বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ফ্যাক্টরী হইতে দুরত্বের | 


পরিমাণ অনুসারে যুক্ত প্রাদেশিক সরকার ইক্ষুর মূল্য হ্রাস করা হইবে বলিয়া 


ঘোষণা করায় সপ্তাহের শেষে চিনির মৃল্য। হাস পায়। বিগত জানুয়ারী | 


মাসের জন্ত যে সকল চিনির ডেলিভারী হইবে তাহার ফলে বহু পরিমাণ 


' চিনি বাজারে আমদানী হুইবে বলিয়া আশ' করা যাইতেছে । আলোচ্য 


সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য সংবাদ এই যে বর্তমান মরগুমে সর্বপ্রথম খান্দেশ্বরী 
চিনি বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করা ভইয়াছে। :উহ্বার মূল্য প্রতি মণ 
১৯২ টাকার মত দাবী করা হয়। ফ্যাক্টরীর দর অপেক্ষা উহার হার 
| একটাকা কম। 


৬৬ 


আথক জগৎ 


$ ১১৯৩৯ 





1 তুলা ও কাপড় 


কলিকাতা, ২৩শে ফেব্রুয়ারী 
আমেদাবাদ ও বো্বাইএ ব্যাপক শ্রমিক বর্্ঘটের আশঙ্কায় আলোচ্য 
যধাহে তুলার বাজারে অনিশ্ষত বিরাজ্জ করিবার প্রধান কারণ। তবে 
উল্লেখযোগ্য বিষয এই যে তুলার মুল্য বিশেষ হাস পাষ নাই। তুলার 
রপ্তানী খনিজে চাহিদা বৃদ্ধি এবং আমেরিকার বাজার হইতে মূল্য বৃদ্ধির 
সংবাদে সামান্য চডা ভাব দেখা যায়। যিল মালিকগণ ও শ্রমিকগণের 
মধ্যে আপোষ-আলোচনা নিক্ষল হইবার সংবাদে পুনরাষ অনিশ্চযতার 
তাব দেখা দেয়। 


বোন্বইএর বাজারে বৌরোচ এপ্রিল-মের দর ২৬৫1০ আনা ছিল। 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহা ২৬৭৭০ আনা ছিল। জুলাই-আগষ্টের দূর পূর্বাবস্তী 
সপ্তাহের ২৭০৪০ আনা স্থলে আলোচ্য সপ্তাহে ২৬৮1০ আন! দাভাষ। 
বেঙ্গল মার্চের দয় ১৯৬২ টাকা! স্থলে ১৯৫২ টাকা এবং ওমরা মার্জের দর 
২৩৩২ টাকা স্থলে ২৩১০ আনা দীড়ায়। প্রকাশ মার্কিন-ভারত চুক্তি 
আশাহ্বরূপ হইবার ফলে তুলার মূল্যের 'উন্নতি দুষ্ট হইবে; তবে ভারত 
সরকারের আসন্ন বাজেট ঘোষণা এবং শ্রমিক ধন্ম্ঘটের আশঙ্কার অন্তই 
বাজারে একটা অনিশ্চয়তার ভাব রহিয়া গিয়াছে। বিদেশের তুলার 
বাজার তেজী ছিল; কেবলমাত্র সপ্তাহের শেষার্দে লিভারপুলের বাঞ্জারে 
একটা অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দেয়। শেষোক্ত বাজারে মার্চের দর 
পূর্ববর্তী সপ্চাহে ৭৯৪ পেনী স্থলে আলোচ্য সপ্তাহে উহা ৭৮৪ পেনীতে - 
বাজার বন্ধ হয়। নিউইয়র্কের বাজারে মার্চের দর ১১০৪ সেন্ট পর্য্যন্ত বৃদ্ধি 
পায়। গত সপ্তাহে. উহা ১০৯৮ সেণ্ট ছিল। সের দরও ১০৭১ সেন্ট 
হইতে ১০৭৭ সেপ্ট পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফার্ম বিল এবং ইউরোপীষ 


পরিস্থিতির অনিশ্চয়তা সত্বেও বাজার তেজী ছিল। 
১৯৩৪-৪০ সালের তুলার ফসল সম্পর্কে নিম্নোক্ত চুডাস্ত পূর্বাভাস 
প্রকাশিত হইয়াছে £-- 
সহশ্র একর সহজ গাইট 
সমস্ত ভারতবর্ষে ২১,০৫২ ৪১৫৮২ 
তুলার প্রকার ভেদ £-_ 





| ফুসফুস সংক্রান্ত বাবতীর রোগ 
}| নিরাকরণে পাইন নির্বাসের উপযোগিতা | ভ্রঙ্কাইটিস, ইনন্ুয়েঞা, নিউমোনিযা, 
| হবিদিত। বেঙ্গল. কেষিক্যালের | পৃরিসি। এমন কি হস্া প্রভৃতিতে 


ষ্ধা 


| সমধমী উপাদানে প্রস্তুত হখলেহ লজেপ্র | 
t ইহ! গলদেশ ও শ্বাসযস্্রকে রোগবীজশূন্ত, 
|| সিদ্ধ এবং বাহিরের অন্তান্য বীজাণুব 
( আক্ৰমণ হইতে আত্মরক্ষার উপযোগী করে | 





'পিউমিলেট” ব্যবাতুর সুফল পাওয়া যায় । 
ফ্যারিন্‌জাইটিল, টন্1পলাইটিস, গলাধরা 
ইত্যাদি কষ্ঠটনালীব বহুবিধ রোগেও ইহার 
ব্যবস্থার প্রশন্ত । 1পউখিলেট শিশুবে | 





| নিৰ্ভয়ে দেওয়া বার । 


১১৪৩ $ 





উপরোক্ত তালিকায দেখা যায় যে, চিরে জেরে 
চাষের পরিমাণ শত করা ১০ ভাগ এবং উৎপনের পরিমাণ শতকর! ৯ ভাগ 
হাস পাইবে । 

কাপড় 

ভারত সরকারের আসন্ন বাজেট ঘোষণা, তুলার বাজ|রের মন্দার ভাব 
এবং ব্যাপক শ্রমিক ধর্মঘটের আশঙ্কা ইত্যাদি কারণে স্থানীয় কাপড়ের 
বাজারে কারবার বৃদ্ধি সম্পর্কে ভীষণ অন্তরায় হইয়া দাড়াইযাছে। 
কাপড়ের কারবার একরূপ বন্ধ হইয়া গিয়াছে । মাল আমদাঁনীর ব্যয় বৃদ্ধি 
এবং বাজারের মন্দাভাব উহার প্রধান কাঁরণ। দেশী কাপড়ের বাজারে 
সন্তা দরের কাপডের বিক্রেতা আছে। ব্যবসায়ীগণের ধারণা এই যে এই 
শ্রেণীর কাপড় সস্তা দরে মিল হইতে ক্রয় করা সম্ভব হইবে । তবে সকলেই 
এইরূপ ধারণা করিতেছে যে, অদূর ভবিষ্যতে কারবারের অবস্থা ভাল 


হইবে। 
তা 
কাঁপডের বাজারে কাববারের অভাবের জন্ত স্থতার বাজ[রেও উহার 
প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। কোন প্রকারে মূল্যের স্থিরতা রক্ষিত 
হইতেছে মাত্র । বিভিন্ন কেন্দ্রের চাহিদার পরিমাণ অত্যন্ত কম। 


কলিকাতা ২৪শে ফেব্রুয়ারী 

গত সপ্তাহে কলিকাতার পাটের বাজারে কথঞ্চিৎ উন্নতির সুচনা দেখা 
গিযাছিল। আর ফাঁটকা বাজারে দামের হার চড়িয়া গত ১৫ই ফেব্রুয়াবী 
তাহা সর্তবোচ্চে ৯১০ আনা উঠিয়াছিল। দুঃখের বিষয় এ সপ্তাহে দামের 
সেই তেজীভাব বজাষ থাকে নাই। এ সপ্তাহে ১৯শে ফেব্রুয়ারী মহরম পর্ব 
উপলক্ষে ফাটকা বাজার বদ্ধ ছিল। ২০শে তারিখ বাজার খেলার পর 
দামের হার সর্কেচ্চে মাত্র ৮২1০ আনায় উঠে। অপর দিকে তাহা নিয়ে 
৭৮/০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া যায়| ২১শে তারিখ এ হার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু 
পরিবর্তন ঘটে নাই । ২২শে তারিখ দমেব হার সর্কোচ্চে ৮৫1০ আনা হ্য। 
অদ্য ২৪শে জানুয়ারী ৮৬ টাঁকাষ বাজার খুলিযা ও দরের হার সর্বোচ্চ 
৮৮1০ আনা ও সর্ধনিয় ৮৫1০ আনা হইয়া শেৰ পৰ্য্যন্ত ৮৫॥০ আনায় বাজার 


1611171171111111111711800801111011111111171111111111711171711111ত 


বন্ধ হইয়াছে। ফাটকা বাজারের এ সপ্তাহের বিস্তারিত দর নিয়ে দেওয়া 
হইল ৫ 
তারিখ সর্ধোচ্চদর সর্বনিম্ন দর বাজার বন্ধের দর 
১৯শে ফেব্রুয়ারী (মহরম উপলক্ষে বাজার বন্ধ ছিল 
২০শে 5 ৮২1০ ৭৮০ ৮১1০ 
২১শে 2 ৮২০ ৮০।০ ৮২1০ 
২২শে ;,, ৮৫০ ৮১]০ ৮৫1০ 
২৩শে ৮৬%০ ৮৩৪০ ৮৫০ 
২৪শে % ৮৮1০ ৮৫1০ ৮৫০ 
11111111011111111111111)111111111111111111101011111111100007711111111)1181111111)10101171108175 
টেলিগ্রাম “প্রবর্তক” ত--১৯২৯ ফোন বি, বি, ৫৪*২ 2 
এপ 21 
ও -্তুঁক্ ব্যাজ লিও ই, 
৬১নং বন্ুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা । নি 
শাখা £-যতীজ্ মোহন এভিনিউ, চট্টগ্রাম। 81 
- সকল রকম ব্যাঞ্চিং কাধ্য করা হয়। 2 
স্থায়ী আমানতের সুদ _ ৩ বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট ৪ 
I বৎসরে শতকবা "-* | কা ২১০ আনায় ২৫২ টাকা ই 
১ ০.৮. 8 ৩ ৪ টাকায় + ২ ০81 
৫ 55 নি ৮৬৯২ রঙ ৯০০০ ” 8 ! 
প্রভিডেন্ট ফণ্ড ডিপোজিট 2 | 
মাসিক ১*২ টাক| জনায় ৬ বংদরে ৮৬*২ টাকা, ৮ বংসবে ১২২*২ টাকা, ১ বংসনে ই 
১৯০১ টাকা। মাসিক ১২ টাকা হইতে ১*২ পৰ্য্যন্ত জমা লওয়া হয়। ই 
হৃদ শতকরা * হারে চত্রবৃদ্ধি = 
‘চল্তি হিসাবের (52:50 ৪০) সুদ শতকরা! ১॥০ টাকা। ই 
“সেভিংস ব্যাঙ্ক'এর সুদ শতকরা ৩২ চাকা না 
শতকরা বাধিক ৫২ লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে । . 
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আধি ক জগৎ 


[ ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০ 





পাট অ্ভিনান্স জারী হওয়ার ফলে এ প্রদেশে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে 
যে কড়াকডি সরকাবী নীতির পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে গত সপ্তাহে 
পাটের দরের কিছু উন্নতি সাধিত হয়। কিন্তু নানা কারণে এ সপ্তাহে 
আবার পাটের বাজারে নৃতন একটা অবসাদের ভাব সঞ্চারিত হইয়াছে। 
প্রথমতঃ আমেদাবাদে ও দেশের অন্ত কয়েকটা অঞ্চলে শ্রমিক গেলিযোগের 
হত্রপাত হওয়ায় ভবিষৎ সন্ধে ক্রমেই আশঙ্কার ও উদ্বেগ সৃষ্টি হইতেছে। 
দ্বিতীয়তঃ শেয়ার বাজাবে মন্দার ভাব আত্ম প্রকাশ করাতেও ব্যবসায়ীরা 
এক্ষণে নিরুৎসাহ ভাব অনুভব করিতেছে । এরূপ অবস্থায় এ সপ্তাহের 
প্রথম দিকে চটকলওয়ালারা বাজবে পাট ক্রয় সম্পর্কে অনাগ্রহ প্রকাশ 
করার সঙ্গে পাটের দর স্বতাবতঃই কিছু নাষিয়া ,যায়। যাহা হউক পরে 
অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সপ্তাহের শেষ ,দিরে পুনরায় পাটের দরের কিছু 
উন্নতি হইয়াছে ইছা লক্ষ্য করিবার বিষয । 


জানুয়ারী মাসে পাটের রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে যে বিবরণ প্রকাশিত 


হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায প্র মাসে বাঙ্গল! প্রদেশ হইতে মোট ৩ লক্ষ 


৩৭ হাজার ৯৯৪ বেল পাট বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল। উহার মধ্যে . 


কলিকাতা বন্দর হইতে ৩ লক্ষ ২১ হাজার ২৮৩ বেল এবং চট্টগ্রাম বন্দর 
হইতে ১৬ হাজার ৭১১ বেল পাট রপ্তানী হ্য। গত ১৯৩৮ সাল ও 


_ ১৯৩৯ সালের জামুযারী মাসে বাক্গলা হইতে যথাক্রমে ৩ লক্ষ ৫৫ হাজার 


&৩৪ বেল ও ৩ লক্ষ ৪৭ হাজার ২১৭ বেল পাট বিদেশে রপ্তানী 
হুইয়াছিল। গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে মফ:স্বল 
হইতে কলিকাতাঁষ মোট ১ লক্ষ ৬ হাজার বেল পাট আমদানী হুইয়াছে। 
পূর্ব বৎসর এ সময়ে পাট আমদানী হয় ১ লক্ষ ৯৫ হাজার বেল। 

আগল! পাটের বাজারে এ সপ্তাহে মন্দার ভাব বলবৎ ছিল। 


হান পূর্বের তুলনায় কিছু পড়িয়া গিয়াছে । গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী বাজারে 


ইণ্ডিয়ান জাত মিডল শ্রেণীর পাটের দাম প্রতি মণ ১৫1০ আনা ছিল। গত 
কল্য বাঁজারে তাহা ১৪ টাকা দাডায়। 

পাকা বেল বিভাগে এ সপ্তাহে চটকলওয়ালারা ও রপ্তানীকারকেরা 
পাট ক্রয় বিষয়ে তেমন কোন আগ্রহ দেখায় নাই। তবে এই অবস্থায়ও 
দামের হার চডা হারেই বলবৎ দেখা গিয়াছে। গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী 
বাজারে ফাষ্ট পাটের দাম প্রতি বেল ৮৬ টাকা ছিল। গতকল্য বাজারে 


তাহা দাড়াষ ৮৭ টাঁকা। 
থলে ও চট . 
আমেবিক!* হইতে বা অন্তান্ত দেশ হইতে পাটজাত জিনিষ ক্রয় বিষয়ে 
কোন নূতন উৎসাহ উদ্যমে ভাব লক্ষিত না হওয়ায় এ সপ্তাহে থলে ও চটের 
বাজারে মন্দার ভাব বলবৎ ছিল! গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী বাজারে ৯ পোর্টার 


চটের দর ১৪%/ আনা ও ১১ পোটার চটের দর ১৮/০ আনা ছিল। * 


গতকল্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ১৪৬০ আনা ও ১৭৮০ আনা দাড়ায় । 


যশোহরর “কিরণ নর চিক, আয়ন] ও 
সাধন যা সকলের আররণীয়! 





L 


Ye 


২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪০] 


আধিক জগৎ  ॥ 


* $১589 





খৈলের বাজার 

কলিকাতা, ২৩শে ফেব্রুয়ারী 
তি রাতে এই শ্রেণীর খৈলের বাজার তেজী 
ছিল। মিলসমৃহ প্রতি মণ রেড়িব খৈলের, জন্য ৩/০ হইতে ৩০ আনা 
পর্য্যন্ত দর দিতেছে । - আড়তদারগণ প্রতি ছুই মনী বস্তা (বস্তার মূল্য ।০ 
“আনা সহ ) ৬৮০ হইতে ৭২ দরে বিক্রর করে। স্থানীয় খরিদ্দারগণ সামান্ত 

পরিমাণ রেডির খৈল ক্রয় করে। ৭ 
সরিষার খৈল_ আলোচ্য সপ্তাহে সরিষার খৈলের বাজার চড়া 
গিয়াছে। যিলসমৃহ প্রতি মণ খৈলের জন্য ১০ হইতে ১॥০ আনা দর 
দিতেছে । আঁড়তদারগণ প্রতি ১ মণী বস্তা ( বস্তাব মূল্য ।০ আনা সহ) 
৩৫০ আনা হইতে ৪২ দরে বিক্রয় করিতেছে। স্থানীয় ক্রেতাগণেব মধ্যে 


* এই শ্রেণীর খৈল সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান চাহিদা পরিলক্ষিত হয় কিন্তু আডতদার- 


গণ কারবার সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে না। 
কলিকাত, ২৩শে ফেব্রুয়ারী 

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় ছাগলের চামভার বাজারে কারবার মোটামুটি 
এক প্রকার হইয়াছে । তবে মূল্যের হার প্রায় «২ টাকা হাস পায়। গরুর 
চামভার বাজার তেজী গিয়াছে। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার চাঁমড়াব যেরূপ 
কারবার সম্পন্ন হইয়াছে তাহা উল্লিখিত হইল । 

ছাগলের চামড়া_পাটনা ৭১ হাজার একশত টুকরা ৯৫২--১২০২ হিঃ, 
ঢাকা-দিনাজপুর ৩৬ হাজার ১ শত টুকরা ১৯০২-১৩০২ ছিঃ, আত্র লবনাক্ত 
"৩৭ হাজার ৬ শত-টুকরা ৯৫২-১২৫৭ হিঃ | 

এতত্যতীত পাটনা ১ লক্ষ ৯৬ হাজার € শত টুকরা, ঢাকা-দিনাজপুর 
৯ লক্ষ ২৭ হাজার টুকরা এবং আদ্র লবনাক্ত ৪৮ হাজার টুকরা ছাগলের 
চামডা স্থানীয় বাজারে মজুদ ছিল।' 
,  শর্ুর চামড়া আগ্রা আর্সেনিক দেড়শত টুকরা ১০৮৮০ আনা হিঃ, 
দ্বারতাঙ্গা-বেনারেস আঃ ৮ হাজার ৮ শত টুকরা ৯॥০_১১॥০ ছিঃ ; দ্বারভাঙ্গা 
পুর্বিষ সাধারণ ৯ হাজার ৫ শত টুকরা ৯০৯৮৭ আনা হিঃ ; নেপাল- 
দাঞ্জিলিং সাধারণ এক হাজার ৬ শত টুকরা ৭০ হিঃ; রাচি-গয। সাধারণ 
"৫ শত টুকরা ৮৪৮০ হিঃ? ঢাকা-দিনাজপুর লবনাক্ত ৮ শত টুকরা ৬/০ হিঃ 
'আদ্র-লবনাক্ত ৮ হাজার € শত টুকরা ৬৯ পাই হইতে 1৮০ আনা 
( প্ৰতি টুকরা )। 


এততদ্্যতীত ঢাকা-দিনাজপুর লবণাক্ত ১ হাজার ১ শত টুকরা, আগ্রা-আর্সে 


৩ হাজার টুকরা, দ্বারভাঙ্গা-বেনারেস আর্সেনিক ১৬ হাজার ৯ শত টুকরা, 
'দ্বারভাঙ্গা-পুর্ণিয়া সাধারণ ৮ হাজার ৭ শত টুকরা, নেপাল-দাজ্জিলিং সাধারণ 
€ হাজার ২ শত টুকরা, রাঁচি সাধারণ ৬ হাজার ৪ শত টুকরা, আগ্রা 

লবনাক্ত ২১৫ হাজার ৩ শত টুকরা গরুর চামডা মজুদ ছিল। দাঁজ্জিলিং 
আসাম, ডান মোটেই নাই। ' ১ 


০০ 


* (স্থাপিত ১৮৯৬ সাল ) 


/ 


হেড অফিস £ শাখা অফিস £ 
ভবানীপুর, কলিকাতা ৪, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা 










ধনি ও চাউলের বাজার 
কলিকাতা, ২৩শে ফেব্রুয়ারী 
রেন্ুনের বাজার 
আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান ও চাঁউলের বাজারে মন্দার ভাব পরিলক্ষিত 
হয়। বিভিন্ন প্রকার প্রতি ১শত ঝুড়ি (প্রতি ঝুডির ওজন ৭৫ পাঃ) ধান ও 
চাউলের নিস্নরূপ মূল্য গিয়াছে। . 
খানানটো ফেব্রুয়ারী ২৬২২) মার্চ ২৬৩]০ ) 
মে ২৬৪২ । 
আতপ-_মোটা ২৬০), ১ সক্ু ২৬৫২) টেবিয়ান ২৬৫৯১ সুগন্ধি ২৭২২ 
২৭৫২ 5 কুলফি ২৭০২ 3 বালে ৩০৫২ ৩০৫ $ ভাঙ্গা ৯৮৫৯ ২০০২ | 
সিদ্ধ-_লম্বা ২৭৫২ ২৭৭২; মিলচর ২৭০২ ২৭৭২) সুসিদ্ধ ২৫০২ 
২৫৭২ $ ভাঙ্গা ১৮৫৯ ২১০২! 
ধান-_নাসিন শ্রেণী ১০৪২ ১০৮৭ ; মাঝারি ১৯১২ ৯৯৫৯ | 
গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে বিদেশ 
হইতে মোট ১৯ হাজার ৮৯১ টন চাউল ভারতবর্ষে আদানী হইয়াছে । 
বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ৫৫ হাজার ৪৭১ টন ছিল। 


এপ্রিল ২৬ ৭৯৯ 3 


চলিকাতার বাজার | 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় ধান ও চাউলের বাজার অপরিবন্তিত ছিল । 

বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের নিশ্নক্পপ দর গিশ্নাছে £- 
ধান প্রতিমণ 
সাদা মোটা ২/০ ২।৮%১০ 
গোসাবা ২৩ নং ( পাঃ ধান্ত ) ২৮৮১৩ ২দশ/১০ 
দাদশাল পুঃ ২৪৩০ ৩৯. 
মাঝারি (পাঃ ধাল্ত ) ২।৩/১০ ২৪১০ 
চিনি আতপ (পুঃ) ২৮৮১০ ২%/০ 
পুবা পার্টনাই ২1%০ ২1০ 
কাটারীভোগ ৩/১০ ৩%০ 
রূপশাল ২৮/ ২৮৪১৫ 
সাধারণ পাটনাই ২৮০ ২1%০ 
-২৪৬/৩ ৩২১০ 
যশোয়া ২৮৮০ ২দ৩/০ 
চাউল, প্রতিমণ 
গুজি এলাহি ll ৫৯. 
২৩ নং পাটনাই ৪15/০ 8৮০ 
বাকতুলসী (ঢেকী) ৪/%১০ 
রূপশাল (কল ) Bh EN 
চিনি কমিনী ৫1%০ 


গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা বন্দর 
হইতে মোট ৪৬০ টন চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে । গত বৎসর 


{ এই সময় উহার পরিমাণ ৪৩০ টন ছিল। গত ১লা জানুয়ারী হইতে ১৭ই 
খু ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মোট ১০ হাজার ৪৮৮ টন চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। 
টু গত বৎসর এই সময়ে উহার পরিমাণ ১০ হাঁজার ২৬৯ টন ছিল। 


মসলার দর 
কলিকাতা ২৪শে ফেব্রুয়ারী 
১১২ ১৪২০ ১৬৭ 
২০1০, ২৩২, ২৬1০ 
১৩%০১ ১৩০১ ১৩॥০ 
৫1০) ৭২ blo, 
১০০, ১১1০, ১৩৯ 
1০, ৭ 


১৭ ৫ ৪15 ৬১ 





পৌঁল রড 
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১৯৪২ - | আধিক জগৎ [ ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪* 
. কালাজিরা | Hl ৮০, ৯৯৬ ৯০ গ্যাঃ করোঃ টিন ২২ গজ্ি ১৫5০-7৯৬৭ 
৫ ঞঁ ২৪ গৰ্জি: ১৪৮০---১৫৯ 
পোস্তাদানা ৮দ০১ ১১৯০ PN পর ইতি, ETE 
, দেশী সুপারী ৯৮০ ৯৪১ ৯৪০  গ্যাঃ মটকা ২৪৩০ গজ্জি প্রত্যেকটি হি 
জাঃ কাটাস্থপাবী ৯০৪০, ১৯৯ ১১॥০, রেইন ওয়াটার পাইপ ৩-৪“ ফুট 1৮০1০. 
ওগো সুপারী * ৯/০, ৯০৯৬ ১০॥০ তারের পেরেক ১-৬ হন্দর - ৭, ২১২২৫॥০ 
পিনাং কেয়া . ৭/০, ৮২১৮০ কাটা তার প্রতি রোল ১৬০৮০ 
পার্লকেপ্তয়া ১২০০, ৯২৪০ গ্যাঃ তার ৩নং ২২নং হন্দর » ২১০২৬ 
জাভা কেশুমা 2৩১ ১৪১, বাগান ঘেরা “গ্যাস্কো ব্রাণ্ড” তারের বেড়া | 
কেশুষা ফ্লাওযাব ৮০, ৮৮০, ০৪৮ ইঞ্চি উচ্চ, খুব মজবুত, ডবল গ্রস্িুক্ত প্রতি ২২০ গজ রোল ৯৫২২--১৪০২ 
ছোট এলাচ ? ৩৪০, ৪%০, ৫1০ সের টিউবওয়েল পাম্প ১1০ইঞ্চি__২ প্রত্যেকটি ১০০--১৪।০ 
বড এলাচ | 8২১ ৪৪৯ এ উন্নত ধরণ ওর প্রত্যেকটি . ১২৬-২০৬, 
দারচিনি ২৬৯. ২৭৯ গ্যাঃ পাইপ ১-২ 'ফুট ৪/2--:51% 
লবঙ্গ ৫১২ ৫২১. ইট ভাটার চিমনী ২৩ ফুট লম্বা প্রতিটি ১০০২১৩৫২ 
' মৌরি ৯৮৮০ ১২২ ১৫৯ প্র ড্যাম্পারস্‌ প্রত্যেকটি " | ৮॥০--১১|০ 
গুটী খরিদ ১৫৯ ৯৭৯ ১৮৯ গ্যাঃ সি আই ক্যালভার্ট পাইপ ১৮-৪২ প্রতি রাণিং ফুট, ২২৪৮০০ 
কাগজী বাদাম ৮ AG টি এ মিহির aE EIA টিটি বি, 
জৈঠমধু ১১২ ৯২৯ ১৩৭ 2 |: 
- | "১৫1০: ১৫1০ j 
হিং Kk ৮০ { তা a রন ঢু 
ধন. ৮ ৮০ y ৪57 উপকূলবর্তী বন্দর সমূহে নিয়মিত 
be ১৩২ ১৪৯ দু মালবাহী জাহাজ এরং রেঙ্ুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমূহে নিয়মিত 
he | ৬]০ সের রি যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে। + Bh 
২ ১২. 8 জাহাজের নাম টন জাহাজের নাম টন 
সাবান বাগমারী | ৯১৯১ ৯২১, ঘ্ এস, এস, জলবিহার ৮,৫৫০ এস, এস, জলবিহার ৭,১০০ 
ধাতুদ্রব্য ] » ৮ জলরাজন ৮,৩০০ » ৯» জলরশ্মি ৭,১০০ { 
215. আঁত মোহন ৮,৩০০ ‘১৮১, » জলরত্ব ৬,৫০০ 
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সম্পাদক__প্রীযতীল্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 
হয় খণ্ড ২য় বর্ষ, কলিকাতা, সোমবার, ৪ঠা মার্চ), ১৯৪০ | ৪১শ সংখ্যা 
1. বিষয় পৃষ্ঠ .. বিষয় পৃষ্ঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ১১৪৩-৪৫ আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ১১৫০-১১৫৫ 
ভারত সরকারের বাজেট ১১৪৬ কোম্পানী প্রসঙ্গ ১১৫৬-১১৫৭ 
বাঙ্গলায় বিদ্যুতের প্রসার ১১৪৭ মত ও পথ ১১৫৮ 
বাঙ্গলায় সমবায়ের সমস্যা! ১১৪৮-৪৯ বাজারের হালচাল ১১৫৯-১১৬৬ 





ডোমিনিয়ন &টাস ও আথিক স্বাতন্ত্য 
ভারতবর্ষ যদি বৃটীশ সাআআজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন পূর্ণ স্বাধীনতা না 
পায় এবং এদেশে যদি ওয়েষ্টমিনষ্টার আইন অনুযায়ী ওঁপনিবেশিক 
স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তিত হয় তাহা হইলে রাজনীতিক: ব্যাপারে 
ভারিতবাসী স্বাধীন হইলেও . আর্থিক ব্যাপারে ভারতবাসী ইংরাজ 
জাতির তথা বুটাশ পার্লামেন্টের পদানত থাকিবে বলিয়া ' শ্রীযুক্ত 
মানবেন্দ্ৰ রায় যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার সহিত আমরা 


একমত হইতে পারিলাম না। ওয়েষ্টমিনষ্টার আইনে যে 
* গপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন পরিকল্পিত হইয়াছে তাহাতে বুটাশ 
সাআজ্যের সহিত যুক্ত কোন উপনিবেশ কোন ব্যাপারেই বুটাশ 
পার্লামেন্টের অধীন হইবে না বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং উহার 
মধ্যে আর্থিক স্বাধীনতাও অন্তভূক্ত রহিয়াছে । ওয়েষ্টমিনষ্টার 
আইন পাশ হইবার পর গত ১৫ বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন ব্যাপারে 
উহার প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে । এই সময়ের মধ্যে আয়র্পগ্ডের 


সহিত জমির ক্ষতিপূরণের জন্য দেয় টাকা লইয়া ইংলগ্ডের বিরোধ : 


উপস্থিত হওয়াতে ৩ বৎসর পধ্যস্ত এই উভয় দেশের মধ্যে শুক্ষের 
যুদ্ধ’ হইয়াছে। ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়া হইতে রপ্তানী গো-মাংসের উপর 
শুক্ষের হার বন্ধিত করিলে অস্ট্রেলিয়াও উহার পাণ্টা জবাব হিসাবে 
ইংলণ্ডের বস্ত্রের উপর আমদানী শুল্ক বদ্ধিত করে এবং এমন কি 
ইংলগ্ডের ক্ষতিজনক ভাবে জাপানের সহিত একটা বাণিজ্য চুক্তিতে 
আবদ্ধ হয়। কানাডা উহার ডলার যুদ্রাকে ইংলণ্ডের পাউগ্ডের 
সহিত যুক্ত না রাখিয়া বরাবর আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যের ডলারের 
সহিত উহাকে যুক্ত রাখিতেছে। কানাডার সহিত উক্ত দেশের যে 
বাণিজ্য-চুক্তি হইয়াছে তাহাও ইংলণ্ডের স্বার্থের পরিপোষক নহে । 


অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাস্কগুলি 
বরাবর ইংলগ্ডের স্বার্থের দিকে না চাহিয়া নিজ নিজ দেশের স্বার্থ 
অনুযায়ী উহাদের কর্মপন্থা নিরূপণ করিতেছে । মোটের উপর 
শুক্কনীতি, মুদ্রানীতি, বাটার হার ইত্যাদি আর্থিক ব্যাপারে বুটাশ 
সাত্রাজ্যের সহিত যুক্ত উপনিবেশগুলি যে কোনও প্রকারে ইংলগ্ডের 
অধীন তাহার ইদানীং কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ভারতবর্ষে 
যদি সত্য সত্যই ওয়েষ্টমিনষ্টার আইন অনুযায়ী ওঁপনিবেশিক 
স্বায়ন্তশাসন প্রবর্তিত হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষ যে আঁখিক ব্যাপারে 
পূর্ণ স্বাতন্ব্য লাভ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে ইংলগ্ের 
অধিবাসীদের যে টাকা দাদন আছে তাহা ওপনিবেশিক স্থায়ন্্র- 
শাসনের আমলে বাজেয়াপ্ত করা যাইবে না উহা ঠিক। তবে 
ভারতবাসী যদি নিজেদের ইচ্ছামত দেশের অর্থনীতিক বিধিব্যবস্থা 
করিতে পারে তাহা হইলে ইংলণ্ডের অধিবাসীগণ আপনা হইতেই 
ভারতে বিশেষাধিকার পরিত্যাগ করিয়া ভারতবাসীর সহিত 
সহযোগিতা করিতে বাধ্য হইবে । শ্রীযুক্ত রায় যদি বৃটীশ সাম্রাজ্য 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিতে চাহেন তাহা হইলে 
উহা বলিবার তাঁহার অধিকার আছে। কিন্তু ওপনিবেশিক 
স্বায়ন্রশাসন লাভ করিলে আথিক ব্যাপারে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ 
করিবে না উহা! বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে । 

বর্তমান ১৯৪০ সালে বাধ্যকরী' ভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ কর! 
হইবে বলিয়া বাঙ্গলা সরকার কিছুদিন পুর্ব একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেন। তদনুসারে প্রয়োজনীয় বিধিব্যবস্থার নির্দেশ দিয়া গত 
১০ই ফেব্রুয়ারী একটি অর্ভিনান্সও জারা করা হয়। কিন্তু এক্ষণে 


১১৪৪ ॥ 


আধিক জগৎ ' 


[ ৪ঠা মার্চ, ১৯৪০ 








বাঙলা সরকার তাহাদের পূর্বেকার সিদ্ধান্তের পর্লিবর্তন করিয়াছেন.৷ 
গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে বিভিন্ন দলের 
কতিপয় বক্তা নানাকারণে এবওসর বাধ্যকরী পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ নীতি 
বলব করা সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করেন! তাহাদের প্রধান 
যুক্তি এই ছিল যে এবার তাড়াতাড়ি করিয়া খামখেয়ালীভাবে পাটের 
জমির যে রেকর্ড প্রস্তুত করা হইয়াছে উহার উপর ভিত্তি করিয়া 
নিয়ন্ত্রণ কাৰ্য্য চালাইতে গেলে তাহ! দ্বারা প্রকৃত সুফল পাওয়া 
যাইবে না। এই প্রকার আলোচনার সম্মুখীন হইয়া প্রধান মন্ত্রী 
এবারের জন্য বাধ্যকরী পাটচাষ নিয়ন্ত্রের প্রস্তাবটি. প্রত্যাহার 
করিয়াছেন । সে কারণে নূতন পাট অর্ভিনান্সটিও তুলিয়া লওয়া 
হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। . 

(শেষ পর্য্যন্ত যেভাবে বর্তমান ১৯৪০ সালের জন্য পাটচাঁষ 
নিয়ন্ত্রণের কার্য পরিত্যক্ত হইল তাহা নানাদিক দিয়া খুবই 
দুঃখের বিষয় বলিয়া আমরা মনে করি। গত ১৯৩৯. সালে পাটের 
দর যেরূপ চড়া গিয়াছে গত ১৯২৬ সালের পর সেরূপ আব কখনও 
দেখা যায় নাই । এরূপ অবস্থায় চলতি বৎসরের .পাঁট চাষ যদি 
সম্পুর্ণ ভাবে কৃষকদের বিচারবুদ্ধির উপরই ছাড়িয়া দেওয়া হয় তবে 
ইহা নিশ্চিত যে দেশের প্রায় সমস্ত পাটচাষীই যথাসাধ্য বেশীমাত্রায় 
পাট বুনিতে আরম্ভ করিবে, আর তাহার “ফলে ১৯৪০ সালে 
১৯৩৯ সালের তুলনায় অন্ততঃ পক্ষে দেড়গুণ বেশী, পাঁট' উৎপন্ন 


হইবে। সেরূপ অবস্থায় আগামী জুলাই মসি'. হইতেই বাজারে, 


পাটের যোগান অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়িয়া .গিয়া ::পাঁটের মূল্য 
অস্বাভাবিক ভাবে নামিয়া. যাইবে । বেন 
দেখিলে চটকলওয়ালারা কয়েক মাসের ব্যবহাঁর্ঠেপযোগী . পাট’ 
মজুদ করিয়া নিয়া পরে পাঁটক্রয় বিষয়ে উদাসীনতা দেখাইয়া পাঁটের 
মূল্য বেশী পরিমাণ কমাইয়া দেওয়ার চিরাচরিত কারসাজি অবলম্বনেরও.. 
সুবিধা পাইবে । ফলে অত্যধিক পাট উৎপন্ন করিবার পরিণামে 
৩1৪ বৎসর পর্য্যন্ত কৃষকেরা পাটের ন্যায্য মূল্য হইতে বঞ্চিত হইবে । 
চলতি বৎসরে পাটের চাহিদা যদি গত বৎসরের তুলনায় বৃদ্ধি পায় 
তবে হয়ত অবস্থা এত মারাত্মক নাও হইতে পারে৷ কিন্ত যুদ্ধ 
ভবিষ্যতেও চলিতে থাকিবে এবং সেই কারণে পাটের চাহিদাও 
বৃদ্ধি পাইবে__এহেন ধরণের অনিশ্চিত সম্ভাবনার উপর নির্ভর করিয়া 
এতবড় একটা ঝ,কি গ্রহণ করা কোনমতেই সঙ্গত নহে। কাজেই 
বর্তমানে যে ভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হইয়াছে 
তাহাতে কৃষকদের স্বার্থের কথা ভাবয়া আমরা স্বতঃই আতঙ্কিত 
হইতেছি। 

এই ব্যাপারে বাঙলার তথাকথিত কৃষকদরদী মন্ত্রীসভা যে 
অমার্জনীয় দায়িত্বহহীনতা প্রদর্শন করিলেন তাহার তুলনা 
নাই। গত আগষ্ট মাসে বাধ্যকরীভাবে পাঁটচাষ নিয়ন্ত্রণের 
সিদ্ধান্ত করিয়াও যেভাবে তাহারা সময়মত পাটের জমির 
যথোচিত জরীপ করা সম্বন্ধে অযথা শৈথিল্য দেখাইয়াছেন এবং 
এবার পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের কাজ আস্ত করিয়াও পাটের জমি সম্পর্কিত 
রেকর্ডে অনেক ভূলভ্রান্তি রহিয়াছে স্বীকার করিয়া শেষ পর্য্যন্ত 
যেভাবে তাহা বন্ধ করিলেন তাহাতে তাহাদের অস্থিরচিন্ত 
খামথেয়ালী ভাবই প্রকটিত হইতেছে । পাঁটচাফীদের বিহিত 
স্বার্থরক্ষাকল্পে গত ৬।৭ বৎসর যাবৎ ক্রমাগতভাবে বাধ্যকরী পাঁটচাষ 
রনম্বন্রণের কথা উঠিয়াও তাহা বারবারই চাপা পড়িতেছে। দেশের 
অসহায় কৃষকদের সহিত রসিকতার এই দৃষ্টান্ত বাস্তবিকই মর্মান্তিক 1) 


প্রস্তাবিত নূতন সিকি 


প্রচলিত রূপার সিকিতে বর্তমানে যে পরিমাণ রৌপ্য আছে 
তাহা] স্বাস করিয়া অর্ধেক খাদ ও অদ্ধেক রৌপ্য দ্বারা নুতন সিকি 
- প্রস্তুতের জন্য ভারতীয় মুদ্রা আইনের সংশোধন হইয়াছে। 
বর্তমানে ১১ ভাগ রৌপ্য ও ১ ভাগ খাদের সাহায্যে সিকি "প্রস্তুত 
হইয়া থাকে। সংশোধন প্রস্তাবে সিকিতে রৌপ্য এবং খাদের ভাগ 
সমান করার প্রস্তাব হইয়াছে। বিলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভারত সরকারের 


বেশী: .পাঁট উৎপন্ন হইতে - 


সিকি-দুআনীর চাহিদাও বদ্ধিত হইয়া চলিয়াছে এবং এই বদ্ধিত 
চাহিদা মিটানের জন্যই এই নূতন ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা 
অনুভূত হইয়াছে। 

এই ব্যবস্থা কাধ্যকরী হওয়ায় জনসাধারণের পক্ষে কিরূপ , 
অসুবিধার স্থষ্টি হইবে গভর্ণমেন্ট তাহা ভাবিয়া দেখেন নাই। এগার 
ভাগ রৌপ্যের পরিবর্তে অর্দেক রৌপ্য ও অর্ধেক খাদ মিশাইয়া সিকি 
প্রস্তুত হইলে জনসাধারণ অনেকক্ষেত্রেই আসল ও মেকী সিকির 
পার্থক্য সহজে বুঝিতে পারিবে না। কিছুকাল পৃর্রে ভারত সরকার 
নিকেলের সিকি প্রবর্তন করেন? কিন্ত ইহাতে আসল ও: মেকী 
সিকির পার্থক্য হাস পাওয়ায় গভর্ণমেন্ট এই ব্যবস্থা তুলিয়া দিতে 
বাধ্য হন। রৌপ্যের সিকিতে প্রস্তাবানুষায়ী পরিবর্তন করা হইলে 
মেকী সিকির সংখ্যা স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আমাদের , 
ধারণা । | 

এই ব্যবস্থায় দেশব্যাপী যে অসুবিধার স্থষ্ট হইবে তাহার 
তুলনায় গভর্ণমেন্ট বিশেষ লাভবান হইবেন না। সিকির চাহিদা 
অপ্রত্যাশিতরূপে বৃদ্ধি পাইলেও রৌপ্যের পরিমাণ হাস করিয়া 
ভারত সরকারের কতটুকু লাভ হইবে ? বিগত বিশ বৎসর কাল 
সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষে সিকির চাতিদা ৫০৬০ লক্ষের উপরে উঠে 


, নাই। বর্তমানে কিংবা অদূর ভবিষ্যতে বার্ষিক ৮০ লক্ষ সিকির 
প্রয়োজন হইবে ধরিয়া লইলেও উল্লিখিত প্রস্তাবানুসারে রৌপ্যের 


বর্তমান বাজার দর মত ভারত সরকারের ৩।৪ লক্ষ টাকার বেশী লাভ 
হইবে না। সামান্য ৩৪ লক্ষ টাকা ব্যয় সঙ্কোচের অজুহাতে 
জনসাধারণের পক্ষে এই বিরক্তিকর ব্যবস্থা অবলম্বনে গভর্ণমেন্ট 
বিরত থাকিবেন দেশবাসী ইহাই আশা করে। প্রস্তাবিত ব্যবস্থ। 
কার্যকরী হইলেও নিকেলের সিকির মত ইহ! তুলিয়া দিতে গভর্ণমেন্ট ' 
যে বাধ্য হইবেন তৎসম্বন্ধে আমরা ভবিষ্যদ্ধানী করিতে পারি। 


পণ্যমুল্য নিয়ন্ত্রণে অবিবেচনা 

যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়ীগণ পণ্যদ্রব্যের মূল্য 
অস্বাভাবিকভাবে চড়াইয়া দেওয়াতে জনসাধারণের অত্যধিক কষ্ট 
উপস্থিত হইয়াছিল। বাঙ্গলা সরকার গোড়া হইতে কঠোরতার সহিত 
এই অনাচার দমন করিতে অগ্রসর হইয়া জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন 
হইয়াছেন । কিন্তু যুদ্ধের সুযোগে ব্যবসায়ীগণকর্তক জনসাধারণকে 
শোষণ করিবার চেষ্টায় বাধা দেওয়া সমর্থন করিলেও এই ব্যাপারে 
খামখেয়ালী নীতি অবলম্বন করিয়া দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি কারা 
কাহারও অভিপ্রেত হইতে পারে না। বাঙ্গলা সরকার পণ্যমূল্য 
নিয়ন্ত্রণে এরূপ অবিবেচনাপ্রস্থত কাজ করিতেছেন যাহাতে এ কথা 
বলা আবশ্যক হইয়াছে। কিছুদিন পূর্বে তাহারা অনেকগুলি জিনিষের 
সর্বোচ্চ মূল্য নিদ্ধীরণ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এই মূল্য নির্ধারণ * 
কালে পাইকারী ও খুচরা হিসাবে ভিন্ন প্রকার দর বাঁধিয়া দেওয়া হয় 
নাই। প্রত্যেক জিনিষের কলিকাতা ও মফঃস্বলের দরে যে অপরি- 
হার্্য পার্থক্য থাকা উচিত তাহাও পণ্যমূল্য স্থির করিয়া দিবার সময়ে 
বিবেচনা করা হয় নাই। উহার ফলে গভর্ণমেন্ট বিভিন্ন জিনিষের যে 
দর স্থির করিয়া দিয়াছেন তাহা কলিকাতাতে পাইকারী দর হিসাবে 
ব্যবহৃত হঈতেছে। কিন্ত জনসাধারণ খুচরা বিক্রেতাদের নিকট 
হইতেই ক্তিনিষপত্র ক্রয় করিয়া থাকে। খুচরা বিক্রেতাগণ যদি পাইকারী 
হিসাবে নির্ধারিত দর অপেক্ষা টাকায় ছুই চার পয়সা অধিক দরে 
জিনিষ বিক্রয় করিতে না পারে তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে ব্যবসা 
বন্ধ করিয়া দেওয়া ভিন্ন উপায় নাই। আমরা অবগত হইলাম ষে 
সম্প্রতি কোন কোন খুচরা বিক্রেতা গভর্ণমেণ্ট নিদ্ধীরিত সর্বোচ্চ 
দরের উপর ছুই চার পয়সা অধিক দরে জ্রিনিষ বিক্রয় করিবার অপরাধে 
অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড--এই উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। এই 
ব্যবস্থার পরিবর্তন না হইলে ভবিষ্যতে সাধারণের পক্ষে খুচরা ব্যব- 
সায়ীদের নিকট হইতে কোন জিনিষ ক্রয় করা অসম্ভব হইবে এবং 
ফলে তাহাদের অসুবিধা আরও বদ্ধিত হইবে। গভর্ণমেন্ট পণ্যমূল্য 
নির্ধারণকালে' য়ে সমস্ত জিনিষের পাইকারী ও খুচরা দর . এবং 


অভিমত এই যে বর্তমানে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি, পাওয়ায় দেশের, অভ্যন্তরে কলিকাতা ও মফঃস্বলের বর পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে নিদ্ধি্ট করিয়! দেন 


৪ঠা মার্চ, ১৯৪০ ] 


আঁধিক জগৎ 


১১৪৫ 


৮ পিল 





নাই সেই সব জিনিষের দর উপরোক্তভাবে নির্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য 
আমরা তাহাদিগকে বিশেষভাবে অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি । 


হুগলী ব্যাঙ্কের প্রশংসনীয় উদ্যম 


ধনী দরিদ্রনিব্র্বশেষে সকল শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে ব্যাঙ্কের 
সুযোগ গ্রহণ করার অভ্যাস গঠিত না হইলে কোন দেশে ব্যাঙ্ক ব্যব- 
- সায়ের উন্নতি হইতে পারে না। আমাদের দেশে অল্প আয়বিশিষ্ট 
জনসাধারণের ব্যান্থে টাকা আমানত রাখা এবং চেকের মারফত 
লেন্দেন করার অভ্যাস নাই- সুযোগও অল্প। নির্দিষ্ট এবং অল্প- 
সংখ্যক ধনীব্যক্তির মোটা টাকা আমানত স্বরূপ পাইবার প্রত্যাশা 
অধিকাংশ ব্যাঙ্কের পক্ষেই দুরাশা মাত্র। কাজেই অল্পআয়সম্পন্ন 
জনসাধারণ যাহাতে ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখে এবং চেকের 
*মারফতে লেনদেনে অভ্যস্থ হয় তদ্বিযয়ে আমাদের দেশের 
ব্যাঙ্কপরিচালকগণের চিন্তাভাবনা করা আমরা বিশেষ কর্তব্য 
বলিয়া মনে করি। সম্প্রতি হুগলী ব্যাঙ্কের বেলুড় শাখা উদ্বোধন- 
কালে উক্ত ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টার মিঃ ভি; এন্‌ মুখার্জ্জি এম-এল-এ 
যে অভিভাষণ দিয়াছেন তাহাতে এইরূপ একটা নূতন পথের ইঙ্গিত 
রহিয়াছে । বাঙ্গলার ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে আমরা যে সমস্ত লেখা 
ও বক্তৃতা অহঃরহ পাঠ করিয়া থাকি মিঃ মুখাঞ্জির বক্তৃতা তাহা 
হইতে একটু ভিন্ন ও গতাম্থগতিকতা বঞ্জিত | মধ্যবিত্ত ও 
দরিদ্র জনসাধারণকে ব্যাঙ্কের সুবিধা গ্রহণের সুযোগ দিয়া একাধারে 
ব্যাঙ্কের প্রসার এবং জনসাধারণের সঞ্চয় প্রবৃত্তি ও আর্থিক উন্নতি 
সাধনের যে কার্য্যনীতি হুগলী ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষ অনুসরণ করিয়া 
আসিতেছেন মিঃ মুখার্জি সহজ ভাষায় তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন । 
মিঃ মুখার্জি বলেন যে সাতবৎসর পূর্বে উত্তরপাড়াতে হুগলী ব্যাঙ্কের 
প্রথম শাখা স্থাপিত হয় এবং এই কয়েকবতসরে উত্তরপাঁড়ার 
১৯শত অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৬০ জনই ব্যাঙ্কে হিসাব ' খুলিতে 
উৎসাহ বোধ করিয়াছে এবং আমানতকারীদের অনেকেই বর্তমানে 
চেক দ্বারা ধোপা, গয়লা এবং ভৃত্যের বিল্‌ মিটাইয়া দিতেছে । 
গত বৎসর উক্ত শাখার আমানতকারীগণ ১৭ লক্ষ টাকার ১৩ হাজার 
চেক কাটিয়াছে এবং তাহাদের পক্ষ হইতে ব্যাঙ্ক কর্তৃক সাড়ে 
সাত লক্ষ টাকার ৫ হাজার চেক্‌ সংগৃহীত হইয়াছে। উত্তরপাড়ার 
তুলনায় বেলুড়ের লোকসংখ্যা বহুগুণ বেশী এবং মিঃ মুখাঙ্সি আশা 
করেন যে আগামী পাঁচবৎসর সময় মধ্যে বেলুড়ের অধিবাসীগণের 
নিকট হইতে দশলক্ষ টাকা আমানতন্বরূপ সংগৃহীত হইবে । এই 
প্রসঙ্গে মিঃ মুখাজ্জি উল্লেখ করেন যে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের দিনমজুরদের 
মধ্যেও ব্যাঙ্কে হিসাব খোলার অভ্যাস বৃদ্ধি পাইতেছে। মিঃ 
মুখার্জি যে সমস্ত তথ্যতালিকা প্রকাশ করিয়াছেন বাঙ্গলার ব্যাঙ্ক 
“ব্যবসা এবং জনসাধারণের দিক্‌ হইতে তাহা বিশেষ আশাপ্রদ 
মনে হয়।, বাঙ্গলার ব্যাক্কসমূহ হুগলী ব্যাঙ্কের এই 
দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলে নিজেরা এবং দেশবাসী উভয়ই.উপকৃত হইবে । 


মিঃ মেটার অভিভাষণ 


গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমাসে'র বাধিক 
সাধারণ সভায় উহার বিদায়ী সভাপতি মিঃ জে, এল, মেটা যে 
সুচিন্তিত অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন তাহা নানা দিক দিয়াই বিশেষ- 
' ভাবে প্রণিধানযোগ্য | মিঃ মেটার অভিভাঁষণে স্বভাবতই ভারত- 
বর্ষের বর্তমান রাজনীতিক অবস্থা এবং ভারতীয় অর্থনীতিক্ষেত্রে যুদ্ধের 
প্রভাবের উপর সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে । ভারতীয় 
রাজনীতিক সমস্যা সম্বন্ধে মিঃ মেটা বলেন যে কতদিনে ভারতবর্ষ 
ওপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন লাভ করিবে তাহার যদি একটা মেয়াদ 
স্থির করিয়া দেওয়া.হয়, এই মেয়াদের সময় যদি যথাসম্ভব কম করিয়া 
ধাধ্য হয় এবং ভারতবর্ষ যাহাতে আপনা হইতে নিদ্দিষ্ট, সময় অস্তে 
ওঁপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা লাভ করিতে পারে তৎপক্ষে যদি ভারতীয় 
শাসনতন্ত্রের মধ্যে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয় তাহা "হইলেই 
রাজনীতিক সমস্যার সমাধান হইতে পারে ' অবশ্য একটা বিশিষ্ট 
ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসাঁবে ' তিনি যে ভারতীয় ব্যবসা- 


'আসিতেছেন 'তাহারও নিন্দা করিয়াছেন । 


বাণিজ্য সম্পর্কে বর্তমান শাসনতন্ত্র পর্কিল্পিত বিধিনিষেধের উচ্ছেদ 
কামনা করিবেন তাহা বলাই বাহুল্য । আমাদের বিশ্বাস যে ভারতীয় 
রাজনীতিক সমস্যার সমাধানকল্পে মিঃ মেটা যে সমস্ত অভিমত ব্যক্ত 
করিয়াছেন দেশের বহু ব্যক্তি সমর্থন করিবেন । 


যুদ্ধের আমলে বিবিধ সরকারী বিধিব্যবস্থার ফলে ভারতীয় ব্যবসা- 
বাণিজ্যের যে ক্ষতি হইতেছে মিঃ মেটা তাহাও অতি সুনিপুণভাবে 
বিশ্লেষণ করিয়াছেন! তিনি বলেন যে যুদ্ধের প্রীরস্তে ভারতবর্ষে 
ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সম্বন্ধে যে আশার সঞ্চার হইয়াছিল গত 
কয়েক মাসের অভিজ্ঞতা হইতে তাহা এক প্রকার ব্যর্থ বলিয়। 
প্রতিপন্ন হইতেছে । যদিও গত কয়েক মাসে ভারতবর্ষ হইতে 
বিদেশে. রপ্তানীর পরিমাণ অনেক বাড়িয়াছে তথাপি অনেক পণ্যদ্রব্য 
রপ্তানী সম্পর্কে নিষেধবিধি জারী হওয়াতে এবং পণ্যবাহী জাহাজ- 
গুলি প্রধানতঃ সমরসরঞ্জাম বহন করিবার কাজে নিয়োজিত হওয়াতে 
জাহাজের অভাব হেতু ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী আশানুরূপ বৃদ্ধি 
পাইতেছে না। এদিকে 'ভারতীয় জাহাজসমূহ অপেক্ষাকৃত অল্প 
ভাড়ায় সমরসরঞ্জাম বহন করিতে বাধ্য হওয়াতে বদ্ধিত জাহাজ 
ভাড়ার সুযোগ নিরপেক্ষ দেশসমূহের জাহাজ কোম্পানীগুলি পূর্ণভাবে 
গ্রহণ করিতেছে । এই প্রসঙ্গে মিঃ মেটা ভারতবর্ষে জাহাজ নির্মাণ 
শিল্পে উৎসাইদানে ভাঁরতসরকার বরাবর যে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া 
মিঃ মেটার আর একটা 
অভিযোগ এই..ে: যুদ্ধের পরে ছয় মাসকাল অতীত হইলেও এই 
সুযোগে ভারতরর্ষে শিল্পের প্রসার বিষয়ে কোন নীতি ও কর্মপন্থা 


নির্ধারণে ভাঁরতসরকার 'অগ্রসর হইতেছেন না। পক্ষান্তরে ভারত- 


সরকার যুদ্ধের জন্য বেপরোয়াভাবে অর্থব্যয় করিয়া যাইতেছেন এবং 
এই অর্থ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে দেশে বিভিন্ন প্রকার ট্যাক্স বসাইয়া 
দেশে প্রচলিত শিল্প গুলিকে. অযথা ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছেন! মিঃ মেটা 
এই সমস্ত ব্যাপারের প্রতিকারের জন্ত গভর্ণমেন্টকে অনুরোধ জ্ঞাপন 
করিয়াছেন এবং ভারতীয় শিল্পের উন্নতির উদ্দেশ্যে বর্তমানের সংরক্ষণ 
নীতির পরিবর্তনের দাবী করিয়াছেন। তাঁহার এই সমস্ত অভিমত 
দ্বারা ভারতীয় অর্থনীতিক ক্ষেত্রের মৌলিক সমস্তাগুলিই প্রকাশিত 
হইয়াছে । গভর্ণমেন্ট ও দেশবাসী উভয়েরই এই সমস্ত অভিমত 
বিশেষভাবে প্রণিধাণ করা আবশ্যক । 


ফাটকা বাজারের কর্তৃত 


ফাটকা বাজারের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে কিছুদিন পূর্বে ক্যাপিটাল" পত্রে 
একটা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু এই সংবাদটা 
তেমন ভাবে দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করে নাই। সংবাদটা এই 
“প্রকাশ যে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের আগামী অধিবেশনে .ফাটকা 
বাজার সম্পর্কে ভারত সরকার একটী আইনের খসড়া পেশ করিবেন। 
কি ভাবে এই আইনের বিধান রচিত হইবে এবং উহা কেবল পাটের 
ফাটকা বাজার সম্পর্কে না পাট ও চট উভয়ের ফাটকা বাজার 
সম্পর্কে প্রয়োগ করা হইবে তাহা জানা যায় নাই। তবে এরূপ 
মনে করা যাইতেছে যে ফাটকা বাজারগুলির কর্তৃত্ব প্রাদেশিক 
গভর্ণমেণ্টের হাত হইতে ভারত সরকার স্বয়ং গ্রহণ করিবেন!” 


ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে । কিন্ত 
এখনও উপরোক্ত শ্রেণীর কোন আইনের কথা শুনা যাইতেছে ন! 
তবে ক্যাপিটাল, পত্র ভিতরের খবর জানিয়! শুনিয়াই উপরোক্ত 
সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এই 
প্রসঙ্গে সর্বাপেক্ষা গুরুবপূর্ণ বিষয় হইতেছে যে প্রাদেশিক 
গভর্ণমেন্টের সম্পুর্ণ আমলাধীন একটা বিষয় পরিচালনার ভার ভারত 
সরকার গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইতেছেন। উহার কি কারণ হইতে 
পারে? প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের যাহারা কর্ণধার তাহারা চাকুরীস্থত্রে 
ভিতরের খবর জানিয়া ফাটকা বাজারে তাহার সুযোগ গ্রহণ 
করিতেছেন মনে করিয়াই কি ভারত সরকার এখন আর ফাটকা 


. বাজারের কর্তৃত্ব প্রাদেশিক  গভর্মেপ্টের হাতে ফেলিয়া রাখিতে 


সাহস পাইতেছেন না ?' 


ক 


58 সি নি ডিসিসি জিরা জনি রনি 
ভাত্মভ 5লন্ন্ষা্মেন্্র শ্বাঁতজ্ভি 


গত বৃহস্পতিবার ভারত সরকারের নূতন অর্থসচিব স্যার জেরেমি 
রেইজম্যান ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে ১৯৪০-৪১ সালের যে বাজেট 
উপস্থিত করিয়াছেন তাহা দেখিয়া অনেকেই সোয়ান্তির নিঃশ্বাস 
ফেলিয়াছেন। গত কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া এরূপ গুজব রটিয়াছিল 
যে আলোচ্য বাজেটে ইস্পাত, চিনি ও কাচা লোহার উপর উৎপাদন 
শুস্ক ধাধ্য হইবে, রূপার উপর আমদানী শুস্ক, আয়করের পরিমাণ 
ও লবণের উপর শুস্ক বদ্ধিত হইবে এবং ডাক মাশুল বাঁড়িবে। 
'কিস্ত বাজেটে একমাত্র চিনি ও পেট্টলের আমদানী ও উৎপাদন শুল্ক 
বৃদ্ধি ছাড়া আর কোন জিনিষের .উপর ‘শুস্ক. রদ্ধিত হৃয় নাই। 
গত ১৯৩৮-৩৯ এবং চলতি ১৯৩৯:৪০ সালে রাজস্বের 
সস্তোষজনক উন্নতি এবং পূর্ধ্ব হইতেই ব্যবসা ও. শিল্প-প্রতিঠানের 
যুদ্ধজনিত অতিরিক্ত লাভের উপর ট্যাক্স ধার্য্য' করিবার প্রস্তাব 
করিয়া রাখার ফলেই ১৯৪০-৪১ সালের বাজেটে, দেশের উপর 
গুরুতর কোন ট্যাক্সের বোঝা চাঁপান অর্থসচিবের পক্ষে প্রয়োজন 
হয় নাই। গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে বাজেট উপস্থিত করিবার 
কালে ভারত সরকারের তদানীস্তন অর্থসচিব তাহার পূর্ববর্তী বরাদ্দ 
সংশোধন করিয়া এরূপ জানাইয়াছিলেন যে ১৯৩৮-৩৯ সালে 
গভর্ণমেন্টের রাজস্বে ২ কোটী ৬৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে। কিন্ত 
এ বৎসরের চুড়ান্ত হিসাবে দেখা যায় যে সংশোধিত হিসাবের 
তুলনায় গভণমেন্টের আয় ১ কোটী ৫১ লক্ষ টাকা বেশী হইয়াছে 
এবং ব্যয় ৫০ লক্ষ টাকা কম হইয়াছে। কাজেই উক্ত বৎসরে 
২ কোটী ৬৫ লক্ষ টাকার পরিবর্তে মাত্র ৬৪ লক্ষ টাকা ঘাটতি 
হইয়াছে । 

চলতি ১৯৩৯-৪০ সালে মাত্র ৩ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া 
গত বৎসর বাজেট উপস্থিত করিবার সময়ে অনুমান করা হইয়াছিল । 
কিন্তু এখন ৮৯ মাসের হিসাব দৃষ্টে বুঝা যাইতেছে যে চলতি বৎসরে 
গভর্ণমেন্টের ব্যয়ের পরিমাণ বাজেটে বরাদ্দ ব্যয়ের তুলনায় ৪ কোটী 
২০ লক্ষ টাকা বেশী হইলেও আয়ের পরিমাণও বরাদ্দকৃত আয়ের 
তুলনায় ৫ কোটা ৮ লক্ষ টাকা বেশী হইবে। কাজেই এখন বুঝা 
যাইতেছে যে চলতি বৎসরে গভর্ণমেন্টের উদ ত্তের পরিমাণ ৩ লক্ষ 
টাকা না হইয়া ৯১ লক্ষ টাকা হইবে। তবে গভর্ণমেন্ট প্রায় সব 
সময়েই আয়ের পরিমাণ কম করিয়া এবং ব্যয়ের পরিমাণ বেশী 
করিয়া ধরিয়া তদন্ুপাতে বাজেটে উদ্ধত্ত বা ঘাটতির পরিমাণ সাব্যস্ত 
মুক্রেন। অত্রাবস্থায় চলতি বৎসরের যখন চূড়ান্ত হিসাব প্রকাশিত 
হইবে তখন উদ্ধ ত্তের পরিমাণ ৯১ লক্ষ টাকা অপেক্ষা অনেক বেশী 
হওয়া বিচিত্র নয়। চলতি বৎসরে অনুমিত ব্যয়ের পরিমাণ অপেক্ষা 
প্রকৃত ব্যয় ৪ কোটা ২০ লক্ষ টাকা বাড়িয়া যাওয়ার একমাত্র কারণ, 
বর্তমান যুদ্ধ। উহার ফলে কেবল গতগমমেন্টের সমর ব্যয়ই বৃদ্ধি 
পায় 'নাই__পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হেতু গ্রভর্ণমেন্টের অসামরিক 
বিভাগগুলিতেও ব্যয় ১০ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় 
যে যুদ্ধের জন্য ব্যয় বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে রেলবিভাশ্ব এবং ডাক ও 


তার 'বিভাগে এবং অন্তান্ত ছোটখাট দফায় গভণমেন্টের আরও ' 


উল্লেখষোগ্যভাবে বাড়িয়াছে। এই ভাবে আয় না বাঁড়িলে চলতি " 
বৎসরে গভণমেণ্টের বিপুল পরিমাণ টাকা ঘাটতি হইত এবং 
এজন্য দেশবাসীকে ট্যাক্সভারে নিপীড়িত হইতে হইত। 

বর্তমানে দেশে যেভাবে রাজন্ব আদায়ের ব্যবস্থা প্রচলিত 
আছে তাহার কোন রদ-বদল না করিলে আগামী বৎসরে রেলবিভাগ, ' 
হইতে প্রাপ্য ৪ কোটী ৪১ লক্ষ টাকা এবং চলতি বৎসরের উদ্ত্ব 
৯১ লক্ষ টাকা ধরিয়াও গভণমেণ্টের আয়ের পরিমাণ ৮৫ কোটা 
৪৩ লক্ষ টাকার বেশী হইবে না। কিন্তু যুদ্ধের জন্য আগামী বৎসরে 
সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ ৮ কোটী ৩৯ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইবে। 
যুদ্ধ এবং অন্যান্য কারণে আগামী বৎসরে ভারত সরকারের অসামরিক 
বিভাগগুলিতেও ব্যয়ের পরিমাণ ১ কোটী ৫১ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি | 
পাইবে । উহার ফলে আগামী বৎসরে সামরিক ও বেসামরিক সমস্ত 
বিভাগে গভর্ণমেন্টের মোট ৯২ কোটী ৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে৷ 
অত্রাবস্থায় আগামী বৎসরে ভারত সরকারের ৭ কোটী ১৬ লক্ষ 
টাকা ঘাটতি হওয়ার কথা। এই ঘাটতি পূরণের জন্য যে অতিরিক্ত 
লাভকর বসান হইতেছে তাহা হইতে আগামী বৎসরে গভণমেন্ট 
৩ কোটা টাকা পাইবেন বলিয়া অর্থসচিব অনুমান করিতেছেন । 
বাকী ৪ কোটী ১৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি পূরণের জন্য ভারতীয় চিনির 
কলসমুহে উৎপন্ন চিনির উপর উৎপাদন শুস্ক এবং বিদেশ হইতে 
আমদানী চিনির উপর আমদানী শুস্ক প্রতি. হন্দরে ছুই 
টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৩ টাকায় পরিণত করিবার 
প্রস্তাব হইয়াছে । অধিকম্ত পেট্রলের উপর উৎপাদন ও 
আমদানী শুন্ধও প্রতি গ্যালনে দশ আনা হইতে বৃদ্ধি করিয়া 
বার আনায় পরিণত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই দুইটা 
ব্যবস্থায় গভণণমেপ্টের যথাক্রমে ১ কোটি ৯০ লক্ষ ও ১ কোটি 
৪০ লক্ষ__একুণে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা আয় হইবে এবং উহার 
পরেও বাজেটে যে ঘাটতি থাকিবে তাহা রাজস্বের খাতে মজুদ , 
তহবিল হইতে ৯১ লক্ষ টাকা লইয়া পুরণ করা হইবে। এই 
ব্যবস্থায় বৎসরের শেষে গভশমেন্টের হাতে ৫ লক্ষ টাকা উদ্ধত্ত 
হইবে বলিয়া অর্থসচিব অনুমান করিয়াছেন । 

গত বৎসর, চলতি বৎসর এবং আগামী বৎসরে গভণ- 
মেন্টের আয়-ব্যয়ের উহাই মোটামুটি হিসাব। উহার মধ্যে 
গত বৎসরের বাজেট স্বাভাবিক সময়ের বাজেট । চলতি বৎসরের 
বাজেট উপস্থিত করিবার কালেও অর্থসচিব স্বাভাবিক সময় 
অনুযায়ীই বরাদ্দ স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু চলতি বৎসরের ৫ মাস 
অতিক্রম হইতে না হইতেই যুদ্ধ আরস্ত হয়। উহার ফলে চলতি 
বৎসরের বাজেটের উপর যুদ্ধের খুব বেশী প্রভাব পড়িয়াছে। তবে 
এই বৎসরে যুদ্ধের জন্য গভর্ণমেন্টের খরচ যেরূপ ভাবে বাড়িয়াছে 
সেই তুলনায় আয় অনেক বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই কারণেই 


‘চলতি বৎসরে যে পরিমাণ টাকা উদ্ত্ত হইবে বলিয়া গভণমে্ট আশা 


করিয়াছিলেন তাহার তুলনায় অনেক বেশী টাকা উদ্ধত্ত হইয়াছে। 
| (১১৫১ পৃষ্ঠায় র্টব্য ) | 


£ 


শ্াজ্লাম্স ন্বি্তেন্ল আসান 


স্তার এম, বিশ্বেশ্বরায়া তাহার প্লান্ড ইকনমি ফর ইণ্ডিয়া’ নামক 


. ,সপ্রসিদ্ধ পুস্তকে যে বিবরণ উদ্ধত করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে 


ভারতবর্ষের প্রতি ব্যক্তির তুলনায় ইংলগ্ডের প্রতি ব্যক্তি গড়ে ১২ 


গুণ এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যের প্রতি ব্যক্তি ২০ গুণ অধিক 


পরিমাণ ধনসম্পদ উৎপাদন করিয়া থাকে । আজ যে পৃথিবীর মধ্যে 
ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অধিবাসীগণ সব চেয়ে অধিক 


. ধনী তাহার মূল কারণ এই খানেই নিহিত। উক্ত দুই দেশের সহিত 


ভারতবর্ষের অধিবাসীদের কাজের এত পার্থক্য হওয়ার কারণ এই 
যে এখনও ভারতবর্ষের অধিবাসীদের অধিকাংশ যন্ত্র হিসাবে টেকি, 


| ঘানী, তাত ইত্যাদিই ব্যবহার করে এবং এই সব যন্ত্র চালাইবার পক্ষে 


তাহাদের হাত ও পায়ে যতটুকু শক্তি রহিয়াছে তাহাই তাহাদের 
একমাত্র সম্বল । পক্ষান্তরে ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে কৃষি ও 
শিল্পের ব্যাপারে আধুনিক উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় এবং 
এই সব যন্ত্রপাতি বিদ্যুৎ, তৈল, বাষ্প প্রভৃতি শক্তির দ্বারা পরিচালিত 


_ হয় বলিয়া এক একজন লোক উহার সাহায্যে অন্য দেশের তুলনায় 


১৫২০ গুণ অধিক কাজ করিয়া থাকে । 

আধুনিক কালে কলকন্ভা পরিচালনার ব্যাপারে তৈল ও বাষ্প 
অপেক্ষা বিছ্যতেরই অধিক ব্যবহার হইতেছে । উহার কারণ এই 
যে বিদ্যুৎ দ্বারা কলকারখানা পরিচালনা করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও 
অল্প ব্যয়সাধ্য ব্যাপার । কাজেই এখন প্রায় সকল দেশেই ধনসম্পদ 
বৃদ্ধিমূলক কাজের জন্য বিদ্যুৎ এক অপরিহার্ধ্য প্রয়োজন বলিয়া গণ্য 
হইতেছে ।' রুষিয়াতে তিনটা পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার ফলে বর্তমানে 
যে শিল্পবিপ্লব আসিয়াছে, বিছ্যুতই তাহার মূল উৎস এবং উক্ত দেশে 


- প্রতথম'পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই রাষ্ট্রনায়ক লেনিন ' 


দেশে বিছ্যুৎশক্তি উৎপাদনের: সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন । কিন্তু বর্তমান 
শতাব্দীতে পৃথিবীর সকল দেশেই বিছ্যুতের উৎপাদন ও ব্যবহার 
সমধিক প্রসার লাভ করিলেও ভারতবর্ষে সেই তুলনার কিছুই হয় 
নাই । ' অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার মতে গত ১৯৩৫ সালে কানাডা 
দেশে প্রতি ব্যক্তির জন্য গড়ে ২ হাজার ইউনিট, আমেরিকার যুক্ত- 
রাজ্যে ৯৫০ ইউনিট, ইংলগ্ডে ৬ শত ইউনিট এবং জাপানে ৩৫০ 
ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হইয়াছিল। কিন্তু এ বৎসর ভারতবর্ষে প্রতি 
ব্যক্তির জন্য গড়ে মাত্র ৭ ইউনিট'বিছ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। তবুও টাটা 
হাইডো ইলেক্‌টি,ক কারখানা এবং ভারত-সরকারের সেচ বিভাগের 
সহিত সংসিষ্ট বিরাট বিরাট বিদ্যুৎকারখানার ফলে বোম্বাই, পাঞ্জাব, 
সংযুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহের কতকট! 
সুব্যবস্থা হইয়াছে । কিন্তু বাঙ্গলা দেশে একমাত্র কলিকাতা সহর ও 
উহার উপকণবর্তী স্থান বাদ দিলে মফঃস্বলের সহর ও পল্লী অঞ্চলে 
বিছ্যুৎ সরবরাহের একপ্রকার কোন ব্যবস্থাই হয় নাই বলা চলে । 
বাঙ্গলা দেশে বিদ্যৎ শক্তির এই অভাব হেতু দেশের কৃষি ও 
শিল্প উভয়ই পঙ্গু হইয়া আছে। অন্যান্য দেশে বিদ্যুৎ চালিত 
্াক্টার ও পাম্প জমি চাষ ও জমিতে জল সিঞ্চনের সাহায্য করে 
বলিয়া কৃষির উন্নতির পক্ষেও উহাকে একটা অপরিহার্য উপাদান 
২ 


বলিয়া গণ্য করা হয়। বাঙ্গলা দেশে সেচকাধ্যের কিছুই প্রসার হয় 
নাই। এরূপ অবস্থায় বিদ্যুৎ চালিত মোটরের সাহায্যে পুকুর, নদী 
ও কূপ হইতে জমিতে জল সিঞ্চনের বাবস্থা করিতে পারিলে বাঙ্গলার 
কুষিজাত উৎপাদনের পরিমাণ বৎসরে কয়েক কোটা টাকা বাড়াইয়া 
দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু শিল্পের উন্নতির জন্যই বাঙগলাদেশে 
বিদ্যুতের প্রচলন অধিকতর প্রয়োজনীয় । দেশের নানাস্থানে যদি 
বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র স্থাপিত হয়, তাহা হইলে আশপাশে অনায়াসে 
বহু সংখ্যক চিনির কল, চালের কল, তৈলের কল, তাঁতশালা, বরফের 
কারখানা প্রভৃতি গড়িয়া উঠিতে পারে । উহার ফলে শিল্পের মারফতে 
কেবল যে দেশের আয়ই বাড়িয়া যাইবে এরূপ নহে-_এই সব ছোট- 
খাট কারখানার: মারফতে . দেশের সহত্র সহত্র বেকার ব্যক্তিও 
অন্নসংস্থানের পথ পাইবে। কিন্তু বাঙ্গলা দেশে বিদ্যুতের প্রসারের 
পক্ষে প্রধান বিদ্ব হইতেছে এই যে_ দেশের কৃষকগণ দূরে থাকুক, 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেও অনেকের এরূপ অর্থ সঙ্গতি নাই যাহাতে 
তাহারা বিদ্যুৎ ব্যবহার করিতে প্রারে। এই কারণে বাঙ্গলার 
মকঃম্বল সহরগুলিতে যে কয়টা বিদ্যুৎ কারখানা স্থাপিত হইয়াছে 
তাহার পরিচালকগণ বিছ্যুতের মূল্য অপেক্ষাকৃত বেশী হারে ধাষ্য 
করিতে বাধ্য হইতেছেন। বাঙ্গলা সরকার বিদ্যুতের উপর যে ট্যাক্স 
বসাইয়াছেন তাহাও এঙ্জন্য দায়ী। এদিকে বিদ্যুতের মূল্য অত্যধিক 
থাকার দরুণ বিছ্যুৎ শক্তির সাহায্যে ছোট-খাট কলকারখানা স্থাপনও 
সম্ভবপর হইতেছে না। মোটের উপর নানা ঘটনা সমাবেশে বাঙ্গলা দেশে, 
বিদ্যুৎ শিল্পের এরূপ একটা অস্বাস্থ্যকর অবস্থা রহিয়াছে যাহার ফলে 
দেশে বিদ্যুতের উৎপাদন ও ব্যবহার কোনটারই প্রসার হইতেছে না। 
_ এই ব্যাপারে বাঙ্গলা সরকারের সুস্পষ্ট কর্তব্য রহিয়াছে । 
অন্যান্য দেশে গভর্ণমেন্টের সাহায্য দ্বারাই বিছ্যুৎ শিল্পের প্রসার 
সম্ভবপর হইয়াছে । বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পর ইংলগ্ডে 
বৃটিশ গভর্ণমেন্ট বিদ্যুৎ উৎপাদনের একচেটিয়া অধিকার হস্তগত 
করিয়া মাত্র বিদ্যৎ বিক্রয়ের ব্যবসা বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান গুলির 
হাতে রাখিয়াছেন। জাপানে এতদিন পর্য্যন্ত ৫টী বড় বিদ্যুৎ 
কোম্পানীর মারফতে দেশে বিছ্যৎ সরবরাহ হইত। কিন্তু সম্প্রতি 
জাপান. গভর্ণমেন্ট এই ৫টা কোম্পানীকে একত্রীভূত করিয়া এবং 
নিজেরা উহাতে আরও মূলধন দিয়া দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও 
বিক্রয়ের ব্যবস্থা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন । উহার ফলে এ বর 
দেশে কৃষি ও শিল্পের জন্য যাহারা বিদ্যুৎ ব্যবহার করিতেছে তাহার! 
উহা যথাসম্ভব অল্পমূল্যে পাইতেছে এবং দেশে বিদ্যুতের ব্যবহার দিন 
দিন বাড়িতেছে। বাঙ্গলা দেশে কলকারখানার সংখ্যা এত কম এবং 
দেশবাসী গৃহস্থালীর কাজের জন্য বিদ্যুৎ ব্যবহারে এত অক্ষম যে এই 
কাজ বে-সরকারী প্রচেষ্টার উপর ছাড়িয়া দিলে দেশের বহুস্থানে কোন 
দিন যে বিছ্যৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হইবে তাহার আশা অতি কম। 
দেশে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইলে গভর্ণমেন্টকে হয় 
নিজে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে-- 
(১১৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 





বিগত ১৯২৯ সাল হইতে যে বিশ্বব্যাপী মন্দ। উপস্থিত হয় তাহার 
কলে কৃষিজাত পণ্যপ্রব্যের অস্বাভাবিকরূপ মূল্যহ্বাস হেতু ভারতের 
অন্যান্তি প্রদেশের ন্যায় বাঙ্গলা দেশেও সমবায় আন্দোলনের সমূহ 
ক্ষতি হইয়াছে । কৃষিজাত পণ্যের মূল্য কমিয়া যাওয়ার দরুণ 
কৃষকগণ সমবায় সমিতিসমূহ হইতে কর্ম হিসাবে গৃহীত টাকা 
পরিশোধ করিতে পারিতেছে না এবং হাল ও বকেয়! লইয়া সমবায় 
সমিতির নিকট সুদে-আসলে অনেক কৃষকের খণ্রে পরিমাণ, এত 
বেশী হইয়া দাড়াইয়াছে যে এই টাকার একটা মোটা অংশ: আদায় 
. হইবার কৌন সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে না। সমবায় রমিতিগুলির 
দাদনী টাকা এই ভাবে অনাদায়ী হইয়া পড়াতে. অনেক ক্ষেত্রেই 
' সমিতিগ্ুলি উহাদের আমানতকারীদের প্রাপ্য আসল টাকা দুরে 
থাকুক সুদ পর্যন্ত পরিশোধ করিতে সমর্থ '. হইতেছে না।,. এদিকে 
কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কসমূহ বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের" নিকট 


হইতে যে টাকা ক্র গ্রহণ করিয়াছিল তাহা উহারা পরিশোধ, 


করিতে অসমর্থ হওয়াতে প্রাদেশিক ব্যাক্ষেরও অবস্থা শোচনীয় হইয়া 
দাড়াইয়াছে এরং বাঙ্গলা সরকার উহাকে অর্থ সাহায্য করিয়া রক্ষা 
করিতেছেন । উহা অপেক্ষাও শোচনীয় ব্যাপার এই দীঁড়াইয়াছে 
যে আমানতকারীগণ তাহাদের প্রাপ্য টাকা সময়মত না পাওয়াতে 
সমবায় সমিতির উপর তাহাদের আস্থা সম্পূর্ণরূপে অস্তহিত হইয়াছে 
এবং উহার ফলে সাধারণের সঞ্চিত অর্থ এখন আর সমবায় সমিতি- 
গুলিতে মজুদ হইতেছে না। এক কথায় নানা দিক দিয়াই 
বাঙ্গলায় সমবায় আন্দোলনের একটা অচল অবস্থার স্থষ্টি হইয়াছে। 

বাঙ্গলার সমবায় আন্দোলনের এই শোচনীয় পরিস্থিতি দেশ- 
হিতকামী ব্যক্তিমাত্রেরই দুঃখের বিষয়। ভারতের বর্তমান রাজ- 
প্রতিনিধি লর্ড লিনলিথগো যখন রাজকীয় কৃষি কমিশনের সভাপতি 
ছিলেন সেই সময়ে তিনি এরূপ মন্তব্য করেন যে ভারতবর্ষে সমবায় 
আন্দোলন ব্যর্থ হইলে ভারতের জনসাধারণের অর্থনীতিক উন্নতির 
আশাও বিলুপ্ত হইবে। তাহার এই মন্তব্য অত্যন্ত গুরুতব্যগ্ক। 
ভারতবর্ষের জনসাধারণের মধ্যে শতকরা ৮০ জনই কৃষির মারফতে 
জীবিকা সংস্থান করিয়া থাকে । শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার হইলে 
দেশের কৃষক সমাজ প্রত্যক্ষভাবে তাহাতে উপকৃত হইবে না। 
শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতির.দারা শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের অংশীদার, 
পরিচালক ও কন্মীগণই প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হইতে পারে । 
, স্ভুরতের কৃষক স্থানীয় শতকরা ৮০ জন অধিবাসীর উপকার করিতে 
হইলে জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি, কৃষিজাত পণ্য ন্যায্য মূল্যে 
বিক্রয়ের ব্যবস্থা, অল্প সুদে কৃষিঝণ প্রদান এবং ছোটখাট শিল্পের প্রসার 
দ্বারাই তাহা সম্ভবপর । এই সমস্ত ব্যবস্থা একমাত্র সমবায় সমিতির 
মারফতেই সুষ্ট,ভাবে নির্বাহ হইতে পারে। কাজেই একথা বলা 
চলে যে সমবায়ের প্রসারের উপরই দেশের শতকরা! ৮* জনের ভাগ্য 
নির্ভরশীল এবং গত কয়েক বৎসরে দেশে সমবায় আন্দোলন 
যে ঘা খাইয়াছে তাহার ফলে দেশৈর জনসাধারণের অরধ্নীতিক উন্নতি 
বহু বৎসর পিছাইয়া গিয়াছে। 





এই বিষয় উপলদ্ধি করিয়া ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই ইদানীং 
সমবায় আন্দোলনকে বর্তমান শোচনীয় অবস্থা হইতে যুক্ত করিবার 
জন্য একটা চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। . বাঙ্গলা সরকারও এই বিষয়ে 
নিশ্চেষ্ট নহেন। বর্তমানে সমবায় আন্দোলনকে যদি .আধিক দুরবস্থা 
হইতে উদ্ধার করিয়া উহাকে সাধারণের হিতজ্রনক পথে পরিচালিত: 
করিতে হয় তাহা হইলে সর্ববপ্রথমে সমবায় সমিতিগুলিতে আমানত- * 
কারীদের পাওনা টাকা আদায়ের একটা সুব্যবস্থা করিয়া এসব 
সমিতির উপর সাধারণের আস্থা ফিরাইয়া আনিতে হইবে । দ্বিতীয়তঃ, 
সমবায় সমিতিগুলি পূর্বেবে বাধবিচার না করিয়া একমাত্র কৃষিঝণ 
প্রদানকেই মুখ্য কাজ বলিয়া গণ্য করিয়া যে ভুল করিয়াছে. তাহার 
যাহাতে পুনরাবৃত্তি না হয় তাহার ব্যবস্থা, করিতে হইবে এবং মুখ্যতঃ 
কৃষকের আয়বৃদ্ধিজনক কাজে সমবায় সমিতিগুলিকে নিয়োজিত 
করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ সমবায় সমিতিগুলিতে যে ভাবে স্বজন- 
প্রীতি, আশ্রিত বাতসলা, তহবিল তছরূপ ইত্যাদি দুর্নীতির প্রশ্রয় 
পাইতেছে সমবায় বিভাগের পুনর্গঠন দ্বারা তাহার পথ রুদ্ধ করিতে 
হইবে। বাঙ্গলা সরকার বর্তমানে একটা নূতন পরিকল্পনামত কাজ 
করিয়া প্রথম সমস্তার সমাধানে অগ্রসর হইয়াছেন এবং একটা সমবায় 
আইন প্রণয়নের ছারা সিহত 
ব্রতী হইয়াছেন । 

প্রথম সমস্তযা--অর্থাৎ সমবায় সমিতিগুলিতে পা 
প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করিয়া সমবায় সমিতির উপর তাহাদের আস্থা 
ফিরাইয়া আনিবার জন্য গভর্ণমেন্ট যে পরিকল্পনা স্থির করিয়াছেন তৎ- 
সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া আমরা অবগত হইলাম যে আমানতকারী- 
দিগকে নগদ টাকা না দিয়া তাহাদিগকে শতকরা বার্ষিক ৩২ টাকা! 
সুদের ডিবেঞ্চার প্রদান করা হইবে, বাঙ্গলা সরকার এই ডিবেঞ্চারের 
সুদ ও আসল টাকা পরিশোধের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন এবং ২০. 
বৎসর অস্তে ডিবেঞ্চারের আসল টাকা পরিশোধ করা হইবে। , 
বর্তমানে কৃষকদের নিকট সমবায় সমিতিগুলির যে টাকা পাওনা 
আছে তাহা ২৷৪ বৎসরের মধ্যে সুদে আসলে আদায় হওয়া সম্ভবপর , 
নহে। কাজেই সমবায় সমিতিগুলির পক্ষেও আমানতকারীদের প্রাপ্য 
সুদ ও আমলের টাকা একসঙ্গে পরিশোধ করা অসম্ভব। এরূপ 
অবস্থায় দীর্ঘদিন অস্তে আসল টাকা পরিশোধের সর্তে আমানতকারী- 
দিগকে নির্দিষ্ট সুদের ডিবেঞ্চার দেওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। এই 
ভিবেধণর যদি সমবায় সমিতির জ্বামীনে প্রদত্ত হয় তাহা হইলে 
অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতার দরুণ উহার উপর আমানতকারীদের 
কোন বিশ্বাস জন্মিবে না। কাজেই স্বয়ং বাঙ্গল! সরকারকেই এজন্য 
জামীন হইতে হইবে । এজন্য বাঙ্গলা সরকারের ভয় পাইবারও কারণ 
নাই। কেন না বাঙ্গলা সরকার আমানতকারীদিগকে ২০ বৎসরের 
মধ্যে সুদে আসলে যে টাকা প্রদান করিবেন তাহা তাহারা অনায়াসেই 
সমবায় সমিতির মারফতে উহার খাঁতকদের নিকট হইতে আদায় 
করিয়া লইতে পারিবেন। কাজেই সরকারী প্রতি শ্রুতিযুক্ত নির্দিষ্ট . 
সুদবিশিষ্ট ডিবেঞ্চারের দ্বারা আমানতকারীদের টাকা পরিশোধের জন্য 
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যে পরিকল্পনা হইয়াছে তাহা বর্তমান ক্ষেত্রে সর্ব্বথা যুক্তিযুক্ত পন্থা 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভিবেঞ্চারের যেরূপ অর্ত দেওয়া হইবে 
বলিয়া শুনা যাইতেছে তাহা আমানতকারীদের উপর অবিচারমূলক 
বলিয়া আমরা মনে করি। সমবায় সমিতিগুলি যে টাকা দাদন করিয়াছে 
তাহার অধিকাংশই শতকরা বাঁধিক ৮২ হইতে ১২২ টাকা সুদে দাদন 
হইয়াছে । এই টাকার কতকাংশ অনাদায়ী হইয়া পড়িলেও কৃষক- 
গণকে যদি এই টাকা পরিশোধের জন্য দীর্ঘ দিনের মেয়াদ দেওয়া হয় 
তাহা হইলে আসল টাকার উপর শতকরা ৩২ টাকা অপেক্ষা অনেক 
বেশী টাকা 'যে আদায় হইয়া! আসিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই 


ব্যাপারে গভর্ণমেন্ট নিশ্চয়ই লাভ করিতে চাহেন না। ' যে টাকা 


, দেশের নাবালক, বিধবা, জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সম্পত্তি হইতে 
গৃহীত হইয়াছে এবং গভর্ণমেন্ট পেছনে আছেন বলিয়াই যে টাকা 
আমানত হইয়াছে, সম্ভব হইলে সেই টাকার প্রত্যেকটা পয়সা 
* ফিরাইয়া দেওয়া আবশ্যক । গভর্ণমেন্ট যদি বলেন যে ২০ বৎসরের 
মধ্যে তাহারা আসল টাকার উপর শতকরা ৩ টাকার বেশী সুদ আদায় 
করিতে পারিবেন না তাহা হইলে আমানতকারীগণকে ৩১ টাকা 
সুদেই সন্তুষ্ট হইতে হইবে। কিন্তু গভর্ণমেন্ট যদি শতকরা ৫২ টাকা সুদ 
অর্জন করিতে পারেন তাহা হইলে আমানতকারীগণ কোন্‌ দোষে 
তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে ? গভর্ণমেন্টের এই সব কথা বিশেষ 
ভাবে চিন্তা করিয়া তৎপর ভিবেঞ্চারের সুদের পরিমাণ সাব্যস্ত 
করা উচিত। নচেৎ এই ব্যবস্থা দ্বারা সমবায় সমিতির উপর সাধা- 
রণের আস্থা ফিরিয়া আসিবে না. এবং সমবায়ের উন্নতির মূলদেশে 


কুঠারাঘাত করা হইবে। ২০ বৎসর অন্তে আসল টাকা পরিশোধের 
জন্য-যে সর্ত করা হইতেছে তাহাও আমানতকারীদের উপর অনাবশ্যক 


রূপ কঠোর ব্যবস্থা বলিয়া আমাদের মনে হইতেছে । বর্তমানে খণ- 
ভার লাঘব, পণ্যমূল্য বৃদ্ধি, আবওয়াব নজরাণা ইত্যাদির বিলোপ, 
সরকারী চাকুরী লাভের সুযোগ ইত্যাদির ফলে সমবায় সমিতির 
খাতকদের অধিকাংশেরই আধিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে । 
এই অবস্থায় তাহাদের নিকট হইতে ১৫ বৎসরের মধ্যে সুদে আসলে 
সমস্ত টাকা আদায় করিবার ব্যবস্থা করিয়া আমানতকারীদিগকেও 
১৫ বৎসর অস্তে আসল টাকা! প্রদানের সর্ভে ডিবেঞ্চার দেওয়া যাইতে 
পারে বলিয়া আমরা মনে করি। উহার ফলেও এই ব্যাপারে গভণ- 
* মেণ্টের আস্তরিকতা প্রমাণিত হইবে এবং সমবায় ব্যাক্কগুলির উপর 
আমানতকারীদের আস্থা বদ্ধিত হইবে । 

উহা গেল বাজলার সমবায় আন্দোলনের অতীত দায় মিটাইবার 
কথা। কিন্তু এই আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সংগঠনের সমস্যাও কম 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নহে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে দেশে সমবায় 
আন্দোলন একমাত্র মহাজনী কারবারের একটা উন্নততর সংস্করণ 
হইয়া না থাকিয়া উহা যাহাতে দেশের আয়বৃদ্ধিজনক পথে পরিচালিত 
হইতে পারে তৎপ্রতি অধিকতর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে এবং 
সমবায় সমিতিগুলিতে যাহাতে কোনও প্রকার অনাচারের প্রশ্রয় 
না পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে! এই ছুইটী উদ্দেশ্য সিদ্ধির 
জন্যই একটা নুতন সমবায় আইন পরিকল্পিত হইয়াছে এবং গত 
১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আধিক জগতের’ কতিপয় সংখ্যায় 
ধারাবাহিকভাবে আমরা এই আইনের বিধানসমূহ পাঠকবর্গের সমক্ষে 


উপস্থিত করিয়াছি। আইনের ধারাখুলি পাঠ করিলে যে কোন | 
ব্যক্তিই উহা স্বীকার করিবেন যে সমবায় আন্দোলনকে দেশর আয় ( 





বিজন হর জন্য আইন প্রণেতাদের মধ্যে একটা 
আস্তরিক আগ্রহ ঈঁহিয়াছে। আইন প্রণয়ন এবং আইনের উদ্দেশ্যকে 
সাফল্যের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা এক কথা নহে। কয়েক 
বৎসর পূর্বের বাঙ্গলা দেশে সমবায় সমিতির মারফতে তাঁত-শিল্পের 
উন্নতির জন্য ভারত সরকার যখন বাঙ্গলা সরকারকে বৎসর বৎসর 
একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সাহায্য করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করেন 
সেই সময়ে বাঙ্গলার সমবায় সমিতিসমূহের বর্তমান রেজিস্ত্ীর খান 
বাহাদুর আরসাদ আলী এই সম্পর্কে একটা সর্বাঙ্গসুন্দর পরিকল্পুন্ 
প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই পরিকল্পনামত কাজ এখনও 
কিছুই অগ্রসর হয় নাই। কাজেই একটা সর্বাঙনুন্দর সমবায় 
আইন পাশ হইলেই দেশে সমবায় আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হইয়া 
উঠিবে উহ! মনে করা ভুল। যাহা হউক এই বিষয়ে পুর্র্ব হইতেই 
কোন কৃথা বলিয়া আমরা গভর্ণমেন্টের উদ্দেশ্যের গুরুত্ব কমাইতে 
চাহি না. তবে উক্ত আইনের একটা গলদের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি 
আকৃষ্ট করা ,আমরা কর্তব্য বোধ করিতেছি। প্রস্তাবিত আইনে 
সমবায় সমিতি সম্পর্কিত প্রায় সমস্ত ব্যাপারে সমবায় বিভাগের 
রেজিস্্রারকে অব্যাহত ক্ষমতা দেওয়া হইতেছে। উহার ভালমন্দ 
ছুই দিকই রহিয়াছে । সমবায় বিভাগের যিনি যখন রেজিষ্ট্রার. 


হইবেন “তিনি যদি সমবায়ের প্রসার সম্বন্ধে আন্তরিক ভাবে 
আগ্রহাম্বিত হন, এবং দল ও শ্রেণীগত সমস্ত স্বার্থের উর্ধে থাকিয়া 
নিরপেক্ষভাবে এ বিভাগকে পরিচালনা করেন তাহা হইলে বহু 
লোকের কর্তৃত্ব অপেক্ষা এক নায়কত্বমূলক ব্যবস্থা দ্বারা' অল্প সময়ে 
অধিকতর সুফল পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।, 
কিন্ত সমবায় বিভাগের রেজিষ্ট্রার সব সময়ে যে কার্যযদক্ষ, নিরপেক্ষ ও 
সততাসম্পন্ন ব্যক্তি হইবেন তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। এই. 
অবস্থায় তাহার হাতে সমবায় বিভাগের সমস্ত ব্যাপারে 
ক্ষমতা অর্পন করিয়া তাঁহাকে এই সম্পর্কে উপদেশ দিবার জন্য 
সর্্শ্রেণীর প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিদের ছারা একটি অসাম্প্রদায়িক 
এডভাইসারি কমিটী গঠিত হওয়া আবশ্যক । উহার ফলে সমবায় 
বিভাগের উপর সাধারণের অযথা সন্দেহ ও অবিশ্বাসের উদ্ভব হইবে 

না এবং যে বিশ্বাস ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভাব সমবায়ের প্রাণ 
তাহা ক্রমশঃ শক্তি লাভ করিবে । প্রস্তাবিত সমবায় আইন সম্পর্কে 


আলোচনা কালে পূর্বে আমরা এই সব কথা বলিয়াছি এবং এখনও 
বলিতেছি। বাঙ্গলা সরকার এই বিষয়টা বিশেষভাবে চিন্তা করিয়৷ 
দেখিতে পারেন । 






মিল-_হাঁলিসহর ( কর্ণফুলী নদীর তীরে ) 
অফিস--স্টেশন রোড, চট্টগ্রাম । 
বিগত ২৯শে জানুয়ারী বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের মন্ত্রী মাননীয় কাশিমবাজারের || 
মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানীর | 
এজেণ্ট ও জেনারেল ম্যানেজার এবং চট্টগ্রাম পোর্ট কমিশনারগণের্‌ -॥ 
চেয়ারম্যান মিঃ জি, ই, কাফ মিল গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন | 
যন্ত্রপাতির অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। শীভ্রই চট্টগ্রাম বন্দরে || 
আসিয়া পৌছিবে। ৰ 
সকল প্রকায় মিতব্যয়িতাঁর সহিত মিল গৃহাদি নিৰ্ম্মাণ কার্য্য ক্রুত অগ্রসর 
হইতেছে। এই বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান অদূর ভবিষ্যতে দেশের শত শত 
বেকারের কাজ যোগাইবে। 
দেশবাসীর সহযোগিতা ও সমর্থন প্রীর্থনীয়। 

এন, জি, দত্ত এস, এন, সেন _ কে, কে, সেন 
' ৬১ নং ক্রকিং স্ত্রীর: ১৫৭1এ বৰ্ম্মতলা ষ্ট্ৰীট ম্যানেজিং 

ৃ কলিকাতা 
















বৃদ্ধিজনক পথে প্রবাহিত করার জন্য এবং এই আন্দোলনকে সর্ব্ববিধ রহ 








ইণ্ডিয়ান লাইফ অফিসেস এসোসিয়েসন 
আগামী ১১ই মার্চ নয়াদিল্লীতে বোম্বে লাইফ বিল্ডংস এ ইণ্ডিয়ান লাইফ 
অফিসেস এসোসিয়েসনের দ্বাদশ বাধিক অধিবেশন হইবে | এসো- 

সিয়েসনের প্রেসিভেপ্ট মিঃ পি, সি রায় সভাপতিত্ব করিবেন | 

আমেদাবাদ ধর্ম্মঘট প্রত্যাহ্ৃত 

গত কয়েকদিন যাবত আমেদাবাদে যে ব্যাপক ধর্মঘটের আশঙ্কা 
অনুপস্থিত হইযাছিল গত ২৬ শে ফেব্রুয়ারী শ্রমিকসভা ও মিল মালিক- 
গণের মধ্যে আলোচনার ফলে তাহা প্রত্যাহৃত হইয়াছে এবং সর্বসম্মতি 
ক্রমে বিষয়টা সালিশমীযাংসার জন্ত দেওযা হইযাছে। যুদ্ধের দরুণ 
পণ্যমূল্যবৃদ্ধি বাবদ শ্রমিকগণ মজজুরীর হার বৃদ্ধি দাবী করার ফলেই 
এই ধর্মঘটের আশঙ্কা দেখা দেয়। ইতিপূর্কে এই সম্পর্কে শ্রমিক 
সভা ও মালিকসমিতির মধ্যে যে আপোষ আলোচনা "হয় তাহা ব্যর্থতায় 
পর্যবসিত হয়। কিন্তু বোশ্বাইএর গতর্ণর শ্রমিক ও মালিকগণকে বিষয়টী 
সালিশ দ্বারা মীমাংসার জন্য অনুরোধ করিয়া এক বাণী প্রেরণ কবেন। 
তদমুসারে শ্রমিক সভা এবং মিলমালিক সমিতির মধ্যে পুনরায় আনোচনা 
চলে এবং উভয় প্রতিষ্ঠানেই একমত হইয়া বিষয়টী সালিশীর জন্য 
প্রত্যর্পণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। আলোচনার পর শ্রমিক সভা কর্তৃক 
ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হইল বলিয়া মিল এলাকার মধ্যে ঘোষণা প্রচারিত 


হইয়াছে। 
(বাঙ্লাঁয় বিছ্যুতেব প্রসার ) 

না হয় বেসরকারী ভাবে যাহারা বিদ্যুতের কারখানা স্থাপনে অগ্রসর 
হইবে তাহাদের প্রাথমিক ক্ষতিপূরণের ভার তাহাদিগকে গ্রহণ 
করিতে হইবে । 'জনসাধারণ যাহাতে অনল্পমূল্যে. বিদ্যুৎ ব্যবহারের 
সাজ্জসরপ্রাম ক্রয় করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করার দায়িত্বও 
গভর্ণমেন্টের গ্রহণ'করা' আবশ্যক । 

প্রকাশ যে বাঙ্গলা দেশে বিহ্ত্যৎ সরবরাহ সম্পর্কে গভপণমেন্ট 
কর্তৃক নিযুক্ত পরামর্শদাঁতা মিঃ রেডক্রিফট সম্প্রতি এই ধরণেরই 


সুপারিশ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে সংবাদ পত্রে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ. 


প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে মিঃ রেডক্রিফট দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন 
ও বিক্রয় ব্যবস্থার সমস্ত দায়িত্ব গভণমেণ্টের উপর অপিত করিতে 
চাহেন না-_বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে এই কাজের ভার দিয়া 
গভর্ণমেণ্ট দ্বারা উহাদের উপর তদ্বির তদারক ও পৃষ্ঠপোষকতা 


হয়না দেই সব সহরে বিছ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা হইতে পাবে। 


তাহার মতে ৬ বৎসর পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা বলবৎ রাখিলে তৎপর উহা | 


লাভজনক ব্যবসাতে পরিণত হইবে ৷ 


মিঃ রেডক্লিফটের এই অভিমত খুবই গুরুত্বব্যগ্তক। মাত্র 


লক্ষ টাকা ব্যয়ে যদি বাজলার সমস্ত সহরে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা 
হয় এবং সামান্য ছয় বৎসর কালের মধ্যে যদি উহা লাভজনক হইয়া 


দাড়ায় তাহা হইলে বিদ্যুৎ সরবরাহের সমস্তার সমাধান খুব সহজ | 
এই ব্যাপারে গভণণমেপ্টের মনোভাব আমরা, বিশেষ ' | 
‘মিঃ রেডক্রিফাটর রিপোর্ট হস্তগত হইলে | 


ঝুলিতে হইবে । 
ভাবে লক্ষ্য করিতেছি । 
এই বিষয়ে বিস্তৃততর আলোচনা করাও আমাদের, উদ্দেশ্য রহিন। 





অষ্ট্রেলিয়ার গম উৎপাদন 

বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে বর্তমান বৎসরে অস্ট্রেলিয়ার গমের 
উৎপাদন খুব বেশী পরিমাণে হইবে | কৃষক সম্প্রদায় ইতিমধ্যেই ১৯ কোটি 
৩০ লক্ষ বুসেল গম বিক্রয় করিয়া দিয়াছে। চল্তি বৎসরের উৎপাদন 
পরিমাণ মোট ২৫ কোটী বুসেল হইবে বলিয়া! অন্থমিত হইতেছে । 

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী বাজলা সরকারের অথপচিব মিঃ সুরাবদ্দি 
১৯৩৯-৪০ সালের জন্য ব্যবস্থা পরিষদে যে অতিরিক্ত ব্যয়ের বরাদ্দ 
পেশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে চল্তি বৎসরে যুদ্ধের দরুণ ' 
বাজলা সরকারের ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা ব্যয় হুইবে । তন্মধ্যে বিমান 
আক্রমণ প্রতিরোধ বাবদ ৯১ হাজার টাকা, পণ্যমূল্যনিযন্ত্রণ বাবদ ২১ 
হাজার, সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে ১২ হাজার এবং অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনীর 
ব্যয় নির্ববাহার্থ আরও ৪ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা ব্যয় ধর! হইয়াছে। 


অটোয়ার এক সংবাদে প্রকাশ, সম্প্রতি কানাডা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থসচিব 
ঘোষণা করিয়াছেন বুদ্ধের জন্ত চলৃতি বৎসরে কানাডার ১২ কোটি 
৫০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইবে। মূল বরাদ্দে এই বাবদ আরও ৪ কোটি 
১০ লক্ষ পাউণ্ড কম ধরা হইয়াছিল। 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক 

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের সিনেট সিণ্ডি- 
কেটের স্থপারিশ অনুসারে বিশ্ববিগ্ভালয়ের অর্থনীতিশাস্ত্রের অধ্যাপকের 
নাম 'মিশ্টো অধ্যাপকের” পরিবর্তে 'বিশ্ববিস্ভালয়ের অধ্যাপক’ করিবার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ভারত সরকারের অর্থসাহায্যে ভ্ৃতপূর্ব 
বডলাট লর্ড মিণ্টোর নামানুসারে এই পদের স্থষ্টি হয় | ভারতসরকার 
বিশ্ববিস্তালয়কে জানাইয়াছেন যে বর্তমান মাসেক পর এই পদের ব্যয়ভার 
ভারতসরকার আর বহন করিবেন না । বিশ্ববিদ্যালয় অতঃপর, বাঙ্গলা- 
সবকাবেব নিকট এই ব্যাপারে অর্থসাহাষ্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু বাঙ্গলা 
গতর্ণমেপ্টও ইহাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। এই অবস্থায় পরীক্ষার 
ফি হইতে এই পদের ব্যয়ভাব বহন করা হইবে বলিয়া সিনেট এবং 
সিগ্িকেট স্থির সিদ্ধান্ত করিষাছেন। 


মিত্র মুখাজি এণ্ড কোং 


করাইতে চাহেন তাহা বুঝা যায় নাই। তবে মিঃ রেডক্লিফট এরূপ | 
মন্তব্য করিয়াছেন যে ৫২ লক্ষ টাকা ব্যয় করিলে বাঙ্গলায় ৫ হাজারের | 
অধিক জনসংখ্যা বিশিষ্ট যে ৫৮টা সহরে এখনও বিদ্যুৎ সরবরাহ | 


স্থাপিত--১৮৮৪ সাল 
যাবতীয় গহনার জন্য আমাদের 
. পরামর্শ গ্রহণ করুন। সন্ত 
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(তারত সরকারের বাজেট ) . 
কিন্ত আগামী বসরের জন্য যুদ্ধকালীন অবস্থা পর্যালোচনা করিয়াই 


বাজেট রচিত হইয়াছে । ভারতবর্ষে সামরিক ব্যয় বরারবই অত্যধিক . 


বেশী রহিয়াছে । যুদ্ধের ফলে এই ব্যয়ের পরিমাণ এক বহুসরেই 
৮ কোটী ৩৯ লক্ষ টাকা বাড়িয়া যাওয়াতে দেশের উপর যে এই দফায় 
দুর্ব্বহ বোঝার উপর আরও বড় রকমের একটা বোঝা পতিত হইয়াছে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে একথা স্বীকার্য্য যে অন্তত; আগামী 


. বৎসরের জন্য দেশের জনসাধারণ, বড় রকম ট্যাক্সের বোঝা হইতে 


রেহাই পাইয়াছে। অবশ্য এই সম্বন্ধেও একেবারে নিশ্চিন্ত হইবার 
উপায় নাই। 'কারণ অর্থসচিব তাহার বাজেট বক্তৃতায় এরূপ 
বলিয়াছেন যে যুদ্ধের গতি কোন দিকে ধাবিত হয় তাহার স্থিরতা 


* নাই। এরূপ অবস্থায় গভর্ণমেপ্টর সামরিক ব্যয় যদি আরও বাড়িয়া 
. যায় তাহা হইলে বৎসরের মধ্যেই হয়তঃ দেশবাসীর উপর নূতন 
ট্যাক্স বসাইবার প্রয়োজন হইবে। 


. অর্থপচিব আগামী বৎসরের ঘাটতি পূরণের জন্য যে দুইটা নূতন 


ট্যাক্স বসাইতেছেন তাহার মধ্যে পেট্রলের দফায় ট্যাক্স বৃদ্ধিতে, 


তেমন আপত্তির কারণ হইতে পারে না। এই কারণে যে-উক্ত 
ট্যাঞ্জের বোঝা মোটর বিহারী অর্থাৎ দেশের স্বচ্ছল ব্যক্তিদের উপর 
পতিত হইবে। গভর্ণমেন্ট যদি ঘাটতি পূরণের জন্য আয়কর বা 
ডাকমাশুল বর্ধিত করিতেন তাহা হইলে দেশের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত 
ব্যক্তিগণকে এ ট্যাক্স বহন করিতে হইত। এই প্রসঙ্গে আরও 
একটা বিষয় বক্তব্য আছে। গত ১লা মার্চ তারিখ হইতে বেলে 
যাত্রীর ও মালের ভাড়া বদ্ধিত হইয়াছে! এরূপ অবস্থায় যদি 
পেন্লের উপর শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া সঙ্গে সঙ্গে মোটরষানের উপরও 
পরোক্ষ ট্যাক্স না বসান হয় তাহা হইলে মোটরের প্রতিযোগিতায় 
রেলপথগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হইবে এবং এই ক্ষতির বোঝা দেশবাঁসীকেই 
একভাবে না একভাবে বহন করিতে হইবে । সেই হিসাবে পেট্রলের 


' উপর শুকষবৃদ্ধি মন্দের ভাল হইয়াছে। কিন্তু পেট্রল ট্রাক্সের সম্বন্ধে 


একথা বলা সম্ভব হইলেও শর্করা শুক্কের অবস্থা ভিন্নরপ । উৎপাদন 
ও'আমদানী শুষ্ক সমভাবে বদ্ধিত হওয়াতে এই শুক্ষের জন্য ভারতীয় 
চিনির কলগুলির পক্ষে জাভার চিনির সহিত প্রতিযোগিতা করিবার 
ক্ষমতা কোন অংশে হ্রাস পাইবে না বটে । কিন্তু উৎপাদন ও আমদানী 


, শুস্ক বদ্ধিত হওয়াতে ভারতবর্ষে চিনির মূল্য প্রতি হন্দরে এক টাকা 


না হউক অন্ততঃ ৮1১০ আনা বদ্ধিত হইবে । উহার ফলে বাঙ্গারে 


খুচরা চিনির মুল্য প্রতি সেরে এক পয়সার মত বদ্ধিত হওয়ার ' 


আশঙ্কা আছে। এজন্য দেশে চিনির কাটতি হ্রাস পাইয়া ভারতীয় 
শর্করা শিল্পের ক্ষতি হওয়া বিচিত্র নহে। তবে উহার একটা ভাল 
দিকও রহিয়াছে । কলে উৎপন্ন চিনি অপেক্ষাকৃত দুর্ম্ম,ল্য হইলে দেশে 
গুড়ের প্রচলন বাড়িতে পারে এবং এজন্য দেশের কৃষক সমাজ 
প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হইতে পারে । 


বাজেট সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আর কিছু নাই। 
যুদ্ধের ফলে সরকারী রাজন্বের উপর যে প্রকার চাপ পরিয়াছে 
তাহাতে বর্তমান বাজেটে দেশবাসীর উপর যে অধিকতর করের, 
বোঝা পড়ে নাই তাহাই আমাদের সাস্বনা। তবে এই সাস্বনা: 
কতদিন স্থায়ী হইবে এবং অনুর ভবিষ্যতে দেশবাসীর উপর নূতন 
ট্যাক্সের বোঝা পড়িবে কিনা তাহা ভবিতব্যই' জানেন । '**' 


কেন্দ্রীয় পরিষদের পাবলিক একাউণ্টস্‌ কমিটী 
গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থ' পরিষদ কর্তৃক ফিঃ আজ্হুর 
আলী, মিঃ এস্‌, কে, সোম, মিঃ রাম্জে কট, এবং স্তার রেজাআলী 
পরিষদের পাবলিক একাউণ্টস কমিটির সদশ্ত মনোনীত হইযাছেন। 
কষিবিষয়ক অর্থনীতি আলোচন। প্রতিষ্ঠান 
বিগত ২৪শে ফেব্রুযারী অর্থনীতির দিক্‌ দিয়া ভারতীয় কৃষিব নানাবিধ 


সমস্যাসমূহ আলোচনার জন্য নয়াদিল্লীতে “ইণ্ডিযান্‌ সোঁসাইটী অব 


এশ্রিকালডারেল ইকনমিকষ্ট” নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হুইযাছে। 
স্তর ম্যাল্কম্‌ ডালিং ইহার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। কুনোধাব 
স্তার জগদীশ প্রসাদ প্রারস্তিক সভার উদ্বোধন কার্য সম্পাদন কবেন। 
প্রায় এক বৎসর পূর্বে কুষিসংক্রান্ত অর্থনীতি আলোচনার জন্য যে 
আন্তর্জাতিক পরিষদ আছে তাহার সভাপতি মিঃ লিওনার্ড, কে, আমহাষ্ট” 
তারতপরিত্রমণে আসিয়া এইরূপ একটী আলোচন! সভা প্রতিষ্ঠাব 
প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মত প্রকাশ করেন এবং প্রধানত: ইহার ফলেই 
আলোচ্য সভাটা প্রতিষ্ঠিত হইষাছে 
সরকারী রেল পথের আয় 

গত ১৯৩৮ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী পর্য্যন্ত 
মোট দশ মাসে ভারতের সরকারী রেল পথ সমূহের আয় হইয়াছিল 
৭৭ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা । গত ১৯৩৯ সালের এপ্রিল হইতে চলতি 
১৯৪০ সালের জানুয়ারী' পর্য্যন্ত দশ মাসে সেইস্থানে সরকারী রেলপথ 
গুলির মোট ৭৯ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা আয হ্ইয়াছে। এবার বিভিন্ন 
রেলপথগুলির আয়ের পরিমাণ (উপরোক্ত দশ মাসে ) নিম্নরূপ দাভাইয়াছে-_ 
এবি ১ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা, বি এন ৮ কোটি ৭৭ লক্ষ টাঁকী, বিবি 
এণ্ড সি আই ৯কোটি ৯৪ লক্ষ, ইবি ৫ কোটি ৬ লক্ষ টাকা, ই আই 


"১৭ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা, জরি আই পি ১১ কোটি ৪ লক্ষ টাকা, এম 


এণ্ড এস এম ৬ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা, এন ভাব্লিও ১৩ কোটি ৩৯ লক্ষ 
টাকা, এম আই ৪ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা। 
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নি কারখানার পন্থত একহাত্র গিনি র্ণের নানাপ্রকার আধুনিক ডিমাইনের টে 
| সর্ব! কিক্রয়ার্থ মত্তে থাকে ও অর্জর দিলে ২৪ গণ্টার মধ্যে উতারী করিয়া €$ 
: দেখছ] ভয়। ৃ 
| সমজু্ডী পুশ্ধধাপেক্ষা কঙ্নান্ন হমস্রাচ্ছে। ্ 
1 পত্র লিখলে আমাদের ডিজ্বাইন সমন্বিত বি ২ 
| SMe TRU STN এ 
পরীক্ষা! প্রার্থনীয়। ) 

< 


রবিবার দোকান বন্ধ ধাকে। 


১১৫২ 


থক জগৎ [ ৪ঠা মার্চ, ১৯৪০ 








১৯১৩ ৰৃষ্টাব্দের টা (২) ধারা অনুসারে শের দে ইক কোম্পানীর রোদের নিট রে করব এই পের 
এক কপি পেশ করা হইয়াছে। 
ভারা রা বারাক ভার ০ কিট 
১৯৪০ পৃষ্টান্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় শেখার বিক্রয় আরম্ত হইয়াছে এবং সমস্ত শেষার সম্পূর্ণ বিক্রয় হওযা মাত্রই উহ! বন্ধ করা হন 
কিন্ত কোন অবস্থায়ই উহ! ১৯৪০ বৃষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল তারিখের পর যাইবে না। 


ইণ্ডাষ্টীয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


(১৯৯৩ খানের ভারতী কোম্পানী আইনামলারে ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সংগঠিত ) 
প্রত্যেকুটা ১০০২ টাকা করিয়। ১,০০০০০টা অর্িনারী শেয়ারে বিভক্ত 
প্রত্যেকটা ১০০২ টাকা করিয়া! ৫০,০০০ অর্ডিনারী শেয়ার কিক্রয়ার্থ বাজারে বাহির করা হুইয়াছে। 
ডিরেক্টরবর্গ বা তাহাদের বন্ধুবান্ধবগণ ইতিমধ্যেই ২০, *০ অঙিনারী শেয়ার ক্রয় করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন বা আবেদন করিয়াছেন , 
নগদ টাকা ব্যতীত অন্ত কোন কিছুর বিনিময়েই শেখাব বিলি করা হইবে ন!। 
নিম্নোক্ত প্রকারে শেষারেব টাকা আদায় করা হইবে £_ পু 
আবেদনের সহিত প্রতি শেয়ারের জন্য '-* * ২০২ টাকা! 
বিলির পর প্রতি শেয়ারের জন্য * ৩০২ টাকা 
এবং অবশিষ্ট টাকা যখন যেমন প্রষোজন সেইভাবে আদায়ের জন্ত তাগিদ দেওযা হইবে; কিন্তু কোন সময়েই প্রতি শেষারের জন্ত ২৫২ টাকার অধিক 
তাগিদ দেওষা হইবে না এবং ছুই তাগিদের ব্যবধান কাল চারি মাসের কম হইবে না। 
যে পরিমাণ টাকার জন্ত তাগিদ দেওয়া হইবে তাহা অগ্রিম পূরাপূরি আদায় করিলে ও টাকার উপর শতকরা বাঁধিক ৩০ টাকা হারে সুদ দেওয়া হইবে। 





১,৩৬১৩০ »৯০১ 


ডিরেক্টরবর্গ 
মিঃ যছুনাথ রায়, অংশীদার মেসার্স প্রেমটাদ জানকীনাথ সীতানাথ রায় ; 
১০১, শোভাবাজার স্ট্রীট কলিকাতা! । 
ডাঁঃ সত্যচরণ লাহ্না অংশীদার, মেসার্স প্রাণক্ষ্ণ লাহা এণ্ড কোং ; 
৬৩, বাঁধাবাজার ট্রীট, কলিকাতা । 


রায় সত্যেন্দরকুমার দাস বাহাদুর, অংশীদার, রানার: 


শেঠ লক্ষমণপ্রসাদ পোদ্দার, অংশীদার, মেসার্স“ তারা্টাদ ঘনগ্যাম দাস ; 
১৮, মল্লীক ষ্ট্ৰীট; কলিকাতা! | * 

মিঃ প্রিয়নাথ রায়, _অংশীদাঁধি, মেসাদ“প্রেম্চীদ সীতানাথ রাষ ; 
১০১, শোভাবাজার ষ্ট্রীটট কলিকাতা । 


কুমার রমেন্দ্রনাথ রায়,_ডিরেক্টর, রাজা জানকীনাথ রায় রমেন্দ্রনাথ রায় 
এণ্ড কোং লিঃ, 
১০৪, শোভাবাজার স্ত্রী, কলিকাতা। ০ 


ব্যাঙ্কারস্‌ 
ইম্পিরিরেল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া 
১ ২ এবং ৩ ধ্্যাণ রোড, কলিকাতা । 


মেসার্স লাভলক এণ্ড লিউইস 
রেজিষ্টার্ড একা উন্টটে্টস্‌, চাটার্ড একাউনটেণ্টস্‌ 
৪, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা, 
,  ব্রেজিষ্টার্ড অফিস 
৭ ওয়েলেসলী প্লেস, কলিকাতা! 


ওচ্নত্পেস্ট্ানি 


কোম্পানীর এ 2 অব এসোসিরেশনে বণিত 
উদ্দেষ্তাবলীর মন্ত্বানথযায়ী এই কোম্পানী গঠিত হইযাছে এবং বিশেষভাবে 
. ইহার অপর উদ্দেশ্য হইতেছে, কলিকাতায় এমন একটি ইগ্ডাস্্ীয়াল ব্যাঙ্ক 
স্থাপন করা, যাহা সাধারণ, ব্যাক্কিং ব্যরসায়সমূহ পবিচালনা করিবে, 
অধিকন্ত চল্তি এবং নূতন স্বদেশী শিল্প ও কবি প্রতিঈানসমূহের উন্নতির জন্ত 
টাকা দাদন ও সাহায্য করিবে। 


দেশের কৃষি ও শিল্পের প্রসারকল্পে এই জাতীয প্রতিষ্টান যে অত্যাবপ্তক 
তাহা সর্ধবাদিসম্মত এবং কলিকাতায় হেড অফিস স্থাপন' কবিষা প্রধানতঃ 
ভারতের এতদঞ্চলেব শুধু স্থানীয় প্রয়োজনীয়ের ব্যবস্থা করণার্থ স্থানীয় 
অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ, অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গেব পরিচ।লনাধীনে এই জাতীয় একটি 
কোম্পানী অনতিবিলম্বে স্থাপনের বিশেষ আবপ্তকতা রহিয়াছে । 

দেখ! গিয়াছে যে, ভারতীয ব্যবসায় বিশেষতঃ বঙ্গদেশের ব্যবসাষ 
উপযুক্ত পরিমাণ অর্থাভাবে বেগ পাইতেছে। বস্তুতঃ অনেক ক্ষেত্রেই 
এই কারণে এই প্রদেশের শিল্পের উন্নতি ব্যাহত হুইষাছে। স্বদেশী 
পৃজিদাবদের মধ্যে যাহারা, অতীতে অনেক ক্ষেত্রেই বাঙ্গলার কারবাবের 
উন্নতির জন্ত বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন, বঙ্গীয় মহাজন বিল আইনে 
পবিণত হইলে তাহাদেব সেই সব কাজ বাধ! প্রাপ্ত হইবে। স্থানীয় 
ছোটখাট ভারতীয় ব্যাঙ্কসমূহ যাহাদের অস্তিত্ব এখনও বজায় আছে, তাহাদের 
অনেকেবই এদিকে যথেষ্ট দীন রহিয়াছে, কিন্ত তাহাদের মূলধন স্বল্প বিধায় 
চড়া সুদ দেওয়ার সর্ত ব্যতীত আমানত পাইতে সক্ষম হয নাই, ফলে স্বদেশী 
শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে উচ্চ নুদ (যাহা তাহাদেব পক্ষে দেওয়া অতীব 
কঠিন) না লইয়া উপযুক্ত আধিক সাহায্য করিতে সমর্থ হয় নাই। শিল্পের 
উন্নতির পক্ষে অর্থের অনাষাস সরবরাহ খুবই আবশ্যক |: ডিরেক্টর বোর্ডে 


খ্যাতনামা ব্যবসাধীগণ রহ্িষাছেন ; ইহাদের সুনিপুণ তত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে 
ব্যাঙ্কের ব্যবসায় সমৃদ্ধ হইবে আশা করা যায়। 

আবপ্তকীয় রিজার্ভ ইত্যাদির জন্য বিধানাবলীসহ ব্যাঙ্কিং কোম্পানী 
সংক্রান্ত ভারতীয় কোম্পানী আইনের সমস্ত প্রয়োজনীয় বিধানই এই 
আর্টিকলস্‌ অব এসোসিয়েশনে রহিয়াছে। সিডিউন্ড ব্যাঙ্ক হিসাবে * 
পরিগণিত হওযার জন্য এই ব্যাঙ্ক সেণ্টাল গতর্ণমেণ্টের নিকট অবিলম্বে 
আবেদন করিবেন | 

অফিসের আবাসস্থলী_ সহরের ব্যবসায় কেন্ত্রস্থ একটি নবনিম্মিত 
বাড়ীতে ডিরেক্টরবর্ণ অফিসের ব্যবস্থা করিয়াছেন সৌধ-শিল্পী মেসার্স 
ব্যালাভি টমসন এণ্ড ম্যাথুজএর উপদেশক্রমে উক্ত অফিসের মাসিক ভাড়া 
ট্যান্সসহ ৮০০২ টাকা ধাৰ্য্য হইয়াছে। বাড়ীর মালীকগণ ষ্টরংরুম, কাউন্টার এবং 
ব্যাঙ্কের পক্ষে আবশ্যক অন্তান্ঠ সরঞ্জামাদি অফিসে ফিট করিতে সুরু করিষাছেন। 

পরিচালকমগ্লী-ব্যাস্ক ব্যবসাঁষে অভিজ্ঞ' ব্যক্তিবর্গ লইয়া গঠিত 
ডিরেক্টর বোর্ড. এই ব্যাঙ্ক পরিচালনা করিবেন এবং তাহারা ভারতে ব্যাঙ্ক 
ব্যবসায় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে এমন একজন ইউরোপীয় ম্যানেজার 
অবিলম্বে নিয়োগের প্রস্তাব করিয়াছেন । 

প্রমোটার এবং প্রাথমিক খরচাদি--শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায় এবং 
্রীযু্ত প্রিষনাথ বায এই কোম্পানীর উদ্যোক্তা এবং কোম্পানী স্থাপন ও 
'বেজিস্্রী করা সম্পর্কিত যাবতীয বিষয় তাহীরাই পরিচালনা করিয়াছেন, 
সাজসরঞ্লাম ও আসবাবপত্রাদিসহ কোম্পানীর গঠন ও রেজিস্ট্রেশনের এবং 
এতদ্সম্পর্কে সর্ধপ্রকার প্রাথমিক খরচা তাহারা বহন করিতেছেন এবং যে 
তারিখে কোম্পানী কারবার আরম্ভ করার অধিকারী হইবে, সেই তারিখে 
তাহার! কোম্পানীর পক্ষে এই সমস্ত খরচা ও দেনা ফেরৎ পাওয়ার ও ক্ষতি 


৪ঠা মার্চ, ১৯৪০ ] 


আঁথিক জগৎ 


১১৫৩ 


LEY 





হইয়া থাকিলে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হইবেন। প্রমোটার হিসাবে 
এরূপ কাজ করার জন্য তাহাদিগকে কোন কিছু দেওয়া হইবে না। 
কোম্পানীর প্রাথমিক খরচা অনধিক ৪৪,০০০২ টাকা (ক্যাপিটাল ও ' 
রেজিষ্ট্রেশন ফী, ছাপা ও বিজ্ঞাপনের খরচা এবং দালালী ইত্যাদি সহ) বরাদ্দ 
করা! হইয়াছে 

ন্যুনতম শেয়ার বিক্রয়__ডিরেক্টরবর্গের অভিমতে ননতম পরিমাপ 
হইতেছে প্রাথমিক খরচের জন্তু উপরোক্ত ৪৪,০০০২ টাকা এবং পূর্বোক্ত 
আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জামাদির জন্ত যে ১২,০০০২ টাকা ধার করা হইয়াছে, 
তাহা পরিশোধের জন্য সেই পরিমাণ টাকা এবং কারবার পরিচালনার জন্য 
মূলধন ৭১৪৪,০০০২ টাকা (এইগুলি ১৯১৩ সালের ভারতীয় কোম্পানী 
আইনের ২৭৭ (আই) ধারার প্রয়োজনীয় বিধানাবলীর পক্ষে যথেষ্ট) ; এই 
পরিমাণ টাকা এই ইস্থর বিক্রয় দ্বারা তুলিতে হইবে । 

কাজেই ন্যুনতম পরিমাণ__যাহার উপর ডিরেক্টরগণ শেয়ার বিলি আরম্ভ 
করিতে পারিবেন তাহা হইতেছে দবখান্তের সঙ্গে দেয় পুরা টাকা এবং 
. *বিক্রযার্থ যে পরিমাপ শেয়ার বাজারে ছাড়া হুইয়াছে তাহার ১৬,০০০ শেয়ার 
বিলিকরণ। 

এই ইস্সু বিক্রয়লন্ধ অর্থ ব্যতীত অন্ত কোন পরিমাণ অর্থ পূর্বোক্ত বিষয় 
সম্পর্কে দেওয়া হইবে না । 

কোম্পানীর শেষার ক্রয় করার আন্ত চুক্তিবদ্ধ হওয়ায় বা কোম্পানীর 
শেয়ার বিক্রষ করার বা সংগ্রহ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়ায় কাহাকেও 
নিম্নবগিত দালালী ব্যতীত অন্ত কোনরূপ কমিশন দেওয! হইতেছে না 3.. 
কাজেই এইরূপ কমিশনের জন্ত কোন পরিমাণ টাকা ধরার আবশ্যক হয় নাই। 


কোন কারবার ক্রয় করা হইতেছে না, কান্সেই গুডউইলের জন্য কোন 
টাকা দেওয়া হইতেছে না। | 

চুক্তি_ কোম্পানী নিম্নরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হইবেন £-_ 

(১) কোম্পানী একপক্ষ এবং শ্রীযুক্ত যদুনাথ . রায় ও শ্রীযুক্ত প্রিষনাথ 
রায় অপরপক্ষ হইয়া এই চুক্তি হইতেছে যে, পূর্বোক্ত প্রাথমিক খরচাসহ 
যে সমস্ত টাকা দেওয়া হইয়াছে তাহা ফেরৎ দেওয়া ও কোনরূপ দেনা হইলে 
তাহা ক্ষতিপূরণ করা। ৃ 

(২) ব্যাঙ্কের অফিস বাড়ী লীজ লওয়া সম্পর্কে একপক্ষে কোম্পানা ও 
অপরপক্ষে শ্রীযুক্ত ঘছুনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বায়ের মধ্যে এক চুক্তি 
হইয়াছে। 

ডিরেক্টরবর্গের স্বার্থ__পরীঘুক্ত যদুনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ রায়ের 
ব্যাঙ্ক গঠনে প্রমোটার হিসাবে স্বার্থ রছিয়াছে। যে বাড়ীতে ব্যাঙ্কের 
অফিস বসিবে তাহার! সেই বাভীর মালীক বটেন। 


ডিরেন্টরের যোগ্যত। অর্জন করার অন্য কোন ডিরেক্টরকে নগদ টাকা 
বা শেয়ার বা অন্য কোন কিছু দেওয়া হয় নাই বা হইবে না। 


ডিরেক্টরের -বোগ্যতা ও পারিশ্রমিক ডিরেক্টর হইতে হইলে 
(অপ্টারনেট ডিরেক্টর সহ) নিজ নামে বা অন্ত এমন কাহারও সহিত যিনি 
কোন কোম্পানীর বা ব্যক্তির বা অপর কোন কিছুর ট্রাষ্টী বা সম্পূর্ণ প্রাপক, 
* তাহার সহিত কোম্পানীর ১০০ অভিনারী শেয়ার থাকা চাই। কোম্পানীর 
সাধারণ সভায় অন্ত কোনরূপ ব্যবস্থা না হুইলে প্রত্যেক সভায় যোগদান 
করিলে ডিরেক্টরগণ তাঁহাদের কাজের পারিশ্রমিক স্বরূর কোম্পানীর 
তহবিল হইতে ১৬২ টাকা হিসাবে পাইবেন। 

কলিকাতার বাহিরে যাইয়া বা অবস্থান করিয়া যদি কোন অতিরিক্ত 
কাজকন্ করার জন্থ বা কোম্পানীর অন্ত কোন উদ্দেশ্য সাধনার্থ বা ডিরেক্টর 
কমিটির সভ্য হিসাবে কোম্পানীর কাজে বিশেষ মনোনিবেশ করার জন্ 
যদি কোন ডিরেক্টরকে আহ্বান কর! হয় এবং তিনি যদি উহাতে স্বীকৃত 
হন, তবে কোম্পানী ডিরেক্টরকে এরূপ কাঞ্জ করার জন্ত একটা নির্দিষ্ট 
পরিমাণ টাকা বা লাভের একটা শতকরা ছার বা ডিরেক্টরবর্গ অন্য যে 
কোনরূপ ব্যবস্থা করেন তাহা দিতে পারিবে এবং এইরূপ পারিশ্রমিক, 
ডিরেক্টরবর্গের জন্ত পূর্ব নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের উপর বা পরিবর্তে দেওযা 
যাইতে পারিবে । : 


এই কোম্পানী উদ্যোক্তা হইযা যদি অপর কোন কোম্পানী গঠন করে 


অথবা ভেণ্ডার, শেয়ারহোন্ডার বা অন্ত কোনভাবে যদি কোন কোম্পানীর , 


সহিত এই কোম্পানী স্বাথপংশ্লিষ্ট হয়, তবে এই কোম্পানীর যে কোন 
-ডিরেক্টর ওঁ কোম্পানীরও ডিরেক্টর হইতে পারিবেন এবং শঁরূপ কোন 
কোম্পানীর ডিরেক্টর বা মেধার হিসাবে কোন কিছু গ্রহণ করিলে তাহা 
এ ডিরেক্টরের পক্ষে দোষণীয় হইবে না। 


ডিরেক্টরগণ লোগাল বোর্ড স্থাপন করিতে পারিবেন এবং উহার 
মেম্বারদের পারিশ্রমিক ধাধ্য করিতে পারিবেন। ও 

ভোট দেওয়ার ঘক্ষমতা যে 'কোন সভায় অন্ততঃ একটি অর্ডিনারী 
শেয়ারের মালিক হিসাবে স্বয়ং উপস্থিত থাকিলে, প্রত্যেক মেম্বার হাত 
দেখাইয়া একটি ভোট দিতে পারিবেন। নির্বাচনাদি ব্যাপারে প্রত্যেক 
মেম্বার স্বয়ং বা প্রতিনিধি মারফতে প্রত্যেক অভিনারী শেয়ারের জন্ত একটি 
করিয়া ভোট দিতে পারিবেন। | 

হস্তান্তর ও ভোট দেওয়ার ক্ষমতা সম্পর্কে বিধিনিষেধ--যে 
সমস্ত শেয়ারের উপর কোম্পানীর কোনরূপ দাবী-দাওয়া আছে এবং ষে 
সমস্ত শেয়ারের পূর! টাকা আদায় দেওয়া হয় নাই, সেই সমস্ত শেয়ার ঘদি 
এমন কোন অনুমোদিত ব্যক্তির নিকট হস্তাস্তর করা হয়, তবে সেই সমস্ত 
শেয়ার রেজিষ্টারী করিতে ডিরেক্টরগণ অস্বীকার করিতে পারেন। 

কোন মেম্বাবের কোন শেয়ার বাবদ যদি “কলের' টাকা বাকী থাকে 
বা তাহার নিকট কোম্পানীর অন্য কোন টাকা পাওনা থাকে, তবে তিনি 
ভোট দিতে, প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করিতে পারিবেন না বা তাহাকে, 
কোরামে গণনা করা হইবে না। 


ডিরেক্টরবর্গের ক্ষমতা আর্টিকল্স অব এসোসিয়েশনের দ্বারা 
ডিরেক্টরবর্গের পরিচালন ক্ষমতার উপর কোনরূপ বিধিনিষেধ, আরোপ করা! 
হয় নাই এবং কোম্পানীর কাজকর্ম্ম নিয়ন্ত্রণের ভার ডিরেক্টরবর্ণের উপর 
ন্যস্ত করা হইয়াছে। কিন্তু ডিরেক্টরবর্গের ক্ষমতা আর্টিকল্স অব এসো- 
সিয়েশন বা ভারতীয় কোম্পানী আইনের বিরোধী ন! হইলে, কোম্পানীর 
সাধারণ সভায় কোম্পানী কর্তৃক রচিত নিয়মাধীন থাকিবে । 

দলিলপত্রা্দি- কোম্পানীর মেমোরেণ্ডাম অব এসোসিয়েশন 
মুদ্রিত হইয়াছে, উহাও এই প্রস্পেক্টাসের অংশ বলিয়া গণ্য হইবে । 


যতদিন পৰ্য্যন্ত শেয়ার বিক্রয় চলিতে থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত যে কোন 
দিন অফিস খোলা থাকিলে যথানির্দিষ্ট অফিসের সময় কোম্পানীর রেজিস্টার্ড 
অফিসে একটি মুদ্রিত মেমোরেণ্ডাম এণ্ড আর্টিকস্স অব এসোসিয়েশন এবং 
পূর্ক্বোল্লিখিত চুক্তির অন্ুলিপি দেখিতে পারা যাইবে। 


দালালী_ দালালের স্বাক্ষর ও নাম ঠিকানাধুক্ত শেয়ারের দরখাস্ত 
মধ্যে যে পরিমাণ শেয়ার বিলি করা হইবে তাহার উপর শতকরা ১২ টাকা 
১) ডিরেক্টরদের অস্থমোদিত উহার কাছাকাছি হারে দালালী দেওযা 
| 


v 
প্‌ 


শেয়ারের জন্য দরখান্ত-_কোম্পানীর নির্দিষ্ট ফরমে শেয়ায়ের 
দরখাস্ত করিতে হইবে এবং উহাতে যে নির্দেশ দেওয়া আছে তদন্থুসারে 
উহা পাঠাইতে হইবে এবং সেই সঙ্গে দরখাস্তের সঙ্গে দেয় টাকা কলিকাতাস্থ 
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াতে বা বাঙ্গলা বা আসামে উহ্ছার অন্য যে 
কোন ব্রাঞ্চে টাকা পাঠাইতে হইবে। ষে ক্ষেত্রে কোন শেয়ার বিলি করা 
হইবে না, সেই ক্ষেত্রে এইরূপে জমা দেওয়া পুরা টাকাই ফেরৎ দেওয়া 
হইবে এবং যে স্থলে প্রাথিত সংখ্যক শেয়ারের কম শেয়ার দেওয়া হইবে 
সেই স্থলে জমা দেওয়া টাকার বক্রী টাকা শেয়ার বিলি হওয়ার পর দেয় 
টাকার খাতে জম! দেওয়া হইবে এবং তারপরও যদি কোন টাকা অবশিষ্ট , 
থাকে তবে তাহা ফেরৎ দেওয়া হুইবে। যে শেয়ার দেওয়া হইয়াছে 
তত্দকণ যদি কোন প্রাপ্য আদায় না দেওয়া হয়, তবে উহ্নার জন্য পূর্ব্বে যে 
টাকা আদায় দেওয়া হইয়াছে তাহা জব্দ হইতে পারিবে । 
/ সার্টফিকেট__৯৯৪০ সালের ৩০শে জুন বা তৎপরে শেয়ার সার্টিফিকেট 
ডেলিভারী /দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকিবে। 


প্রস্পেক্টাসের কপি ও দরখাস্তের ফরম কোম্পানীর রেজিষ্টার্ড অফিসে বা 
কলিকাতাস্থ ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়াতে এবং বাঙ্গলা ও আসামস্থ 
উহার অন্য যে কোন ব্রাঞ্চে পাওয়া যাইবে। 


১১৫৪ 





ভারত সরকারের বাজেট] 

গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় পরিষদে ভাঁরত& সরকারের অর্থসচিব 
স্তার জেবেমী রেইসম্যান ভাবত সবকাবের ১৯৪০-৪১ সালের বাজেট পেশ 
করেন। উক্ত বাজেটে ১৯৩৯-৪০ সালে ৯১ লক্ষ টাকা উদ্বত্ত এবং 
১৯৪০-৪১ সালে ৭ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া অন্থমিত, 
হইয়াছে। বুদ্ধের ফলে দেশবক্ষা বিভাগে ভাবত সরকারেব ১৯৩৯-৪০ 
সালে ৩ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা এবং ১৯৪০-৪১ সালে ৮ কোটি ৩৯ লক্ষ 
টাকা ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে বলিয! বরাদ্দ করা হইয়াছে। 

নিমেয়ার ব্যবস্থাব রববদলের খাতে রেল বিভাগ কর্তৃক সাধারণ রাজস্ব 
তৃহুবিলে প্রদত্ত সম্পূর্ণ অর্থই ভারত সরকরের প্রাপ্য হইবে। উহার 
পরিমাণ ১৯৩৯-৪০ সালে কোটি ১৩ লক্ষ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া 
৩ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা ও ১৯৪০-৪১ সালে ৫ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা 
দাডাইবে। 

১৯৩৪-৪০ সালে আয়করের ফলে বিভির প্রদেশের প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ 
১ কোটী ৭৮ লক্ষ হইতে ২ কোটা ৩৮ লক্ষ টাকা এবং ১৯৪০-৪১ সালে উহা 


৩ কোটী টাকা 'দীড়াইবে বলিষা অম্ুমিত হইয়াছে । 

নিয়ে ১৯৩৯-৪০ সালের সংশোধিত হিসাব এবং ১৯৪০-৪১ সালের 
প্রাথমিক বাজেট উল্লিখিত হইল । | 

১৯৩৪-৪০ ১৯৪০-৪১ 
(সংশোধিত ) (প্ৰাথমিক ) 

আয় ৮৭ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা ৮৫ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা 
ব্যয় [৮৬ ০৮৫5 ৯২ ১ GB,» 
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ঘাটৃতি পূরণের জন্তু চিনির উৎপাদন শুদ্ধ প্রতি হন্দরে দুই টাকা হইতে 
তিন টাকা পৰ্য্যন্ত এবং পেট্রোল ট্যাক্স প্রতি গ্যালনে দশ আনা হইতে বার 
আনা পযন্ত বৃদ্ধি করা হইবে এবং অবিলম্বে আদায় আরম্ভ হইবে। 
১৯৪০-৪১ সালের এই ঘাটতি পুবণের উদ্দেশ্যে ১৯২৯-৪০ সালের 
উদ্ধৃত্ত ৯১ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবে; অতিরিক্ত মুনাফ কর হইতে 
৩ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে । চিনির উৎপাদন. শু বৃদ্ধির দকণ ১ কোটি 
৯০ লক্ষ টাকা এবং পেট্রোল ট্যাক্স বৃদ্ধির ফলে ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা 
পাওয়া যাইবে। ইহা হইতে দেখা যায় যে, ১৯৪০-৪১ সালৈ ভারত 
সরকারের ৯২ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা আয় এবং ৯২ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয় 
হুইবে এবং পরিশেষে ৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকিবে। i 

বৃটিশ মন্ত্রীসভার সহিত চুক্তির ফলে দেশরক্ষা বিভাগে ১৯৪০-৪১ সালে. 
৩ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। তন্মধ্যে শাস্তিকালীন নিয়মিত 
“ব্যয় ৩৬ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা, পণ্যমূল্যবৃদ্ধির দরুণ অতিরিক্ত ব্যয় ২ কোটি 
টোকা, ভারতে যুদ্ধজনিত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্ত ৬ কোটী ৫৯ টাকা এবং 
যুদ্ধোগ্থত সৈন্যদল ব্যতীত দেশরক্ষা বিভাগের অন্তান্ত খাতে ৮ কোটী ১৬ লক্ষ 
টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। fl | 


নিখিল ভারত কাটুনী সংঘ 

সম্প্রতি ঢাকা জিলার অন্তর্গত মালিকান্দায গান্ধি সেবাসজ্ঘের অধিবেশনে 
নিখিল ভারত কাঁটুনী সংঘের গত ১৯৩৯ সালের যে রিপোর্ট পেশ 
করা হয় তাহাতে জানা যায় যে, আলোচ্য বৎসর ১ লক্ষ ৫৬ হাজার 
১৬২ টাকা মূল্যের কার্পাশ, রেশম, পশম ও পাটজাত খাদি প্রস্তুত 
হইয়াছে। উক্ত রিপোর্টে” আরও জানা যায় যে বাঙ্গালাদেশে কাঁটুনী 
সংঘের মোট ১৮টি কেন্দ্র আছে। তন্মধ্যে .১৪টি রেশম কেন্দ্র, ১টি পশম 
কেন্দ্র এবং ১টি পাটতন্তর কেন্দ্র, |. বয়ন কেন্দ্রের সংখ্যা মোট ১৯টি। 
তন্মধ্যে ১২টিতে কার্পাসজাত খাদি প্রস্তুত হয | আলোচ্য. বৎসরে 
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৭৫২ জন তাতি কর্মরত ছিল তাহাদের মধ্যে ১০ জন মুশ্লীম এবং ২২৫ 
জন হরিজন ছিল। আলোচ্য বৎসর কাটুনীদিগকে ৫৪ হাজার ৮২৭ টাকা 
এবং তাতিদিগকে ২৮ হাজার ৩৯০ টাকা পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। 
সংঘেব কন্খ্ীগণকে আলোচ্য বসব ৩, হাজাব ৫৫ টাকা বেতন 
দেওয়া হয। ১৯৩৮ সালে উহার পরিমাণ ২৪ হাক্ষার ৩৬ টাকা ছিল। 
ভারতে ইন্ষুর চাষ 

গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতে ইক্ষুর চাষ সম্পর্কে সম্প্রতি যে সর্বশেষ 
সবকারী বরাদ্দ প্রকাশিত হইযাছে তাহাতে গত ১৯৩৮-৩৯ সালেব তুলনাষ 
এবাব শতকরা ১৬ ভাগ বেশী জমিতে ইক্ষুর চাষ হইযাছে “বলিয়া অনুমিত 
হইযাছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও দেশী রাজ্যে 
মোট ৩১ লক্ষ ৩০ হাজার একব জমিতে ইক্ষুর চাষ 'হইযাছে বলিয়া অন্থমিত 
হহযাছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে সেই স্থলে ৩৬ লক্ষ ১৮ হাজার একর পরিমাণ , 


_ জমিতে ইক্কুর চাষ হইযাছে বলিয়া বরাদ্দ করা হইযাছে। গত ১৯৩৮-৩৯ 


সালে ভারতবর্ষে মোট ৩৩ লক্ষ ৮৮ হাজার টন পরিমাণ গুড উৎপাদিত 
হইয়াছে বলিযা অনুমিত হইযাছিল। এবার সেই স্থলে শেষ পধ্যস্ত ৪৫ লক্ষ 
৪৭ হাজার টন পরিমিত গুড উৎপন্ন হইবে বলিষা বরাদ্দ করা হইয়াছে। 
১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনাষ ১৯৩৯-৪০ সালে কোন্‌ প্রদেশে কি পরিমাণ 
জমিতে ইক্ষুব চাষ হইয়াছে তৎসম্পর্কে সরকারী বরাদ্দের প্রদত্ত বিবরণ 
নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল := 





প্রদেশ বা ১৯৩৯-৪০ ১৯৩৮-৩৯ 
দেশীষ রাজ্য ২. (একব) (একর) 
‘ যুক্তপ্রদেশ ১৯,১৪,০০০ ১৬,৫২,০০০ 
পাঞ্জাব 8,28,০০০ ৩,৫৪,০০০ 
বিহার 8,8১,000 ৩,৭৫,০০০ 
বাঙ্গলা ৩,১৬,০০০ মনিব 

বোম্বাই ১২৯,০০০ ১,১৪,০০০" 
মাদ্ৰাজ ১,৩২,০০০ ৯৮,০০০ 
উঃ পঃ সীমান্ত ৭১,০০০ ৫১,০০০ 
আসাম ৩৮,০০০ . be ৩৮,০০০ 
উডিষ্যা ৩৩,০০০. ৩২,০০০ 
মধ্যপ্ৰদেশ ' ৩০,০০৫ ‘২৯,০০০ 
সিদ্ধ ৭১০০০, ৭০০০ 
দিল্লী ৯১০০০ ১১০০০. 
হায়দরাবাদ ৩৬,০০০ ২৯,০০০ 
মহীশূর ৪৯১০০০ | 8৫,00০0 

ভূপাল ৫১০০০ ৪১,০০০ * 
ববোদা ২,০০০ ২,০০০ 
মোট ৬,১৮,০০০ ৩১,৩০,০০০ 





স্থায়ী আমানতের সদ বাৎসরিক ৩২ টাকা হইতে ৫২ টাকা 


৬১৯টি গ্রামে সঙ্ঞের কাধ্য পরিচালিত হয়। মোট ১৫ হাজার ৬৫ জন | পর্য্যন্ত। সেভিংস্ ব্যাঙ্কের সুদ ২।০ টাকা হারে। ৩ বৎসরের 
১০০২ ক্যাস | | 


কাটুনী কাজ করে। তন্মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ১২ হাজার ৭০৮, হিন্দুর সংখ্যা 
ছুই হাজার ১৪০ এবং হরিজনের সংখ্যা ১৭১ জন। সঙ্বের বঙ্গীয় শাখায় যে 





৮৭২ টাকায় পাইবেন। 
জন্য সৰ্ব্বত্ৰ এজেণ্ট আবশ্যক । 
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১১৫৫ 





বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে 
বেঙ্গল নাগপুর রেলওষের কর্তৃপক্ষ আগামী ইষ্টারের ছুটি উপলক্ষে 
কনসেসন টিকেট ইস্থু করিবেন বলিয়া ঘোবণ। করিয়াছেন। প্রথম, দ্বিতীয় 
WE যাতায়াত তাঁড' সিঙ্গেল ভাড়ার এক এবং এক চতুর্থাংশ 
₹ তৃতীষ শ্রেণীর যাতায়াত ভাড়া উহার এক এবং এক অরদ্ধাংশ 
টা হইবে। আগামী ১৫ই মার্চ, হইতে ২৫শে মার্চ পর্য্যন্ত এইরূপ 
টিকিট বিক্ৰয় করা হইবে এবং আগামী ৮ই এপ্রিল মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত উহার 


মেয়াদ থাকিবে। 

বডলাটের শাসন পরিষদের সদন্ত স্তার মহম্মদ ডাফরুল্লা থা এবং 
কুনোয়াব স্তার জগদীশ প্রসাদের কার্যকাল শীঘ্রই শেষ হইবে। সম্প্রতি 
সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে উভয়েরই কাধ্যকাল বৃদ্ধি করিযা দেওয়া হইবে । 

সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা 

, মেসার্স” ডি, জে, কিমার কোম্পানী লিমিটেডের ম্যানেজার মিঃ পিটার 
ক্রম সম্প্রতি বেতারযোগে সংবাদ পত্র পরিচালনা বিষয়ে একটা 
সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন | মিঃ ক্রম বলেন সংবাদপত্র পরিচালনার 
মূল উদ্দেশ্য হইতেছে দুইটা । তন্মধ্যে প্রধান এবং মুখ্য কাজ সংবাদ 
পরিবেশন করা এবং দ্বিতীয় কোনরূপ উদ্দেগ্ত বা স্বার্থ প্রণোদিত না 
হইয়া সকল সংবাদ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করা। এই দুইটি উদেশ্য 
সাধনের জন্য সাংবাদিকগণকে যে সকল বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হইতে 
হয় তাহাকেই সাংবাদিকের স্বাধীনতা সঙ্কোচনের কারণ বলিয়া গণ্য হইয়া 
থাকে। অতঃপর তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও গভর্ণমেন্টের নীতি, 
'সংবাদপত্রের মালিকগণের ইতিকর্তব্যতা, সংবাদ পরিবেশন সম্পর্কে 
সাংবাদিকগপের কর্তব্য ইত্যাদি বিষষে সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেন। 


বুলগেরিয়ায় বনজ দ্রব্যের ব্যবসা চালাইবার জন্ত ৯৩৯টি সমবায় | 
সমিতি আছে। এই সমিতিগুলি বনজঙ্গল ইজারা লইয়া বনজ দ্রব্যের |, 
ব্যবসা করে। এই সমিতিগুলি রেলের শ্লিপার (রেল লাইন নিশ্দীণে | 
ব্যবহৃত কাষ্ঠথণ্ড) প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করিয়া রেলওয়েকে সরবরাহ || 


করে। নান! প্রকার কর্মের মধ্যে “কমফার ব্যাশ” এবং ওক জাতীয় 


কাঠের কারবার প্রধান। কাঠ কয়লা প্রস্তুত এবং উহার ব্যবসাও অন্ততম | } 


ভুইটি বৃহৎ কাঠের কারখানাও সমবাষ প্রথায় পরিচালিত হুয়। প্যাকিং 
বাক্সের কাঠের কারবারে সমবায় সমিতির একচেটিয়া আধিপত্য । এই 


সমবায় সমিতিগুলি ব্যবসার উন্নতি বিধান করিবার জন্য একত্র মিলিত | 


*হইযা একটি সঙ্ঘ স্থাপন করিয়াছে । 
শিক্ষাসমবায় সমিতি 


মেক্সিকো দেশের শিক্ষা সচিবের বিবৃতি হইতে জানা যায় এক মেক্সিকো ॥ | 
সহরে ছাত্র এবং শিক্ষকদের ৪৩৪টি সমবায় সমিতি আছে। এই সমিতি- | 
গুলির সভ্যদের মধ্যে ছাত্রদের সংখ্যা ৭৬ হাজার ৩১০ এবং শিক্ষকদের | 


সংখ্যা ২ হাজার ৯৫১ জন। সত্য হইবার অন্ত ছাত্রের! সামান্ত টাদা দেয়। 


ছাত্রেরা নিজেদের ব্যবহারের জন্য যাবতীষ পুস্তক এবং শিক্ষাসংক্রান্ত | 


তুলা আহ্রণের জন্য এক প্রকারের যন্ত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে । এই যন্ত্রটির 
নাম প্রাষ্টকটন পিকারই। এইরূপ অনুমান করা হইতেছে যে এই যন্ত্রটি 
প্রচলিত হইলে, তুলা তোলার কার্ষ্যে যুগাস্তর উপস্থিত হইবে। এইরূপ 
একটি. যন্ত্রের সাহায্যে ঘণ্টায় দেড হাজার পাউণ্ড পরিমাণ তুলা ক্ষেত 


হইতে অনায়াসে উঠান সম্ভব হইবে। একশত জন লোকের কাজ এইরূপ 


একটা যন্ত্র দ্বারা সম্ভব হইবে। যর মূল্য বর্তমানে ৫ হাজার ডলার । 
জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি 


প্রকাশ, জাতীষ পরিকল্পনা কমিটির সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল 
নেহেরু বিভিন্ন সাব কমিটির সভাপতিগণের নিকট এরূপ বিজ্ঞপ্তি প্রচার 
করিয়াছেন যে আগাষী জুন মাসের মধ্যে তাহাদের স্ব স্ব রিপোর্ট 
চুড়াপ্তভাবে গ্রহণের ভন্ত দাখিল করিতে হইবে। “পপুলেসন সাব 
কমিটি”র রিপোর্ট প্রনয়ন শেষ হইয়াছে বলিয়া জানা যায। এই সাব- 
কমিটি জন সংখ্যা, খাপ্ত সমস্তা ও বেকার সমস্তা ইত্যাদি বিষয় সমাধানের 
আলোচনা করিয়াহেন | মিঃ রাধাকমল মুখার্জ্জি এই কমিটিব সভাপতি । 
জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির আগামী এপ্রিল মাসের অধিবেশনে এতদসহঙ্কে 
এবং অন্ঠান্ত বিষয়ের আলোচনা হইবে বলিয়া জানা যায়। 

.. দ্কৃত মেকী টাকার সংখ্য! 

গত ১৯৩৮-৩৯ সালে বিভিন্ন ট্রেজারী, রেল ষ্টেশন ও আদালতে মোট 
২ লক্ষ ১৬ হাজার ১৩৮টী যেকী টাকা ধরা পডিয়াছিল। বিভিন্ন প্রদেশের 
মধ্যে বোম্বাই প্রদেশে প্রাপ্ত মেকী টাকার সংখ্যাই অধিক। পূর্ববর্তী 
সংখ্যার তুলনায় আল্লোচ্য বহসরে এই প্রদেশে € হাজার বেশী মেকী 
টাকা ধরা পড়িয়াছে। মাড্রান্রে ৩৩ হাজার ৪৪৭টা এবং বাঙলা দেশে 
২৬ হাজার ২১৩সী মেকী টাকা ধরা পভিয়াছে। এই দিকে মান্রাজ এবং 


83815 স্থান বামে টি এবং তৃতীয় । 





সকল দ্রব্য নিজেদের সমিতি হইতে খরিদ করে। ছাত্রদের এই সক্ল || ছা 


সমিতির একটি সংঘুক্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার নাম স্যাশন্তাল | | 


ফেডারেশন অব ষ্টণ্ডেণ্টস্‌ কোঅপারেটিভ সোসাইটি। এই সঙ্বঘ এখন | টু 


স্কলের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রিত করিয়া ছাত্রদের সুলভ মুল্যে সরবরাহ | 


করিতেছে । 
তুলা আহরণের যন্ত্র 


আমেরিকার আর্থারভেল ফার্শ্ম ইকুইপমেন্ট কর্পোরেশন নামক সমবায় | 


প্রতিষ্ঠান এযাবৎ বিখ্যাত “কুপ' মার্কা মটর চালিত কলের লাঙ্গল প্রস্তুত 


করিত। এই কলের লাঙ্গলের আদর এবং প্রচলন মার্কিন দেশের সর্বত্রই | 
দেখা যায় । সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠানের কারখানায় কার্পাস গাছ হইতে | 


& 








ইণ্ডিয়া মেশিনারি কোং লিঃ 
১৯৩৮-৩৯ সালের কার্যবিবরণী 

. আমরা ৩০ নং ষ্টাপ্ত রোড, কলিকাতাস্থ ইত্ডিয়া যেসিনারী কোম্পানীর 
গত ১৯৩৮-৩৯ সালের মুদ্রিত কার্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। আলোচ্য 
বৎসরে উক্ত কোম্পানীর কারখানা হাওডার অন্তর্গত দাসনগবে স্থানাস্তরিত 
হইয়াছে এবং কোম্পানীর পরিচাঁলকবর্গ কারখানার বাঁভীঘর নির্শ্মাণের জন্য ১ 
লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা ও নূতন যন্ত্রপাতির জন্য ১ লক্ষ ১১ হাজার টাকা ব্যয় 
করিয়াছেন। এই বৎসরে কারখানা স্থানান্তরিত কর! হেতু উহার কাজে 
কিছু ব্যাঘাত হইলেও উহাতে প্ৰস্তত কলকজার পরিমাণ অনেক বুদ্ধি 
পাইয়াছে এবং কারখানার পরিচালকগণ এই বৎসরে মোট ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার 
টাকা মুল্যের কলকক্জা বিক্রয় করিয়াছেন। বৎসরের শেষে কোম্পানীর 
হাতে উনার কারখানায় প্রস্তত কলকজার মধ্যে ৮৭ হাজার টাকা মূল্যের 
কলকর্জা অবশিষ্ট ছিল। 

কারখানার প্রস্তুত কলকর্জার পরিমাণ ও উহার বিক্রষ বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে আলোচ্য বসবে কোম্পানীর মূলধনের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য ভাবে 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরের শেষে কোম্পানীর বিক্রীত মূলধনের 
পরিমাণ ৮ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা এবং আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ৬ লক্ষ 
১৭ হাজার টাকা ছিল। কোম্পানীর ব্যালাম্দসীটে দেখা' যায় যে বৎসরের 
শেষে মুল্যাপকর্ষ বাদ দিয়া কোম্পানীর হাতে ৮৬ হাজার টাকা যূল্যের 
জমি, ২ লক্ষ ৪২ হাজাব টাকা মূল্যের বাডী এবং ৯ লক্ষ ৬২ হাজার 


' টাকা মূল্যের কলকজা ছিল। 


পি ০ 


. গণকে শতকরা বাধিক ৭২ টাকা হারে লভ্যাংশ দিয়া 


আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর কারখানার বায়, পরিচালনা ব্যয়, কমিশন, 
আয়কর ইত্যাদি যাবতীধ খরচা বাদে ৪২ হাজার ২৫২টাকা লাভ হইয়াছে! 
উহাব, সহিত গুর্ঘ বৎসবেব অবর্টিত লাভ ৫ হাঁজার ৭৮৪ টাকা যোগ দিয়া 
যে ৪৮ হাজার ৩৪ টাকা হইয়াছে তাহা হইতে প্রেফারেক্স ছোল্ডার্‌ 
টাকা হইতে 


: অডিনারী শেয়ার হোল্ডারগণকে শতকরা বাধিক ৬১ টাকা হারে লত্যাংশ 


দেওয়া হইয়াছে। চলতি বৎসরে যুদ্ধের জন্য কোম্পানী কলকজা সরবরাহের 


. জন্ত অনেক অর্ডার পাইতেছেন। এন কোম্পানীব পরিচালকবর্গ আশ 


করেন যে চলতি বৎসরে অংশীদারগণকে আরও ভালরূপ লভ্যাংশ দেওয়া 


' যাইবে । 


ইণ্ডিয়া মেশিনারী কোম্পানী যে ধরণের শিল প্রচার হইয়াছেন, 
তাহাতে দেশৈর স্বার্থ অতি ঘনিষ্ঠভাবে ভিত রহিষাছে। ভারতবর্ষে কল: 


_ কারখানাতে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ব্যবন্ধৃত হয় তাহার প্রায সকল অংশ বিদেশ 


হইতে আমদানী হইয়া থাকে এবং এজন্য দেশের লোক বৎসর বৎসর ২০ 
কোটী টাকা বিদেশে পাঠাইতে বাধ্য হয়! কেবল তাহাই নহে শিক্প- 


প্রতিষ্ঠানের কলকজ্জার জন্য আমরা প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিদেশীর মুখাপেক্ষী 
' বলিয়া এদেশে শিল্পের প্রসারেও বিশে বিদ্ব ঘটিতেছে। ইণ্ডিয়া মেশিনারী 


কোম্পানী দেশের ভিতরেই বিভিন্ন শ্রেণীর কলকক্জা প্রস্তুতের 'যে মহান 
চেষ্টায ব্রতী হইবাছেন তাহা পূর্ণভাবে সাফল্যমপ্ডিত হইলে উহা! দেশে. শিল্পের 
প্রসারে এক নবধুগ আনয়ন করিতে সমর্থ হুইবে! সেই হিসাবে এই 
প্রতিষ্ঠানটা প্রত্যেক দেশবাসীর পৃষ্ঠপোষকতার যোগ্য অল্প সময়ের মধ্যে এই 
প্রতিষ্ঠানটা কাধ্যক্ষেত্রেব সন্তোষজনক প্রসার সাধন করিয়া যে ভাবে উহার 
অংবীদারগণকে লভ্যাংশ দিতে সমর্থ হইতেছে তজ্জন্ত আমরা উহার কর্ণার 


. স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত আলামোহন দাসকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি ! 


টি. জজ 


নাথ ব্যাঙ্ক লিঃ 
আমরা জানিয়। সুখী হইলাম গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে যে বৎসর 
শেষ হইয়াছে তাহাতে নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড সকল দিক দিয়া পূর্বব বৎসরের 
তুলনায় অধিকতর উন্নতি প্রদর্শনে সমর্থ হইয়াছেন। গত ১৯৩৮ সালের 
শেষে এ ব্যাঙ্কের আদাযীক্কত মূলধনের পরিমাণ ছিল ৬ লক্ষ ৮৭ হাজার 
টাকা এবং উহাতে সাধারণের আমানতী জমার পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৩ লক্ষ 
৮৯ হাজার টাকা । ১৯৩৯ সালের শেষে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে 
৮ লক্ষ ৬০ হাজার ৫২৮ টাকা ও ১ কোটি ২৬ লক্ষ ৯৫ হাজার ৫৬৩ 
টাকা দ্বাডাইয়াছে। শীঘ্বই এ ব্যাঙ্কের নৃতন বাধিক রিপোর্ট“ প্রকাশিত 
হইবে। তখন আমরা উহার বিস্তৃত সমালোচনা করিব । 


হুগলী ব্যাঙ্ক লিঃ 

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী বেলুড়ে হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি শাখা 
আফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নলিনীরপ্রন সরকার এই শাখা 
আফিসটির উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। পাঁচশতাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি 
আমন্ত্রিত হইয়া এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে নিম্বলিখিত 
ব্যক্তিগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য £_-মিঃ যাগ সুবেদার, মিঃ রামানন্দ 
চ্যাটাৰ্জ্জি, মিঃ জে এন বস্তু, মিঃ ডি এল মজুমদার, স্তার এ এইচ মামুদ, 
মিঃ জে সি মূখাৰজ্জি, মিঃ সুকুমার দত্ত, মিঃ এজি মুখার্জি, মিঃ. পিকে 
পাঠক, মিঃ শিবনাথ বানাঞ্জি, মিঃ এম্‌ এল্‌ সাহা, শরীযুক্তা সরলা দেবী 
চৌধুরাণী, শ্রীযুক্ত মাখন লাল . সেন, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, মিঃ 


সি এস্‌ রঙ্স্বামী, লেঃ কর্ণেল এসি চাটার্জি, মিঃ রঘুনাথ দত্ত, মিঃ 
মৃণালকান্তি বস্তুও মিঃ ডি এন সেন। হুগলী ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর 


মিঃ. ডি এন মুখার্জি একটি সময়োচিত বক্তৃতায়.ও ব্যাঙ্কের বর্তমান প্রসার 
ও উন্নতির ইতিহাস বিবৃত করেন। তিনি বলেন পূর্বের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের 


‘সহিত দেশের সাধারণ লোকদের বিশেষ কোন যোগস্থত ছিল না। এখন 
উহাদিগকে সর্বসাধারণের উপকারে ও দেশের সম্পদ্ বৃদ্ধিতে নিয়োগ 


করিবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে । ছোট হইলেও হুগলী ব্যান্ক তাহাই 
করিতেছে । আজ আমাদের আমানতকারীদের মধ্যে ধোপা, গাডোয়ান 
ও মজুররাও আছে। বর্তমান দুর্দিনে হুগলী ব্যাঙ্ক দেশের অর্থনৈতিক 
শ্ীবৃদ্ধিতে প্ৰভুত সাহায্য করিয়াছে। শ্রীধুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার তাহার 
সভাপতির অভিভাষণে বলেন যে পূর্বে ছোট ছোট ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে তাহার 


' একটা খারাপ ধারণা ছিল কিন্তু তিনি এখন আনন্দের সহিতই একথা 


বলিতে পারেন যে হুগলী ব্যাঙ্কের স্তায় যোগ্যতার সহিত তাহারা যদি 
ব্যবসায় পরিচালনা করিতে পারে তবে তাহাদের দ্বারা দেশের অনেক 
উপকার সাধিত হইতে পারে। শ্রীযুক্ত সরকার 'আরও বলেন যে 
বাঙ্গলার ব্যাক্িং ব্যবসায়ের ইতিহাস ততটা উজ্জল নয়। তিনি অবৈজ্ঞানিক 
প্রথায় এই বিষয়ে অগ্রসর না হইতে সকলকে সতক করিয়া দেন। 
উপসংহারে তিনি হুগলী ব্যাঙ্কের বেনুর শাখা আফিসটির সাফল্য কামনা 
করেন। 
ভাগ্যলক্ষ্মী ইন্দিওরেন্দ কোং লিঃ 

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে চাদপুর পুরান বাজারে ভাগ্যলক্ষ্মী 

ইন্সিওরেন্দ কোম্পানীর একটা অর্শেনাইজিং আফিস খোলা হুইয়াছে। 


চাদপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পি, কে সেন উক্ত অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য 


করিয়াছিলেন। চাদপুর সহরের বহু গণ্যমান্ত ব্যক্তি এই অনুষ্টানে যোগদান 
করিস্বাছিলেন। 


৪ঠা মার্চ, ১৯৪০ ] 


আর্থিক জগৎ 


১১৫৭ 





| ন্যাশনাল নিউাট্‌ মেপ্টস্‌ লিঃ 
গত ২১শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা কর্পোরেশনের কমার্শিয়াল মিউজিয়ামের 


ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী শ্রীযুক্ত জ্ঞানাপ্রন নিয়োগী দমদমে স্কাশনাল নিউটিমেপ্টস্‌ - 


লিমিটেডের কারখানা! পরিদর্শন করেন। তিনি কারখানার সমস্ত বিভাগের 
কাৰ্য্য দেখিয়া বিশেষ প্রীত হন। 
ধার অফ ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোৎ লিঃ 

গত ১৯৩৯ সালের এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে ষ্টার 
অব ইগ্ডিষা ইন্সিওরেন্দ কোম্পানী মোট ৭ লক্ষ ৭ হাজার টাকার নূতন 
বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। নুতন বীমা আইনের বিধান অনুসরণ করিতে 
গিষা এবার মার্চের বদলে ডিসেম্বর মাসেই কোম্পানীকে বাৎসরিক হিসাব 
শেষ করিতে হইয়াছে। সুখের বিষয় এইভাবে ৯ যাস কার্য করিয়াও 
কোম্পানী তাহার দ্রুত অগ্রগতির আন্থুপাঁতিক হার রক্ষা করিতে সমর্থ 
হইয়াছেন । আলোচ্য ৯ মাসে প্রিমিয়াম বাবদ কোম্পানীর মোট ১ লক্ষ 
টাকা আয় হইযাঁছে। আলোচ্য বৎসরে ভালরূপ কাঁজ দেখাইয়া কর্মীদের 
“মধ্য পাঞ্জাবের মিঃ গোপাল সিংহ, টাকার মিঃ এস সি পুরকায়স্থ, 
বোস্বাইয়ের আর এফ সাহা ও বোস্বাইয়ের এস এম সাহা কোম্পানী কর্তৃক 
পুরদ্কত হইয়াছেন । 
| সোণার বাঙ্গলা ব্যাঙ্ক লিঃ | 
। সম্প্রতি বসিরহাট মহকুমার বাছুরিয়ার ব্যবসাকেন্দ্রে সোণাব বাঙ্গলা 
ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি' শাখা আফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে. এই শাখা 
আফিসের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্থানীয বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান 
করিয়াছিলেন । বাছুরিয়া ব্যবসাকেন্্র দিযা প্রতি.বৎসর হাজার হাজার 
মণ ধান, গুড, পাট ও তরিতরকারী প্রভৃতি আমদানী রপ্তানী হুইয়! থাকে। 
বর্তমান শাখা আফিসটির কা্যক্ষেত্র সব দিকে প্রসারিত করার যথেষ্ট 
সুবিধা রহিয়াছে। উপস্থিত ভদ্রমগ্ডলী প্র ব্যাঙ্কের সহিত আস্তরিক ভাবে 
সহযোগিতা করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন কবেন। শাখা আফিসটি টিয়া 
দিনেই অনেকে ব্যাঙ্কে হিসাব খোলেন। 


তান রানি ইল ইনি ওরেদ কো ইভিরা)লি। 


' গত ১লা মার্চ হইতে ক্তাশনাল মার্কেপ্টাইল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ঢাকা || 


কাঁধ্যালয় ৩নং জনসন' রোড হইতে ৮নং চিত্তরঞ্জন’ ' এভিনিউ ঢাকায় 
স্থানান্তরিত কবা হইয়াছে । 
দেশবন্ধু পল্ীমঙ্গল ব্যাঙ্ক ' 


' গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে হাওড1! আমতা গ্রামে পূর্ণাল দেশবন্ধু | 


পল্লীমঙ্গল ব্যাঙ্কের একটি শাখা আফিস স্থাপিত হয়। 'শীবুক্ত জ্ঞানাঞ্জন 
নিয়োগী এই অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন । তিনি এক বক্তৃতায় বলেন 
" পূর্ণাল দেশবন্ধু ব্যাঙ্ক, যাহারা স্থাপন করিয়াছিলেন তাহারা, বড় বড় ধনী 
ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি নছেন। তাহারা প্রধানতঃ পল্লীসংস্কারকামী এবং 
পল্লীর সুখ দুঃখের সমভাগী উৎসাহী বর্ম্মা। এই শ্রেণী ব্যাঙ্কের দ্বারা ষে 
কেবল পল্লীবাসীর আঁধিক উন্নতির পথই প্রশস্ত হইবে তাহা নহে; ইহার 


দ্বারা তাছাদের চরিত্র গঠিত হইবে, জীবনযাত্রা প্রণালীতে একটা পরিবর্তন | 


“আসিবে । আমি সর্ধাস্তঃকরণে এই প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কামনা করি। 
উক্ত ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত ভিতেন্দ্রনাথ ঘোষ সমাগত ভদ্র- 
ব্যক্তিদের সম্বর্ধনা করেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি ব্যাঙ্কের আগ্ঘপান্ত ইতিহাস 
বর্ণনা করিয়া সকলের সহানুভূতি প্রার্থনা করেন। 
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ 
সম্প্রতি সেপ্টাঁল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নারাযপগঞ্জ শাখার অধীনে মির- 
'কাদিমে এ ব্যাঙ্কের একটা শাখা, আফিস খোলা হইয়াছে। নারায়ণগঞ্জ 
আফিসের শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ এই শাখার কাধ্যভার 
গ্রহণ করিয়াছেন। এই আফিস উদ্বোধন উপলক্ষে যে উৎসব অনুষ্ঠিত হয় 
তাহাতে এঁ অঞ্চলের বহু ব্যবসায়ী যোগদান করিয়াছিলেন 
বাংলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 
হিন্দুস্থান ফিনান্ম এণ্ড এজেব্দী সিণ্ডিকেট লিঃ ডিরেক্টর মিঃ 


তারানা TENSE Pe জেলা রেজিস্টার্ড আফিস 


৮৪-এ ক্লাইভ স্রীট, কাঁলকাতা । 

মার্চেম্টস্‌ সিপ্ডিকেট লিঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টরি: রামানন্দ 
মাইথট। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস--২০৭ বি 
চিন্তরঞ্রন এভেনিউ, কলিকাতা । 

বেঙ্গল বঝরিয়া কলিয়ারী কোং লিঃ ডিরেক্টর মিঃ ককপাশঙ্কর 
ডিওযারা। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিস্টার্ড আফিস-_ 
২১০ নং হারিসন রোড,,কলিকাতা। 

ষ্ট্যাণ্ডার্ড পেইণ্ট ওয়ার্কস্‌ লিঃ ডিরেক্টর মিঃ মতিলাল বসাক। 
অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। রেজিস্টার্ড আফিশ-_৪৪ নং বিডন রো, 
কলিকাতা । 


বেঙ্গল বার্ম্ধ৷ টিন্বার কোং লিঃ ডিরেক্টর মিঃ অমরনাথ রায় 
চৌধুরী। অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ডআফিস ৫৮ নং 
ক্লাইভ স্্রীট কলিকাতা । 

ইউনাইটেড ইগাষ্রীয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ যছুনাথ রায়। 
অনুমোদিত মূলধন ১ কোটা টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস ৭ং ওয়েলেস্লি প্রেস, 
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[দিদা 


স্থাপিত ১৯১১ সাল | 
|| সেল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া একটা সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহা [| 
|| সম্পূর্ভাবে ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত। মূলধনে ও আমানতে 

ভারতীয় যেন ইক-ব্াঙ্ণনহের মধ্য ইহা নর্হান বিকার করিয়াছে। |] 









সা মমোদিত মূলধন ৩১৫০১৯০০ 3000 

বিক্রীত মূলধন ৩১৩৬২৬১৪০০২ 

শি আদায়ীকৃত মূলধন ৯,৬৮,১৩)২০০২ 

| অংশীদারদের দাষিত্ব ১,৬৮,১৩,২০০২, ৪ 
রিজার্ভ ও"অন্ঠান্ত তহবিল ১,১২,৩৭,০০০২ 2 





১৯৩৯ গ্লালের ৩১০, ডিসেমর.তারিখে ব্যাঙ্কে 
ন আমানতের পরিমাণ ২৯,৮৬,৮২,০৩৭৮৮০ আনা ' 
| পর তারিখ পর্য্যন্ত কোম্পানীর কাগজ ও অক্তান্ত অনুমোদিত সিকিউরিটি | 
|| এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ১৭,৩২,১২,৯১৮৪৬৬ পাই || 
| চেয়ারম্যান স্যার এইচ, পি, মোদি, কেটি, কে, বি, ই র্‌ 
[| ম্যানেজার--মিঃ এইচ, সি ক্যাপ্টেন হেড অফিস 

৮১১51853505 

বৈদেশিক কারবার করা হয় 









| বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা বার্ষিক ২1০ আনা হারে সুদ অর্জনকারী | 
ব্রবার্ষিক ক্যাশ সার্টিফিকেট | সেপ্ট্টাল ব্যাঙ্ক একজিকিউটার এণ্ড | 
ট্রাষ্টি লিঃ কর্তৃক ট্রান্টির কাজ এবং উইলের বিধিব্যবস্থার কাজ সম্পাদিত | 
এ হইয়া থাকে। 
হীরা জহুরৎ এবং দলিলপত্র প্রভৃতি নিরাপদে সংরক্ষণের জন্ত সেন্ট ল 
|] ব্যাঙ্ক সেফ ভিপজিট ভণ্ট রহিয়াছে । বাধিক টাদা ভাটি 
| মাত্র । চাবি আপনার হেপাজতে রহিবে। ') 
|| কলিকাতার অফিস--মেন অফিস--১০০ নং ক্লাইভ স্ট্রীট । নিউ || 
| মাৰ্কেট শাখ!--১০ নং লিগ্সে স্ট্রীট, বড়বাজার শাখ!--৭১ নং ক্রু স্ট্রীট, 1 
|| শ্যামবাজার শাখা-_-৯৩৩ নং কর্ণওয়ালিস স্্ীট, ভবানীপুর শাখা ৮এ, রসা 

|| রোড। বাজলা ও বিহারস্থিত শীখাঁ_ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 
| জলপাইগুডী, জামসেদপুর, ও যজঃফরপুর। লণ্ডনস্থ এজেণ্ট 












. সময়ে 





এ. ভারতবর্ষের প্রতি অর্থনৈতিক অবিচার 

ইংলণ্ডের স্বার্থের খাতিরে ভারতস্কার ও রিজার্ভব্যাঙ্ক বর্তমানে যে 
ভাবে ভারতীয বিণিময ও মুদ্রানীতি পরিচালনা করিতেছেন এবং অবাধ 
ব্ণরপ্তানীতে উৎসাহ প্রদান ও পণ্যমূল্যনিযন্ত্রণ দ্বাবা এদেশের বর্তমান ও 
ভবিষ্যৎ স্বার্থ ক্ষুন্ন করার যে প্রয়াস কবিতেছেন তাহা আলোচনা করিয়া 
২৪শে ফেব্রুয়ারীর “ইণ্ডিয়ান ফিনান্সে” খ্যাতনাম! অর্থনীতিবিদ মিঃ মনু 
সুবেদার এম্‌, এল্‌ এ ( সেণ্টাল ), লিখিতেছেন “ইংলণ্ডেব পাউণ্ডের তুলনায় 
ভারতীয় মুদ্রা বর্তমানে অধিকতর শক্তিশালী ও বিশ্বাসযোগ্য ' বলিয়াই 
আমার অভিমত এবং মুদ্রা কিংবা ব্যাঙ্কের রিজার্ভ, হিসাবে পাউণ্ড মজুদ 
রাখার নীতি অতীতে সমর্থনষোগ্য হইলেও বর্তমানে এই ব্যবস্থার 
পুনধিবেচনা করা অবশ্য কর্তব্য। গত মহাযুদ্ধের ফলে ইংলণ্ডের জাতীয় 
খণ ৮০০ কোটী পাউণ্ডে পৌছিয়াছিল। বর্তমান বুদ্ধ দুই, ‘তিন. অথবা পাঁচ 
বসুর কাল স্থায়ী হইলে ইংলণ্ডের খণের পরিমাণ নিশ্চয়ই আরও কয়েক 
কোটা পাউণ্ড বৃদ্ধি পাইবে। মুদ্রা হিসাবে পাউণ্ডের , ভবিষ্যৎ আশা প্রদ 
বহে এবং ভারতীয় নোটের পরিবর্তে মজুদ. পাউ্ণ্ডের মূল্যও বিশেষভাবে 
হাস পাইবার যে আশঙ্কা আছে তৎসম্পর্কে আয়াদের অবহিত হওয়! 
প্রয়োজন। অঙ্গকুল বাণিজ্যের ফল্লে ভারতের যে লাভ দেখা দিয়াছে 
তাহা এ দেশের স্বার্থে নিয়োজিত হওয়াই উচিত কিন্ত বৃটিশ বিনিময় 
নিয়ন্ত্রণ বিভাগ কর্তৃক ইহা, পাউণ্ডের মুল্যের সমতারক্ষাকল্পে ব্যবহৃত 
হইতেছে। একমাত্র ভারতবর্ষ হইতেই বর্তমানে স্বর্ণ রঞ্তানীর উপর 
কোনরূপ বাধানিষেধ অর্পন করা হয় নাই এবং রিজার্ভব্যান্ক মজুদ স্বর্ণের 
পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য নিজ্র প্রয়োজনে স্বর্ণ ক্রয় না করিস অন্তার্দেশের সহায়ক 
হিসাবে এই স্বর্গ্তানীতে সাহায্য করিতেছে ও এই ব্যবস্থার ফলে বৃটীশ 
মুদ্রা ‘পাউণ্ড’ মজুদ করিতেছে । এই কার্য্যনীতি ছুই দিক্‌ দিষাই মারাম্মক। 
বর্ণ রপ্তানী দ্বার! বিণিময়ের সমতা সাধন করার জন্য যে পুরাতন সরকারী 
অন্ধৃহাত দেখান হইত তাহা বর্তমানে আর খাটে না। কান্দেই ভারত 
হইতে স্ব্ণরপ্তানী বন্ধ হওয়া উচিৎ এবং ভারতের অমুকুলে যে পরিমাণ স্বর্ণ 
জমা হয় রিজার্ভব্যান্কের তাহা ক্রয় করিয়া রাখা-উচিৎ। শুন্তান্ত দেখের 
সায় মজুদ স্বর্ণের পূর্বমূল্য পরিবর্তন করিয়া ভারতবর্ষেও মুদ্রা প্রসারের 
নীতি গ্রহণ করা উচিত ছিল। . 

ইংলগ্ডের কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন পরিমাণ অগ্রতযাশিতভাবে হাস 
পাইতেছে, রপ্ছানীবাণিজ্যও ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছে এবং বিদেশ 
হইতে প্রয়োজনীয় পণ্যাদির আমদানীও বৃদ্ধি পাইতেছে। কাজেই 
ভারতের ভাগ্যনিষস্রা ইংরেজ প্রভূদের নিকট হইতে "ভারতবর্ষ হইতে 
স্বর্ণ বুপ্তানী বন্ধ করিয়া দেওয়া সমুচিত বলিযা বিবেচিত হইবে না। 
পণ্যমূল্যবৃদ্ধির মারফত স্বর্ণরপ্তানীর পরিবর্তে ভারতে স্বর্ণ আমদাঁনী হইতে 
পারিত কিন্ত ভাবতীয পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি করাও ইহাদের অভিপ্রেত নয়। 
অন্ধ অনুকবণ করিষা অজুহাত দেখান হইতেছে যেহেতু ইংলণ্ডে ফুদ্রাপ্রসার 
.করা হইতেছে না কাজেই ভারতবর্ষে এই নীতি অবলম্বন করা 
ূ লিক ইহাব অর্থ ভারতীষপণ্যের মূল্য কৃত্রিম উপায়ে দাবাইয়া 
রাখা । রপ্তানীবাপিজ্য, বিণিময় ও পণ্যমৃল্যনিয়ন্ত্রণ এবং পরিশেষে দুর্ববহ 
অতিরিক্ত মুনাফা কর প্রন্ৃতি ব্যবস্থার ফলে এই দেশ, পণ্যদ্রব্যের 
'. মুল্য আর বৃদ্ধি হইতে পারিবেনা।” | 

বাণিজ্যে বাঙ্গালী 


ৰাঙ্গলার কোন অথনৈতিক ইতিহাস নাই । একমাত্র বিদেশীষ 
জ্রমণকারী লিখিত বৃত্তান্ত পাঠে অবগত হওয়! যায় যে বর্তমানের স্তায় 
অতীতে বাক্ষলা এবং বাঙ্গালী ব্যবসাবাণিজ্যে বিমুখ ছিল না। বর্তমান 
মাসের বণিকপত্রে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দর, ঘোষ এম্‌, এ, এফ, সি; এস. 
এম্‌, সি, এস্‌ এই সম্পর্কে লিখিতেছেন, “সৌধ্য বংশের শাসন 
“রঙ্গে বন্দরের” সম্পদ সমৃদ্ধিপু্ণ কাহিনী খৃষ্টীয় প্রথম 


We 


শতাব্দীতে রচিত “পেরিপ্রুস” গ্রন্থে লিখিত আছে। “কোন মহাজনের 
ব্যবসায়ের মূলধন লক্ষ মুদ্রার ন্যুন হইলে”, তিনি নাকি এই স্থানে বাস 
করিয়া বাণিজ্য পরিচালনা করিতে পারিতেন নাঁ। ইতিহাসবিদ টেলর 
সাহেব যুক্ষীগঞ্জের সমীপস্থ, ধলেশ্বরী নদীর তীরভাগস্থিত সুপ্রসিদ্ধ বারুণী 
মেলার স্থানকে “গঙ্গে বন্দর” বলিষা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
মোটের উপর “গঙ্গে বন্দর” যে বঙ্গদেশস্থ একটা; প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল 
তাহাতে এঁতিহাসিকগণের মধ্যে কোন মতভেদ দেখা যায না । চৈনিক 
পরিব্রাজক ফা-হিষযানের (৩৯৯-৪১৪ খৃঃ) মতে তমলুক তৎকালে ধনজন- 
সমৃদ্ধিপূর্ণ একটি বিশেষ বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। “পূর্ব-ভারতীয় বিশেবতঃ 
বঙ্গীয় সমুদ্রক বণিকগণ তমলুক বন্দর হইতে পোতারূঢ হইয়। চীনাদি 
দুরদেশ ও সমুদ্রান্তর্গত দ্বীপপুঞ্জে গমন পূর্বক বাণিজ্য বিষয়ক কাধ্যে নিযুক্ত 
থাকিতেন।” তাহার বর্ণনা হইতে আরও জানা যায় যে রা 
ও সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গে জাহাজ নিৰ্ম্মাণ ব্যবসায় সুবিস্তারিত ছিল। 

নিশ্মাণের অন্ত শ্রীহট্র হইতে উৎ্কুষ্ট কাষ্ঠ আনা হইত। ফা-হিয়ান টা 
তমলুক বন্দর হইতেই ব্ঙ্গদেশীয় জাহাজে স্বদেশ যাত্রা করিয়াছিলেন । 
টাদসদাগরের সপ্তডিঙ্গা লইয়! বাণিজ্য উপলক্ষে সমুদ্র যাত্রা, কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে 
ধনপতির লঙ্কা যাত্রা প্রভৃতিতে বাঙ্গালীর বাণিজ্য বলের পরিচয় স্থপরিশ্ফুট | 
তাহারও পূর্বে চম্পার বাঙ্গালীগণ কোচীন চীনে উপনিবেশ' স্থাপন 
করিয়াছিলেন যে সমস্ত জাহাজে আরোহণ করিয়া বাঙ্গালী তখন বহির্বাণিজ্য 
পরিচালন! করিতেন তাহাদের নায় “গঙ্গাপ্রসার্দ, “সাগর ফেনা”, “হংসরব”, 
প্রাজ বল্লভ”, “মধুকর”, জাতীয় ছিল বলিয়া পদ্মপুবাণাদি গ্রন্থে অবগত 
হওয়া যায়। যোভশ শতাব্দীতে যে সমস্ত ইউরোপীয় পর্যটক বঙ্গদেশে 
আগমণ করিয়াছিলেন, তাহার! বাঙ্গালীর বাণিজ্যকুশলতাজাত সম্পদ সমৃদ্ধি 
দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছিল্নে। ন্ভীর্ঘেষা” (১৫৫৩-১৫৭৪ খৃঃ) লিখিয়াছেন, 
“প্রতি বৎসর গৌড় হুইতে বস্তু ও রেশম পরিপূর্ণ €০টী জাহাজ সমুদ্র যাত্রা 
করে। ডাঃ ব্যারস্‌ (১৫৩২-১৫৩৮ ) গৌডের ব্যবসায়-বাণিজ্য সমৃদ্ধি 
সম্পর্কে অত্যুজ্জল বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। তৎকালে বাগদাদ হইতে 
মুসলমান বণিকগণ বাশিজ্যোপনাক্ষে গৌডে আসিয়া বসবাস করিতেন। 
ফিচ. ( ২৫৮৬ ) বাঙ্গলার সুযুদ্রতীরবর্তী বন্দর ও অস্বভূ্ভাগের কোন কোন 
ব্যবসাষ কেন্দ্রের সম্পদ সমৃদ্ধির বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। টাণ্ডা, বাক্লা, 
ও শ্রীপুরেরর খরশ্বধ্য দর্শনে তিনি মুগ্ধ হইযাছিলেন। ফিচ. সোনারগাঁও 
সম্পর্কে লিখিযাছেন, ভারতবর্ষের উৎকষ্টতম বস্ত্র সোনারগাঁও প্রস্তুত 
কবিতেছে। সোনারগীও বিপুল পরিমাণে র্ত্র ও চাউল ভারতবর্ষের সর্বত্র 
এবং শ্রঙ্কা, পেস্তা, ম্বালাকা।, স্থমাত্রা এবং আরও অনেকানেক স্থানে রপ্তানী 
করিয়া থাকে ।” .মাতগাও সম্পর্কে তিনি লিখিয়াছেন, “সাতর্গাও 
বহির্বাণিজোর এক বিবাট কেন্দ্রস্থল!” বাঙ্গল! তখন লবণ প্রস্বতের জন্টও 
বিখ্যাত ছ্বিল। তৎকালীন বঙ্গের সন্দীপ লবণ প্রস্তুতেব কেন্দ্রস্থল ছিল ॥ , 


'সন্দাপ হইতে প্রতি বৎসর ৩ শত জাহাজ পরিপূর্ণ লবণ বিদেশে রপ্তানী করা 


হইত। 
বায় কোম্পানী ও অতিরিক্ত মুনাফাকর 

প্রস্তাবিত অতিরিক্ত মুন্াফাকর হইতে বীষা কোম্পানী সমূহকে যে বাদ 
দেওয়া উচিত তৎসম্পর্কে ২৪শে ফেব্রুয়ারীর “কমার্স” লিখিতেভেন, ৭কেন্জ্রীয 
পরিষদে অতিরিক্ত মুনাফাক্র বিলের আলোচনার প্রত্যুক্তর দান প্রসঙ্গে 
বীমা কোম্পানীসমূহ সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা হইবে ৰলিযা অর্থসচিব যে 
আতা'ব দিযাছেন তাহা বীমা ব্যবসায়ের পক্ষে কতকটা আশার কথা বটে। 
কিন্তু বীমা কোম্পানীসমূহের ইহাতেই নিশ্চেষ্ট হওয়া উচিত হইবে না। 
বিশেষ ব্যবস্থার জন্য তাহাদিগকে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া তৎসম্পর্কে 
যৌক্তিকতার যথেষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করিতে হইবে। বীমা কোম্পানী- 
সমূহকে এই আইনে, বহিভূত রাখা সম্ভবপর না হইলে যুদ্ধের দরুণ 
যে আয় হইবে বলিয়া প্রমাণিত হয একমাত্র তাহাই এই আইনের 
আমলে আনা যে যুক্তিসঙ্গত এই সম্পর্কে সিলেক্ট কমিটার প্রতীতি জন্মাইতে 


হইবে। ইংলগ্ডের আইনে বীমা! কোম্পানীসমূহকে অস্ততুক্তি করা হইয়াছে। 


কিন্ত ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে ভারতে বীমা ব্যবসায়ের ইতিহাস সত্তর 
বৎসরের বেশী নহে। কাজেই এই ব্যাপারে, ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহ 
সহাম্গৃভূতিপুর্ণ বিবেচনা দাবী করিতে পারে |” 
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পুরি 
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বিশ্রাম আর সেই সঙ্গে এক পেয়ালা চা 
দেবার ব্যবস্থা করলে যে আশ্চর্য উপকার 
পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে “একটু জিরিয়ে 
এক পেয়ালা চা খাওয়া! ষাক্‌” নামক 
আমাদের সচিত্র পুস্তিকায় বিস্তৃত বিবরণ 
আছে। বিনামূল্যে ও বিনামাশুলে যদি 
একখানি পুস্তিকা পেতে চান তাহ'লে এই 
বিজ্ঞাপনটি কেটে, আপনার নাম-ঠিকানা 
জানিয়ে,কমিশনার ফর ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ান টী 
মার্কেট এক্‌স্প্যান্সান্‌ বোর্ড, পোঃ বক্স 
২১৭২, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। 





ইওিয়ান্‌ টা মার্কেট এক্‌স্প্যান্সান্‌ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত 
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টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ১লা মার্চ 
এতদিন ভারতসরক।রের বাজেট সংক্রান্ত জল্পনা কল্পনার ফলে ব্যবস। 
বাণিদ্র্যক্ষেত্রে কমবেশী পরিমাণে একটা অনিশ্চিত গতি লক্ষ্য করা যাইতেছিল। 
বিভিন্ন দিক দিয়া টাযক্ভার বুদ্ধি করা হইবে বলিষা গুজব উঠিয়া অনেক- 
ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা নিরুৎসাহ হইয়া পডিয়াছিলেন। এক্ষণে ভারত- 
সরকারেব আগামী বৎসবের বাজেট বরাদ্দ প্রকাশিত হওয়ার ব্যবসা 
বাণিজ্য ক্ষেত্রের সেই অনিশ্চিততাব অনেকটা দৃব হইযাছে। এবাবকার 
বাজেটে মোট ৭ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি অন্থমিত হইয়াছে! এই 
ঘাটৃতি পূরণের জন্য প্রথমতঃ অতিবিক্ত লাঁভেব উপর কব বসান 
হইবে, দ্বিতীষতঃ চিনিব উৎপাদন শুদ্ধ প্রতি হন্দরে ২ টাকা হইতে 
৩ টাকা পৰ্য্যন্ত বৃদ্ধি কবা হইবে ও তৃতীষতঃ পেট্রেেলের উপর কবের 
, পরিমাণ প্রতি গ্যালনে দশ আনা হইতে বার আনা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা 
হইবে! কিন্তু এবাবের বাজেটে আরও মারাত্মক রকমের কোন প্রস্তাব 
হয নাই বলিয়া অনেকেই আস্বস্ত হইয়াহেন। এক্ষনে জল্পনা কল্পনার 
অবসানে পুনরায় ব্যবসা বাণিজ্যক্ষেত্রে একটা কর্ম্মচাঞ্চল্যের ভাব আত্ম- 
প্রকাশ করিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে । 
কলিকাঁতার টাকার বাজারে গত সপ্তাহে কলটাকার স্ুদেব হার 
কিছু চডা দেখ! গিয়াছিল। এসপ্তাহে কমবেশী পরিমাণে সুদের হারের সেই 
চডাভাবই বলবৎ দেখা গিয়াছে । এসপ্তাহে অধিকাংশ দিনই শতকরা! 
বাৰিক বার আনা সুদে ব্যাঙ্কগুলির ভিতব কলটাবাব আদান প্রদান হইয়াছে। 
এইরূপ সুদেব হারে বাজাবে কল টাকার ভালরূপ আদান প্রদান হইয়াজ্ছ 
বলিযা জান! গিয়াছে । বৎসরেব এই সমযে ব্যবস। বাণিজ্যের প্রযোজনে 
টাকাব চাহিদা সাধারণতঃই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। পণ্য মূল্যের হার চড়া 
থাকার দরুণ এ বাবদ এবার আবও বেশী অর্থ ন্যস্ত হওয়ারই কথা । কাজেই 
অদূব ভবিষ্যতে বাজারে টাকার স্থদের হার বাড়িবারই সম্ভাবনা দেখা 
যাইতেছে । 
গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটি টাকার ট্রেজারী 
085 উড 252 আবেদনের 





ডি ৫২৬৫ 
LS ব্ৰহ্মদেশ ও সিংহলের উপকূলবর্তী রদ 
মালবাহী জাহাজ এবং বেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমূহে নিয়মিত 
যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে । 


জাহাজের নাম টন জাহাজের নাম টন 
এস, এস, জলবিহার ৮৫৫০ এস, এস, জলবিহার ৭,১০০ 
2228 জলবাজন ৮,৩০০ 22112? জলরশ্মি ৭,১০০ 
299 জলমোহন ৮১৩০০ ১৮ জুলবুত্ব ৬,৫০০ 
টি 4 8 সি? 1393 অলপন্স ৬১৫০০ 
87 9৫৭ 2292 জলমনি ৬১৫০০ 
222? তা ত ৮,০৫০ চারা জলবালা . হি 
৮.০৫০ 
2 জলতরঙ্গ ৪,০০০ 
299 ভ্রলগঙ্গ! ৮,০৫০ 287. “58 রা রর 
13399 জ্লযমুন! ৮১০৫০ 37 ৮2 ছু 2 
2299 অলপালক ৭5০৪০ 2১৮ এল হিন্দ ৫১৩০০ 
2552 জলজ্যোতি ৭১১৫০ রঃ এল মদিনা 8.000 
ভাড়া ও অন্তান্ত বিবরণের জন্য আবেদন করুন :-_ 





ম্যানেজার--১০০, * ক্লাইভ পট কলিকাতা । 


250৮1465005 খর থর রথ 
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পরিমাণ দাঁডাইয়াছিল ১ কোটি ৮৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। পূর্বব সপ্তাহে 
তাহার পরিমাণ ১ কোটি ৩৭ লক্ষ ৭৫ হাঁজাব টাকা দাড়াইয়াছিল। 
এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৯ পাই দরের সমস্ত ও ৯৯৬ পাই দরের 
শতকরা ৫১ ভাগ আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই 
পরিত্যক্ত হইয়াছে! গত সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের সুদের হার ছিল ১%%০ 
আনা। এ সপ্তাহে তাহা শতকবা বাধিক ১৮/১১ পাই নির্ধারিত হইয়াছে । * 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ২৩শে ফেব্রুয়াবী যে 
সপ্তাহ শেষ হইয়।ছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২২৪ 
কোটি ৯৩ লক্ষ ৬৮ হাঞ্জাব টাকা। পুর্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ২২৬ 
কোটি ৬৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাক! ছিল। এ সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের রক্ষিত অর্থের পবিমাণ দাডাইয়াছে ২০ কোটি ১৩ লক্ষ ১৫ হাজর 
টাকা । গত সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১৯ কোট ৬৪ লক্ষ ৭ হাজার টাকা 
ছিল এ সপ্তাহে গভর্ণমেন্টকে ৩১ লক্ষ টাকা সাময়িক ধার দেওষা হ্ষ। 
গত সপ্তাহে দেওয়া হয় ৩৭ লক্ষ টাকাঁ। গত সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও 
গভর্ণমেণ্টের মোট আমানতেব পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৯ কোটি ৮ লক্ষ 
৭১ হাঁজার টাক ও ১৬ কোটি ৪৩ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা! এ সপ্তাহে 
তাহা যথাক্রমে ১৭ কোটি ২৪ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা ও ১৯ কোটি ৮০ লক্ষ 
৩১ হাজার টাকা দ্বাডাইয়াছে। 

অগ্য বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ বিনিময হার বলবৎ আছে ₹-- 





টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায়) ১শি ৫$২ পে 
এ দৰ্শনী ' ১শি ৫৪২ পে 
ভি, এ, ৩ মাস টু ১শি ৫২£পে 
ডি, এ, ৪ মাস > শি৬ইহ পে 
ফ্ৰাঙ্ক (প্ৰতি ১০০ টাকায় ) ১৩০০২ 
গিজ্ডার রর ৫৫২ 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে ) ৩২৯০ 
ইয়েন প্রতি ১০০ ইয়েনে ) ৭৮দ০ 
ষ্টালিং-ডলার হার (প্রতি পাউণ্ডে) ৪০৩২ 
ক্রাঙ্ক-্টাপ্সিং হার গু ১৭৬৯ 





বাঙ্গলার গৌরবন্তস্ত £__ 
দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাকচাঁরিৎ ' 


হৰ 

| ১৭নং ম্যাজে। লেন, কলিকাতা 7 
বাঙ্গলাদেশে এতবড় কারখানা আর নাই। 

১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। ূ 

১৯৩৯ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । ্‌ 









লবণ কিন্তে বাঙ্গলাব কোটা টাকা বন্তার স্রোতের মত চলে যায় 
বাঙ্গলাব বাহিরে । এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
| আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক | 


বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 
EEE, 





৪ঠা মার্চ, ১৯৪০ ] 


কোম্পানীর কাগজ ও শোয়ার 
কলিকাতা, ১লা মার্চ 
কেন্দ্রীয় বাজেটের অনিশ্চযতা৷ এবং জল্পনা কল্পনার ফলে গত বৃহস্পতিবার 
পর্য্যস্তও শেয়ার বাজার হুইতে মন্দার ভাব কাটিয়া উঠে নাই। এই সময়ের 
মধ্যে প্রাত্যহিক কারবারের পরিমাণ খুবই কম হইয়াছে। কিন্তু বাজেট 
প্রকাশিত হওয়ার তারিখ যতই নিকটবর্তী হইতে লাগিল ততই শেয়ার 
বাজারে উৎসাহ এবং প্রেরণা দেখা দিতে আরম্ভ করিল। অবশ্ত ইহার 
ঠিক ঠিক কারণ নির্ণয় করা কঠিন। যে ভাবেই হউক আগামী বৎসরের 
বাজেট শেয়ার বাজারে বিশেষ প্রতিক্রিযা স্বষ্টি করিবে বলিয়া যেন 
অধিকাংশেরই বিশ্বাস জন্মিয়া গিযাছিল । আমেদাবাদে ধর্মঘটের আশঙ্কা 
দূরীভূত হওয়াষ নিরুৎসাহ ভাব কতকটা কাটিয়া যায়। বাজেট প্রকাশিত 
হওষার পব দেখা গেল আগামী বৎসরে ৭ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি 
হুইবে ও চল্তি বৎসরে ৯০ লক্ষ টাকার উপর উদ্ধত্ত হইবে। বাজেট 
, কোন বিভাগেই বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার স্ষ্টি করে নাই। পরস্থ এতদিন পর্য্যন্ত 
যে অনিশ্চয়তা বর্তমান ছিল তাহা কাটিয়া যাওয়ায় সকলেই হাফ ছাভিযা 
সোয়ান্তি বোধ করিয়াছে, এবং নবোগ্যমে কার্য আরম্ভ করিতে পারিয়াছে। 
শর্করা উৎপাদান শুদ্ধ প্রতি হুন্দবে এক টাক! বুদ্ধি করায় চিনির কলের 
শেয়ার বিভাগে অবপ্ত কতকটা নিকৎলাহ্‌ ভাবের উদয় হইয়াছে; কিন্ত 
অঙ্গে সঙ্গে শর্করা সম্পর্কে আমদানী শুক্কও সমপরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া 
এই বিরুদ্ধ ভাব চিনির কলের শেয়ারেব মুলা হ্রাস করিতে সমর্থ হয নাই 
এবং এই প্রতিক্রিয়া দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না বলিয়া বিশ্বাস। বাজেট 
প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃহস্পতিবার বিকালের দিকে বিক্রেতাদের 
মধ্যে প্রবল উৎসাহ পরিলক্ষিত হয এবং ইপ্ডিযাঁন আয়রণ ৩৬1৮০ আনা 
হইতে ৩৭দ০ আনা এবং ষ্টীল কর্পোরেশনের ২০1০ আনা হইতে ২০৮০ 
আনায় উন্নীত হয়। অস্ত আরও উৎসাহের ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে | এদিকে 
জনরব এই যে অতিরিক্ত মুনাফাকর বিল সম্পর্কে পিলেক্ট কমিটী সর্কনিষ্ন 
আয়ের পরিমাণ ৩০ ছাজ্জার টাকা এবং লাভের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য 
১৯৩৮ সাঁলকেও অন্তর্ভুক্ত করার স্ুপাবিশ করিয়াছেন । ইহা সত্য হইলে 
টান ৮7 
কোম্পানীর কাগজ 
আলোচ্য সপ্তাহে কোম্পানীর, কাগজ্ধ বিভাগে অল্পবিস্তর উন্নতি 
পরিলক্ষিত হুইয়াছে। লগুনের সন্তোষজনক সংবাদে ক্রেতাদের মধ্যে 
উৎসাহ দেখ! গিয়াছিল। শতকরা সাড়ে তিন টাকা সুদের কাগজ ৯৩০ 
আনা পর্য্যস্ত উন্নীত হইয়াছিল ; পরে অব্য হাঁস পাইয়া ৯২৭০ আনায় 
আসে! অপেক্ষাকৃত অল্পসময়ের মধ্যে পরিশোধনীয় খণের কাগজ সম্পর্কে 
সন্তোষজনক চাহিদ৷ ছিল কিন্ত বিক্রেতা সংখ্যার অললতা হেতু ক্রয়-বিক্রয়ের 
পরিমাণ বেশী হয় নাই। বাজেটে ভারত সরকার কর্তৃক কোন নৃতন 
-খণ গ্রহণ করা হইবে না সংবাদে কোম্পানীর কাগজের ভবিষ্যৎ 
“আশাপ্রদ বলিয়া বোধ হয়। শতকরা 
{১৯৪৭-৫০ ) খণ ১০২1০ আনা, ৪২ টাকা! সুদের ( ১৯৬০-৭০ ) ১০৭৩/০ 
আনা এবং 87০ আনা সুদের ( ১৯৫৫-৬০ ) ১৯৩1০ আনায় ক্রয বিক্রয় 
হইয়াছে। 





৩০ 


কয়লার খনি 


গত সপ্তাহে কযলাখনিব শসার মুল্যে সামান্য উন্নতি ঘটিয়াছে। | 
রেলওয়ে বাজেটে কয়লার উপর সারচার্জ বৃদ্ধির প্রস্তাবে যে ক্ষতি | 


হইয়াছিল তাহাও আংশিকভাবে পূরণ হ্ইয়াছে। বেঙ্গল ৩৬৯২ 


টাকা, ইকুইটেবল ৩৬৮০ আনা, 


কারবার শেষ হইয়াছে । 


পাট কল 


প্রায় সকলবিভাগেই মন্দার ভাব তিরোহিত হওয়ায়, পাটকলের | 
শেয়ারের মূল্যেও সপ্তাহের শেষ দিকে উন্নতি পরিলক্ষিত হুইয়াছে। ॥ 


আরির জগৎ 


আনা মদের | 


এমালগামেটেভ ২৯1০ আনা, বরাকর 
১৪1৮০ আনা, ধেযোমেইন ১৬৮ এবং ওয়েষ্ট জামুরিয়া ৩০%/০ আনায় || 





১১৬) 





NEE 


নিন বৎসরে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা পরিত্যক্ত 
হওয়ায় - পাটকলের & শেয়ারে অরনতি টার আর একটা কারণ 
তিরোহিত হইল । হাওড়া’ গত সপ্তাহের ৫৩০ আনার স্থলে ৫৫1০ আনা . 
এবং এংলোই্ডয়া ৩৭০২ টাকার স্থলে ৩৯১৬ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। 
আগড়পাড়া ২৬/০ আনা (লভ্যাংশ বাদে ), কামারছাটী ৫১২২ (লভ্যাংশ 
বাদে ) এবং নদীয়া ও রিলায়েন্স যথাক্রমে ৬৩০ আনা ও ৬০॥০ আনা 

বিকিকিনি হইতেছে। 

বিরিধ 


বিবিধ কোম্পানী সমূহের মধ্যে ইঞ্জিনিয়াবিং বিভাগেই সর্বাপেক্ষা 
উর্জেখযোগ্য পরিবর্তন এরং উন্নতি পরিৃষ্ট হইয়াছে। ঢালাই লোহার 
উপর রপ্তানীশুত্ক ধাধ্য হইবে বলিয়া যে গুজব রটিয়াছিল বাজেট 
প্রকাশিত হওয়ার পর তাহা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে এবং ইহার ফলে 
ইঞ্জিনিয়ারিং শেয়ারে ক্রমোন্নতির আশা করা অযৌক্তিক হইবে না। 

উৎপাদনশুক্ক ও আমদানীশুক একসঙ্গে বর্ধিত হওয়ায় চিনির কলের 
শেয়ারে বিশেষ বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় নাই বটে। তবে এই বিভাগ 
সম্পর্কে খরিদ্দারগণের মধ্যে অনিশ্চয়তার ভাব বর্তমান আছে বলিয়া 
আলোচ্যসপ্তাহে ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণ অতি সামান্ত পরিমাঁণেই হুইয়াছে। 
পুর্ব সপ্তাহের তুলনাক্স চিনির কলের শেয়ারের মূল্য মোটামুটি ভাবে 
হাস পায় নাই। টিটাগর কাগজের কলের শেয়ারে অতর্কিত উন্নতি 
ঘটিয়াছে। উহার ‘এ’ এবং “বি, অর্ডিনারী শেয়ারের মূল্য ২৭২৮২ টাকার 
স্থলে ৩২২ টাকা ্লীডাইয়াছে। 

চা-বাগানের শেয়ারসম্পর্কে চাহিদার বিশেষ অভাব অনুভূত হইয়াছিল । 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার 
এবং কোম্পানীর কাগজের নিয়রূপ বিকিকিনি হুইয়াছে। 


কোম্পানীর কাগজ 


০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৩শে ফেব্রুয়ারী ৯১/০০ ১ ২৪শে ৯২২ 
টা ৯২1০ ৯২০/০ 7 ২৬শে ৯২৪০ ৯৪২৮/০ ৯২17/০ ) ২৭শে ৯৩৩/০ ৯৩1/০ 
৯৩/০ ) ২৮শে ৯২৪০ ১ ২৯শে ৯২৮০ | 
৩২ সুদের খণ (১৯৪১) ২৬শে ১০১৮/০ | 
৫২ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫ ) ২৩শে ১১১০ ) ২৬শে ১১২1০ ২৭শে 
১১২দ৮০ ; ২৮শে ১১৩৭ ১১২০ | 





৪২ সুদের খণ (১৯৬০-৭০ ) ২৪শে ১০৬২ ১০৬০ ১০৬|০ 3 ২৬শে 
১০৬০/০ ; ২৭শে ১০৬৮০ ১০৭|০ ; ২৮শে ১০৬৮/০ ১০৭৯) ২৯শে ১০৭২ 
১০৭৩/০ | 

ব্যান্ড . 

সেপ্টাল ব্যাস্ক__২৩শে .ফেব্রুয়ারী ৩৪7০। ইস্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক__২৩শে 

নিরব বডি 0 আদায়ী ) ioe ১৫০২০ 3 ২৯শে 


সর্বপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটার : জন্য 
আমাদের সহিত পরামর্শ করুন 


ইউনাইটেড ট্রেডিং কণোবেমন্‌ 


ডক রে 
১০০নং ক্লাইভ ক্ীট, কলিকাত৷ 


ফোন কলি:-_৪৯৯০ ও ৭৮৬ 


১১৬২ 


' আধিক জগৎ 


[ ৪ঠা মাৰ্চ, ১৯৪০ 





শপ শিপ 


(সঃ আদায়ী) ১৪৯৫২ ১৫০০২ (কাটি) ৩৬০২ ৩৬৫২ ৩৬২২ ৩৬৪২ | 
রিজার্ভ ব্যান্ক-_২৩শে ফেব্রুয়ারী ১০৪৮০ ১০৪০ ১৪৫1০ ১০৭২ ) ২৪শে 
৯০৬১ ১০৭|০ ২৬শে ১০৫০ ১০৭৮০ ; ২৭শে ১০৬০ ১০৪ $ ২৮শে ১০৭|০ 
১০৮৭৭ 2 ২৯শে ১০৭।০ ১০৮০ ১০৮৭ | 


কাপড়ের কল 

কাণপুর টেক্সটাইল-_২৩শে ফেব্রুয়ারী ৫1০ ৫।%০ ৫॥5/০ ৫৮০ ; ২৮শে 
৫॥০ ৬/০ 1 কেশোরাম-_২৪শে ফেব্রুয়ারী ৫1%০ ৫]%০ ; ২৬শে ৫1০ 
৫/০ ৫0০7 ২৭শে ৫॥০। নিউভিক্টোরিয়া-_২৩শে ফেব্রুয়ারী (অভি) 
১০ ১৮০ ১/০; ২৪শে ফেব্রুয়ারী (অভি ) ১//০ ১০০ ) ২৬শে ১1০ ) 
২৭শে ১1৮০ ১০ 7) ২৮শে ১1/০ ১/০; ২৯শে ১1৮০ ১0০ | 

কয়লার খনি 

এ্যামালগামেটেড--২৩শে ফেব্রুয়ারী ২৯০ ; ২৬শে ২৯1০ ২৯1০; ২৮শে 
২৯০ ২:৮০ ২৯শে ২৯০1 বৌকাবো ও রামগড-_২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৬২ । 
বেঙ্গল- ২৩শে ফেব্রুয়ারী ৩৫৮২ ৩৬০২ ৩৫৯২ ৩৬১৯ ৩৬২৯ ) ২৪শে ৩৬৩২ 3 
. হ৭শে ৩৬০২ ৩৬৩২1 ভূলানবাড়ী--২৩শে ফেব্রুয়ারী ১১০ ; ২৭নে ১২1০ । 
ভালগোরা- ২৩শে ফেব্রুযারী ৫২ ৫1/০7 ২৪শে ৫২) ২৬শে ৫1%০ | 
সেণ্টাল কুর্কেন্দ--২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৫1০ ১ ২৬শে ১৫॥০ ; ২৭শে। ১৫০ । 
দেউলী-_২৩শে ফেব্রুয়ারী ৯৪০ ; ২৬শে ৯৪৩০) ২৭শে ১০২1 ধেমো- 
মেইন-২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৫৮৮০ ১৬৮০ ; ২৪শে ১৫৮9/০ ; ২৭শে ১৫%০ 
১৫৮০০ ) ২৮শে ১৬%০ ১৬1০ ) ২৯শে ১৬০ ১৬1%০ | ইকুইটেবল_২৩শে 
৩৬০ ৩৬৪০ 7 ২৭শে ৩৬1০ ৩৬|০ ; ২৮শে ৩৬২ ৩৬৮০ | হুরিলাদী--২৩শে 
ফেব্রুয়ারী '১৩1০ ১২৮%০ ; ২৪শে ১৩০ ১৩//০। জয়ন্তী ,সেপ্টু1ল__ ২৯শে 
ফেব্রুয়ারী ২২ ২৬০। মুওুলপুর-_২৩শে ফেব্রুয়ারী ১০২) ২৪শে ১০%০ ১ 
২৭শে ১০৮০ ১০]০ )।২৯শে ১০/০ ১০॥০। পেঞ্চভেলী--২৩শে ফেব্রুয়ারী 
৩২1০ ৩২1৮০ ৩০৮০ ; ২৯শে ৩০৮/০। 


'আদমভী-__২৩শে ভেক্রয়ারী ২৩২ (প্রেফ ) ১৩০০) ২৬শে ২৩৮০ ) 
২৭শে ২৩০ । আগরপাঁডা_ ২৯শে ফেব্রুয়ারী ২৫৮০ ২৬/০ | এ্যাংলো- 
ইত্ডিয়া--২৩শে ফেব্রুয়ারী ৩৮১২ ৩৮৬২ ৩৮৮৯ 3 ২৪শে ৩৮৯২ ৩৯২) 
২৬শে ৩৯১২ ৩৯২৬ 3 ২৭শে ৩৯০৯) ২৮শে ৩৮৬২ ৩৪১০ ) ২৯শে ৩৯১২ । 


বালী-_২৩শে ফেব্রুয়ারী ২৩৬1০ ২৩৮৯ ২৩৭২ $ ২৪শে ২৪১1০ ২৪৩২ ২৪১২ 


২৬শে (প্রেফ ) ১৪৩৭ ১৪৪1০) হ৯শে ২৪২॥০ ২৪৩২1 বিরলা_-২৩শে 
ফেব্রুয়ারী ( প্রেফ ) ১৯২০|০। বরাঁনগর--২৩শে ফেব্রুয়ারী ১২৮২ ১২৪২ 5 
২৭শে ১৩১২ ) ২৯শে ১২৮২ ১২৯২। হাওডাঁঁ_২৩শে ফেব্রুয়ারী ৫৪৮%০ 
৫৪%/০ ৫৫/০ ৫৪০ ) ২৪শে ৫৪৮০ ) ২৭শে ৫81৮০ ৫৫২ ৫5৪1/০ ২৮শে 
৫৫17 ৎ৯শে ৫৫1৮০ ৫৫৯ | হুকুষ্টাদ--২২শে ফেব্রুয়ারী 91০ ৭1%০ ১ 
২৬শে ৭1/০ ৭1/০ ৭1০) ২৭শে ৭৮০ ৭০/০; ২৯শে (প্রেফ) ৮৪২ । 
কিনিসন-_২৩শে ফেব্রুয়ারী ৬৩৮॥০) ২৭শে ৬৫০২ ৬৫৩|০ ৬৫২০ । 
কামারহাটি_২৪শে ৫০০1০ ; ২৬শে ৫১১২) ২৯শে ৫১২৯ । ভ্তাশন[ল-__ 
২৩শে ২৪/০। নস্করপাডাঁ_২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৫৬৫ ১৫৮৮০) ২৭শে 
১৫৪০ ১৬২ 3 ২৯শে ১৫1৮০ । প্রেসিভেম্দী-_২৩শে ফেব্রুয়ারী ৫/০ ৫%০ 
৫1%০ €1০ ) ২৪শে ৫/০ ) ২৬শে ৫1০ ৫|০ ৫1%০ ; ২৭শে ৫/০ ৫1%০ ৫%০ ; 
২৮শে ৫//০ 7 ২৯শে ৫1%০ | | 


থনি 

বন্মী কর্পোরেশন _২৩শে ফেব্রুয়ারী ৬15/০, ৬1%০, ৬৮০, ৬৪০ ) ২৪শে 
৬0০ 5 ২৬শে ৬৩০, ৭২, ৬)%০ ) ২৭শে ডা%০, ৬৮৩০, ৬৪০ ) ২৮শে ৬৮/০, 
৭%০) ২৯শে ৬৮/০, ৭%০ | কনসোৌলিডেটেড-_২৩শে ফেব্রুয়ারী ৪1০ 
২৪শে ৪াপ০, 81০ 7 ২৬শে ৪1০, ৪৪০ ; ২৮শে ৪14০, 81%০ ১ ২৯শৈ 81০, 
87%০। ইণ্ডিয়ান কপার _২৩শে ফেব্রুয়ারী ২1%০,. ২০, ,২1৩/০, ২/০ ; 
২৪শে ২৩০, ২1/০ ১ ২৬শে ২1/০, ২1৩০, ২1/০ ; ২৭শে ২/০, ২/০, ২1০ ; 
২৮শে ২1৩০, ২/০, ২1৬০ ; ২/০, ২৬/০।' টেভয় টীন--২৩শে ফেব্রুয়ারী 


5 
১৮০; ২৭শে ১৮০ 3 ২৮শে ১৮০, ১৪৮০ | রোভেসিয়া কপার-_২৩শে 
ফেব্রুয়ারী ১৩/০, ১1/০ ) ২৬শে ১৩/০) ১1/০, ১1০ 5 ২৮শে ১1০ 3 ২৯শে ১1৭1 


ইলেক টুক ও টেলিফোন 
বেঙ্গল টেলিফোন _-২৩শে ফেব্রুয়ারী ( অভি) ১৬০, ১৬৮০ ( প্রেফ ) 
১২৮০, ১৩২) ২৪শে ( প্রেফ ) ১২৮০, ১৩২) ২৬শে (অভি) ১৬1০, ১৬|০ 
( প্রেফ ) ১২৪০, ১৩৯ ) ২৭শে ( প্রেফ ) ৯২।৮%০, ১২৪৩০ | কটক ইলেক্‌- 
টি,ক-_২৩শে ৮৪০ | জবংলপুর ইলেকটি,ক--২৪শে ১৩২, ১৩/০ | 


ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী 


হুকুমটাদ ট্টিল-_২৩শে ফেব্রুয়ারী ৭1/০, ৭/০ ( প্রেফ ) ১/৩/০, ৯৪৮০) 
২৬শে ( অর্ডি) ৭1৩1০, ৮০) ২৭শে (প্রেফ ) ১৮/০; ২৮শে ৭0০; ২৯শে 
(অভি ) ৭0০, ৭৪০  ( প্রেফ ) ১৮০০, ২/০। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এগ স্রিল__ 
২৩শে ৩৪।৩/০, ৩৪0%০, ৩৬৮৩/০, ৩৭০০, ৩৫।৩/০। ৩৫%০ ; ২৪শে ৩৫%০, 
৩২%০, ৩৫/৩০, ৩৫1/০ ; ২৬শে ৩৬/০, ৩৬৮০, ৩৬২২ ৩৫৮১/০ ; ২৭শৈ ৩৬৮০ 
৩৬০, ৩৬৯২3 ২৮শে ৩৬/০, ৩৬৮০/০, ৩৬৩০, ৩৭1৬/০, ৩৬৮০ ; ২৯শে 
৩৬/০, ৩৬1০, ৩৬/০ | কুমারধুবী ইঞ্জিনীযারিং--২৩শে ফেব্রুফারী ৪1৮০, 
৪1%০ 7 ২৬শে 91০, 80%০) ২৮শে ৪1১০ | মাসালস-_২৩শে ফেব্রুয়ারী 
২০/০; ২৩০ 3 ২৭শে ২৯, ২৩/০ 5; ২৬শে ২%০) ২৩/০ ; ২৮শে ২০০, ২1%০ ) 
২৯শে ২/০ ; টান কর্পোরেশন-_-২৩শে ফেব্রুফারী ( অনি ) ১৮/০, ১৮1/, 
১৮৮০ ( প্রেফ ) ১০০০, ১০২৯) ২৪শে ১৮1০১ ১৮|০, ১৮|০ ; ২৬শে ১৮৪০১ 
১৯৯ ১৮০ (প্রেফ ) ১০১০, ১০২০ ; ২৭শে ১৮০০, ১৯৮০ ; ২৮শে ১৯০ 
২০]০, ২০/০, (প্রেফ ) ৯০১]০, ১০৩০; ২৯শে ২০/০, ২০1/০, ২০৮/০, 
২০/০, ২০৩/০ ( প্রেফ ) ১০২২, ১০১০, ১০২|০ |, 


চিনির কল 


বুল্যাও-_২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৫২, ১৫1০) ২৪শে ১৫1০, ১৫1০ ) ২৬শে 
১৫1০) ১৫]০ ; ২৮শে ১৫1০) ১৫৪০ 5 ২৯শে ১৫৪০, ১৬২ কেরু এণ্ড কোং 
২৩শে ১০1০, ১০1%০, ১০৮৮০ | কাঁনপুর--২৪শে ফেব্রুয়ারী ২১২ ২৬শে 
২০০ ; ২৭শে ২০|০ | রেজা-_২২শে ফেব্রুয়ারী ১৫৪০, ১৫০ ; ৯৮শে ১৫০ 
১৫৮০ | চাম্পারণ-_২৪শে ১৩1০ | 


চা বাগান 
এক্সো-২৩শে ফেব্রুয়াবী ৯৪৯২ । হাসিমারা২৭শে ৪৩২। রাণী- 
চেডা ২৩শে ১০২। সেপ্টুগল কাছাড-_২৪শে ৬৮২। পাত্রকোলা-_২৭শে 
ফেব্রযারী (পেফ ) ১৩৯২, ১৪০২1 ডিমাকুশী-২৪শে ২৬০, ২৭২ 
হাতীক্ষীরা--২৪শে ১৯1৮৩, ১৯৪০ । তিস্তাতেলী 


২৬শে ২৬৮০, ২৭০ | 


-হ5শে ১৭০ | 


তেজপুর-_২৬শে ( গ্রেফ ) ১২1০। 
বি, আই, বর্পোবেশন-২ ১শে ফেব্রুয়ারী (অভি) ৪1০, ৪1৮০) ২৪শে 
81/০) 6151০) 81%০ 7 ২৬শে 017০, 81০; ২৭শে ৪1/০, 8৪19/০ ( প্রেফ ) ১৬৭২ 





8ঠ1 মার্চ, ১৯৪০ ] 


আধিক জগৎ 


১১৬৩ 


| 





*১৬৮২১ ১৬৭]০3 ২৮শে ৪1/০, 80০, ৪1৩০; ২৯শে ৪1৮০, 81০ ( প্রেফ ) 
১৭৯২), ১৮০২ | বৃটিশ বশ্বী পেট্রোল__২৩শে ফেব্রুয়ারী ৪৭%০ ; ২৯শে 
৪৮/০। কলিকাতা ট্রামওয়েন্র-_২৯মে ফেব্রুয়ারী ( অভি) ১৭২3 
পেপার- ২৪শে ফেব্রুয়ারী ৬০, ৬৪০ ; ২৯শে ৬1%০ ( প্রেফ ) ১০২২ 
য়া পেপার পাল্প__২৩শে ১৩০২ 3 ২৯শে ১৪৪০ । মহীশূর পেপার-- 
২৩শে ১২1৮০ ; ২৭শে ৯২1৮০ ১৩৮০) ২৮শে ১২1৮০ 3 ২৯শে ১৩৯) 

, টিটাঁগড় পেপার-_২৩শে ( ‘এ’ ও “বি? অর্ভি ) ২৮৯, ২৮৮০, ২৮1১০, ২৮1৬০ ; 

৪শে ২৮৮৮০, ২৯০) ২৬শে ২৯০, ২৯/০, ২৯/০৪ ২৮শে ২৯২, ২৯৮০, 
২৯৩০, ২৯৮০ 7 ২৯শে ৩১/০, ৩২৯ (ত্য প্রেফ ) ১০৮৯, ১০৯২1 মেদিনী- 
পুর জমিদীরী_ ২৩শে ফেব্রুয়ারী ৭৬২) ২৬শে ৭৬২, ৭৭৯, ৭৮॥০) ২৯শে 
ণভর | আসাম সজ__২৪শে ফেব্রুয়ারী ২৮০, ২৮০০ ; ২৬শে ২৮০, ৩৯ 3 
২৭শে ২৮০ ; ২৮শে ২৮০, ২৮%০ | 

| তুলা ও কাপড় 
র কলিকাতা, ১লা মার্চ 
আলোচ্য সপ্তাহে তুলার বাজারের কারবার সস্তোবজ্জনক প্রতীয়মান 
হইয়াছে বলিয়া জানা যায। সপ্তাহের প্রথম দিকে শ্রমিক ধর্ম্মঘট সম্পর্কে 
| একটা নূতন আতঙ্কেব সৃষ্টি হয়| সুতরাং আমেদাবাদের শ্রমিক স্জ্ঘ 
এবং মিল মালিকগণের মধ্যে একটা! আপোষ মীমাংসার জন্য তৃতীয় পক্ষের 
উপর ভাব দিবার সিদ্ধান্ত জানিতে পারিবার ফলে তুলার মূল্যের দ্রুত উন্নতি 
পরিলক্ষিত হয়। 
আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর বাজারে বোরোচি এগ্রিল-মের দর 
২৭৬৭০ আনা দাভায়। পূর্ববন্তী সপ্তাহে উহা ২৬৫1০ ছিল। জুন-আগষ্টের 
দর পূর্ববর্তী সপ্তাহের ২৬৬০ আনা স্থলে আলোচ্য সপ্তাহে উহ! ২৮৪৮০ 
আনা পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বেঙ্গল এবং ওমরা মার্চের দর যথাক্রমে ২০৪।০ 
এবং ২৪৮০ আনা দীভাষ। পূর্ববন্তী সপ্তাহে উহা ১৯৫২ টাকা এবং 
২৩১০ আনা ছিল। 
আলোচ্য সপ্তাহে তুলার রপ্তানী বাণিজ্যও সন্তোবজনক দীভায় । 
অমুকুল মার্কিন-ভারত চুক্তির ফলে এই দিকে আরও উন্নতি দেখা দিবার 
সম্ভাবনা রহিয়াছে । ইংলণ্ড ভারতীষ তুলা অধিবতর পরিমাণ ক্রয় করিবে 
বলিয়া আশা করা যাঁয়। কারণ ষ্টালিং দ্বারা মুল্য শোধ করা হইবে। 

. বিদেশের তুলার বাঁজারসমূহ তেজী আছে। তবে আমেরিকার কৃৰি 
সংক্রান্ত বিল এবং আগামী প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়ের অনিশ্চযতার 
ফলে কারবার এখনও বিশেষভাবে নিয়গত্রিতি আছে। নিউইয়র্কের বাজাবে 
মার্চের অগ্রিম কারবার সম্পর্কে মূল্যের হার ৯১১৪ সেন্ট গিয়াছে । 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহা ১১০৪ সেপ্ট ছিল। লিভারপুলের বাঁজাবেও 
উন্নতি পরিলক্ষিত হয। মার্চের দর পূর্বববন্তী সপ্তাহের ৭৮৪ পেনী স্থলে 
৭*৯৪ পেনী দাড়ায় । 

আলোচ্য সপ্তাহে বোস্বাইএর বাজারে নিম্নরূপ কারবার হয়। 


১৬৮০, 


বোরোচ ওমরা বেঙ্গল 
তারিখ এপ্ৰিল-মে মার্চ মার্চ 
ফেব্রুয়ারী ২৩ ২৬৫৪০ ২৩৬২ ১৯৮০ 
2» ২৪ ২৬৫৪০ ২৩৫৮০ ১৯৮৪০ 
5 হ৬ ৭৯1০ ২৩৭৯০ ২০১%০ 
2 ২৭ ২৭১০ ২৩৯৪০ ২০১৮৩ 
?» ২৮ ২৭৬৪০ ২৪৩৪০ ২০৪1০ 
2 ২৭৯ ২৭৬৪০ ২৪৩৮০ ২০২1০ 
এক বত্সব পূর্বে ১৫২২২ ১৪০%০ ১১৬২ 
| কাপড় 
কলিকাতা, »লা মার্চ 


আমেদাবাদে ব্যাপক শ্রমিক ধর্মঘটের আতঙ্ক দূরীভূত হইবার ফলে 
আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় কাপড়ের বাঁজারে অপেক্ষাত আশাআকাজ্কার 
ভাৰ স্থষ্ট হয়। ব্যবসায়ী মহলের মধ্যে এরূপ ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল 


ঙ 


ষে শ্রমিকগণের সম্পূর্ণ দাক্ীদাওয়া! মানিয়া লইতে হইলে মিলগুলির পক্ষে 

মূল্যের হার হাস কর! সম্ভব হুইবে না এবং ফলে বিদেশী প্রতিযোগিতা 

আরও বৃদ্ধি পাইবে । সম্প্রতি ভারত সরকারের বাজেট ঘোষিত হইযাছে । 

উহাতে কাঁপডেব বাজারে প্রতিক্রিষা দেখা দিবার কোন কারণ নাই | 
ল্যাঙ্কাঁসাষার শ্রেণীর কাপড়ের বাজারে বিশেষ সৌখীন ধরণের 

কাপের চাহিদা দেখা যাষ তবে সববরাহের বর্তমান বিদ্ধ ও চড়া মূল্যের 

জন্য উল্লেখষোগ্য কোন কারবার সম্ভব হয না। 

স্বৃতী 

বিভিন্ন.বেন্দ্রের চাহিদাব কোনরূপ উন্নতি 





হৃতার বাজার স্থির ছিল। 
দেখা যাইতে না। 


কলিকাতা, ১লা মার্চ 
গত ২৬শে ও ২৭শে ফেব্রুয়ারী ৮নং মিশন রো, কলিকাতায় চাষের যে 

৩৫ নং নীলাম হইয়াছে নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া গেল। 
বপ্তানীযোগ্য--আলোচ্য নীলামে এই শ্রেণীর মোট ৩ হাজার 
২৯৮ বাক্স চা বিক্রয় হইয়াছে ; গত মরশুমের ৩৩ নং নীলামে উহার পরিমাণ 
১৪ হাজার ৭৯৩ বাক্স ছিল। পাতা চা এবং সাধারণ ব্রোকেন চাষের 


চাহিদা ভাল ছিল ; মুল্যও চডা গিয়াছে। 





ঢেউতোল| পাতে তৈরী 


শক্ত করার জন্য ঢেউ তোলা, ইস্পাতের 
শক্তি যথাসম্ভব বজায় রাখিয়া ইস্পাত 
পাতের উপর ঢেউ তুলিয়া বৈজ্ঞানিক 
উপায়ে এই টিন প্রস্তুত কর! হইয়াছে! 
ঘরের চাল ঢেউ টিনের থাকিলে, সহসা 
আগুন লাগার, বৃষ্টি পড়ার বা চাল 
ভাঙ্গিয়া পড়ার আশঙ্কা নাই । 
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আথক জগৎ 


[ ৪ঠা মার্চ, ১৯৪০ 


কি 





ভারতে ব্যবহারোপযোগ্গী-_এই শ্রেণীর দ্বায়ের বাজার চড়া 
গিয়াছে। সবুজ চায়ের চাহিদা হ্বাসপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়; 
অন্ঠান্ত শ্রেণীর চায়ের কারবার ভাল হইয়াছে! পাতা চায়ের মুল্য প্রতি 
পাউণ্ডে ৩ পাই হইতে ৬ পাই পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ব্রোকেন এবং ফ্যানিংস 
চায়ের মূল্য এক পাই হইতে ৩ পাই পর্য্যন্ত চড়া গায়ছে। 


কলিকাতা, ২রা মার্চ 


গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী আমরা বখন পাটের বাজারের সমালোচনা! 
করিয়াছিলাম তখন ওঁ তারিখে কলিকাতাঁর ফাটকা বাজারে পাটের সর্বোচ্চ 
দর ৮৮০ আনা ও সর্ধবনিক্ন দর ৮৫1০ আনা ছিল। এসপ্তাহে বাজার খোলার 
পর হইতে দামের হার সে তুলনায় নিম্ন দেখা যাইতে থাঁকে। শেষের 
দিকে ১৯৪০ সালের জন্ত বাধ্যকরীভাবে পাটচাৰ নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব পরিত্যক্ত 
হওয়ার সংবাদে দামের হার আরও বিশেষভাবে নামিয়া গিষাছে। গত 
২৬শে ফেব্রুয়ারী বাজারে পাটের দর সর্ধবোচ্চে ৮৫৪০ আনা পর্য্যন্ত উঠিয়া ছিল। 
২৭শে তারিখ ৮৪০ আনা দীডায়, ২৮শে তারিখ আবার ৮৫০ আনা হয়। 
২৯শে তারিখ তাহা ৮৩৮০ আনা ও ১লা মার্চ তারিখ তাহা ৮২০ আনায় 
নামিয়া যায়। অগ্ বাজারে ফাটকা বাজারে পাটের দর সর্বোচ্চ ৮২%০ 
আনায় উঠিষ! ও সর্বনিম্ন ৮০1০ আনায় নামিয়া শেষ পর্য্যন্ত ৮১৮/০ আনাষ 
বাজার বন্ধ হইয়াছে। নিয়ে ফাটকা বাঁজারের এসপ্তাহের বিস্তারিত দর 


দেওয়া হইল £ 
তারিখ সর্ধোচ্চদর সর্ধনিয় দর বাজার বন্ধের দর 
২৬শে ফেব্রুয়ারী ৮৫৪৪ ৮০%০ " ৮১1০ 
২৭শে 5৬ ৮৪1০ ৭৮০ ৮৩০ 
২৮শে ১ ৮৫]০ ৮২০ ৮৩৭ 
২৯শে 5 ৮৩1%০ ৮০৮৩ ৮২1০ 
,৯লা মার্চ ৮২1০ ৮৭০ ৮১1০ fl 
খরা ,, ৮২৮০ ৮০|০ ৮১৪/০ 


এসপ্তাহে চটকলওয়ালারা বাজার হইতে বেশী কিছু পাট ক্রয় করেন 
নাই। ফলে গু কারণে প্রথম হইতেই বাজারে একটা নিরুৎসাহ্ভাব মূর্ত 
হইয়া উঠিয়াছিল। বর্তমান ১৯৪০ সালে পাটচাব নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব 
প্রত্যাহার- সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত প্রকাশ হওয়ায় গাঁটের মূল্য বেশী 
পরিমাণে নামিয়া/ যায়। গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের 
কয়েকজন সদস্ত এবংসর পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করেন। 
এবৎসর তাভাতাড়ি করিয়া যেরূপ দায়সাডা ভাবে পাটের জমির রেকর্ড 
প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহাতে উহার উপর নির্ভর করিয়া কোন নিয়ন্ত্রণ নীতি 
প্রযুক্ত করা যায় না__হহাই ছিল তাহাদের প্রধান যুক্তি। এই প্রকার 
অবস্থায় প্রধান মন্ত্রী এবৎসরের মত পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব প্রত্যাহার 
করিয়াছেন। সে অন্থসারে নব প্রবন্তিত পাট অভিনান্পটিও তুলিয়া! লওয়া 
হইবে বলিয়া জানান হুইয়াছে। পাটচাব নিয়ন্ত্রণ প্রস্তাবের এই প্রকার 
পরিণতি খুবই পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। সম্প্রতি পাটের দর যেরূপ 
চড়া গিয়াছে তাহাতে, এবার পাটচাধীবা গত বংসরের তুলনায় যে অধিক 
“পাট বুনিবে তাহা নিশ্চিত। দেশে বর্তমানে এক শ্রেণীর লোক এইরূপ 
মতবাদ প্রচার করিতেছেন যে যুদ্ধ যখন চলিতেছে তখন পাটের ভালরূপ 
চাহিদা হুইবেই |, সুতগাং এবার নিয়ন্ত্রণ নীতি বলবৎ করিবার কোন 
প্রস্নোজনীষতা নাই। কিন্তু এহেন বুক্তি ভ্রমাত্মক। প্রথমতঃ বল! যায 


|=] 
K শবনী ভাই EE EET মূলধন 





সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখিয়া পাঁচ হাজার টাকা নিয়োগ করিতে 
সক্ষম একজন ধনী চাই "আবেদন করুন- বক্স নং ১, 













এবার যে যুদ্ধ চলিতে থাকিবে .তাহা অনিশ্চিত এবং দ্বিতীয়তঃ ুদ্ধ চলিতে 
থাকিলেও: তাহার ফলে পাটের চাহিদা গতবারের তুলনায় যে বাঁড়িবে 
তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। কাজেই কি যুক্তিতে ও কি ভরসায় 
এবার পাটচাষীদিগকে গত বসরের তুলনায় দেড়গুণ কিংবা ততোধিক 
বেশী পাট বুনিতে দেওয়া হইতেছে তাহা আমরা বুঝি না। ১৯৪০ 
সালে বাখ্যকরীভাবে পাটচাৰ নীতি গ্রহণের সঙ্কল্প ঘোষণা 


রি 


ৃ 


করিয়া ও তাহার বিধিব্যবস্থা কল্পে পাট অর্ডিনান্দ জারী করিয়া 


শেষ পর্য্যন্ত যে ভাবে বাঙ্গল। সবকার তাহা প্রত্যাহার করিলেন তাহাতে 
তাহাদের অসঙ্গত খামখেয়ালীও যথেষ্টই প্রকটিত হইয়াছে । পাটচাষ 
নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব প্রত্যাহার করাব .ফলে বর্তমানে পাটের দরের যে 


অপেক্ষাকৃত নিম্নগতি দেখা যাইতেছে তাহা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা অস্তভ, 


সুচনা বলা যাইতে পারে। | 
আলগা! পাটের বাজারে এ সপ্তাহে পাটকলওয়ালারা পাট ক্রয বিষয়ে 


কোন আগ্রহ দেখান নাই। ফলে দামের হারও কিছু নামিরা গিযাছে,। 


২৬শে ফেব্রুয়ারী বাজারে ইণ্ডিযান জাত মিডল্‌ শ্রেণীর পাটের দর ছিল 
প্রতি মণ ১৪ টাকা । গতকল্য বাজারে তাহা ১৩॥০ আনা দাভায়। 

পাকা বেল বিভাগে এ সপ্তাহে দামের হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে 
নামিয়া গিয়াছে । গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী বাজারে প্রতি বেল ফাষ্ট পাটের 
দাম দাম ছিল ৮৭ টাকা। গতকল্য বাজারে তাহা ৮৩০ আনা দাডাষ। 


থলে ওচট 
এ সপ্তাহে থলে ও চটের বাজারের অবস্থা অনেকটা গত সপ্তাছথেরই 
অনুরূপ ছিল। গত ২৩শে ফেব্রুারী বাজারে ৯ পোর্টার চটের দাম ১৪1১০ 
আনা ও ১১ পোর্টার চটের দাম ১৭/০ আনা ছিল। অন্ত বাজারে তাহা 
যথাক্রমে ১৪% আনা! ও ১৭৮০ আনা দ্রাড়াইয়াছে। 
এ 


সোনা ও রূপা 


কলিকাতা ১লা মার্চ 

লগুনের বাজারে এসপ্তাহে সোনার দরের হার প্রতি আউন্স ৮ পাঃ 

৮ শিলিং হারে (সরকারীভাবে স্থিরিকৃত) বলবৎ ছিল। ঝোস্বাইয়ের 
বাজাবে গত সপ্তাহের তুলনায় এসপ্তাহে সোনার দরের হার কিছু চড়া 
দেখা গিষাছে। গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী প্রতিতরি সোনার দর ছিল 
৪২1৮৩ পাই। ২৬শে তারিখ তাহা ৪২৪০ আনা হয়। ২৭শে তারিখ 
তাহ! ৪২॥2 পাই দীভায়। ২৮শে তারিখ তাহা ৪২1১৬ পাই হয়। 


২৯শে তারিখ তাহা আবার ৪২॥০ আনায় উঠে, অস্ত ৪২॥/০ আনায় বাজারে , 


বন্ধ হইয়াছে। 

কলিকাতার বাজারে গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী প্রতি ভরি সোনার দর 
৪২০ আনা, বড়ালবার ৪২/৭ আনা ও গিণি ২৭1১৬ পাই ছিল। অস্ত 
বাজারে তাহা যথাক্রমে ৪২1/০ আনা, ৪২1০ আনা ও ২৭৮০ আনা 
দীড়াইয়াছে। 


রূপ 
বোম্বাইয়ের রূপার বাজারে এসপ্তাহে মধ্যভাগে দামের হার কিছু 
চভিয়া উঠিয়াছিল। কিন্ত পরে এসপ্তাহের শেষ দিকে দামের হার আবার 
কিছু নামিয়া গিয়াছে। গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী বোম্বাইয়ে প্রতি ১০০ ভরি 
রূপার দর ছিল ৫৭৮০ আনা । 
ই তাহা 


২৭শে তারিখ তাহা ৫৭1০০ আনা হয়। 


৫৮/০ আনা হ্‌ উঠে। ২৯শে তারিখ 


হা 
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A ১১৬৫ 
॥ শপ 
তাহা হয় ৫৮০ আনা | অন্য বাজারে তাহা ৫€৭1%০ আন! পর্য্যন্ত hl চামড়ার EE 
নামিয়া গিয়াছে। $ 
কলিকাতা, ১লা মার্চ 


লপগ্তনের বাজারে গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী প্রতি আউম্ন স্পট রূপার 
দাম ছিল ২০-৮ পেনী | ২৭শে তারিখ তাহা ২০৪ পেনী হয়। ২৮শে 
২৮শে তারিখ তাহা ২০5৮ হুয়। ২৯শে.তারিখ তাহা দাড়ায় ২০২ পেনী 
অন্ধ বাজারে তাহা ২০১ পেনী দীভাইষাছে। 
কলিকাতার বাজাবে গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর 
৫৬৭০ আনা ও ওঁ খুচরা &৭ টাকা ছিল। অন্ত. বাজারে তাহা যথাক্রমে 
৫৭৮৮০ আনা ও ৫৮০ আনা দাড়াইয়াছে। 
| কলিকাতা, ১লা মাৰ্চ, 
আলোচ্য সপ্তাহের প্রারম্ভে চিনির মূল্যের একটা উন্নতি দেখা দেয় বটে 
কিন্ক কতিপয় চিনির কল চিনি বিক্রয় করিযা দেওয়া সম্পর্কে অতিশয় আগ্রহ 
প্রকাশ করিবাব ফলে বাজারের উক্ত অবস্থা বজায় রাখা সম্ভব হয় না। 
সম্প্রতি ভারতসবকারের বাজেটে চিনির উৎপাদন শক্ত প্রতি হন্দরে ২২ 
টাকা হইতে ৩২ টাকা পৰ্ধ্যন্ত বৃদ্ধি করিবাব প্রস্তাব করা হইয়াছে। কিন্ত 
সঙ্গে সঙ্গে চিনির আমদানী শুক্কও সমপরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে বলিষা চিনির 


' মূল্যের বথেষ্ট উন্নতি আশা করা যায় না। অপর দিকে উৎপন্ন চিনির 


পরিমাণও অত্যাধিক বলিষা .প্রতীষমান হইতেছে। একূপ অবস্থায় চিনির 
বাজারে বান্দেটেব কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিক্তিয়। দেখ! দিবার সম্ভাবনা! নাই । 
কলিকাতার বাজারে ৮০ হাজার বস্তা দেশী চিনি মজুদ আছে বলিয়া 
অনুমিত হয়। অপরপক্ষে জাভ| চিনির মজুদ পরিমাণ ৫ হাজার বস্তার স্তায়। 
স্থগাব সিপ্ডিকেটের সদন্তভুক্ত চিনির কলসমূহের গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত 
যে পরিমাণ চিনি যজুদ ছিল নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া গেল। 
মরশুম আবন্ত হইবার পর ২৭শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত এই কলসমূহে মোট 
১ কোটি ৫৩ লক্ষ ১২ হাজার ৪০ মণ চিনি উৎপন্ন হয়। উক্ত তারিখ পর্যন্ত 
“মোট ৫০ লক্ষ ৭০ হাজাব ৮৪৭ মণ চিনি বিক্রয় হয। উক্ত পরিমাণ বিক্রীত 
“চিনির মধ্যে ২ লক্ষ ১৫ হাতার ১৮৭ মণ চিনিব ডেলিভারী দেওয়া হয়। 
-সান্তভুক্ত কলসমূহের হাতে ১ কোটি ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৬৭০ মণ চিনি 
-অবিক্রীত আছে। অবিক্রীত এবং ডেলিভারী দেওষ! হয় নাই এক্কপ চিনির 
পরিমাণ ১ কোটি ৪ লক্ষ ৪৯ হাজার ৮৫৭ মণ। গত ১ল| মার্চে সিগ্ডিকেট 
‘যে ইন্তাহার প্রকাশ করিষাছে তাহাতে জানা যায় যে, পূর্বে সিপ্তিকেট 
ববিক্রপ্নযোগ্য চিনি সম্পর্কে যে সময় নির্ধারিত করিয়াছিল তাহার মেয়াদ 


“৪ঠা মার্চ হইতে আরও ১ মাস বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হুইয়াছে। মূল্যের হার 
“অপরিবর্তীত থাকিবে । আলোচ্য সপ্তাছে বিভিন্ন প্রকার প্রতিমন চিনির 


মুল্য নিম্নরূপ ছিল :- গোপালপুর ১২৪৮০ আনা ঃ দর্শনা__-১২৪/৩ 3 
পলাসী-_১২৮॥%৩ ; রামকোনা_-১২/০ ; শীতলপুর--১২৯) বিক্রমগঞ্জ__ 
৯২৮৯; হাতোয়া_-১২দ) নিউসাভন--১২৮”৯ পাই। 

চিনির উৎপাদন ও শুল্ক বৃদ্ধির ফলে চিনির মূল্য প্রতিমনে চারি 
আনা বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

গত ১৯৩৮ সালে সরকারী সংশোধিত বরাদ্দে ভারতবর্ষে মোট 
এ কোটি ৩৩ লক্ষ ৪৮ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে ও 
তাহাতে শেষ পৰ্য্যন্ত মোট ৫০ লক্ষ ৪৯ হাজার বেল (৪০০ পাউণ্ডে বেল) 
তুলা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইস্সাছিল। এবারকার শেষ 
সরকারী বরাদ্দে ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষে মোট ২ কোটি ১০ লক্ষ 
৫২ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে ও তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত 
মোট ৪& লক্ষ ৮২ হাজার বেল তুলার উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে 
বলিয়া অনুমিত হইয়াছে । এর বরাদ্ধ অনুসারে ১৯৩৮-৩৯ সালের তুলনাষ 
১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষে শতকরা ১০ ভাগ পরিমাণ কম জমিতে 
তুলার চাষ হইয়াছে এবং শতকরা .৯ ভাগ পরিমাণ কষ তুলা উৎপন্ন . 
হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। 


আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাজার খুব চডা গিয়াছে । প্রত্যেক 
প্রকার চামড়ার চাহিদা ছিল। ছাগলের চাঁমডার কারবারেও উন্নতি 
পরিলক্ষিত হয়। স্থানীয় বাজারে নিম্নরূপ কারবার হইয়াছে £-- 

ছাগলের চামড়া-__পাটনা ৭৪ হাজার ৫ শত টুকরা ৯৫২-১২০ হিঃ) 
ঢাকা-দিনাজপুর ৩২ হাজার বস্তা ১১০২--১৩৪২ হিঃ) আর্দ্র লবণাক্ত 
৫১ হাজার ৯ শত টুকরা ৯৫২--১৪০ হিঃ । 

এতদ্যতীত পাটন| ২ লক্ষ ২৮ হাজার টুকরা । ঢাকাঁ-দিনাজপুর ১ লক্ষ 
৩৯ হাজার টুকরা ও আর্দ্র লবণাক্ত ৩৯ হাজার টুকরা বাজারে মন্দ ছিল । 

গরুর চামড়া-আগ্রা আর্সেনিক ৩ হাজার ৮৬০ টুকরা ১২১২০ 
হিঃ; ছ্বারভাঙ্গা-বেনারদ আর্সেনিক ৭ হাজার ১৫০ টুকরা ৯২১১০ 
হিঃ) দ্বারভাঙ্গা-পৃণিয়া সাধারণ ১০ হাজার & শত টুকরা ৯০--১০২ হিঃ 
নেপাল-দার্জিলিং ১ হাজার ৮ শত টুকরা ৭॥০--৮।০ হিঃ) বাচি-গয়া 
সাধারণ ৬ হাজাব ৫ শত টুকরা ৮০-৮২ ছিঃ) বেনারস-গোরক্ষপুর 
১ হাজার টুকরা ৭০৮০ হিঃ; ঢাকা-দিনাজপুর লবণাক্ত ৪ হাজার ৫ শত 
টুকরা প্রতি টুকরা ৬৯ পাই হইতে 1৮০ আনা হিঃ। 

এতদ্যতীত ঢাকা-দিনাজপুব ৬ হাজার > শত আগ্রা আর্সেনিক 
€ হাজার ২ শত; দ্বারভাঙ্গা-বেনারস আর্সেনিক ১২ হাজার ৪ শত; 
দ্বারভাঙ্গা-পৃণিয়া ৭ হাজার ; নেপাল-দাঞ্জিলিং ৪ হাজার ৯ শত; রাচি 
সাধারণ ২ হাজার ৮ শত; গোরক্ষপুর-বেনারস ২ হাজার ২ শত; 
দাঞ্জিলিং-আসাম লবণাক্ত > হাজার ৩ শত টুকরা মজুদ ছিল 1 


' €খলের বাজার 


কলিকাতা, ১লা মার্চ 
রেড়ির খৈল__ আলোচ্য সপ্তাহে এই শ্রেণীর খৈলের বাজার স্থির 
ছিল। মিলসমৃহ প্রতি মণ রেডির খৈলের জন্তু ৩২ টাকা হইতে ৩%০ 
আনা দর দিতেছে। আড়তদারগণ উহার প্রতি ২ মণী বস্তা (বস্তার মূল্য 
| আনা সহ) ৬|০ আন! হইতে ৬৪০ আনা মূল্যে বিক্ৰয় করিতেছে । 
সরিষার খৈল-_বাজার আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় খৈলের বাজার স্থির 
ছিল। মিলসমূহ প্রতিমণ খৈলের জন্য ১/০ হইতে ১৬০ আনা পর্য্যন্ত দর 
দিতেছে । আডতদারগণ প্রতি ২ মণী বস্তা (বস্তার মুল্য ।* আনা সহ) 
৩%০ হইতে ৩৮৮০ আনা দরে বিক্রয় করিতেছে। স্থানীয় খরিদ্দারগণ খুব 
নিয়ঙ্লিত ভাবে খৈল ক্রয় করিতেছে । 


ommmminmuovmniunotmnsemnaunaoovomnmmoumoan nono enone 
টেলিগ্রাম '‘ প্রবর্তক” ১৯২৯ 
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1110800001111110110111111111111াযাহ 07101101111 


মাসিক ১*২ টাকা জমায় ৬ বৎসবে ৮৯*২ টাকা, ৮ বংদবে ১২২৯২ টাকা, ১* বৎসরে 
১৬৩*২ টাকা! '। মাসিক ১২ টাকা হইতে ১০২ পর্য্যন্ত জনা লওয়া হয়। 
সুদ শতকরা ৬, হারে চক্রবৃদ্ধি 
জোর (current a/€) সদ শতকরা ১॥০ টাকা। 
™ 


ব্যান্ক’এর সুদ শতকরা! ৩ টাকা 
শতকরা বাধিক ৫ লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে । 
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১৬৬ আর্থিক জগৎ ৪ঠা মার্চ, ১৯৪০ 
৯ আখি [ 
ধান ও চাউলের বাজার চাউল প্রতিমণ 
গুজি এলাহি ৫. 
কলিকাতা, ১লা মার্চ গোবাসা ২৩নং পাটনাই চ্যউল (নু) ৪৮০ Wo 
রুলের বাজার গোসাবা ২৩ নং পাটনাই 18৬০ Budo 
আলোচ্য LC SMR BOE বাঁকতুলসী (এ) ৪5৩০ 
বিভিন্ন প্রকার প্রতি ১শত ঝুড়ি (প্রতি ঝুডির ওজন ৭৫ পাঃ) ধান ও রূপশাল ( কল ) 
চাউলের নিয্নরূপ মূল্য গিষাছে। জটাবাশফুল 01৩০ 


খানানটেো1 ফেব্রুয়ারী ২৬৩২ মার্চ ২৬৮২3 এপ্রিল ২৭১২১ 
মে ৭৩২ 
আতপ মোটা ২৫২২ ২৫৫২) সরু ২৬৫২ ২৬৮৯ টেবিষাঁন ২৬২২ 
; সুগন্ধি ২৮৫২ ২৯০২ 3 কুলফি ২৭২২ ২৭৫২) মাগীলো ৩১০২ 
৩১৫৭ 3 ভাঙ্গ! ৯৯৫৭ ২০৫ ] 

সিদ্ধ-_লম্বা ২৮০২ ২৮২৩ মিলচর ২৮০২ ২৮২২3 সিদ্ধ ২৫৫২ 
২৬০২ ; ভাজা ২১০২ ২২০২1 


২৬৫ 


ধান-_নাসিন শ্রেণী ১০৪২ ১০৭২ 5 মাঝারি ১১১২ ১১৪২। 


গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে মোট ৪৬ 
হাজার ৮১৬ টন চাউল ব্ৰহ্মদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানী হইযাছে। গত 
বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ৭২ হাজার ১৪৪ টন ছিল। 


কলিকাতার বাজার 


নিজ রোযার HENRY রাত | 


বিভিন্ন প্রকার প্রতিমণ ধান ও চাঁউলের নিম্নরূপ দর গিয়াছে £-- 


কলিকাতা ২৯শে ফেব্রুয়ারী” 


ধান প্রতিমণ 
দেউলী পং ২|%০ ২/১০ 
গোসাবা ২৩ নং (পাঃ ধান্ত ) ৩২ ৩/০ 
দাদশাল এ ৩২ ৩/০ 
মাঝারি (পাঃ ধান্ত ) ২৮/১০ ২৮৮১০ 
চিনি আতপ (পুঃ) ... ২৪৩/০ 
পুৰা পাটনাই (নূতন ) ২1৩০ ২৮০ 
কাটারীভোগ ৩%০ ৩৯১০ 
ক্লপশাল ৩২ ৩৩১৫ 
বাঁকতুলসী ৩২ ৩/০ 
হামাই ৩২. ৩/০ 
হোগলা ২॥৩/০ ২৬০ 
ওড়াশাল ২॥৫ ২১০ 
ষশোয়া ২৪৩১০ ৩২. 
20017705010005005000080100050050000157105015710570501571759085157050150 


৬ ও ৭নং, ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 
পোষ্ট বক্স--৫১৮. কলিকাতা ফোন-_-কলিঃ ৪৯৮৯ 
-অপরাপর শাখা 
শ্রীহ্, করিমগঞ্জ, বরিশাল, ঢাকাঃ চক্বাজার (ঢাকা), 
চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, ত্রক্মণবাড়িয়া, 
শিলচর ও কালীরবাজার নারায়ণগঞ্জ) 
এজেন্সী বাংলা ও আসামের সর্বত্র । 
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গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা বন্দর 
হইতে মোট ১ হাজার ৬৮ টন চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। গত বৎসর 
এই সমষ উহার পরিমাণ ১ হাজার ১০৩ টন ছিল। 


যুক্তরাষ্ট্রে জীবন বীম! ব্যবসায় 
গত ১৯৩৮ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে, মৃত্যুদাবী বাবদ বিভিন্ন 
জীবন বীমা কোম্পানী মোট ৯৫ কোটি ৫ লক্ষ ৫৯ হাজার ৯৩২ ডলার 
পরিশোধ করিয়াছিল । মোট ১০ লক্ষ ১৯ হাজাব ৮৯৩টি পলিসি সম্পর্কে 
ধ দাবী পরিশোধ করা হইয়াছিল। প্রতি মাসে ওঁ তাবে মৃত্যুদাবী 
পরিশোধেব মাসিক হার দীভাইয়াছিল গড়ে ৭ কোটি ৯২ লক্ষ ১৬ হাজার 
৬৬১ ডলাব। ৪৬ হাজার ৬৪৩টি ক্ষেত্রে পলিসি গ্রহণ করার এক 
বৎসর মধ্যে মৃত্যুদাবী দাড়াইয়াছিল। পাঁচ বৎসরের পলিসি সম্পর্কে . 

মোট ১ লক্ষ ৯৪ হাজার ২১টি মৃত্যুদাবী করা হইয়াছিল। 

সেলুলয়েড শিল্পের সম্ভাবনা 

সম্প্রতি গবর্ণমেন্ট ইগ্তাস্ত্রীয়াল মিউজিষমে সেলুলয়েড শিল্প বিশেষজ্ঞ 
মিঃ জে, এন্‌ বস্থ ভারতে সেনুলয়েভ শিল্পেব স্যোগ সম্ভাবনার বিষষ 
বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া বলেন যে সেলুলয়েড প্রস্তুতের জন্ত যে সকল 
কাচামাল প্রষৌজন হয় তাহা - এদেশে বিস্তর পরিমাণে পাওয়া যায়। 
জাপান সর্বাপেক্ষা অল্পদবে সেলুলযেড_ বিক্রয করিয়া থাকে । কিন্ত 
ভারতবর্ষে জাপান অপেক্ষা শতকরা ৭৫ ভাগ কম খরচে উহা! প্রস্তুত 
করা যাইতে পারে | অথচ এইবপ স্থযোগ সম্ভাবনা থাকা সত্বেও বহু 
কোটি টাকা মূল্যের সেলুলয়েডের জিনিষ এদেশে প্রতিবংসর আমদানী 
হইয়া থকে | মিঃ বস্থু বলেন যে এই শিল্প সম্পর্কে এদেশে যখন 
বৃহদ।কারের প্রতিষ্ঠান স্থাপনে নানারূপ অন্তরায় রহিয়াছে তখন কুটীর' 
শিল্প হিসাবে অল্প মূলধন লইয়া ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান গডিয়া তোলা 
যাইতে পাবে | যে সকল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যুবকের অর্থসঙ্গতি আছে 
তাহার দুই হাজার হইতে তিন হাজার টাকা নিয়োগ দ্বারা নিত্য প্রয়োছ্নীষ। 
নানাবিধ সেলুলযেডের জিনিষ প্রস্তুত করিবার উপযোগী কারখানা স্থাপন * 
করিতে পারে এবং উহা হইতে প্রতি মাসে কম পক্ষে দুইশত টাকা) 

আয় হইবে বলিষ! বক্তা অভিমত প্রকাশ কবেন। | 


মিণ্টে পরিশোধিত স্বর্ণ ও রৌপ্য 

গত ১৯৩৮-৩৯ সালে জন সাধারণের নিকট হইতে বোশ্বাই ও 
কলিকাতার মিণ্টে যথাক্রমে ৬৪ লক্ষ ৭৮ হাজার ১২৯ ভরি ও ৮ লক্ষ 
২৬ হাজার ৭০৭ তরি সোনা গলাইবাঁর অন্য এবং গুণ নিরূপণের জন্ত 
উপস্থিত করা হয়| ১৯৩৭-৩৮ সালে উহার পরিমাণ যথাক্রমে ৪৪ লক্ষ 
৭৭ হাজ্জার ৯৯৮ এবং ৬ লক্ষ ৭৬ হাজার ৮৮৯ ভরি ছিল। বোষ্বাইয়ের 
মিণ্টে ৯ লক্ষ ৫৪ হাজার ১৫৭ তরি সোনা পরিশোধিত হয, পূর্ববর্তী 
বৎসর উহার পরিমাণ ১০ লক্ষ ৫০ হাঁজার ৭০৭ ভরি ছিল। 

বোপ্বাইযের মিণ্টে ৭৬ হাজার ১৮৫ ভরি এবং কলিকাতা মিণ্টেও লক্ষ 
৭ হাজার ৯৬ ভরি রৌপ্য গলাইবার জন্ত ও গুণ নিবূপণের জন্য উপস্থিত 
করা হয়। বোম্বাইষের মিন্টে ৫১ লক্ষ ৫৮ হাঁজার ১৩৬ভরি রৌপ্য 
পরিশোধিত হয । পূর্ববর্তী বর উহার পরিমাণ মাত্র ২ লক্ষ ৩৪ হাজার 
৮৮৫ তরি ছিল । আলোচ্য বৎসর একমাত্র দেশীয় রাজ্য সমূহের পক্ষে 
€১ লক্ষ ৯ হাজার ২৩১ ভরি রৌপ্য শোধিত হয়। 
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সম্পাদক- শ্রীতীন্দ্রনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 
‘২য় খণ্ড ২য় বর্ষ, কলিকাতা, সোমবার, ১১ই মার্চ, ১৯৪০ | ৪২শ সংখ্যা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ১১৬৭-৬৯ আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ১১৭৪-১১৭৯ 
ভারতের উপর অর্থনীতিক অবিচার ১১৭০ কোম্পানী প্রসঙ্গ ১১৮০-১১৮১ 
ভারতে বিমান চলাচলের প্রসার ১১৭১ মত ও পথ ১১৮২ 
ভারতীয় বহির্ববাণিজ্যে যুদ্ধের প্রভাব ১১৭২-৭৩ বাজারের হালচাল ১১৮৩-১১৯০ 





পাটচাঁষ নিয়ন্ত্রণ আইন 

. বাধ্যতামূলকভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বাঙ্গলা সরকার 
যে বিল উত্থাপন করিয়াছিলেন সম্প্রতি তাহা বঙ্গীয় ব্যবস্থ।.পরিষদে 
গৃহীত হইয়াছে । এই বিলের খসড়াটি কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত 
হইলে পর আমরা 'গত ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখের “আধিক জগতে” 
উহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। সেই প্রসঙ্গে উহার কয়েকটি 
মূলগত ক্রটিবিচ্যুতির কথাও উল্লেখ করা হইয়াছিল। ব্যবস্থা 
সব ক্রটিবিচ্যুতির কোন কোনটি সংশোধনের প্রস্তাব উপস্থিত 
করেন । সেই সব প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়া ও অধিকাংশ স্থানেই 
মন্ত্রীসভার মূল পরিকল্পিত বিধানসমূহ বলবৎ রাখিয়া যেভাবে কেবল 
ভোটের জোরে বর্তমান বিলটি পাশ করিয়া লওয়া হইয়াছে তাহা 
নিতান্ত ছঃখের বিষয় । 

মফঃস্থল কেন্দ্র সমূহে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের বিধিব্যবস্থা করিবার 
জন্য ও পাট চাষের জন্য কুষকদিগকে লাইসেন্স প্রদানের নিমিত্ত 
বর্তমান বিলে একটি করিয়া ইউনিয়ন জুট কমিটি গঠনের প্রস্তাব 
রহিয়াছে । মূল খসড়াতে এইরূপ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল যে একজন 
চেয়ারম্যান ও অনুর্ধ ছয়জন সদস্য লইয়া এ কমিটি গঠিত হইবে । 
সদস্যদের মধ্যে পাটচাষীদের তিনজন প্রতিনিধি থাকিবে, এবং 


৮ চেয়ারম্যান ও সকল সদন্তই জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বা তাহার ভারপ্রাপ্ত 


কর্মচারী ছারা মনোনীত হইবেন। পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ বিল সম্পর্কে 
পরিষদ নিযুক্ত সিলেক্ট কমিটি এ প্রস্তাবটি সংশোধন করিয়া এইরূপ 
নির্দেশ দেন যে, ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্যদের মধ্য হইতে তিনজন ও 
পাটচাষীদের মধ্য হইতে চারিজন সদস্য লইয়া প্রত্যেক ইউনিয়ন 


জুট কমিটি গঠন করিতে হইবে । অধিকস্ত নির্বাচন প্রথায় এ সব 
সদস্য নিয়োগ করিতে হইবে । ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেস ও কৃষক 
প্রজা দলের অনেকে সিলেক্ট কমিটির প্রস্তাবটি সমর্থন করিয়াছিলেন । 
কিন্ত সরকার পক্ষ মনোনয়ন প্রথায় কমিটি গঠন করিবার সাবেক 
প্রস্তাবটিই ভোটের জোরে পাঁশ করিয়া লইয়াছেন। এদেশে 
মনোনয়ন প্রথায় সদস্য নিয়োগের ফলে ইতিপুব্বে নানাক্ষেত্রে 
ছুননীতির যে আধিক্য দেখা গিয়াছে তাহাতে ইউনিয়ন জুট কমিটি 
গঠনের ব্যাপারে সাধারণ নিব্বাচন রীতি প্রয়োগের বদলে মনোনয়ন 
প্রথার উপর জোর দেওয়া খুবই অশোভন ও অসঙ্গত বলা যাইতে 
পারে। মফঃস্বল কেন্দ্র সমূহে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের সমস্ত ক্ষমতা জেলা 
অফিসারদের হাতে ন্যস্ত রাখা বিষয়েও আপত্তির কারণ রহিয়াছে । 
দেশের চটকলওয়ালারা পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ কাধ্য ব্যর্থ করিয়া নিজেদের 
অপরিমিত মুনাফা বজায় রাখিতে যেরূপ সচেষ্ট এবং সরকারী 
দরবারে তাহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি এখনও যেরূপ বেশী তাহাতে 


মনোনয়ন প্রথা ও সরকারী অফিসরদের কর্তৃত্ব এই দুইয়ের ভিতর 


দিয়া পাটচাঁষ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কৃষকের দিক হইতে বিশেষ 
হানীকর একটা ছিদ্র থাকিয়া যাওয়াও বিচিত্র নহে । 

বর্তমান বিলটির আর একটি প্রধান মূলগত গলদ এই যে 
উহাতে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বিধিব্যবস্থা পরিকল্পিত হইলেও 
পাটের বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতি সম্পর্কে কোন নির্দেশ ইহাতে নাই। 
এদেশের অধিকাংশ কৃষকই এরূপ দরিদ্র যে ভবিষ্যতে বেশী মূল্য 
পাওয়ার আশায় তাহারা পাট ধরিয়া রাখিতে পারে না। এই 
অবস্থায় কৃষকদের পক্ষে পাটের উপযুক্ত মূল্য পাওয়ার সুব্যবস্থা 
করিতে হইলে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে পাটের বাজার নিয়স্ত্রণেরও 


১১৬৮ । 


ব্যবস্থা করিতে হইবে. আর সে বিষয়ে লাইস্কেন্স করা গুদামের 
সাহায্যে প্রথমতঃ পাট মঞ্জুর ও দ্বিতীয়তঃ সুবিধাজনক মূল্যে পাট 
বিক্রয় করিবার কথা এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখ কর! যাইতে পারে। 
সে সম্বন্ধে এক দিকে পাট তদন্ত .কমিটির সুপারিশ ও অপরদিকে 
পরিষদের বিরোধীদলের প্রস্তীবসমূহ উপেক্ষা করিয়া বাঙ্গলার 
বর্তমান মন্ত্রীসভা যেরূপভাবে কেবল পাঁটচাষ নিয়ন্ত্রণ আইনের 
উপরই জোর দিতেছেন তাহাতে আসল কাজ বিশেষ অগ্রবর্তী হইবে 
বলিয়া মনে করা যায় না। | 
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বাঙ্গলার বন্ত্রশিল্গের স্কট “1. 1 - ৮; 


ছইগ্ডিয়ান টেক্সটাইল জার্ণেলের গত জানুয়ারী মাসের 'সংখ্যায় 


মিঃ এইচ এস দৌলৎ্জাদা নামক জনৈক ভদ্রলোক . বাল দেশে 


বন্ত্রশিল্পের প্রসার বিষয়ে কিরূপ স্থুবিধা-স্থযোগ রহিয়াছে তংসম্বন্ধে 


একটা সুচিস্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। মিঃ দৌলঙজাদা বলেন যে. 


তুলার ব্যাপারে বোম্বাইয়ের তুলনায় বাঙ্গল দেশের কিছু অসুবিধা 
'রহিয়াছে বটে-কিস্তু কলিকাতা ও উহার আশপাশের জমি 
বোম্বাইয়ের তুলনায় অনেক বেশী সন্তা এবং এই অঞ্চলে যানবাহনের 
অধিকতর সুবিধা রহিয়াছে । দ্বিতীয়তঃ বোস্বাইয়ের কলগুলিকে 
জলের জন্য অনেক অর্থব্যয় করিতে হয়, কিন্তু বাঙ্গলায় একপ্রকার 
বিনা খরচে জল পাওয়া যায়। তৃতীয়ত; বোম্বাই ও আহমদাঁবাদের 
তুলনায় বাঙ্গলায় কয়লা ও অন্যান্য জ্বালানী দ্রব্যের মুল্য অনেক 
কম: .চতুর্ঘতঃ$ কলিকাতা ও উহার আশপাশে ' বিছ্যুৎশক্তি 
অপেক্ষাকৃত সুলভ ৷ পঞ্চমতঃ বোম্বাইয়ের তুলনায় বাঙ্গলায় কম 


বেতনে মজুর পাওয়া বায়। বাঙ্গলা দেশে ভত্রঘরের শিক্ষিত যুবকগণ ' 


স্পিনার, জবার, ফিটার ইত্যাদির কাজ করিয়া থাকে, কিন্তু বোম্বাই 
অঞ্চলের শিক্ষিত যুবকগণ এই সব কাজ করিতে অসম্মান বোধ 
করিয়া থাকে । কাপুড়ের কলের কর্ম্মচারীও বাঙ্গলায় বোম্বাইয়ের 
তুলনায় কম বেতনে পাওয়া য়ায়! বাঙ্গলা দেশে ১৫০ হইতে 
২০০ টাকা বেতনে একজন ভাল স্পিনিংমাষ্টার মিলে, কিন্তু বোম্ব ইয়ে 
এক একজন বিভাগীয় জবারকেই ২০০ টাকা বেতন দিতে হয়। 


ষষ্ঠত্ঃ বাঙ্গলায় মিউনিসিপাল ট্যাক্সের পরিমাণ. বোস্বাইয়ের তুলনায় . 
নগন্য । সপ্তমতঃ বাঙ্গলা দেশে বিভিন্ন প্রকার বস্ত্রের .কাটতির . 


যেরূপ ক্ষেত্র রহিয়াছে সেরূপ বোম্বাইয়ে নাই । & 4 


মিঃ দৌলত্জাদার এই সমস্ত মতামতের'অনেক গুলির ভি, 


সকলে একমত হইবেন বলিয়া আমরা মনে করি'। কিন্তু বাঙ্গলায় 
বন্ত্রশিল্লের কিরূপ সুবিধা-স্ুযোগ রহিয়াছে তৎুসম্বন্ধে এত অধিক 
আলোচনা হইয়াছে যে এই ব্যাপারে নূতন করিয়া তাহার অভিমত উদ্ধৃত 
করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। উপরোক্ত প্রবন্ধের শেষে তিনি 
যে একটা প্রস্তাব করিয়াছেন তৎপ্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করাই 
আমাদের উদ্দেশ্য । মিঃ দৌলত্জাদী বলেন যে বাঙ্গলার বন্তরশিল্পের 
প্রসারের পক্ষে একমাত্র প্রতিবন্ধক উপযুক্তরূপ মূলধনের অভাব । 
এই অভাবের ফলে বাঙ্গলার কাপড়ের কলের পরিচালকগণকে বাধ্য 
হইয়া ব্যাঙ্ক হইতে অত্যধিক চড়া সুদে টাকা ধার করিতে হয় এবং 
অনেক সময়েই কলগুলিকে পুর্ণ ভাবে কাজে নিয়োজিত করা সম্ভব 
হয় না। এই কারণেই বাঙ্গলার কলগুলি বাড়ীতে বসিয়াও বোম্বাই 
ও আহমদাবাদের কলগুলির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিতেছে 
না। মিঃ দৌলত্জাদার মতে বোম্বাই ও আহমদাবাদের মুলধন- 
ওয়ালাদের পক্ষে উহা একটা বড় রকম সুযোগ । তিনি বলেন যে 
উহারা যদি উহাদের অভিজ্ঞতা ও. উপযুক্তরূপ মূলধন লইয়া 
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কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে কতকগুলি কাপড়ের কল স্থাপন 
করে তাহা হইলে খুব মোটা রকম লাভ করিতে সমর্থ হইবে ৷ 


* মিঃ দৌলৎ্জাদার এই অভিমতের প্রতি বাঙ্গলা দেশের সকলের 





দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। বাঙ্গলায় বর্তমানে বাঙ্গালী পরিচালিত 


যে কয়টা কাপড়ের কল আছে তাহার মধ্যে অনেকগুলিই শোচনীয় 
আধিক দুরবস্থার মধ্যে কাজ করিতেছে । অনেক ক্ষেত্রে চূড়ান্তরূপ 


, অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ বহু চেষ্টা করিয়াও কল স্থাপনের জন্য 
 উপযুক্তরূপ মূলধন সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না। এই অবস্থার 
' মধ্যে বোস্বাই ও আহমদাবাদের লক্ষর্পতি 'বণিকগণ যদি তাঁহাদের 
বহু বৎসরের অভিজ্ঞতা লইয়া বাঙ্গলা দেশে কাপড়ের কল স্থাপনে , 
অগ্রসর হন তাহা হইলে তাহাদের প্রতিযোগিতায় বাঙ্গলায় বর্তমানে 


যে কয়টা কাপড়ের কল রহিয়াছে তাহার অস্তিত্ব বিপন্ন হইবে । 
বাঙ্গলার শর্করা শিল্প. বর্তমানে মাঁড়োয়ারী ও রাগীয়দের . হস্তগত, 
হইতে চলিয়াছে। বস্ত্রশিল্পেবও যদি অনুরূপ অবস্থা ঘটে তাহা 
হইলে বাঙ্গালী জাতি চিরদিনের জন্য বারের লোকের অর্থনীতিক 
দাসত্বে আবদ্ধ হইবে। বাঙ্গলা দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিত 
মূলধন সরবরাহ করিয়া উহাদিগকে সঞ্জীবীত করিবার জন্য বর্তমানে 
একটা আন্তরিক চেষ্টা দৃষ্টিগোচর হইতেছে । এই ব্যাপারে ধাহারা' 
অগ্রণী হইতেছেন মিঃ দৌলত্জাদার প্রবন্ধের প্রতি আমরা তাহাদের 
বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি । টা 
'শিল্প প্রগতি ও সরকারী ট্যাক্স নীতি 

ইউরোপে যুদ্ধ বাঁধিয়া যাওয়ার সঙ্গে এদেশে শিল্প প্রগতির একটা 
নুতন; রকম সুযোগ সম্ভাবনা দেখা যাইতেছিল। কিন্ত সম্প্রতি 
তিনি নিজ উপর বেশী পরিমাণ 
ট্যাক্পভার চাপাইতে আরম্ভ করার, সে সুযোগ সম্ভাবনা কাৰ্য্যে 
পরিণত হইবার আশা অস্কুরেই বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হইয়াছে । 
এই অবস্থায় শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন' সরকার সম্প্রতি কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কমার্স সোসাইটাতে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে সরকারী : 
ট্যাক্সনীতির এই অনিষ্টকর গতি . মন্বন্ধে সকলের: দৃষ্টি আকর্ষণ, 
করিয়াছেন-_ইহা সুখের বিষয়। একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ হিসাবে 
নলিনী বাবু দেশবাসীর নিকট সুপরিচিত। বাঙ্গলা সরকারের 
অর্থসচিব হিসাবে শিল্প ব্যবসায়ে ট্যাক্সের প্রভাব সম্বন্ধে তিনি 
সাক্ষাৎভাবে পর্যালোচনা -করিবারও সুযোগ ' পাইয়াছিলেন।' 


' কাজেই সরকারী অর্থনীতির রর্তমান ধারা .সম্বন্ধে তাহার গুরুত্বপূর্ণ - 


মন্তব্য সকলদিক দিয়াই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । 

বর্তমানে ইউরোপে যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহার সহিত সাক্ষাৎভাবে 
কোন সংশ্রব না থাকিলেও নানা কারণে ভারতবর্ষ উহার সহিত 
ইতিমধ্যেই কিছু পরিমাণে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। সেই সঙ্গে 
এদেশের সামরিক ব্যয়ও বাড়িয়া যাইতেছে। এই প্রকার 
ব্যয় বহর সাধারণ রাজস্ব হইতে মিটান সম্ভবপর নয় বলিয়া ভারত ' 
সরকার ক্রমাগতই অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ দেখিতেছেন। আর 
তাহার একটা সহজ পন্থা হিসাবে দেশের ট্যার্সভার বৃদ্ধির উপরই 
জোর দেওয়া হইতেছে। শ্রীযুক্ত সরকার বলিতেছেন--যুদ্ধের মত 
একটা অস্বাভাবিক ঘটনার ব্যয় মিটাইতে গিয়া খণ গ্রহণের উপর 
জোর না দিয়া যথাসম্ভব ট্যাক্স বৃদ্ধি করাই সাধারণ অবলম্বনীয় 
নীতি। তাহাতে দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরদের উপর অহেতুক চাপ 
পড়ে কম। কিন্তু বর্তমান যুদ্ধে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে এই নীতি. 
যথাসম্ভব অনুস্থত হইতে থাকিলেও ভারতের বর্তমান অবস্থায় সেরূপ 
নীতি অবলম্বন করা সঙ্গত নহে। ক্রমাগত ট্যাক্স বাড়িয়া যাইতে 
থাকিলে দেশের বর্তমান শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির বিহিত উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত 
হইবে এবং অপর দিকে সুযোগ মত নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ' 
তোলাও কঠিন হইয়া দাড়াইবে। দ্বিতীয়ত; দেশে, শিল্লোন্নতি সাধিত) 
হওয়ার সঙ্গে সরকারী রাজন্বের যে স্বাভাবিক উন্নতি; ন্যাঁয্যত . 
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আশা করা যাইত তাহাও ব্যর্থ হইবে। শ্রীযুক্ত সরকার আরও 
বলেন যে ইংলগু প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতবর্ষের -বর্তমান অবস্থার 
একটা মূলগত পার্থক্য রহিয়াছে । সে সব..দ্েশে- শিল্প ব্যবসায় 
ইতিমধ্যেই সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। ভারতে শিল্পের সুযোগ সম্ভাবনা 
আছে-_কিন্তু সমুন্নত শিল্প প্রতিষ্ঠান এখনও বিশেষ কিছুই গড়িয়া উঠে 


নাই। এই অবস্থায় বর্তমান যুদ্ধের সময়ে শিলপোতি ধনের: 


যে সুযোগ আসিয়াছে অহেতুক পরিমাণে ট্যাক্সভার চাপাইয়া তাহার 
পথে একটা অন্তরায় সৃষ্টি করা কোন মতেই সঙ্গত নহে। অতিরিক্ত 
অর্থ সংস্থানের প্রয়োজন দেখা গেলে ভারতসরকারের পক্ষে বেশী 
পরিমাণ ট্যাক্স বৃদ্ধির রদলে খণ গ্রহণের নীতিই বরং সঙ্গত। 
তাহাতে ভবিষ্যৎ বংশধরদের উপর কিছু চাপ পড়িবাঁর আশঙ্কা আছে 
সত্য । কিন্তু বর্তমান যুদ্ধের সুযোগে শিল্পোন্নতি গড়িয়া উঠিলে 
দেশের ধন সম্পদ 'বৃদ্ধিহেতু দেশের ভবিষ্যৎ ' বংশধরদের সুখ 
সৌভাগ্যের স্বাভাবিক সংস্থানও অনেক .বাড়িবে। ভবিষ্যতের 
সেই বিপুল, সম্ভাবনা, কোন মতেই নষ্ট হইতে দেওয়া সঙ্গত নহে। 
* শ্রীযুক্ত সরকারের মত বিচক্ষণ ব্যক্তির এইসব. সময়োচিত মন্তব্য 
কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করিয়া দ্েখিবেন বলিয়াই আমরা আশা করি। 


রুষিজাত পণ্য রপ্তানীর উপর সেস . 

ভারতবর্ষ 'হইতে যে সমস্ত কৃষিজাত পণ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানী 
হয় তাহার উপর একটা সেস আদায় করা' হইবে শুনিয়া আমরা 
তাহার বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে প্রতিবাদ জ্ঞাপন; করিয়াছিলাম ৷ এদেশে, 
কৃষক সমাজ 'সঙ্ঘবদ্ধ. নহে এবং উপযুক্তরূপ মূল্য পাইবার আশায় 
ফসল কিছুদিন পর্যন্ত ধরিয়া রাখার ক্ষয়তাও তাহাদের নাই। 
এরূপ অবস্থায় কৃষিজাত পণ্য রপ্তানী বা-বিক্রয়ের উপর কোন 
ট্যাক্স বসিলে ' তাহার বোঝা রপ্তানীকারক বা পাইকারদের উপর 
না পড়িয়া কৃষকদের ঘাড়েই পতিত হইয়া থাকে। আমাদের 
আপত্তির: -উহাই কারণ, ছিল.। কিন্তু বর্তমানে ব্যবস্থা পরিষদে 
যেভাবে এই সেস . সম্পর্কিত আইনটা পেশ হইয়াছে তাহাতে 
উহার বিরুদ্ধে খুব বেশী অভিযোগ, করিবার কারণ আছে বলিয়া 
মনে হয় না| প্রস্তাবিত আইনে “রপ্তানীকৃত প্রতি. একশত টাকা 
মূল্যের কৃষিজাত পণ্যের উপর মীত্র' আট আনা 'করিয়া দেস 
ধাধ্য করিবার ' সঙ্কল্প প্রকাশ করা হইয়াছে । বিশেষতঃ -এই সেস 
হইতে -যে টাকা আদায় হইবে তাহার, সাকুল্য অংশ ভারত সরকারের 


কৃষি গবেষণা সমিতির (ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এপ্রিকালচারেল . 


রিসার্ঁস) হস্তে ন্যস্ত করা হইবে। কৃষি গবেষণা সমিতির বিরুদ্ধে 
আমাদের অনেক অভিযোগ আছে । এই সমিতি ভারতবর্ষের অন্যাস্ঠ 
প্রদেশে কৃষিজাত ফসলের উন্নতি, গাছের রোগ নিবারণ, পঙ্গপাল 
ইত্যাদির উপদ্রব হইতে ফসল রক্ষা, নূতন নূতন ফসলের প্রবর্তন, 
* কৃষিজাত দ্রব্যকে শিল্পজাত দ্রব্যে পরিণত করা ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক 
গবেষণাকার্ধ্য চালাইলেও এই ব্যাপারে বাঙ্গলা দেশের বিশেষ 
বিশেষ সমস্তাগুলিকে একপ্রকার উপেক্ষা করিয়াই চলিতেছে। 
উহা সত্বেও আমর! একথা বলিতে বাধ্য যে এই সমিতির চেষ্টায় দেশে 
উন্নততর ধরণের আখ; গম, তিসি প্রভৃতি ফসলের প্রবর্তন হইয়াছে, 
গাছের রোগ নিবারণ ও পঙ্গপাল ইত্যাদির উপদ্রব হইতে ফসল 
রক্ষার উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে এবং উহার সমষ্টিগত ফল হিসাবে 
ভারতীয় কৃষকের আয় বৎসরে বহু কোটী টাকা বৃদ্ধি পাই য়াছে। 
বাঙ্গলা দেশও আংশিকভাবে উহার সুফল ভোগ করিতেছে। 
এরূপ অবস্থায় উক্ত সমিতির কার্য্যক্ষেত্রের আরও প্রসারের জন্য 
কৃষকগণকে যদি একশত টাকার মাল বেচিয়া সেসের জহ্য আট 
আনা পয়সা ছাড়িয়া দিতে হয় তাহা হইলে উহাতে আপত্তি করিবার 
তেমন কারণ নাই। সমিতির কার্য্যক্ষেত্রের প্রসার হইলে 
কৃষকের উক্ত আট আনার অনেক বেশীগুণ লাভ হইতে 
পারে । অবশ্য ভারত সরকার যদি কৃষকের উপর ট্যাক্সভার 
বন্ধিত না করিয়া নিজ তহবিল হইতে টাকা দিয়া কৃষি 
গবেষণা সমিতির কাধ্যক্ষেত্রের প্রসার করিতেন তাহা 
হইলেই ভাল হইত। কিন্ত গভর্ণমেণ্ট যখন সামরিক ও আধা 
সামরিক কাজের জন্যই প্রাপ্ত রাজন্বের বারআনা ব্যয় করিবেন এবং 
দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধিমূলক কাজের জন্য টাকা দিবার তাহাদের 


যখন কোন আগ্রহ নাই তখন নুতন ট্যাক্স বসাইয়াও এই 
ধরণের কাজের জন্য অর্থের সংস্থান -করিতে হইবে । সেই হিসাবে 
এই নুতন সেসের প্রস্তাব মন্দের ভাল বলিতে হইবে । 
অতিরিক্ত মুনাফাকর বিল 

ভারতীয় শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহ যুদ্ধের ফলে যে অতিরিক্ত 
লাভ করিবে তাহার শতকরা ৫০ ভাগ ট্যাক্স হিসাবে আদায় 
ক্ৰিবার জন্য গভর্ণমেন্টের-তরফ হইতে যে আইনের খসড়া ব্যবস্থা 
পরিষদে পেশ করা হইয়াছে তৎসম্বন্ধে পরিষদের নির্বাচিত সিলেট. 
কমিটার অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে। সিলেক্ট কমিটী মূল বিলটার 
অনেক দিকে উন্নতি সাধন করিয়াছেন । মূল বিলে এই নূতন ট্যাক্স 
কত বৎসর পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে তাহার কোন নির্দেশ ছিল না। 
সিলেক্ট কমিটী নির্দেশ দিয়াছেন যে আপাততঃ উহা এক বৎসরের 
জন্য স্থায়ী হইবে এবং পরে বৎসর বৎসর এই ট্যাক্স বলবৎ রাখা 
হইবে কিনা তাহা ব্যবস্থাপরিষদ অবস্থা বিবেচনা করিয়া স্থির 
করিবেন'। দ্বিতীয়তঃ সিলেক্ট কমিটী এই ট্যাক্স হইতে বীমা 
কোম্পানীগুলিকে বেহাই দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ 
মূল বিলে যে ভাবে - স্বাভাবিক লাভের পরিমাণ নির্দিষ্ট করা 


| হইয়াছিল সিলেক্ট কমিটী তাহা পরিবস্তিত করিয়া ১৯৩৮-৩৯ অথবা 


১৯৩৯-৪০ সালের লাভকে স্বাভাবিক লাভ বলিয়া গণ্য করিবার 
নির্দেশ দিয়াছেন। উহার ফলে ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির 
স্বাভাবিক লাভের পরিমাণ অনেক বেশী বলিয়া সাব্যস্ত হইবে এবং 
তদন্ুসারে উহাদের দেয় অতিরিক্ত ট্যাক্সের পরিমাণ কম হইবে। 
চতুর্থতঃ যে সব ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের লাভের পরিমাণ বৎসরে 
২০ হাজার টাকার বেশী তাহাদিগকে এই ট্যাক্স প্রদান করিতে হইবে - 
বলিয়া মূল বিলে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। সিলেক্ট কমিটী. 
প্রস্তাব করিয়াছেন যে কোন প্রতিষ্ঠানের লাভের পরিমাণ বৎসর 
৩০ হাজার টাকার বেশী না হইলে ' তাহার উপর এই নূতন ট্যাক্স 
বসিবে না। সিলেক্ট কমিটী আরও নির্দেশ দিয়াছেন যে কোম্পানী- 
সমূহকে গভর্ণমেন্টের নিকট বৎসর শেষ হইবার পর ৩০ দিনের মধ্যে 
হিসাবপত্র দাখিল করিতে হইবে না ,এবং এই হিসাব ৬০ দিনের 
মধ্যে দাখিল করিলেই চলিবে । 

সিলেক্ট কমিটা যে সব নূতন প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার ফলে 
অপেক্ষাকৃত ছোট" ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি 'এবং- বীমা কোম্পানীসমূহ 
এই নুতন ট্যাক্স হইতে. রেহাই পাইবে এবং স্বাভাবিক লাভের 
পরিমাণ নিদ্ধারণের নূতন প্রস্তাব হেতু ট্যাক্স প্রদানকারী ব্যবসা 
প্রতি্ঠানগুলির দেয় ট্যাক্সের পরিমাণ কিছু কম হইবে। কিন্তু. মূল 
বিলে অতিরিক্ত লাভের অর্ধেকই ট্যাক্স হিসাবে প্রদান. করিতে 
হইবে বলিয়া যে উৎগীড়ন মূলক ব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে 
সিলেক্ট কমিটী তাহার পরিবর্তন করা আবশ্যক বোধ করেন নাই।' 
ফলে ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্যগত প্রচেষ্টার উপর এই নূতন ট্যাক্স 
অত্যন্ত মারাত্বক হইবে বলিয়া আমরা পূর্ব্বে যে অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছিলাম সিলেক্ট কমিটার রিপোর্টের পরে তাহার পরিবর্তন 
করিবার কোন কারণ দেখি না। যুদ্ধের ফলে ভারতীয় শিল্প 
বাণিজ্যের উন্নতি হইবে বলিয়া দেশবাসীর মনে যে আঁশ! জাগিয়াছিল 
এই ট্যাক্সের ফলে তাহ! বিনষ্ট হইল একথা এখনও বেশ জোরের 
সহিত বলা যাইতে পারে । 


আট ও খরি.._ 


ভ্রম সংশোধন 

গত ৪ঠা মার্চ তারিখের ‘আর্থিক জগতে “ডোমিনিয়ান 
স্টেটাস ও আধিক স্বাতস্ত্য” শীর্ষক সম্পাদকীয় মন্তব্যে ভ্রমক্রমে 
এরূপ উল্লিখিত হয় যে ১৫ বৎসর কাল পূর্ব্বে ওয়েষ্টমিনষ্টার 
আইন পাঁশ হয়। উহা সত্য নহে। গত ১৯৩১ সালের 
শেষভাগে উক্ত আইন পাশ হয়। কাজেই ওয়েষ্টমিনষ্টার 
আইনের বয়ন অনধিক ১০ বৎসর হইবে । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
খ্যাতনামা অধ্যাপক ডি, এন, ব্যানাজ্জি মহোদয় এই ভ্রমের 
প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন । এজন্য তাহার নিকট 
আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি! - সম্পাদক, ‘আঘিক জগণ্ ৷ 
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্ভান্ভেস্ত্র ভপহ্ৰ অৰ্শ নীতিক 
অন্বিচান্র 


বর্তমান যুদ্ধের আমলে ভারতবর্ষের অসহায় অবস্থার সুযোগে 
বৃটীশ গভর্ণমেপ্ট এবং তাহাদের প্রতিনিধিস্থানীয় ভারত সরকার ও 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অর্থনীতিক ব্যাপারে ভারতবাঁসীর উপর কি প্রকার 
অবিচার করিতেছেন তৎসম্বন্ধে সম্প্রতি সুপ্রসিদ্ধ অর্থনীতিবিদ এবং 
কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মিঃ মানুসুবেদার একটি প্রবন্ধে 
দেশবাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া খুব সময়োচিত কাক্ত করিয়াছেন । 

বৃটীশ গভর্ণমেণ্ট তথা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে মিঃ সুবেদারের 
প্রথম অভিযোগ এই যে ইংলণ্ডের স্বার্থের খাতিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
মজুদ তহবিল পাঁউগ্ডের হিসাবে গৃহীত কোম্পানীর কাগজে (ষ্টালিং 
সিকিউরিটা) ন্যস্ত করিয়া উহার! ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের সমূহ ক্ষতির 
পথ প্রশস্ত করিতেছেন । মিঃ সুবেদার বলেন যে গত ১৯১৪ সালের 
ইউরোগীয় মহাযুদ্ধে ইংলণ্ডের ৮০০ কোটা পাউণ্ড খণ হইয়াছিল। 
বর্তমান যুদ্ধ যদি ২৩ বৎসর স্থায়ী হয় তাহা হইলে এবার ইংলণ্ডের 
খণের পরিমাণ আকাশ স্পর্শ করিবে। এরূপ অবস্থায় অদূর 
ভবিষ্যতে আমেরিকা প্রভৃতি দেশের মুদ্রার হিসাবে ইংলণ্ডের পাউণ্ড 
মুদ্রার মূল্য অসম্ভবরূপে কমিয়া যাওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। এই 


রিষয় বিবেচনা করিলে বর্তমানে ভারতীয় টাকা যে ইংলগ্ডের. 


পাউণ্ড অপেক্ষা অনেক বেশী নিরাপদ এবং ভারতবাসীর পক্ষ হইতে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে মজুদ অর্থ টাকার হিসাবে গৃহীত সিকিউরিটীতে ন্যস্ত 
রাখাই যে সঙ্গত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যুদ্ধের প্রভাবে 
ইংলণ্ডের পাউণ্ড মুদ্রার মূল্য আমেরিকার ডলার মুদ্রার হিসাবে 
এরপ নিয়াভিমুখী হইতেছে যে পাউণ্ডের পেছনে ঠেকা দেওয়া 
ইংলণ্ডের একটা অপরিহার্য প্রয়োজন হইয়া ফাড়াইয়াছে 
এবং ভারতবাসীর ভবিষ্যৎ ক্ষতির বিষয় চিন্তা না করিয়া 
রিজার্ভ ব্যান্কের মজুদর তহবিল দ্বারা এই উদ্দেশ্য আংশিকভাবে 
সাধন করা হইতেছে। মিঃ সুবেদারের এই অভিযোগের 
সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহে করিবার কোন অবসর নাই। 
বৃটাশ গভর্ণমেন্টের ইঙ্গিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বর্তমানে উহার মজুদ অর্থ 
পাউণ্ডের হিসাবে সঞ্চিত রাখিয়া যে অন্যায় কাজ করিতেছে তাহার 
ফলে ভবিষ্যতে ভারতবাসীর বহু কোটা টাকা ক্ষতি হইবে উহা 
সুনিশ্চিত । 

মিঃ সুবেদারের দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে বর্তমানে ভারতবর্ষ 
উহার রপ্তানীর আধিক্য দ্বারা উহার বিদেশী দেনা শোধ করিতে 
সমর্থ হইলেও এবং ভারতীয় টাকার বাষ্টার হার নিম্নাভিমুখী হইবার 
কোন আশঙ্কা না থাকিলেও ইংলগ্ডের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য 
ভারতবর্ষ হইতে অবাধ্ভাবে স্বর্ণ রপ্তানী করিতে দেওয়া হইতেছে । 
মিঃ সুবেদারের অভিযোগ যে কতদুর সত্য তাহা এই বলিলেই যথেষ্ট 


হইবে যে, যে স্থলে গত ১৯৩৮-৩৯ সালের প্রথম দশ মাসে ভারতবর্ষ এ 
হইতে ১০ কোটী ৬৯ লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল, 


সেই স্থলে চলতি ১৯৩৯-৪০ সালের এপ্রিল হইতে জানুয়ারী পর্য্যস্ত_ 
(উহার পরের হিসাব এখনও প্রকাশিত হয় নাই) দশ. মাসে ' 
৩১ কোটী ৩৫ লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। 
ইংলণ্ড বিদেশ হইতে বর্তমানে যে সমস্ত সমর-সরপ্রাম ক্রয় করিতেছে 


তাহার মূল্য পরিশোধের স্ুবিধার্থ এবং ইংলপ্ডের পাউণ্ড মুদ্রার শক্তি 
বৃদ্ধির জন্যই ভারতবর্ষ হইতে অবাধভাবে স্বর্ণ রপ্তানী করিতে দেওয়া 
হইতেছে উহাই মিঃ সুবেদারের অভিযোগ । এই বিষয়েও সন্দেহ 
করিবারও কোন কারণ নাই। গত ১৯২৯ সাল হইতে যখন 
ভারতবর্ষের স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হইতে থাকে তখন এই রপ্তানী 
বন্ধ করিবার জন্য ভারতবাসী তীব্র আন্দোলন চালাইয়াছিল। 
কিন্ত তখন ভারতের রপ্তানী বাণিজ্যের এত দুরবস্থা ঘটিয়াছিল এবং 
উহার ফলে ভারতীয় টাকার বিনিময় হার নামিয়া যাইবার আশঙ্কা 
এত প্রবল হইয়াছিল যে বৃটীশ গভর্ণমেপ্ট কিছুতেই ভারতবর্ষ হইতে 
স্বর্ণ রপ্তানীতে বাধা দিতে রাজী হন নাই। কিন্তু তখন এই 
ব্যাপারে একটা যুক্তি থাকিলেও এখন সেই যুক্তি খাটে না। 
কেননা ভারতবর্ষের রপ্তানীর আধিক্য বর্তমানে খুব বাড়িয়া 
গিয়াছে এবং পাউগ্ডের হিসাবে টাকার মূল্য হ্রাস পাওয়া দুরে থাকুক 
এখন বরং উহা বৃদ্ধি পাইবার দিকেই অগ্রসর হইতেছে । এখন 
স্বর্ণ রপ্তানীতে বাধা না দিবার ইংলণ্ডের স্বার্থরক্ষা ব্যতীত আর কোন 
হেতু থাকিতে পারে না। 

মিঃ স্ববেদারের তৃতীয় অভিযোগ পশ্যমূল্য সম্পর্কে। তিনি 
বলেন যে ইংলণ্ডের স্বার্থের জন্য বর্তমানে ভারতবর্ষে কৃত্রিম উপায়ে 
পণ্যদ্রব্যের মূল্য দাবাইয়া দেওয়া হইতেছে। কলিকাতায় পণ্য- 
দ্রব্যের পাইকারী মূল্য সম্বন্ধে ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ 
হইতে সম্প্রতি যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা. হইতে মিঃ 
সুবেদারের এই অভিযোগ প্রমাণিত হয়। যুদ্ধের ফলে পণ্যদ্রব্যের 
গড়পরতা মুল্য গত আগষ্ট মাসের তুলনায় সেপ্টেম্বর মাসে ' শতকরা 
১৪ ভাগ, অক্টোবরে ১৮ ভাগ, নবেম্বরে ৩১ ভাগ ও ডিসেম্বরে ৩৭ ভাগ 
প্য্যস্ত চড়িয়াছিল। কিন্তু জানুয়ারী মাসে পণ্যদ্রব্যের মূল্য গত 
ডিসেম্বরের তুলনায় শতকরা ৫ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। এই মাসে 
কোন একটা নির্দিষ্ট পণ্যব্রব্যের-মূল্য অস্বাভাবিক ভাবে হাস পাওয়া 
হেতু পণ্যন্রব্যের গড়পরতা মূল্য কমে নাই । ভারতসরকারের রিপোর্টে 
যে যে শ্রেণীর পণ্যন্্রব্যের মূল্যের উপর ভিত্তি করিয়া সমস্ত শ্রেণীর 
পণ্যব্রব্যের গড়পরতা মূল্য সাব্যস্ত হয় সেই সমস্ত প্রকার পণ্যদ্রব্যের 
মূল্যই ডিসেম্বরের তুলনায় জান্ুয়ারীতে উল্লেখযোগ্য ভাবে হাস 
পাইয়াছে। মিঃ সুবেদার বলেন যে ভারতবর্ষে টাকা ও নোটের 
সমষ্টিগত প্রচলনে বাধা দিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কৃত্রিম উপায়ে ভারতবর্ষে 
পণ্যদ্রব্যের মূল্য কমাইয়া দিতেছে। কিছুদিন পূর্বে ভারতসরকারের 
অর্থনীতিক উপদেষ্টা পণ্যমূল্য সম্পর্কিত একটা বিবৃতিপত্রে এরূপ 
অভিমত প্রকাশ করেন যে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট যাহাতে যুদ্ধে জয়ী হইতে 
পারে তজ্জন্য ভারতবর্ষের কৃষকগণকে স্বার্থ ত্যাগ করিতে হইবে 

বং যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী সঙ্কুচিত করিয়া যদি 
চিত ভাতা 
উহা মানিয়া লইতে হইবে। মিঃ সুবেদার ভারতসরকারের অর্থ- 
নীতিক উপদেষ্টার এই অভিমত উল্লেখ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন 
যে ভারতবর্ষে পণ্যদ্রব্যের মূল্য কম থাকিলে ইংলণ্ড তাহার 

(১১৭৯ পৃষ্ঠায় দষ্টব্য ) 





গত ১৯৩৮ সালে ভারতে বেসামরিক বিমান চলাচল সম্পর্কে 


সম্প্রতি যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় ভারতে 
বিমান চলাচলের উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটিতেছে। পুর্ব বৎসরের 
তুলনায় ১৯৩৮ সালে দেশের অভ্যন্তরে বিমানপোতের যাত্রী সংখ্যা 


, দ্বিগুণ এবং চিঠিপত্রের পরিমাণ চারিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ বৎসর 


বিমানপোতসমূহ ভারতবর্ষের অভ্যন্তরেই ১৯৩৭ সালের তুলনায় 
শতকরা ১২৭ ভাগ বেশী পথে যাতায়াত করিয়াছে । ভারতবর্ষ এবং 


‘অন্যান্য দেশের মধ্যেও বিমান পথে যাত্রী সংখ্যা এবং মালের পরিমাণ 


পূর্বব বৎসর অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৭ সালে ভারতবর্ষে 
এবং ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ১৮৯০ জন যাত্রী যাতায়াত করিয়াছিল । 
আলোচ্য বৎসরে যাত্রীসংখ্যার পরিমাণ ২৬৫১ হইয়াছে । মোট 
যাত্রীসংখ্যার শতকরা ৫২*৭ ভাগ এবং মালের শতকরা ৭৬ ভাগ 
ইম্পিরিয়েল এয়ার ওয়েজের বিমাঁনসমূহ বহন করিয়াছে । 

ফ্লাইং ক্লাব, বিমানপোত চালনা শিক্ষা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচ্য 
বৎসরের বিবরণ বিশেষ সন্তোষজনক নয়। বিভিন্ন প্রদেশ এবং দেশীয় 
রাজ্যসমূহে অবস্থিত সমস্ত কেন্দ্রের উড্ডয়ণ কাল ১৯৩৭ সালে 
১৩,৪০৩ ঘন্টা ছিল। আলোচ্য বৎসরে তাহা হাঁস পাইয়া ১২,৫০৪ 
ঘণ্টা হইয়াছে। ইহার কারণ স্বরূপ বলা হইয়াছে যে “এ” 
লাইসেন্সের প্রার্থী সংখ্য! হাস পাইয়াছে। রিপোর্টে আরও প্রকাশ 
যে উক্ত বৎসরে পূর্র্ব বৎসরের তুলনায় বিমান পরিচালনা কেন্দ্রসমূহের 
মোট সদস্যসংখ্যাও হ্রাস পাইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে ভারত- 
সরকার কর্তৃক বিভিন্ন ক্লাবে মোট ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা সাহায্য 
স্বরূপ দেওয়া হয় এবং ফ্লাইং ক্লাব, বিমান অবতরণের ক্ষেত্র প্রভৃতির 
প্রসার এবং নিন্মাণকল্পে আরও ১৯ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ভারত- 
সরকার কর্তৃক ব্যযিত হইয়াছে। হিসাব দৃষ্টে দেখা যায় ১৯৩৮-৩৯ 
সাল পৰ্য্যন্ত ভারতসরকার বেসামরিক বিমান বিভাগের জন্য মোট 


* ৬৯ লক্ষ ২১ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন । 


ভারতে বিমান চলাচল ক্রমশই প্রসার লাভ করিতেছে বটে; 
কিন্ত এই বিষয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষ এখন 
পর্ধ্যস্তও অনেক পশ্চাতে পড়িয়া আছে। ১৯৩৭ সালে আমেরিকার 
যুক্তরাজ্যের যে সমস্ত অঞ্চলে নিয়মিত ভাবে বিমানপোত চলাচল 
হইত সেই সমস্ত স্থানের দুরত্ব ছিল ৬৩ হাজার ৬৫৬ মাইল। এই 
বৎসরে ফ্রান্স, জার্ম্মামী ও ইংলগ্ডের বিমান সাভিন সমূহের সমষ্টিগত 
দুরত্ব ছিল যথাক্রমে ৩১ হাজার ৮৮০, ২৬ হাজার ৬৭৯ এবং ৮ হাজার 
৩২৫ মাইল ৷ জাপানের বিমানপোতসমূহ উক্ত বৎসরে প্রায় ২৭ লক্ষ 
মাইল পথ যাতায়াত করিয়াছিল । কিন্তু এই বৎসর ভারতবর্ষে মাত্র 
৮ হাজার ৩২৫ মাইল স্থানে নিয়মিতভাবে বিমানপোত চলাচল 
হইয়াছিল। ১৯৩৭ সালে ইংলণ্ডের বিমানপোতসমূহ মোট ২ লক্ষ 
৪৩ হাজ্জার ৮০৫ জন এবং ১৯৩৮ সালে জাপানের বিমানপোতসমূহ 
৫৫ হাজার ৫৪৭ জন যাত্রী বহন করিয়াছিল। কিন্তু আলোচা বৎসরে 
ভারতীয় এবং ভারতে যাতায়াতকারী বিমানপোতসমূহ মাত্র আড়াই 
হাজারের মত যাত্রী বহন করিয়াছে। ' 

২ 


ভারতবর্ষের বিরাট আয়তন এবং অগণিত লোক সংখ্যার দিক 
দিয়া বিচার করিলে এদেশে বিমান চলাচল ব্যবসার যে খুবই সুযোগ 
রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই সুযোগ গ্রহণ 
করার পক্ষে যে কয়েকটা বাধা আছে তাহা দূরীভূত করিতে হইলে 
গভর্ণমেন্টের স্বয়ং উদ্যোগী হইতে হইবে। টাটা এবং ইণ্ডিয়ান 
ম্যাশনেল এয়ারওয়েজ প্রভৃতি ক্ষুদ্র যে কয়টা দেশীয় প্রতিষ্ঠান 
আছে তাহাদের ব্যবসা দেশের অভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ। ইম্পিরিয়েল 
এয়ার ওয়েজ, এয়ার ফ্রান্স, এবং কে, এল, এম প্রভৃতি বিদেশী 
প্রতিষ্ঠানের বিমানপোতের জন্ত দেশাত্যন্তর হইতে যাত্রী এবং মাল- 
বহন করিয়া পরিপূরক (£৫de£) হিসাবে কাজ করাই ইহাদের মুখ্য 
ব্যবসা । অত্যধিক মূল্য দিয়া ইহাদিগকে বিমানপোতি বিদেশ হইতে 
আমদানী করিতে হয় এবং অত্যুচ্চ হারে. বেতন দিয়া বিদেশী এবং 
বিদেশে শিক্ষিত পরিচালক, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি নিয়োগ করিতে হয়। 
বিমানপোতে ভ্রমণের ব্যয় হাস না করিলে ভারতবর্ষের মত দরিদ্র 
দেশে বিমান চলাচলের প্রসার হইতে পারে না ইহাও সত্য। কিন্তু 
উল্লিখিত কারণে যে অত্যধিক ব্যয় পড়িয়া থাকে জজ্ঞন্য ভাড়া হ্রাস 
করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না । কলিকাতা-_-ঢাকা এবং কলিকাতা 
__রেক্কুন লাইনে যাত্রী ও মালের ভাড়া দেশবাসীর সামর্থ্যের বাহিরে 
ছিল বলিয়াই এই দুইটা লাইন উঠিয়া গিয়াছে । বিমানপোতে 
ভ্রমণের ব্যয় হ্রাস করিতে হইলে বিমানপোতের মূল্য এবং পরিচালনা 
ব্যয় যাহাতে কম হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং ইহার 
একমাত্র উপায় এদেশে দেশীয় উপাদান হইতে বিমানপোত নির্মাণের 
কারখানা স্থাপন এবং ফ্লাইং ক্লাবের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ও সরকারী 
বৃত্তি এবং ভাতার সাহায্যে বহু সংখ্যক ভারতীয় বৈমানিক, ইঞ্জিনিয়ার 
প্রভৃতি তৈরী করা। | 

বিমানপোত নিৰ্শ্মাণে প্রয়োজনীয় এলুমিনিয়ম এবং অন্যান্য 
আম্ুসঙ্গিক দ্রব্যাদি এদেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। দেশে 
অসংখ্য শিক্ষিত এবং উৎসাহী যুবক বিমান-বিদ্ভা শিক্ষা করিতে 
উৎস্থক আছে। কিন্তু সুযোগ ও সঙ্গতির অভাবই তাহাদের প্রধান 
অন্তরায় । গভর্ণমেন্ট নিজ হইতে এ বিষয়ে উৎসাহ. প্রদর্শন না 
করিলে দেশের এই অভাব দূর হওয়ার কোন আশা নাই। ছুঃখের 
বিষয় গভর্ণমেন্ট এ পর্য্যন্ত বিমানপোত নিৰ্ম্মাণ শিল্পের উন্নতিকল্পে' 
কোনরূপ সহায়তা করিবেন বলিয়া আশ্বাস পর্য্যন্ত দেন নাই।, 
ফ্লাইং ক্লাব গঠনে ভারতসরকার অর্থ সাহায্য করিতেছেন বটে; 
কিন্ত এই সমস্ত ক্লাব প্রধানতঃ ইম্পিরিয়েল এয়ারওয়েজ প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা বিস্তৃতিতেই পর্যবসিত হইতেছে । ১৯৩৮ সালের 
রিপোর্টে প্রকাশ “এ” লাইসেন্স প্রার্থীর সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে এবং 
ইহা হইতে সরকারী সাহায্যের ব্যর্থতাই সুচিত করে । 

বিমানপোতের ব্যবসা, বিমানপোতশিল্প এবং বিমানবিষ্ভা প্রসার 
সম্পর্কে সকল দেশেই গভর্ণমেন্ট প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছেন । 
বৃটিশ গভর্ণমেন্ট গত কয়েক বৎসরে বিমান পোত শিল্পের সাহায্যের জন্য 

(১১৭৩ পৃষ্ঠায় দষ্টব্য ) 





গত ফেব্রুয়ারী মাসে ইউরোপীয় যুদ্ধের ছয় মাস কাল অতিক্রান্ত 
হইয়াছে । ভারতীয় অর্থনীতিক্ষেত্রে যুদ্ধের এই ছয় মাসে কি 
প্রকার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে তাহার সমস্ত বিবরণ এখনও 
প্রকাশিত হয় নাই। তবে যুদ্ধের এই কয় মাসে ভারতীয় বহি- 
বর্বাণিজ্যের উপর কি প্রকার প্রভাব পতিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে একটা 
মোটামুটি ধারণা করিবার মত তথ্যতালিকা দেশবাসীর সমক্ষে উপস্থিত 
হইয়াছে। 
_.. ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে 
রপ্তানী এবং বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানী-__এই উভয়ের পরিমাণ 
উল্লেখযোগ্যভাবে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে যতই 
দিন যাইতেছে ততই ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে আমদানীর এবং 
ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানীর পরিমাণ বাড়িতেছে। যুদ্ধের 
প্রথম অবস্থার সময় যুদ্ধরত দেশগুলিতে হঠাৎ একটা বিশৃঙ্খলা 
উপস্থিত হইয়াছিল। এ সময়ে নিরপেক্ষ দেশগুলিও যুদ্ধের সুযোগে 
ভারতবর্ষের বাজারে ক্রয় বিক্রয় সম্বন্ধে সম্পুর্ণ প্রস্তুত ছিল না। 
বিশেষতঃ যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় পণ্যবাহী জাহাজসমূহ ভারতীয় 
বন্দরসমূহে নিরাপদে যাতায়াত করিতে পারিবে কি না তৎসম্বন্ধেও 
একটা আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু বর্তমানে এই সমস্ত 
' অসুবিধা ও আশঙ্কা অনেকটা বিদূরিত হইয়াছে। উহার ফলে 
ভারতীয় বহির্ববাণিজ্যের কি প্রকার উন্নতি. ঘটিয়াছে তাহা নিম্বের 
তালিকা হইতে হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে । এই তালিকায় গত সেপ্টেম্বর 
মাস হইতে জানুয়ারী মাস পর্যন্ত ৫ মাসে ভারতে বিদেশ হইতে 
আমদানী এবং ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানীর হিসাব দেওয়া 


হইল ₹- 8৮ গু 
মাস আমদানী রপ্তানী... 
সেপ্টেম্বর ১১২৯১৭৫০১২ | ১৫৬১৩৩৮১৬২ 
অক্টোবর ১০৩২৮৬৩৪৩ ১৪৭৩৬০৫২৬১, 
নবেম্বর, ১২৫১১৩২৩৩২ ১৭৪৭৯৮৪৪৯২ 
ডিসেম্বর ১৩৬৩২৮৩৩৩২ ২১১৩৫৩০১৬১ 
জানুয়ারী ১৬৪১০০৭৭১২ ২৪৪৬২ ০১১৪২ 


এই তালিকায় দেখা যায় যে যুদ্ধ আরস্ত হইবার অব্যবহিত পরে 
গত অক্টোবর মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানীর পরিমাণ 
অনেক কমিয়া গিয়াছিল। গত ৩. বৎসরের মধ্যে কোন মাসে 
‘ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে এত কম টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্য আমদানী 
হয় নাই। যাহা হউক আক্টোবর মাসের পর হইতে ভারতীয় আমদানী 
বাণিজ্য যুদ্ধের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইয়াছে এবং জানুয়ারী 
মাসে অক্টোবরের তুলনায় দেড় গুণ অপেক্ষা বেশী টাকা মূল্যের পণ্য- 
দ্রব্য ভারতে আমদানী হইয়াছে । বস্তুতঃ জামুয়ারীতে ভারতবর্ষে 
যে পরিমাণ টাকার পণ্যদ্রব্য আমদানী হইয়াছে তত অধিক টাকার 
পণ্যদ্রব্য গত তিন বৎসরের মধ্যে আর কোন মাসে ভারতবর্ষে আম- 
দানী হয় নাই। আমদানীর ন্যায় রপ্তানী বাণিজ্যেও গত কয়েক 
মাসের মধ্যে অনুরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছে। গত অক্টোবর মাসে 
ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে রপ্তানীর পরিমাণ বিশেষভাবে সঙ্কুচিত 


হইয়া পড়ে। তবে উহা আমদানীর ন্যায় সঙ্কুচিত হয় নাই । উহার 
পর হইতে রপ্তানীর পরিমাণও বাড়িতে থাকে এবং গত জানুয়ারী 
মাসে ভারতবর্ষ হইতে অক্টোবরের তুলনায় পৌণে ছুই গুণ অধিক 
টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। গত তিন বৎসরের 
মধ্যে আর কোন মাসে ভারতবর্ষ হইতে এত অধিক টাকা মূল্যের , 
পণ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হয় নাই'। 

ভারতবর্ধ হইতে বিদেশে রপ্তানী এবং বিদেশ হইতে ভারতে 
আমদানী বৃদ্ধি সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে যে এই বৃদ্ধির জন্য কোন্‌ কোন্‌, 
দেশ দায়ী এবং কি কি শ্রেণীর পণ্যদ্রব্য এখন বেশী পরিমাণে 
আমদানী রপ্তানী হইতেছে । প্রথমে বিভিন্ন দেশের, সহিত 
ভারতবর্ষের পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদানের বিষয়ই উল্লেখ করা 
যাইতেছে । ভারতবর্ষে প্রত্যেক বৎসর ইংলণ্ড সব চেয়ে বেশী টাকা 
মূল্যের পণ্যজ্রব্য বিক্রয় করে এবং ভারতবর্ষ হইতে সবচেয়ে অধিক 
টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে। যুদ্ধের ফলে ইংলণ্ড হইতে 
ভারতবর্ষে আমদাঁনীর পরিমাণ বিশেষ ভাবে সঙ্কুচিত হইয়াছে । কিন্তু 
যুদ্ধ সরঞ্জাম হিসাবে ইংলণ্ড ভারতবর্ষ হইতে পূর্ব্বের তুলনায় অনেক 
বেশী টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে। গত 
১৯৩৮ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী পর্য্যন্ত দশ 
মাসে ইংলণ্ড ভারতবর্ষে ৩৮ কোটী ৮৮ লক্ষ টাকা মুল্যের পণ্যদ্রব্য 
বিক্রয় করিয়াছিল। কিন্ত চলতি ১৯৩৯-৪০ সালের উক্ত দশ মাসে 
ইংলণ্ড ৩৪ কোটা ৪ লক্ষ টাকার পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়াছে ।, 
পক্ষান্তরে ১৯৩৮-৩৯ সালের উক্ত দশ মাসে যে স্থলে ইংলণ্ড ভারতবর্ষ 
হইতে ৪৭ কোটী ৬৩ লক্ষ টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়াছিল 
সেইস্থলে চলতি বৎসরের উক্ত দশ মাসে ইংলণ্ড ভারতবর্ষ হইতে 
৫৪ কোটা ৮৭ লক্ষ টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়াছে। বৃটাশ 
সাম্রাজ্যভূক্ত দেশগুলির মধ্যে ব্রহ্মদেশের সহিতই ভারতবর্ষের সবচেয়ে 
অধিক টাকা মূল্যের পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদান হয়। বর্তমান , 
বৎসরের দশ মাসে ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদাঁনীর পরিমাণ 
গত বৎসর এই দশ মাসের তুলনায় প্রায় পৌঁণে আট কোটী টাকা 
বৃদ্ধি পাইয়া ২৬ কোটী ১৪ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে । সঙ্গে 
সঙ্গে এই দশ মাসে ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মদেশে রপ্তানীর পরিমাণও 
সৌয়া ছুই কোটী টাকার মত বাড়িয়া ১৭ কোটা ৬ লক্ষ .টাকায়, 
দাড়াইয়াছে। বৃটীশ সাত্রাজ্যের বহিভূর্ত দেশগুলির মধ্যে জার্ম্মাণীর 
সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যের পরিমাণ খুব বেশী ছিল। কিন্ত জার্শ্মাদী 
এখন শক্রপক্ষীয় দেশে পরিণত হওয়াতে এই দেশের সহিত. পণ্য- 
দ্রব্যের আদান-প্রদান বর্তমানে বন্ধ হইয়াছে। উহার ফলে আলোচ্য 
দশ মাসে জান্্াণী হইতে ভারতবর্ষে, আমদানীর পরিমাণ প্রায় 
৪ কোটী টাকা এবং ভারতবর্ষ হইতে জার্্াণীতে রপ্তানীর পরিমাণ 
প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটা টাকা কমিয়া গিয়াছে। ্‌ 

নিরপেক্ষ দেশগুলির মধ্যে জাপান এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যের 
সহিতই ভারতবর্ষের সবচেয়ে বেশী টাকার বাণিজ্য হইয়া থাকে। 
যুদ্ধের ফলে এই দুইটা দেশের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যের পরিমাণ 
খুব বাড়িয়া গিয়াছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালের দশ মাসে জাপান 


৬ 


১১ ই মার্চ, ১৯৪০ ] 


আধিক জগৎ 


১১৭৩ 








হইতে ভারতবর্ষে ১২ কোটী ৪০ লক্ষ টাকা মুল্যের পণ্যদ্রব্য আমদানী 
হইয়াছিল। এবার দশ মাসে ১৫ কোটী ২৫ লক্ষ টাকার মাল 
জাপান হইতে ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে। কিন্ত আমদানী 
বাড়িলেও এবার ভারতবর্ষ হইতে জাপানে রপ্তানী এক কোটা টাকার 
মত কম হইয়াছে । গত বৎসর দশ মাসে ভারতবর্ষ হইতে জাপাঁনে 
১১ কোটী ৯৭ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী হইয়াছিল- এবার 
১০ কোটী ৮৮ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানী হইয়াছে । তবে জাপানে 
ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী খুব সন্তোষজনক না হইলেও এবার ভারতবর্ষ 
হইতে চীনে রপ্তানীর পরিমাণ অসম্তবরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত বৎসর 
দশ মাসে ভারতবর্ষ হইতে চীনদেশে মাত্র ১ কোটি ৪১ লক্ষ টাকার 
মালপত্র রপ্তানী হইয়াছিল । এবার দশ মাসে উহার পরিমাণ ৫ গুণ 
অপেক্ষাও বেশী বাড়িয়া ৭ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা দীড়াইয়াছে। 
আমেরিকার যুক্তরাজ্য বরাবরই ভারতবর্ষে যত টাকার মালপত্র ক্রয় 
করে তাহার তুলনায় অনেক বেশী টাকার মালপত্র ভারতবর্ষ হইতে 
ক্রয় করিয়া থাকে। যুদ্ধের জন্য উক্ত দেশের সহিত ভারতবর্ষের 
বাণিজ্যের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বদ্ধিত হইলেও উপরোক্ত 


* নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। বরং ভারতবর্ষের স্বার্থের দিক হইতে 


অবস্থার আরও উন্নতি ঘটিয়াছে। গত বৎসর দশ মাসে আমেরিকার 
যুক্তরাজ্য হইতে ভারতবর্ষে ৭ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকার মালপত্র 
আসিয়াছিল। এবার দশ মাসে উহার পরিমাণ বাড়িয়া ১০ কোটা 
৬৯ লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ হইতে 
আমেরিকাতে রপ্তানীর পরিমাণ ১১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা হইতে 
বাড়িয়া ২০ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকায় দাড়াইয়াছে। এই সমস্ত বিবরণ 
হইতে মনে হয় যে যুদ্ধের প্রভাবে ভারতের বাজার ইংলণ্ডের হস্তচ্যুত 
হইতেছে এবং জাপান ও আমেরিকার যুক্তরাজ্য তাহা দখল 
করিতেছে । পক্ষান্তরে ভারতের বাজারে ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুক্ত- 
রাজ্য ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের সবচেয়ে বড় ক্রেতা হইয়া দীড়াইয়াছে। 
বর্তমান বৎসরে বিভিন্ন শ্রেণীর পণ্যদ্রব্যের মধ্যে ধান, চাল, 


চিনি, তৈল, রাসায়নিকত্রব্য ও কৃত্রিম রেশমের আমদানী অত্যধিক &ঃ 
কিন্ত কলকজা ও পশমী জিনিষের আমদানী || 


বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
অনেক কমিয়াছে। রপ্তানীর মধ্যে আলোচ্য বৎসরে চা, তুলা, পাট, 
চামড়া, কার্পাসবস্ত্র ও সুতা এবং পাটজাত থলে 'ও চটের রপ্তানী 
বৃদ্ধিই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তবে আলোচ্য বৎসরে গম ও 
বীজশস্তের রপ্তানী অনেক কমিয়াছে। নিয়ে গত ১৯৩৮-৩৯ 
সালের দশ মাসের তুলনায় বর্তমান বৎসরের দশ মাসে বিভিন্ন শ্রেণীর 
জিনিষের আমদানী ও রপ্তানী কি ভাবে হাস বৃদ্ধি পাইয়াছে 
তাহার একটী তালিকা দেওয়া হইল। এই তালিকা হইতেই 
পাঠকবর্গ প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তালিকায় 
(+) চিহ্ন দ্বারা বৃদ্ধি এবং (--) চিহ্ন দ্বারা হ্রাস বুঝাইবে । 


আমদানী 
ধানচাল +৮কোটি ২৯ লক্ষ 
চিনি. | +৩ % ১১ ৮ 
তৈল { +২ 59 ২২ Ee 
রাসায়নিক দ্রব্য ও ওষধ ++. - ৯৭ 
কলকজ্া _-৩ ১ ৪৬ *** 
কৃত্রিম রেশম ৭১ % ৭৩ ০ 
পশমী জিনিষ উই ৮০ * 
রপ্তানী 
গম "২৯ ৩৯ 
চা 1১ 5 ৪৬ 
বীজশস্ত -৩ ১, ৪১ 
৫৮ ২৯ 
চি +৩ ১ ৬৫ 
চামড়া 4১৯ ৮৬ 
কার্পাসবস্ত্র ও সুতা শা ৯৬ 
পাটজাত থলে ও চট + ১৬৯ ৬২ 


(ভারতে বিমান চলাচলের প্রসার ) 

প্রায় ৩৭ লক্ষ পাঁটণ্ড ব্যয় করিয়াছেন এবং কিছুদিন পর্বে গভর্ণমেনট স্বয়ং 
১০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করিয়া একটি আধুনিক ধরণের বিমানপোত 
নিন্মীণের কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। অধিকস্ত ইংলণ্ডে ১৮ 
হইতে ৫০ বৎসর বয়স্ক "প্রত্যেক নরনারী যাহাতে বিমানপোতি 
পরিচালনা শিক্ষা লাভ করিতে পারে তজ্জম্য গভর্ণমেণ্ট উক্ত দেশে 
৭৭টী ফ্লাইং ক্লাবকে নিয়মিত ভাবে অজন্র অর্থ সাহায্য করিতেছেন । 
বিমানপোত পরিচালনা শিক্ষালাভের পর দেশের লোক অনুশীলনের 
অভাবে যাহাতে উহা ভুলিয়া না যায় তজ্জন্য বুটাশ গভর্ণমেন্ট 
প্রত্যেক বৈমানিককে শিক্ষা সমাপ্ত হইবার পর প্রতি ঘন্টা 
বিমানপোত পরিচালনার জন্য ২ পাউণ্ড করিয়া সাহায্যও 
করিতেছেন । 

জাপান গভর্ণমেন্টও বিমানপোতিব্যবসা ও বিমানপোত নিম্মাণের 
উন্নতির জন্য জাপানে এয়ার ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীকে ( জাপানের 
বৃহত্তম বিমানপোতব্যবসা প্রতিষ্ঠান ) আইন করিয়া গত ১৯৩৮ সালে 
আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়াছেন জাপান গভর্ণমেন্টের 
যানবাহন বিভাগ এই সম্পর্কে একটী ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়া 
কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। বিমানপোত শিল্পের উন্নতি এবং 
বিমানবিদ্ঠায় শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করা এই পরিকল্পনার 
বিশেষ গুরত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসাবে গৃহীত হইয়াছে । টোকিও বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে বিমানপোত সম্পর্কে একটা গবেষণা বিভাগ খোলা 
হইয়াছে । ১৯২২ সালে জাপানে সর্বপ্রথম বিমানপৌত চলাচল 
আরম্ভ হয় এবং অত্যক্পকাল মধ্যে সরকারী উৎসাহের ফলে, 
জাপান বর্তমান আন্তর্জাতিক বিমানপোত ব্যবসায়ক্ষেত্রে নামিতে 
উদ্যোগ করিয়াছে এবং মাত্র অল্পদিন হইল শ্যাম দেশের সঙ্গে একটি 
চুক্তি করিয়া জাপান ও শ্যামদেশের মধ্যে বিমানচলাচল আরম্ভ 











লিমিটেড 
হেড অফিস : কুমিল্লা ' স্থাপিত £ ১৯২২ ইং 
ES মুল্যবান গহণ! ও | 
নিরাপদে রাখিবার জন্য নিন্বোক্ত যে 
কোনও অফিস আপনাকে সাহায্য করিবে 
_শাখাসমুহ_ 
কলিকাতা টাদপুর ভৈরববাজার 
১০, ক্লাইভ স্রীট: পুরাণবাজার গৌহাটী 
দক্ষিণ কলিকাতা চট্টগ্রাম ডিব্ৰুগড় 
॥  ৯৩৯ৰি,রদা রোড বন্দীর হাট তিনস্থুকিয়। 
চাকা বরিশাল জোড়হাট 
|| নারায়ণগঞ্জ রাজসাহী ধুবড়ী 
{ নিতাইগঞ্জ পাবন! ডিগবয় 
ময়মনসিংহ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া 


| প্রথমাবধি শতকরা ৯২৫০ বা! তদুর্ধ হারে ডিভিডেও দিতেছে । 
বিদেশী বিনিময়সহ সকলপ্রকার ব্যাঞ্চিং কার্য করা হয় 
লণ্ডন ব্যাঙ্কাস- বার্কলেইজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড 

আমেরিকা ব্যাঙ্কাস- গ্যারান্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউ ইয়র্ক 


ম্যানেজিং -ডিরেক্টর--ডাঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, 
পি-এইচ-ডি ( ইকন ) লণ্ডন, ব্যারিষ্টার-র্যাট-ল 








গত জান্ুষারী মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে মোট ৫ লক্ষ ৫৮ 
হাজার ৮৮০ টাকার হ্রীতকী রপ্তানী হইয়াছে । গত বৎসর জাম্গয়ারী 
মাসে মোট ৩ লক্ষ ২৩ হাজার ৭৭৬ টাকার হরীতকী রপ্তানী হইয়াছিল। 
প্রদেশ হিসাবে গত জানুয়ারী মাসে বাঙ্গলা হইতে ১ লক্ষ ৪৮ হাজার 
৩৫৮ টাকার, বোম্বাই হইতে ৪ লক্ষ ৯ হাজার ৭৫১ টাকার, সিন্ধু হইতে 
€ টাকার ও মাদ্রাজ্ হইতে ৭৬৬ টাকার হরীতকী রপ্তানী হইয়াছে । 


ফল ও তরিতরকারী রপ্তানী 
গত ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী মাসে ভারত হইতে বিদেশে মোট 
১৮ লক্ষ ৬০ হাক্তার ৬৯৮ টাকার ফল ও তরিতরকারী রপ্তানী হইয়াছিল | 
গত জান্ুয়ারীতে সেইস্থলে ২১ লক্ষ ১ হাজার ৫০৯ টাকার ফল ও তরি- 
তরকারী রপ্তানী হইয়াছে। 


বিদেশে পাটের চাষ 

সম্প্রতি ভারতের বাহিরে কয়েকটি দেশে পাটের চাষ সম্পর্কে পরীক্ষা 
ও গবেষণা চালান হইতেছে। চীন দেশে ও ফরযোসা দ্বীপে ক্রমেই 
বেশী পরিমাণ জমিতে পাটচাষ হইতেছে । সম্প্রতি মিশরেও এই 
সম্বন্ধে ব্যাপক ধরণের উদ্যোগ আয়োজন দেখা যাইতেছে। ভারতবর্ষ 
হুইতে পাটের বীজ নিয়াও মিশরের জমিতে তাহ: বুনিয়া পরীক্ষামূলক 
বাবস্থায় পাট উৎপাদনের সাফল্য প্রমাণিত হইয়াছে। মিশরের জমিতে 
কোন্‌ শ্রেণীর পাটচাষ করিলে উহা লাভজনক হইয়া দাড়াইতে পারে 
" তাহাও স্থির হইয়াছে । প্রকাশ মিশর সরকার দেশের উৎপন্ন পাট 
ও বিদেশ হইতে আনীত পাট হইতে চট প্রস্তুত করিবার জন্ত একটি 
চটকল স্থাপন বিষয়েও সচেষ্ট হইয়াছেন। 


ভারতে বিদেশী সাবানের আমদানী 
গত ১৯৩৯ সালের এপ্রিল হইতে গত জানুয়ারী পধ্যস্ত ১০ সাসে ভারত- 
বর্ষে বিদেশ হইতে সকল শ্রেণীর মোট ১৭ লক্ষ ৯৭ হাজার ৩৯০ টাকার 
সাবান আমদানী হুইয়াছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালের উপরোক্ত সময়ে মোট 
১৮ লক্ষ ১ হাঁজার ১৯০ টাকার সাবান আমদানী হইয়াছিল। এবারকার 
আমদানীক্বত সাবানের পরিমাণ ছিল ১৬ লক্ষ ৯হাঁজার টাকা। 


সাইকেলের আমদানী 
গত জানুয়ারী মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে মোট ৭ লক্ষ ১৫ হাজার 
৫০৭ টাকার সাইকেল আমদানী হইয়াছে । গত বৎসর জানুয়ারী মাসে 
মোট ১৩ লক্ষ ৩হাজার ৫৮৭ টাকার সাইকেল আমদানী হইয়াছিল । 
গত জানুয়ারীতে ইংলণ্ড হইতে ৫ লক্ষ ৫৮ হাজার ৩১২ টাকার, জাম্মানী 
হইতে ৫৮৭ টাকার, জাপান হইতে ১ লক্ষ ৫১ হাজার ৬৫৮ টাকার 
ও অন্তান্ত দেশ হইতে ৪ হাজার ৯৪৩ টাকার সাইকেল আমদানী হইয়াছে । 


জাপানের জাতীয় আয় বৃদ্ধি 
বিগত ১৯৩৯ সালে অধিকাংশ দেশেরই জাতীয় আয় ১৯২৯ সালের 
তুলনায় কম ছিল। কিন্তু এই বৎসরে জাপানের আয় ১৯২৯ সালের 
তুলনায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইযাছে এবং পূর্বব বৎসর অপেক্ষা শতকরা ১৫ ইয়েন 
বৃদ্ধি হইয়াছে । শিল্পে এবং বহির্বাণিদ্দ্যে উন্নতি ঘটার ফলেই জাপানের 
এরূপ আধিক উন্নতি সম্ভব হুইয়াছে। ১৯৩৮ সালে জাপানে ২ হাজার কোটা 
ইয়েন মূল্যের শিজদ্রব্য উৎপন্ন হয়। কিন্তু পরবর্তী বৎসরে এই মূল্যের 
পরিমাণ দীড়ায় ২ হাজার ৩ শত কোটী ইয়েন এবং ইহা ১৯২৯ সালে উৎপন্ন 

শিল্প পণ্যের মোট মূল্য অপেক্ষা শতকরা ১৮০ ভাগ বেশী। 





ইংলণ্ডে রবার টায়ার শিল্প 

১৯৩৮ সালে ইংলগ্ডের কারখানাসমূহে মোট ৬৫ লক্ষ নিউমেটিক মোটর 
টায়ার প্রস্তুত হইষাছে। তন্মধ্যে প্রায় ১২ লক্ষ ২৫ হাজার টায়ার ১২০টী 
বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হইতেছে। ইংলগ্ডের শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহে যে পরিমাণ 
রবার প্রয়োজন হয় তাহার শতকরা ৬২ ভাগই টায়ার নির্ম্মাণকার্ধ্যে ব্যবহৃত 
হইয়া থাকে । আন্ুমানিক হিসাব এই যে সমগ্র পৃথিবীতে মোট ৭ কোটী 
২০ লক্ষ বাইসিকেল আছে এবং ইহাদের জন্ত ১৪ কোটা ৪০ লক্ষ টায়ারের 
প্রয়োজন হয়। 


সম্প্রতি ভারতীয় বেসামরিক বিমান বিভাগের ১৯৩৮-৩৯ সালের যে * 


বাধিক বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, বিগত 
১৯৩৭ সালের তুলনাষ বিমানযোগে ডাক চলাচলের পরিমাণ চারি গুণ এবং 
যাত্রী চলাচলের পরিমাণ শতকরা ২২৭ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইনম্পিরিয়াল 
এয়ারওয়েজ ও তত্সংশ্লিষ্ঠ কোম্পানীসমূহ এবং ইণ্ডিয়ান ট্রাক্সকন্টিন্প্টোল 
এয়ারওয়েজ আলোচ্য বৎসরে প্রায় ৭০ লক্ষ মাইল অতিক্রম করে। 
১৯৩৭ সালে উহার পরিমাণ ৪৩ লক্ষ মাইল ছিল। ১৯৩৮ সালে আরোহী 
সংখ্যা ১ হাজার ৮৯০ হুইতে ২ হাজার ৬৫১ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে; অপর 
পক্ষে মালের পরিমাণ শতকরা ৩৫'৫ ভাগ হইতে ৮৬৬ ভাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। বিমানযোগে আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যের পরিমাণ ১ কোটি 
৭ লক্ষ ৭০ হাজার ২৫৮ টাঁকা হইতে ৩ কোটি ৮ লক্ষ ৩৪ হাজার ৪৫৪ টাকা! 
পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। তন্মধ্যে ২ কোটি টাকা মূল্যের স্বর্ণ এবং নোট 
রপ্তানী হইয়াছে। 

ভারতের বিভিন্ন বিমান ঘাটির জন্য এই বিভাগ মোট ১ লক্ষ ৪০ হাজার 
টাকা অর্থ সাহায্য করে। বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহের ফ্লাইং 
ক্লাবসমূহে বিমান চলাচলের সময়ের পরিমাণ ১৯৩৭ সালের ১৩ হাজার 
৪০৩ ঘণ্টার স্থলে ১৯৩৮ সালে উহা ১২ হাজার ৫০৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত হাস পায়। 
বর্তমানে ভারতে বেসামরিক বিমানের ব্যয়ের পরিমাণ ৮৭ লক্ষ ৯৩ হাজার 
টাকা দ্াড়াইয়াছে। বেতার ব্যবস্থার জন্ত ভারতীয় ডাক ও তাঁর বিভাগ 
ব্যয়ভার বহন করিবে বলিয়া সিদ্ধান্তের ফলে মূলধনের খাতে আরও ১০ লক্ষ 
৮২ হাজার টাকা ব্যয় কর! হয়। ১৯৩৮-৩৯ সালে এই জন্য ১৯ লক্ষ ৬০ 
হাজার টাকা ব্যয় লইয়া এ পর্য্যন্ত মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৬৯ লক্ষ ২১ হাজার 
টাকা দাড়াইয়াছে। 


মিত্র মুখার্জি এণ্ড কোং 
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১৯৩৯ সালের প্রথম তিন মাসে সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশসমূহের: মধ্যে 
৫৫০ টন ওজনের ডাক চলাচল করে এবং উহাতে আম্থুমানিক ৫ কোটি 
চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয়। গড়ে প্রত্যেকখানি চিঠি ৪ হাজার .৭৫০ 
১ মাইল অতিক্রম ক্রিয়া গন্তব্যস্থলে পৌছে। * j 

নিরক্ষরত! দূরীকরণ ব্যবস্থা . 
প্রকাশ নিরক্ষতা দূরীকরণ পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য সিন্ধু সরকার 


' শ্বী্ই আইন সভায়; এক. বিল ,উপস্থিত করিবেন। প্র বিলে শিক্ষা 


? 
) 


বাধ্যতামূলক করা হইবে এবং ক্কষকদিগের শিক্ষার সর্বপ্রকার সুযোগ 
প্রদানের উদ্দেশ্যে ১০ হাজার ' টাকার আয়ের সম্পত্তিশালী জমিদার 
ও জায়গীরদারের উপর কর ধার্য্য করা হইবে। কলকারখানার মালিক- 
দিগকেও নিরক্ষর শ্রমিকদের শিক্ষার সুবিধার জন্য কর দিতে হইবে। 
"জনসাধারনের উপর শিক্ষাকর ধাধ্য করা সঙ্গত হইবে কিন! সিন্ধুসরকাব 
তাহাও বিবেচনা করিতেছেন। সিন্ধুপ্রদদেশে গতঙ৬ মাসে নিরক্ষরতা 
দূরীকরণের জন্ত ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা ব্যয করা হুইয়াছে। ৬৯ 
হাজার নিরক্ষরকে লেখা পড়া শিখান হইয়াছে। 
বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি 

বঙ্গীব প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির কাধ্য নির্বাহক পরিষদের সদস্ত 
ও কর্মকর্তা নির্বাচন করিবার জন্ত আগামী ১৪ই মার্চ বেলা একটার 
সময় ৩২ নং আপার সার্কুলার রোডে উক্ত সমিতির নবনির্বাচিত 
সদন্তদের বাধিক সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে। এ তারিখে নিখিল 
ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সদন্ত নির্বাচন উদ্দেষ্যে বাঙ্গলা ও সুর্ম্মা উপত্যকা! 
হইতে রামগড় কংগ্রেসের জন্ত নির্বাচিত প্রতিনিধি বৃন্দের এক অধিবেশনও 
অনুষ্টিত হইবে। 

শ্রমিক মজুরী নির্ধারণ বোর্ড গঠন 

ইউনাইটেভ প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ, যুক্ত প্রদেশে শ্রমিক 
বিরোধ নিবারণকল্পে যুক্তপ্রদেশ সরকার একটি মজুরী নির্দারণ বোর্ড গঠনের 
বিষয়. বিবেচনা ,করিতেছেন। ওবাকিবহাঁল মহলের বিশ্বাস প্রস্তাবিত 
বোর্ডটিকে ইংলপ্ডের বোর্ড অব ট্রেডস্‌ এর অনুরূপ করিয়া গঠন করা 
হইবে | ভারতে এই ধরণের কোন বোর্ড বর্তমানে নাই বলিয়া বোর্ড 
গঠনের পথে বহু অসুবিধা রহিয়াছে; কাজেই এই সম্পর্কে কিছু স্থির 
করিবার পুর্বে গভর্ণমেন্ট যালিক 'ও শ্রমিক উতর পক্ষেরই সঙ্গে আলাপ 


আলোচনা করিবেন । 

| গান্ধী সেবা-সংঘ 
' . মালিকান্দীয় গান্ধী সেবাসংঘের অধিবেশন সংক্রান্ত সাকুল্য ব্যয় 
নির্বাহের পর যে ১৮ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হয় তাহা মহাত্মা গান্ধীর হস্তে 


"ন্যস্ত কর! হয়। ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ জানাইতেছেন যে টানা 


বাঙলা দেশে সংঘের গঠনমূলক কাধ্যের জন্য ৯ হাজার টাকা, সুতা কাটার টি 


কাধ্যের জন্য ২ হাজার টাকা ব্যয় কবা হুইবে। অবশিষ্ট ১ হাজার টাকা 
কর্মীদিগকে হিন্দী ভাষা শিক্ষাদানের জন্য ব্যয়িত হইবে। এই তহবিল 
“গান্ধী অর্থ ভাণ্ডার” বলিয়া অভিহিত হইবে । 

ৰ 'মাদ্রাজের বাজেট 

মাদ্রাব্জ প্রদেশের ১৯৪০-৪১ সালের যে বাজেট পেশ করা হইয়াছে 


তাহাতে দেখা যায় যে; ১৭ কোটি ৩ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা আয় এবং, 


১৬ কোটি ৫১ লক্ষ ৪ হাজার টাকা ব্যয-বরাদ্দ করা হইবাছে। স্থতরাং বৎসর 


{ শেষে ৫৫ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা উদ্ধত থাকিবে বলিয়া অন্থমিত হইযাছে। ' 


{ 'অধুনা যে সকল পরিকল্নাহ্থসারে কাজ চলিতেছে তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই 
১.৮ উপরোক্ত ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছে। মাদকদ্রব্য বজ্জন আইন বলবৎ 


থাকিবে । 
মাদ্রাজ গভর্ণমেন্ট ১৯৪০-৪১ সালে ১ কোটি টাকা খণ গ্রহণের প্রস্তাব 


করিয়াছেন! -এই অর্থ আযন্নক কাজে বিনিয়োগ করার অন্ত ও অন্তান্ত দীর্ঘ, 
দিনের মেয়াদে বিভিন্ন 'শ্রেণীর সরকারী ও.আধা সরকারী প্রতিষ্ঠান সমুহকে . 


ধার দেওয়া হইবে) “খণ গ্রহণের সর্ত--এবং অন্তান্ট বিষয় টি 
মেন্টের' সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করা হইবে । - 


ত 


উন্নতি বিধান কল্পে ৬ হাজার টাকা এবং নিখিল ভারত পল্লী-শিল্প সমিতির 
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6 মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমূহে নিয়মিত 
£ যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে | 

{  জাহাজেব নাম টন ক্বাহাজেব নাম টন 
ট এস, এস, জলবিহার ৮,৫৫০ এস, এস, জলবিহার ৭,১০০ ; 
i) EE) জলরাজন ৮১৩০ ০ তা জলরশ্মি ৭,১০০ g 
B 2» » জলমোহন ৮,৩০০ | » জ্রলরত্ব ৬,৫০০ 

ঢু 39 33 জলপুত্র ৮,১৫ ০ 52 5 জ্লপদ্স ৬১৫০০ J 
{ 2 ORE 299 জলমনি ৬১৫০০ |) 
i EES) ভিউ ৮,০৫০ রি জলবাল! নি 

} ? ৮,০৫০ 

রা রর রর জলগঞঙ্গা ্ ৮,০৫০ “5৯ জলতরজ ৪১০০০ 

& ৮ ৪ জলযমুন!' - ৮১০৫০ 52 ১১ জলদুর্ণা ৪১০০০ 

পু - 29৮ 52 জলপালক টি ৭১০ ৪০. nn এল হিন্দ ৫১৩০০ 

J ELE ভলত্যোতি ৭১১৫০ 2৮ এল মদিনা হি ৃ 
Ee ২২০ 





চটের প্ুরিবর্তে খদ্দর ব্যবহারের প্রস্তাব 
তুলার গাইট মুডিবার পক্ষে চটের পরিবর্তে খক্দর- ব্যবহার সম্পর্কে 
করাচি কটন এসোশিয়েসন “বিবেচনা করিতেছেন: বলিযা জানা যায়। 
এততসম্পর্কে উক্ত সমিতি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কটন এসোশিষেসন, ইণ্ডিয়ান সেন্ট্টাল 
কটন এসোশিষেসন ও আমেদাবাদের মিলমালিক সমিতির অভিমত চাহিয়া 


পাঠাইয়াছেন।: ডে 
- পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ বিল 

গত ৪ঠা মার্চ বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে পাটচাষ নিষন্ত্রণ বিল গৃহীত 
হইয়াছে।  গভর্ণমেন্ট বাধ্যতামূলক পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত ৫ (এ) ধারা 
০০০৯০০৪৪০০০ 


ছিল। - 
বঙ্গীয় মহাজনী বিল 

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মহাজনী বিলের যে সকল সংশোধন করা 

হইয়াছে তদনুসারে সম্প্রতি ব্যবস্থাপরিবদে উক্ত বিলটা পাশ হইয়াছে। 
বুটিশ গভর্ণমেন্টের সমর খণ 

সম্প্রতি কমন্দ সভায় স্তার জন সাইমন ঘোষণা করিয়াছেন যে গভর্ণমেণ্ট 
শতকরা ৩ পাউণ্ড হারে ৩০ কোটি পাউণ্ড সমর খণ গ্রহণ করিবেন। এই 
UL i MLSS Lal a 

মন্ত্রীদের রাহ! খরচ 

গত ১৯৩৭ সালের ১লা' এপ্রিল হইতে গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী ( ১৯৪০ ) 
পর্য্যন্ত বাঙ্গলা সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মন্ত্রী সরকারী তহবিল হইতে কি 
পরিমাণ রাহ! খরচ লইয়াছেন তাহার হিসাব নিয়ে প্রদত্ত হইল :--প্রধান 
মন্ত্রী (শিক্ষা ও প্রচার বিভাগ ) ১৫ হাজার ৮৫৩ টাকা, 'অর্থসচিব ৪ হাক্তার 
২৭১ টাকা, স্বরাষ্ট্র সচিব ৫ হাজার -৪৩ টাকা, রাজস্ব সচিব ৭ হাজার ২৬ 
টাকা, স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রী ১২ হাজীর ১৬৩ টাকা, 
যানবাহন বিভাগের মন্ত্রী ৬ হাজার ৮২০ টাকা, বাণিজ্য ও শ্রম বিভাগের 
মন্ত্রী ৮ হাজার ১৫০ টাকা, বিচার বিভাগের মন্ত্রী ৩ ভাজার ৯২৩ টাকা, বন 
ও আবগারী বিভাগের মন্ত্রী ৫ হাজার ৪৭৫ টাকা, সমবায় ও কৃষিখণ 
বভাগের মন্ত্রী € হাজার ৮০৩ টাকা, জন স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রী ৫ হাজার 
১৫৯ টাকা! . 
| : জগতে চিনির উৎপাদন 

আখের চিনি ' ও বিট চিনি মিশাইয়া গত ১৯৩৭-৩৮ সালে জগতে মোট 
২ কোটি ৯৮ লক্ষ > হাজার টন পরিমিত চিনি উৎপাদিত হইয়াছিল । ১৯৩৮- 
75275 হাজার টন বলিয়া 





'_ ভাড়া ও অন্ান্ত বিবরণের জন্ত আবেদন করুন £= 


_: স্যানেন্জার--১০০, ক্লাইভ 'ষ্্রা, কলিকাতা। 





১১৭৬ 


আধিক জগৎ 


১১ই মার্চ, ১৯৪০ ] 








অন্থমিত হইয়াছে । ১৯৩৭-৩৮ সালে অগতে ১ কোট ৮৯ লক্ষ ৭৪ হাজার 
টন আখের চিনি ও ১ কোটি ৮ লক্ষ ২৭ হাজার টন বিট চিনি উৎপন্ন হইয়া- 
ছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে যথাক্রমে ১ কোটি ৮৪ লক্ষ ৭০ হাজার টন ও ১ 
কোট ২ লক্ষ ১০ হাজার টন বিট চিনি উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বরাদ্দ করা 
হইয়াছে। 
১৯৩৯-৪* সালে ইক্ষু উৎপাদনের পুর্বাভাষ 

চল্তি বৎসরে ইক্ষু উৎপাদনের যে সর্বভারতীয় পূর্বাভাষ প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহাতে দেখা যাষ বর্তমান বৎসরে ১৯৩৮ সালের তুলনায় 
শতকরা ১৬ ভাগ বেশী জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে 
মোট ৩১ লক্ষ ৩০ হাজার একর জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছিল। চল্তি 
বৎসরে ৩৬ লক্ষ ১৮ হাঁজার একর জমি ইক্ষু উৎপাদনে নিয়োজিত 
হইযাছে বলিয়া অনুমান হয। গত বৎসরের অন্থুপাঁতে বর্তমান বৎসরে 
গুড উৎপাদনের পরিমাণও শতকরা ৩৪ ভাগ বেশী হইবে বলিয়া 
পূর্বাতাসে মত প্রকাশ করা হুইষাছে। বিগত বৎসর ৩৩ লক্ষ ৮৮ 
হাজার টন গুড উৎপন্ন হইয়াছিল। চল্তি বৎসরে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া 
৪৫ লক্ষ ৪৭ হাজার টন হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। 


কেন্দ্রীয় পাট কমিটীতে বাঙ্গাল! সরকারের মনোনয়ন 

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বাঙ্গলাসরকাঁর কর্তৃক কেন্দ্রীয় পাট কষিটার 
সদশ্ত মনোনীত হইয়াছেন এবং তারতপরকার এই মনোনয়ন অন্থমোদন 
করিয়াছেন :-- বাঙলার কৃষিবিভাঁগের .ডিরেক্টার মিঃ এম্‌ কারবেরী 
বঙ্গীয় সমবায় সমিতিসমূহের রেজিষ্ট্রার খান বাহাদুর আরসাদ আলী, মিঃ 
প্রিয়নাথ সেন, বয়ড়া, ঢাকা, মৌলবী মফিজুদ্দিন আহম্মদ এম্‌, এল্‌, এ 
(কুমিল্লা) এবং মৌলবী আওলাদ হোসেন খাঁ এম্‌, এল্‌, এ (যাণিকগঞ্জ )। 

বিভিন্ন প্রদেশে মৎপ্ত বিক্রয় ব্যবস্থা 

কৃবিপণ্য বিক্রয় সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ উপদেষ্টার কর্তৃত্বাধীনে 
বিভিন্ন প্রদেশের মহ্শ্তব্যবসাসম্বন্ধে অনুসন্ধানকাধ্য আরস্ত হইয়াছে বলিয়া 
জানা গিয়াছে এবং এই সম্পর্কে শীভ্রই একটা রিপোর্ট প্রকাশিত হইবে । 

ভারত সরকার এবং পাট ও তুলার মূল্য 

পাট ও তুলার ফাট্‌কা বাজারের উপর দৃষ্টি রাখিয়া পাট ও তুলার 
যুল্য সম্পর্কে ভাবতসরকারকে' উপদেশদানের নিমিত্ত দুইজন কর্ম্মচারী 
নিযুক্ত করা হইবে বলিষা কিছুকাল পূর্বে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল । 
সম্প্রতি জানা গিয়াছে যে, উডিষ্যা গভর্ণমেশ্টের রাজস্ব এবং উন্নয়ন 
বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ এম্‌, কে, ভেলোদী তুলার মূল্যের উপর নজর 
রাখার জন্ভ বোম্বাইএ ভারতসরকাঁরের উপদেষ্টা নিযুক্ত হইয়াছেন । 


প্যাক করিবার কাগজ 

দেরাছুনের ফরেষ্ট রিসার্চ ইনষ্টিটিউট সম্প্রতি “উল্লা” ঘাস হুইতে প্যাক 
করিবার কাগজ প্রস্তুত করিষাছেন। যুক্ত প্রদেশের বনাঞ্চলে প্রভূত 
পরিমাণে উল্লা ঘাস জন্মিয়া থাকে। পরীক্ষার ফলে প্র ঘাস হুইতে ব্যাপক 
আকারে প্যাক ও মোড়ক তৈষার করা সম্ভবপর বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে 
এই কাগজ আমদানীকৃত কৃত্রিম মোটা কাগজের চেয়ে কিছু নিকৃষ্ট হইলেও 
আমদানী কৃত বাদামী রংডে মোটা কাগজ ও পুরাতন সংবাদ পত্রের চেয়ে 
'অধিকতর উৎক্কৃষ্ট বলিয়াই বিবেচিত হইবে । বর্তমানে ভারতে অন্য যে সব 
মোটা কাগজ প্রস্তুত হইতেছে তাহার তুলনায়ও উহা অপেক্ষাক্কৃত টেকসই 
বলা চলে। উল্লাঘাস হইতে প্রস্তুত কাগজ, চিঠির খাম, পার্খেলের মোড়ক 


ও কাগজের থলে প্রভৃতি হিসাবে ব্যবহার করিবার সম্পূর্ণ উপযোগী। |! 


হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে উল্লা ঘাস হইতে প্রস্তুত মোটা কাগজ 


পাঞ্জাব, পশ্চিম বিহার, মধ্যপ্রদেশ এবং মধ্যতারতের বাজারে প্রতি টন যে || 
দরে বিক্রয় কবা বাইবে তাহাতে আমদানী কৃত কৃত্রিম মোটা কাগজের | 


তুলনায় উহার মূল্যের হার প্রতি পাউণ্ডে ৬ পাই কম হইবে। কাজেই 


আমদানী কৃত কত্রিম মোটা কাগজের স্থলে দাম কম বলিয়া উল্লা ঘাস হইতে | 
তৈয়ারী কাগজের ব্যবহার বারিবে বলিয়া আশ! করা যাইতে পারে। | 
তবে আমদানীকৃত অনান্য শ্রেণীর মোটা কাগজের তুলনায় এ কাগজের হু 


[য়ার্কাম” গরভিডেট ইন্মিণরেধ্ 
লিমিটেড 





মূল্য প্রতি টনে ১৫ টাকার মত বেশী পড়িবে 1 ভারতে উৎপর অন্যান্য 
শ্রেণীর মোটা কাগজের তুলনায় উহার দাম প্রতি ৪টন হিসাবে ৪৫ টাকা! 
বেশী হইবে। কিন্তু উল্লাধাস হইতে প্রস্তুত কাগজ যেরূপ টেকসই তাহাতে 
এই অবস্থাতেও উহার কাট্তি বাধাপ্রাপ্ত হইবে না বলিয়া আশা করা “ 
যাইতে পারে। 


গোয়ালিয়র রাজ্যের শিল্প 


আধুনিক চর্দশিল্প ও মৃতৎ্শিল্পের দিক দিয়া গোয়ালিয়র রাজ্য যথেষ্ট উন্নতি 
দেখাইয়াছে। ১৯১২ সালে গোয়ালিয়রে একটা চাঁমডার কারখানা স্থাপিত 
হয়। বাণিজ্য সংক্রান্ত অসুবিধা ও প্রতিযোগিতা! সত্বেও দিন দিন ইহার 
শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে । ১৯১২-২০ সালে সঙ্কট কালে এই কারখানা 
সর্বঘতোতাবে ভারত গতর্ণমেপ্টের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে 
সরবরাহ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। অগ্ভাপি এই কারখানায় গোয়ালিয়র" 
রাজ্যের সৈন্তদলের ঘোড়ার জিন এবং অন্তান্ত সাজ সজ্জা প্রস্তুত হইতেছে। 
গোয়ালিষর ট্যানারীতে জুতার তলীর উৎক্ষ্ট চামড়ী প্রস্তুত হ্য়। ভারতের 
চামড়ার বাজারে এই ট্যানারীর চামড়া প্রতিষ্ঠালাত করিযাছে। ছুইশত 
হইতে বিশশত পৰ্য্যন্ত চামডা প্রস্তুত করিবার মত লবণ কুণ্ড ও যন্ত্রপাতি 
এই কারখানাষ আছে। প্রা ১০ লক্ষ টাকা মুলধন লইয়া গোয়ালিয়র 
পটারি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এই কারখানায় মৃৎপাত্র, টালি, ঘরের মেজের 
ক্োরিং, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিবিধ দ্রব্য, ড্রেইনের পাইপ, খেলনা, জালা, 
অত্যুন্তাপ সহ ইষ্টক (ফায়ার ব্রিক ) ও ইন্‌স্থলেটর প্রস্তুতের সমস্ত সাজ- 
সরঞ্জাম আছে। কারখানায় যে মৃতক্ষেত্র আছে তাহাতে সর্ব্বোতকৃষ্ট 
কেউলিন মৃত্তিকা পাওয়া যায়। এই মৃত্তিকা উপাদান হইতে যে সকল দ্রব্য 
প্রস্তুত হয় তাহাও উৎকৃষ্ট ও মজবুদ হইয়া থাকে। গোয়ালিষরে প্রচুর 
পরিমাণ অরণ্যজ্জাত ও খনিজ পদার্থ পাওয়া যাষ। আরণ্য প্রদেশের 
উন্নতি ও এই প্রদেশজাত বৃক্ষাদি কাজে লাগাইবার অভিপ্রায়ে কাধ্যকরী 
পরিকল্পন। প্রস্তুত হইয়াছে। লাক্ষার চাষ, মৌমাছির চাব, এবং তন্তশিল্পের 
কাৰ্য্য ইতিপূর্বে আরম্ভ হইয়াছে। 


থাচ্য ও স্বাস্থ্য 

বঙ্গীষ জনস্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ কর্ণেল এ সি চ্যাটাঞ্জি সম্প্রতি 
খাগ্ ও পুষ্টি সমন্তা সম্পর্কে একটা প্রবন্ধে লিখিতেছেন-_-শরীর গঠন ও স্বাস্থ্য 
রক্ষার জন্য উপযুক্ত শ্রেণীর পর্য্যাপ্ত পরিমাণ খান্ত আবস্তক। তাহা ছাড়া 
খান্ত সম্বন্ধে একটা সমতা রাখাও খুব দরকার । যে সমস্ত খাস সামগ্রীর মধ্যে 
এসিড ও দূষিত বস্তু রহিয়াছে এবং যাহা উত্তমরূপে রন্ধন করা হয় নাই তাহা 
আহার করিলে পেটের অস্গখ হইতে পারে। অত্যন্ত উগ্রস্বাদ বিশিষ্ট খান্ত 
গ্রহণে কোষ্ঠকাঠিগ্ত হইতে পারে। মিষ্টি এবং শ্বেতসারযুক্ত খাস্তপ্রব্য গ্রহণ 
করিলে এবং ব্যায়াম চর্চা না করিলে বহুমূত্র রোগ জন্মায়। অধিককাল 
কলের চাউল ব্যবহার করিলে বেরীবেরী রোগ দেখা দেয়। মাখন, ডিম, 
ঘি, তৈল, মাংস, দুগ্ধ সবুজবর্ণের পাতা বিশিষ্ট শাক-সঙ্জি এবং মাছের যরুতে 
ভিটামিন ‘এ’ পাওয়া যায়। ভিটামিন “এ, যুক্ত খাদ্য বেশী গ্রহণ না করিলে 
দৃষ্টি শক্তি হাস পায়। দুগ্ধ, ডিম, চর, মাছের যকত ও অন্তান্ত যে সমস্ত * 
খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ‘ডি’ থাকে উহা পৰ্য্যাপ্ত 
পরিমাণ গ্রহণ না করিলে শরীর দুর্বল ও অস্থি কোমল হয়। টাটকা 
শাকসন্তি, মাছ, মাংস, লেবু জাতীর আলু ও দুগ্ধ গ্রহণ না করিলে দাতের 
অসুখ হয়। 





ফোনঃ ক্যাল ৪৩৪৬ 





হেড অফিস £_-১1১-এ, মিশন রো, কলিকাতা । 


ব্রাঞ্চ অফিস £_যশোহর, বনগাঁ, বরিশাল, রাণীগঞ্জ, 
কান্দী, কাটোয়া, রাণাঘাট, নৈহাটা ইত্যাদি | 
১৯৩৬ সালের লভ্যাংশ 
১৯৩৭ 5 5s 
১৯৩৮ ;,, ০ ৫% 

_ততৎপরতার সহিত দাবী যিটাইয়া দেওয়া হয়__ 


-উপযুক্ত কন্মর্ণকে সুবিধাজনক সর্ত দেওয়া হয় = 








[ ১১ই মার্চ, ১৯৪০ 


রেডিও সংক্রান্ত ব্যবসায়ে চাকুরীর সুযোগ 

বাজলা সরকারের নিয়োগ পরামর্শনাতা সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলিতেছেন 
যে গত ১৫ বতরর ধরিযা ভারতে বেতারের বিশেষ উল্লেখযোগ্য উন্নতি হইয়াছে 
এবং জনসাধারণের মধ্যে ক্রমশ: বেতার গ্রীতি বন্ধিত হইয়াছে । ফলে 
প্রত্যহ নূতন চাকুরী এবং নূতন নৃতন সুযোগ আসিতেছে । যে সকল লোক 
বেতার সংক্রান্ত বিবয়ে প,ধিগত ও কার্যকরী শিক্ষা লাভ করিয়াছেন 
তাহাদের চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রথমতঃ ভারত সরকারের 
বেতার বিভাগ আছে এবং সমগ্র ভারতে এই বিভাগের অনেকগুলি বেতার 
কেন্দ্র রহিয়াছে। প্রত্যেকটা কেন্দ্রের জন্ত বেতারের কলাকৌশল সম্পর্কে 
শিক্ষিত ব্যক্তির প্রয়োজন । দ্বিতীয়তঃ যে সকল ব্যক্তি বিক্রয়কাঁরী, 
নক্সা প্রস্তুতকারী কিম্বা ইঞ্জিনীয়ার মিকানিক হিসাবে বেতারের সেট ও 
বিভিন্ন যন্ত্রপাতি বিক্রয়কারী কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতে 
ইচ্ছুক তাহাদেরও চাকুরীর সুবিধা রহিয়াছে। বে-সরকারী তদন্তের ফলে 





, জানা গিয়াছে যে বাঙ্গলায় রেডিও দোকানের শিক্ষিত বিক্রয়কারী ও নক্সা 


প্রস্ততকারীগণ মাসিক ৩০ টাকা হইতে ১৫০ টাকা পর্য্যন্ত বেতন পাইযা 
থাকেন এবং ইঞ্জিনিয়ার মিকানিকগণ মাসিক ৫০ টাকা হইতে ২৫০ টাকা 
বেতন পাইয়া থাকেন। যাহারা নিজেরা বেতার সংক্রান্ত ধিনিষ পত্রাদি 
সরবরাহ করিবার দোকান খুলিতে চাহেন তাহাদেরও ব্যবসায়গত সুবিধা 
যথেষ্টই রহিয়াছে । 

উপরোক্ত রূপ কার্যে অর্থোপাঞ্জনের সংস্থান দেখিতে হইলে রেডিও 


ইঞ্জিনীয়ারিং এবং রেডিও কলাকৌশল উত্তমরূপে আয়ত্ব করা প্রয়োজন। | 
এদেশে ওঁ বিষয়ক শিক্ষা! প্রদানের জন্য বোশ্বাইয়ে ও কলিকাতায় কতকগুলি |! 
প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে । যাহারা উচ্চতর শিক্ষা চাঁন তাহারা বাঙ্গালোরের || 
‘ইণ্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব সায়েন্স নামক প্রতিষ্ঠানে ইলেকটি.ক টেক্লোলজি | 
অথবা বিদ্যুৎ চলাচল সম্পৰ্কিত ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। || 
শিক্ষার্থীদিগকে বিজ্ঞানে অথবা ইঞ্জিনিয়্ারিংএ কোন ভারতীয় বিশ্ববিস্তালযেব ॥| 


ডিগ্রিধারী হইতে হইবে । 
বিভিন্ন জেলায় লেখাপড়া জানা লোকের হার 


সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে মিঃ ইদ্রিস আমেদ মিঞার এক প্রশ্নের উত্তরে || 
প্রধান মন্ত্রী মিঃ এ, কে ফজলুল হক বাঙ্গলায় লেখাপড়া জানা লোকের হার || 
সম্বলিত এক বিবৃতি পেশ করেন। এই বিবৃতিতে বাঙলার বিভিন্ন জেলায় | 
লেখাপড়া জানা লোকের শতকরা হার এইরূপ দেখান হইয়াছে £_ || 
ময়মনসিংহ ৭৭, ঢাকা ১০৯, ফরিদপুর ৯১, বাখরগঞ্জ ১৪৪, ত্রিপুরা ৯৩, * 


নোয়াখালী ৯৩, চট্টগ্রাম ১০৪, পার্বত্য চট্টগ্রাম ৫'০, বর্ধমান ১২৩, 
বীরভূম ৮'১, বীকুড়া »'৯, মেদিনীপুর ১৭৫, হুগলী ১৬'০, হাওডা ২০'৭, 


চৰ্বিশপরগণ! ১২'৭, কলিকাতা ৪৩'২, নদীয়া ৬৯, মুশিদাবাদ ৬'৩, যশোহর || 
এ'৬, খুলনা ১০৯, রাজসাহী ৭'৭, দিনাজপুর ৭৪, জলপাইগুডি €'৬, || 


| [ প্ৰত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যাম্কিং সববিধা দেওয়া হয় । কন নান লন । 


দাঙ্জিলিং ১২৬, রংপুর ৬:৯, বগুড়া ১১৩, পাবনা ৭.০, মালদূহ ৩৮। 


ভারতে শ্রমিক ধর্মঘট 


গত ১৯৩৯ সালের জুলাই, আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর এই তিন মাসে ভারতবর্ষেব 
বিভিন্ন শিল্প কারখানায় মোট ৯১২টি শ্রমিক ধর্মঘট সংঘটিত হইয়াছিল। | 
এই সব ধর্মঘটে মোট ৯৮ হাজার শ্রমিক যোগদান করিয়াছিল এবং || 
তাছার ফলে ১৭ লক্ষ ৮৫ হাজার বোজ্ নষ্ট হুইযাছিল। পূর্ববর্তী তিন || 
মাসে ভারতবর্ষে মোট ১০৫টি শ্রমিক ধর্মঘট সংঘটিত হুইক্সাছিল। তাহাতে || 


৯৫ হাজার শ্রমিক যোগদান করিয়াছিল এবং ১৫ লক্ষ ৮০ হাজার রোজ 


নষ্ট হইয়াছিল। গত ১৯৩৯ সালের জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর পথ্যন্ত তিন || 


মাসে যে ১১২টি ধর্মঘট সংঘটিত হইয়াছিল তন্মধ্যে কাপড়ের 
কল ও পাটকলেই শতকরা ৪৩৭ ভাগ ধর্মঘট সংঘটাত হইষাছিল। 
মোট ধর্মঘটের মধ্যে ৫২টির পিছনে মজুরী বৃদ্ধির দাবীই নিহিত ছিল। 
মোট ১৭টি ধর্মঘট উদ্দেশ্তের দিক দিয়া সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। ৪৩টি 


ধৰ্ম্মবট অংশতঃ সাফল্যমণ্তিত হইয়াছিল ও ৪৪টী ধর্মঘট ব্যর্থ হইযাছিল। 
সেপ্টেম্বরের শেষে ৮টি ধর্মঘট চলতি ছিল। আলোচ্য সময়ে 


প্রদেশ হিসাবে 'ধর্দ্ঘটের সংখ্য। নিম্নরূপ দাড়াইয়াছিল £_. আসলাম ৯, 


আধিক জগৎ 








০ টহল 


| অনুমোদিত মূলধন Rt ৩,৫০, 90,000২ টাকা 
বিক্রীত মূলধন ৩১৩৬২৬১৪০০২ রর 
আদায়ীক্ৃত মূলধন ১,৬৮১৩২০০২ 
অংশীদারদের দায়িত্ব ৯ ১৬৮১১৩৯২০০৯ রি 
রিজার্ভ ও অন্যান্য তহবিল ৯ ৮১২১৩৭১০০০২ ৪ 


| কলিকাতার অফিস_ মেন অফিস--১০০ নং ক্লাইভ ই্রাট। নিউ 
1 মাৰ্কেট শাখা_-১০ নং লিওসে ট্রাট, বডবাজার শাখা__৭৯ নং ক্রস সীট, 
|| শ্তামবাজার শাখা--১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস ই্রীট, ভবানীপুর শাখা ৮এ রস! 


[| জলপাইগুভী, জামসেপুর, ও মজঃফরপুর। লগণ্ডনস্থ এজেন্টস-_ 








-বাঙ্গলা ৪৪, 8, বোম্বাই ২৫১২ 1 
সিন্ধু ১ ও যুক্তগ্রাদেশ ১০। ০ 
'বীম। কোম্পানীদের উপর কর 

প্রকাশ নবনিযুক্ত সরকারী বীমা সুপারিপ্টেপ্ডেপ্টের অফিসের ব্যয় 
নির্বাহার্থ ভারতসরকাঁর দেশের বীমা কোম্পানী সমূহের নিকট হইতে 
একটা কর আদায় করিবার সঙ্কল্প করিষাছেন । জানা গিষাছে বীমা 
কোম্পানীর এজেণ্টদের নিকট হইতে আদায়ী ফি এর পরিমাণ অপর্ধ্যাপ্ত 
বলিয়াই ভারতসরকার ও কর বসাইতে উদ্যোগী হইয়াছেন। 

ইন্ষুর ন্যুনতম মূল্য হ্বাস 

ভারতসরকার কর্তৃক শর্করা উৎপাদন ও শর্করা আমদানীর উপর প্রতিহন্দরে 
এক টাকা শুক বৃদ্ধি করাষ সংযুক্তপ্রদেশের গভর্ণমেন্ট গত ওরা মার্চ 
হইতে ' ইক্ষুর সর্বনি মূল্য হাস করিয়া দিয়াছেন বলিয়া এক সরকারী 
ইন্তাহারে ঘোষণা প্রকাশিত হইযাছে। এ যাবত প্রতিমণ ইক্ষুর সর্বনিয় 
মূল্য ছিল 1৯ পাই। ইহা হ্রাস করিযা ॥/০ আনা করা' হুইযাছে। 
দ্রেলওযে দ্বারা আনীত ইক্ষু সম্পর্কেই এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য হইবে। 

ভারতে শিল্পগবেষণা 

বুদ্ধের সুযোগে ভারতীয় শিল্পের প্রসার এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ 

ই SCAU OE) 
















E আপনাদের নিজন্য ব্যাস্ক ব্যাঙ্ক তি 


দাদা বই নং নি 


টাল ব্যাক অব ইতি একী স্প্ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহ | 
সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত । যুলধনে ও আমানতে 1 
ই 











১৯৩৯ সালের ৩১০ ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কে 

আমানতের পরিমাণ ২৯,৮৬,৮২,০৩৭৮০০ আনা |» 

ও তারিখ পর্যন্ত কোম্পানীর কাগজ ও অন্ঠান্ত অনুমোদিত সিকিউরিটি ৃ্‌ 

এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ১৭,৩২,১২,৯১৮৪৬/৬ পাই || 

চেয়ারম্যান_শ্যার এইচ, পি, মোদি, কেটি, কে, বি, ই 

ম্যানেজার-_মিঃ এইচ, সি ক্যাপ্টেন হেড অফিস-__বোন্বাই 
ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সহরে শাখা অফিস আছে। 

কারবার করা হয় 













_সেন্টাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নিন্সলিখিত বিশেষত্ব আছে 
ভ্রমণকারীদের জন্ত রুপি টেভলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত ! 
বীমার পলিসি, ৫ তোলা ও ১০ তোল! ওজ্রনের বিক্রয়ার্থ বিশুদ্ধ স্বর্ণের 
বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা বার্ষিক ২|০ আনা হারে সুদ অর্জনকারী | 
ক্যশি সার্টিফিকেট | সেণ্টাল ব্যাঙ্ক একজিকিউটার এণ্ড | 

ট্রাষ্ট লিঃ কর্তৃক ট্রাষ্টির কাজ এবং উইলের বিধিব্যবস্থার কাজ সম্পাদিত রা 
হইয়া থাকে। a 
হীরা অহরৎ এবং দলিলপত্র প্রভৃতি নিবাপদে সংরক্ষণের জন্ত সেণ্টাাল ||| 
ব্যাঙ্ক সেফ ডিপজিট ভণ্ট রহিয়াছে। বাধিক টাদা ৯২২ টাঁকা || 
মাত্র। চাবি আপনার হেপাজতে রহিবে। 














রোড। বাজ্গল। ও বিহারস্থিত শীখা_ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 






বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং মিডল্যাও্ ব্যাঙ্ক লিঃ। 
মি ট্রাষ্ট কোং অফ টি ূ 






১১৭৮ 


আথক .জগৎ 








'তদদেস্তে বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার ও অর্থনীতিবিদ এবং প্লাঙ্তানোর ইণ্ডিয়ান 
ইনৃষ্টিটিউট অব সায়েন্সের কোর্টের সভাপতি মিঃ এম্‌, বিশ্বেশ্বরায়া একটা 
বেসরকারী কেন্দ্রীয় শিল্পগবেষণা সমিতি স্থাপনের পরিকল্পনা প্রকাশ 
করিয়াছেন। উল্লিখিত গবেষণা প্রতিষ্ঠানটী ইংলগ্ডের ন্তাশনেল রিসাচ্চ 
কাউন্সিলের অন্থুকরণে গঠিত হইবে এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও বৈজ্ঞানিকগণ 
ইহার সদহ্ত থাকিবেন। স্তার বিশ্বেশ্বরায়ার অভিমত এই যে বর্তমানে 
বৈজ্ঞানিক, প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্ভালয় এবং কলেজসমূহে একমাত্র বৈজ্ঞানিক 
তত্ব সম্পর্কেই গবেষণা চলিতেছে । বাস্তব্জগতের প্রয়োজনের সহিত 
ইহাদের সাধনার বিশেষ সম্পর্ক নাই। যে কয়েকটা প্রতিষ্ঠানে শিল্প 
সমন্ধীয় গবেষণাকাধ্য অমবস্থত হইতেছে একটী কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের 
অভাবে তাহাদের অনেকেই একই প্রচেষ্টায় ব্রতী আছেন এবং এই 
সমস্ত কারণে অনেকক্ষেত্রেই অর্থ ও পরিশ্রমের অপব্যয ঘটিতেছে। স্তাব 
বিশ্বেশ্বরায়ার প্রস্তাবিত কমিটা বিভিন্ন প্রদেশের শিল্পসম্পর্কে যে সমস্ত 
গবেষণার প্রয়োজন এবং প্রদেশসমূহের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক 
যে যে বিষয়ে গবেষণা হইতেছে তৎসম্পর্কে সমস্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া 
একটা বিস্তৃত পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন এবং বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের 
উপর বিশেষ বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে গবেষণা করিবার দায়িত্ব অর্পন 
করিবেন। তারতসরকার স্বয়ং যদি অনুরূপ একটা কমিটী গঠন করেন 
তাহা হইলে বেসরকারী কমিটী উহার সহিত সহযোগিতা করিয়া 
চলিবেন কিংবা অবস্থা বিবেচনায় সমস্ত কার্য্যভার সরকারী প্রতিষ্ঠানের, 
উপর প্রদান করিয়া উক্ত কমিটী অবসর গ্রহণ করিবেন। প্রকাশ যে 
স্যার বিশ্েশ্বরায়ার 'এই প্রস্তাব সম্পর্কে বাজালোর সায়েন্স ইনৃষ্টিউটের 
ডিরেক্টার ডাঃ জে, পি, ঘোষের পূর্ণ সহানুভূতি আছে। 
হল্যাণ্ডে স্বর্ণের মুল্য পরিবর্তন 

নেদার ল্যাওস্‌ ব্যাঙ্কের মজুদ স্বর্ণের মূল্য পরিবর্তন করার জন্ত হল্যাণ্ডের 
উচ্চতর পরিষদে একটী আইন পাশ হইয়াছে । 


আমেরিকার যুক্তরাজ্য কর্তৃক খণদান 
। আমেরিকার 'যুক্তরাজ্যের আমদানী: রপ্তানী ব্যাঙ্ক কর্তৃক ফিন্ল্যাওকে 
২ কোটি ডলার, স্মুইভেন্কে ১।০ কোটি ডলার এবং নরওয়েকে ১ কোটি 
ডলার খণ দানের ব্যবস্থা হইয়াছে। ডেনমার্ক ১ কোটি ডলার খণ স্বরূপ 
পাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে । | 


পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ অভিনাল প্রত্যন্ত 
কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ যে গত ১লা মার্চ 
হইতে বাঙলার গভর্ণর ১৯৪০ সালের পাটচাষ নিয্ত্রণ অভিন্ঠান্সটী প্রত্যাহত 
করিয়াছেন। উক্ত অভিন্তাক্দটা গত ফেব্রুয়ারী মাসের ১০ই তারিখ 
কলিকাতা গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। 


গত খরা মার্চ কেন্দ্রীয় সরকারের যানবাহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সদন্ত 
স্তার এন্ড, ক্লোরের সভাপতিত্বে ষ্্যাণ্ডিং রোডস্‌ কমিটার অধিবেশন হুইয়া 
গিয়াছে। কয়েকটা পরিকল্পনার অনুমোদন ব্যতীত কমিটী কেন্দ্রীয় 
সরকারের রোড তহবিল হইতে বিভিন্ন প্রদেশসমূহকে সাঁকুল্যে ১০ লক্ষ ২৭ 
হাজার টাকা সাহায্য দেওষার প্রস্তাবেও সম্মতি দিয়াছেন। গত বৎসর 
এই তহবিল হইতে গঙ্গার উপর একটী সেতু নিশ্দাণের জন্ত সংযুক্ত প্রদেশ 


bs 


সরকারকে ১২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়। বর্তমান অধিবেশনে 
মধ্যপ্ৰদেশ সরকারকে অনধিক ২ লক্ষ টাকা, পাঞ্জাব ২ লক্ষ টাকা, বিহার টু 
৪৫ হাজ্জার টাকা, আসাম ৩ লক্ষ টাকা, সিন্ধু ৩ লক্ষ টাকা, এবং উভি্যা (| 


সরকারকে ৯০ হাক্কার টাকা সাহায্য দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে । 


প্রাদেশিক রাস্তাখাট প্রসারের যে সমস্ত পরিকল্পনা কমিটী অনুমোদন ॥&র ' 


করিয়াছেন তন্মধ্যে নিয্ললিখিত কয়েকটাই উল্লেখযোগ্য £_মান্রাজে ১৩৩টী 
পরিকল্পনা, বোশ্বাইয়ে ৯টা (অতিরিক্ত ), বাজলায় ১টী (সংশোধিত ) 
পাঞ্জাবে ১৮টী এবং উড়িয্যাতে ৩টী | ' 


আরম্ত হইয়াছে. 





১১ই মাৰ্চ, ১৯৪৫ | 


জানুয়ারী মাসে.ইং্লগ্ডের, বহির্ব্বাণিজ্য - 
গত জামুয়ারী মাসে ইংলগ্ডের ১০৪,৯৬১,১৪৭ পাউণ্ড মূল্যের -পণ্য 
আমদানী হইয়াছে। ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী ও ডিসেম্বরে যথাক্রমে 
৭৫,৫৭১,৮১৭ পাউণ্ড ও ৮৬,৫৮২,৪৪০ পাউগ্ডের পণ্যদ্রব্য আমদানী 
ৃঁ : 
আলোচ্য মাসে ইংলণ্ড হইতে ৪১,০৭৩,৫৭৪ পাউণ্ড মুল্যের পণ্যাদি 
রপ্তানী হইয়াছে। গত বৎসর জানুয়ারী ও ডিসেম্বর মাসে যথাক্রমে 
৩৯,৪৭৯,৫৯৮ পাউণ্ড ও ৪০,১৬৮,৬২৮ পাউণ্ডের রপ্তানী বাণিজ্য হুইয়াছিল। 


গত ১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালে ভারতবর্ষ হুইতে বিদেশে যথাক্রমে মোট ৩৬ 
লক্ষ ৪৩ হাজার ৬২৯ বেল ও ২৫ লক্ষ ৫৩ হাজার ৬৭৩ বেল (৪০০ পাউণ্ডে 
বেল ) তুলা রপ্তানী হইয়াছিল। আর তাহার মধ্যে জাপান যথাক্রমে ১৯ 
লক্ষ ৭ হাজার ৬৯ বেল ও ১২ লক্ষ ১৭ হাজার ৫১৮ বেল তুলা ক্রয় 
করিয়াছিল। ১৯৩৯ সালে ভারত হইতে বিদেশে মোট ৩০ লক্ষ ৭৫ হাজার 
২৯৪ বেল তুলা রপ্তানী হইয়াছে । আর তাহার মধ্যে মাত্র ১০ লক্ষ ৯৬ , 
হারার ৫৯২ বেল তুল! জাপানে রপ্ানী হইয়াছে । কাজেই দেখা যাইতেছে 
১৯৩৭ ও ১৯৩৮ সালে জাপান যে স্থলে ভারতীয় রপ্তানীকৃত তুলার *»তকরা 
৫২'৪ ভাগ ও শতকরা ৪৭৬ ভাগ গ্রহণ করিয়াছিল ১৯৩৮ সালে জাপান 
সেইস্থলে মাত্র শতকরা ৩৫'৭ ভাগ গ্রহণ করিষাছে। 

ভারতীয় বণিক সমিতি 

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমাসের 
চতুৰ্দশ বাধিক সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া নূতন কাধ্য নির্ববাহক 
সমিতি গঠিত হইয়াছে। প্রেসিডেন্ট__মিঃ এন্‌ এল্‌ পুরী; ভাইস প্রেসিডেন্ট 
মিঃ ছুর্গাপ্রসাদ খৈতান। সদস্ত £মিঃ জি, এল, মেটা, মিঃ এ, এল্‌, ওঝা 
মিঃ এম, এল, সা, মিঃ কে, এম, নায়েক, লালা করমঠাদ থপ্পর, মিঃ এল, 
এন, বিড়লা, মিঃ কে, পি, গোয়েক্কা, মিঃ ফেব্জুল্! গাজী, মিঃ ডি, সি 
ডাইভার, মিঃ ডি, পি খৈতান, শেখ এসাভাই আবুল কাদের, মিঃ এম, 
জি ভাগত, মিঃ প্রানজীবন জৈঠা, মিঃ এ, ভাঙ্কাণ, মিঃ কে, ডি, দালাল, 
মিঃ এম, আর, জয়পুরিয়া, মিঃ কাশেম এ, যহম্মদ, মি; কে, এল, জাতিয়া। 

নব নির্বাচিত প্রেসিডেণ্ট মিঃ এন, এল পুরী বিদায়ী প্রেসিডেন্ট মিঃ জি, 
এল মেটাকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিতে উঠিয়া চেম্বারের কার্যে মিঃ মেটার 
আস্তরিক প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেন। ৃ 

' জাপান-াম বিমান পথ 


জাপান ও শ্যায দেশের মধ্যে বিমান চলাচল সম্পর্কে একটা" চুক্তির ফলে 
গত ৯লা ফেব্রুয়ারী হইতে উভয় দেশের, মধ্যে নিয়মিতভাবে বিমান চলাচল 








টির জবধপুরাতন বীমা হয়ত ইৰ দি বি | 
এসিওরেন্স লিমিটেড 
স্থাপিত__১৮৯১ 


বীমার প্রথম দশ বৎসরে হিন্দু মিউচুয়াল বীমাকারীকে যত টাকা 
প্রদান করিতেছেন পৃথিবীর অধিকাঁংশ বীমা কোম্পানীই 
তত টাকা দিতে সমৰ্থ নহেন। 


এজেন্দীর জন্য আজই আবেদন করুন. 
| হেড অফিস :- | 


হিন্দু মিউচুয়াল হাউস 


চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা । 
পি, সি, রায়, এম-এ, বি-এল, সেক্রেটারী || 





সপ, 


i 


॥ 
৯৯. 
উর 
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১১ই মার্চ, ১৯৪০ ] 


আথক জগৎ 


৯১৭৪৯ 





জাপান গভর্ণমেণ্টের বাজেট 
জাপ মন্ত্রীসভা আগামী ১৯৪০-৪১ সালের জন্ত নি্লিখিতরূপ বাজেট 
প্রনয়ণ করিয়াছেন। 
আয় এবং ব্যয় ( সাধারণ ) ( ১৪৪০-৪১ ) | 
১০ লক্ষ ইয়েন হিসাবে 
৩,৪১৮ 
২,৪৪৩ 
৯৭৫ 
৫৫৭ 
১৬৭৫ 
২৫০ 
৫৯০০ 


আর 


সাধারণ 
ট্যাক্স ইত্যাদি 
অন্তান্ত 


২১৭৪৫ 
৩,১৫৫ 
৫১৯০০ 
ব্যয়ের বাবদ 
৪*৫ 
৬৪ 
৫৮৮ 
১,৮১৭ 


কৃষি ও বন বিভাগ 
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১ 
জনকল্যাঁন 
, মোট 
অতিরিক্ত মুনাফা কর বিল 
কেন্দ্রীয় য্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে অতিরিক্ত মুনাফাকর বিল সম্বন্ধে 
সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট দাখিল করা হুইয়াছে। কমিটি যে সকল স্থুপারিস 


(ভারতের উপর অর্থনীতিক অবিচার ) 
প্রয়োঙ্জনীয় সমর সরঞ্জাম সস্তায় ক্রয় করিতে সমর্থ হইবে বলিয়াই 
এদেশে কৃত্রিম উপায়ে পণ্যদ্রব্যের মূল্য কমাইয়! দেওয়া হইতেছে। 
বিগত ১৯২৯ সালে যে মন্দা উপস্থিত হয় তাহার ফলে অঙ্যান্য 
দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও পণ্যত্রব্যের মূল্য অত্যধিক কমিয়া গিয়া 
“কৃষক সমাজের দুর্দশার চরম হইয়াছিল। কিন্তু বিভিন্ন দেশের 


গভর্ণমেন্ট নানা প্রতিকার পন্থা অবলম্বন করিয়া ১৯৩২ সাল হইতে 


পণ্যত্রব্যের মূল্য চড়াইয়া দিলেও ভারতসরকার এই বিষয়ে নিশ্চেষ্ট 
থাকেন। কেবল তাহাই নহে, তখন তাহারা দেশে প্রচলিত মুদ্রার 
পরিমাণ কমাইয়া দিয়া পণ্যমূল্যকে আরও নীচের দিকে ঠেলিয়া 
দেন। তখন এরূপ অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল যে ইংলণ্ডের 
শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে ভারতের বাজারে সপ্তায় কাচামাল ক্রয় 
করিয়৷ মন্দার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে পা 
ভারতবর্ষে পণ্যমূল্য চড়িতে দেওয়া হইতেছে না! মিঃ স্ববেদারও 
অনুরূপ অভিযোগ করিয়াছেন; তবে এবার বৃটিশ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির 
সাহায্যের উদ্দেশ্যে নহে-সস্তায় সমর সরঞ্জাম সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই 
এই নীতি অবলম্থিত হইতেছে বলিয়া তিনি মনে করেন । 

মিঃ সুবেদারের এইসব অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর হইলেও 


নিতান্তরূপে সত্য। এইসব ব্যাপার হইতে ভারতবাসীর অবস্থা ? 


কি প্রকার অসহায় তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যতদিন ভারতবাসী 
পূর্ণভাবে রাজনীতিক ও আধ্িক স্বাতন্ত্য লাভ না করে ততদিন এই 
অবিচারের প্রতিকারের কোন উপায় নাই। 


৪ 


| 


করিয়াছেন তন্মধ্যেঃ এই কর ১৯৩৯ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ধার্ধ্য না 
করিষা ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ধার্য্য করিবার সুপারিশ করা 
হইয়াছে। এই বিলের আওতা হইতে জীবন বীমা! ব্যবসায়ের মুনাফা বাদ 


- দিবাব অন্য কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন। জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের হিসাব 


প্রতি তিন ও পাঁচ বৎসর অস্তর হইয়া থাকে জন্য প্রতি বৎসর উহার লাভের 
হিসাব করা যায় না। অপর পক্ষে কমিটির মতে যুদ্ধের সময় জীবন বীমা 
কোম্পানীসমূহের পক্ষে অতিরিক্ত লাভের সম্ভাবন! নাই। 

মুনাফা নির্ধারণের জন্ত যে সকল বৎসরের হিসাব ধরিষা মাপকাঠি 
নির্ধারণ করিবার ব্যবস্থা বিলে আছে, সিলেক্ট কমিটি ১৯৩৯ সালের ৩১ 
মার্চ যে বৎসর শেষ হইষাছে সেই বৎসরও অন্তভূক্ত করিবার সুবিধা ব্যব- 
সায়ীগণকে দিতে সুপারিশ করিয়াছেন। কর ধার্য্যযোগ্য সর্ধনিন্ন মুনাফার 
পরিমাণ ২০ হাজার হইতে বৃদ্ধি করিযা ৩০ হাজার টাকা ধার্য্য করিবার জন্য 
কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন। করের হার শতকরা ৫০২ টাকা রাখাই” 
কমিটি সমর্থন করিরাছেন। 

যুদ্ধ ও সরকারী নীতি 
সম্প্রতি কলিকাতা! বিশ্ববিদ্কালয়ের বাণিজ্য বিভাগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 


- * এক সভায় শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ভারতীয় অর্থনীতিক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রাতি-: 


ক্রিয়া সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বর্তমান যুদ্ধ-ও গভর্ণমেণ্টের ট্যাক্স ধার্য্য নীতি সম্বন্ধে 
বলেন যে, এই নীতি অন্ধন্থত হইবার ফলে ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে 
দুইটি গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে ।'' প্রথমতঃ দেশে শিল্প বাণিজ্যের প্রসার” 
ৰাধা প্রাপ্ত হইবে এবং এই ক্ষেত্রে বর্তমানে যে সকল সুবিধা উপস্থিত 
হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ-করা যাইবে না। দ্বিতীয়তঃ সম্ভবতঃ গতর্ণ- 
মেণ্টের রাজস্বের খাতে আয় হাস পাইবে । কারণ শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারে ' 
বাধা দান না করিলে উহাতে অধিকতর মুলধন নিযৌজিত হইতে পারিত। 
ফলে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিতে গভর্ণমেণ্টের আয়ও বুদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা 


" ছিল। 


ই, বি, রেলের কন্সেসন ভাড়া 

ইস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের কর্তৃপক্ষ এরূপ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়াছেন যে, 
আগামী ইষ্টারের ছুটি উপলক্ষে ১ম, ২য, ও মধ্যম শ্রেণীর যাতায়াত ভাড়া 
৬ মাইলের অধিক দুরবর্তী স্থানের জন্য একবারের ভাড়ার এক এবং এক 
তৃতীয়াংশ লওয়া হইবে | তৃতীয় শ্রেণীর যাতাযাত ভাড়া দেড়শত মাইল 
পর্য্যন্ত একবারের “ভাড়ার এক এবং ছুই তৃতীয়াংশ ও দেড়শত মাইলের 
অধিক দুরবর্তী স্থান হইলে" একবারের ভাড়ার দেডগুণ লওয়া হইবে । 
আগামী ১৫ইমা্ঠ হইতে ২৫শে মার্চ পধ্যস্ত এই হারে টিকিট ইসস করা হইবে 
এবং ৮ই এপ্রিল মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত উহ্ার মেয়াদ থাকিবে। এতত্্যতীত 
১৫ দিনের জন্ঠ অবাধ ভ্রমণের টিকিটও ইস্সু করা হইবে। উহার ভাডা 
প্রথম, দ্বিতীয়, মধ্যম ও তৃতীয় শ্রেণীর জন্ত যথাক্রমে ৭৯১/০, ৫৩%০, ১৫৪৩/০ 
এবং ১০।॥%০ আনা ধাৰ্য্য করা হইয়াছে । ১৫ই মার্চ হইতে ২৫শে যাচ্চ 
পর্য্যন্ত এই টিকিট ইন্্র করা হইবে। 


বঙ্গত্রী কটন মিলস লিঃ 


প্রতিষ্ঠাতা £_আচাৰ্য্য স্তর পি, সিরায়, 
কাপড় নি্ক্বাচনে 
_ স্বজুউ্জীল্ লাভ 
সর্ধসাধারণের পরিধানঘোগ্য 
একাধারে সুন্দর, জন্তা ও টেকসই 
মিলস্‌ সেক্রেটারীজ এণ্ড এজেন্ট 
সোদপুর সাহা চৌধুরী এণ্ড কোং লিঃ 
(২৪ পরগণা ) ই, বি, আর ৪, ক্লাইভ ঘাট স্ত্রী, কলিকাতা । 





রি 






নি 
রি রি, ৯ ৯ 





সেপ্টাল ব্যাঙ্ক অব. ইণ্ডিয়া লিঃ 

সম্প্রতি আমরা সেণ্টাল ব্যাঙ্ক অব্‌ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের গত ১৯৩৯ 
সালের যে কার্য্যবিবরণী পাইয়াছি তাহা এই আুপ্রতিষ্ঠ বৃহদাকার দেশীয় 
যৌথ ব্যাঙ্কটির সমূহ অগ্রগতির পরিচয় । এই বিবরণী দৃষ্টে জান! যায় গত 
৩১শে ডিসেম্বর তারিখে এই ব্যাঙ্কের অদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ 
১ কোটি ৬৮ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা ও বিভিন্ন দফায় সাধারণের আমান্তী 
টাকার পরিমাণ ২৯ কোটি ৮৬ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা দাড়াইষাছে। 
এতদ্যতীত এ তারিখে রিজার্ভ ফাণ্ড হিসাবে ৮৭ লক্ষ টাকা এবং জমি 
বাড়ীর মূল্যাপকর্ষ তহবিলে ২৫ লক্ষ ৩৬ হাজার ৯৬৬ টাকা মজুদ ছিল। 
এই সমস্ত এবং অন্তান্য ছোটখাট ধরণের দায় লইয়া ওঁ তারিখে ব্যাঙ্কের 
মোট দায়ের পরিমাণ ছিল ৩৬ কোটি ৭ লক্ষ ৭৪ হাজার ৪৬০ টাকা । 
ধদাযেব বদলে বৎসরের শেষে ব্যাঙ্কের হাতে যে সম্পত্তি ছিল তাহার 
প্রধান প্রধান দফাগুলি এইরূপ £__হাতে ও ব্যাঙ্কে নগদ ৪ কোটি ৩৩ লক্ষ 
৯২ হাজার ২৬৩ টাকা, কোম্পানীর কাগজ ৯ কোটি ৪৭ লক্ষ ১১ হাজার 
৭০৬ টাকা, বিভিন্ন যৌথ কোম্পানীর ডিবেঞ্চার ৮১ লক্ষ ৮৫ হাজার 
৪৪৫ টাকা, বিভিন্ন যৌথ কোম্পানীর শেয়ার ২ কোটি ২২ লক্ষ ৭ হাজার 
টাকা, সেণ্টাল ব্যাঙ্ক এক্সিকিউটর এণ্ড ট্রান্টি কোং লি: এর শেয়ার 
৯ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা, দাদনী তহবিল বাবদ আদায়যোগ্য সুদ ৮ লক্ষ 
১৩ হাজার ৬১৮ টাকা, ক্যাশ ক্রেডিট প্রদত্ত খণও বিল ইত্যাদি ১৫ 
কোটি ৭৩ লক্ষ ৬৭ হাজার ৫০২ টাকা, বাড়ী ও তুসম্পত্তি ১ কোটি 
১৭ লক্ষ ৭৪ হাজার ৩১০ টাকা ৷ এই সমস্ত বিবরণ দৃষ্টে তহবিল নিযোগ 
বিষয়ে কোম্পানীর বিবেচনাসম্মত নীতির পরিচয় পাওয়া যায়। আলোচ্য 
বৎসরে গত বৎসরের তুলনায় ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতী জমার 
পরিমাঁণ কিছু হাঁস পাইয়াছে। বুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে দেশে ব্যবসায়িক 
প্রয়োজনে টাকার চাহিদা খুবই বাড়িয়াছে। আর সে জন্য বিভিন্ন ব্যাঙ্কের 
আমানতকারীদের পক্ষে টাকা তুলিবার একটা - প্রয়োজনীয়তাও দেখা 
গিয়াছে। ইতিমধ্যে এই কারণে অনেক ব্যাক্কেরই আমানতী জমার পরিমাণ 
কিছু হাস পাইয়াছে। কাজেই সেপ্টাাল ব্যাঙ্ক অব ইত্ডিয়াতে আমানতী 
জমার পরিমাণ কিছু কমিয়া যাওয়াতেও বিস্মিত হওয়ার কিছু নাই। এ বৎসর 
ব্যাঙ্ক হইতে গত বৎসরের তুলনায় বেশী পরিমাণ অর্থ খণ প্রদান করা 
 হইয়াছে। দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের বন্ধিত দাবী মিটাইবার অন্তই যে ব্যাঙ্ক 
খণের পরিমাণ বাড়াইয়াছেন তাহা বেশ বুঝা যায়। এই কাধ্যের ফলে এ 
ব্যাঙ্কে সাধারণের আমানতী টাকার নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন হইতে পারে বলিষ! 
আশঙ্কার কোন কারণ নাই। কেননা ব্যাঙ্কের হাতে নগদ তহবিলের 
‘পরিমাণ যথেষ্টই আছে। তাহা ছাড়া অন্ত সম্পত্তির মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য 
অংশও সহজে নগদে পরিবর্তনযোগ্য অবস্থায় সংরক্ষিত রহিয়াছে । 

আলোচ্য কাধ্যবিবরণী দৃষ্টে জানা যায় গত ১৯৩৯ সালে দাদনী তহ- 
বিলের সুদ ইত্যাদি বাবদ ১ কোটি ৬ লক্ষ ৪২ হাজার ৭০৮ টাকা ও অন্তান্ত 
ধরণের আয় লইষা কোম্পানীব মোট আয় হয় ১ কোটি ২২ লক্ষ ৭৩ হাজার 
টাকা। প্র প্রকাব আয় হইতে কাৰ্য্য পরিচালনায় ও অন্ঠান্ত দফায় 
কোম্পানী ৯০ লক্ষ ৯৫ হাজার ৪০৭ টাঁকা ব্যয় করেন। কাজেই 
শেষ পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কের নিট লাভ দাডায় ৩১ লক্ষ ৭৭ হাজার ৬১৮ টাকা। পূর্ব 
বৎসরের তুলনায় এবার নিট লাভের পরিমাণ ৪ লক্ষ ১৮ হাজার টাকার 
মত বাড়িয়াছে। এবারকার নিট লাভের সহিত গত বৎসরের উদ্বৃত্ত ৮ লক্ষ 
১৩ হাজার ৮৭৩ টাকা যোগ করিয়া কোম্পানীর বপ্টনযোগ্য লাভের 
পরিমাণ দাড়া ৩৯ লক্ষ ৯১ হাজার ৪৯৯ টাকা । ও টাকা নিম্নরূপ ভাবে 


নিয়োগ করা স্থির হইয়াছে :-_-শতকরা ৯ টাকা হিসাবে (২ টাকা বোনাস 
সহ) অংশিদারদিগকে লভ্যাংশ মোট ১১ লক্ষ ৭৬ হাজার ৯২৪ টাকা, 
রিজার্ভ ফণ্ডে ৭ লক্ষ টাকা, জমিবাভীর মূল্যাপকর্ষ তহবিলে ৩ লক্ষ টাকা, 
আয়কর বাবদ মজুদ ৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ও কর্চারীদের 
বোনাস ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা । এবসর কোম্পানীর সাধারণ মজুদ তহবিল " 
৮৭ লক্ষ টাকা ও জমি-বাড়ীর মূল্যাপকর্ষ বাবদ মজুদ তহবিলের পরিমাণ 
২৫ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় কোম্পানীর আধিক সংস্থিতি 
বিশেষভাবে সুদৃঢ় হইযাছে। আমরা এ বিষয়ে কোম্পানীর পরিচালকদের * 
দুরদৃষ্টিসম্পন্ন কার্য্যনীতির প্রশংসা করিতেছি। 
দি সিটাডেল ব্যাঙ্ক লিঃ 

আমরা ৮ নং ম্যাডান স্ট্রীট কলিকাতাস্থ ( ষ্টেটসূম্যান হাউসের সন্নিকটবর্তীঁ) 
দি সিটাডেল ব্যাঙ্ক লিঃর প্রস্পেকটাঁস্‌ ও উহার ব্যবসানীতির বর্ণনা 
সম্বলিত একখান! পুস্তক সমালোচনার্থ পাইয়াছি। উত্তরপাড়ার স্বনাম 
খ্যাত রাজা প্যারী মোহন মুখোপাধ্যাযের পুন্র শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
অনধিক এক বৎসর কাল যাব্দ দি সিটাডেল লোন কোম্পানী নামে যে 
প্রতিষ্ঠানটী পরিচালনা করিতেছিলেন তাহাঁকেই বর্তমানে একটা প্রথম 
শ্রেণীর ব্যাঙ্কে পরিণত করা হুইতেছে। এই ব্যাঙ্কের অমুমোদিত মূলধনের 
পরিমাণ ১ কোটা টাকা এবং বিক্রযযোগ্য মূলধনের পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকা 
সাব্যস্ত করা হুইয়াছে। উহার অভিনারী শেয়ারের মূল্য ৫০ টাকা এবং 
ডেফারভ শেয়ারের মূল্য ১০০ টাকা করিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। ব্যাক্কটী 
আধুনিক ধরণের কমাপিয়াল ব্যাঙ্ক কর্তৃক অঙুষ্ঠিত সর্বপ্রকার ব্যবশাতে 
আত্মনিষোগ করিবে । ূ 

ব্যাঙ্ক ব্যবসাযে সকলে উহার পরিচালকবর্গের প্রভাব প্রতিপত্তি এবং _ 
সামাজিক মর্যাদার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল । কেন না অন্তান্ত ও অজ্ঞাত 
ব্যাক্তির ত্বার৷ স্থাপিত ব্যাঙ্কে টাকা রাখিতে অনেকেই ভয় পাইয়া থাকে এই 
দিক দিয়! বিবেচনা করিলে সিটাডেল ব্যাঙ্ক অল্প সময়ের মধ্যে উন্নতির পথে 
অগ্রসর হইতে পারিবে বলিয়া মনে হুয়। কারণ বর্ধমানের মহারাজা" 
ধিরাজ স্তার বিজয় চাদ মহাতাব, মিঃ এস মুখার্জি জমিদার, রায় বাহাছুর , 
পিঃ এন মুখাঙ্জি এবং উত্তরপাড়া রাজ পরিবারের শ্রীযুক্ত তারক নাথ 
মুখার্জি, অমরনাথ মুখার্জি ও চন্দ্রনাথ মুখার্জি উহার পরিচালক বোর্ডে 
রহিয়াছেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ মুখার্জি অনধিক 
এক বৎসর কালের মধ্যে সিটাডেল লোন কোম্পানী পরিচালনার যে 
প্রকার কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে ব্যাঙ্কের ভার যে যোগ্য 
ব্যাক্তির উপর অর্পিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই ব্যাঙ্কটী 
অল্পসমষের মধ্যে মূলধন ও আমানত সংগ্রহ এবং উহার অংশীদার ও 
আমানতকারীদের স্বার্থসংরক্ষণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার কালে 
বিশেষভাবে সাফল্য অর্জন করিতে সমর্থ হইবে উহাই আমরা আশ! 
করিতেছি। 

এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব. ত্রিপুরা লিঃ 

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী নারায়ণগঞ্জে এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা 
লিমিটেডের একটি শাখা আফিস প্রতিষ্ঠিত হয়; বিশিষ্ট ব্যবসায়ী 
শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন পোদ্দার এই শাখা আফিসটির উদ্বোধন ক্রিয়া 
সম্পন্ন করেন। ব্যাঙ্কের ম্যানেঞ্জিং ডিরেক্টর ত্রিপুরার মহারাজ কুমার 
ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মণ এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জে গিয়াছিলেন। 
তিনি সমবেত ভদ্রমগ্ডলীকে সম্র্ধনাজ্ঞাপন করিয়|। বলেন যে এসোসিয়েটেড 


" ব্যাঙ্ক অব ত্রিপুরা প্রথমাবধি মহারাজা মাণিক্য বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষকতা! 


»১১ই মার্চ, ১৯৪০] 


লাভ করিয়াছে। ত্রিপুরা রাজ্যের বিশিষ্ট আইনজীবি ও ব্যাঙ্কের অন্ততম 
ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ব্যানাঞ্জি বক্তৃতা করিলে পর শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন 
পোদ্দার শাখা আফিসটির উদ্বোধন করিতে উঠিয়া বলেন যে ত্রিপুরার মহারাজ 
কুমার সাক্ষা্ভাবে ও ব্যাঙ্কটির পরিচালনায় যুক্ত থাকায় উহা নির্ভরযোগ্য 
প্রতিষ্ঠানে পরিগণিত হইয়াছে । তিনি নায়ায়ণগঞ্জেব ব্যবসায়ী সম্প্রদাযকে 
পর ব্যাঙ্কের সহিত সহযোগিতা করিতে আহ্বান করেন। 
গ্রেট বেঙ্গল সণ্ট কোং লিঃ ৃ 

বাঙ্গলা প্রদেশে এক সময়ে বেশী পরিমাণে লবণ প্রস্তুত হইত এবং সেই 
লবণ দ্বারা এ প্রদেশের চাহিদা মিটাইয়া। অনান্য প্রদেশেও তাহা রপ্তানী 
হইত। কিন্তু উনবিংশ শতাবীর প্রথম ভাগ হইতে এদেশে বিদেশী 
লবণের আমদানী আরম্ভ হওয়ার পর হুইতে বাঙ্গলাষ লবণ শিল্প বিনষ্ট হইয়া 
যাইতে থাকে । আর ক্রমে ক্রমে এ প্রদেশ লবণের মৃত একটা নিত্য 
প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দিক দিয়া পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়ে। যাহা হউক 
সুখের কথা এই যে বাঙ্লাদেশে এতদিন পরে তাহার বিনষ্ট শিল্পের 
পুনঃসন্ত্রীবন বিষয়ে কতকটা যদ্রপর হইয়াছে এবং সেজন্ত ইতিমধ্যে উদ্ভোগী 
বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের চেষ্টায় কতিপয় যৌথ কোম্পানীও গড়িয়া উঠিয়াছে। 
বর্তমান গ্রেট বেঙ্গল সপ্ট কোম্পানীটি এ প্রদেশের নূতন লবণ কোম্পানীগুলির 
অন্ততম। এই কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ২ লক্ষ ৫০ হাজার 
টাকা । উহা ২৫ টাকা মূল্যের ৮ হাজার অভিনারি শেয়ার ও ২৫ টাকা 
মূল্যের ২ হাজার কমিউলেটিত প্রেফাবেন্দ শেয়ারে (দেয় নির্দিষ্ট সুদের 
হার শতকরা ৬ টাকা ) বিভক্ত । ডাঃ বেণীমাধব বড়,য়া, ডাঃ ধীরেন্ত্র নাথ 
সেন, অধ্যাপক হুমায়ূন কবীর, ডাঃ শরৎ চন্দ্র সাহা, ডাঃ সুরেন্দ্র নাথ পাল, 
মিঃ স্ুবিমল সরকার, মিঃ এস, সি চ্যাটাক্ষি, মিঃ নরেন্দ্র নাথ মুখাজ্জি ও 
মিঃ নগেজ্ব নাথ ভাছুরীকে লইয়া এই কোম্পানীর পরিচালক বোর্ড গঠিত 
হইয়াছে। হুন্দরবণ অঞ্চলে একটা উপযুক্ত কারখানা স্থাপন করিয়া ব্ধদেশীয় 
প্রথায় লবণ প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে কোম্পানীটি স্থাপন করা হইয়াছে । এ 
প্রদেশে লাতজনক ভাবে লবণ প্রস্তুত করিবার যে স্বাভাবিক স্থযোগ সুবিধা 
বর্তমান এবং এই কোম্পানীর উদ্যোক্তাদের মধ্যে সুযোগ্য লোকও 
রহিয়াছেন। কাজেই কোম্পানীটি আশাপ্রদর উন্নতি দেখাইতে পারিবে 
বলিয়।ই মনে হয় ৷ 

সাউণ্ড ব্যান্ত অব. ইণ্ডিয়া লিঃ 

আমরা শুনিয়া স্থখী হইলাম গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী বুধবার অপরাহ্ন 
৫ ঘটিকার সময় স্থানীয় সাউও ব্যাক্কের ব্রহ্মদেশের প্রসিদ্ধ ব্যবসায় কেন্দ্র 
নং মার্চেন্ট ষ্ট্রীটে “বেসিনে" একটা শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। 
বেসিনের জিলা জজ মহোদয় ও শাখা আফিসের উদ্বোধস কার্য সম্পন্ন 
করেন। এই উৎসবে বেসিনের বহু ব্যবসায়ী ওনউর্ধতন কর্ম্মচারীগণ উপস্থিত 
ছিলেন। অনেকে ব্যাঙ্কের সহিত হিসাব খুলিয়াছেম, বেসিনে ভারতীয় 
অন্ত কোন ব্যাঙ্ক না থাকায় এবং বেসিনে অধিকাংশ বাঙ্গালী আছেন বলিয়া 
সাউণ্ড ব্যাঙ্কের বিশেষ সুবিধা ও উন্নতি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। 
ব্যাঙ্কের এসিটেন্ট ম্যানেজার বাবু সতীশ মোহন সরকার মহাশয় জলযোগে 
আপ্যায়িত করেন । 

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী বুধবার অপরাহ্ন ৫ ঘটাঙ্কার সময় সাউগুব্যাক্কের 
আর একটা শাখা ঢাকার বিশিষ্ট ব্যবসায়স্থল চক্বাজারে খোলা হইয়াছে । 
ময়মনসিংহ গভমেন্ট স্কুলের অবসর প্রাপ্ত হেড, মাষ্টার শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন 
দাস মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন এবং হাজী সরিফ হোসেন 
‘চৌধুৰী, মিউনিসিপাল কমিশনার উদ্বোধন কার্ধ্য সম্পন্ন করেন। উক্ত 
উৎসবে বহু বিশিষ্ট লোক যোগদান করিয়াছিলেন। ব্যাঙ্কের জেনারেল 
ম্যানেজার যুক্ত বাবু বিনোদ বিহারী সেন গুপ্ত মহাশয় ব্যাঙ্কের সংক্ষিপ্ত 
বিবরণী সকলকে বলেন। সভাশ্পেষে সকলকে জলযোগে আখ্যায়িত 
করা হয়। 

অতি অল্প সময়ের মধ্যে সাউণ্ড ব্যাঙ্ক মূলধন ও আমানতের দিক দিয়া 
যে প্রকার উন্নতির পথে অগ্রপর হইয়াছে তাহা দেশবাসীর বিশেষভাবে 
লক্ষ্য করিবার বিষয় এবং তাহা সবিশেষ প্রশংসনীয়) এই ব্যান্কের 





আধিক জগৎ 


১১৮৯ 


বিশেষত্ব এই যে এই ব্যাঙ্কের টাকা আবদ্ধ হইযা থাকিতে পারে এই 
প্রকার কোন লগ্মী করার নিয়ম নাই। ইহাতে আমানতকারীদিগের 








স্টাকা সম্পুর্ণ নিবাপদ থাকিবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। 


] 








আমরা দেশবাসীকে অনুরোধ করি যেন তাহারা আর কাল বিলস্ব না 
করিয়া সকলে এই আদর্শ ও দ্রুত উন্নতিশীল প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়া 
ইহাকে সাফল্যমপ্ডিত করেন। আমরা এই ব্যাঙ্কের অধিকতব উন্নতি, 


কামনা করি। 
| নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড, 

আরা জানিয়া সুখী হইলাম যে নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড কংগ্রেসের 
আগামী রামগড় অধিবেশনের সময় আগামী ১০ই মার্চ হইতে রামগড়ে 
সামধিকতাবে একটি শাখা অফিস খুলিবার সিদ্ধান্ত করিযাছেন। এই 
ব্যবস্থা দ্বার! নাথ ব্যাঙ্কের কত্ৃপক্ষীয়গণ বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত" 
দর্শকমণ্ডলীর ও ডেলিগেটগণের সুবিধা বিধানে যত্রপর হইবেন। 
সাময়িক হিসাব খুলিয়া এই শাখা অফিসের মারফৎ লেনদেনের ব্যবস্থায় 
কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণ উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। 
তাহারা তাহাদের বাসার সরিকটবর্ত্তা নাথ ব্যাক্কের যে কোন শাখা অফিসে 
ডাফট, ক্রয় করিয়া নগদ টাকা সঙ্গে লইবার হাঙ্গামা হইতে আত্মরক্ষা 
করিতে পারিবেন । জনসাধারণের উপকারবিধানে নাথ ব্যাঙ্কের এই 
প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয় । 


জেনারেল এসিওরেন্ম সোসাইটি লিঃ 
আজমীডের জেনারেল এসিওরেম্দ সোসাইটি গত ১৯৩৯ সালে ৮০ লক্ষ 
৭৩ হাজার টাকার নূতন বীমার জন্য মোট ৪ হাজাব ৯০৮টি প্রস্তাব 
ডি উহার মধ্যে এবার শেষপর্যন্ত মোট ৬৫লক্ষ ৯ হাজার' 
০ টাকার নৃতন বীমাপত্র প্রদান করা হইয়াছে । ১৯৩৮ সালের 
মা কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ ৬ লক্ষ ৬৯ হাজার 
ই বাড়িয়াছে ইহা সুখের বিষষ। 
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পাটের ফাটক! বাজার সংস্কার 

কলিকাতার পাটের ফাটকা বাজারের গলদ ও ইহীর সংস্কার সম্পর্কে 
গত ২রা মার্চের “ইণ্ডিয়ান ফিনাম্লে” হইভস্ড়পার’ লিখিতেছেন, “আমার 
অভিমত এই যে পাটের ফাটকা বাজারের উঠতি পড়তি নিতান্ত সামঞ্চস্তহীন | 
সামক্রন্তহীন বলার অর্থ এই যে মুল্য হাস বৃদ্ধি হওয়ার পূর্বে চাহিদা এবং 
সরবরাহ সম্পর্কীয় সমস্ত কাধ্যকারণের সমাবেশ ঘটতে পারে না। 
“স্পেকুলেটারগণকে” ভেডার পালের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। 
সামান্ত কোন পরিবর্তন কিংবা তুচ্ছ সংবাদে তাহারা সকলেই একসঙ্গে ক্রয় 
অথবা বিক্রয়ের দিকে ঝাঁকিয়া পড়ে এবং ইহার ফলেই চাঞ্চল্যকর উঠতি 
পড়তি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে! কলিকাঁতার পাটের ফাঁটকা বাজার ও 
বোস্বাইয়ের তুলার বাজারের মধ্যে এই সম্পর্কে খুবই প্রভেদ বর্তমান আছে। 
বোম্বাই বাজারের স্পেকুলেটারগণ সুদূর ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বড় 
বড় কারবার করিয়া থাকেন। কিন্তু কলিকাতায় এই শ্রেণীর স্পেকুলেটার 
বড় একটা দেখা যায় না। কলিকাতার অধিকাংশ 'স্পেকুলেটারই” চাহিদা 
এবং সরবরাহ সংক্রান্ত কার্য্যকারণের প্রতি নজর দেন না। তাহাদের নিকট 
মূল্যের পরিবর্তন আসল কথা । উঠতি বাজারে এই স্পেকুলেটরগণ 
বেপরোয়াভাবে ক্রয় করিতে থাকেন এবং বাজার নামিতে থাকিলে পুনরায় 
বিক্রয়ের দিতে ঝ.কিয়৷ পড়েন। অধিকাংশ স্পেকুলেটার এই নীতিতে 
কারবার করিয়া থাকেন বলিয়া এবং প্রতিক্রিয়া প্রতিরোধ করার মত ক্ষমতা 
সম্পন্ন কোন শক্তি নাই বলিয়াই এরূপ অস্বাভাবিক উঠতি পড়তি ঘটিয়া 
থাকে। কারণ, একই সময়ে প্রায় সকলেই ক্রেতা কিংবা বিক্রেতাব্ূপে 
উপস্থিত হইয়া.থাকেন। | 

একমাত্র ঝঁকিদার মনোবৃতি পরিবর্তনের ফলেই বোদ্বাইয়ের বাজারে 
উঠানামা ঘটে না । চাহিদা এবং সরবরাহ সম্পর্কে পরিবর্তন চিত হইলেই 
হাস বৃদ্ধি দেখা দেয়। কিন্ত কলিকাঁতার বেলায় এই নীতি খাটে না। 
মনোবুত্তির সামান্য পরিবর্তন হইলেই লক্ষ লক্ষ বেল পাট বিকিকিনি হইয়া 
যায়। ফাটকা বাজারের আর একটা গলদ এই যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া জুট এসোসিয়েসন 
ব্যতীত আরও দুইটি ফাটকা বাজার রহিয়াছে এবং এই দুইটিতে যথাক্রমে 
৫৭ ও ২৭ বেলই কারবারের সর্ধনিয় পরিমাণ। এই তিনটি বাজারের 
কোনরূপ প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে হয় না। ফাটকা বাজারের 
অসম্ভাবিত উঠতি পড়তির তৃতীয় কারণ তেজী যন্দী। বোস্বাইয়ে এই 
তেজী মন্দীর অন্থ্রূপ কোন কারবার নাই। আর একটি কারণ কলিকাতায় 
ফাটক! কারবার সম্পর্কে কোন নিদ্দিষ্ট সময় নাই। দিবারাত্রি সকল সময়েই 
কাজ চলিতেছে । ফল এই যে, রাত্রি অনুযায়ী বাজার বন্ধ হওয়ার পরও 
একটি অর্ডার আপিলে পাটের মুল্য বিশেষভাবে হাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। 
এই অবস্থায় আমি ২৫০ বেল পাট বিক্রয় মনস্থ করিয়া যদি আর কাহাকেও 
খরিদ্ার হইতে সংবাদ দিই তবে শেষোক্ত ব্যক্তিও ক্রমান্বয়ে অন্তান্তকে 


সংবাদ দিতে উৎসুক হইবে এবং এই ভাবে একটি ২৫০ বেলের অর্ডারও ' 


২৫০০ বেলের অর্ডারের কূপ ধারণ করিয়া থাকে। 


ফাটকা বাজার সংস্কারের জন্য আমি নিয়লিখিতরূপ প্রস্তাব করিতেছি £- 

১। ইষ্ট ইণ্ডিয়া জুট এসোসিয়েশনের পুনর্গঠন! ২। কারবারের 
অনুপাতে সদহ্যদিগকে বিভন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা । ৩! প্রত্যেক শ্রেণীই 
স্বীয় গুরুত্ব অনুসারে ডিরেক্টর নির্বাচন করিতে. পারিবে। ৪। ব্রোকার 
গণ’কে ১০ হাজার টাকা জমা দিতে হইবে | ৫ | দালালীর হার বৃদ্ধি। 
৬। সদস্তগপ অৰ্দ্ধেক এবং যাহারা সদন্ত নন তাহাদিগকে পুরা হারে 
দালালী দিতে হইবে। ৭। সদন্ত ব্যতীত কেহই ‘ডেলিভারী’ দিতে 
কিংবা নিতে পারিবে 'না। ৮। পাকা বেলের ' পরিবর্তে আলুগ! 
পাটের ভিত্তিতে কারবার চলিবে। ৯। তেজী মালী কারবার বন্ধ 





করিয়া দেওযা। ১০৭ নির্দিষ্ট সময়ের পুর্বে বাঁ পরে ক্রয় বিক্রয় বন্ধ 
করিয়া দেওয়া । ১১।' একটি মাত্র-ফাটকা বাজারে কারবার চলিবে। 
১২1 একজন স্থায়ী সভাপতি বাজারের কাজবর্ম্ম পরিদর্শন করিবেন 1, 


পাটের সর্ধনিয় দর 


পাটের সর্বনিয় দর ও পাট বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতি সম্পর্কে ঢাকা হইতে 
প্রকাশিত “সাধক” কাগজের মাঘ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মণ্ডল বি, এল, 
এয, এল, এ লিখিতেছেন, “বর্তমানে গভর্ণমেন্ট পাটের সর্ধনিয় মূল্য 
বাধিয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করিতেছেন না, ইছাতে চাষীদের প্রতি বৎসর 
বহু পরিমাণ টাকা লোকসান হইতেছে। বর্তমানে পাটের দাম বাডিয়াছে 
বটে ; কিন্তু ইহাতে কৃষকগণের কোনই লাভ হয় নাই) কারণ অভাবের 
তাডনায অনেক পূর্বেই তাহারা ৫২1৬২ টাকা দরে পাট বিক্রি করিয়া 
ফেলিয়াছে। এই বৎসর প্রায় ৫ কোটা মণ পাট উৎপন্ন হইয়াছে । ১০ই 
নবেম্বর পর্য্যন্ত ই্রীমার, নৌকা! ও রেলযোঁগে প্রায় ২ কোটী মণ পাট কলিকাতায় 
গিয়াছে। মফংস্বলের মহাজনের নিকটও প্রায় ৯ কোটী মণ পাট জমা 
আছে বলিয়া মনে হয়। ৫ কোটা মণের মধ্যে ৪ কোটা মণ পূর্বেই চাষীরা 
বিক্রী করিয়া ফেলিয়াছে। সম্প্রতি আমরা যেরূপ বাঁজাঁর দর দেখিতেছি 
তাহাতে মনে হয় বাংলার রুষকগণের প্রায় ৪৯1৫০ কোটী টাকা লোকসান 
হুইয়াছে। অভাবের তাড়নায় কৃষকগণ পাট গুদামজাত করিয়া রাখিতে 
পারে না। গভর্ণমেপ্টের সমবায় বিভাগ হইতে চাষীদের সহযোগে প্রতি 
ইউনিয়নে একটী করিয়া পাট রাখিবার জন্য গুদাম করিয়া দিলে এবং 
পাটের মুল্য যখন বৃদ্ধি পাইবে তখন বিক্রয় করিতে পারিলে চাষীরা পাটের 


স্তাষ্য মূল্য পাইতে পারে। ইউনিয়ন সমবায় সমিতির মেম্বার কেবল 


চাষীরা হইতে পারিবে এবং তাহারা সমিতির পরিচালনার অন্ত . প্রত্যেকে 
শেয়ার কিনিবে। প্রত্যেক চাষীর পাট ও ইউনিয়নের গুদামে জমা, 
রাখিতে হইবে এবং ভবিষ্যতে পাটের কি মূল্য হইবে সে সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের 
পাটের ব্যবসা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ কর্মচারীর নির্দেশ অনুসারে প্রতি কৃষককে. 
ভবিষ্যতে পাটের আনুমানিক মূল্যের অর্ধেক টাকা সমিতি হইতে দেওয়া, 
হইবে। অবশিষ্ট মুল্য সমিতি সাকুল্য পাট বিক্রয় করিলে গুদামের 
খরচ ও শেয়ার বাবদ লত্যাংশের টাকা রাখিয়া কৃষককে দিয়া দিবেন।” ' 
জীবনবীম। ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতা 

গত ওরা মার্চ তারিখের “দেশপ্রিয়” পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল 
জীবনবীমা ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতা সম্পর্কে লিখিতেছেন :--নৃতন ও 
পুরাতন জীবনবীমা কোম্পানীর 'এজেণ্ট অথবা প্রতিনিধিগণের' মধ্যে ' 
অমূলক ও অন্ায় প্রতিযোগিতার বিষয় আজকাল সর্বত্রই দেখিতে ও 
শুনিতে পাওয়া যায় । এই প্রতিযোগিতার জন্ত যে সকল লোক জীবন- 
বীমা করিবার ইচ্ছা মনে মনে পোষণ বরেন কিন্বা করিয়া আসিতেছেন 


কোম্পানীর স্থায়িত্ব সহন্ধে তাহাদের সন্দেহ হইতেছে বলিয়া জীবনবীম! 
কার্য প্রসারের বি্ব ঘটিতেছে। * * * কোম্পানীর পরিচালকবর্গের ও বীমা 
সুপারিণ্টেডেণ্টের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইলে এবং শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ. 
ব্যক্তিগণ জীবনবীমার প্রচার ও কাৰ্য্য সংগ্রহে অগ্রসর হইলেই এই সকল 
অন্তায় প্রতিযোগিতার প্রতিবিধান হইতে পারে। বিদেশী জীবনবীমা 
কোম্পানীর কার্য্যপদ্ধতি অন্থুস্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাঁই ঘে,' 
পুরাতন কোম্পানীগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক টাকার বীমার চুক্তি করিয়া 
নৃতন কোম্পানীগুলিকে কাৰ্য্য সংগ্রহের সুবিধা দিয়া থাকে৷ ইহাতে - 


“প্রতিযোগিতার কোন আশঙ্কা থাকে না। 





টাকা ও বিনিময় 





কলিকাতা, ৮ই মার্চ 
কলিকাতার টাকার বাজারে গত সপ্তাহের তুলনায় এ সপ্তাহে টাকার 
.আদের হার কিছু চড়া দেখা গিয়াছে । গত সপ্তাহে বাজারে কল টাকার 
(দাবী মাত্ৰ পরিশোধের সর্ভে খণ) বাঁধিক শতকরা সুদের হার ছিল 
দ আনা । এ সপ্তাহের অধিকাংশ দিনই তাহা ১৯০ আনা ছিল। অল্প 
সময়ের জন্ত তাহা ১1০ আনায়ও উঠিয়াছিল। ন্ুদের হারের এই চড়তি 
উল্লেখযোগ্য হইলেও উহা যে এখন আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নাই তাহা বলাই 
বাহুল্য । প্রতি বৎসর এই সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে একট! কর্ম্মচাঞ্চল্য 
সুরু হয়। আর তাহার সঙ্গে টাকার ব্যবসায়িক প্রয়োজন বাড়িয়া টাকার 
গুদের হারও বেশ চড়িয়া উঠে। এবার যুদ্ধের জন্ত দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য 
ক্ষেত্রে একটা বেশী রকম সাড়া অমুভূত হুইতেছে। পণ্যযূল্যের হারও 
ইতিমধ্যেই অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অবস্থায় এবার গত বৎসরের 
এই সময়ের তুলনায় কল টাকার সুদের হার আরও বেশী চড়া থাকিবারই 
কথা। কিন্ত এখনও কাৰ্য্যত: তাহ! সাধিত হইতেছে না। এ সপ্তাহে 
কতক পরিমাণে যে চড়তি দেখা গিয়াছে তাহ! ও বিষযে ভবিষ্যৎ অগ্রগতির 
একটা সুষ্পষ্ট লক্ষণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। 


এ সপ্তাহে পুর্ববক্রীত ইণ্টারমিডিয়েট ট্রেক্জারী বিলের টাকা পরিশোধ 





শ্ৰাজ্ঞা্রেল্ব হ্ৰাললচাালন 


আগামী ১২ই মার্চের জন্ত ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটি টাকার 
ট্রেজারী বিলের টেগার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেগার গৃহীত 
হইবে তাহাদিগকে আগামী ১৫ই মার্চ ও বাবদ টাকা জমা দিতে হইবে। 
আগামী ১১ই মার্চ পর্য্যন্ত শতকর! ৯৯৯ পাই দরে ইন্টারমিডিয়েড ট্রেজারী 
বিল বিক্রয় হইবে । গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী হইতে ৪51 মার্চ পর্য্যন্ত মোট 
৯৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার ইন্টারমিডিয়েট ট্রেজারী বিল বিক্রয় হুইয়াছে। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ১ লা মার্চ যে সপ্তাহ 
শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২২৫ কোটি 
২ লক্ষ ৩০ হাজার টাঁকা। পূর্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ২২৪ কোটি 
৯৩ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা ছিল। গত সপ্তাহে গভর্ণমেপ্টকে ৩১ লক্ষ টাকা 
পরিমাণে সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছিল। এ সপ্তাহে কোন সাময়িক 
ধার দেওয়া হয় নাই। গত সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল ২০ কোটি ১ লক্ষ-১৫ হাজার টাকা। এ 
সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ২৩ কোটি ৮৫ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা দ্রাড়াইয়াছে। 
গত সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গতর্ণমেন্টের মোট আমানতের পরিমাপ 
ঈাড়াইয়াছিল ১৭ কোটি ২৪ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা ও ১৯ কোটি ৮০ লক্ষ 
৩১ হাজার টাকা । এ সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ১৫ কোটি ৯২ লক্ষ ৭০ হাজার 
টাকা ও ২০ কোটি ৪৭ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা! দাডাইযাছে। 

অগ্য বিনিময় বাজারে দরের নিম্নরূপ হাঁক বলবৎ আছে £-- 








বাবদ বাজারে বেশী পরিমাণ টাকা! ফিরিয়া আসাতে ট্রেজারী বিল ক্রয়ের টেলিঃ হুপ্ডি (প্রতি টাকাঁষ ) ১শি ৫২২ পে 
জন্ত আবেদনের পরিমাণ বেশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। গত ৫ই মার্চ৩ মাসের এ দর্শনী ী ১শি «উই পে 
মিয়াদী মোট ১ কোটি টাকার ট্রেজারী বিলের টেগ্ডার আহ্বান করা ডি, এ, ৩ মাস এ ১শি ৬হপে 
হুইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাডায় ২ কোটি ৯৬ লক্ষ ডি, এ, ৪ মাস ১ শিওইহপে 
টাকা. পূর্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ৯ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা ছিল। ফ্রাঙ্ক (প্রতি ১০০ টাকায়) ১৩০০২ 
এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৯ পাই দরের সমস্ত ও নলা পাই গিজ্ডার ৫৪ 
দরের শতকরা ৪১ ভাগ আবেদন গৃহীত হুইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে ) ৩২৯1০ 
পরিত্যক্ত হইয়াছে । গত সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বাঁধিক শতকরা স্থদের ইয়েন (প্রতি ১০০ ইয়েনে ) ৭৮৪০ 
ছার ছিল ১৮/১১ পাই। এ সপ্তাহে তাহা ১৮/১০ পাই নির্ধারিত ষ্টাপিং-ডলার হার (প্রতি পাউণ্ডে) ৪০৩২ 

ফ্রাঙ্ষ-ষ্টালিং হার রা ১৭৬৯ 

এ ক 
(| বাঙ্গলার গৌরবন্তস্ত £_ 
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| টু 
দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাকচাঁরিং 
ূ কোৰ জিমি 
১৭নং ম্যালেো লেন, কলিকাতা 
ূ বাঙ্ললাদেশে এতবড় কারখানা আর নাই। 


১৯৩৮ সালে শতকরা ৩1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে | 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩০ হাবে লভ্যাংশ দিয়াছে। 
| 





লবপ কিন্তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বস্তার স্রোতের মত চলে যায 
বাঙ্গলার বাহিরে। এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
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অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক । | 
বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 


১১৮৪ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১১ই মার্চ, ১৯৪০ 








কোম্পানীর কাগজ ও শোয়ার 
কলিকাতা ৮ই মার্চ, 

অতিরিক্ত মুনাফা কর সম্বন্ধে সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হওযার 
সঙ্গে এসপ্তাছে কলিকাঁতার শেয়ার বান্জারে কোন কোন দিক দিয়! কিছু 
পরিমাণ উন্নতি লক্ষিত হুইযাছে। সিলেক্ট কমিটির রিপোর্টে এই কর 
১৯৩৯ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ধাধ্য না করিয়া ১৯৩৯ সালের ১লা 
সেপ্টেম্বর হইতে খাধ্য করিবার সুপারিশ করা .হ্হয়াছে। এই করের 
আওতা হইতে জীবন বীমা কোম্পানী সমূহকে বাদ দেওয়ার জন্য বল৷ 
হইয়াছে। অধিকস্ত কর ধার্য্যযোগ্য সর্ব্বনিয় মুনাফার পরিমাণ ২০ হাজার 
টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৩০ হাজার টাকা ধার্য্য করিবার জন্য সুপারিশ করা 
হইয়াছে। এই প্রকার সুপারিশের ফলে অতিরিক্ত মুনাফা! কর সম্বন্ধে 
ব্যবসায়ীদের আতঙ্ক কিছু হাস পাইয়াছে। আর তাহাতে শিল্প কোম্পানী- 
সমূহের উপর সাধারণের আস্তাও বাড়িষাছে। যদিও করের হার শতকরা 
৫০ ভাগই রাখা হইয়াছে বলিয়া অনেকে অসস্তোব প্রকাশ করিতেছেন 
তথাপি নানাদিক দির। বিভিন্ন শেয়ার মুল্যের একটা উন্নতির ভাব সুস্পষ্টই 
লক্ষিত হইয়াছে। বর্তমানে ভারতের নানা স্থানের শিল্প কারখানাঁসযূহে 
শ্রমিক গোলযোগের আতঙ্ক দেখা দিয়াছে ।, ইতিমধ্যে বোস্বাইয়ে ব্যাপক 
আকারে ধর্মঘট সুরু হইয়াছে। অন্ত অনেক স্থানেও শ্রমিকেরা যুদ্ধকালীন 
বোনাস দাবী করিয়া আন্দোলন চালাইতেছে। এই অবস্থায় দেশীয় শিল্পের 
ভবিষ্যৎ অনেক পরিমাণে অনিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। দেশের শিল্প 
প্রতিষ্ঠানসমূহের সমক্ষে গঁরপ একটা বড় সমস্তা মূর্ত হইয়া না উঠিলে 
. অতিরিক্ত মুনাফা কর সম্বন্ধে সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হওযার 
পর বাজারে মুল্যের হার সম্বন্ধে আরও বেশী পরিমাণ উন্নতি সম্ভবপর হইত 


বলিয়াই মনে হয়। 

কোম্পানীর, কাগজ 

এ সপ্তাহে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ৩০ কোটী পাউণ্ডের খণ গ্রহণ করিবেন বলিয়া 

ঘোষণা করা হুইযাছে। লগুনের বাজারে এই ঘোষণার প্রতিক্রিয়া ভালই 
দাডাইয়াছে। কলিকাতার বাজারে গত সপ্তাহে কোম্পানীর কাগজের 
দামের কিছু উন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল। এ সপ্তাহে সে উন্নতি আরও বেশী 
পরিমাণে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। অস্ত বাজারে ৩/০ আনা সুদের 
কোম্পানীর কাগজের দাম ৯৯//০ আনা, ৩২ টাকা সুদের ( ১০৬৩-৬৫ ) খপ 
৯৩৬০ আনা, ৩২ টাকা সুদের ( ১৯৫১-৫৪ ) খণ ৯৮৪০ আনা ও ৩০ সুদের 
ডি ৫০) খণ ১০৪৪০ আনা পৰ্য্যন্ত উঠিয়াছিল। 

কয়লার খনি 


অতিরিক্ত মুনাফা কর সমন্ধে সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত, 
হওয়ার পর কলা কোম্পানীর শেয়ার বিভাগে তাহার এক্টা শুভ প্রতিক্রিয়া . 
দেখা গিয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে কয়লা কোম্পানীসমূহ ভালরূপ মুনাফা ''' 


করিযাছিল। সিলেক্ট কমিটি অতিরিক্ত মুনাফা! নির্ধারণ করিতে গিয়া 
১৯৩৮-৩৯ সালের লাতকে সাধারণ লাভের মান ধরিবার জন্ত সুপারিশ ২ 


বিবিধ 


বিবিধ কোম্পানী সমূহের মধ্যে ইণ্ডিয়ান আযরণ এণ্ড স্টীল কর্পো- 
রেশনের শেয়ারের দাম এ সপ্তাহে বেশী পরিমাণে উঠা! নামা করিয়াছে । 
ভারত সরকারেব বাজেট প্রকাশিত হওয়ার পর এই কোম্পানীর 
শেষারের দাম ৩৮০ আনা পধ্যন্ত উঠধাছিল। অতিবিক্ত মুনাফা কর 
সম্বন্ধে সিলেক্ট কমিটির সুপারিশ প্রকাশ হওয়ার পর উহা! আবার ৩৮1০ 
আনা পর্যন্ত উঠে। কিন্ত পরে আবার তাহা নামিযা যায়। অন্য বাজারে 
ইণ্ডিয়ান আঁয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেষারেব দাম ৩৭০ আনা 
ধাড়াইয়াছে। 
আলোচ্য সস্তাহে কলিকাতার পেয়ার বাজারে বিভিন্পপ্রকার শেয়ার 
ও কোম্পানীর কাগজের নিয়রূপ বিকিকিনি হইরাছে £-- 
কোম্পানীর কাগজ 
৩২ সুদের খণ (১৯৪১) ১লা মার্চ ১০১%০ | 
৩২ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১লা মার্চ ৭৯৬০ ৭৯/০ | 
৩০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ১লা মার্চ ৯৩০০ ৯৩২ ৯১০০; 
৪ঠা মার্চ ৯৩/০ ৯৩।%০ ৯৩০০; ; ই 
৬ই ৯৩॥/০ ৯৪%০ | 


২রা ৯৩০০ ৯৩1১০ ৯৩০ ৯৩1৮ ; 
৯৩1%০ ৯৩/০ ৯৩০ ৯৩1৬০ ; 


€ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) ১ল! মার্চ্চ ১১২1/০ ; ৪ঠা ১১২1%০ ; 


৬ই ১১২০০ । | 
৪৯ সুদের খণ ( ১৯৬০-৭০ ) ১০৭৮০ | 
২৮০ সুদের খণ (১৯৪৮-৫২ ) ৯৭০ | 


ব্যাঙ্ক 


ইস্পিযিয়াল ব্যাক্ ১লা মার্চ (সঃ আদারী ) ১৫০০২ হই (সঃ আদারী ), 


১৫০৫২ ১৫১৩২ ১৫০০২ (কটি ) ৩৬৪২ ৩৬৬২ ৩৬৮২ 7 ৬ই (কটি ) ৩৬৮২ 
সেপ্টাল ব্যাঙ্ক ১লা মার্চ ৩৫।০ ৩৫1০ রিজার্ডব্যাঙ্ক-_-১লা মার্চ ১০৮২ ১১০২ 
১০৮০ ; হর! ১০৮২ ১০৮1০ ১০৮০ ৯০৯॥০ 3 ৪ঠা মার্চ ১০৮২ ১০৯০ ) ; ৫ই 
১০৮২ ১০৯০ 3 ৬ই ১০৮৪০ । 
রেলপথ 

ছোসিয়ারপুর দোয়াব রেলওয়ে--১লা মার্চ ৯৩৫০ ৯৪২ ময়মনসিংহ 
ভৈরব বাজার--১লা মার্চ (গ্যাঃ) ৯২২ ভই (গ্যাঃ) ৯৩০৭ ৯৪/০। 
কাটাখাল লালাবাজার__৬ই ৮৮ ৮৯২ | 

কাপড়ের কল . 


নিউভিক্টোরিয়া ১লা মার্চ ১%০ ১ ২রা ১০ ১//০ হই ১১০ ১/০ 
৬ই ১॥/০। ডানবার-্রা ১৮৭২। কেশোরাম-২রা , 


(প্রেফ ) 51) 
৪1৩০ | কানপুর-_৪ঠা ৫৮/০ ৬/০ ৫৪৮০ ৬%০ | 
কয়লার থনি 


৩৬৪২ ৩৬৬২ 3 ৫ই ৩৬৫২ ৩৬৭২; ৬ই ৩৬৬২ | বোকারো! ও রামগড়-৯লা 


করায় দিক দিয়া কয়লা কোম্পানীসমূহ একটা বিশেষ সুবিধা পাইবে দ্র ৯১ পপ | 


বলিয়া মনে হইতেছে । ফলে এই সপ্তাহে কয়লা কোম্পানীর শেয়ার &. 
বিভাগে উৎসাহ ব্যঞ্জক বেচাকিনা হইয়াছে। দামের হার সহন্ধেও কিছু & 


চডতির ভাব লক্ষ্য করা গিয়াছে । অন্য বাজারে বেঙ্গল ৩৬২ টাকা, 


ভাঁলগুড়া ৫৮/০ আনা হবিলাদী ১৩/%০ আনা, ধেমো মেইন ৯৬1%০ আনা ঢু 


ও বরাকর ১৪।০ আনা দাভাইয়াছে। 
পাট কল 


অন্তান্য বিভাগের সঙ্গে এ সপ্তাহে পাট কল বিভাগেও কিছু উন্নতিব 


ভাব সঞ্চারিত হইতে দেখা গিয়াছিল। কিন্তু পাট কলের সাপ্তাহিক রর 
কাৰ্য্যকাল ৬০ ঘণ্টা হইতে ৫৪ ঘণ্টা পর্যন্ত হাস করিয়া দেওয়ার ফলে যে 8 
স্বাভাবিক অবসাদ সুচিত হইয়াছে তাহা দামের হার বৃদ্ধির প্রতিকূল £ 
হইয়া দাড়াইয়াছিল। অস্ত বাজারে আদমজী ২৪/০ আনা, খ্যাংলো { 


ইণ্ডিয়া ৩৮৮ টাকা, হাওড়া €৫1% আনা ও ওয়েভাি ২ টাকা দীড়াইয়াছে । 


হেড অফিস- ক্লাইভ রো, কলিকাতা 
ও সম্পূর্ণ নিরপত্তার জন্ত এই ব্যাঙ্ক কলিকাতাঁর 
বৃহত্তম ব্যাক্কগুলিব মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে । 
ছয়মাস বা অধিক সময়ের জন্ স্থায়ী আমানত এবং তিনমাসের জন্ত 


এ্যামালগামেটেভ--২রা ২৯০ ; ৪ঠ| ২৯1০ ২৯/%০ | বেঙ্গল---৪ঠা 





১১ই মার্চ, ১৯৪০] 


মার্চ ১৬০ ; ২রা ১৬৩০ ১৬1৩০। ভালগোরা__৪ঠা ৫1/০ ; ভই ৫1০ 
৫০৭ চুরুলিয়া--১লা ১%০ ২/০। ধেমো! মেইন--২রা ১৬1০ ১৬৷০ 5 
ওঠা ১৬1০ ১৬1%০ ; ৫ই ১৬২ ১৬1০০ ভই ১৬1/০ ১৬০ | কুয়ার্দি__১লা ২৮০ 
৮০ ১ ৪ঠা ২॥০/০ ; ৬ই ২৮/০ ২৮৩১০ ৩২ ৩০/০ |  দেউলী--৬ই ১০%০। 
নিউবীরভুম--১লা ১৭২) ৪ঠা ১৬1০ ১৬৮০০ সেও !1-_১লা ১৩1৮০ ১৩০০ 
সাঁমলা--১লা ২৷/০। টালচর ১লা ১॥%০ ১৮০ ১/০; ২রা ১৪০ 
ইকুউটেবল--২রা ৩৭1০) ৫ই ৩৬/০ ৩৬1০। নাজ্িবর--৪ঠ| ৯1০ ৯০ ; 





€ই ৯/০ ৯1০। নর্ধদামুদা__৪ঠা ৫8০ ৬২ ৫০; ৬ই ৫৪%০ ৬/০ | 
হরিলাদী-_৫ই ১৩/৮০ ১৩৩০ । মুখুলপুর_€ই ১০০ ১০1/০ ; ৬ই ১০০ 
১০1১০ | 


পাটকল 


বালী--১লা মার্চ ২৪৮.২৫০০ ২৪৭২) ২রা ২৪৬০; ৪ঠা ( প্রেফ ) 
১৪৩২ ৫ই ২৫২০ ; ৬ই ২৪৮২ ২৫১1০ ২৫৫০ | বিরলা--১লা মার্চ 


, ২১৮৮০ ২২৮০ ২৩১! গৌরীপুর ১লা ৭০০২ ৭০৪২২) হে ৭১২২ 








৬ই ৭১০২ ৭৯২২। হাওডাঁ_১লা ৫৫1/০ ৫৬%০ ৫৬1০; ৪ঠা ৫৫1%০ 
৫৫৪০ ; ৫ই ৫৭২ ৫৭1৩০ ৫৬1০ ৫৬৪০ ৫৬1০) ৬ই ৫৬1৬০ ৫৬1০ | 
হুকুমাদ__ ইলা ৭8৮০ ৭5%০ ; ৬ই (প্রেফ) ৮৩২। কামারহাটী--১লা 
$২৫২ ৫২৮২ ৫২২৯ 3 ৫ই ৫২৬২ ৫৩৩২ ৫১৮২ নস্করপাঁড়া__১লা ১৬1০ 
৪ঠা ১৬1০ ১৫৪০ ; ৫ই ১৬॥০ ; ৬ই ১৫৮০/০ ১৬1০ | গ্তাশনাল--১ল! ২৪৪৮০ 
২৪]০ ২৫২ ৫ই ২৪!০,৬ই ২৪1%০ ২৪1০| নদীয়া-_-১লা ৬৩২ ৬৪1০ 
প্রেসিডেন্সি--১লা 01১/০ ৫৮%০ ৬২ ইরা ৫৮৮০ ৬২ ৪ঠা ৬২3 ৫ই 
৫৪০ ৫%%০) ই &1০; €৮%০ ৫৪০ | রিলাক়ান্প-_১লা ৬১২ ৬২২ 
ইউনিয়ন--৪ঠা ৪৪২০ । 
খনি 


. বন্দা কর্পোরেশন--১লা ৭২ ৭1০ ৭/০ ; ইরা ৭২ ৭1০ ) 8ঠা ৬1৩০ ৬4/০ ) 
৫ই ৬০; ৬ই ৬8০ ৭২ ৬৪০ কনসোলিডেটেড, টীন--১লা ৪1%০ 
৪৮৮০ ৪%/০ ; ৪ঠা 8৮/০ 81%০ 8৪০) €ই 8/০; ৬ই ৪1০ loo | 
ইত্ডিয়ান কপার--১লা ২॥০ ২1০ হা০ ) ইরা ২1০ ১ ৪ঠা ২।০ ২1/০ ২1৩/০ 
৫ই ২৩০ ২।/০ ২1৩০) ভই ২1% া/০ ২1৬০। রোডেসিয়া কপার-_১লা 
১1০ ১1৩/৩ 5. নং ১1০ ১1৮০ | টেভয় টীন__১লা ১৪৩০ ) ৬ই ১%/০ ১৩০ 
১৮৮০ | : : 

কেমিক্যাল . 
বেঙ্গল কেমিক্যাল--১লা (অভি) ৩৪৬২ ৩৫৮২ (প্রেফ) ৯৬%০ 3 
২রা (প্রেফ ) ১৬1০ | আলকালি এ্যাণ্ড কেমিক্যাল--৪ঠা ( প্রেফ) ১৩০২ | 
ইলেকটট্রক ও টেলিফোন 
বেঙ্গল টেলিফোন--১লা (প্রেফ) ১২৮০ ১৩২ 5 ইরা ( প্রেফ ) ১২৮০ ; 
৪ঠা (অভি ) ১৬%০ ১৬৪%০ (প্রেফ ) ১২৬০ ১৩২ 5 €ই ( অভি )১৬৮%০ 
১৭০০ ( প্রেফ ) ১৩০। বারাকপুর ইলেকড্রিক-_$ঠা ১৭১২। বেনারস 


১৮৮৬৮ 
বর্তমান যুদ্ধে লবণের দর বন্ধিত হওয়ায় কোম্পানী 
যে লাভ করিয়াছে, ডিরেক্টর বোর্ড উহা দ্বারা “ইম্পিরিয়াল 
ব্যাঙ্কে” “রিজার্ভ ফণ্ড একাউণ্ট’ খুলিবার আদেশ দিয়াছেন । 
নুতন এজেণ্ট লওয়া বন্ধ হইয়াছে । ডিরেক্টর বোর্ড 
, বিশেষ বিশেষ এজেন্টদিগকে তাহাদের কার্য্যক্ষেত্রে প্রস্তাবিত 
শেয়ার বিক্রয় সমাধা করিবার জন্য সময় বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। 
বিশেষ বিবরণের জন্য পত্র লিখুন 


এ এজ 


আখথিক জগৎ 


১১৮৫ 


লা 
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॥ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী 
হুকুমঠাদ হিল-_১লা (অভি) ৭৮০০ ; ৪ঠা ( অডি ) ৭৮/০ ৮/০; 
€ই (প্রেফ ) ২/০; ৬ই ( অভি ) ৭৮০ ৮২ (প্ৰেফ ) ২/০ ২1০। ইণ্ডিয়ান 
গ্যালভানাইজিং--১লা ৩০1০) ২রা ৩০২ $ ৪ঠা ২৯০ ৩০৯) ৫ই ৩০৯ 
ইত্ডিয়ান আয়রণ এ্যাণ্ড ছিল-_১লা ৩৮৮০ ৩৮৪০ ৩৮1/০ ৩৮৩০ ৩৭৪%০ 
৩৮২ ৩৭৮০০; ইরা ৩৭1%০ ৩৭৪%০ ৩৭৪১০ ৩৭1%০ ৩৭০) 8$1 ৩৭1৮%০ ৩৭|%/০ 
৩৭%০ ৩৭1%০ ৩৭/০ ৩৭|১/০ ৩৭|০ ৩৭1/০ $ €ই ৩৮1৮০ ৩৮৪০ ৩৭০; 
৬ই ৩৭৩/০ ৩৭/০ ৩৬|৩/০ ৩৭1/০ ৩৮1/ ৩৭৮৮০ | কুমারধুৰী ইঞ্জিনিয়ারিং 
--১লা (অভি) ৫1৮০ ৫1/০ ৫1৩০ ৪ঠা (অডি) ৫২ ষ্টিল 
কর্পোরেশন--১লা (অভি ) ২১/০ ২১॥০ ২১/০ ২১/ ২১৮০ ২১০০ ' 
২১৮০ ২১৯০০ ২৯1০০ ২১॥/০ ২১/০ ২১|০ ২১২ ২১/০ ২১%০ ( প্রেফ ) 
১০২২ ১০৩৯ ১০২1০) ইরা ২১২ ২০%/০ ২০৮০০ ( প্েফ ) ১০২২ 
১০৩২ 3 ৪ঠা ২০%০ ২১1৮০ ২১ ২১/০ (প্রেফ) ৯০২।০ ৯০৪২) ৫ই 
(অভি) ২১॥০ ২১1/০ ২১/০ ২১1০ ২১৩/০ ২০৮১০ ২১1০ (প্রেফ )১০৩২ 
১০৪২) ভই ২১৩০ ২১২ ২০%/০ ২৯৮০ ২১1০ ২১৮০ ২২৯ ২১৪%০ 
২২/০ ২১1/০। মাসলস-ত্রা ২০3) ৪ঠা ২৮০) ৫ই ২০ ২1৮০ | 
ন্যাশনাল আযরণ এ্যাও ষ্টিল--৪ঠা ৫1০ | 
চিনির কল 
বলরামপুর--১লা ৯২1 কানপুর--১লা ২॥০। কেরু এ্যাণ্ড কোং--৫ই 
(অভি ) ১০০ ১০০ ১০৮০; ৬ই ( অডি ) ১০৪০ | রেজা_ধই ১৬1৮০ 


৬ই ১৬1০ ১৬০ 


৫1০1 


ডিবেধ্ণর 
৩২ স্থদের কলিকাতা ইমপ্রন্ভমেণ্ট ট্যাষ্ট ডিবে:--৬ই ৯1০। 


চাঁ বাগান | 
হলদীবাডী-_১লা মার্চ ২৫৯২ । হাতীক্ষীরা-__৪ঠ! মার্চ ২০1০১ ই ২০॥০ 
২০৮০ | সারণ-_-৪ঠ। মার্চ ১০২। হাসিমারা-৫ই ৪৩০ । 


বিবিধ 

বি আই কর্পোরেশন_-১লা (অভি ) ৪4০ ৪1৬০ ৪ঠা 81/০ ৪81৬০ Blo 
(প্রেফ ) ১৭১২ ১৭২২ $ ৫ই (অভি) ৪০ ৪0%০ 81৩০) ৬ই ৪1০ ৪৮/০ 
(প্রেকফ) ১৭০২ ১৭১২। ইণ্ডিয়ান ্টাশনাল এয়ারওয়েজ__১লা ( প্রেফা ও 
অভি) ১০২। ইন্দো বন্মা পেটেশলিয়াম_-৬ই (প্রেফ) ৯২০২ ১২৯২ 
বৃটিশ বন্দ পেট্যোলিয়াম--১লা ৪৮/০ ; ৬ই ৪8৮০ | বেঙ্গল পেপার - 
১লা (অন্ডি) ১২০২ 5 ইরা ১১৯২ ৫€ই ১১৮০ ১২০২ ৬ই ১২১২। 
ওরিয়েন্ট পেপার--১লা ৭৮/০ ৮/০ ) রা ৮২ ৫ই ৮২3 ৬ই ৮২ (প্রেফ ) 
৮৮২1 টিটাগড় পেপার--১লা (‘এ’ ও “বি অভি ) ৩২৩০ ৩৩1০ ৩৩০০ 
৩৩1%০ ৩২/০; ২রা ৩২%০ ৩২%০ ৩২০) ৪ঠা ৩২২ ৩২1০ ৩২%০ 3 
৩২৮০ ৩১//০ ৩২/০;  ৬ই | ৩২1%। 


৩১1৮০ 


স্পা ৩২০ 







(স্থাপিত ১৮৯৬ সাল) 
শাখা অফিস £ 







হেড অফিস £ 
ভবানীপুর, কলিকাতা ৪ লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা! 
সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিৎ কার্য্য কর! হয় 






বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন 
স্রীভবেশচন্দ্র সেন, _সেক্রেটারী ও ম্যানেজার | 





১১৮৬ 


আধিক জগৎ 


[ ১১ই মার্চ, ১৯৪০ 





মেদিনীপুর জমিদারী--১লা মার্চ ৭০২) রা ৭৯২ ৮০২১ ৪ঠা 
৭৮৭৯২ 5 ৫ই (প্রেফ) ১৯২১২ ৬ই (প্রেফ) ১২২২ ১২৩২। আসাম 


সজ--১লা ৩২ ৩/০ 3 রা ৩০/০ ৩০ ৫ই ৩০/০ ; ভই ৩০/০ ৩%০। বরুয়া ' 


টিষ্বার_৬ই ১৭০ । 
তুলা ও কাপড় 
কলিকাতা, ৮ই মাৰ্চ 


বোম্বাই এ শ্রমিকযর্ম্ঘটের যে আশঙ্কা করা গিযাছিল আলোচ্য 
সপ্তাহে প্রথম দিনে তাহা সংগঠিত হইয়াছে। শ্রমিক ও মিল মালিকগণের 
মধ্যে আপোষ মীমাংশার প্রচেষ্টা শেষপধ্য্ত ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইযাছে। 
অন্তান্ত সকল প্রকার বাঁজারে একটা অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দিয়াছে; 
তাহার উপর বর্তমানের এই শ্রমিকধর্দ্ঘটের ফলে গত সোমবার তুলার 
মূল্য ক্রুত হাস পাইতে থাকে এবং এপ্রিল-মের দূর ২৬৩২ পর্য্যন্ত কমিযা 
যায়। অতঃপর অল্প সময়ের মধ্যেই ধর্শঘট সম্পর্কে একটা আপোষ মীমাংসা 
হুইয়া যাইবে আশায় মূল্যের আর নিয্নগতি হয় নাই। বাজার বন্ধের 
সময় বোরোচ এপ্রিল-মে ২৬৯০ আনা দীড়ায়। পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহা 
২৭৬৪০ আনা ছিল। জুলাই-আগষ্ট্ের দর পূর্ববর্তী সপ্তাহের ২৮৪৮০ আনা! 
স্থলে আলোচ্য সপ্তাহে ২৭৯০ আনায় বাজার বন্ধ হয়। বেঙ্গল এবং ওমরা 
মার্চের দর যথাক্রমে ২০১৪০ ও ২৪০২ টাকা দীভায়। পূর্ববর্তী সপ্তাহে 
উহা! ২৫৪০ আনা এবং ২৪৮০ আন! ছিল। 

আলোচ্য সপ্তাহে রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে চাহিদা অনেক কম গিক্লাছে। 
বিভিন্ন বাজারে মজুদ তুলার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়াতে এবং আমেরিকা কটন 
এক্সচেঞ্জের গতির অনিশ্চতাঁর ফলে কারবার বিস্বৈভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে । 

সপ্তাহের প্রথমদিনে বিদেশের বাক্জার সমূহে একটা মন্দার ভাব দেখা 
দেয় কিন্ত পরে উহা দূরীভূত হয় বলিযা জানা যায়! লিভারপুলের 
বাজারে মার্চের অগ্রিম কারবার সম্পর্কে মূল্যের হার ৭৭৯ পেনী পর্য্যন্ত 
হাস পাইবার পর উহা বাজার বন্ধের সময় ৭৮৫ পেনীতে দীভায়। 
পূর্ববর্তী সপ্তাহের মূল্য ৭:৯৪ পেনী ছিল। নিউইয়র্কের বাজারে মার্চের 


দর বাজার বন্ধের বময় ১১*০২ ফেণ্ট দীড়ায়। পূর্ববর্তী সপ্তাহে উহা 
১১১৪ সেন্ট ছিল। 

আলোচ্য সপ্তাহে-বোশ্বাইএর তুলার বাজারে নিম্নরূপ কারবার হইয়াছে := 

বোরোৌচ ওমরা বেঙ্গল 

তারিখ এপ্ৰিল-মে মার্চ মার্চ 
মার্চ ১ ২৬৮1০ ২৩৬%০ ১৯৮০ 

3২ ২৬৬০ ২৩৪||০ ১৯৮০ 

৮৯৪, " ২৬৮]০ ২৩৭1০ ১৯৭০ 

yp ১% ২৬৭1০ ২৩৬৯ ১৯৮৮০ 

2 ৬ ২৬৯৪০ ২৪০৯২ ২০১৮০ 
এক বৎসর পূর্বে ১৫৪1০ ১৫৪%০ ১১৫০/০ 
ছুই বৎসর পূর্বে ১৭১1০ ১৫৪%৩ ১২৯]০ 





স্থায়ী আমানতের সুদ বাৎসরিক ৩২ টাকা হইতে ৫ টাকা 
পর্য্যস্ত। সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কের সুদ ২০ টাকা হারে। ৩ বৎসরের 
১০০২ ক্যা : টাকায় 


শেয়ারবাজার 





|| ইন্সিওরেন্স কোৎ (ইণ্ডিয়া) লিঃ 











কাপড় 
কলিকাতা, ৮ই মার্চ 
আশ্চার্য্যের বিষয় এই যে বোস্বাইয়ের শ্রমিক ধর্ম্মঘটের জন্থ স্থানীয় 


কাপডের বাজারে কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। শ্রমিকদের: 


দাবীদাওয়া মিটাইতে হইলে মিলশ্রমিকগণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে 
কাপড় বিক্রয় করা সম্ভব হইবে না এবং ফলে অস্ততঃপক্ষে কাপড়ের চলতি 
বাজার দরের উন্নতি হওয়াই স্বাভাবিক। তাহার পর কাপড়ের মজুদ 
পরিমাণ যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছিল এই শ্রমিক ধর্মঘটের ফলে কাপড়ের 
উৎপাদন হাস পাইলে বাজারের উন্নতিই এরূপ স্থলে স্বাভাবিক আশা কর 
ষায়। এমতাবস্থায় স্থানীয় বাজারে যে উহার কোন প্রতিক্রিয়াই দেখা দেয় 
নাই উহার একমাত্র কারণ এই যে বাজারে হয়তো এইরূপ ধারণা বলবৎ 
আছে যে শীঘ্রই শ্রমিক ধন্ম্ঘটের অবসান ঘটিবে। 

যুক্ত প্রদেশ, বিহার প্রভৃতি প্রদেশের কেন্দ্রের চাহিদা অত্যন্ত অন্ন বলিয়া 


প্রতিপন্ন হইয়াছে । স্থানীয় বিভিন্ন বাজারের মধ্যে সামান্ত কারবার ব্যতীত , 


উল্লেখযোগ্য কোন কারবার সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না। 
জাপানী কাপড় সম্পর্কে কোন অগ্রিম কারবার হয় নাই। অধিক 
প্রতা'এবং জাহাজ যাতায়াতের ঁঅনিকসমতাই উহার তম কারণ। 


হি --" সূতী £৯ + 
স্থানীয় হৃতার বাজারে কোনরূপ কর্ম্মোৎসাহ্‌ পরিলক্ষিত হয় না| মজুদ 
মালের পরিমাণ অত্যধিক হওয়ায়,অপর পক্ষে বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে কোন প্রকার 
চাহিদ| না দেখা দিবার ফলে মূল্যও হ্রাস পাইয়াছে। তাতিগণ, তা মজুদ 
রাখিবার দিকে আগ্রহশীল হওয়ার জন্য মূল্যের নিয়গতি রুদ্ধ আছে মাব্র। 


কলিকাতা, ৮ই মার্চ 


গত ৫ই যার্চ ৮নং মিশন রো, কলিকাতায় ভারতে ব্যবহারোপযোগী 
চায়ের যে ৩৬ নং নীলাম সম্পন্ন হইয়াছে তাহাতে মোট ৩ হাজার ৪৩১ বাক্স 
গুড়া চা এবং ১৭ হাজার ২৬০ বাক্স অন্তান্ত ধরণেয় চা প্রতি পাউণ্ড যথাক্রমে 
|৬ পাই এবং ৯১০ পাই দরে বিক্রয় হইয়াছে। আলোচ্য নীলামে সবুজ ও 
গুডা চায়ের পরিমাণ অল্প ছিল। সবুজ চা প্রতিযোগিতামূলক দরে বিক্রয় 
হয়। ভাল গুড়া চায়ের ভাল দর গিয়াছে) অপর পক্ষে খারাপ ধরণের 
গুডা চায়ের কোন প্রকার চাহিদাই ছিল না। অন্ান্ত শ্রেণীর মধ্যে ভাল 
পরিষ্কার ধরণের চায়ের চাহিদ] এবং মূল্য উভয়ই ভাল গিয়াছে। 
নিয় আলোচ্য নীলামের তুলনামূলক দর দেওয়া গেল: 
ভারতে ব্যবহারোপযোগী-- 
গুডা 
১৯৩৯-৪০ 


অন্ঠান্তশ্রেণী 


১৯৩৮-৩৯ ১৯৩৯-৪০ ১৯৩৮-৩০৪ 


১০১৪৫ 


বিক্রীত 
গরুপড়তা দর 1৫ ৬৫ 


দিনদিন দা চী 


৩৪৩১ ৪৬৯৫ ১৭২৬০ 





হেড অফিস £৮নৎ ক্যানিং গ্রীট, কলিকাতা 


চু 
রী সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক 
্ ' জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি 
f উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী ৷ 
{ 5 রাহা ব্রাদার্স 
(| টেলিগ্রাফ পটপটো” ম্যানেজিং এজ্েণ্টম্‌ 
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Sl 


ধান ৃঁ কার্যকাল হ্রাসের জল্পনা-কল্পনা এই ছুই কারণে দামের হার আবার নামিয়া 
90559 ৯২ ৬৫৫ যাইতে আরম্ভ করে। তারপর ইত্তিয়ান জুট মিলস্‌ এসোসিষেশন পাট 
সাদ! মোটা: ২1%০ ২7৮৫ 
মাঝারি (পাঃধান্ত) ২৪৮০ ২৪১০ f= টা SE চলত রি 
দাদশীল পুঃ ৩৮১০ ৩০১০ হন্সিওল্রেন্স অ অব সব উতলা লিল 
চিনি আতপ পুঃ) | ~~ হেড অফিস--কুমিল্প! 
পূৰা পাটনাই ২1৩০ Reo বীমা জগতে অভূতপূর্ব সাফল্যের নিদর্শন-_কার্য্যারস্তের 
কাঁটারীভোগ ৩০ ৩১০ | মাত্র ২॥ বৎসর পরে প্রথম হিসাব নিকাশেই প্রতি 
_ রূপশাল FRA হাজার টাকার পলিসিতে প্রতি বৎসর 

ছামাই ৩২ রি মেয়াদী বীমীয়__১৩২ 

যশোয়া ত ৩/০ I __ৎ৬ 

দেউলী পাটনাই " de ২৩১০ | বা, ৯ 

হোগলা ২৮০ ২৭১০ বোনাস 

ওড়াশাল হ॥৫ ২১০ [8 শেয়ার হোল্ডারগণকে  ভ্যানুয়েশন ধার্য্য ব্যয়ের হার {| 
চাউল লভ্যাংশ সুদের হার শতকরা 
রূপশাল (কল) ৫২ ৫/০ ||| দেওয়া হইয়াছে। শতকরা ৩॥০ মাত্র ৩৭০ ! 
২৩ নং পাটনাই 88, ভারতের সকল স্থানে সজ্রান্ত প্রতিনিধি আবষ্ঠক। | 
গুঁজি এলাহি eH _ সর্তাদির জন্য পত্র লিখুন : 
চিনি কামিনী ৫15০ FH f মিঃ এন্‌ সি দত্ত, এম, এল, সি, | 
বাকতুলসী 8৮০০ || চেয়ারম্যান, বোর্ড অফ ডিরেক্ট, ঝুমিতা। 
গোঁসাবা ২৩ নং হু ৪৮/১০ ৪৮৮০ শু = EE 2 2 


২ 


১১ই মাচ্চ, ১৯৪০ ] 


: আর্থিক জগৎ 


5১৮৭ 














চিনির বাজার 
কলিকাতা, ৮ই মার্চ, 


আলোচ্য সপ্তাহের অধিকাংশ দিন চিনির বাঁজারে কোন আশা! আকাঙ্ষার 
ভাব পরিলক্ষিত হয় নাঁ। বাঁজেটে' চিনির উৎপাদন শুল্ক প্রতি হন্দরে 
১২ টাকা বৃদ্ধির প্রস্তাবে চিনির মূল্য প্রতিমণে আম্কযানিক চারি আনা বৃদ্ধি 


' পাইয়াছে। কলিকাতার বাজারে কিছু কারবার হইয়াছে এবং চিনির 


বাজারে উন্নতি দেখা দিবে বলিয়াই মনে হয়। স্থানীষ বাজারে জাত! 
চিনির মুন পরিমাণ অল্প । তবে দেশী চিনির মূল্যের সহিত এই শ্রেণীর 
চিনির মূল্যও সমপরিমাপে বৃদ্ধি পাইতেছে। দেশী'চিনির মজুদ পরিমাণ 
৯০ হাঁজার বস্তা বলিয়া অনুমিত হয় । 


ধান ও চাউলের বাজার 
কলিকাতা, ৮ই মার্চ 

€রম্ুনের বাজার 

আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধানের বাজার চডা ছিল ; চাউলের বাজারের 
অবস্থা অপেক্ষাকৃত তাল ছিল কিন্তু কারবার খুব অল্পই হুইয়াছে। প্রতি 
১ শত বুড়ি ( প্রতি ঝুঁড়ির ওজন ৭৫ পাঃ) ধান ও চাউলের মূল্য নিম্নরূপ 
ছিল £- 

খানানটো- মার্চ ২৫৮।০ ; এপ্রিল ২৬২২ ; ফাঁটকার দর ২৬৮২ । 

আতপ- ইউরোপ ২৭৭০ ২৮০২ 3 মোটা ২৪৭০ ২৪৮1০) নাসিন 
২৬০২ ২৬১২ 3 স্পেশাল ১৭০২ ২৭২1০ ; মাঝারি ২৬০ ২৬২1০ ; পেনাজ 
২৮০২ ২৮২1০ । 
' লিক্ধ-_লম্বা। ২৭২1০ ২৭৭1০) মিলচর ২৭২০ ২৮০২) যাথালয় ২৮০২ 
২৯০২ 3 নাগাসিন ২৪০২ ২৪৫ ; তালা ১৮০২ ১৯০২। 

ধান_ নৌকাযোগে ১০৪২ ১০৫২1 রেলযোগে_-১০৩২ ১০৪২ | 

গত'২রা মার্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে ব্রক্মদেশ হইতে মোট 
৪৬ হাজার ৩১০ টন চাউল ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে । গত বৎসর এই 
. সময় উহার পরিমাণ মোট ৫৮ হাজার ৬২৩ টন ছিল। 
কলিকাতার বাজার .. 

আলোচ্য সপ্তাহে “কলিকাতায় ধান [ও চাউলের বাজার চডা গিয়াছে। 
আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাঁউলের নিম্নরূপ দর ছিল": 





, গত খরা মার্চ যে সৃপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা বন্দর হইতে 
মোট ১১ হাঁজার ৮১৯ টন চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে । গত বৎসর 
এই সময় উহার পরিষাঁপ ২৪ হাজার ১৭৬ টন ছিল। 


পাটের বাজার 
কলিকাতা ৯ই মার্চ 


এ সপ্তাহের শেষ দিকে পাটের দরের একটা বেশী পরিমাণ নিক্লগতি 
লক্ষিত হুইয়াছে। গত ২রা মার্চ আমরা যখন পাটের বাজারের সমালোচনা 
করিয়াছিলাম তখন ওঁ তারিখে ফাটকা বাঁজারে পাটের দরের সর্বোচ্চ 
দর ছিল ৮২/০ আনা । এ সপ্তাহে বাজার খোলার প্রথম দিনে অর্থাৎ 
৪ঠা মার্চ তারিখে তাহা ৮৪০ আনা পর্য্যন্ত উঠে। €ই তারিখ সর্বোচ্চ 
দর ৮৫০ আনা! পর্যযস্ত পৌছে । কিন্ত তারপর দিবস হইতে দরের হার 
ক্রমাগত ভাবে নামিয়া যাইতে থাকে । ৬ই মার্চ বাজারে সর্বোচ্চ দরের 
হার ৮৩৮০ আনার বেশী হয় নাই। ৭ই তারিখ বাজার বন্ধ ছিল। ৮ই 
তারিখ পাটের সর্ধোর্চ দর ৮১৪০ আনা দীভায়। অস্ত ফাঁটকা বাজারে 
পাটের দর সর্ধোচ্চে ৭৮৮০ আনায় উঠিয়া ও নিয়ে ৭৫1/০ আনা পর্য্যন্ত 
হইয়া শেষ পর্য্যন্ত ৭৬1০ আনায় বাজার বন্ধ হইয়াছে । নিয়ে ফাটকা 
বাজারের এ সপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল £-_ 


তারিখ সর্ধবোচ্চদর সর্বনি্র দর বাজার বন্ধের দর 
৪ঠা মাৰ্চ ৮৪1০ ৮২1%০ ৮৪৭০ 
£ই ৮ ৮৫]০ © ৮২1%০ ৮২1%০ 
৬ই 9. ৮৩০" ৮০%০ ৮১1০ 
দহ ও * (বাজার বন্ধ ছিল) | 
৮ই ১, ৮১৪০ ৭৭/০ ৭৮1৩ 
৯ই » duos ৭৫1/০ ৭৬]০ 


বর্তমান ১৯৪০ সালে বাধ্যকরী ভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ করা হইবে না 
বলিয়া সরকারী সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে গত সপ্তাহের শেষ দিকে 
বাজারে পাটের মুল্য হাস পীয়। পরে পড়তি দামে পাট ক্রয় করার 
দিকে ব্যবসায়ীদের ও রপ্তানী কারকদের ঝোক দেখা যাওয়ায় গত সোমবার 
ও মঙ্গলবার সাময়িকভাবে দামের একটা পুনরুত্নতি সাধিত হয়। কিন্ত 
দুঃখের বিষয় এই উন্নতি স্থায়ী হয় নাই। ৬ই তারিখ হইতে একদিকে 
থলে ও চটের বাজারের মন্দা ও অপরদিকে পাটকল সমুহের সাপ্তাহিক 








৯১৮৮ 
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কলের কাজের সময় সপ্তাহে ৮০ ঘণ্টা স্থলে ৫৪ ঘণ্টা নির্দারণ করিয়া 
যথারীতি এক প্রস্তাব পাশ করেন। এই প্রস্তাব প্রচারিত: হওয়ার সঙ্গে 
পাটের বাজারে অবিলম্বেই একটা অবসাঁদের ভাব সৃষ্ট হয়। আর দামের 
হারও বেশী পরিমাণে নামিয়া যাইতে আরম্ভ করে। এই নিম্নগতির স্বরূপ 
আগামী সপ্তাহে কিরূপ দাড়ায় তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। 

গত ২রা মার্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে মফংন্বল 
হইতে মোট ৯২ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছে। গত বৎসর এই 
সময়ে মফঃস্বল হইতে মোট ১ লক্ষ ৬৭ হারার বেল পচি আহদানী 
হইয়াছিল। 

আলগা পাটের বাজারে এ সপ্তাহে বিশেষ কিছুই বেচাকিনা হয় নাই । 
গত ২রা মার্চ বাজারে ইণ্ডিয়ান জাত মিডল শ্রেণীর পাটের দাম ছিল 
প্রতিমণ ১৩দ০ আনা । এক্ষণে তাহা কিছু নামিয়া গিয়াছে। ইণ্ডিয়ান 
ভাত মিডল ও বটম শ্রেণীর নৃতন পাট প্রতিমণ যথাক্রমে ১২1০ আনা ও 
১০ আনা দাড়ায । | 

পাকা বেল বিভাগে এ সপ্তাহে একটা, উল্লেখযোগ্য নিয়গতি সক্ষিত 
হইযাছে। গত ১লা মার্চ বাজারে প্রতিবেল ফাষ্ট পাটের দায ছিল ৮৭ 
টাকা । গতকল্য বাজারে তাহা, কমিয়া ৭৯০ আনায় দাড়ায়। 

থলে ও চট 

. পাটকল সমূহের লাগ্াহিক কাধ্যকাল ৬০ ঘণ্টা হইতে ৫৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত 
হাস করার সিদ্ধা হওয়ায় থলের ও চটের বান্ধারে দামের হার নামিয়া 
গিয়াছে। গত লা মার্চ বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ১৪1% আনা ও 
১৯ পো্টার চটের দর ১৭।/ আন! ছিল। গতকল্য বাজারে তাহা যথাক্রমে 
১৩|০ আনা ও ১৬1%০ আনা দাড়ায় । ; 

নোনা ও রূপা 
| কলিকাতা ৮ই মার্চ 

লগুনের বাজারে এসপ্তাহে সোনার দরের ছাব প্রতি আউন্স ৮ পাঃ 
৮ ম্লিং হারেই বলবৎ ছিল। ডলারের সহিত পাউণ্ডের বিনিময় হার 
হীস পাওয়ায় তাহার প্রতি ক্রিয়ায় এসপ্তাছে বোস্বাইষের বাজ্জারে সোনার 
দাম বেশ চডা গিয়াছে। গত ৪ঠা মার্চ বোস্বাইয়ে প্রতি ভরি সোনার 
দাম ছিল ৪২৷/০ আনা । €ই তারিখ তাহা চড়িযা ৪২1৩০ আনা হয়। 
৬ই তারিখ তাহা ৪২৮/4০ আনায় পৌছে। অন্য ৮ই তারিখ তাহা! 
কিছু নামিয়া ৪২৷/৬ পাই দীডাইয়াছে। 

কলিকাতার বাজারে গত ১লা মার্চ প্রতি ভরি সোনার দাম ৪২1/০ 
আনা, ব্ডালবার ৪২০ আনা ও গিনি ২৭/০ আনা ছিল।. 
বাজারে তাহা যথাক্রমে ৪২।০ আনা, ৪২1৬০ আনা ও ২৭8০৬ রং 
দাড়াইযাছে। 


EMTS CUTTS AT TONER TTT! 1 


5 টেলিগ্রাম “প্রশর্যুক্” রঃ স্থাপিত--১৯২৯ ফোন বি, বি, ৫৪০২ 
= ওনন্বতুন্ক স্াক্ষক ভিলও 
৬%নৎ বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা । 
শাখা :_যবতীজ্দ্র মোহন এভিনিউ, চট্টগ্রাম। 
সকল রকম ব্যাঙ্কিং কার্ধ্য করা হয়। 
স্থায়ী আমানতের সুদ . ৩ বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট 
নিন ২১০ আনায় ২৫২ টাকা 
x রর ক টি se টাকায় €০২ 5 
৫ ৪ রি নি ৬২ ্ ৮৬৯২ ১০০৯২ » 
প্রভিন্টে ফণ্ড 


মাসিক ১*২ টাক! জনায় ৬ বংদবে ৮৬*২ টাকা, ৮ বংদবে ১২২০২ টাকা, ১* বৎসরে 
১৬৩. টাকা । মাসিক ১২ টাকা হইতে ১*২ পর্যন্ত জমা লওয়! হয় । 
সুদ শতকরা ৬২ হারে চত্রবৃদ্ধি 
চল্তি হিসাবের (current a/c) Ee ১॥০ টাকা । 
‘সেভিংস ব্যাঙ্ক'এর সুদ শতকরা ৩ টাকা 


শতকর। বাধিক ৫ লভ্যাংশ দেওয়! হইতেছে। 


01111101111] াতযাত]া]া]|1]া]]যাাা]]া]া॥। 
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, কপার আমদানী শ্তম্ক বৃদ্ধি করা হইবে বলিয়া গুজব প্রচারিত হওয়ায় 
রূপার দর কিছুদিন যাবৎ নিয়স্তরে বজায় ছিল। বাজেট প্রকাশিত 
হওয়ার সঙ্গে ওঁ জনরব অমূলক প্রতিপন্ন হওয়ায় এক্ষণে বোস্বাইয়ের 
বাজারে রূপার দরের বিশেষ উন্নতি, সাধিত হইয়াছে। গত ওরা মার্চ 
বোন্বাইয়ে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ছিল। ৪৭/০ আনা। ঠা 
তারিখ তাহ। ৫৮/০ আন! হষ। ৫ই তারিখ তাহা ৫৮।/০ আনা! দীডায়। 
ই তারিখ তাহা ৫৯০ আনায় পৌছে। অদ্য বাজারে তাহা, ৫৯1০ 
আনা দাডাইয়াছে। | 

লপ্তনের বাজারে গত ১ল! মার্চ প্রতি আউন্স স্পট রূপার দাম 
ছিল ২০5৪ পেনী, অন্ত বাজারে তাহা ২১৬ পেনী দাড়াইয়াছে। 

কলিকাতার বাজাবে গত টলা মার্চ প্রতি ১০০ তরি রূপার দর 
৫৭৮৮০ আনা ও ওঁ খুচরা দর ৫৮/০ আনা ছিল। অস্ত বাজারে তাহা 
যথাক্রমে ৬০ টাকা ও ৬০০ আনা! পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


কলিকাতা, ৮ই মার্চ 


আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাজারে গকর চামড়ার চাহিদা 
অধিক ছিল। এই শ্রেণীর, চমডার দরও চড়া গিয়াছে। ছাগলের চমড়ার 
বাজারও তেজী ছিল; তবে কারবার সীমাবদ্ধ ছিল। 

আনোলচ্য সপ্তাহে নিরূপ কারবার হইয়াছে। 

ছাগলের চামড়াঁপাটনা ১৯ হাজার টুকরা হিট 
ঢাকা-দিনাজপুর, ৬ হাজার ৩ শত টুকরা ১১৫১২-১৩৫২) আদ্র লবনাক্ত 
৬৮ হাজার ৭ শত টুকরা ৯০২--১৪৫২ | রী 

এতত্ব্তীত ,পাটনা ৩ লক্ষ ১৪ হাজার ; ঢাকা-দিনাজপুর ১ লক্ষ ৬২ 
৪৪55১ ছাগলের চামড়া 
মজুদ ছিল। 

গরুর চামড়া--আগ্রা-আসেনিক € শত টুকরা ১০৮০/০ হিঃ ; দ্বারভাঙ্গ- 
বেনারেস আসে“ ৮ হাজার ৯ শত টুকরা ৯০--১১৪০ হিঃ; স্বারভাঙ্গা- 


পুণিয়া সাধারণ ১২ হাজার ৩ শত ১৯1০--৯৪০ হিঃ? নেপাঁল-দাজ্জিজিং 


৩ হাজার টুকরা ৭০ ) রাচি-গয়া সাধারণ ৯ হাজার ৭২০ টুকরা ৮াৎ_-৯%০ 
হিঃ) বেনারেস-গোরক্ষপুর সাধারণ ১৩ শত টুকরা ৭৮০--৮॥০ হিঃ.) 
লবনাক্ত ১৬ হাজার € শত টুকরা ।৬ পাই ছিঃ :. 


[১১ই মার্চ, ১৯৪০ 


/ 


এতদ্যতীত ঢাকা-দিনাঁজপুর ২৯ শত; আগ্রা-আসে? ৮ শত ; দ্বারভাঙ্গা- , 


বেণারেস ৬ হাজার ৩ শত ; দ্বারভাঙ্গা-পুণিয়া সাধারণ € হাজার ২ শত ; 
নেপাল-দাঞ্জিলিং সাধারণ ৯ হাজার ১ শত) রশাচি সাধারণ ১৬ শত) 
গোরক্ষপুর-বেনারেস ১৪ শত ; দাঁজ্জিলিং-আসাম লবণাক্ত ১৩ শত এবং 
আদ্র লবণাক্ত ১৩ হাজার ৯ শত টুকরা মজুদ ছিল। 


খৈলের বাজার 
কলিকাতা, ৮ই মার্চ 


রেড়ির খৈল--আলোচ্য সপ্তাহে এই শ্রেণীর খৈলের বাজার স্থির 
ছিল। মিলসযূহ প্রতি মণ রেডির খৈল সম্পর্কে ২৮৮০ হইতে ৩/০ আনা 
দর দিতেছে । আডতদারগণ ছুই মণী বস্তা (বস্তার মুল্য ।০ আনা সহ) 
৬1%০ হইতে ৬1৮০ আনা দরে বিক্রয় করিতেছে । 558 
মধ্যেই কেবল চাহিদা পরিলক্ষিত হয়। 

সরিষার খৈল- আলোচ্য সপ্তাহে সরিবার খৈলের বাজার তেজী 
ছিল। মিলসমূহ এই শ্রেণীর খৈল সম্পর্কে প্রতি মণে ১1/০ হইতে ১1%০ 
পর্যন্ত দর দিতেছে । আড়তদারগণ ২ মী বস্তা (বস্তার মূল্য ।০ আনা! সহ) 
৩০০ হইতে ৩৪০ আনা দরে বিক্রয় করিতেছে । স্থানীয় খরিন্ারগণের 
মধ্যেই চাহিদা দেখা যায়। এই শ্রেণীর খৈলের রপ্তানী বাণিজ্য হইয়াছে 
'বলিয়! সংবাদ পাওয়া যায় নাই ।-- 





১১ই' মাৰ্চ, ১৯৪০ ] 


রি ED. od 


কলিকাতা, ৮ই মার্চ 
হরিদ্রা ১১৯ ১৩৯ ১৫৭ 
জিরা ২০২ ২৩২ ২৫৬ 
মরিচ ১৩২ ১৩০ 
বনে | | ইতি 
লঙ্কা ১০1০ ১৩২. 
সরিষা ৬২ ৬|০ ৭1০ 
মেথী ৪1০ ৫২ ৫1০ 
লবঙ্গ | ৫৪৯. 
* মৌরি | ১১০ ১২৭ ১৫৭ 
ওটা খরিদ ১৪॥০ ১৭২ ১৮৯ 
কাগজী বাদাম ্ ৪৫২ 
*জৈষ্ঠমধু ১১৯২ ১২৯ ১৩২ 
কিসমিস ১৬২. ১৭২ 
হিং | ২২ ৩০ ৬২ সের 
খন | ৮০ ৯* 
মধু ১৩৯ ১৪২ 
কপূর "৬৮০ সের 
কালাজিরা ৮1০ ৯২ ৯০ 
পোস্তাদান! ৯৯ ১০॥০ ১২৬ 
দেশী সুপারী : ১০1০ ১১২ ১৫২ 
জাঃ কাটাহ্ছপারী ১০৪০ ১৯২ ১১৫০ 
এীগো৷ পার? উস | ৯৪০ ১০২২ ১০৮০ 
পিনাং কেঙুয় ' ১711. ॥  ৮%০ ৮০ 
পার্লকেস্ডয়া ১৫৯ ১৫০ 
কাভ। কেশুয়া " ১৩১ ১৪৭ 
কেন্ুয়া ফ্লাওয়ার ৮২ ৯২ নাত 
' ‘ছোট এলাচ ৩॥০ ৪1০ ৫/০ সের 
বড় এলাচ ৩৯৯. ৪৩২ অ 
দারচিনি ২৬1০ ২৭২. 
লোহার দর 

কলিকাতা, ৮ই মার্চ 

টাটার তৈয়ারী প্রতি হদার 
৯1০-৯৮০ 


৯২০০ 


নি 
॥ 
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১০৯১১০, 


00020050100005090909090000020এেঘোজে 


আরো0000 











১১৮৯ 

=  “এহ্গেল আয়বুণ (কোণা ) -. ৮৪০--৯1/০ 

» গোল রূভ ৮৪০-_৯৯ 
গ্যাঃ করোঃ টিন ২২ গজি ১৫৪০--১৬২ 
গর ২৪ গজি ১৪৮০--১৫২ 

গর ২৬ গ্জি ১৬/৮০--১৭১ 

গ্যাঃ মটকা ২৪-৩০ গজি প্রত্যেকটি ld o— Wo 
রেইন ওয়াটার পাইপ ৩-৪” 1%০--]০ 
তারের পেরেক ১-৬“ হন্দর ২১।০--২৪1০ 
কাটা তার প্রতি রোল ১৬০-২৮০ 
গ্যাঃ তার ৩নং ২২নং হন্দর ২১২২৬০ 


হিন্দুস্থান ফিনাব্স এণ্ড এিজেন্দী সিণ্ডিকেট লিঃ 

সম্প্রতি কলিকাতাষ হিন্দুস্থান ফিনান্স এণ্ড এজেন্সী সিঙ্িকেট লিমিটেড 
নামে একটি কোম্পানী রেজেক্্রীকৃত হইয়াছে। এই কোম্পানীর অন্থুমোদিত 
মূলধন ১ লক্ষ টাকা। উহা ২৫ টাকা মূল্যের ৪ হাজার অডিনারী 
শেষাবে বিভক্ত | যেসব উদ্দেশ্য নিয়া এই কোম্পানী গঠিত হইয়াছে 
তাহার মধ্যে প্রধান দুইটি এইরূপ £_ (১) কলিকাতা ও কলিকাতার 
সহরতলীতে উপবুক্ত শ্রেণীব জমি ক্রয় করিয়া তাহার প্রয়োজনান্থরূপ 
উন্নতি ও সংস্কার সাধন করতঃ ছোট ছোট প্লট হিসাবে তাহা! 
সাধারণের নিকট বিক্রয় করা। বিভিন্ন শ্রেণীর দেশী শিল্প দ্রব্য বিক্রষের 
জন্য ব্যাপক ধরণের এজেন্সী স্থাপন করা। দেশের বর্তমান অবস্থায় এ দুই 
শ্রেণীর ব্যবসা চালনার পক্ষে যে যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। কলিকাতা ও কলিকাতার চতু্পার্খস্থ অঞ্চলে মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর বহুসংখ্যক লোক চাকুরী ও ব্যবসায়ে লিপ্ত রছিয়াছেন। আয়েরু 
স্বল্পতা হেতু ইহাদের পক্ষে উপযুক্ত বাসভবনের সংস্থান করা অনেক সময়ই 
সম্ভবপর হইয়া উঠেনা। ইচ্ছা থাকিলেও এককালীন বেশী পরিমাণ অর্থ 
নিয়োগ করিতে হয বলিয়! উপযুক্ত অমি ক্রয় তথা বসতবাটা নির্মানের কল্পনা 
তাহাদিগকে অনেক সময়ই পরিত্যাগ করিতে হয়। এই অবস্থায় সুযোগ মত 
সহরাঞ্চলে বেশী পরিমাণ জমি ক্রয় করিয়া পরে তাহা ক্ষত ক্ষুদ্র প্লট হিসাবে " 
স্থবিধাজনকদরে বিক্রয় করিবার একটা ব্যবসা ভালরূপই চলিতে পারে। 
আর শে ধরনের কাৰ্য্য অবলম্বন করিয়া ইতিমধ্যে কয়েকটি কোম্পানী বিশেষ- 
ভাবে লাভবানও হইয়াছেন। বর্তমান হিন্স্থান ফিনান্স এও এজেন্সী সিঙ্িকেট 
লিমিটেড উপযুক্ত পরিমাণ জমি ক্রয় করিয়া পরে তাহা কিন্ডিবন্দী হারে 
টাকা পরিশোধের সর্তে ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় করিতে মনস্থ করিয়াছেন। 
এই পরিকল্পনা যথারীতি কার্যে পরিণত করা হুইলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চাকুরী 
ও ব্যবসা জীবিদের নিকট তাহা সমাদৃত হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি। 
অপরদিকে এই কোম্পানী দেশীয় শিক্পত্রব্য বিক্রয়ের জন্ত যে এজেন্দী স্থাপনের 
সঙ্কল করিয়াছেন। - ঠিক ঠিক ভাৰে কাৰ্য্য সুরু করিতে পারিলে তাহা দ্বারাও 


চথাা0000500030305050503020200-0002000 


। ইউনাইটেড ব্যান ভব ইণ্ডিয়া লিঃ 


হেড অফিস-_১৩৫ ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাত।। 
শাখা অফিস 
নৈহাটী, বরিশাল, 


ঝালকাটা, পাটুয়াখালী 


ও জগন্দল। 


[ডন 


হোম সেভিংস ৪২ 
ফিক্সড, ডিপজিট 81-৬॥০ 
সর্বপ্রকার ব্যান্কিৎ কাধ্য কর! হয় 
অন্যান্য বিশিষ্ট স্থানে অতি জত্বর শাখা অফিস খুলিবার 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 
উপযুক্ত কমিশনে ও এলাউদ্দে মহিলা ও পুরুষ কর্ম্মা আবশ্যক । 


হ্রেহযাহহচমে05700807500000850807507770707577787000 লহ? 
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পাশ 





বাগান ঘেরা “গ্যাস্কো ব্রাণ্ড” তারের বেড়া__$ 
৪৮ ইঞ্চি উচ্চ, খুব মজবুত, ডবল গ্রস্থিুক্ত প্রতি ২২০ গজ রোল 3৫২-১৪০২ 
“টিউবওষেল পাম্প ১)০ইঞ্চি__২ প্রত্যেকটি 

এ উন্তধরণ ত্র প্রত্যেকটি 
গ্যাঃ পাইপ ১২” ফুট 
ইট-ভাটার চিমনী ২৩+ফুট লম্বা প্রতিটি 
'প্র ভ্যাম্পারস্‌ প্রত্যেকটি 
গযাঃ সি আই ক্যালভার্ট পাইপ ১৮-৪২ প্রতি রাণিং ফুট 
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ডাঃ দেবেন্দ্র মোহন বীর প্রমুখ ব্যক্তিদের নিয়া এই কোম্পানীর পরিচালক 
বোর্ড গঠিত হইয়াছে। কলিকাতায় ৮৪এ ক্লাইভ ষ্টরীটে এই 
কোম্পানীর আফিস অবস্থিত । পরিচালকবর্গের উদ্ভোগশীল কর্ম্মতৎপরতায় 
নিয়োজিত হইয়া এই কোম্পানীটি প্ররুত উন্নতির পথে অগ্রসর হউক ইহাই 
আমাদের কামনা । 


সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ | 
গত ২রা মার্চ ২২৫ নং হ্বারিসনরোডে সাদার্ণ ব্যাঙ্কের বড়বাজার 
শাখা প্রতিষ্টিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে যে সভা অনুচিত হয় স্তার 
নৃপেন্দনাথ সরকার তাহাতে সভাপতিত্ব করেন। সাদার্ণ ব্যান্কের ডিরেক্টর 
বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীবুক্ত সনৎ কুমার রায় চৌধুরী এক বক্তৃতায় 
বর্তমান ব্যাঙ্কটির অগ্রগতির কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, গত ছয় বৎসর , 
পূর্বে সাদার্ণ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। অল্পকাল মধ্যে নানাস্থানে ইহার 
কয়েকটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বর্তমানে বড়বাজারের বিপুল 
বাণিজ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ট সংপর্শে আসিবার জন্য বডবাজার শাখার উদ্বোধন 
করা হইয়াছে। ব্যাঙ্কটিকে সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
করিবার জন্য ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ বা বোডের ভিরেক্টরগণ চেষ্টা করিতে- 
ছেন। তাহারা এপর্যযস্ত ব্যাঙ্ক হইতে কোন ভাতা বা বেতন গ্রহণ করেন 
নাই। স্তার এন এন সরকার তাহার বক্তৃতায় বলেন, সাদার্ণ ব্যাক্কটি ছোট 
হইলেও সততার সহিত ও দৃঢ় ভিত্তির উপর কাজ আরম্ভ করিয়াছে । 
উহার কাধ্যবিবরণী দেখিয়া প প্রতিষ্ঠানটি সম্বন্ধে খুবই আশা ভরসা পোষণ 
করা যাইতে পারে। সভায় বাঙ্গলার যৌথ কোম্পানী সমূহের রেজিষ্টার 
72১৮০১৯৮৪৪৪ 





১৯, গৌয়াবাগান ফ্রিট, কলিকাতা 
বিশ্ববিখ্যাত মল্ল গোবর বাবুর তত্বাবধানে কুস্তি ও 
শারীরিক ব্যায়াম শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। ডিস্পেপজিয়া, 
মেদাতিশব্য, রক্তের ছাপ, স্নায়বিক, মানসিক ও দৈহিক 
দুর্বলতা, হাঁপানি, বাত ও বিভিন্ন প্রকার পক্ষাঘাত ইত্যাদি : 
নিজস্ব তৈয়ারী তৈলের মালিশের দ্বারা নিরাময় হুয়। 
.মহিলাদিগের জন্যও ব্যবস্থা আছে। 
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২৯, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্ৰীট । 
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শিল্পোরতি ও গবর্ণমেণ্ট 

যুদ্ধের সুযোগে ভারতবর্ষে প্রচলিত শিল্পগুলির উন্নতিবিধান এবং 
নুতন নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে এক অভাবনীয় সুযোগ উপস্থিত 
হইয়াছে । এই সুযোগ গ্রহণের জন্য দেশের ভিতরে বেসরকারী 
প্রতিষানগুলির তরফ হইতে কিছু কিছু চেষ্টা উদ্ভোগও দেখা 
যাইতেছে । কিন্তু আধুনিক কালে প্রত্যেক শিল্পের সহিত জাতীয় 
ও আন্তর্জাতিক এত বহুবিধ সমস্যা জড়িত থাকে যাহাতে সরকারী 
সাহায্য না পাইলে মাত্র বেসরকারী চেষ্টায় কোন দেশে কোন 
শিল্পের প্রসার হইতে পারে না। কোন শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে 
হইলে দেশের ভিতরে উহার সুযোগ-স্থবিধা ও চাহিদা সম্বন্ধে তথ্য- 
তালিক৷ সংগ্রহ করা প্রয়োজন । কিন্তু গভর্ণমেণ্ট এই কাজে অগ্রসর 
না হইলে কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় না। 
শিল্পত্রব্য প্রস্তুত সম্বন্ধে যে গবেষণার প্রয়োজন তাহাও অত্যন্ত ব্যয় 
বহুল কাঙ্জ এবং সকল দেশেই দেশের রাজশক্তি এই ব্যয় বহন 
করিয়া থাকেন। তারপর প্রথম অবস্থায় প্রায় সকল দেশেই এক 
একটা শিল্পকে যে রক্ষণশুন্কের সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন তাহারও 
গভর্ণমেন্টই একমাত্র কর্তী। অন্রাবস্থায়; ভারতবর্ধকে যদি যুদ্ধের 
' সুযোগ গ্রহণ করিয়া শিল্পের ব্যাপারে অধিকতর স্বাবলম্বী হইতে 
হয় তাহা হইলে এই কাৰ্য্যে গভর্ণমেণ্টকেই অগ্রণী হইতে হইবে৷ 
দুঃখের বিষয় যে যুদ্ধ আরস্ত হইবার পর ছয় মাসেরও অধিককাল 
অতিবাহিত হইলেও এই ব্যাপারে গবর্ণমেন্টেরে কোন আগ্রহের 
পরিচয় পাওয়া যায় নাই । তবে গত ১১ই মার্চ তারিখে ভারতীয় 


ব্যবস্থা পরিষদে ভারত সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রী সার রামস্বামী 
মুদালিয়ার ঘোষণা করিয়াছেন যে দেশে নৃতন কি কি শিল্পের 
প্রতিষ্ঠা হইতে পারে তদ্বিষয়ে গবেষণার জন্য তাহারা একটা 
বিশেষজ্ঞ কমিটী নিযুক্ত করিতেছেন! তিনি আরও ঘোষগা 
করিয়াছেন যে দেশে কোন শিল্পকে সংরক্ষণ শুক্ষেব সুবিধা দিবার 
সম্পর্কে বর্তমানে যে সমস্ত বিধিনিষেধ পালন করিয়া চলা হয় তাহার 
কঠোরতা হ্রাস করা প্রয়োজন কিনা তত্বিষয়েও গবর্ণমেপ্ট তদন্ত 
করাইবেন। বাণিজ্য মন্ত্রীর এই সমস্ত উক্তি খুবই ভাল সন্দেহ নাই । 
কিন্তু এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি একথাও জানাইয়া দিয়াছেন 
যে যুদ্ধের পরে যে সমস্ত শিল্পের পক্ষে টিকিয়া থাকা সম্ভবপর হইবে 
না বলিয়া বিবেচিত হইবে সেই সমস্ত শিল্পের সাহায্যের ব্যাপারে 
গবর্ণমে্ট অগ্রসর হইবেন না। বাণিজ্য মন্ত্রী সংরক্ষণ শুক্ষের বিধি 
নিষেধের কঠোরতা হাস সম্পর্কে যে আশ্বাস দিয়াছেন এই উক্তির : 
সহিত তাহা খাপ খায় না। দেশে এমন কতকগুলি শিল্পের প্রয়োজন 
রহিয়াছে যাহা অন্য বহুবিধ শিল্পের জনক হইতে পারে । কলকন্জা 
প্রস্তুতের শিল্প, রাসায়নিক দ্রব্য সম্পর্কিত শিল্প, যানবাহন শিল্প 
প্রভৃতি এই শ্রেণীর শিল্পের অন্তর্গত। গবর্ণমেন্টকে যদি চিরদিন 
সংরক্ষণ শুক্ষের সাহায্য দিয়া এই সব শিল্পকে রক্ষা করিতে হয় তাহা 
হইলেও তাহাদিগকে এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে । অন্যান্য দেশে 
“কি” ইণ্ডাষ্টি সম্বন্ধে এইরূপ মনোভাব অবলম্বন করিয়াই কর্তব্য 
নির্ধারিত হইয়া থাকে । এদেশে গবর্ণমেন্ট কোন দিন শিল্পে সাহায্য 
দানের ব্যাপারে এরূপ উদার মনোভাব লইয়া কাজ করেন নাই। 


১১৯২ 


আথিক জগৎ 


[ ১৮ই মাৰ্চ, ১৯৪০ 





এখন এই সম্পর্কে বিধিনিষেধের কড়াকড়ি হ্রাসঃকরিবার জন্য দেশ- 
বাসীকে আশ্বাস দিয়া সঙ্গে সঙ্গে যদি একথা বলা হয় যে যুদ্ধের পরে 
বিদেশীর প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারিবে না এরূপ শিল্পের প্রসারে 
গবর্ণমেন্ট সাহায্য করিবেন না তাহা হইলে দেশে শিল্পের প্রসারে 
গবর্ণমেণ্টের আস্তরিকত! সম্বন্ধে সন্দেহই উপস্থিত হইবে । মোটের 
উপর সার রামস্বামী শিল্পের প্রসার সম্বন্ধে যে আদর্শ ও কর্ম্মপস্থার 
কথা ঘোষণা করিয়াছেন তাহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সন্দেহ নাই 
কিন্ত এই ব্যাপারে গবণমেন্টের প্রকৃত মনোভাব কি. তৎসম্বন্ধে 
বিস্তৃততর ভাবে দেশবাসীর সমক্ষে একটা পরিকল্পনা উপস্থিত করা 
আবশ্যক । নচেৎ গবণণমেণ্টের এই. নূতন ঘোষণায় দেশবাসী কোন 
উৎসাহ বোধ করিবে কিনা সন্দেহ আছে। 


ডাঃ লাহার অভিমত 

এই প্রসঙ্গে গত শনিবার বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বারের সভাপতি 
ডাঃ এন, এন, লাহা চেম্বারের বাঁধিক অধিবেশনে যে অভিমত ব্যক্ত 
করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । দেশে শিল্পের প্রসার 
বিষয়ে ভারত সরকারের নুতন কাধ্যনীতি সম্বন্ধে বাণিজ্য সচিব সার. 
রামস্থামী মুদালিয়ার যে ঘোষণা করিয়াছেন তজ্জন্য ডাঃ লাহা তাহাকে 
অভিনন্দিত করিয়াছেন বটে । কিন্তু ডাঃ লাহার মতে যুদ্ধের জন্য 
ভারতবর্ষে শিল্পপ্রসারের যে স্থযোগ উপস্থিত হইয়াছে তাহা কাৰ্য্য 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার পক্ষে গবণমেণ্টের ঘোষণা.পর্য্যাপ্ত নহে। তিনি 
বলেন যে যুদ্ধের সময়ে এদেশে কোন কোন শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইতে 
পারে গবণ মেণ্টের পক্ষে কালবিলম্ব না করিয়া তাহার একটী তালিকা 
প্রস্তুত করা এবং যুদ্ধের সময়ে ও পরবর্তী কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত কি 


ভাবে গবণমেণ্ট এই সব শিল্পকে সাহায্য করিবেন তাহা তাহাদের, 


ঘোষণা করা উচিত। তিনি আরও বলেন যে শিল্পের প্রসারের 
ব্যাপারে একটা কর্ম্মনীতি ঘোষণা করিয়াই নিরস্ত না থাকিয়া এই 
ব্যাপারে গবণ মেণ্টের অবিলম্বে কার্ধ্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক । 
কিন্তু গবর্ণমেন্ট এই ব্যাপারেও তাহাদের চিরাচরিত মন্থর ও এলো- 
মেলো নীতিই অবলম্বন করিয়াছেন । উহাতে আশঙ্কা হইতেছে, যে 
যখন গবণমেন্টের পরিকল্পিত গবেষণাবোর্ড ও তদন্ত কমিটার, 
রিপোর্ট বাহির হইবে সেই সময়ে শিল্পপ্রসারের পক্ষে সুযোগ আর 
বর্তমান থাকিবে না। 


উচিত কাধ্যনীতির 
একটা মূলগত গলদের দিকেই তাহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। 
এদেশে দেশের লোকের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে গবণমেণ্ট অনেক 
সময়েই অনেক প্রকার আপাতঃ মনোরম কর্ম্মপন্থার কথা ঘোষণা 
করেন। কিন্তু কাজের অভিপ্রায় এবং কাজ আরম্ভ করিবার সময়ের 
পার্থক্য এত দীর্ঘ হইয়া পড়ে যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্য পণ্ড 
হয়। ডাঃ লাহা অত্যন্ত ভদ্রব্যক্তি ব্লিয়াই এই ব্যাপারে গবণ“মেন্টের 
উদ্দেশ্যের সততা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই। নচেৎ 
তিনি একথা বলিতে পারিতেন যে দেশে শিল্পের প্রসারের জন্য 
গবণমেপ্টের বিন্দুমাত্র আন্তরিকতা! নাই এবং শিল্পের প্রসারে সাহায্যের 
জন্য বর্তমানে সমগ্র দেশ হইতে গবণমেন্টের নিকট যে দাবী উপস্থিত 
হইয়াছে তাহা ধামাচাপা দিবার উদ্দেশ্যেই সার রামন্বামী 
মুদালিয়ারের মুখ দিয়া উপরোক্ত ঘোষণা করান হইয়াছে । যাহা 
হউক ডাঃ লাহার ন্যায় প্রবীণ ও বিচক্ষণ ব্যক্তির উপরোক্ত মন্তব্যের 
ফলে গবর্ণমেন্টের এই বিষয়ে একটু চৈতন্য হইবে এবং তাহারা তাহার 


নির্দিষ্ট পন্থা অনুযায়ী অবিলম্বে কার্ধ্যক্ষেত্রে অগ্রসর. হইবেন উহা! 
আমরা আশা করিতে পারি কি? 


রপ্তানী বাণিজ্য প্রসারের অন্তরায় ূ 
, ইউরোপে যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে এ দেশের রপ্তানী বাণিজ্য 


প্রসারের পক্ষে বিশেষ সুযোগ সম্ভাবনা স্থষ্টি হইয়াছে । কিন্তু দুঃখের 
বিষয় কতকগুলি দিক দিয়া অনুদার সরকারী নীতি বলবৎ হওয়ার 
ফলে ভারতবর্ষ সেই সুযোগ সম্ভাবনার পরিপূর্ণ সুবিধা গ্রহণ 
করিতে পারিতেছে না। প্রথমতঃ ক্তাহাজে বিভিন্ন দেশে মাল 
চালান দেওয়া বিষয়ে ভারত সরকারের নানারূপ বিধিনিষেধ রপ্তানী 


.বাণিজ্ঞের উন্নতির পক্ষে বিশেষ হানিকর হইয়া দীড়াইয়াছে। যুদ্ধ, 
'বাধিবার সঙ্গে গবর্ণমেন্ট জাহাজী ব্যবসা! নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি 


ট্রান্সপোর্ট বোর্ড গঠন করিয়াছেন। এই বোর্ড বর্তমানে এরূপ 
নিয়ম বহাল করিয়াছেন যে প্রতি মাসে ভারত হইতে বাহিরে মাপ 
প্রেরণের জন্য যে সমস্ত জাহাজ পাওয়া! যাইবে দরকার বোধে তাহার 
শতকরা ৭০ ভাগই বৃটিশ গবণমেণ্টের ক্রীত সমর সরঞ্জাম চালান 
দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হইবে । বাকী ৩০ ভাগ জাহাজে সাধারণ 
ব্যবসায়ীরা মাল প্রেরণ করিতে পারিবেন। কিন্তু সেস্থলেও ইংলণ্ডের 
জন্য প্রেরিত মালই শতকর। ২৫ ভাগ পরিমাণ জাহাজে প্রাথমিক 
সুবিধা পাইবে । এইরূপ ব্যবস্থার ফলে এ দেশের সাধারণ, পণ্য 
রপ্তানীকারকেগ্না দরকার মত সমুচিৎ পরিমাণে পণ্য রপ্তানীর, স্থযোগ 
পাইতেছেন না। ইংলণ্ড ছাড়া অন্য দেশে মাল প্রেরণ একরূপ 
কঠিন হইয়াই দাড়াইয়াছে। জাহাজ্র সম্বন্ধীয় অন্ুুবিধা ছাড়া রপ্তানী 


বাণিজ্য সম্পর্কে গব্ণমেন্ট আলাদাভাবে আরও এমন কতকগুলি 


বিজ্ঞপ্তি 
আগামী গুড ফ্রাইডে ও ইষ্টারের ছুটী উপলক্ষে “আখিক- 
জগৎ” এক সপ্তাহ বন্ধ থাকিবে। আধিক-জগতের পরবর্তী 
সংখ্যা আগামী ১লা এপ্রিল সোমবার প্রকাশিত হইবে৷ 


বিধিনিষেধ আরোপ করিতেছেন যাহা অন্যরকমেও রপ্তানী বাণিজ্যের 


উন্নতির পথে বিশেষ প্রতিবন্ধক স্বরূপ হইয়া দাড়াইয়াছে। সম্প্রতি 
উপযুক্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত ভারত হইতে পাট, পাটজাত জিনিষ 
ও বৃবার প্রভৃতি পণ্য বৃটিশ সাম্রাজ্য ও ফরাসী সাধারণতন্ত্রের 
অধীনস্থ দেশ ছাড়া অন্য অনেক দেশে পাঠান যাইবে না বলিয়া : 
যে নিষেধ জারী করা হইয়াছে তাহা এ বিষয়ে নবতম দৃষ্টান্ত । 

দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান সমূহের সহিত 
কোনরূপ পরামর্শ না করিয়াই গবণণমেপ্ট উপরোক্তরূপ অনিষ্টকর 
বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। উহার ফলে সকল দিক 
দিয়াই রপ্তানী বাণিজ্যের স্বাভাবিক অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে । 
কলিকাতা ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স সম্প্রতি ভারত গবণমেণ্ট 
সমীপে এক বিবৃতি প্রেরণ করিয়া তাহাদের এই অসঙ্গত কার্য্যনীতির 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন । আমরাও অবিলম্বে এ বিষয়ে 
তাহাদের সময়োচিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । ভারতীয় রপ্তানী 
বাণিজ্যের সমুচিৎ উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করাই যেস্থলে 
গবণমেন্টের কর্তব্য সে স্থলে তাহাদের অন্থস্থত কার্য্যধারা ক্রমেই 
উহার পরিপন্থী হইয়া দাড়াইতেছে ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয় 

চ! ব্যবসায়ীর বিপদ 

বাঙ্গলা দেশের অর্থনীতিক ক্ষেত্রে পাটের পরেই চায়ের স্থান 
সব্ধবোচ্চে। যদিও বাঙ্গলা এবং আসামের ভাল ভাল চা বাগানগুলির 
মধ্যে অধিকাংশ বাগান বিদেশীর হস্তগত তথাপি ছোট ও মাঝারি 
বাগানের সাহায্যে বৎসর বৎসর বাঙ্গালীর যে আয় হয় এবং এই 
সব বাগানের মারফতে যে পরিমাণ লোক জীবিকা সংস্থান করিয়া 
থাকে তাহা নগণ্য নহে। বাঙ্গালী পরিচালিত ব্যাঙ্ক সমূহও এই 
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সব বাগানে টাকা খাটাইয়া বহু আয় করিয়া থাকে। কয়েক বৎসর 
পূর্বের যখন আন্তর্জাতিক ভাবে চায়ের উৎপাদন ও রপ্তানী নিয়ন্ত্র 


কর! হয় সেই সময় হইতে এদেশে ছোট ও মাঝারি চা. বাগানগুলির- 


আর্ধিক অবস্থার সমূহ উন্নতি ঘটিয়াছে। কিন্ত যুদ্ধের প্রভাবে 
বর্তমানে এই শ্রেণীর বাগানগুলি একটা সন্কটজনক অবস্থায় পতিত 
হইয়াছে । চায়ের বর্তমান মরশুম আরম্ত হইবার প্রথমে 
ও মধ্য ভাগে এই সব বাগান হইতে ভারতের অভ্যন্তরে 
বিক্রয়যোগ্য যে চা রপ্তানী হইত তাহার মূল্য ছিল 
প্রতি পাউণ্ড ৬৬ পাই হইতে ৬ পাই। এক্ষণে এই শ্রেণীর 
অধিকাংশ বাগানের চা প্রতি পাউণ্ড %* আনা হইতে ৮৬ পাই দরে 
বিক্রয় হইতেছে । এদিকে চা রপ্তানীর জন্য পূর্বের যে সমস্ত কাঠের 
বাক্স জাপান হইতে আমদানী হইত তাহার দর ছিল 
আঁকার ভেদে ১%%০ আনা হইতে ৩০ আনা । এখন এই বাক্স ৫1০ 
টাকা হইতে ৬২ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে । চায়ের কারখানা 
পরিচালন! করিতে ক্রুড অয়েল, ইঞ্জিন অয়েল, লৌহ নিম্মিত বিবিধ 


ডিবি ভিউ রাজা প্রয়োজন তাহার 


মূল্যও অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। শ্রমিকদের খোরাকীর জন্য যে 
খাদ্যসামগ্রী প্রয়োজন এবং তাহাদের চিকিৎসাবাবদ যে ওষধ দরকার 
হয় তাহার মূল্যও অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এইভাবে একদিকে 
চায়ের মূল্য হাস এবং অন্য দিকে চা বাগানের প্রয়োজনীয় সমস্ত 
সাজসরগ্তামের মূল্যবৃদ্ধির ফলে ছোট ও মাঝারি ধরণের চা বাগান- 
গুলির আধিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাড়াইতেছে। বাগানের 
মালিকদের বিশ্বাস যে যুদ্ধ আরস্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকার 

যে “টি কনট্রোলার” নিয়োগ করিয়াছেন তাহার কার্যকলাপের দরুণই 
রিনি বিক্রয়যোগ্য চায়ের মূল্য এত কমিয়া যাইতেছে । 


অন্ততঃ তিনি উহার প্রতিকারের জন্য কোন বিধিব্যবস্থা করিতেছেন ' 


না। এই ধারণা সত্য হইলে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। 
আমরা এই বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছি । 
পাটের চাষের অবস্থ! 

অন্তত সম্পাদকীয় প্রবন্ধে পাটের বাজারের বর্তমান অবস্থা স্নধ 
বিস্তুতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে । এই আলোচনা প্রসঙ্গে 
বলা হইয়াছে যে এবার ফাল্তন মাসে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টি হওয়ার 
দরুণ অন্যান্য বৎসরের তুলনায় .বেশী জমিতে পাটের চাষ হইবে এবং, 
অনেক পুরে পাট বাঙ্গারে বিক্রয়ার্থ বাহির হইবে। পাটের চাষ 
সম্বন্ধে মেসার্স সিনক্রেয়ার এণ্ড মারে কোম্পানীর সাপ্তাহিক 
রিপোর্টে প্রকাশ যে ৯ই মার্চ তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে 
তাহাতে নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলে গত বৎসর তিন আনা পরিমাণ জমিতে 


, পাটের বীজ বপন করা হইয়াছিল-_এবার এই সপ্তাহ পর্য্যন্ত পাচ 


আনা জমিতে চাষ হইয়াছে । টাদপুর অঞ্চলে গত বৎসরে চার 
আনার তুলনায় এবার ছয় আনা জমিতে এবং সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে 
গত বৎসরে এক আনার তুলনায় এবার তিন আনা জমিতে, পাটের 
চাষ হইয়াছে। হাজীগঞ্জ. ও সরিষাবাড়ী অঞ্চলে গত বৎসর এই 
সপ্তাহে কোন জমিতে পাটের চাষ হয় নাই_ এবার এই ছুই অঞ্চলে 
যথাক্রমে তিন আনা ও এক আনা জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে । 
এবার মাত্র আখাউড়া অঞ্চলে গত বৎসর আড়াই আনার স্থলে ছুই 
আনা এবং ভাঙ্কুরা অঞ্চলে গত বৎসরের সমান জমিতে পাটের চাষ 
হইয়াছে । উক্ত রিপোর্টে আরও জানান হইয়াছে যে এখন পর্য্যস্ত 
সকল স্থানেই পাটের চারার অবস্থা খুব সন্তোষজনক । এই 
বিবরণ হইতে এবার বাজারে যে কি পরিমাণ পাট বিক্রয়ার্থ উপস্থিত 
হইবে তাহা কতকটা অনুমান করা যায়। 
ভাত শিল্পের সমস্ত! 

যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে স্থৃতা রুং করিবার দ্রব্যাদির যোগান 
কমিয়া যাওয়ার ফলে এদেশের তাত শিল্পের সমক্ষে একটা বড় রকম 
সেম) দেখা দিয়াছে । সকলেই জানেন তাত শিল্পের জন্য 
যে রং প্রয়োজন হয় তাহার বেশীর ভাগ এতদিন জান্মাণী হইতেই 
আমদানী হইত। কিন্তু বর্তমানে যুদ্ধ বাধিয়া যাওয়ার সঙ্গে জান্মাণী 
হইতে রংয়ের আমদানী একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে । ফলে দেশের, 


ভাঁতিরা প্রয়োজনীয় পরিমানে রংয়ের যোগান পাইতেছে না। 
ব্যবসায়ীদের হাতে যে রং মজুদ আছে সময় বুঝিয়া তাহারা উহার 


. দর বেশী পরিমাণে চড়াইয়া দিয়াছেন। ফলে তাতিরা যাহা কিছু 


রং পাইতেছে তাহার জন্যও অতিরিক্তরূপ খরচ বহন করিতে 
হইতেছে। এইসব কারণে দেশের তাত শিল্পের বিপদ ক্রমেই বেশী 
পরিমাণে ঘনাইয়া আসিতেছে । ভারতের অর্থনীতি ক্ষেত্রে তাত 
শিল্পের স্থান সকল দিক দিয়াই অগ্রগণ্য । অতি প্রাচীন কাল হইতে 
উহা ভারতের গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া রহিয়াছে । বর্তমান 
সময়েও দেশের এক কোটির মত লোক জীবিকার জন্য এ শিল্পের 
উপরই নির্ভর করিতেছে । কাজেই এহেন শিল্পের একটা বড় রকম 
বিপদ দেখা দেওয়া সকল দিক দিয়াই বিশেষ শোচনীয় ৷ 

- প্ৰয়োজনীয় রংয়ের সুবিধাজনক যোগান বন্ধ হওয়ায় বর্তমানে 
যে সমস্তা দেখা দিয়াছে তাহার প্রতিকারের জন্য কেন্দ্রিয় ব্যবস্থা 
পরিষদের সদস্য ও মাদ্রাজের তাতি সমবায় সমিতির সভাপতি 
অধ্যাপক রঙ্গ কয়েকটি বিধিব্যবস্থার নির্দেশ দিয়াছেন । তিনি 
বলিতেছেন বর্তমান বিপদে তাতিদিগের সাহাধ্যার্থ গভণ মেন্টের পক্ষে 
উচিত-_প্রথমতঃ জাপান, কানাড়া ও সুইডেন প্রভৃতি দেশ হইতে 
প্রয়োজনীয় পরিমাণ রং আমদানীর ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়তঃ 
এ রং যাহাতে দেশের তাতির! ন্যায্য মূল্যে ক্রয় করিবার সুবিধা 
পায় তাহার. স্ববন্দোবস্ত করা । অধ্যাপক রঙ্গের এইসব নির্দেশ 
যে খুবই সঙ্গত ও সময়োচিত তাহাতে সন্দেহ নাই; . গভণণমেন্ট 
উহা যথারীতি বিবেচনা করিয়া অচিরেই তদন্ুযায়ী কাধ্যনীতি 
অবলম্বন করুন ইহাই দেশবাসী চাহিতেছে । 


স্বর্ণের মুল্য : | 

বর্তমান যুদ্ধ আরস্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার ডলারের 
হিসাবে ইংলগ্ডের পাউণ্ড মুদ্রার মূল্য কমিয়া যাওয়াতে পাউণ্ডের 
হিসাবে স্বর্ণের মূল্য অনেক চড়িয়া গিয়াছে এবং উহার প্রতিক্রিয়ায় 
ভারতবর্ষেও প্রতি ভরি স্বর্ণের. মূল্য, ৮৯ টাকা বৃদ্ধি, পাইয়াছে। 
যুদ্ধ যতদিন স্থায়ী হইবে ততদিন পৰ্য্যন্ত ডলারের হিসাবে ইংলগ্ডের 
পাউণ্ডের মূল্য চড়িবার আশা" কম-_বরং পাউণ্ডের মূল্য আরও কমিয়া 
যাইবার আশঙ্কাই বেশী রহিয়াছে । এরূপ অবস্থায় ভারতবর্ষে 
অদূর ভবিষ্যতে ব্বণেরি মূল্য আরও চড়িরার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু 
যুদ্ধের পরে স্বর্ণের মূল্য কিরূপ. হইতে পারে? ক্যাপিটাল’ 
পত্রে সম্প্রতি এই সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। 
প্রবন্ধ লেখক বলেন যে বিগত ইউরোপীয় যুদ্ধে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ 
সমর-সম্তার প্রস্তুতের ব্যাপারে ব্যস্ত 'থাকাতে আমেরিকার যুক্তরাজ্য 
পৃথিবীর বাণিজ্যের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ দখল করিয়া লয় এবং 
সমররত দেশগুলিতে কোটী কোটী টাকার সমর-সম্ভার বিক্রয় করে । 
উহার ফলেই আজ পৃথিবীর সমস্ত দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির 
হস্তে মজুদ স্বণে'র শতকরা ৬০ ভাগ আমেরিকার যুক্তরাজ্যের হাতে, 
জমা হইয়াছে। বর্তমান যুদ্ধ যদি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় তাহা হইলে 
এখন ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড' ও ফ্রান্সের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে যে স্বর্ণ 
মজুদ আছে তাহারও সাকুল্য অংশ আমেরিকাতে চলিয়া যাইবে। 
এরূপ অবস্থায় স্বর্ণের অভাব হেতু ইউরোপীয় দেশগুলি স্বণে'র 
সহিত উহাদের নিজ নিজ দেশস্থ মুদ্রার এখনও যেটুকু সম্পর্ক 
রহিয়াছে তাহা ছিন্ন করিতে বাধ্য হইবে এবং ফলে পৃথিবীর সকল 
দেশেই স্বর্ণের মূল্য অন্বাভাবিকরূপ হ্রাস পাইবে এজন্য সকল 
দেশেরই অর্থনীতিক ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে এবং 
পুনরায় আর একটা বিশ্বব্যাপী মন্দা উপস্থিত হইবে। ক্যাপিটাল’ 
পত্রের প্রবন্ধ লেখক এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য যুদ্ধের, শেষে : 
স্বর্ণ সম্বন্ধে ইতিকর্তব্যতা নিদ্ধারণের জন্য একটা আন্তর্জাতিক 
বৈঠকের প্রস্তাব করিয়াছেন। এরূপ কোন বৈঠক হইবে কিনা 
এবং উহার ফল কি হইবে তৎসম্বন্ধে এখন হইতে কোন 
গবেষণা করা অসম্ভব। তবে আমাদের দেশে স্বর্ণের মূল্য সম্বন্ধে 
বহু ব্যক্তির কৌতুহল রহিয়াছে। তাঁহাদের জানিয়া রাখা আবশ্যক 
যে যুদ্ধ শেষ হইবার পর স্বর্ণের মূল্য খুব কমিয়া যাইবার একটা 
আশঙ্কা আছে। . 


ভারত সরকার কর্তৃক আয়কর হিসাবে প্রাপ্ত টাকা ভারতবর্ষের 
বিভিন্ন প্রাদেশিক গভণ মেণ্টের মধ্যে বন্টন সম্পর্কে স্তার অটো 
নিমেয়ার যে নির্দেশ দিয়াছিলেন তাহার পরিবর্তন সাধন করিয়া 
ইদানীং একটা নূতন ব্যবস্থা বলবৎ কর! হইয়াছে । গত ১৩ই মার্চ 
তারিখে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের প্রস্তাব অনুসারে এই নূতন 
ব্যবস্থার » প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ একটী 
প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। এই প্রস্তাবের মূলনীতির সহিত দেশের 
কোটী কোটা লোকের স্বার্থ বিশেষ ভাবে জড়িত বলিয়া এই বিষয়ে 
একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা আমরা আবশ্যক বোধ 
করিতেছি । 


শ্রীযুক্ত সরকারের প্রস্তাবের প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে 
হইলে ভারত সরকারের রাজস্বের সহিত প্রাদেশিক গভণমেন্টের 
রাজন্বের সম্পর্ক সম্বন্ধে আনুপূর্বিক আলোচনা হওয়া প্রয়োজন । 
ভারতবর্ষে ইষ্টইণডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের প্রথম অবস্থায় এদেশে 
তাহাদের অধিকৃত অঞ্চলের আয়তন ক্ষুদ্র ছিল এবং তখন বর্তমানের 
ন্যায় ভারতবর্ষের ইংরাজ অধিকৃত অঞ্চল বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত 
ছিল না। এ সময়ে ভারতে বৃটাশ গভর্ণমেন্টের যে আয় হইত 
তাহা একই তহবিলে ন্যস্ত হইত এবং একই তহবিল হইতেই বুটাশ 
অধিকৃত সমস্ত অঞ্চলের শাসনব্যয় সঙ্কুলান করা হইত। পরবর্তী 
কালে ভারতে বৃটাশ অধিকৃত অঞ্চলের বিস্তৃতিহেতু উহাকে বিভিন্ন 
প্রদেশে বিভক্ত করিয়া এক একটা প্রদেশের শাসনভার এক একটী 
প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের হাতে ন্যন্ত করা হয়। কিন্তু বিগত 
১৮৭১ সাল পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশে যে আয় হইত: তাহ! কেন্দ্রীয় 
গভণ মেণ্টই গ্রহণ করিতেন এবং কোন প্রদেশে কি কাজে কত টাকা 
ব্যয় হইবে তাহা কেন্দ্রীয় গভণমেন্টই স্থির করিয়! দিয়া তদমুযায়ী 
তাঁহারা প্রাদেশিক গভণমেণ্টসমূহের হাতে অর্থ প্রদান করিতেন। 
এই ব্যবস্থাতে প্রাদেশিক গভণমেপ্টসমূহ আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় সঙ্কোচের 
জন্য কোন চেষ্টা করেন না দেখিয়া ১৮৭১ সালে লর্ড মেয়োর আমলে 


প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট সমূহের হাতে পুলিশ, রেজিস্ট্রেশন, চিকিৎসা, . 


জেল প্রভৃতি কতিপয় বিভাগের আয় জমর্পণ করিয়া উহাদিগকে 
এ সব বিভাগের ব্যয়ের পরিমাণ স্থির করিবার অধিকার দেওয়া 
হয় এবং কোন প্রদেশের শাসনব্যয়ে ঘাটতি পড়িলে তাহা পুরণ 
করিবার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেন। ১৮৭৭ সালে লর্ড 
লীটনের আমলে এই ব্যবস্থার আরও প্রসার করা হয় এবং ১৮৮৭, 
১৮৯২ ও ১৮৯৭ সালে উহার অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। 
১৯০৪ সালে লর্ড কার্জন এরূপ ব্যবস্থা করেন যে পুলিশ বিভাগের 
সংস্কার, শিক্ষার প্রসার ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় গভণমেন্ট 
প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট সমূহকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিবেন । 
১৯১২ সালে লর্ড হাডিপ্রের আমলে এই ব্যবস্থার আমূল সংস্কার 
সাধন করা হয় এবং স্থির হয় যে বন বিভাগ, আবগারি বিভাগ, 
রেজিষ্ট্রেশন বিভাগ এবং শিক্ষা, আইন, বিচার প্রভৃতি বিভাগের আয় 
প্রাদেশিক গভণ মেন্টসমূহ পাইবেন। অধিকন্ত উহাও স্থির হয় যে 
ভূমিরাজস্ব বিভাগ, আয়কর বিভাগ, সেচ বিভাগ ও ষ্টাম্প বিভাগের 


আয় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভণমেন্ট সমূহের মধ্যে বন্টিত হইবে। 
উহার পর ১৯১৯ সালে দেশে মন্টেগ্ড শাসনব্যবস্থা বলবৎ হয় এবং 
শিক্ষা বিস্তার, স্বাস্থোন্নতি কৃষি ও শিল্পের প্রসার প্রভৃতি জাতিগঠন- 
মূলক কাজের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে প্রাদেশিক গভণমেণ্ট সমূহের 
হাতে ন্যস্ত হয়। এজন্য প্রদেশসমূহের আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই 
শা সনতন্ত্রের আমলে ভূমিরাজন্ব, ষ্টাম্প, বন বিভাগ, আবগারি 
বিভাগ ও রেজিষ্ট্রেশন বিভাগের আয় সম্পুর্ণ ভাবে তাহাদের হস্তে 
্যন্ত হয় এবং ভারত সরকার কর্তৃক আয়কর বিভাগ হইতে প্রাপ্ত 
অর্থের কিয়দংশও প্রদেশসমূহের মধ্যে বাটিয়া দিবার ব্যবস্থা হয়। ' 
কিন্তু মণ্টেগু শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হইবার অব্যবহিত পরেই ভারত 
সরকারের দারুণ অর্থাভাব উপস্থিত হয় এবং উহার প্রতিকার পন্থা 
নির্ধারণের জন্য ১৯২০ সালে লর্ড মেষ্টনের সভাপতিত্বে একটা কমিটী 
বসান হয়। উক্ত কমিটীর নির্দেশমত কেন্দ্রীয় গভণমেন্টের বায় 
সন্কুলানের জন্য ১৯২১-২২ সাল হইতে প্রদেশসমূহের উপর একটা 
টাদা ধরা হয় এবং ৭ বৎসরের মধ্যে এই চাঁদার সমষ্টিগত পরিমাণ 
বৎসরে ৯ কোটা ৮৩ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া সাব্যস্ত হয়। কিন্ত প্রদেশ- 
গুলিকে এইভাবে ব্যয়ভারাক্রান্ত করিবার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রথম 
হইতেই দেশে একটা তীত্র অসন্তোষের স্থষ্টি হয় এবং অর্থাভাবহেতু 
অনেক প্রদেশই এই টাদার টাকা পুরাপুরি ভাবে শোধ করিতে 
অসমর্থ হয়। এজন্য ১৯২৮-২৯ সাল হইতে এই মেষ্টনী ব্যবস্থা 
বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। 


উহার পরে গত ১৯৩৭ সালের ১ল! এপ্রিল তারিখ হইতে 
ভারতবর্ষের জন্য পরিকল্পিত নূতন শাসনতন্ত্রের প্রাদেশিক অংশ 
বলবৎ হইয়াছে । এই সময়ের পূর্ববর্তী কয়েক বৎসরে ভারতবর্ষের 
প্রাদেশিক গভণ মেপ্টসমূহের আধিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া! 
উঠিয়াছিল। বুটাশ কর্তৃপক্ষও এই সময়ে বুঝিতে পারেন যে নূতন 
শাসনতত্ত্রের আমলে দেশের জনমতের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের 
হাতে দেশের শাসনভার অর্পণ করিয়া তাহাদের হাতে শিক্ষাবিস্তার, 
্বাস্থ্যো্সতি, কৃষি ও শিল্পের প্রসার ইত্যাদি কাজের জন্য যদি পর্য্যাপ্ত 
অর্থ দেওয়া না হয় তাহা হইলে নূতন শাসনতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ 


হইবে। এজন্য সাইমন কমিশনের অন্যতম সদশ্য হিসাবে স্ুপ্রসিদ্ধ 


অর্থনীতিবিদ স্যার ওয়াপ্টার লেটন এবং পরবর্জীকালে দ্বিতীয় 
গোলটেবিল বৈঠকের ফেডারেল ফিনান্প কমিটী (গীল কমিটী ), 
পাসি কমিটী, বৃটীশ পার্লামেন্টের জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটী ইত্যাদির 
মারফতে বিষয়টা বিশেষভাবে পর্যালোচনা করান হয়। অবশেষে 
অনেক বিতর্কের পর ভারতশাসন আইনের ১৩৮ ধারায় নির্দেশ 
দেওয়া হয় যে আয়করের একটা নির্দিষ্ট ( prescribed ) অংশ 
প্রদেশসমূহের মধ্যে বন্টিত হইবে । এই “নির্দিষ্ট অংশের পরিমাণ 
কিরূপ হইবে তাহা এবং প্রাদেশিক রাজস্ব সম্পর্কিত অন্যান্য 
কতিপয় বিষয়ের মীমাংসার জন্ত ১৯৩৫ সালের শেষভাগে 
ইংলপ্ডের অর্থনীতিক বিশেষজ্ঞ. স্যার অটো নিমেয়ারকে 
নিযুক্ত করা হয়। ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে স্যার অটো 
নিমেয়ার তাহার রিপোর্টে নির্দেশ দেন যে আয়করের দফায় প্রাপ্ত 


১৮ই মার্চ, ১৯৪০ ] 


আর্থিক জগৎ 








ৃ টাকার* অর্দেকাংশ প্রদেশ সমূহের মধ্যে বণ্টিত হইবে। তবে 


রত 


এ সময়ে ভারত সরকারের রাক্তম্বের' অবস্থা সন্তোষজনক ছিল না! 


বলিয়া তিনি তাঁহার প্রস্তাবে এইরূপ একটা সর্ব জুড়িয়া দের যে”. 


আয়করের অর্দেকাংশ ও রেলবিভাগ হইতে প্রাপ্ত টাকা মিলিয়া যদি 
১৩ কোটী টাকার কম হয় তাহা! হইলে আয়করের দকায় প্রদেশ 


সমূহের প্রাপ্য অর্ধাংশ হইতে টাকা কাটিয়া ১৩ কোটা টাকা পূরণ 


করা হইবে এবং উহার পর যে টাকা বাকী থাকিবে তাহাই প্রদেশ 
সমূহের মধ্যে বন্টিত হইবে। ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে 
প্রদেশ সমূহে নুতন শাসনতন্ত্র প্রবত্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আয়কর 
বণ্টন সম্পর্কে উপরোক্ত নিমেয়ারী ব্যবস্থা বলব করা হইয়াছে এবং 


, গত ১৯৩৭-৩৮ ও ১৯৩৮-৩৯ সালে প্রদেশ সমূহ আয়করের টাকা হইতে 


এই নিয়ম অনুযায়ীই সাহায্য পাইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালের আয়কর 
হইতেও প্রদেশ সমূহ এই ব্যবস্থামতই টাকা পাইবে ৷ কিন্তু ১৯৪০-৪১ 
নাল হইতে তিন বৎসরের জন্য উপরোক্ত ব্যবস্থা বাতিল করিয়া 
দিয়া সম্প্রতি স্থির করা হইয়াছে যে, রেলবিভাগ হইতে ভারত 
সরকারকে দেয় টাকার সহিত আয়করের দফায় প্রদেশ সমূহের 
প্রাপ্য টাকার কোন সম্পর্ক রাখা হইবে না এবং প্রত্যেক বৎসর 
আয়করের দফায় প্রাপ্ত টাকার অদ্ধেক হইতে ৪॥ কোটী টাকা 
বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই প্রদেশগুলির বধ্যে বণ্টন 
করা হইবে। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত সরকার কর্তৃক 
উত্থাপিত প্রস্তাবে এই নুতন ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা 
হইয়াছে। 


এই প্রতিবাদের খুব ন্যায়সঙ্গত হেতুও রহিয়াছে । আয় 
করের দফায় প্রাপ্ত টাকার অর্ধেক প্রদেশ সমূহের প্রাপ্য হইলেও 
ভারত সরকারের ঘাটতি নিবারণার্থে তীহাদিগকে রেলবিভাগ হইতে 
প্রাপ্ত টাকা ও আয়করের টাকা মিলাইয়া ১৩ কোটা টাকা দিবার 
জন্য নূতন শাঁসনতত্ত্রেরে আমলে প্রথম ছুই বৎসরে প্রদেশসমূহ আয় 
করের দফায় এক প্রকার কিছুই পায় নাই। চলতি বসরেও এই 
দফায় প্রদেশগুলির ভাগে তেমন কিছু জুটিবে না। কিন্তু আগামী 
১৯৪০-৪১ সাল হইতে অবস্থার বিপুল পরিবর্তন ঘটিবে। রেল 
বিভাগ হইতে ভারত সরকার গত ১৯৩৭-৩৮ সালে ২ কোটা ৭৬ 


লক্ষ ও ১৯৩৮-৩৯ সালে ১ কোটা ৩৭ লক্ষ টাকা মাত্র পাইয়াছেন। 


চলতি ১৯৩৯-৪০ সালেও ভারত সরকার রেল বিভাগ হইতে ৩ কোটা 
৬১ লক্ষ টাকা পাইবেন বলিয়া সংশোধিত বরাদ্দে প্রকাশ করা 
হইয়াছে । এই তিন বৎসরে আয়কর বিভাগেও গবর্ণমেন্টের আয় 
তেমন বেশী হয় নাই। এরূপ অবস্থায় উক্ত তিন বৎসরে 
ভারত সরকারকে রেলবিভাগ ও আয়কর বিভাগের মারফতে 
১৩ কোটী টাকা করিয়া দিবার জন্য আয়করের অর্দেকাংশ বাবদ 
প্রদেশ সমূহের প্রাপ্য টাকার বেশীর ভাগ চলিয়া গিয়াছে এবং 
প্রদেশগুলির ভাগে এই দফায় নামমাত্র টাকা পড়িয়াছে। কিন্ত 
১৯৪০-৪১ সালে রেল বিভাগ হইতে ভারত সরকার ৫ কোটা ৩১ লক্ষ 
টাকা পাইবেন। এদিকে যুদ্ধের জন্য দেশের ব্যবসা ও শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানগুলির লাভ যে ভাবে বাড়িয়া গিয়াছে তাহাতে আগামী 
বৎসর হইতে আয়কর বিভাগেরও আয় খুব বাড়িয়া যাইবে । 
এরূপ অবস্থায় স্যার অটো নিমেয়ারের পরিকল্পিত ব্যবস্থা বলবৎ 
রাখিলে' ১৯৪০-৪১ সাল হইতে ভারত সরকারকে ১৩ কোটা টাকা 
দিয়াও প্রদেশগুলি আয়কর হইতে বর্তমানের তুলনায় অনেক বেশী 
২ 


১১৯৫ 


পরিমাণ টাকা পাইত। কিন্তু নিজেদের আয় কম বলিয়া ভারত 
সরকার এতদিন স্ায় করের দফায় প্রদেশগুলির প্রাপ্য টাকার 
বেশীর ভাগ বেমালুম হজম করিয়াছেন। এখন যেই তীহারা দেখিতে 
পাইতেছেন যে রেল বিভাগ ও আয়কর বিভাগ হইতে প্রাপ্য টাকার 
পরিমাণ ফাঁপিয়া উঠিতেছে এবং উহার ফলে আয় করের দফায় 
প্রদেশগুলির প্রাপ্য টাকার পরিমাণ অনেক বাড়িয়া যাইতেছে 
অমনি তাহারা পূর্বব ব্যবস্থা বাতিল করিয়া দিয়া এখন এক নূতন 
ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতেছেন যাহার ফলে প্রদেশগুলি রেল বিভাগ 
ও আয়কর বিভাগের রাজন্বের উন্নতিজনিত কোন সুফলই ভোগ 
করিতে সমর্থ হইবে না। অবশ্য তিন বৎসরের জঙ্য নুতন ব্যবস্থা 
বলবৎ করা হইতেছে । কিন্ত উহার তাৎপর্য দেশবাসী অনায়াসেই 
হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে। যতদিন যুদ্ধ বলবৎ থাকিবে 
ততদিনই রেল বিভাগ ও আয় কর বিভাগের রাজস্বের উন্নত অবস্থা 
বলবৎ থাকিবে । আর বর্তমান যুদ্ধ তিন বৎসরের অধিককাল 
বলবৎ থাকিবে বলিয়া কেহ মনে করেন না । উহার পরে পুনরায় 
রেল বিভাগ ও আয়কর বিভাগে মন্দা উপস্থিত হইবে। কাজেই 
তিন বৎসর পরে এই নুতন ব্যবস্থা বাতিল করিয়া নিমেয়ারী ব্যবস্থা 
পুনঃ বহাল করিলে গবর্ণমেপ্টের আপত্তির কারণ হইতে পারে না। 
উহাদের ভাব দেখিয়া একথা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে যুদ্ধের সময়ে 
রাজ্রস্বের উন্নতি হেতু প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলি আয়করের ব্যাপারে 
যেটুকু অতিরিক্ত সুবিধা পাইবে তাহা হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত 
করিবার জন্যই নূতন ব্যবস্থা পরিকল্পিত হইয়াছে । 


নুতন ব্যবস্থার স্বপক্ষে গবর্ণমেন্টের তরক হইতে ইটা যুক্তি 
দেওয়া হইতেছে । প্রথমতঃ উহার! বলিতেছেন যে নূতন ব্যবস্থায় 
আয়করের দফায় প্রদেশগুলির প্রাপ্য টাকার পরিমাণ কমিবার 
আশঙ্কা নাই। উহা সত্য বটে। কারণ ১৯৪০-৪১ 
সালে আয়কর বিভাগে আয়ের পরিমাণ এত বাড়িয়া যাইবে যে উহার 
অর্দেক হইতে ৪॥ কোটা টাকা কাটিয়া লইলেও বাকী টাকার 
পরিমাণ ১৯৩৯-৪০ সালে প্রদেশগুলি কর্তৃক প্রাপ্ত টাকার তুলনায় 
কম হইবে না। কিন্ত উহা বিবেচ্য বিষয় নহে। প্রদেশগুলি ভারত 
সরকারের অভাব মিটাইবার এম্য এতদিন বিশেষরূপ স্বার্থত্যাগ 
করিয়াছে। এখন যখন ভারত সরকারের অবস্থা স্বচ্ছল হইয়াছে 
তখন তাহার! তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য পাইবে না কেন ? অবশ্য নিমেয়ারী 
ব্যবস্থায় প্রদেশগুলির যাহা প্রাপ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহাকেই 
আমরা ন্যায্য প্রাপ্য বলিয়া ধরিয়া লইতেছি-_যদিও উহা! প্রদেশগুলির 
স্বার্থের দিক হইতে ন্যায্য বলিয়া অনেকেই স্বীকার করেন না। 


দ্বিতীয় যুক্তি এই হইতেছে যে রেল বিভাগ হইতে ভারত 
সরকারের প্রাপ্য টাকার সহিত আয়কর বাবদ প্রদেশগুলির প্রাপ্য 
টাকার কোন সম্বন্ধ না রাখার ফলে ভবিষ্যতে রেল বিভাগের আর্থিক 
দুরবস্থার জন্য প্রদেশগুলির প্রাপ্য টাকার পরিমাণ কমিবে না। 
উহাও ছেলে ভুলানো কথা মাত্র। প্রথম কথা হইতেছে যে আগামী 
তিন বৎসরের মধ্যে রেল বিভাগ কর্তৃক ভারত সরকারের প্রদত্ত 
টাকার পরিমাণ কমিবার কোন আশঙ্কা নাই। দ্বিতীয়তঃ যুদ্ধের 
পরে মন্দার জন্য যখন রেল বিভাগের দুরবস্থা ঘটিবে ( উহাও 
কাল্পনিক ব্যাপার মাত্র) তখন সুবিধা বুঝিয়া ভারত সরকার যে 
পুনরায় নিমেয়ারী ব্যবস্থা বলবৎ করিয়া রেল বিভাগের আধিক 

( ১২১১ গৃষ্টাষ দ্রষ্টব্য ) 








গত ১১ই মার্চ তারিখে দিল্লীতে ইণ্ডিয়ান লাইফ অফিসেস 
এসোসিয়েশনের বাঁধিক অধিবেশনে উহার সভাপতি মিঃ পিসি 
রায় যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছেন তাহা নানাদিক দিয়া বিশেষ 
প্রণিধানযোগ্য । মিঃ রায়ের অভিভাষণে স্বভাবতঃই নূতন বীমা 
আইনের ক্রটাবিচ্যুতির উপর সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব আরোপিত 
হইয়াছে । একজন অভিজ্ঞ বীমা ব্যবসায়ী হিসাবে মিঃ রায় নূতন 
আইনের গলদগুলির কুফল মন্মে মর্ে উপলব্ধি করিতেছেন 
এবং সেই হিসাবে তিনি এই আইনের যে সমস্ত ক্রটীর কথা 
উল্লেখ করিয়াছেন তাহা বীমা ব্যবসায়ী মাত্রেরই সমর্থন লাভ 
করিবে বলিয়া আশা করা যায়। 

নৃতন বীমা আইন প্রণয়নকালে জীবন বীমা এবং অগ্নিবীমা 
জাহাজবীম! প্রভৃতি অন্যান্য শ্রেণীর বীমার ব্যবসাকে একই পধ্যায়ে 
ফেলিয়া সমস্ত শ্রেণীর বীমার জন্য একটা মাত্র আইন রচন! 
করায় শ্রীযুক্ত রায় তাহার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাহার 
অভিমত এই যে জীবন বীমার ব্যবসা মূলতঃ অন্যান্য শ্রেণীর 
বীমার ব্যবসার তুলনায় পুথক। অত্রাবস্থায় জীবনবীমার জন্য 
একটী পৃথক আইন পাশ করাই সমীচীন ছিল। এরূপ করিলে 
বর্তমানে বীমা কোম্পানীর ম্যানেজারগণকে উক্ত আইনে জীবন- 
বীমা সম্পর্কিত বিধানগুলি খঁজিয়া বাহির করিতে যে বেগ 
পাইতে হইতেছে তাহা হইতে তাহারা পরিত্রাণ পাইতেন। 

মিঃ রায় নূতন আইনের বিরুদ্ধে উহা অপেক্ষা. অনেকগুলি 
গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ উত্থাপিত করিয়াছেন। তাহার প্রধান কথা 
হইতেছে যে বীমাকারী ও বীমা কোম্পানীর স্বার্থ এক ও অভিন্ন 
এবং সমস্ত বীমা কোম্পানী মূলতঃ মিউচুয়াল শ্রেশীর। অবশ্য 
যেসব কোম্পানী অংশীদারদের দ্বারা গঠিত সেই সব কোম্পানীতে 
প্রথম অবস্থায় বীমাকারীর তুলনায় অংশীদারদের স্বার্থ কিছু বেশী 
থাকে। কিন্ত কোম্পানী যতই বড় হইতে থাকে ততই হারাহারি 
ভাবে অংশীদারদের স্বার্থ কমিতে আর্ত হয় এবং অবশেষে উহা 
নগণ্য অবস্থায় পরিণত হয়। এরূপ অবস্থায় বীমা কোম্পানীর 
কোন ক্ষতিজনক বিধান রচিত হইলে তাহাতে বীমাকারীই 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। অবশ্য অনভিজ্ঞ ও স্বার্থপর পরিচালকগণ 
যাহাতে বীমাকারীর কোন ক্ষতি করিতে এবং আর্থিক সঙ্গতিহীন 
ব্যক্তিগণ যাহাতে যথাতথা বীমা কোম্পানী স্থাপন করিয়া লোককে 
প্রতারণা করিতে না পারেন তজ্জন্য প্রতিকার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
মিঃ রায়ের কোন আপত্তির কারণ নাই। কিন্ত তাহার মতে 
নূতন আইনে এমন সব বিধান রচিত হইয়াছে যাহার ফলে 
স্ুপরিচালিত বীমা কোম্পানীর কাজেও ব্যাঘাত স্ষ্টি করা হইয়াছে 
এবং উহার ফলে বীমাকারীদেরই ক্ষতির পথ প্রশস্থ হইয়াছে । 

এই প্রসঙ্গে নূতন বীমা আইনের যে ধারায় বীমার পলিসিকে 
বিতর্কের অতীত বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে তাহার কথা তিনি উল্লেখ 
করিয়াছেন। বীমা কোম্পানী যাহাতে বাজে অজুহাত দেখাইয়া 
বীমাকারী অথবা তাহার ওয়ারিশানকে বীমার টাকা হইতে বঞ্চিত 


করিতে না পারে তজ্জন্য বিধিবিধান রচনায় মিঃ রায়ের কোন 
আপত্তি নাই। কিন্তু তিনি বলেন যেষদি সমস্ত পলিসিকেই 


বিতর্কের অতীত (15015000516 ) বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় 
তাহা হইলে প্রতারকগণ সহজেই বীমা কোম্পানীকে প্রতারিত 
করিতে সমর্থ হইবে এবং উহার ফলে বীমা কোম্পানীর যে ক্ষতি 
হইবে তাহার বোঝা বীমাকারীকেই বহন করিতে হইবে। বীমা 
কোম্পানীর পলিসি গ্রাহকদের যাহারা চূড়ান্ত রকমে সমর্থন করেন 
মিঃ রায়ের এই উক্তির সমীচীনতা সম্বন্ধে তাহারাও কোন প্রশ্ন 
উত্থাপন করিবেন বলিয়া মনে হয় না। * 

বীমার এজেপ্টগণকে লাইসেন্স লইবার জন্য এবং তাহাদের প্রাপ্য 
কমিশন সীমাবদ্ধ করিবার জন্য নূতন বীমা আইনে যে সমস্ত বিধান 
রচিত হইয়াছে মিঃ রায় তাহারও প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন? 
প্রথম ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাহার মত এই যে লাইসেন্স গ্রহণের জন্য 
এজেণ্টগণকে বাধ্য না করিয়া তাঁহাদের নাম বেজেষ্টারী করিবার 
হইত। তাহা না করিয়া লাইসেন্সের কড়াকড়ি ব্যবস্থা অবলম্বনের 
কলে মফস্বলের অনেক বীমাকর্ম্মাই কাধ্য হইতে অবসর গ্রহণ 
করিতে বাধ্য হইবেন এবং এজন্য দেশের বীমা ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত 
হইবে। এজেপ্টদের কমিশনের সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ নিদ্ধারণ করিয়া 
দিবার বিরুদ্ধে মিঃ রায়ের যুক্তি আরও অকাট্য । বীমা কোম্পানী 
সমূহ যাহাতে পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করিয়া পরিচালনাব্যয় 
অত্যধিক বাড়াইয়া না ফেলিতে পারে তদ্দ্দেশ্ঠেই এই নিয়ম করা 
হইয়াছে বটে। কিন্ত মিঃ রায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে বীমা 
কোম্পানী যদি এজেন্টগণকে অন্য নামে অভিহিত করিয়া তাহাদিগকে 
অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দেয় তাহা হইলে আইন বারা তাহা কি ভাবে 
রোধ করা যাইবে ? দ্বিতীয়তঃ এজেন্টগণকে কম কমিশন দিয়াও 
কোম্পানী পরিচালকগণ যদি অত্যধিক পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া 
কোম্পানীর খরচা বাড়াইয়া ফেলেন তাহা হইলে উক্ত বিধানের 
উদ্দেশ্য কি ভাবে সিদ্ধ হইবে । মিঃ রায় বলেন যে প্রত্যেক বীমা 
কোম্পানী দাদনী তহবিলের জন্য প্রাপ্তব্য সুদ, পলিসি গ্রাহকদের 
মধ্যে সম্ভাবিত মৃত্যুর হার ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া যে পরিমাণ 
ব্যয়ের ভিত্তির উপর বীমার প্রিমিয়ামের পরিমাণ স্থির করেন 
কোম্পানীর সাকুল্য ব্যয় যাহাতে তদতিরিক্ত না হয় একটুয়ারির 
নির্দেশমত তাহার ব্যবস্থা করিলেই তাহা বিজ্ঞানসম্মত কাজ হইত। 
মিঃ রায়ের এই অভিমতের সহিত আমরা সম্পূর্ণ একমত এবং বীম। 
আইন রচনা কালে আমরা পুনঃ পুনঃ এই অভিমতই ব্যক্ত 
করিয়াছিলাম। যদি বীমা কোম্পানীর ব্যয়ের একটা সীমারেখা নাই 
রাখা হয় তাহা হইলে বেচারা এজেন্টগণকে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য 
হইতে বঞ্চিত করিবার কি হেতু হইতে পারে? এই ব্যবস্থা বীমা- 
কারী, বীমাকোম্পানী, বীমাকর্ম্মী কাহারও স্বার্থের পরিপোষক 
নহে। | 0 
_ নুতন আইনের বিরুদ্ধে অন্যান্ত অভিযোগের মধ্যে মিঃ রায়ের 
একটা অভিযোগ এই যে উহা দ্বারা বিদেশী বীমা কোম্পানীর 
প্রতিযোগিতা হইতে ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলিকে রক্ষা করিবার 


পৰ্য্যাপ্ত ব্যবস্থা হয় নাই। তাহার এই উক্তি কতদূর সত্য তাহা 
(১১৯৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) এ 





শত 


ূ 
| স্পাজেল্স বাজ্ঞাত্রে সা 





ছুইমাস কালের মধ্যে পাটের বাজারে যে প্রকার মন্দার ভাব 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে পণ্যদ্রব্যের বাজারে সচরাচর সেরূপ অবস্থা 
বড় দেখা যায় না। গত ১৫ই জানুয়ারী তারিখে কলিকাতায় 
ফাটকা বাজারে প্রতি বেল পাটের মূল্য ছিল ১১৪॥০ আনা । 
সেই স্থলে গত ১৪ই মার্চ তারিখ পধ্যস্ত দর নামিয়া ৬৬০ 
আনায় পরিণত হইয়াছিল। অর্থাৎ দুইমাস কালের মধ্যে কাটকার 
* দর প্রতি বেলে ৪৮০ আনা হ্রাস পাইয়াছে। 

সকলেই জানেন যে ভারতীয় চটকলসমূহের নিকট বৃটাশ 
গভর্ণমেন্ট যে প্রায় ১০০ কোটী থলের অর্ডার দিয়াছেন তজ্জন্যই 
* এবার পাটের মূল্য এত চড়িয়াছিল। জানুয়ারী মাসের মাঝা- 
মাঝি সময় পর্য্যস্ত ব্যবসায়ী মহলে অনেকের মনে ধারণা ছিল যে 
শীঘ্রই থলের জন্য আরও নূতন অর্ডার আসিবে। উহার ফলেই 
১৫ই জানুয়ারী তারিখে ফাটকার দর ১১৪॥০ আনা পর্য্যন্ত উঠে। 
কিন্তু নুতন অর্ডারের বহু বিলম্ব দেখিয়া এঁ সময়ে অনেক ব্যবসায়ীর 
মনে একটা সন্দেহ ও দ্বিধার ভাব জাগিয়া উঠে এবং সপ্তাহ কালের 
মধ্যে দর কমিয়া ৯৬ টাকায় পরিণত হয়! এমন সময়ে গত 
২৩শে তারিখে অকস্মাৎ এই মন্মে সংবাদ বাহির হয় যে চটকল- 
ওয়ালারা বুটাশ গভর্ণমেন্টকে যে থলে সরবরাহের জন্য চুক্তি 
করিয়াছে তাহা পূরণ করিবার মেয়াদ ৩০শে এপ্রিল হইতে আগষ্ট 
মাসের মাঝামাঝি সময় পর্য্স্ত পিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে এব” 
চটকলগুলিকে এখন হইতে মাসে ১০ কোটী ৯০ লক্ষের পরিবর্তে 
৫ কোটা ৪৫ লক্ষ করিয়া থলে সরবরাহ করিলেই চলিবে। 
এই সংবাদে বাজার একেবারে ভাঙ্গিয়া, পড়ে। কারণ উহার 
ফলে ব্যবসায়ী মহল বুঝিতে পারে যে চটকলওয়ালারা আগামী, 
জুন মাসের শেষে নুতন পাট বাজারে বাহির হইলে তাহা দ্বারা 
চলতি থলের অর্ডারের কতকাংশ সরবরাহ করিতে পারিবে এবং 
বর্তমান বৎসরে পাটের অভাবে তাহাদিগকে কোন প্রকারে বেগ 
পাইতে হইবে না । দ্বিতীয়ত; চলতি অর্ডারমত থলে সরবরাহের 
* মেয়াদ পিছাইয়া দিবার ফলে উহাও স্পষ্ট বুঝা যায় যে অদূর 
ভবিষ্যতে নৃতন কোন অর পাওয়া যাইবে না । এই সব কারণে 
গত ২৩শে জানুয়ারী . তারিখে ফাটকার দর নামিয়া একেবারে 


৭২ টাকায় আসিয়া পৌছে। অর্থাৎ ৪ দিনের মধ্যে দর ২৪ টাকা. 


কমিয়া যায় ! 

এই ঘটনার পরে ফাটকাওয়ালাদের কার্যকলাপ এবং অন্যান্য 
বহুবিধ ঘটনা পরম্পরার ঘাতপ্রতিঘাতে ফাটকা বাজারের দরে 
সময় সময় কিছু উঠতি পড়তি হইলেও দর আর বেশী নামে নাই। 
বরং বাক্গলা সরকার চলতি বৎসরেই বাধ্যতামূলক ভাবে পাটচাষ 
নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিবেন এই সংবাদের ফলে দর আস্তে আস্তে 
উপরের দিকে ধাবমান হইয়া গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ৮৩।%০ 
আনায় পৌছে। ইউরোপে যুদ্ধের গতি দিন দিন যে প্রকার 
জাল আকার ধারণ করিতেছে তাহার ফলে চটকল সমূহ 
কর্তৃক থলে ডেলিভারী দেওয়ার মেয়াদ পুনরায় কমাইয়! 
দেওয়া প্রয়োজন হইতে পারে এবং নুতন থলের: অর্ডার 


আসিতে পারে এরূপও এ সময়ে অনেকের মনে ধারণা হইয়াছিল, 
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এবং এজন্য অনেকে আশা করিয়াছিলেন ষে ফাটকার দর হয়তঃ 
শীন্রই অন্ততঃ ১০০ টাকা পধ্যস্ত পৌছিবে। কিন্তু গত ২৯শে 
ফেব্রুয়ারী তারিখে বাঙলা সরকার অকস্মাৎ ঘোষণা করেন যে চলতি 
বৎসরে বাধ্যতামূলক ভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ করা হইবে না। উহার 
ফলে পাটের বাজার পুনরায় নিম্নাভিমুখী হইয়া চলিয়াছে এবং গত 
২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে যে স্থলে ফাটকা বাজারে সব্বোচ্চ দর. 
৮৫।০ আনা ছিল সেই স্থলে তাহা ক্রমশঃ নামিয়া এখন ৬৬।০ আনায় 
পরিণত হইয়াছে । কিন্তু এখনও দরের নিয্নগতি রুদ্ধ হয় নাই। 
বর্তমান বৎসরে গভণমেণ্ট বাধ্যতামূলক ভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ 
করিবেন না দেখিয়া ব্যবসায়ী মাত্রেই উহা বুঝিতে পারিতেছে যে 
আর তিন মাস পরেই বাজারে চাহিদার অতিরিক্ত পাট বিক্রয়ার্থ 
উপস্থিত হইবে । অন্যান্য বৎসর চৈত্র মাসের মাঝামাঝি সময়ের 
পূর্ব উপযুক্তরূপ বৃষ্টি হয় না এবং এ সময়ে নীচু জমিতে পাটের 
বীজ বপন আরম্ভ হয়। কিন্তু এবার ফান্তুন মাসেই পাট 
উৎপাদনকারী জেলা গুলিতে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইয়াছে এবং কোন 
কোন স্থানে নীচু জমিতে ইতিমধ্যেই পাটের বীজ্জ বপন করা আরম্ত 
হইয়াছে * বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে । মোটের উপর থলে, 
ডেলিভারির মেয়াদ পিছাইয়া.দিয়৷ পাটের মূল্য কমাইয়া দিবার জন্য . 
কর্তৃপক্ষ যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং বাঙ্গলা, সরকার জুট অর্ডিনান্স 
(১২০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) | 
টাটাাটাাাাটাাটিংটংং7ং৫াা টিটি 
একমাত্র ? যৎসামান্য সহজ-দেয় 


বিনিময়ে স্বীয় বার্ধক্যের বা পোম্যবর্গের জন্য আর্থিক 
স্বচ্ছলতার নিশ্চিত সংস্থান করা সম্ভব৷ 


প্রতি বৎসরই সহস্র সহস্র সুধী ভদ্রমণ্ডলী. তাহাদের বৃদ্ধ- 
বয়সের অথবা সন্তান সম্ততিগণের আধিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য 


“ওরিয়েন্টালেই” জীবন বীমা করেন 


কারণ 
“ওরিয়েণটালই” ভারতের সব্বাপেক্ষা সুদৃঢ় ও 
জনপ্রিয় জীবন বীম! প্রতিষ্ঠান 
অনর্থক কালক্ষেপ না করিয়া অবিলম্বে আপনিও 
“ওরিয়েপ্টালে” বীম। গ্রহণ করুন 
বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় লিখুন £ 


ওরিয়েপ্টাল 


গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি 
লাইফ এসিওরেন্স কোং লিঃ 
স্থাপিত_-১৮৪ হেড, আফিস-_ বোম্বাই 


দি ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী, 


ওরিয়েন্টাল এসিওরেস বিল্ডিং 
জং ক্লাইভ রো, কলিকাতা 


নং-_কলিঃ, ৫০০ 
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ক্যানাডার কাগজ শিল্প 
সংবাদপত্রের কাগজ উৎপাদনে সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে ক্যানাডা অগ্রগণ্য 
স্থান অধিকার করিয়াছে। ক্যানাডার উৎপর কাগজ্জ এতদিন ক্যানাডা, 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজ্রিল্যাণ্ড ও দক্ষিণ আমেরিকার 
বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে । যুদ্ধ আরন্ত হওয়ার পর 
হুইতে ক্যানাডার কাগজ নূতন নূতন দেশের বাজার দখল করিতেছে। 
ক্যানাডার কাগজের কলগুলি এখন তাহাদের উৎপাদন ক্ষমতার অনুপাতে 


মাত্র ৭০ তাগ কাগজ তৈয়ার করিতেছে | উহাতে গড়ে বৎসরে ৩০. 


কোটি টাকা মূল্যের কাগজত উৎপন্ন হইতেছে । গত কয়েক মাসে ভারতবর্ষ 
হইতে ক্যানাডায় প্রচুর পরিমাণে কাগজের অর্ডার গিয়াছে। 
নূতন ধরণের তস্ত 
সম্প্রতি একজ্রন জাপানী বৈজ্ঞানিক তন্ত প্রস্ততের একটি নূতন প্রক্রিয়া 
আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে তিমি মাছের তৈল 
নিষ্ষাবিত করিবার পরে তাহার শরীরের চব্্ববুক্ত পরত হইতে তন্তু 


প্রস্তুত করা যায়। এইভাবে প্রস্তুত তন্তক সাধারণ শ্রেণীর তত্ত হইতে শক্ত 


ও উৎকৃষ্ট । সেদিক দিয়া পশম তন্তর তুলনায় উছার কার্যকারিতা 
অনেক গুণ বেশী। উহ! প্রস্তুত করিতে খরচের পরিমাণও অপেক্ষাক্কত 
কম। কাজেই এইভাবে তন্তু প্রস্তুতের কার্য আরম্ভ হইলে শিল্প 
বাণিজ্য ক্ষেত্রে তাঁহা জাপানের পক্ষে সহায়ক হুইয়া উঠিবে বলিয়া মনে 
হয়। গত বৎসর জাপানে ১০ হাজার তিমি ধরা পভিয়াছে। তন্ত প্রস্থতে 
ওঁ নৃতন প্রক্রিয়া যদি কাধ্যকরী হয় এবং এইরূপ বেশী পরিমাণে যদি তিমি 
ধৃত হইতে থাকে তবে জাপানসাম্াজ্যের লোকদের প্রয়োজনীয় বস্তু 
তৈয়ার করা বিষয়ে জাপানের আর কোন অসুবিধা হইবে না। 
_ জাপ-সরকারের রৌপ্য ক্রয় নীতি 

জাপানে ব্যাপকভাবে রৌপ্য ক্রয়ের নীতি গৃহীত চইয়াছে বলিয়া জান! 
যায়। প্রকাশ, জনসাধারণকে রৌপ্য নিশ্মিত জিনিষপত্র বিক্রয়ার্থ উপস্থিত 
করিতে অনুরোধ করা হইতেছে। জাপান সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, অর্থ ও 
স্বরাষ্ট্র বিভাগের মন্ত্রীগণও এই রৌপ্য ক্রয় আন্দোলনের পশ্চাতে বহিয়াছেন । 
যুদ্ধের সময় মজুদ মুদ্রার স্থলে এই সকল রৌপ্য ব্যবহৃত হইতে পারে বলিয়া 
উল্লিখিত হইয়াছে । 

ভারতের কাগজ শিল্প 

ভারতে আধুনিক ধরণের প্রথম কাগন্ কলের প্রচলন হয় ১৮৭০ সালে 
কাশীতে ও তারপর ১৮৮২ সালে টিটাগড়ে ; ১৮৭৯ সালে লক্ষৌয়ে, ১৮৮৫ 
সালে পুণাতে, ১৮৮৯ সালে রাণীগঞ্জে । ইংরেজী ১৯৩৫-৩৬ সালে ভারতে 
কাগজের কল ছিল মোট দশটি; ১৯৩৬-৩৭ সালে ১১টি ও ১৯৩৭-৩৮ 
সালে দীভায় ১৮টি। প্রদেশ হিসাবে উহার সংখ্যা দাডায় এইরূপ £__ 
বাংলা ৬, বোম্বাই ৪, মান্রীজ ৪, যুক্তপ্রদেশ ২, বিহার ১ও পাঞ্জাব ১। 
কাগজের মণ্ড প্রস্তুতের জন্ত সম্প্রতি ভারতে ৩টি কল স্থাপিত হুইয়াছে। 
টেরিফ বোর্ডের রিপোর্টে দেখান হইয়াছে যে ভারতের মোট কাগজের চাহিদা 
গড়পড়তা বাৎসরিক প্রায় ৯ লক্ষ টন। তন্মধ্যে ভারতীয় কাগজের কলে 
মাত্র €০ হাজার টন কাগজ প্রস্তুত করা যাইতে পারে । ১৯৩৭-৩৮ সালে 
বিদেশ হইতে ভারতে ৪ কোটি ১৫ লক্ষ টাকার কাগজ আমদানী হইয়াছিল 

মাটী হইতে সোড৷ 

ভারতবর্ষে গড়ে বৎসরে মোট ৩ কোটি € লক্ষ টাকার রাসায়নিক 

দ্রব্য আমদানী হয়। উহার মধ্যে সোডিয়াম সংযুক্ত পদার্থই হইতেছে 


শতকরা ৪৪ ভাগ? অথবা ১ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকার | এই ১ কোটি ৩৪ 
ল্রক্ষ টাকার জিনিবের মধ্যে আবার সোডা! কাবনেটের ভাগ হইতেছে 
৬১ লক্ষ টাকা ও কষ্টিক সোডার ভাগ ৪৫ লক্ষ টাকা (সোডাঁর সহিত 
চুন মিশ্রিত করিয়া কষ্টিক সোডা প্রস্তুত হ্য )| অনেক বিশেষজ্ঞ রসায়ন- 
বিদেরই ধারণা যে এই এক কোটির টাকার মূল্যের সোডা সমস্তটাই 
ভারতবর্ষের মাটি হইতে বৎসর বৎসর তুলিয়া লওয়া ষায়। কোনও 
কোনও জমিতে স্বাভাবিক অবস্থায় সোরা, সোডা, লবণ ও খরি লবণ 


আপনা আপনিই জন্মায় । সোডা একপ্রকার ক্ষার। গাছপাতা পোডাইলে 
অন্তান্ত ধাতব পদার্থের সহিত সোডা পড়িয়া থাকে! একটা প্রয়োজনীয় 
শীর্ষস্থানীয় রাসায়নিক দ্রব্য হিসাবে এস্থলে ধোপাদের ব্যবহৃত সোডারও 
উল্লেখ করা যাইতে পারে। 


জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি 


বাঙ্গলা সরকার এক ইন্তাহারে জানাইতেছেন যে যুদ্ধের জন্ত জীবন 
যাত্রার ব্যয় সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে যে অনিশ্চয়তার ভাব রহিয়াছে 
তাহা নিরসন কল্পে গবর্ণমেপ্ট বিভিন্ন প্রদেশের জীবিকা নির্বাহের ব্যয়, 
বাঙলার শ্রমশিল্পীগণ কর্তৃক ব্যয় হইতে নিত্য ব্যবহাধ্য ভ্রব্য এবং যুদ্ধের 
পূর্বে ও পরে উহার মুল্যের পার্থক্য ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, যুদ্ধের অনতিপূর্ধের ব্যয় অপেক্ষা 
বর্তমানে জীবন যাত্রা নির্বাহের ব্যয় শতকরা ৭ হইতে ৮ ভাগ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। যে সকল পণ্যব্রব্যের বর্তমান মুল্যের উপর ভিত্তি করিয়া 
উক্ত হিসাব দেওয়া গেল উহার মুল্যের হাস বৃদ্ধির উপর তারতম্য দেখ! 
দিবে সন্দেহ নাই। 


বউ, বি, ও যা 
লী এন্রোগোর বাসলাদি 0, 






৬৮৬৫১৮৬২৩২৬ 
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L পত্র লিখিলে জামাদের নৃতন নৃত্তদ ভিজাইদ সমৰিত বি ওদং C 
| ক্যাটালগ বিনাধ্যল্য পাঠাল হয়। নী 
| পরীক্ষা প্রার্থনীয়। টি 
রাবার দোকান বন্ধ থাকে । < 


সা. 27159 > 
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পাট ও রবার রপ্তানী নিয়ন্ত্রণ 
ভারত গভর্ণযেণ্ট প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট ব্যতীত নিম্নলিখিত দেশসযূছে 
--- পাট, পাটজাত দ্ৰব্য এবং রবার রপ্তানী নিষিদ্ধ করিয়াছেন £_(>) 
ক্যানাডা, নিউফাউওল্যাও ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের অপর কোন অংশ। 
আর্জেপ্টাইন এবং ফরাসী সাধারণতস্ত্রের অধীন কোন দেশ ব্যতীত 
" আমেরিকার অন্তর্গত কিংবা উহার নিকটবর্তী সমস্ত দেশ। (২) ফিলি- 
পাইন দ্বীপপুঞ্জ এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের অধীন সমস্ত দেশ। (৩) 
হল্যা্ড এবং ডাচ পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও (৪) সুইজাবল্যাণ্ড। উক্ত 
প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক কিংবা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট 
হইতে বিদেশী মুদ্রা বিনিময়ের কারবার করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি 

* কর্তৃক শুদ্ধ বিভাগের কাঁলেক্টরের নিকট পেশ হওয়া চাই । 


(ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ের সমস্যা ) 


‘সম্প্রতি লয়েডস কোম্পানীর কার্যকলাপ হইতে সকলেই হৃদয়ঙ্গম 
করিতেছেন। এই বিষয়ে কিছুদিন পুর্বে বোস্বাইয়ের জাহাজবীমা 
কোম্পানী সমূহের পরিচালকগণ গভর্ণমেন্ট ও দেশবাসীর দৃষ্টি 
। আকর্ষণ করিয়াছেন । দেশের রাজ্বশক্তির এই বিষয়ে অবিলম্বে 
1 অবহিত হওয়া আবশ্যক । এই সম্পর্কে মিঃ রায় আরও একটা অতি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। ভারত 
সরকারের অধীনে পোষ্টাল ইনসিউরেন্স ফণ্ড নামে যে _জীবনবীমা 
কোম্পানী রহিয়াছে তাহা বরাবর দেশীয় বীমা কোম্পানীগুলির 
অগ্রগতিতে বাধা দিয়া আসিতেছে । কিন্তু এই কোম্পানীকে নূতন 
বীমা আইনের আওতার বাহিরে রাখা হইয়াছে। কেবল তাহাই 
নহে__বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলে নিজেদের জন্য একটা 
করিয়া বীমা কোম্পানী স্থাপন করিতে পারে উহাও নুতন 
আইনে বিধান দেওয়া হইয়াছে। মিঃ রায় বলেন যে সমীচীন 
মনে করিলে গভর্ণমেন্ট দেশের সমস্ত বীমা কোম্পানীকে নিজ 
পরিচালনাধীনে নিতে পারেন৷ কিন্তু গভর্ণমেন্ট যখন এরূপ কাজে 
সাহসী নহেন তখন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত 
প্রতিযোগিতা করিয়া তাহাদের কাজে ব্যাঘাত জন্মাইবার 
ৃ কি. হেতু থাকিতে পারে! মিঃ রায় প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট 
সমূহকে বীমা ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতা হইতে বিরত থাকিবার জন্য 
* উপদেশ দিয়াছেন। তাহার ন্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির এই উপদেশ 
গ্রীহ্য হইবে কিনা তাহা প্রাদেশিক গভর্ণমেপ্টসমূহই জানেন । 


মিঃ রায় তাহার অভিভাষণে নুতন বীমা আইনের বিভিন্ন 
দিক সম্বন্ধে নিপুণ আলোচনা ছাড়া অন্যান্ত ঘরোয়! ব্যাপার সম্বন্ধেও 

, অনেক আলোচনা করিয়াছেন | উহার মধ্যে ভাবতীয় বীমা 
কোম্পানী সমূহের পলিসি গ্রাহকদের সম্ভাবিত মৃত্যুহার নিদ্ধারণ 
সম্বন্ধে বীমা কোম্পানীগুলির সমবেত চেষ্টার কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
বিষয়। (বর্তমান সময়ে ইংলগ্ডের বীমা কোম্পানীগুলির অভিজ্ঞতা- 
লব্ধ মৃত্যুহারের সামান্য রদ বদল করিয়া তদমুপাতে ভারতীয় 
কোম্পানীসমূহ প্রিমিয়ামের পরিমাণ সাব্যস্ত করেন। উহা 
বৈজ্ঞানিক প্রথা নহে এবং উহার ফলে ভুলক্রটী হওয়াই 
১ স্বাভাবিক। ভারতীয় কোম্পানীগুলির বর্তমানে যে বয়স হইয়াছে 
তাহাতে তাহারা সমবেতভাবে চেষ্টা করিলে অনায়াসে একটা 








নির্ভরযোগ্য মৃত্যুতালিকা প্রস্তুত করিতে পারেন ॥) মিঃ রায়ের 


মন্তব্যের ফলে এই বিষয়ে ভারতীয় বীমা কোম্পানীসমূহ অগ্রনী 
হইলে আমরা সুখী হইব । 


৩ 





দেশীয় কলে সুত! ও বস্তু উৎপাদন 

গত ১৯৩৯ সালের এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসে ভারতের 
কাপড়ের কলগুলিতে মোট ৬৩ কোটি ৪৬ লক্ষ পাউণ্ড স্বতা ও ৪৪ কোটি. 
৪১ লক্ষ পাউণ্ড বস্ত্র উৎপন্ন হহয়াছে। গত ১৯৩৮ সালের উপরোক্ত ছয় 
মাসে সুতা ও বস্তু উৎপন্ন হইয়াছিল যথাক্রমে ৬৫ কোটি ১৬ লক্ষ পাউণ্ড 
ও৪৫ কোটি ৬৬ লক্ষ পাউণ্ড । 

কাশ্মীর ও জন্মু রাজ্যের সরকার এই মর্ম্মে এক ঘোষণা 
করিয়াছেন যে, এখন হইতে ২০২ টাকার উর্দ্ধে যাহিলায় যে সব সরকারী 
কর্মচারী নিযুক্ত হইবেন তাহাদের প্রতেককে বাধ্যকরীভাবে একটি করিয়া 
বীষার পলিসি গ্রহণ করিতে হইবে । 

প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইন ' 

সম্প্রতি দিল্লীতে ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমা” এণ্ড 
ইণ্ডাষ্ট্রী'র কাধ্যকরী সমিতির এক সভায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কনাইন প্রনযণ 
সম্পর্কে ষে সকল প্রস্তাব উপস্থিত করিযাছেন তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার 
জন্য মিঃ এ, এল, ওঝা, মিঃ এ, ডি, শ্রফ, মিঃ চুনীলাল, বি, মেটা ও মিঃ 
এন, এল, পুরীকে লইয়া একটি সাৰ কমিটি গঠিত হইয়াছে। 

বিলাতের রয়েল সোসাইটি শ্রীযুক্ত কে এস কৃষ্ণণকে এফ, আর, এস্‌ 
উপাধি দান করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইতিপূর্বে স্ব্গীষ 
ডাঃ রামান্রজম, স্বর্গীয় স্তার জগদীশ চন্দ্র বস্তু, অধ্যাপক রমন, ডাঃ মেঘনাদ 
সাহা এবং ডাঃ বীরবল সাহানী এই উচ্চসম্মান লাভ করেন। 

গৌরীপুর বয়ন বিদ্যালয় 


সম্প্রতি ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুরে একটি বষন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। বাঙ্গলার শিল্পবিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এস, সি, মিত্র এই 
বিগ্যালযের ভিত্তি স্থাপন করেন। 










স্থাপিত? ১৯২২ ইং 


| ১৩৯বি, রস! রোড 
তর 
| নিতাইগঞ্জ 
| ময়মনসিংহ 


\ 
) প্রথমাবধি শৃতকবা৷ ১২1০ বা তদুর্দ হারে ডিভিডেণ্ড দিতেছে! 


বিদেশী বিনিময়সহ সকলপ্রকার ব্যান্থিং কার্ধ্য করা হয় 


লণ্ডন ব্যাঙ্কাস€ বার্কলেইজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড 
আমেরিকা ব্যাস্কাস_গ্যারাণ্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউ ইয়র্ক | 


ম্যানেজিং ডিরেক্টর--ডাঁঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, 
পি-এইচ-ডি (ইকন্‌_সওন) ব্যাবিার-্যাট-ল | 


০৯৯ 
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গত ১৯৩৭-৩৮ সালে অষ্ট্রেলিয়া হইতে বিদেশে মেট ১ কোটি > 'লক্ষ 
৪৩ হাক্ষার পাউও-মূল্যের মাখন, রপ্তানী হইয়াছিল । ১৪৩৮-৩৯ সালে' এ 
দেশ হইতে ১ যয 
হইয়াছে। .. ২৫ 

গত ১৯৩৯-৪০. সালে ভারতে তুলার চীর, সম্পর্কে যে সর্বশেষ 
সরকারী বরাদ্দ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ওঁ সালে ভারতবর্ষে ' মোট 
২ কোটি ১০ লক্ষ ৫২ হাজার একর জমিতে তুলার চাব হইয়াছে বলিয়া 
অনুমিত হুইয়াছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতে মোট ২ কোটি ৩৩ লক্ষ 
৪৮ হাজার একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল; 
কাজেই দেখা যাইতেছে গতবারের তুলনায় এবার শতকরা ১০ ভাগ 
কম জমিতে তুলার চাষ হইযাছে। এবার শেষ পর্য্যন্ত . ৪৫ লক্ষ ৮২ 
হাজ্জার বেল তুল! উৎপন্ন হইবে বলিয়া অস্মিত হইতেছে । গতবৎসর এসম্পর্কে 
অনুমিত বরাদ্দ ছিল ৫০ লক্ষ ৪৯ হাজার বেল। গত ১৯৩৮-৩৯ সালের 
তুলনায় ১৯৩৯-৪০, সালে ভারতের কোন প্রদেশে (ও দেশীয় রাজ্যে ) কি 
পরিমাণ তুলা উৎপন্ন হইতে পারে নিম্নে তাহার অনুমিত বরাদ্দ দেওয়। হইল | 


প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্য , ১৯৩৯-৪০ ১৯৩৮-৩৯ 
. | 7৭8. ক্র) (একর ) 
বোম্বাই, রে | 7 ৪৮১৮৪১৯০০০ ৫৭,২০,০০০ 
মধ্যপ্ৰদেশ ০ ৩৩,৩২,০০০ : ৩৬,৫৩,০০০ 
পাঞ্জাব ৩২,৯৮,০০০ ৩৬,৫৯,০০০ 
শাদ্রাজ ২১,০৩,০০০ ১৮,৭৪,০০০ 
সিদ্ধ ৮,৯৯,০০০ ৯১৬০১০০০ 
বুক্তপ্রদেশ : ৪৯৫১০ ০০ ৬,৬৫,০০০ 
বাঙ্গলা ৮৫১৩ ০০ ৮৮১০৩ ০ 
আসাম ৩৪,০০০ ৩৭,০০০ 
f আজমীভ ১২,০০০ ২৭,০০০ 
বিহার $২,০০০ ৪৩,০০০ 
সীমান্তপ্ৰদেশ ১৭০০০ ২২,০০০ 
| উডিষ্যা ৮১০০০, ৮১০০০ 
দিল্লী ২১০০০ ২১০০০ 
হায়দরাবাদ ৩০৮৯১০০০ ৩৪,৭ ৭,০০০ 
মধ্যভারত ১০,৪০,০০০ ১১,৪১,০০০ 
বরোদা ৭,৩৮,০০০ ৮,৬৩,০০০ 
রং গোয়াঁলিয়র ৫)২৮১০০০ ৫,৬৩,০০০ 
রাজপুতন! ৩,৬২১০০০ ৪,৬৫১০০০) 


ত 


কেন্্রীয লবণ ও আবগারী বিভাগের খ্যাসিস্টে্ট কালেন্টর কর্তৃক 
কারখানা পরিদর্শনী রিপোর্টে কোম্পানীর কাৰ্য্যকলাপ ও করকচ 
লবণ প্রস্তুত প্রণালী বিশেষভাবে প্রশংসিত হইয়াছে। 


বর্তমানে লবণের দর বুদ্ধি পাওয়ায় কোম্পানী যে লাভ কবিয়াছে তাহা 
হইতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে একটা “রিজার্ভ ফণ্ড” একাউণ্ট খুলিবার 
অন্য ডিরেক্টর বোর্ড আদেশ দিয়াছেন | 


নূতন এজেন্ট লওরা বন্ধ হইযাঠছি। কয়েকটি বিশেব বিশেষ এজেন্টকে } 
তাহাদের কাধ্যক্ষেত্রে প্রস্তাবিত শেয়ার বিক্রয় সমাধা করিবার অন্ত 
সময বৃদ্ধি করা হইয়াছে। 


,.আধির জগৎ 


[ ১৮ই মার্চ, ১৯৪৪ 
টি 3 


গত কয়েক বৎসরে ভারতবর্ষে বেতারের বিশেষ প্রসার . সাধিত 
হইয়াছে। ১৯৩৫ সালে সমস্ত ভারতবর্ষে বেতার যন্ত্র বাবদ মাত্র ১১ হাজার 
লাইসেন্স প্রদত্ত হইয়াছিল । ১৯৩৮-৩৯ সালে লাইসেন্সের সংখ্যা বাড়িয়া 
৭৩ হাজার ৬৯৮টি দাডায। গত জানুয়ারী মাসের শেষে তাহা বাড়িয়া 
৯৩ হাজার ৪২টি দাড়াইয়াছে। বর্তমান মার্চ মাসের শেষে তাহা ১ লক্ষে 
পৌছিবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে । ৯৯৩৫ সালে ভারতে মাত্র ছুইটি 
বেতার খাটি ছিল। এক্ষণে তাহার সংখ্যা বাডিয়া ৯টি দীড়াইয়াছে! 
বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে মোট ১৪টি বেতার প্রেরক যন্ত্রে কাজ 
হুইতেছে। 

১৯৩৩-৩৪ সালে বিদেশাগত বেতার যন্ত্রের আমদানীশুন্ক বাবদ ভারত 
সরকারের ১১ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে ওঁ দফায় 
৪০ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা আয় হইয়াছে! গত জানুয়ারী মাসের হিসাবে 
২ লক্ষ ৭১ হাজার টাকা আয় দাড়াহয়াছে। 

জাপানের বহির্বাণিজ্য 

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখের “ইকনমিষ্ট” পত্রে প্রকাশিত 
বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় যে, গত ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী হইতে নবেম্বর পর্য্যন্ত 
১১ মাসে জাপান বিদেশ হইতে মোট ২৬ লক্ষ ১০ হাজার ৬০৪ ইয়েন ( ১০০ 
ইযেনে প্রা ৭৯ টাকা) মূল্যের জিনিষ আমদানী করিয়াছিল ও বিদেশে 
মোট ৩১ লক্ষ ৩৩ হাঁজার ৭৪৬ ইয়েন মূল্যের জিনিষ রপ্তানী 
করিয়াছিল। কাজেই উক্ত ১১ মাসে আমদানীর তুলনায় রপ্তানীর আধিক্য 
দাডাইয়াছে € লক্ষ ২৩ হাজার ইয়েন। ১৯৩৮ সালের উপরোক্ত সময়ে 
জাপানে রপ্তানীর আধিক্যের পরিমাণ মাত্র ১৩ হাজার ৯১৯ ইয়েন ছিল। 

সর্বাধিক দুগ্ধবতী গাভী 

ক্যালিফোনিষার স্তান জোস্‌ নামক স্থানের একটি গাভী জগতে 
সবচেয়ে বেশী পরিমাণ দুগ্ধ দায়িনী গাভী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। 
একটি ডেয়রী প্রতিষ্ঠানে এই গাতীটি প্রতিপালিত হইতেছে । বৎসরে 
এই গাভীটি ৪১ হাজার ৪১৪ পাউণ্ড পরিমাণ ছুগ্ধ প্রদান করে। এই 
গাভীর দুধ খুবই উৎকৃষ্ট । উহার প্রদত্ত ৪১ হাজার ৪১৪ পাউণ্ড দুধ হইতে 
১ হাজার ২২১ পাউণ্ডের (দুই পাউণ্ড এক সেরের কিছু কম ) উপর মাখন 
উৎপন্ন হুইয়া থাকে। | 

অস্ট্রেলিয়ায় দুধের উৎপাদন 

বর্তমানে অষ্ট্রেলিষায় গড়ে প্রতি বৎসরে ১১২ কোটি ৫০ লক্ষ গ্যালন 

পরিমাণ দুগ্ধ উৎপন্ন হয়। উহার মধ্যে ৯১ কোটি ২০ লক্ষ গ্যালন মাখন 





তোলাতে, ৪ কোটি গ্যালন পণীর প্রস্ততে এবং ২ কোটি ১০ লক্ষ * 


গ্যালন জমাট ও গুড়াদুগ্ধ প্রস্ততে নিযোজিত হইয়া থাকে । বাকী ১৫ 
কোটি ২০ লক্ষ গ্যালন ( এক গ্যালন প্রায় আৎ সেরের সমান ) দুধ দেশে 
5৯2 ১ 


JCESSORE BENGAL 


init য় Vf ৮ JS 


যশোহরের “কিরণ মার্ক!” চিরুণী, আয়না ও ক 
প্রসাধন দ্রব্যাদি সকলের আদরণীয়! ডি 





( 


১৮ই মাৰ্চ, ১৯৪০ ] 


“আধিক জগৎ 


১২০৬ 





বিভিন্ন দেশের মজুদ" স্বরণ 
গত ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী ও নবেম্বর মাসে -বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক ও গভর্ণমেন্টের তহবিলে ডলারের হিসাবে কি পরিমাণ্‌ স্বর্ণ মন্ুদ ছিল 


নিম্নে তাহার তুলনামূলক বিবরণ দেওয়া হইল £__ 
দেশ ১৯৩৪ ১৯৩৯ 
. জানুয়ারী নবেম্বর 

ইংলণ্ড ১০৪১২০১০ ০১০০০ 

যুক্তরাষ্ট্র ১8৬৮১২০১০ ০১০০০ ১৯১৭৩৫১৮০১০ ০১০০০ 
ফ্রান্স ২৪৩,৫০,০০, ০০০ ২৭১,৪০,০০,০০০ 
জান্মাণী ২১৯০১০০১০০০ ২৯০১০০১০০০৩ 
হল্যা্ড ৯৯১৫ ০১০ ০১০০০ ৭০১০০১০ ০১০০৩ 
বেলজিয়াম ৫৮১২:০১০ ০১০০০ 1 ৬১১১০১০০১০০০ 
সুইজারল্যপ্ডি ৬৯৯০১০০১০০০ ৫৫১৯০১০৩০১৩ ০৩ 
ইটাঁলী ১৯১৩০১০০৯১০ ০০ ১৯১৩০১০০১০০০ 
সুইডেন ২৩৩১১৩১০ ০১০০ ০ ২৩৩১৩০১০০১০ ০০ 
নরওয়ে ৯১৬০১০০১০০০ ১০১৩০১০০৩১০ ০০ 
চীন ১১৯০১০০১০০০ ২১৯০১০০১০০০ 
জাপান ১৬১৪ ০১০০১০০০ ১৯৬১৪০১০০১০ ০০ 


সংবাদপত্র ব্যবসায়ের লাভ 

গত ১৯৩৯ সালে লগ্ুনের কয়েকটা সংবাদপত্র ও সামধিকপত্র 
প্রকাশক প্রতিষ্ঠানে নিম্নরূপ লাভ হইয়াছে :-এসোসিষেটেড 
নিউজপেপার কোম্পানী__€ লক্ষ ৫২ হাজার পাউণ্ড, 


ও সান্ডে পিক্টোরিয়াল--১ লক্ষ ৫৬ হাজার পাউগু | 
ইংলণ্ডে যুদ্ধজনিত ব্যয় বরাদ্দ 


আগামী ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত বুদ্ধের জন্য ইংলণ্ডের ৭০ কোটি পাউণ্ড ব্যয় | 


বরাদ্দ করা হইয়াছে । বিগত সেপ্টেম্বর মাসে এই ব্যয়ের পরিমাণ ৫০ 
কোটি পাউণ্ড ধরা হইয়াছিল। 


উন্নত ধরণের ইন্ষুর চাষ 


পাঞ্জাবের রিসালেওয়ালা নামক স্থানের কৃষিকান্্ে বর্তমানে উন্নত 
শ্রেণীর ইক্ষুর চাষ সম্বন্ধে পরীক্ষাকার্ধ্য চালান হইতেছে। প্র স্থানের ক্ষেত্রে 
সাধারণ শ্রেণীর ইক্ষু চাষ করিয়! প্রতি একর ইক্ষুতে মাত্র ৫০ মণ গুড পাওয়া || 
* যায়। কিন্ত প্র স্থানের কৃবিফার্ম্ের জমিতে নূতন উন্নত শ্রেণীর ইক্ষু ! 
প্রচলন করিয়া প্রতি একরে উৎপন্ন ইক্ষু, হইতে, ১৪৭ মণ গুড় উৎপাদন | 


সম্ভবপর হইয়াছে । 


গত ১৯৩৮ সালে সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত চারি মাসে বাঙ্গলার | 


কাপড়ের কলসমূছে ৩১ হাজার ১৪২ বেল (৪০০ পাউণ্ডে ১ বেল ধরিয়া! ) 


পরিমাণ দেশীয় তুলা ব্যবহৃত হুইয়াছিল। সেইস্থলে ১৯৩৯ সালের উপরোক্ত | 
চারি মাসে ২৮ হাজার ৩২০ বেল দেশীয় তুলা ব্যবহৃত হুইয়াছিল। | 
১৯৩৮ সালের উপরোক্ত চারি মাসে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় ৰা 
রাজ্যের কাপড়ের কলগুলিতে ১০ লক্ষ ৮০ হাজ্জার ৯৪ বেল দেশীয় তুলা || 


ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯৩৯ সালের উপরোক্ত চারি মাসে সেইস্থলে ১০ লক্ষ 
৬ হাঁজার ৩৭০ বেল পরিমাণ দেশীয় তুলা ব্যবহৃত হইয়াছে । 


জগতের আধিক সমস্তা 


সম্প্রতি মিঃ কর্ডেল হাল এরূপ ঘোষণা করিয়াছেন যে যুদ্ধাবসানের পর || 
সমস্ত পৃথিবীর আধিক অবস্থার উন্নতির জন্ত একটি কার্যকরী পন্থা অস্থসরণ || 
করা সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ৫৫টি নিরপেক্ষ দেশের নিকট আবেদন | 
করিয়াছিলেন এবং তাহাদের অধিকাংশ দেশই আশানুরূপ উত্তর দান | 


ককরিয়াছেন। 


জেনারেল ট্ণষ্ট_৯ লক্ষ ৯১ হাজার পাউণ্ড, ডেইলী মিরর নিউজপেপার-_ || 
৪ লক্ষ ২০ হাজার পাউণ্ড, লণ্ডন এক্সপ্রেস লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড | 


প্রবেশিকা পরীক্ষা 


বর্তমান বৎসরে নৃতন নিম অনুসারে ২ হাজারের উপর পরীক্ষার্থী 
শি 





হেড অফিস £-১1১-এ, ৩ রো, কলিকাতা । 


ব্রাঞ্চ অফিস £--যশোহর, বনগাঁ, বরিশাল, রাণীগঞ্জ, 
কান্দী, কাটোয়া, রাণাঘাট, নৈহাটী ইত্যাদি৷. 


১৯৩৬ 'সালের লভ্যাংশ ৫% 
১৯৩৭ 91৮ ৫% 
১৯৩৮ ;,, ৫% 


_তৎপরতার সহিত দাবী মিটাইয়া দেওয়া হয় 
-উপযুক্ত কম্দীকে সুবিধাজনক সর্তত দেওয়া হয় = 
|) ম্যানেজিং এজেণ্টসূ___এ, রায় এণ্ড কোং J 
= পন দের র নিজ্তহব ব্যান ব্যাঙ্ক === 


[দিযে ল্যান ইঞানিঃ 


স্থাপিত ১৯১১ সাল 


সেপ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইত্তিয়া একটা সম্পৃ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহা 
সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত । মূলধনে ও আমানতে 
উঠত SON Bo ic AL LAVIN Cll 
অনুমোদিত মুলধন তত, 
বিক্রীত মূলধন 
আদাক়ীকৃত মূলধন 
| অংশীদারদের দায়িত্ব 
রিজার্ভ ও অন্তান্ত তহবিল -*. 
১৯৩৯ সালের ৩১৯ ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কে 
আমানতের পরিমাণ ২৯৮৬৮২০৩৭৮০ আনা! 
ও তারিথ পর্য্যন্ত কোম্পানীর কাগজ ও অন্ঠান্ত অনুমোদিত সিকিউরিটি 
এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ বে ১২,৯১৮৪৪৬ পাই | 
চেয়ারম্যান--স্তার এইচ, পি, মোদি; কেটি, কে, বি, ই 
হেড অফিপ-- 
প্রধান প্রধান সহরে শাখা অফিস আছে। 
কারবার করা হয় 


এ |-প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যাঙ্কিং সুবিধা দেওয়া হয়। | 
সেণ্টাল ব্যান্ক অব ইণ্ডিয়ার নিন্মলিখিত বিশেষত্ব জাছে_ | 
ত্রমণকারীদের অন্ত রুপি ট্রেলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত || 
] বীমার পলিসি, ৫ তোলা ও ১০ তোলা ওজনের বিক্রয়ার্থ বিশুদ্ধ স্বর্ণের 
{' বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা বার্ষিক ২॥০ আনা হারে সুদ অৰ্চ্জনকারী | 
ত্ৰৈবাৰ্ষক ক্যাশ সার্টিফিকেট | সেন্ট্যাল ব্যাঙ্ক একজিকিউটার এণ্ড || 
বা কৰ্তৃক ট্রা্টির কাজ এবং উইলের বিষিব্যবস্থার কাজ সম্পাদিত 
থাকে৷ 


হীরা জহরৎ এবং দলিলপত্র প্রভৃতি নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য সেণ্টণাল 
ব্যাঙ্ক সেফ ডিপজিট ভণ্ট রহিয়াছে। বাধিক টাদা ১২২ টাকা 


৩১৫০১০০ ৯০০০৯ 
৩১৩৬১২৬) ৪০০৯২ 
১,৬৮১৩,২০০৭ 
৯১৬৮১১৩২০০৯ 
১১১২১৩৭১০০০ 





মাত্র। চাবি আপনার হেপাজতে রহিবে। 


|| কলিকাতার অফিস_ মেন অফিস__১০ নং ক্লাইভ ই্টট। নিউ 
| মার্কেট শাখা--১০ নং লিগুসে স্ট্রীট, বড়বাজার শাখা--৭১ নং ক্রস গ্্ীট, 
শ্তামবাজার শাখা--১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ভবানীপুর শাখা ৮এ, রসা 





রোড । বাঙ্গলা ও বিহারস্থিত শাখাঁ-ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 
জলপাইগুভী, জামসেদপুর, ও মজ্রঃফরপুর। লগুনস্থ এজেণ্টস-_ 
বাকলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ | 

BAL UD SALLE AL 








দেখা যাইতেছে তাহাতে এবার যে কেবল প্রয়োজনের অনেক বেশী, 
" পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইবে এরূপ নহে- এবার অন্যান্য বৎসরে যে 


$২০২ 


পিপিপি 


আধিক জগৎ 


[ ১৮ মার্চ, ১৯৪০ 





( পাটের বাজারে মন্দা ) 
প্রত্যাহার করতঃ বর্তমান বৎসরে বাধ্যতামূলক ভাবে পাটচীষ 
নিয়ন্ত্রণের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া যে কাজে সহায়তা করিয়াছিলেন 
এখন প্রকৃতি দেবীও তাহাতে যোগদান করিয়াছেন। যে প্রকার 


: সময়ে পাট বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হয় তাহার অনেক পূর্বেই 
.. পাটের জোগান পাওয়া যাইবে। বাজারে এই মনোভাব খুব প্রবল ৷ 


কিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে ফাটকার দর ক্রমশঃ 
৫০ টাকায় পৌঁছায় তাহাতে আমরা বিস্মিত হইব না। 
পাটের বাজার বর্তমানে যে ভাবে নামিয়া গিয়াছে এবং অদূর 


£ নামিয়া যদি 


_ ভবিষ্যতে উহা আরও নামিয়া যাইবার যে আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে 


তজ্জবন্য ছুই দিক দিয়াই পাটচাষীর সমূহ ক্ষতি হইবে। প্রথমতঃ 
গত বৎসর পাটচাষী যে পাট উৎপন্ন করিয়াছিল তাহার বার আন! 
পুরে বিক্রয় হইয়া গেলেও এখন পর্য্যন্ত বড় বড় জোতদারদের হাতে 
চার আনা আন্দাজ পাট অবশিষ্ট আছে। অধিক মূল্য হইবে আশায় 
তাহারা এই সব পাট পূর্ব্বে ১৫১৬ টাকা মণ দরেও বিক্রয় করে নাই। 


এখন পাটের বাজার যেরূপ নামিয়া গিয়াছে তাহাতে উহা প্রতি 
মণ ৮1৯ টাকা ,দরেও বিক্রয় হইবে কিনা সন্দেহ। নুতন পাট 
বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হইলে দর আরও অনেক কমিয়া যাইবে। 
সুতরাং এই দিক দিয়া কৃষকের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে । কিন্তু উহা 
অপেক্ষাও কৃষকের বড় ক্ষতি হইবে যে নূতন পাটের জন্য কৃষক এক 
প্রকার কিছুই দর পাইবে না। এবার দেশে কি পরিমাণ জমিতে 


: পাটের চাষ হইবে তাহার হিসাব প্রকাশিত হইতে দেরী আছে। 
. তবে ইতিপূর্বে পাটের যে প্রকার উঁচু দর গিয়াছে তাহাতে এবার 


যে গত বৎসরের তুলনায় অনেক বেশী জমিতে পাটের চাষ হইবে 


' তাহা স্তুনিশ্চিত। এরূপ অবস্থায় নূতন পাট যদি ৪1৫ টাকা মণ 


দরে বিক্রয় হয় তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু থাকিবে না। অবশ্য || 
চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই তিন মাসের মধ্যে কোন সময়ে যদি | 
ক্রমাগত অনেক দিন পর্য্যন্ত বৃষ্টি না হয় তাহা হইলে পাট ফসল | 
ভালরূপ না জন্মিতে পারে । অকালে বন্যা হইলে নীচু জমিতে ও | 


'চর অঞ্চলে ফসল ডুবিয়া যাইতে পারে। যদি এরূপ হয় তাহা হইলে 


পাটের জন্য অপেক্ষাকৃত ভালরূপ দর পাওয়া যাইবে। কিন্ত এই || 
: সমস্তই অত্যন্ত অনিশ্চিত। এখন যেরূপ দেখা যাইতেছে তাহাতে | 
এবার পাঁটচাষীর অত্যন্ত দর্দশা হইবে বলিয়াই মনে হইতেছে। | 
কেবল তাহাই নহে। এবার যদি প্রয়োজনের তুলনায় দেড়গুণ | 
অধিক পাট উৎপন্ন হয় তাহা হইলে চটকলগুলির হাতে এত অধিক | 
। পরিমাণ পাট মজুদ হইবে যাহাতে পরবর্তী ২৩ বৎসর পর্য্যন্তও || 
' পাটের বাক্তারে উহার অনিষ্টকর প্রভাব বর্তমান থাকিবে । অবশ্য | 


, ১৯৪১ সালে পাটচাষের সময়ে বাঙলা সরকার যদি পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ 


আইন প্রয়োগ করিয়া চাষের পরিমাণ আধাআধি কমাইয়া দেন তাহা | 
হইলে ১৯৪০ সালের অতিরিক্ত উৎপাদনের প্রভাব অনেকটা কাটিয়া || 
যাইতে পারে । কিন্তু বাঙ্গলা সরকার যে ১৯৪১ সালেও, কোন না | 
পরিত্যাগ করিবেন না-_-অথবা পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা |! 
বলব করিলেও তাহারা যে প্রয়োজনাম্থুরূপ ভাবে পাটচাষের | 
সঙ্কোচ করিবেন তাঁহার নিশ্চয়তা কি? বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডল গত তিন 7 
. বৎসর কাল ধরিয়া পাটচাষীর ভাগ্য লইয়া ছেলেখেলা করিয়াছেন । | 
এবার বাধ্যতামূলক ভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের সঙ্কল্প গ্রহণ করিয়াও || 
শেষ মুহুর্তে তাঁহারা সরিয়া দীঁড়াইয়াছেন। উহার ফলে আগামী 

কোটা টাকা ক্ষতি | 
হইবে । আর 81৫ মাসের মধ্যেই বাঙ্গলার পাটচাষী আমাদের এই | 


কোন অজুহাতে বা 


পাটের মরশুমে বাঙ্গলার পাটচাষীর অস্ততঃ ৩০ 
কথার সত্যতা মন্মে মৰ্ম্মে উপলব্ধি করিবে । 





রপ্তানীযোগ্য চা ও রবার 
আগামী ১৯৪০-৪১ সালে ভারতীয় চা রণ্তানীর পরিমাণ ৩৬ কোটি 
৪০ লক্ষ ৮০ হাজার ৭৭০ পাউগ্ড নির্ধারিত হইয়াছে। স্বাভাবিক রণ্তানীর 
মাপকাঠির অনুপাতে উহার পরিমাণ শতকরা ৯৫ ভাগ। অপরদিকে : 
দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক হিসাবে বৃটিশ ভারত হইতে শু রবার রপ্তানীর পরিমাণ 
৩ হাজার ৫৫০ টন নির্দারিত হইয়াছে । 


কংগ্রেস অধিবেশন 
আগামী ১৯শে, ২০শে ও ২১শে মার্চ রামগড়ে নিখিল ভারত জাতীয় 


মহাসতার অধিবেশন হইবে । ১৫ই ও ১৬ই মার্চ কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সভা 
এবং হই চি এবং ELC ELLE Mb) 


॥'এরূপ অবস্থায় আগামী জুন মাসের শেষে নুতন পাট বাজারে প্রা 


নিজস্ব কলে প্রস্তুত সুক্ষম সুতার ধুতি ও সাড়ী 
পাড়ের বিচিত্রতায়, গুণে, .স্থায়ীত্বে ও 








১৮ই মার্চ, ১৯৪০ ] 


ভারত সরকারের কলিকাতাস্থ অফিস 
'* প্রকাশ কলিকাতায় ভারত গবর্ণমেন্টের যে সকল .অফিসগৃহ আছে 
২ আগামী ১লা এপ্রিল হইতে ভারত গবর্ণমেন্ট উহা নিজস্ব তত্বাবধানে 
বক লইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এতাবৎকাল উক্ত অফিসগৃহ- 
_ অকল বালা গবর্ণমেন্টের পূর্ত বিভাগ কর্তৃক রক্ষনাবেক্ষণ হইষা আসিতেছিল 
এবং ভারত সরকার তাহার অন্ত বাঙলা গবর্ণমেপ্টকে বাধিক ৭ লক্ষ 


টাকার মত দিতেন । 
ধানচাষের পূর্বাভাষ 

১৯৩৪-৪০ সালে সর্বভারতীয় ধাঁনচাষের যে শেব সরকারী পূর্ববাতাব 
প্রকাশিত হইয়াছ তাহাতে জানা যায় যে, মোট ৭ কোটি ২৩ লক্ষ ৪০ 
“হাজার একব জমিতে ধান চাব হুইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসর উহ্থাব পরিমাণ ৭ 
কোটি ৩২ লক্ষ ৭৫ হাঁজার একর ছিল। স্বতরাং আলোচ্য বৎসর শতকরা 
১ ভাগ জমিতে ধানচাব কম হুইয়াছে। আলোচ্য বৎসর উৎপন্ন ধান্তের 
সমমিত মোট পরিমাণ ২ কোটি ৫২ লক্ষ ৫৭ হাজ্ঞার টন | ১৯৩৮-৩৯ 
সালে উচ্থার পরিমাণ ২ কোটি ৩৯ লক্ষ ১৫ হাজার টন ছিল। মোটের 
উপর শল্তের অবস্থা ভাল বলিয়াই আলোচ্য বসব শতকরা ১ ভাগ কম 
জমিতে ধানচাষ হওয়া সত্বেও উৎপর ধান্তের পরিমাণ শতকরা ও ভাগ 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। নিম্নে কোন প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্য সমূহে কি পরিমাণ 
ধানের চাষ হইয়াছে এবং উহাতে কি পরিমাণ ধান্ত উৎপন্ন. হইবে তাহার 
বিবরণ দেওয়া গেল £_ 


ধানের চাষ 
( সহস্র একরের সমষ্টি ) 
প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্য 





৮ 


উৎপাদন 
(সহ টনের সমষ্টি ) 


২২,২৯৪ 
৯,৬১৪ 


৮১৪৭৯ 
৪,৪৬৩ 
৯,৫৭৯ ৩,১৭৮ 
৭১৯৩৫ ১,৯২৩ 
৭১৭৪০ ২,৪১৫ 
৫,০২৬ ১,৩৭৫ 
৫১,০৩৮ ১,৬৪৮ 
২,১৯৫ 
১,২৬৫ 


৮৫ 








»- তয়নুতোম সতত বেড 
লাবীদএ এটি. 


আধিক জগৎ 





১২১৩ 





প্ঠুন্তক্ক গসন্রিচ্ম্প 

Economic Development—Vol II অধ্যাপক শ্রীবিনষ কুমার 
সরকার প্রনীত। দাম ছয় টাকা । প্রাপ্তিস্থান মেসার্স চক্রবর্তী চ্যাটাঙ্ছি 
এণ্ড কোং লিঃ_-১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা । + 

গত মহাযুদ্ধের পরবন্থী সমযে জগতের অর্থনীতি ক্ষেত্রে যে 
পরিবর্তন দেখা গিয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া অধ্যাপক বিনষ কুমার 
সরকার মহাশয় কিছুকাল পূর্বে “ইকনমিক ডেভেলপমেন্ট” প্রথম খণ্ড 
প্রকা* করেন। সম্প্রতি নূতন কতকগুলি প্রবন্ধ সংযোজিত করিয়া এ 
পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ কর! হইয়াছে । এই দ্বিতীয় খণ্ডে নিপ্ললিখিত 
বিষষ সমূহ স্থান পাইয়াছে (১) বিদেশী বীমা কোম্পানী নিয়ন্ত্রণের 
মূলনীতি (২) জাৰ্ম্মাণী ও ফ্রান্সের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দুইটির পুনর্গঠন (৩) 
ব্যাঙ্ক ব্যবসাষে বাঙ্গালী (৪) ভারতীয় রেলওয়ে ও ব্যবসাবাণিজ্য 
(৫) এদেশীয় ব্যবসা বাণিজ্য ও সুসংহত উন্নতির নমুনা (৬) জগত্ব্যাপী 
আধিক মন্দা ও শিল্প ব্যবসার উপর তাহার প্রতিক্রিয়া । অধ্যাপক 
সরকার তাহার গভীর পাণ্ডিত্য নিয়া এ সকল জটিল বিষষ আলোচনা 
করিষাছেন। সকল ক্ষেত্রেই তাঁহার চিস্তাশীলতা ও বিশ্লেষণ ক্ষমতার 
মৌলিকত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। উপরোক্ত প্রবন্ধগুলির কয়েকটিতে উপযুক্ত 
সংখ্যা বিবরণের সাহায্যে জগতের অন্তান্ত দেশের তুলনায় ভারতে আধিক 
উন্নতির গতি ও প্রকৃতি নির্ণয় করা হইযাছে। এই পুস্তকটি পাঠ করিলে 
অর্থনীতি বিষয়ে অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকারের বহুমুখী চিন্তা- 
ধারার পরিচয পাওয়া যায। অধিকস্ত অন্ত দেশের দৃষ্টান্ত অনুধাবন করিয়া 
এদেশের আধিক সমস্তা সমাধানের কাধ্যকরী ইঙ্গিতও লাভ করা যায়। 
এই পুস্তকটি সুধী সমাজে সমাদৃত হইতে দেখিলে আমরা সখী হইব । 

9670 Insurance Manual 1939-_ইংরেজী ভাষায় লিখিত 
বীমা বাধিকী | দাম ১০ আনা। প্রাপ্তিস্বান_সেন এণ্ড, কোং ১০ নং 
ক্লাইভ রো, কলিকাতা । 

জীবন বীমা ব্যবসায়ের ব্যাপক সম্প্রসারণের সঙ্গে বিভিন্ন 
বীমা কোম্পানী সম্বন্ধে যাবতীয় তত্ব ও খুটিনাটী জানিবার জন্য এদেশ- 
বাসীদের আগ্রহ ক্রমেই বাডিতেছে। সেই প্রয়োজনীয়তার 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মেসার্স সেন এণ্ড কোম্পানী গত কয়েক বৎসর 
যাবৎ তাহাদের “ইন্সিওরেন্দ ম্যানুয়েল” পুস্তকখানা প্রকাশ করিয়া 
আসিতেছেন। এদেশের সর্বশ্রেণীর বীমা ব্যবসায়ী, বীমাকারী, বীম! 
কোম্পানীর এজ্রেণ্ট ও বিভিন্নস্তরের অঙুসন্ধিৎস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে ইতিমধ্যে 
তাহার যথেষ্ট সমাদরও দেখা গিয়াছে। এবৎসর এ বাখিক পুস্তিকাটি 
অধিকতর তত্ববহুল করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে এবং সকল দিক দিয়া 
নূতন সংখ্যাবিবরণ সংযোদ্ধিত হওয়ায় উহা বিশেষরূপে উপাদেয় ও 
নির্ভরযোগ্য হইয়া দীড়াইয়াছে। এই পুস্তকটি পাঠ করিলে যে কোন পাঠক 
অতি সহজে যে কোন জীবন বীমা কোম্পানী সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞাতব্য 
বিষয় সমূহ জানিতে পারিবেন। আমবা এই পুস্তকটির বহুল প্রচার 
কামনা করি । 


দি ন্যাশনাল মার্কে টাইল 


ইন্সিওরেন্স কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ 
হেড অফিস £_৮নৎ ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা 
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ৰ 






সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও আধুনিক 
জীবন বীমার নিয়মাবলী সম্বলিত একটি 







উন্নতিশীল বীমা কোম্পানী । 
টেলিফোন £ কলি ৩২৭৫ (দুই লাইন) | রাহ! ব্রাদার্স 
.টেলিগ্রাম-_প্টিপটো” | ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 








হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেন্দ লিঃ 


আমরা. হিন্দু মিউচুয়াল লাইফ এসিওরেম্প লি:র গত ১৯৩৯ সালের 
মুদ্রিত কাৰ্য্য বিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। উহা কোম্পানীর ৪৯শ বাধিক 
রিপোর্ট। 

আলোচ্য রিপোর্ট হইতে ১৯৩৮ সালের তুলনায় ১৯৩৯ সালে নকল 
দিক দিয়াই কোম্পানীর ' অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই বৎসরে 
বুদ্ধের প্রতিকূল আবহাওযা সত্বেও কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ 
- বাডিয়াছে,; ব্যষের হার হ্রাস পাইয়াছে এবং প্রিমিয়াম বাবদ আয় ও 
, জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 

আলোচ্য বৎসরে হিন্দু মিউচুয়ালের পরিচালকবর্গ €৪৯টা পলিসিতে মোট 
৮ লক্ষ ৩২ হাজার ৭৫০ টাকার নৃতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন এবং 
: বৎসবের শেষে কোম্পানীতে চলতি বীমার পরিমাণ দাড়াইয়াছিল ৫৯ লক্ষ 
২৮ হাজার টাকা। এই বৎসরে প্রিমিয়াম বাবদ ২ লক্ষ ৮০ হাজার ২৩৯ 
টাকা এবং দাদনী তহবিলের সুদ ও বাড়ীতাভা বাবদ ৪৮ হাজার ৭৫৩ টাকা! 
লইয়। কোম্পানীর মোট ৩ লক্ষ২৯ হাজার ৪৭৩ টাকা আয হইয়াছে । 
উহার মধ্যে মৃত্যুদীবী ও বীমার মেয়াদ পূর্ণ হওষা বাবদ দাবীতে ১ লক্ষ ৬৫ 
হাজাব ১২৩ টাকা, প্রত্যর্পণ মূল্য বাবদ ৩ হাজার ৮৯৯ টাকা, এজেন্টদের 
কমিশন বাবদ ১৯ হাজার ৬৬০ টাঁকা, আফিসের কার্য পরিচালনা বাবদ 
৪২ হাজার ৩৪৬ টাকা ব্যয় হইযাছে। এতত্যতীত এই বৎসরে কোম্পানীর 
হস্তস্থিত সিকিউরিটী সমূহের মৃল্যাপকর্ষ বাবদ ৫৬ হাজার ১১৮ টাকা, 
"১৯৩৮ সালের অনাদাঁষী প্রিমিয়াম বাবদ ৫ হ।জাব ৪৫২ টাকা, কোম্পানীর 
হন্তস্থিত জমির মূল্যাপকর্ষ বাবদ ৫ হাঁজাব টাকা, পলিসির বন্ধকে 
যে দাদন দেওযা হয় তাহার অনাদারী অংশ বাবদ ৬ হাজার 
॥ ৩৪৩ টাকা এবং বিভিন্ন দফাষ ৫ হাজার ৬৮১ টাকা ব্যয় ধরা 
' হইয়াছে। এই. প্রকার কড।কড়ি ভিত্তিতে ব্যয় সাব্যস্ত করা 
সত্বেও আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর আয় হইতে ১৪ হাজার ৪৪২ টাকা 
উদ্ধত্ত হইযাছে এবং উহ] জীবনবীমা তহবিলে ন্যস্ত করা হইযাছে। বৎসরের 
, প্রথমে এই তহবিলের পরিমাণ ছিল ১০ লক্ষ ৪০ হাজার ৪৩৩ টাকা 
বৎসরের শেষে উহার পরিমাণ দাডাইয়াছে ১০ লক্ষ ৫৪ হাজার ৮৭৫ টাঁকা। 
আলোচ্য বৎসরে কোম্পানীর পরিচালন! ব্যয়ের হার উহার প্রিমিয়াম 


, উহার হার ছিল যথাক্রমে ৩০"২ ভাগ ও ২৪'৪ ভাগ । 


বৎসরের শেবে জীবন বীমা তহবিল, কনটিনজেন্জী রিজার্ভ তহবিলে | 
সংরক্ষিত ১০ হাজ্জার টাকা, দাদনী তহবিলের জন্য রিজার্ভ তহবিলে স্তস্ত | 


৩৮ হাজ্জার ৭৫৫ টাকা ও অন্তান্ত দায় লইযা কোম্পানীর মোট দায়ের 


পরিমাণ ছিল ১১ লক্ষ ৮২ হাজার ৩৭১ টাকা! এই দাষের বদলে বৎসরের | 


শেষে কোম্পানীর হাতে যে সমস্ত সম্পত্তি ছিল তাহার প্রধান প্রধান দফা 


এইরূপ--সম্পত্তি বন্ধকে দাদন ৪৮ হাজার ২০০ টাকা, প্রত্যর্পণ মূল্যের 
, সীমার মধ্যে পলিসি বন্ধকে দাদন ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ৫৩৮ টাকা, কোম্পানীর | 


কাগজ ৬ লক্ষ ১০ হাজার ৭০০ টাকা, কোম্পানীর নিজস্ব বাড়ী ২ লক্ষ টাকা, 


বালীগঞ্জস্থিত জমি ৫০ হাজার টাকা, হাতে ও ব্যাঙ্কে স্থিত ৬২ হাঁজার ৯৯০ | 
টাকা । এই বিবরণ দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতিতী হয় যে কোম্পানীর তহবিল নিরাপদ | 


অবস্থায় সংবক্ষিত আছে। 


হিন্দু মিউচুষাল অপেক্ষাকৃত একটা ক্ষুদ্র বীমা প্রতিষ্ঠান বটে। কিন্তু উহা ৰা 
বৈজ্ঞানিক, প্রণালী অবলম্বনে এবং বীমাকারীদের স্বার্থ সুরক্ষিত করিষা || 


পরিচালিত হইতেছে। বীমা ব্যবসাযে অভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় উহার 


কর্ণধার । একটা ক্ষুত্র কোম্পানীর পরিচালক হুইয়াও তিনি যে ইণ্ডিয়ান 
লাইফ অফিসেস এসোসিয়েসনের মত প্রতিনিধিমূলক বীমা প্রতিষ্ঠানের 
সভাপতিপদে বৃত হইযাছিলেন উহা কেবল তাঁহার ব্যক্তিগত কৃতিত্বের জন্ত 
নহে, উহা তীহাব পরিচালিত কোম্পানীর সুদচ আঁধিক ভিত্তিরও পরিচায়ক। 
আমরা হিন্দু মিউচুষালের আরও উন্নতি কামনা করি। 
দি সিটাডেল ব্যাঙ্ক লিঃ 

গত সপ্তাহে 'আধিক জগতে’ উক্ত ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশিত 
হইযাছে তাহাতে দুইটা মারাত্মক ধরণের ভুল রহিষাছে। উক্ত ব্যাক্কেত্ 
কর্ণধার শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে উত্তরপাভাব স্বনামখ্যাত রাজা! 
প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র বলিষা অভিহিত করা হইয়াছে । দলেই 
জানেন যে তিনি ৬প্যারীমোহনের পৌল্র | 

এই মন্তব্যেক আর একস্থানে এরূপ মুদ্রিত হইয়াছে যে “অন্তান্ত ও অজ্ঞাত 
ব্যক্তির দ্বারা স্থাপিত ব্যাঙ্কে টাকা রাখিতে অনেকেই ভয় পাষ।” এইস্থলে 
“অখ্যাত ও অজ্ঞাত ব্যক্তির দ্বারা” ইত্যাদি হইবে। একথা বলাই বাহুল্য যে 
সিটাডেল ব্যাঙ্কের কথা বলিতে গিয়া দেশের “অন্তান্ত' ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে 
কিছু বলা আমাদেব অভিপ্রেত হইতে পারে না। | 

ইঃ ইণ্ডিয়৷ ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 

গত ৩রা মার্চ কুমিল্লায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর তত্রত্য 
শাখার নৃতন আফিস ভবনের উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। মনোহরপুর 
রোডে এই ভবনটি স্থাপিত হুইয়াছে। কুমিল্লা মিউনিসিপ্যালিটির 
চেয়ারম্যান মিঃ স্বর্ণকমল রায় এই ভবন প্রতিষ্ঠা উৎসবে সভাপতিত্ব 
করেন। এই অনুষ্ঠানে যাহারা যোগদান করিয়াছিলেন তন্মধ্যে রাষ 
ভূধর দাস বাহাছুব, ডাঃ শান্তিভৃবণ দত্ত, রায় উপেন্ত্র মোহন মিত্র বাহাদুর, 
ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ বন্ু, রায বাহাদুর কাষিনী কুমার দত্ত, 'মিঃ বটকৃষ দত্ত 
প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । 

ফেডারেল ইণ্ডিয়া এসিওরেন্স কোং লিঃ 
আজমীডের গ্যারান্টি ড় সিকিউরিটি ইন্সিওরেন্দ সোসাইটি লিঃ 


(ভূতপূর্ব আগরওযাল এসিওরেন্স সোসাইটি লিঃ) সম্প্রতি নৃতন দিল্লীর 
০ ৮০-2০-০০৭৯ 








| হন্িও্লেক্ন অব উ্এল্ল। নি { 


জনিত আষের শতকরা ২৩৫ ভাগ দীড়াইয়াছে। ১৯৩৭ ও ১৯৩৮-সালে | 


হেড অফিস--কুমিন্লা | 
বীমা জগতে অভূতপূর্ব সাফল্যের নিদর্শন-_কার্য্যারন্তের || 
মাত্র ২॥ বৎসর পরে প্রথম হিসাব . নিকাশেই প্রতি 
হাজার টাকার পলিসিতে প্রতি বৎসর 


মেয়াদী বীমায়--১৩২ 
আজীবন বীমায়__-১৬ 
বোনাস বণ্টন। | 
শেয়ার হোল্ডারগণকে ভ্যালুয়েশন ধা্ষ্য ব্যয়ের হার 
লভ্যাংশ সুদের হার শতকরা || 
দেওয়া হইয়াছে। শতকরা ৩০ মাত্র ৩৭৬০ | 
ভারতের সকল স্থানে সন্তান্ত প্রতিনিধি আবশ্যক ৷ 
- সর্ভীদির জন্য পত্র লিখুন 


মিঃ এন্‌ সি দত্ত, এম, এল, সি, 
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১৮ই মার্চ,১৯৪০ ] 


ফেডারেল ইণ্ডিয়া এসিওরেশ্দ কোম্পানীর সহিত মিলিত, হইয়াছে। 
নৃতন চুক্তি অনুসারে গত ১লা মার্চ হইতে গ্যারার্টি লিমিটেডের 
সমস্ত বীমাপত্র ফেডারেল ইণ্ডিয়া এসিওরেন্দ কোম্পানীর নামে হস্তাস্তরিত 





" হইয়াছে । আইন অনুসারে এই ব্যবস্থা সম্পর্কে কোর্টের অনুমতি পাইতে 


দুইমাস কাল বিলম্ব হইবে। কিন্তু যাহাতে ও কোম্পানীর বীমাকারীদের 
স্বার্থ সর্ধতোতাবে সংরক্ষিত থাকে সেজন্য ফেডারেল ইণ্ডিযার কর্তৃপক্ষ 
এক বিবৃতি প্রচার করিষা গ্যারান্টিড সিকিউরিটি ইন্দিওরেন্দ কোম্পানীর 
বীমাকারীদিগকে এখন হইতে তাহাদের প্রিমিয়াম ইত্যাদি ফেডারেল 
ইণ্ডিয়ার আফিসে পাঠাইতে অন্ভুরোধ করিষাছেন। বীমা বাবদ দাবী- 
দাওয়াও এ কোম্প'নীর নিকট উপস্থিত করিতে বলা হইযাছে। নূতন 


দিল্লীর কনট প্লেসে ফেডারেল ইণ্ডিয়ার হেড আফিস অবস্থিত। 


বিভিন্ন কোম্পানীর লভ্যাংশ 

এম্পায়ার জুট কোং লিঃ-গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যযস্ত ছয় যাসের 
হিসাবে অন্ডিনারি শেয়াবের উপর শতকরা ২॥০ আনা। ইণ্ডিয়ান উড 
"প্রডাক্টস্‌ কোং লিঃ_গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে শতকরা ১৬ টাকা। 
কেলভিন জুট কোং লিঃ_গত ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে 
শতকর! ১০ টাকা। বৃটিশ সিলোন কর্পোরেশন লিঃ গত ১৯৩৯ 
সালের হিসাবে শতকরা ২ টাকা । ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লিঃ_গত ২১শে 
ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছষ মাসের হিসাবে শতকরা ১০ টাক!। ইষ্ট হোপ 
টাউন এষ্টেট্‌ কোং লিঃ_গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে শতকরা! ২৪ টাকা । 
বাকিংহাম এণ্ড কর্ণাটিক কোং লিঃ _গত ৩১শে ডিসেম্বৰ পৰ্য্যন্ত 
ছ্য মাসের হিসাবে ৬ টাকা। কহিনূর মিলস্‌ কোং লিঃ_গত ১৯৩৯ 
সালের হিসাবে শতকরা ১০ টাকা। 
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অন্য ১৮ই মার্চ সোমবার 
ব্যাঙ্ক সংক্রীন্ত যাবতীয় কা্য্য 
আরম্ভ করা হইবে। 
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বাঙ্গলার নূতন যৌথ কোম্পানী 

হিন্দুস্থান ট্রেওার্স_ এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারার্স লিঃ _ডিরেউর মিঃ 
কে দি রাষ। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা । রেজিস্টার্ড আফিস 
১৭৮ নং রাসবিহারী এভেনিউ, বাঁলীগঞ্জ, কলিকাতা | 

থিয়েটার এণ্ড ফিল্মস লিঃ ডিরেক্টর মিঃ বালকুষ্ণ সোনী। অনুমোদিত 
মূলধন ৫ লক্ষ টাকা । রেজিস্টার্ড আফিস_২৫ নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ 
কলিকাতা । 

.ইন্টারনেশল্যাল রেমিডিজ. লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ যতীন্দ্রনাথ রায়। 
অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা | রেজিষ্টার্ড আফিস-_বিকানীর বিল্ডিংস্‌ 
৮ বি লালবাজার ষ্ট্রী, কলিকাতা! । | 

হিন্দুস্থান রাবার ওয়ার্কস্‌ লিঃ_ ডিরেক্টর মিঃ খগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী । 
অম্থমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। রেজিস্টার্ড আফিস--১৪ নং বালীগঞ্জ 
ষ্টেসন রোড, পোঃ বালীগঞ্জ, কলিকাতা। 


লাইট অব. এসিয়! ইন্সিওরেন্স কোৎ লিঃ 
লাইট অব এসিঘা ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ স্বেচ্ছাক্ৃত ভাবে 
এই কোম্পানীৰ কাববাব গুটাইয়! দেওয়ার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আগামী 
১৯শে মার্চ ত্র কোম্পানীর পাওনাদাঁবদের এক সভা হইবে। এ সভায় 
কোম্পানী সন্বন্ধে এক তদন্ত কমিটি নিয়োগের ব্যবস্থা হইবে । 
পলিসিহোল্ডার্স এসিওরেন্স লিঃ 
পলিসিহোল্ডার্স এসিওরেন্দএর কলিকাতাস্থ শাখা আফিস পি ৬, 
মিসন বোতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে । 



















সূত ও সহ্য ৃ 


পোল সেভিৎস্‌ ব্যাঙ্ক 

পোষ্টাল সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কে টাকা আমানতের রীতি ও তাহার নিষোগ 
সম্বন্ধে আলোচনা করিযা সুপরিচিত মাসিক পত্র “প্রবাসী” গত চৈত্র 
সংখ্যাষ লিখিতেছেন £__ডাঁকঘর সমূহের সেতিংস্‌ ব্যাঙ্ক এবং তাহার ক্যাশ 
সার্টিফিকেট ক্রর করাতে ভারতবর্ষের অল্পবিত ও মধ্যবিত্ত লোকদের 
বহু টাকা গচ্ছিত আছে। তাহারা ইহার জন্য সামান্ত কিছু সুদ পায় 
বটে এবং টাকাটা নিরাপদ থাকে । কিন্ত ভারতীয় মহাঁজাতি ইহা হইতে 
অন্য কোন সুবিধা পাষ না। সুবিধা পাষ ইংরেজ বণিকেরা ! অল্প সুদে 
ভারত সচিবের নিকট হইতে টাকা ধার করিয়া তাহারা ব্যবসা বাণিজ্যস্ত্রে 
ভারতের ধন শোষণ করে। গরীব আমাদের টাকাই আমাদের শোষণের 
অন্্রূপে ব্যবহৃত হয়। ১৯৩৮-৩৯ সালের শেষে ভাকঘরের ক্যাশ 
সার্টিফিকেট ক্রয় ও সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কে সঞ্চয় উভয় খাতে বৃটিশ সরকারের 
হাতে গরীব আমবা রাখিয়াছিলাম ১৪১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা। এই প্রভূত 
অর্থ ভারতের দেশী ব্যাঙ্কগুলিতে থাকিলে অর্থের মালিকেরা সুদ পাইতেন, 
অধিকন্ত ব্যাঙ্কসমূহে যাহ! গচ্ছিত থাকিত তাহা দেশের লোকদের ব্যবসা 
বাণিজ্যে খাটিত এবং ব্যাঙ্কগুলিও কিছু মুনাফা অর্জ্জন করিতেন। 
এইরূপ সুফল লাভের জন্ত আবশ্যক দেশী ব্যাক্কগুলির সততা ও স্থায়িত্ব 
দেশের লোকদের বিশ্বাস উৎপাদন, অল্পবিত্ত লোকদেরও ব্যাঙ্কে টাকা 
বাখিবার প্রবৃত্তি ও অভ্যাস জন্মান এবং ব্যাঙ্কগুলির অল্প টাকার হিসাব 
খুলিতে ও অল্প টাকার চেক ভাকঙ্কাইতে সন্মতি। শৌবাক্ত কাজগুলিতে 
ব্যাঙ্কের পরিশ্রম বাডে কিন্তু ক্ষতির সম্ভবনা বা দায় ঝুকি বাডে না। 


নিমেয়ার ব্যবস্থার রদ বদল 

প্রদেশ সমূহকে আয়করের অংশ প্রদান সম্পর্কে স্তার অটো নিমেয়ারের 
রচিত বিধিব্যবস্থা সম্প্রতি রদ বদল করা হইযাছে। এই নুতন ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে উঠিয়া শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার বঙ্গীয় ব্যবস্থা 
পরিবদে এক বক্তৃতায় বলেন_ নিমেয়ার ব্যবস্থা ষে ভাবে সংশোধন করা! 
হইয়াছে তাহাতে চলতি বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকারের ২ কোটি টাকা বেশী 
আয় হইবে। পরবর্তী দুই বসরেও প্র ভাবে ৯ কোটি টাকার মত বেশী 
আয় হুইবে। মোটমাট এই ১১ কোটি টাকা বেশী আয়ের জন্য কেন্দ্রীব 
সরকারের পক্ষে এত তাড়াতাড়ি নিমেয়ার ব্যবস্থা রদ বদলের কোন 
প্রয়োজনীয়তা ছিল না । প্রথমতঃ বলা যায় বেশী টাকার যদি আবশ্যকতা! 
ছিল তবে তাহারা শাসন ব্যয় কমাইয়া টাকা বাঁচাইতে পারিতেন। 
ইতিমধ্যে অনেক প্রাদেশিক সরকারই যথাসম্ভব পরিমাণে এই 


নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু যতদূর বুঝা যাইতেছে কেন্দ্রীয় সরকার | 
তাহাদের সাধারণ ব্যয় বহর হাঁস করার বদলে কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদি || 
বৃদ্ধি করিয়া তাহা বরং বাড়াইয়াই চলিয়াছেন। * + প্রদেশগুলিতে | 


শিল্লোব্লতি যুলক কাধ্যনীতি অবলম্বনের ফলে যদি ভবিষ্যতে শুন্ধ আষ ও 
রেলের আয় প্রভৃতি বৃদ্ধি পায় তবে কি তাহারা বন্ধত আয়ের অংশ 
প্রদেশকে ছাড়িয়া দিবেন ? এই সমস্ত দিক বিবেচনা না করিয়া 


কেন্দ্রীয় সরকার যে ভাবে নিমেয়ার ব্যবস্থা সংশোধন কবিয়াছেন তাহা | 


সৰ্ব্বথা অস্গত বলা যাইতে পারে। 


শিলোননতি ও গভর্ণমেণ্ট 


ইউরোপে যুদ্ধ বাধিবার পর হুইতে ভারতবর্ষে শিল্পোন্নতির যে স্থবোগ | 
সম্ভাবনা দেখা দিযাছে তৎসম্পর্কে ভারত গভর্ণমেণ্টের অবলম্বনীষ ক্ষার্ধ্য- | 
নীতি বিশ্লেষণ করিয়া “ইণ্ডিয়ান ফিনান্স” পত্র গত ২র! মার্চ তারিখের পু 





সংখ্যায় লিখিতেছেন ৫ এদেশে শিল্পের প্রসার বিষয়ে সহায়তার জন্য ভারত 
সরকারেব পক্ষে অবিলম্বে কার্ধ্যকরী নীতি অবলম্বন করা প্রষোজন। কিন্ত 
দুঃখের বিষয় ভারত সরকাব সেরূপ কোন মনোভাব প্রদর্শন করিতেছেন 
না। কেন্দ্রীয় সরকারের বদ্ধিত ব্যয়ের হার মিটাইতে গিয়া ইতিমধ্যে 
কয়েক দফা ট্যাক্স বৃদ্ধি কবা হইযাছে। কিন্তু এই সব ট্যাক্স যে দেশের 
শিল্লোন্নতির পরিপন্থী হইয়া! দাড়াইবে তাহা তাহারা লক্ষ্য করিতেছেন. 
না। খণ করিষা অতিরিক্ত ব্যয় মিটান হইলে তাহাতে দেশের ভবিষ্যৎ 
বংশধরূদের উপর অহেতুক চাপ পড়িবে মনে করিয়া অর্থ সংস্কানে অন্ত 
কোন উপায় অবলম্বন ন! করিষা তাহারা কেবল ট্যাক্স বৃদ্ধির উপবই জ্রোর্‌ 
দিতেছেন। কিন্তু রূপ গৌঁডা নীতি এদেশে খাটে না! ইংলণ্ড প্রভৃতি 
দেশের তুলনীয় ভাবতবর্ষ শিল্পের দিক দিয়! অনেক পশ্চাতে রহিয়াছে । এই 
অবস্থা ট্যাক্স বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না করিয়া ভারত সরকারের পক্ষে 
বরং খ্চণ গ্রহণ করিয়াই বন্ধিত ব্যয় মিটান সঙ্গত। খণ বৃদ্ধি হইলে 
ভবিষ্যৎ বংশধরদের উপর কিছু চাপ পড়িবে সত্য ; কিন্তু শিল্পের ভালরূপ 
প্রসার সাধিত হইলে ভবিষ্যৎ বংশধরদের সুখ সমৃদ্ধিব স্বাভাবিক সংস্থানও 
অনেক বাড়িবে। ভবিষ্যতের সেই বিপুল সৌভাগ্যের কথা ভাবিষা ভারত 
সরকারের পক্ষে দেশের শিল্লোন্নতি বিবয়ে সহায়তার জন্য শিল্পের কাঁচামাল 
সরবরাহ, তৈয়ারী শিল্প দ্রব্যের রপ্তানী ব্যবস্থা, শিল্পের সংরক্ষণ ব্যবস্থা, শিল্প 
দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক গোলষোগের প্রতিকার 
প্রভৃতি বিষয়ে অবিলম্বে বিশেষভাবে সচেষ্ট হওযা উচিত। এদেশের কোন 
কোন শিল্পের জন্ত বাহির হইতে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানী বিষয়ে 
ইতিমধ্যেই যথেষ্ট অস্থবিধার স্থষ্টি হইয়াছে | অপরদিকে জাহাজ চলাচলের 
অসুবিধা হেতু এদেশের তেয়ারী অনেক মাল বিদেশে রপ্তানী করার পক্ষেও 
বিশ্ব হইতেছে। ভারত সরকারের পক্ষে অবিলম্বে এ সব অসুবিধা নিরা- 
করণে সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য। কাঁচামালের দাম অপরিমিতভাবে বৃদ্ধি 
পাওযার দরুণ শিল্প দ্রব্য উৎপাদনের ব্যষ বৃদ্ধি পাইতেছে | দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি 
হেতু জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়িয়া যাওয়ার জন্য শ্রমিকেরাঁও বেতন বৃদ্ধির 
দাবী জানাইয়া গোলযোগ উপস্থিত করিতেছে । শিল্পোন্নতি বিষয়ে 
সহাষতার জন্ত গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সেদিকেও প্রয়োজনীয় কার্য্যনীতি গ্রহণ 
করা আবশ্যক ৷ তাহা ছাড়া দেশের নূতন ও পুরাতন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ . 
যাহাতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আস্থাশীল হইতে পারে সেজন্য প্রয়োজনমত সমুচিত 
পরিমাণে সংরক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে বলিয়া আশ্বাস ও ভরসা দেওয়াও: 
গভর্ণমেণ্টের পক্ষে কর্তব্য 


৮নৎ ম্যাডান স্ট, কলিকাতা । | 


ফোন কলিঃ ৬৯৭৬ 
Gram. “Citadel” 


- ঘটিতেছে। এক্ষণে উপরোক্ত বিধি ব্যবস্থা বলবৎ হওষায় ভারতীয় রপ্তানী 


, পরিমাণ ২ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা ছিল। এবারকার আব্দেনগুলির মধ্যে 





টাকা ও বিনিময় ও ২০ কোটি ৪৭ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে মজুদ ছিল। « 
কলিকাতা, ১৫ই মার্চ সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ১৫ কোটি ৬ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা ও ১৯ কেটি ১ 
এ সপ্তাহে বিনিময় বাজারে একটা মন্দার ভাব বলবৎ দেখা গিয়াছিল। লক্ষ ৩ হাজার টাকা দীড়াইযাছে। 
বাজারে রপ্তানী বিল বিশেষ কিছুই উপস্থিত হয় নাই। সে কারণে কি তত 
বেচাকিনাও হইয়াছিল কম। সম্প্রতি গতর্ণমেন্ট ভারতের রপ্তানী বাণিজ্য : হণ্ডি (প্রতি টাকায় ) ১শি ৫২ ৫ 


সম্পর্কে নানা দিক দিয়া বিধিনিষেধ আরোপ করিতে আর্ত করায় রপ্তানী এী দশনী ১শি হই ৫ 
কারকদের ভিতর একটা বিশেষ অবসাঁদের ভাব সঞ্চারিত হইতেছে। এসপ্তাহে ডি, এ, ৩ মাস ঠি ১ শি ৬ 
. গভর্ণমেন্ট এক ইস্তাহার জারী করিয়া আবগ্তকীয় সার্টিফিকেট ব্যতীত বৃটিশ ডি, এ ৪ মাস > শি ৬উহ ৫ 
সাম্রাজ্য, আর্জেন্টাইন এবং ফরাসী সাধারণতনত্ের অনতভূক্তি দেশ সমুহ ছাড়া ক্র (প্রতি ১০০ টাকায়) ১৩০০, 
অন্ত অনেক দেশে ভারত হইতে পাট, পাটজাত জিনিষ এবং রবার রপ্তানী গিল্ডার ৮ ৫১- 
নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। যে বন্দরে যাল জাহাজে বোঝাই করা হইবে ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে ) ৩২৮২ 
সেই বন্দরে মালের স্তাষ্য মূল্যের সমপরিমাণ বিদেশী মুদ্রার বা যুদ্রামানের ইয়েন (প্রতি ১০০ ইয়েনে ) ৮৩২ 
বিলি ব্যবস্থা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক অনুমোদিত ভাবে এবং সময়ের মধ্যে ষ্টালিং-ডলার হার (প্রতি পাউণ্ডে ) ৪০৩. 


হইবে বলিয়াও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব হইতেই মাল প্রেরণের 
জাহাজের অসুবিধার দরুণ অনেক দেশে ভারতীয় মাল রপ্রানীর বিষ 


বাণিজ্যের পথে আরও অন্তরায় সৃষ্টি হইবে সন্দেহ নাই । 

কলিকাতার বাজারে এ সপ্তাহে কল টাকার হা: 
পরিশোধের অর্ভে খণ) বেশী চাহিদা লক্ষিত হ্ইয়াছিল। তবে 
সুদের হার গত সপ্তাহের যত তিনি 
বলবৎ ছিল। বৎসরের এই সময়ে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে টাকার 
চাহিদা স্বভাবতঃই ভালরূপ বৃদ্ধি পায়। তাহার উপয় এবার 
পণ্য মূল্যের দাম বিশেষ চড়া থাকাষ এই সময়ে টাকার সুদের হার বেশ 
একটু পড়িবারই কথা । গত সপ্তাহে সুদের হার সম্পর্কে একটা চভা ভাব 
লক্ষ্য করিয়া আমরা উহাকে অনেকটা স্থায়ী ধরণের চডতির নমুনা বলিয়াই 
মনে করিয়াছিলাম। কিন্ত গত সপ্তাহের সেই চডা ভাব এ সপ্তাহে 
সম্পূর্ণভাবে বলবৎ রহে নাই। এ সপ্তাহে ইপ্টারমিডিয়েট ট্রোরী বিলের 
বিক্রষ বন্ধ করিয়া দেওয়াতেই এই অবস্থা সুচিত হইযাছে বলিয়া 
মনে হষ। | 

গত ১২ই মাৰ্চ ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটি টাকার ট্রেজ্জারী বিলের 
টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছিল । তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ 
দাড়াইয়াছিল ২ কোটি ২৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। গত সপ্তাহে তাহার 














৯৯!» পাই ও তদুর্ঘ দরের সমস্ত এবং ৯৯৬ পাই দরের শতকরা ২৫ ভাগ | £3 
আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইযাছে। || 
গত সপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বাখিক শতকরা সুদের হার ছিল ২৮/১০ পাই। 
এ সপ্তাহে তাহা শতকরা ১৮/৫ পাই নির্ধারিত হইয়াছে। 

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ৮ই মার্চ যে সপ্তাহ 
শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২২৮ কোটি 
৭০ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা। পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ২২৫ কোটি 
২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ছিল। এ সপ্তাহে গভর্ণমেন্টকে ১৮ লক্ষ টাকা 
সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছে । গত সপ্তাহে এইরূপ ধার দেওয়া 
হয় নাই। গত সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
ব্রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল ২৩ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা । এ সপ্তাহে 
তাহ] ২৬ কোটি ৭০ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা দাড়াইয়াছে। গত সপ্তাহে 
বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গতর্ণমেণ্টের মোট ১৫ কোটি ৯২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা দু টি বাকি 
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কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ১৫ই মার্চ 
গত সপ্তাহে অতিরিক্ত মুনাফা কর বিল সম্পর্কে সিলেক্ট কমিটির 
রিপোর্ট” প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে কলিকাতার শেষার বাজারে কিছু উন্নতি 
পরিলক্ষিত হইয়াছিল । কিন্তু নানা কারণে এসপ্তাহে সে উন্নতি বলবৎ 
থাকে নাই। এসপ্তাহে রাশিষার সহিত ফিনল্যাণ্ডের একটা চুক্তি হইয়াছে। 
এবং সে চুক্তি অনুসারে এই ছুই দেশের বুদ্ধ বন্ধ হুইয়া গিয়াছে। রাশিয়া ও 
ফিনল্যাগ্ডেন যুদ্ধ এইরূপ পরিসমাপ্তি লাভ করায় এদেশের ব্যবসায়ী মহলে তাহা 
কতকটা নিরুৎসাহ ভাব সঞ্চার করিয়াছে। ফিনল্যাগুকে কেন্দ্র করিয়া 
বর্তমান বুদ্ধ ব্যাপকভাবে ইডাইয়া পড়িবে এবং তাহার ফলে এদেশে শিল্প 
ব্যবসায়ের উন্নতির সুবিধা হইবে এরূপ একটা ধারণা অনেকেই করিতে 
ছিলেন৷ কিস্ক এক্ষণে রাশিষার সহিত ফিনল্যাণ্ডের চুক্তি ঘোষিত হওয়ায় 
সে বিবয়ে অনেকে নিরাশ হইয়াছেন। ফলে শেয়ার বাজারেও কতকটা 
মন্দাব ভাব আত্ম প্রকাশ করিয়াছে । 


বর্তমানে শেষার বাজাবে মন্দার ভাব স্থচিত হওষার আর একটি কারণ 
শ্রমিক গোলযোগ । বর্তমানে বোম্বাইয়েব কাপড়ের কলগুলিতে ব্যাপক- 
ভাবে ধর্মঘট চলিতেছে। যুদ্ধকালীন ভাতা দাবী করিষা অন্তান্ত অনেক 
স্থানের শিল্প কাঁরখানারও গোলযোগ সুরু হওয়ার নমূনা দেখা যাইতেছে! 
এই অবস্থান দেশেৰ শিল্প ব্যবসায়ীবা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ক্রমেই বেশী পরিমাণে 
আতদ্কগ্রন্থ হইঘা পডিতেছেন। শিল্পের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত বুঝিয়! তাহারা, 
সাহস করিষা কোন বিষযে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। কাজেই 
বাজাবে বিভিন্ন শিল্প কোম্পানীর শেয়ার মুল্য সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত মন্দা 
দেখ! বাইতেছে। 
কোম্পানীর কাগজ 
ম্পানীর কাগজ বিভাগে এসপাহে দামের একট। উন্নতি লক্ষ্য করা 
গিয়াছে। লগ্তনেব বাজারে সবকারী সিকিউরিটির দর চডা দেখা 
যাওয়াতে কলিকাতার বাজারেও কোম্পানীর কাগজের উপর লোকের 
আস্থা বাডিযা যাইতেছে । অগ্ঠ বাজাবে ৩।০ আনা সুদের 'কোম্পানীর 
কাগজের দাম. ৯৪1%০ আনা, গণ আনা সুদেব ( ১৯৬০-৭০ )খণ ১০৮ 
টাকা, ৩ টাকা সুদের (১৯৫১-৫৪) খণ ৯৮৭ আনা, ৪ টাকা স্থদের 
{১৯৬০-৭০ ) খাণ ১০৮ টাকা ও ৪॥ আনা সুদের ( ১৯৫৫-৬০ ) খণ ১১৪1 
আনা দড়াইয়াছে। 
কয়লার খনি 
অতিরিক্ত মুনাফাকর বিল সম্বন্ধে সিলেক্ট কমিটির সুপারিশ প্রকাশিত 
হওষার সঙ্গে গত সপ্তাহে কষলার খনি বিভাগে একটা উৎসাহ 
উদ্ধমেব ভাব লক্ষিত হইষাছিল । দামের . হার সম্বন্ধেও 
চড়াভাৰ স্বম্পষ্ট হইষা উঠিয়াছিল,। কিন্তু এসপ্তাহে আর কোন 
উন্নতি 38885 কোম্পানীর 





শাখা অফিস £ 
৪, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা 


হেড অফিস £ 
ভবানীপুর, কলিকাতা 


সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিৎ কাঁয্য কর! হয় 


বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন 
গ্রীভবেশচন্দ্র সেন, সেক্রেটারী ও ম্যানেজার | 


(নি ..৬০০০:০০০৯০- 





(স্থাপিত ১৮৯৬ স্রাল ) 
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অধীনস্থ কয়লা কোম্পানী সমূহের যে কাৰ্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে 
তাহা নানাদিক দিয়া সন্তোষজনক বল! চলে। কিন্তু উহা সত্বেও এসপ্তাছে 
কয়লা কোম্পানী বিভাগে দামের উন্নতি লক্ষিত হয় নাই। অন্ধ বাজারে 
বড ধেমো ৪॥৩ আনা, চুরুলিয়া ১৮/ আনা, ধেমে! মেইন ১৬% আনা, জয়ন্তী 
সেশ্ট্টাল ২ আনা, নর্থ দাষুদ' ৫৮, নিউ বীরভূম ১৬ টাকা ও সাউথ 
কারাণপুরা ৫ টাকা দ্রাড়াইয়াছে। 


পাট কল 

এসপ্তাহে পাটকল বিভাগে মন্দার ভাব লক্ষিত হইয়াছে! থলে ও 
চটের বাজারে দামের হার নিয় থাকাষ ব্যবসায়ীদের ভিতর স্বভাবতঃই 
একটা আশঙ্কার ভাব জাগ্রত হয়। আব সে কারণে তাহারা পাটকলের 
শেয়ার ক্রয় বিবয়ে তেমন কোন আগ্রহ দেখান নাই । কাজেই বাজারে বেচা- 
কিনা বেশী কিছুনাই। দামের হারও কিছু নামিয়া গিযাছে। অন্ধ বাজারে 
হাওড়া ৫৪1০ আনা, আদমজী ২২৮০ আনা, স্থাশনাল ২৩॥০ আনা, ইউনিয়ন 
৪৩৮ টাকা ও প্রেসিডেন্সী ৫॥%০ আনা দাডাইযাছে। 

বিবিধ 

বিবিধ কোম্পানীগুলির মধ্যে ইণ্ডিযান আয়রণ এগ স্টীল কোম্পানীর 
দর এ সপ্তাহে অপেক্ষারুত নিয় দেখা গিষাছে। গত ৮ই মার্চ আমরা যখন 
শেয়ার বাজাবের সমালোচনা করিষাছিলাম তখন এ তাবিখে বাজারে 
ইণ্ডিযান আয়রণ এণ্ড ষীল কোম্পানীর শেয়ারের দাম ছিল ৩৭০ আনা। 
গত ১৪ই মার্চ তাহা নামিষা ৩৪%/০ আনা পৰ্য্যন্ত পৌছে। অন্য বাজারে 
তাহা ৩৬০ আনা দাড়াইয়াছে। 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও 
কোম্পানীব কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে £ 


কোম্পানীর কাগজ 

৩২ সুদের খণ (১৯৬৩-৬৫ ) ৮ই মার্চ ৯৩/০, ৯৩১০, ৯ই মার্চ ৯৩/০ 
৯৩৩০ | 

৩০ সুদের খণ (১৯৪৭-৫০) ১৩ ই মার্চ ১০৪1/০, ১০৪1০ | 

৩২ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৮ই মার্চ ৮৯২১ ৯ই ৮১২ । 

৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ৮ই মার্চ ৯৪1০, ৯৪1/০, ৯৪/০, ৯৪৩/০ 
৯৪1০, ৯৪২ ) ৯ই মার্চ ৯৩০, ৯৩/০, ৯৩1১/০, ৯৩৮৩ ৯৩1৩/০, ৯৩1৮০, ৯৩1০, 
৯৩1/০, ৯৩1৩/০, ৯৩%৩/০ ৯৪৩/০, ৯৪/০, ৯৪1/০, ৯৪/০, ৯৪1০, ৯৪২ 3 ১১ই মার্চ 
৯৪২, ৯৩৮০, ৯৩৮০০ ; ১২ই মার্চ ৯৪০০, ৯৪/০, ৯৪1০ 3 ১৩ই মার্চ ৯৪1০/০, 
৯৪1৩/০, ৯৪৩০) ১৪ই--৯৪/০) ৯৪1০ | 

৪ সুদের ঞ্্ণ ( ১৯৬০-৭০ ) ৮ই মার্চ ১০৮7/০১ ১০৮০) ১০৮1/০ ; 


৯ই-_-১০৭%%০, ৯০৭৭০ রর ১১ই-১০৮%০) ৯০৮1০ A ১২ই--১০৮1%০, 
১০৮৮০ ) ১৩ই-_-১০৮৩/০ | 
€ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) ৮ই মার্চ ১১২৮০ ; ৯ই--১১২//০ 


১১২1৮%০ ; ১১ই--১১২%০ ; ১৪ই-১১২/০ | 
৫ ০ ০ 


সর্বপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটার জন্য 
আমাদের সহিত পরামর্শ বর 





< পট. 








ৃ ইটনাইটেড্‌ ট্রেডিং কণে বেমন্‌ 


ফটক ও শেয়ার বিভাগ 


|, ১০০নৎ ক্লাইভ ক্রীট, কলিকাতা 


ফোন কলি:_-৪৯৯০ ও ৭৮৬ 
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১৮ই মার্চ) ১৯৪০] " 


আধিক জগৎ... 


১২০৯ 





ব্যাক 
ইম্পিরিয়াল ব্যান্ক-_৮ই মাচ্চ (অঃ আদায়ী ) ১,৫০৫২, (কান্ট) ৩৬৮২, 

২৩৭০২, ৩৬৯২ ৩৭৯২১ ৯ই--১,৫০৫৯ ৯৫১৩৬ ১৫০০২ ১৫০৫৯ (কটি) 

৩৬৯২৮ ৩৭১২) ৯২ই--১১৫০৭1০, ১,৫১৫]০ , ১৪ই--১৫০৭1০ | 

রিজার্ভ ব্যান্ছ_৮ই মার্চ ১০৮০, ১০৯০, ১০৮৪০, ১১০২ ৯০৮৯৬ ১০৮1০ 
৯ই মার্চ ১০৮২৪ ১০৯০, ১০৮1০, ১০৯০, ১০৮০, "১০৯০, ১১০৯ ১০৮৯৩ 
১০৮|০ ; ১১ই মার্চ ১০৭1০, ১০৭২ ১০৮৯ ৯০৯২ ১২ই মার্চ ১০৭২০ ১০৮৪০ 
১৩ই মার্চ ১০৭০ ; ১৪ই মার ১০৭২, ১০৮1০ | 

কাপড়ের কল 

কানপুর টেক্সটাইল_-৮ই মার্চ ৫দ০ ৫৮/০ ৬২ ৬/০ ; ৯ই মার্চ ৫৮/০ 
৬/০,৬%০ ৫৮/০ ৬২ ৬/০ 7 ৯২ই মার্চচ ৫1৮০ ৫85০ ; বেঙ্গল নাগপুর ১৩ই 
মার্চ ১১৪০ ; এলগিন মিলস--+৮ই মার্চ (অনি) ১৫৮৯). নই মার্চ ১৫৮২) 
১১ই মার্চ ১৫৪২ ; >২ই মার্চ ১৫৪২ ; ১৩ই মার্চ ১৫৬ ; কেশোরাম ৮ই 
মার্চ ৫1৮০ ৯ই মার্চ 61%০ 3 ১৩ই মাৰ্চ ৫1৮০ ; নিউ ভিক্টোরিয়া-_৮ই মার্চ 
(প্রেফ) ৩৭/০ ; ৯ই মার্চ ১৬০ ১/০ (প্রেফ) ৪1০ ৩৮/০ ; ১২ই মাৰ্চ ১/০ 
১॥০ ; ১৩ই মার্চ ১০; 

3 এ্যামালগ(মেটেড--৯ই মার্চ, ২৯০ ২৯০০ ; ১১ই মার্চ, ৩০২ বেঙ্গল 
ই মার্চ ৩৬২২ ; ৯ই মার্চ ৩৬৪২ ৩৬৭২ ৩৬২২) ১২ই মার্চ ৩৫৭২; ১৩ই 
মাচ্চ ৩৬০২ ৩৬২২ 3 ভালগোরা--৮ই মার্চ ৫1/০ ৫৮/০ ৫1০ ৫৪০; ৯ই 
মার্চ ৫০/০ ৫৪০ ৫1/০ ৫৪০ ১ ১৩ই মার্চ ৫1৮০ &॥%০ ; বড়ধেমো--১৪ই মার্চ 
৪1১০ ; বোকারো ও রাঁমগড-_৮ই না্চ ১৫৮০ ১৬০/০ ১৬1১০) ৯ই মার্চ 
১৬1০০ ১৫৪০ ১৬15০) বরাকর--৮ই মার্চ ১৪%০ ১৪০) ৯ই মার্চ ১৪৫০ 
১৪৮০ ১৪1০ ) ১১ই মার্চ ১৩৪৮০ ১৪1০) ১৪ই মার্চ (প্রেফ ) ১৪২২ ১৪৩২) 
ঢুকলিয়া_১৩ই মার্চ ১৪০ ; সেন্ট্যাল কুর্কেনদে--ই মার্চ ১৫1৮০ ১৬/৮০ ; 
৯ই মার্চ ১৪৮০ ১ ১৩ই মার্চ ১৫1০ ১৫৪০) ধেমোমেইন--৮ই মার্ ১৬৮০ 

১৬1৮০ ১5%০; ৯ই ১৬1০ ১৬০ ১৬৮০ ১৮/০ ; ১3ই ১৫৪৮০ ১৫1১০ 
১৫৪৮০ 5 হরিলাদী--৮ই মার্চ ১৩৪০ ৯৪২ ১৩॥%০ ; ৯ই ৯৩1৮০ ১৪২ 
১৩৮০) কুরার্দি__পই মার্চ ৩২, ৯ই ২৮/০ ৩৮০ ৩২ ; খাস কাজোবা-- 
৮ই মার্চ (প্রেফ ) ১০1১০ ১০০০ $ ৯ই ১০1%০ ১০০০ ) ১১ই ১০৪৮০ ) 
জয়ন্তী সেন্টণাল--৮ই মার্চ ২/০ ২1০ ; ই ২1/০ ২1০7 ১২ই ২1০ ২1৮০; 
'১৩ই ২1/০ ২1০ 3 নর্থ দামুদা__-৮ই মার্চ ৫৮০ ৬২3 ৯ই ৫দ০ ৬৩০ ৬২১ 
পেঞ্চভেলী- ই মার্চ ৩৫৮০ ৩৬২ ; মই ৩৬২ ৩৫৪০ ৩৬২3 ১১ই ৩৫৪০ 

৩৬৮০) সাউথ কারানপুরা--৮ই মার্চ ৫1০ ৫1০7 ৯ই ০1০ ৫1০) ১১ই 
৪৩/০, ৫/০; ১৪ই ৫২১ দেউলি-_-৯ই মার্চ ১০০০ ; ১১ই ৯৪৮০) 
ইকুইটেবল-_৯ই মার্চ ৩৬/০ ৩৬০ 7 ১১ই ৩৬1৮০ ৩৬৮%০ , ১২ই ৩৬৮৮০ 
"১৩ই ৩৬1০ ৩৬৪০ ৩৭২3 হরিলাদ্দী-_-৯ই মার্চ ৯৩।%০ ১৪২ ১৩৮০ 3 ১৩ই 

মু্ুলপুর--৯ই মার্চ ৯০০ ১০/০ ১০৬০ ১০৩০ | 

ওয়েষ্ট জামুরিষা_৯১ই মার্চ ৩০৪০ ৩১২৪ ১৩ই ৩১০ ৩১০; ১৪ই ৩১২ 


৩১০ । 
আদমজী ৮ই মার্চ (অভি ) ২৪০ ২৪৪০ ২৪২ ২৪1/০ 3 ৯ই ২৪/০ ২৪২. 
২২৪1/০ ) ১২ই ২২০ ; ৯৪ই ২২৮৮০ ২৩২। এযালায়ান্স_-৮ই মার্চ (প্রেফ ) 
১২৪০ ) ৯ই ১২৪০ ; ১১ই (অভি) ২৭১॥০। এ্যাংলো ইণ্ডিযা--৮ই মার্চ 
২৮৮২ 5 ৯ই ৪০৯।০ /৩৯২২ ৪০২৯ ৩৮৮৯ 3 ১২ই ৩৭২২ ৩৬৮২ 5 ১৩ই ৩৭২২ 
৩৭৫২ ১৪ই ৩৭৩২ ৩৭৬২| বিরলা-_-৮ই মার্চ ২২1৮০ ; ৯ই ২২1৮০ ; 
ই ২১২3 ১৩ই ২১০ ২১৪০ ক্যালকাটাজুট--৮ই মার্চ ( প্রেফ ) ৯৭২ ১ 
সই ৯৭২। হাওড়া--৮ই মার্চ ৫৫/০ ৫৫০ ৫৬২ ৫৫1%০ ) ই ৫৫1%০ 
tho ৫৭15/০ ৫৫1/০ Cele ৫৫1%০ ; ১১ই ৫৪4৮০ ৫৪৪০ ৫৪1০ ) ১২ই 


১৩1৮০ ১৩1০ ১৩০ | 


৫৩৪৮০ ৫৪%০ 
। ছকুম্টাদ-_৮ই মার্চ (অভি) ৭২ (প্রেফ ) ৮০২) ৯ই ( প্রেফ ) ৮৩২ ৮০২ 
(অভি ) ৭২ ১১ই ৭৮০ ৭1৩০ ) ১২ই ৬৮৮০ ; ১৩ই ৬৪৩০ 1 লস্মরপাঁড়া__ 


৫৩৮০ ৫81০ ৫৪1০3 ১৩ই ৫৪3 ১৪ই ৫৩৪০ ৫৪1৩1 





৮ই মার্চ ১৬২) ৯ই ৯৬1০ ১৫৮৮০ ১৬০ 9 ১৪ই ১৫৮০ ১৬২ ১৫৭%০ | 
হুগলী-_নই মার্চ ৬০1০ ৬৯২) ১২ই ১৮০। নদীয়া-_-১৪ই ৬০২ ৬০1০ । 
কামারহাটী--৯ই মার্চ ৫২৬২ ৫৩৩২ ৫০৫২3 ১১ই ৪৯৬২) ৯৩ই ৫০০২3 
১৪ই ৪৯৪২ ৪৯৯২ ৫০৩২ &০০২। ন্তাশনাল--৯ই ২৪1৩০ ২৪০ ১ ১১ই 
২৩%০ ; ১২ই ২২৮০ ২৩৮/০ ; ১৩ই ২৩%০। প্ররেসিডেন্সি__৯ই ৬২. ৫৫০ 
৫৪৩ ; ১২ই ৫/০ ৫]০ ৫1%০ ১৩ই ৫%০ ৫1/০ ৫/০; ১৪ই ৫%০ ৫1৩০ 
থনি 

বন্মাকর্পোরেশন_-৮ই মার্চ ৬1১০ ; ৯ই ৬1৬০ ৬৮/০ ৭/০ ৭২ 5 ১১ই 
৬০; ১২ই ৬1৬০ ৬/০ ৬।%০) ১৩ই ৬1০ ৬/০ ৬1০; ১৪ই ৬1%০ ৬1০ 
ইণ্ডিয়ান কপার_-৮ই মার্চ ২1৮০ ২০ ২1০ ২//০ ২1০; ৯ই ২]০ ২/০ 
২1৮০ ২/০ ২1%০ 3 ১১ই ২1/০ ২৬০ ২1/০ ১২ই ২1০ ২1৮০ ২1/০ 3 
১৩ই ২1৩০ ২1/০ $ ১৪ই ২1/০ ২1৩/০ ২1৮০ ২1০ ২/০ | কনসোলিডেটেড, 
টিন_৯ই 8u/o ৪1০ ৪19০ ; ১১ই ৪1/০ 81%০ 5 ১২ই ৪8/০ 3 ১৩ই ৪%০ 
81০ ৪/০; ১৪ই ৪%০ ৪|/০। বোডেসিযষা কপার-_৯ই ১০ ১1৮০ ১ ১১ই 


এ 
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১২১৭ 


১৮০ ২৩ই ১৩০ ১//০ ৯]০ | টেভয়টিন_ই ১৮/০ ৯৪০ ১৭০ 3 


১১ই ১15০1 

আলকালি এ্যাণ্ড কেমিক্যাল--৮ই মার্চ ( প্রেফ ) ১৩২২ ৯ই (প্রেফ) 
১৩০২ ১৩২২ 3 ১৩ই ১৩০২ ১৩২২ | বেঙ্গল কেমিক্যাল- ৮ মার্চ ( প্রেফ ) 
১৬২ ১৬1০ নই ১৬২ ১৬1০) ১১ই ১৬০০ ; ১২ই (প্রেফ ) ১৬০ ১৬1০) 
১৪ই (প্রেফ ) ১৬%/০ ১৬।০ | 

ইলেকটটক ও টেলিফোন 

বেঙ্গল টেলিফোন--৮ই মার্চ ( প্রেফ ) ১৩০) ৯ই (অভি) ১৬1%০ 
১৬৪৮০ ১৭৮০ (প্রেফ ) ১২৪০ ১৩1০) ১১ই ১৬৮০) ৯২ই (অভি) 
১৬1৩০ ১৭২1 জব্বলপুর ইলের্টিক-৮ই মার্চ ১২৪০ ১৩২ নই ১৩০ 
১৩২) ১২ই ৯৩২1 বারাকপুব ইলেকটিক-৯ই ১৭২। ঝাঁন্দী 
ইলেটি,ক-_৮ই মার্চ ৮৮০ ; ৯ই ৮৮০ | বেনারেস ইলেকটি.ক-_-১৩ই ১২৮/০ 


১২দগ০ ১৩৩ | 
ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী | 

ইণ্ডিয়া ম্যালিয়েবল কাষ্টিং--৮ই মার্চ (প্রেফ ) ২২ ২০০ ; ৯ই (প্রেফ) 
২২ ২০০ ; ১৩ই ৭৮০ ৭1%০। ইণ্ডিযান ষ্টিল এ্যাণড ওয়ার প্রডাক্টস_৮ই 
মার্চ (কার্ট) ৫/০ ৫1০০; ৯ই (কন্টি) ৫1৮০ ৫॥%০। ইণ্ডিযান 
গ্যালভানাইজ্জিং--৯ই ২মা০ ৩০২ ; ১৪ই ২৯৮০ ৩০২ | ইণ্ডিয়ান আয়রণ 
ধ্যাণ্ড ষাল-_৮ই মার্চ ৩৭/০ ৩৭1০ ৩৭1%০ ৩৭৷॥০ ৩৭1৮০ ৩৭০ ৩৭1%০ 
৩৭1০ 3 এই ৩৭1০ ৩৭৩০ ৩৬০ ৩৬৪০ ৩৭৩/০ ৩৭০ ৩৮/০ ৩৭1/০ 
৩৭০ ৩৭/০ ৩৭1০ ; ১১ই ৩৬]০ ৩৬৪০ ৩৬/০ ৩৬1০ ) ১২ই ৩৫%০ ৩৪৪৮০ 
৩৮০ ৩৫৮৮০ ) ১৩ই ৩৫৮০ ৩৫৭ ৩৫৮%০ ৩৬%০ ৩৫1০ ৩৫1৩০ ১ ১৪ই 
৩৪৭০ ৩৫৬/০ ৩৪৮৩০ ৩৫/০ ৩৫%০ | কুমারধুবি ইঞ্জিনিয়ারিং_-৮ই মার্চ 
(অভি) ৫২ নই ৫২৫1০ ৫২১ ১১ই ৫1০3 ৯২ই ৪৮/০; ১৩ই ৪৮/০ । 
মাসলস্‌--১২ই ২২1 ষ্টীল কর্পোরেশন--৮ই মার্চ ২১%০ ২০৮০/০ ২১1০ 
২১৮০ ২১/%০ ২১৮০ ( প্রেফ ) ১০২২) ৯ই ২০৮%০ ২০1০ ২১৮০ ২০/০ 
২২/০ ২০৮%০ ২১1০ ২১০০ ( প্রেফ ) ১০২০ ১০৪২ ১০২২) ১১ই ২০০ 
২০1০ ২০/০ ২০1/০ ১৯/০ ২০২ ১২ই ১৯৩০ ১৯২ ১৯/০ ১৯:৮০ 
( প্রেফ) ১৩ই ১৯//০ ২০/০ ১৯1০ ১৯/০ ( প্রেফ ) ১০২২ ১০৩০ ১৪ই 
১৮৮০ ১৯/০ ১৯/০ | ভুকুমাদ স্টাল-_১২ই ( অভি) ৭1৮০ ) ১৩ই 
৭০) ১৪ই (অভি) ৭২ (প্রেফ ) ১1৮০ ১৪%০। ন্যাশনাল আযরণ গ্যা্ 
স্টীল__-১১ই ৫1০ &॥০ ১৩ই ৪৮৮০ | 

চিনির কল 

বুল্যা্--৮ই মার্চ ১৫৮০ ১৬২ 3 নই ৯৫৪০ ১৬২) ১১ই ১৫%০ ১৫০ 
১৫০ ) ১২ই ১৫1০ ১৪ই ১৫৪০ | কেরু শ্যাণ্ড কোং ৮ই মার্চ (অভি) 
১০1%০ ১০%০ ; ৯ই ১০1০ ১০৪০ ১০1%০ ) ১১ই ১০1০ ১০০; ১২ই ১০1০ 
১০1%০ ( প্রেফ ) ১১২ । রেজা-_-১১ই মার্চ ১৬২ ১৬1০) ১৩ই ১৫০ ১৬২3 
চম্পারণ-_১১ই মার্চ ১৩%০ ১৩1০ ; ১২ই ১৩%০ ১৩০ | 


ক্যালকাটো 


মান ব্যাঙ্ক লং 


২নং ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট, কলিকাতা । 














স্থায়ী আমানতের সুদ বাৎসরিক ৩২ টাকা হইতে ৫২ টাকা 
পর্য্যস্ত। সেভিংস্‌ ব্যান্কের সুদ ২॥০ টাকা হারে। ৩ বৎসরের 
১০০২ ক্যাস ৮৭২ টাকায় পাইবেন। 

শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সর্বত্র এজেন্ট আবশ্যক । 


আর্থক জগৎ 







[ ১৮ই মার্চ, ১৯৪০ 





চা বাগান 
হাতীক্ষীরা--৮ই মার্চ ২০২১ ৯ই ২০1০ ২০৪০ ২০২ 3 ১৩ই ২০%০ } 
পানত্রকোলা--১২ই মার্চ (প্রেফ) ১৪১২ ১৪২২ | রাইভাক-_৮ই মার্চ ৬১1০ ২ 
৯ই ৬১1০ । লাকতুরা_-১৩ই মার্চ ১৭৷০। হাঁসিমারা--=ই মার্চ ৪৩০ ; 
১৪ই ৪৩|০। রাণীছেড়া--১২ই মার্চ ১০৷০। সাপয়--৯ই মার্চ ১০২। 
বিশ্বনাথ__১১ই মাঁচ্চ ২৬1০ ২৬০ । তেজপুর-_১৪ই ( প্রেফ ) ১২৮০ । 


বিবিধ 

বি, আই, কার্পারেশন--৮ই মার্চ ৪/০ ৪/০;  ৯ই ৪/০ ৪15০ ৪1০ 
৪৮/০ (প্রেফ ) ১৭১২ ১৭২২ ১৭০২ ১৭১২) ১১ই 8৪০ 89/0 8/e ; 
১২ই ৪1০০ 81০ ; ১৩ই 8০ ৪19 81/ ( প্রেফ ) ১৭১২ ১৭২২) ১৪ই ৪8৮০ 
(প্রেফ ) ১৭০]০। ক্যালকাটা আইস--৮ই মার্চ ৫৪০ ৫৮০ ; ৯ই ৫০ 
৫৮১ ১৪ই ৫২। ক্যালকাটা সেফ ডিপজিট-_৯ই মার্চ ৭০) ১৩ই ৭1০) 
১৪ই ৭%০। ভাঁনলপ রবার- ৮ই মার্চ ২৮1০ ২৮০ ; ৯ই ২৭% ২৮/ ২৮০ 
(২য় প্রেফ ) ৯৭২ ১০৮২২ ১০৬০ 3 ১১ই (হয় প্রেফ ) [১০৭২ ১০৭1০ ) 
>২ই (অভি) ২৭/ ২৭০১ ১৩ই ২৭% ২৮৮ ২৭০ ২৮২। টাইড 
ওয়াটার অয়েল--৮ই মার্চ ১৩৮) ৯ই ১৩1%) ১১ই ১৩1০) ১৩ই ১৩০। 
বৃটিশ বর্ম্মা পেট্যোলিয়াম_-৯ই মার্চ ৪৮৮ ; ১২ই ৪19 ; ১৩ই 81% ৪৬% ; 
১৪ই ৪% ৪॥০। বেঙ্গল পেপার--৮ই মার্চ (অভি ) ১২০০) ৯ই ৯১১০ )- 
১২১৯ ১২০০  ১৩ই ১১৮॥০। মহীশূর পেপার--৮ই মাচ্চ ১৩৮) ৯ই 
১৩1%০ ১৩1০ ১৩০০ ; ১৩1০ ১২৮৮০ ১৩%০ ২২৮০/০ ; ১৪ই ১২৮০ । ষ্টার 
পেপার-_৮ই মার্চ ৬/০০ ৬৩০ ; নই ৬1/০ ৬/৮০। টিটাগড় পেপার-_৮ই 
মার্চ (“এ ও ‘বি’ অভি ) ৩১/০ ৩২২ ৩১1০/০ ৩১৪০ ৩১০০ ৩১০০ ; ১১ই 
৩০৮০ ৩১২ ৩০০ 3; ১২ই ২৯॥০ ৩০|০ ; ১৪ই ৩০%০ ৩০]০ | মেদিনীপুর 
জমিদারীঁ_৮ই মার্চ ( প্রেফ ) ১২১২, ৯ই ৭৮২ ৭৯২) ১২ই ৭৩২ 3 ১৩ই 
৭৩২ ইণ্ডিয়ান জেনারেল নেভিগেসন--৮ই মার্চ (অভি ) ৯৩৪০ ৯৪২ ৯৫1০। 
আসাম ম্যাচ__৯ই মার্চ ৩৮০ ৩1৮০ ; ১৩ই ৩৮০। বুয়া টিশ্বার__৯ই মার্চ 
১৭০ ; ১১ই ১৮৯1 আসাম ম্যাচ--১৪ই মাচ্চ ১১//০ ১১//০। 


সোনা ও রূপ 
কলিকাতা, ১৫ই মার্চ 
লগ্ডনের বাজারে সোনার দরের হার এসপ্তাহে প্রতি আউন্স ৮ পাউণ্ড 
৮ শিলিং হারে বলবৎ ছিল। এ সপ্তাহে বোষ্বাইয়ের বাজারে, 
সোনার দর অনেকটা গত সপ্তাহের অনুরূপ ভাবে সামান্ত গপ্ডির ভিতর 
উঠানামা করিয়াছে । গত ১১ই মার্চ বোথাইয়ে প্রভি ভরি সোনার দাম 
ছিল ৪২৮০ আনা । গত ১২ই তারিখ তাহা ৪২7/০ আনা হয়। ১৮ই 
তারিখ তাহা ৪২৪০ আনায় দাড়ায়! ১৪ই তারিখ তাহা ৪২৩ আনা হয ।. 
অন্য ১৫ই তারিখ বাজারে তাহা আবার ৪২৭০ আনা দ্বাড়াইয়াছে। 
কলিকাতার বাজারে গত ৮ই মার্চ প্রতি ভরি সোনার দাম ৪২1৬০ আনা, 
বড়ালবার ৪২1৬০ আনা ও গিনি ২৭৪৬৬ পাই ছিল। অস্ত বাজারে তাহা, 
যথাক্রমে ৪২৷/০ আনা, ৪২০ আনা ও ২৭৮০ আনা ঈড়াইষাছে। 


রূপ 
বোম্বাইয়ের বাজারে রূপার দরের হার এসপ্তাছে নিয্নরূথ দেখা গিয়াছে। 
গত ৯ই মার্চ বোশ্বাইয়ে প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ছিল ৫৯/০ আনা। 
১১ই তারিখ তাহা কমিয়া ৫৮1৮০ আনা হয। ৯২ই তারিখ তাহা দীড়াষ 
৫৭1/০ আনা । ১৩ই ও ১৪ই তারিখ তাহা যথাক্রমে ৫৭/১ আনা! ও ৫৭1% 
আনা দাডায | 
লগুনের বাজারে গত ৮ই মার্চ প্রতি আউন্স রূপার দর ছিল ২৯ পেণী ৮/ 
অদ্য বাজারে তাহা কমিযা ২০ পেণী দাডাইয়াছে। 
কলিকাতার বাজারে গত ৮ই মার্চ প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ছিল, 
৬০ টাকা ও প্র খুচরা দর ছিল ৬০০ আনা। অন্য বাজারে তাহা যথাক্রমে, 
৫৮০ আনা ও ৫৮1০ আনা দাড়াইয়াছে। 











১৮ই মার্চ,১৯৪% ] “আথিক. জগৎ ১২১৩ 
(নিমেয়ারী ব্যবস্থার পরিবর্তন )- চিনির বাজার 
অবস্থার সহিত প্রদেশগুলির স্বার্থ জুড়িয়া দিবেন না তাহার নিশ্চয়তা কি? i | "_ কলিকাতা, ১৫ই মার্চ, 


ভারত সরকার তাহাদের বিপুল সামরিক ব্যয় এবং উচ্চ বেতনের 
ইংরাজ্জ কর্মচারীদিগকে পোষণের জন্য বরাবরই ভারতীয় রাজস্বের 
বেশীরভাগ নিজেরা গ্রহণ করিতেছেন । উহার ফলে প্রদেশগুলির 
ভাগে রাম্্র্ কম পড়িতেছে। এজন্য দেশের লোকের মধ্যে 
শিক্ষাবিস্তার এবং উহাদের সামাজিক ও আধিক উন্নতি বিধানের 
কাজ কিছুই অগ্রসর হইতেছে না৷ নিমেয়ারী ব্যবস্থায় কতকটা উহার 
প্রতিকারের পথ প্রশস্থ হইয়াছিল। কিন্তু ভারত সরকার 
প্রদেশগুলিকে এই ব্যবস্থার সুফল হইতেও বঞ্চিত করিলেন। 

ভারত সরকারের এই স্বার্থপর নীতির প্রতিবাদে অগ্রসর হইয়া 
শ্রীযুক্ত সরকার যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহা এই 


, (১) যে সময়ে দেশের জনপ্রিয় নেতাগণ অনেকগুলি প্রদেশের শাসন 


তন্ত্র হইতে দূরে সরিয়া রহিয়াছেন সেই সময়ের সুযোগ গ্রহণ করা 
কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের উচিত হয় নাই। (২) নিমেয়ারী ব্যবস্থায় 
এরূপ পরিকল্পিত হইয়াছিল যে রেল বিভাগ কর্তৃক দেয় টাকার 
"পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আয়কর বাবদ প্রদেশসমুহের প্রাপ্যের 
পরিমাণ বদ্ধিত হইবে । বর্তমান ব্যবস্থা উপরোক্ত নীতির বিরোধী 
হইয়াছে । (৩) বর্তমানের ন্যায় খামখেয়ালী ভাবে যদি কেন্দ্রীয় 
ও প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের মধ্যে রাজস্ব বণ্টন ব্যবস্থার পরিবর্তন করা 
হয় তাহা হইলে প্রদেশগুলির মধ্যে কখনও দায়িত্ব বোধ জাগ্রত 
হইবে না এবং উহার কলে প্রাদেশিক স্বাতন্তর্যের পরিকল্পনা বিনষ্ট 
হইবে (৪) কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের সুবিধার্থ নিমেয়ারী ব্যবস্থায় 
প্রাদেশিক গভণমেণ্টগুলিকে যে স্বার্থত্যাগ করিতে বাধ্য করা 
হইয়াছে তাহাই চুড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত এবং এই 
স্বার্থত্যাগের মাত্রা বৃদ্ধি করা কিছুতেই সঙ্গত হইতে পারে না (৫) 
বর্তমানে প্রদেশগুলিকে যে ভাবে বঞ্চিত করা হইয়াছে কেন্দ্রীয় 
গভণমেণ্ট তাহা না করিলেও তাঁহাদের চলিত। উহাদের রাজন্বের 
অবস্থা এরূপ শোচনীয় হয় নাই যাহাতে প্রাদেশিক গভণমেন্টগুলির 
স্বার্থে হস্তক্ষেপ করা অপরিহাধ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে (৬) 
এই ব্যাপারে প্রাদেশিক গভণমেপ্টসমূহের সহিত কোন পরামর্শ 
করা হয় নাই এবং (৭) এই ধরণের স্বেচ্ছাচারমূলক ব্যবস্থা দারা টু 


. উহা প্রমাণিত হইতেছে যে প্রদেশগুলি প্রকৃত কোন ক্ষমতা পায় 


নাই এবং উহা হইতে ওয়েষ্টমিনষ্টার আইন অনুয়ায়ী ওপনিবেশিক 
্বায়বশীসন ব্যবস্থার উদ্ভব হইতে পারে না। শ্রীযুক্ত সরকার বাঙলা 8 


দেশের পক্ষ হইতে এই নূতন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটা বিশেষ যুক্তিও 


এই দিয়াছেন যে মেষ্টনী ব্যবস্থায় বাঙ্গলার উপর চূড়ান্ত রকম 
অবিচার হইয়াছিল, বাঙ্গলার রাজস্বের অবস্থা শোচনীয়, নুতন 
ব্যবস্থার ফলে চলতি বৎসরে বাঙ্গলা দেশের ২ লক্ষ টাকা, ১৯৪০-৪১ 


* সালে ৮৬ লক্ষ টাকা এবং ১৯৪১-৪২ জালে ৯০ লক্ষ টাকা ক্ষতি 





হইবে এবং এই সমস্তের সমষ্টিগত ফল হিসাবে বাঙ্গলার রাজস্বের 
অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া দাড়াইবে। শ্রীযুক্ত সরকারের এই সমস্ত 
যুক্তি যে অকাট্য এবং নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রেই যে উহার সত্যতা 
স্বীকার করিবেন তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই ৷ 

গভ মেন শ্রীযুক্ত সরকারের প্রস্তাব অনুযায়ী তাহাদের অবলম্বিত 
নীতির কোন পরিবর্তন করিয়া প্রদেশগুলির উপর অবিচার বন্ধ 
করিবেন সেই আশা আমাদের নাই। এদেশে রাজশক্তির কাছে 
জনমতের দাবী কোন দিনই গ্রাহ্া হয় না। তবে আমরা একথা 
দৃঢ়ভাবে বলিব যে শ্রীযুক্ত সরকার উপরোক্ত প্রস্তাবের দ্বারা দেশের 
লোকের সব্ধোচ্চ স্বার্থই সমর্থন করিয়াছেন। এজন্য দেশবাসী 
অবশ্যই তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবে। 








দি ন্যাশনাল কেমিক্যাল এণ্ড সল্ট ওয়ার্বস = 


(ইব্ি৬ন্সা ) লিসিতেভ 
হেড অফিস--€নং কমার্শিয়াল বিল্ডিংস্‌ কলিকাতা । 
অবশিষ্ট 


শেয়ার 


[ বঙ্গলার গৌরবন্তস্ত $_ 





দয টীম নেভিগেধন কোং 


ঠি মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমূহে নিয়মিত 


কারখানা-_গুরুবাই ( চিক্কা )। 


[বিক্রক্নের জন্য বেতন ও কমিশনে অস্াস্ত এজেণ্ট আবশ্যক । 
রি তে. রর a 


চিনির বিক্রয় মূল্য সম্পর্কে স্থগার সিপ্তিকেটের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইবার 
পর চিনির বাজারে কোন আশা আকঙ্কার ভাব দেখা যায় না। কার্য্যতঃ 
বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে চাহিদার অভাবে এবং অদূর ভবিষ্যতে এই সকল কেন্দ্রের 
চাহিদ! বৃদ্ধি পাইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায না বলিরা চিনির মূল্যের 
নিষ্নগতি পরিলক্ষিত হয়। যেসকল চিনির কল সিপ্তিকেটের সদস্ততুক্ত 
নহে তাহারা এবং যে সকল আড়তদার চিনি মজুদ রাখিতে অক্ষম তাহারা 
চিনি বিক্রয় করিষা নগদ অর্থ সংগ্রহ করিতেছে । মোটেব উপর চিনির 
বাজারে অতিশয় মন্দা যাইতেছে এবং চাহিদা বৃদ্ধি না পাইলে উহার উন্নতি 


2২:2৯ 








দি 756 সল্ট 8, 


জাত লেন, le 
বাঙ্গলাদেশে এতবড় কারখানা আর নাই । 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ দিযাছে। 





লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটা টাকা বন্তার জোতের মত চলে যায়-_ 
বাঙ্গলার বাহিরে । এ শতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক । 
ন্‌ বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 
উর রকি সি রর রনির 















ফোন £_কলি £ ৫২৬৫ টেলি :_-“জলনা থ” 


জা 


ঢু যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে । 
ঢু জাহাজেব নাম টন জাহাজের নাম টন ৰ 
এস, এস, জলবিহার ৮,৫৫০ এস, এস, জলবিহার ৭,১০০ ৬ 
§ » » জলরাজন ৮,৩০০ » » জলরশ্মি 12৪৫ f 
§ » ৮ জলমোহন ৮,৩০০ ৮ » জলবত্ব ৬,৫০০ i 
ঢা 239 জলপুত্র ৮,১৫০ 5 5) জলপদ্ধ ৬১৫০০ 
] 22 22 জল কুষও ৮১০৫০ 28:১১ জলমনি ৬,৫০০ 
» » জলদুত হি দ্রলবালা ৬,০০০ 
ঢু ১. ৩? জলবীর ৮১০৫০ 29 23 
I) জলগঙ্গা ৮,০৫০ ৮ ৮. জিলতরঙ্গ ৪,০০০ 
233 রা হি 
জলযমুন! ৮,০৫০ 122 অঁলছু 2 
2 রম জলপালক ৭১০৪০ 2212০ এল হিন্দ ৫১৩০০ 
§ 2 55 জলজ্যোতি ৭১১৫০ এল মদিনা ৪,০০০ 
g ভাড়া ও অন্তান্ত বিবরণের অন্ত আবেদন করুন ঃ — 
fl ম্যানেজার--১০, ক্লাইভ রা, কলিকাভা। f 


শীঘ্রই লবণ বাজারে বাহির হইবে। 


১২১২ 








আশা করা যায় না! স্থানীয় বাজারে জাভা চিনির মজুদ পরিমাণ ৫ হাজার 
বস্তা বলিয়া অনুমিত হয়। দেশী চিনির মূল্যের হাট বৃদ্ধি ঘটিলেও চিনির 
বাজার দর স্থির ছিল ; কারণ আড়তদাঁরগণই চাহিদা অনুসারে চিনির 
জোগান দিতে সক্ষম হইয়াছে । 


পাটের বাজার 


কলিকাতা, ১৬ই মার্চ 
এ সপ্তাহে পাটের বাজারে দরের একটা বেশীরকম নিয্নগতি লক্ষিত 
হইয়াছে । গত ৯ই মার্চ আমরা যখন পাটের বাজারের সমালোচনা 
করিয়াছিলাম তখন ওঁ তারিখে ফাঁটকা বাজারে পাটের সর্বোচ্চ দব 
৭৯২ টাকা ও সর্ধনিয্ন দর ৭৫1১০ আনা ছিল। গত ৯২ই মার্চ তাহা 
যথাক্রমে ৭৬৪০ আনা ও ৭৪%০ আনা পর্য্যন্ত নামিষা ষায়। ১৪ই তারিখ 
তাহা আরও পড়িয়া গিষা যথাক্রমে ৬৮ টাকা ও ৬৬1০ আন দীভায়। ১৫ই 
তারিখ সর্ধোচ্চ ও সর্ব্বনিশ্ন দবের হার সামান্ত কিছু বৃদ্ধি পায়। অস্ 
১৬ই মার্চ ৬৮৮০ আনা দরে বাজার খুলিয়া ও দরের হার উর্ধে ৭০/০ আনা 
পর্য্যন্ত উঠিয়া শেষ পর্যন্ত ৬৮1০ আনায বাজার বন্ধ হইয়াছে । 
নিম্নে ফাটক' বাজারের এ সপ্তাহের বিস্তারিত দর উদ্ধৃত করা হইল :_ 


তাবিথ সর্ব্বোচ্চদর সর্ধনিক্ দর বাজার বন্ধের দর 
১১ই মার্চ ৭৮০ ৭৫[%৩ ৭৭০] 
১২ই , ৭৬৪০ 98%০ ৭৫দ০ 
১৩ই ৪ ৭%1%/৩ ৭২৪০ ৭২৪০ 
১৪ই ৯» ৬৮২ ৬৬1০ ৬৭1০ 
১৫ই ১, ৬৯1০ ৬৭1০ ৬৯1০ 
১৬ই ১», ৭০%/৩ ৬৮%০ ৬৮০ 


নানাদিক দিয়া কতকগুলি প্রতিকূল অবস্থা সুচিত হওয়াতেই এসধাহে 
পাটের দর বেশী পরিমাণে নামিয়া গিয়াছে । বর্তমানে পাট ও থলের 
বাজারে একটা বিশেষ মন্দার ভাব আত্মপ্রকাশ করিধাছে। উহার ফলে 
চটকলওয়ালারা চডা মূল্যে পাট খরিদ করা লাভজনক নহে বলিয়াই মনে 
করিতেছেন। তাহাছাডা ভবিষ্যতে চটের চাহিদা বাডিবার কোন নিশ্চিত 
লক্ষণ নাই দেখিয়া ইতিমধ্যে পাট কলের সাপ্তাহিক কাধ্যকাল ৬০ ঘণ্টা 
হইতে ৫৪ ঘণ্টা পৰ্য্যন্ত হাঁস করা হইযাছে। সে কারণেও বাজার হইতে 
পাট ক্রয় করা সম্বন্ধে চটকলওয়ালাদের আগ্রহ বিশ্বেভাবে লোপ পাইয়াছে। 
এবৎসর পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে কোন চেষ্টা হইবে না। ফলে অতিরিক্ত 
পরিমাণে পাট উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে । বর্তমানে এবৎসরের 
নৃতন পাট বুনিবাব সময আসিয়াছে । শীঘ্র পাট বুনিবার পক্ষে আবহাওয়ার 
অবস্থাও মোটামুটি ভাল দেখা যাইতেছে । এই অবস্থায় সকল দিক দিয়াই 
চট কলওয়ালারা আগামী ফসল সম্বন্ধে বিশেষ আস্বস্ত বোধ করিতেছেন। 


1|11111111]1]1111]1111]1]1111]11]]]]11]]1111]1]]1]]11] ঘা] |হ]াাা]াাঠা।]াা।1]াাহার্াতাানও 
হ্থাপিত-_-১৯২৯ কোন বি, বি, ৫৪৯২ 


ওহ তুক্ষ শ্যাজ্ত ভিলও 
৬১নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাত|। 
শাখা £-যতীক্দ্র মোহন এভিনিউ, চট্টগ্রাম । 
সকল রকম, ব্যাঙ্কিং কাৰ্য্য করা হয়। 
স্থায়ী আমানতের সুদ. ৩ বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট 
> বৎসরে শতকরা "** ৪০ ২১০ আনায় *** ২৫২ টাকা 
২ » Le) এ ৫২ হু ৪৩২ টাকায় ৬৬ €০২. 


৩ 5 তে রঃ রি 
+ ১০০৯২ চে 


৫ 5 a ৮৬০, 
প্রভিন্টোফণ্ড ডিপোজিট 
মাসিক ১*২ টাক! জনায ৬ বংদবে ৮৬২২ টাকা, ৮ বংনবে ১২২০২ টাক।, ১* বংনরে 
a ২ টাকা | মাসিক ১২ টাকা হইতে ১০২ পথ্য জমা লও! হয়। 
সুদ শতকরা ৬২ হারে চক্রবৃদ্ধি 
চলতি হিসাবের 08506 ৪1০) সুদ শতকরা ১॥০ টাকা । 
“সেভিংস ব্যাঙ্ক'এর হৃদ শতকরা ৩২ ঢাকা 


শতকর। বাধিক ৫২ লভ্যাংশ দেওয়া! হইতেছে । 
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সেজন্ত এক্ষণে পুরাতন পাট ক্রয় করা সম্বন্ধে তাহারা কোন গরজই 
দেখাইতেছেন না। পুরাতন পাটের তুলনায় নূতন পাটের দর ৭1৮ টাকা! 
পরিমাণে কম। ইহা লক্ষ্য করিয়া কৌন কোন চটকলওয়ালা কিছু পরিমাণে 
তাহাদের মজুত পাট বিক্রয় করিয়া দিয়া ভবিষ্যৎ ডেলিভারির পর্ভে নূতন 
পাট ক্রয় করিতেছেন-। এই প্রকার অবস্থার ফলে বাজারে পাটের দর 
স্বভাবতঃই নামিয়া যাইতেছে । 

গত ১৯৩৯ সালের জুলাই মাস হইতে গত ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মফ:ঃস্বল 
হইতে মোট ৮৮ লক্ষ বেল পাট আমদানী হইয়াছে। পূর্ব বৎসর ও 
সময় মধ্যে পাট আমদানী হইয়াছিল ৭৯ লক্ষ বেল । 


আলগা পাটের বাজারে এ সপ্তাহে বেচাকিনা বিশেষ কিছু হয নাই। 


দামের হার গত সপ্তাহের তুলনায় কিছু নিয্ন দেখা গিয়াছে। গত ৮ই মার্চ , 


বাজারে ইণ্ডিয়ান জাত বটম শ্রেণীর পাটের দর ছিল প্রতি মণ ১১০ আনা । 
গতকল্য বাজারে তাহা ১১২ টাকা ছিল। 

পাকা বেল বিভাগে এ সপ্তাহে রপ্তানীকারকেরা সামান্ত পরিমাণে পাট, 
ক্রয় করিয়াছে । দামের হার গত সপ্তাহের তুলনায় নামিয়া গিয়াছে। 
গত ৮ই মার্চ বাজারে প্রতি বেল ফাষ্ট পাটের দাম ছিল ৮৭ টাকা | গতকল্য 
বজারে তাহা! কমিয়! ৭২1০ আনা! দ্রাডায়। 


থলে ও চট 
চটকলগুলিতে মজুত চটের পরিমাণ বেশী বলিয়া মনে হওয়ায় এবং 
বিদেশ হইতে চট ও থলের চাহিদা কম দেখা যাওয়ায় এ সপ্তাহে থলে ও 
চটের বাজারে দামের হার উল্লেখষোগ্যরূপ নামিয়া গিয়াছে। গত ৮ই 
মার্চ বাজারে ৯ পোর্টার চটের দর ১৩০ আন! ও ১১ পোর্টার চটের দর 
১৬০ আনা ছিল। গতকল্য বাজারে তাহা যথাক্রমে ১২৮৮০ আনা 
ও ১৫%%০আনা দীড়াইয়াছে। 


কলিকাতা ১৫ই মার্চ 


গত ১২ই মার ৮নং মিশন রো, কলিকাতায় ভারতে ব্যবহারোপ- 
যোগী চায়ের যে ৩৭ নং নীলামহয় তাহাতে ২ হাজার ৯৬২ বাক্স গুড়া 
চা এবং ১৫ হাজার ৯৬৪ বাক্স পাতা এবং অন্তান্ত ধরণের চা বিক্রয় হয়। 
উহার গড়পডতা দর প্রতি পাঁউশ্ডে যথাক্রযে ৩৯১ পাই ও ৩৬ পাই 
গিয়াছে । গত বৎসর এই নীলামে যে চা বিক্রয় হইয়াছিল তাহাতে 
উহার মূল্য গিয়াছিল *১৯ পাই ও ৩৪ পাই; সে হিসাবে আলোচ্য 
নীলামে চায়ের দর ভাল গিয়াছে। আলোচ্য নীলাম মরশুম শেষ হইবার 


নি 


স্পা 


প্রাক্কালে সম্পন্ন হয় বলিয়া অল্প পরিমাণ সবুজ্ঞ ও গুড়া চা বিক্রয়ার্থ উপস্থিত , 


হইয়াছিল। সবুজ চা খুব চড়া মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে; অপরপক্ষে গুড়া চা 
ভাল ছিল না জন্য উছা| বিক্রয় করা খুব কষ্টসাধ্য হইয়া দাড়াইয়াছিল। 


বস EE PEI হেড 


ইটনাইটে ব্যান র্‌ ইণ্ডিয় লিঃ: 


হেড অফিস-_-১৩৫, ক্যানিং চট, কলিকাতা । 

শাখা অফিস সুদের হার 
নৈহাটী, বরিশাল, কারেন্ট ২০ ' 
ঝালকাটী, পাটুয়াখালী সেভিংস ৩ 
ও জগদ্দল । হোম সেভিংস ৪২ 
ফিক্সড. ডিপঞ্জিট 81-৬॥০ 


সর্ধপ্রকার ব্যাঞ্কিৎ কাধ্য কর! হয় 
অন্যান্য বিশিষ্ট স্থানে অতি সত্বর শাখা অফিস খুলিবার 
ব্যবস্থা করা হুইয়াছে। 
উপযুক্ত কমিশনে ও এলাউন্দে মহিলা ও পুরুষ কৰ্ম্মী আবগুক। 
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অন্যান্য শ্রেণীর যে সকল চা বিক্রয়ার্থে উপস্থিত করা হইয়াছিল তাহাও 
তেমন ভাল ছিল না এবং উহা! বিক্রয়ে বেগ পাইতে হইয়াছে? কতিপয় 
শ্রেণীর কালে! চা ব্যতীত সাধারণ চায়ের বাজার মন্দা গিয়াছে।' উক্ত 
জাতীয় কালে! চায়ের মূল্য চভা গিয়াছে। 


বর্তমান মরশুম কাধ্যতঃ শেষ হুইয়া গিয়াছে । আগামী ২৭শে মাচ্চ” 


সামান্য পরিমাণ চায়ের ঘরোয়া নীলাম বিক্রয় হইতে পারে মাত্র! 


তুলা ও কাপড় 
কলিকাতা, ১৫ই মার্চ 


আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিনেও তুলার বাজারে তেজীভাব পরিলক্ষিত 
হয়। কিন্ত পরে বিদেশের বাজার হইতে নিরুৎসাহজনক সংবাদ 
আসাতে এবং বোম্বাই এর ধন্ধ্ঘটের অবস্থার কোন পরিবর্তন দেখা না দিবার 
ফলে বাজারে মন্দা দেখা দেয়। রুরশ-ফিনিশ যুদ্ধের অবসান হওয়াতেও 
উহা আরও খানিকট! দ্রুততর হয়| গত বৃহস্পতিবারের মধ্যে বোরোচ 
এপ্রিল-মের দর ২৫১২ টাকা পধ্যন্ত হাস পায়। তবে বোম্বাইএর ধর্মঘটের 


অবসান হইলেই তুলার ক্রয় বিক্রয় বৃদ্ধি পাইবে! বর্তমানে জাপানী- 


ক্রেতাগণও ধর্ম্মঘটের জন্ত তুলা ক্রয়ে বিরত আছে। স্থানীয় প্রয়োজন ও 
বাহিরের বাজারের চাহিদা! বৃদ্ধি পাইলেই তুলার বাজারে পুণরায় চড়াভাব 
দেখা দিবে। বাজার বন্ধের সময় বোরোচ এপ্রিপ-মের দর ২৫৫।০ আনা! 
বেঙ্গল মার্চের দর ১৯৩1০ আনা এবং ওমরার দর ২২৯৪০ আন। দাড়ায় । 

আলোচ্য সপ্তাহে বিদেশের বাজার সমূহে মন্দারভাব দেখ' দেয বলিয়া 
সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। লিভারপুলের বাজারে কারবার উল্লেখযে গ্যন্ূপ 
সম্পন্ন হইয়াছে বটে কিন্তু মার্চের মূল্য ৭৫৯ পেনী পর্য্যন্ত হাস পাইয়াছে। 
গত সপ্তাহে উহা! ৭৮৫ পেনী ছিল। নিউইয়র্কের বাজারেও মূল্যের নিন্লগতি 
দেখা দেয়। মাচ্চের দর ১০২৫ সেপ্ট দাড়াষ | 

আলোচ্য সপ্তাহে বোষ্বাইএর তুলার বাজারে নিম্নরূপ কারবার হুইযাছে £ 


বোরোচ ওমরা বেঙ্গল 

তারিখ এপ্রিল-মে মার্চ মার 
মার ৮ ২৬৫০ ২৩৭২. ১৯৮1০ 
৮৪ ২৬৪৪০ ২৩৭২ ১৯৮৪ 
» ১১ ২৬২০ ২৩৬২ ১৯৭২ 
2 ৯২ ২৫৫৭০ ২২৯৪০ ১৯৩২ 
৪ ১৩ ২৫৫০ ২২৯%০ ১৯৩০ 
922৪ ২৫৪৯. ২২৭%০ ১৯২০ 
“এক বৎসর পূর্বে ১৫৪৪৩ ১৪৩1০ ১১৭৮ 
, দুই বৎসর পূর্বে ১৬৮1% ১৫১০ ১২৯]০ 

কাপড় 
কলিকাতা, ১৫ই মাৰ্চ 


বোধাইএর শ্রমিক ধর্মঘটের জন্য কলিকাতায় কাপডের বাজারে কোন 
রূপ প্রতিক্রিপ্না দেখা দেয় নাই। গত সপ্তাহে কোন কোন ব্যবসায়ী 
এরূপ ধারণা পোষণ করেন যে শীঘ্রই কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে না কারণ 
ইতিমধ্যে বোদা ইএর [শ্রমিক ধর্মঘটের একটা মিটমাটি হইয়া যাইবে । সে 
যাহাই হউক আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয বাজারে মূল্য বৃদ্ধি দুরে থাকুক উহা 
হাস পায়। বর্তমানে এরূপ জানা যায় যে, তুলার মূল্য ভ্রুত হাঁস পাইবার 


ফলে কারবার বৃদ্ধি পাইতে পারে নাই। আলোচ্য সপ্তাহে কোন অগ্রিম 
কারবার সম্পন্ন হয় নাই। 


কাপডের বাজারের সঙ্গে সঙ্গে সুতার বাজারও মন্দা দেখা দেষ। 
কেবলমাত্র মোটা স্থতার কিছু চাহিদা ছিল। 
খৈলের বাঁজার 
কলিকাতা, ১৫ই মার্চ 
রেড়ির খৈঙ্গ_আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় রেডির খৈলের বাজার চডা 
গিয়াছে। মিলসমূহ প্রতিষণ রেডির খৈলের জন্ত ৩/০ আনা হইতে ৩০ 


আনা দর দিতেছে। আরতদারগণ উহার ছুইমণী বস্তা (বস্তার যূল্য।০ 


- আনা সহ ) ৬৪০ আনা 


হইতে ৭২ টাকা দরে বিক্রয় করিতেছে। স্থানীয় 
ক্রেতাগণের মধ্যেই এই শ্রেণীর মিলের চাহিদা পরিলক্ষিত হয়। 

সরিষার খৈল-_এই শ্রেণীর খৈলের বাজার স্থির ছিল। মিলসমূহ 
প্রতি মণ সরিষার খৈল সম্পর্কে/১॥০ আনা হইতে ১/%০ আনা দর দিতেছে। 
অপর পক্ষে আরতদারগণ উহার ছুই মণী বস্তা (বস্তার মূল্য ।০ আনা সহ) 
৩৭০ আনা হইতে ৪২ টাকা দরে বিক্রয় করিতেছে। 


কলিকাতা, ১৫ই যাচ্চ 


আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাজারে চড়া ভাব বজায় ছিল এবং 
কারবাবও একরূপ হ্ইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন প্রকার চামড়ার 
নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে। 


ও সম্পূর্ণ নিরপত্তার জন্য এই ব্যাঙ্ক কলিকাতার 
বৃহত্তম ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। 


ছয়মাস বা অধিক সময়ের অন্ত স্থায়ী আমানত এবং তিনমাসের জন্য 
বিশেষ আমানত গ্রহণ করা হুয। 
শাখাসমূহ :_-পাটনা, গয়া» বেনারস, সিলেট, চাকা, 
নারায়ণগঞ্জ ভেরববাজার, ীরামপুর, খিদিরপ, 
, ভবানীপুর ও শ্যামবাজার । 
্যালকি ন্যাশনাল ব্যাক Se সকল 


7১005907077070000000000]0001007008000000000001500055 


বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ 
হেড অফিস---কুমিলল৷ 


স্থাপিত--১৯২৩ 
৬ ও ৭নং, ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা 
পোষ্ট বন্স_৫১৮ কলিকাতা ফোন--কলিঃ ৪৯৮৯ 
-অপরাপর শাখ!-- 
শ্ৰীহট্ট, করিমগঞ্জ, বরিশাল, ঢাকা, চক্বাজার ঢোকা), 
চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, ত্রহ্মণবাড়িয়া, 


শিলচর ও কালীরবাজার (নারায়ণগঞ্জ) 
এজেন্সী বাংলা ও আসামের সর্বত্র | 
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১২১৪ আথিক জগৎ [১৮৯ মাৰ্চ, ১৯৪০ 
ছাগলের চামড়া--পাটনা ১০ হাজার ৬ শত টুকরা ৯০২-১১৫ হিঃ) গুজি এলাহি | ৬ 
ঢাঁকা-দিনাজপুর ৬০ হাজার ৭ শত টুকরা ১১০২-১৩০২ ছিঃ.) আদ্র লবণাক্ত চিনি কামিনী ৰ elo 
৩১ হাজার ২ শত টুকরা ৯৩২-১৩৫ হিঃ। বাঁকতুলসী Buje 
এতদ্্যতীত পাটনা ৩ লক্ষ ৫৭ হাজ্বাব টুকরা ; ঢাকা-দিনাজপুর ১লক্ষ গোসাবা ২৩ নং সুঃ 8/১০ ৪৪%০ 


88 হাজার টুকরা এবং আত্র লবণাক্ত ১৪ হাজার টুকরা ছাগলের চামড়া 
মজুদ ছিল। 

গরুর চামড়ী_ আগ্রা আর্সেনিক ৬ হাজার ৩ শত টুকরা ১০-১২/০ 
হিঃ; দ্বারতাঙ্কী-বেনারস ৯ হাজার ১ শত টুকরা ৯০-১১| হিঃ) দ্বারভাঙ্গ!- 
পুর্ণিয়া সাধারণ ১০ হাজার ৯ শত টুকরা ৯০-১০২ হিঃ ; নেপাল-দাজ্জিলিং 
সাধারণ ১হাজার ৬ শত টুকরা পা০ হিঃ; রাচি-গয়া সাধারণ ৪ হাজার 
টুকরা ৮২-৮৮০ হিঃ) বেনারস-গোরক্ষপুর সাধারণ ২ হাজার > শত টুকরা 
৭1০-৮1০ হিঃ ; ঢাঁকা-দিনাজপুর লবণাক্ত > হাজার ৬ শত টুকরা ৬1০ হিঃ 
লবণাক্ত ১ হাজার টুকরা! |২ পাই হইতে 1৮০ আনা হিঃ। 

এতব্যতীত ঢাঁকা-দিনাজপুর লবণাক্ত ৪ হাজ্জাব ৯ শত টুকরা ; আগ্রা- 
আর্সেনিক € হাজার ; দ্বারভাঙ্র'-বেনারস আসে? ৪ হাজাব ২ শত) 
দ্বারভাঙ্গা-পূর্ণিয়া সাধারণ ৪ হাজার ৩ শত ; নেপাল-দাজ্জিলিং সাধারণ 
৪ হাজার ৮ শত, রাঁচি সাধারণ ১২ শত; গোরক্ষপুর-বেনারস ৮ শত; 
দাঞ্জিলিং আসাম লবণাক্ত ৩ শত এবং লবণাক্ত আদ্র ১১ হাজার ১ শত 
টুকরা গরুর চামড়া মজুদ ছিল। 


ধান ও চাউলের বাজার 


কলিকাতা, ১৫ই মার্চ 

রেস্কুনের বাজার ৫ 

আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধানের বাজার মন্দা ছিল ; চাঁউলেব বাজারের 
অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল গিয়াছে তবে কারবার খুব নিয়ন্ত্রিতভাবে হইযাছে। 
প্রতি ১শত ঝুডি (প্রতি ঝুভির ওজন ৭৫ পাঃ) ধান ও 'চাউলের মূল্য 
নিয্রূপ ছিল: 

খাঁনানটো মার্চ ২৫২1৭ ) এপ্রিল ২৫৩২ $ ফাটকার দর ২৫৮০ । 

আতপ- ইউরোপ ২৭২1০ ২৮০২) মোটা ২৪২|০ ২৪৮০; নাসিন 
২৫৫২ ২৬১২ 3 স্পেশাল ২৬৫২ ২৬৭1০ ; মাঝারি ২৫৩২ ২৫৫২ ; পেনাঙ্ 
২৬৫২ ২৭০২। | 

সিদ্ধ_লম্বা ২৭২1০ ২৭৭০) মিলচর ২৭২1০ ২৮০২ ) যাথালয ২৮০২ 
২৯০২) নাগাসিন ২৪০২২৪৫ 3 ভাঙ্গা! ১৮০২ ১৯০২ | 

গত ৯ই মার্চ যে সপ্তাহ শেষ হুইয়াছে তাহাতে বক্ষদেশ হইতে মোট 
৪৭ হাজার ৩১০ টন চাউল ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে । গত বৎসর এই 
সময় উহার পরিমাণ মোট ৫৮ ছাজার ৬২৩ টুন ছিল। | 
কলিকাতার বাজার  . 

আলোচ্য সপ্তাহে কপিকাতায় ধান ভি ালি। 
আলোচ্য স্তাছে বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের নিয়নরূপ দর ছিল £ — 


ধান প্রতিমণ 
গোসাবা ২৩ নং ( পাঃ ধান্ত ) ৩২ ৩১৫ 
সাদা মোটা | ২1%০ Shoe 
মাঝারি (পাঃ ধান্ত ) ২u%/০ ২uo 
দাদশাল পুঃ ৩৮১০ ৩৩১০ 
চিনি আতপ (পুঃ) be 
পৃবা পাটনাই ২/০ ২1৫ 
গীভোগ bl ৩1০ ৩1১০ 
র্ূপশাল ৩৩১০ ৩৩৫ 
হামাই ৮৪ 
যশোষা ৩২ ৩/০ 
দেউলী পাটনাই ২1০1৫ ২1৩১০ 
হোগলা ২৭০ ২৮১০ 
ওড়াশাল ২॥৫ ২১০ 
চাউল 
রূপশাল (কল) €২ ৫/০ 
২৩ নং পাটনাই ৪8০ ৪8১০ 


গত রা মার্চ যে সপ্তাহ শেব হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা বন্দর হইতে, 
মোট ১ হাজার ৩২৩ টন চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। গত বৎসর 
এই সময় উহার পরিমাণ ৩ হাজার ৩১০ টন ছিল। 


বিলাতী মোটর গাড়ীর আমদানী 
ইংলণ্ড হইতে ভারতে মোটর গাভীর আমদানীর সংখ্যা বিবরণ হইতে 
গত দেখা যায় যে ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে এক বৎসর পূর্বের ও ছুই 
মাসের তুলনায এইরূপ মোটর আমদানীর সংখ্যা উল্লেখষোগ্যক্ূপ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসে বিলাতী মোটর গাড়ীর আমদানীর সংখ্যা 
৮৯৮ দীাড়াহযাছে। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে উহার সংখ্যা ৫৫৩ ছিল। 


গত জানুয়ারী মাসে এইরূপ মোটর গাড়ীব আমদাঁনীব সংখ্যা ৯৭২ * 
দাড়াইষাছে। গত বৎসর জানুয়ারী মাসে উহার সংখ্য! মাত্র ৩৯০ ছিল। 
জার্মানী ব্যতীত অন্তান্ত দেশ হইতে আমদানীরুত মোটরের সংখ্যা হাস 
পায় নাই। উপরোক্ত সংখ্যা বিবরণ হইতে এই প্রতীয়মান হইতেছে 
যোটর গাড়ী আমদানী সম্পর্কে ইংলও জার্মানীর স্থান অধিকার করিতে 
সক্ষম হইয়াছে। 







লিমিটেড \ 


মিল--হালিসহর ( কর্ণফুলী নদীর তীরে ) | 
অফিস- স্টেশন রোড, চট্টগ্রাম । 
বিগত ২৯শে জানুয়ারী বঙ্গীয় গতর্ণমেণ্টের মন্ত্রী মাননীয় কাশিমবাজাঁরের 
মহারাজা শ্রীশচন্জ্র নন্দীর সভাপতিত্বে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানীর 
এজেণ্ট ও জেনারেল ম্যানেজার এবং চট্টগ্রাম পোর্ট কমিশনারগণের 
চেয়ারম্যান মিঃ জি, ই, কাঁফ মিল গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। 
যন্ত্রপাতির অর্ডার দেওয়া হইয়াছে। শীঘ্রই চট্টগ্রাম বন্দরে 
আসিয়া পৌছিবে। 
সকল প্রকাঁয় মিতব্যয়িতার সহিত মিল গৃছাদি নিৰ্ম্মাণ কার্য্য দ্রুত অগ্রসর 
হইতেছে। এই বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান অদূর ভবিষ্যতে দেশের শত শত 
বেকারের কাজ যোগাইবে। 
দেশবাসীর সহযোগিতা ও সমর্থন প্রীর্থনীয়। 
এন, জি, দত্ত এস, এন, সেন কে, কে, সেন 
৬১ নং ক্রকিং সীট. ১৫৭।এ ধৰ্ম্মতলা ষ্ট্ৰীট ম্যানেজিং ডাইরেক্টার 
কলিকাতা 


















ফুস্‌ফুস্‌ ও শ্বাসনালী সংক্রান্ত যাবতীয় রোগ 
নিরাকরণে পাইন নির্যাসের উপযোগিতা | ব্রঙন্কাইটিস, 
পু্রিসি, 

পপিউমিলেট” ব্যবহারেঃহুফল পাওয়া যায়। 


ফুন্ফুস্‌ সংক্রান্ত যাবতীয় রোগ যথা 
ইনফ্ল,য়েপ্জা, 


নিউমোনিয়া, 


সমধনী উপাদান প্রস্তুত সুখলেহ লজেপ্ত। 
ইহা গলদেশ ও স্বাসবন্ত্রকে রোগবীজ শূন্য, 
সিদ্ধ এবং বাহিরের অন্ঠান্ত বীজাণুর 
আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপযোগী করে। 
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17০ 


§ BB EBC 
+ | 


তি 
SS 









ARTHIK JAGAT 


কার্য্যালয়_-১২২নং বহুবাজার স্ট্রীট 






LJ 
bb 7, 
২ রা 
নে EC 
by ff 
El 




















স্বআ-বানত্ কিস অথ্বোত বিষ্বম্মক্ 
সম্পাদক-_শ্রীযতীন্দ্ৰনাথ 
কলিকাতা, সোমবার, ১লা এপ্রিল, ১৯৪০ ৪৪শ সংখ্যা 
= বিষয় সূচী = 
সাময়িক প্রসঙ্গ 7 ১২১৫-১৭ আধিক দুনিয়ার খবরাখবর ১২২২-১২২৭ 
ভারতীয় রাজনীতিক পরিস্থিতি ১২১৮ কোম্পানী প্রসঙ্গ ১২২৮-১২২৯ 
কলিকাতায় টণমের ভাড়া বৃদ্ধি ১২১৯ মত ও পথ ১২৩০ 
রেশম শিল্পের সংরক্ষণ ১২২০-২১ বাজারের হালচাল ১২৩১-১২৩৬ 





জমিদারী প্রথার ভবিষ্যৎ 

বাঙলা দেশে জমিদারী প্রথার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার 
জন্য সার ফ্রান্সিস ফ্লাউডের সভাপতিত্বে যে কমিশন বসান হইয়াছিল 
গত ২১ শে মার্চ তারিখে তাহারা তাহাদের রিপোর্ট গবর্ণমেন্ট সকাশে 
পেশ করিয়াছেন । প্রকাশ যে উক্ত কমিশন জমিদার হইতে আরম্ত 
করিয়া প্রজার উপর পর্য্যন্ত যত মধ্যস্বত্বাধিকারী রহিয়াছেন তাহাদের 
সমস্তের স্বত্ব বিলোপ করিয়া ক্ষতিপূরণ হিসাবে উহাদিগকে ৬০ বৎসর 
" পরে আসল টাকা পরিশোধের সর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদের ডিবেঞ্চার 
প্রদান করিবার জন্য পরামর্শ দিয়াছেন। এই ব্যাপারের সহিত 
দেশের লক্ষ লক্ষ নহে-কোটী কোটা লোকের স্বার্থ ঘনিষ্টভাবে জড়িত। 
কি ভাবে জমিদার ও মধ্যস্বত্বাধিকারীদের স্বত্বের মূল্য নির্দিষ্ট করা 
হইবে, ভিবেধ্ণরের জন্য কি হারে সুদ দেওয়া হইবে ইত্যাদি বিষয়ে 
কমিশন কিরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা জানিবার জন্য উহারা অত্যন্ত 
উৎসুক রহিয়াছে। কারণ কমিশনের উপরোক্ত নির্দেশের ফলে 
দেশের অগণিত ব্যক্তি জীবিকা সংস্থানের একমাত্র উপায় হইতে 
বঞ্চিত হইতে পারে। কাজেই এই সম্পকিত মোটামুটি তথ্য যত 
সত্বর সম্ভব দেশবাসীকে জানাইবার জন্য আমরা গবর্ণমেন্টকে 
অনুরোধ করিতেছি । এত বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে অনির্দিষ্ট- 
কালের জন্য সকলকে দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের মধ্যে ফেলিয়া রাখার কোন 
সার্থকতা নাই। 
| থাঁজান। হাসের নুতন আইন 

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য সৈয়দ মোয়াজ্জম উদ্দীন হোসেন 
জ্রোত জমির খাজানা হ্রাস সম্পর্কে গত ১৫ই মাচ তারিখে উক্ত সভায় 


একটি আইনের খসড়া উপস্থিত করিয়াছেন এবং ২৮শে মার্চ তারিখের 
কলিকাতা গেজেটে উহা প্রকাশিত হইয়াছে । বিলটার চতুর্থ ধারায় 
বিধান দেওয়া হইয়াছে যে কোন গ্রামে যদি কোন বৎসরে কৃষকের 
পক্ষে প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতার বহিভূ্তি কোন কারণে জমিতে 
প্রধান প্রধান ফসলের উৎপাদন স্বাভাবিক উৎপাদনের তুলনায় 
অর্ধেক অপেক্ষা কম হয় তাহা হইলে, ভূম্যধিকারী কর্তৃক প্রাপ্য 


খাজানার পরিমাণও তদন্থপাতে হ্রাস করা হইবে। জেলার 
কালেক্টর তাহার নিজ দায়িত্বে অথবা কৃষকগণেব আবেদনক্রমে এই 
মর্মে আদেশ জারী করিতে পারিবেন! কোন কৃষক যদি এই , 
ধরণের আদেশ জারী হইবার. পূর্ব্বেই তাহার দেয় খাজানা পরিশোধ 
করিয়া ফেলে তবে ততকর্তৃক প্রদত্ত অতিরিক্ত খাজানা পরবর্তী 
কিস্তিতে দেয় খাজানার হিসাব হইতে বাদ দেওয়া হইবে। ফসল 
এই ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইলে ছয় মাসের মধ্যে খাজানা কমাইবার জন্য 
আবেদন করিতে হইবে । বিলের পঞ্চম ধারায় বলা হইয়াছে যে 
কোন বৎসরে কৃষিজাত খাদ্যশস্তের মূল্য যদি পুর্বববর্তী ১২ বৎসরের 
গড়পড়তা মুল্যের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ অপেক্ষা বেশী কমিয়া যায় 
এবং এই ধরণের মূলা যদি ছুই বৎসরের অধিক কাল পর্ধ্যন্ত বলবৎ 
থাকে তাহা হইলেও উপরোক্ত ব্যবস্থা মত কৃষকের দেয় খাজানার 
পরিমাণ হারাহারি মত কমাইয়া দেওয়া হইবে । তবে এই ক্ষেত্রে 
খাজানা হ্রাসের জন্য আবেদনের সময়ের মেয়াদ ছুই বৎসর কাল 
নির্ধারিত করা হইয়াছে । 

এই বিলের উত্থাপক উহার হেতুবাঁদে বলিয়াছেন যে খাস- 
মহাল সমূহে অজ্রন্বা ও কসলের মূল্য হ্রাস ঘটিলে তজ্জন্য খাজানার 


১২১৬ 


পরিমাণ হ্রাসের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
আমলাধীন অঞ্চলে এই ব্যবস্থা নাই। খাসমহালেক প্রজাগণকে যে 
সুবিধা দেওয়া হইতেছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আমলাধীন প্রজাগণকে 
সেরূপ সুবিধা না দেওয়ার কোন শ্যায়সঙ্গত 'হেতু নাই। প্রস্তাবক 
আরও বলেন যে মহাজনগণকে যখন আইন দ্বারা তাহাদের প্রাপ্য 
টাকা অপেক্ষা অনেক কম পরিমাণ টাকা__এমন কি বহুক্ষেত্রে 
আসল টাকা অপেক্ষাও কম গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইতেছে তখন 
ভূম্যধিকারীগণ যাহারা চিরস্থায়ী বন্রোবস্তের পর হইতে বর্তমান 
সময় পর্য্যন্ত তাহাদের প্রাপ্য খাঁজানার পরিমাণ ৪০ গুণ বন্ধিত 
করিয়াছে তাহাদিগকে কৃষকের আয়ের অনুপাতে খাজ্জানা গ্রহণ 
করিতে বাধ্য করা হইবে না কেন? তাহার মতে এই আইন দ্বারা 
ভূম্যধিকারীদের উপর সদয় ব্যবহার করারই ব্যবস্থা হইতেছে । 

সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত মূলক আইন 

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনকে তৃতীয় বারের মত সংশোধন কল্পে যে 
আইনের খসড়া পেশ হইয়াছে গত ২৮শে মার্চ তারিখে বঙ্গীয় 
ব্যবস্থাপক সভাতে তাহার আলোচনা উঠিয়াছিল। উক্ত আলোচনার 
সময়ে কোয়ালিশন দলের খান বাহাদুর সামসুজ্জোহা এই মর্মে 
একটা সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে গত ১৯২৮ সালের পূর্বের 
বা পরে যে সমস্ত বন্ধকী জমি বন্ধক গ্রহীতার নিকট বিক্রীত .হইয়াছে 
সেই সব জমিকে খাইখালাসী বন্ধকী জমি বলিয়া গণ্য করা হইবে। 
অর্থাৎ বিক্রয়ের সময়ের ১৫ বৎসর পরে আপনা হইতে এই জমি 
বিক্রেতার নিকট ফিরিয়া যাইবে । এই সংশোধন প্রস্তাবের 
আলোচনার সময়ে ইউরোপীয়ান দলের মিঃ অরমণ্ড বলেন যে 
সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হইলে উহা বাঁজোয়াণ্ত মূলক ব্যবস্থার 


সমতুল্য হইবে এবং এই ধরণের সংশোধন প্রস্তাব লাট সাহেবের . 


সম্মতি ভিন্ন ব্যবস্থাপক সভায় আলোচিত হইতে পারে না। এই 
বিষয়ে কিছুক্ষণ আলোচনার পর স্থির হয় যে সংশোধন প্রস্তাব 
সম্পর্কে লাটসাহেবের, সম্মতি সাপক্ষে বিলটার আলোচনা স্থগিত 
থাকিবে । এই প্রস্তাবে লাটসাহেব সম্মতি দিবেন কিনা তাহা 
আমরা জানি না। যদি সম্মতি পাওয়া যায় তাহা হইলে ১৫ বৎসর 
পূর্বেও যে সমস্ত বন্ধকী জমি সাফ কাওলা মূলে বিক্রয় হইয়া গিয়াছে 
তাহা পুনরায় বন্ধকদাতার নিকট ফিরিয়া যাইবে। 
খণ সালিসী আইনের সংশোধন 

উপরোক্ত মিঃ মোয়াজ্জম উদ্দীন হোসেন গত ১৯৩৬ সালের খণ 
সালিশী আইনের সংশোধন কল্পেও আর একটী আইনের খসড়া 
ব্যবস্থাপক সভাতে পেশ করিয়াছেন এবং উহাও ২৮শে মার্চ 
তারিখের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে । বর্তমানে যে 
আইন বলবৎ আছে তাহাতে খণের মীমাংসার জন্য সালিসী বোর্ডে 
আবেদন করা মহাজন বা খাতক কাহারও পক্ষে বাধ্যতামূলক নহে। 
উহারা ইচ্ছা করিলে বোর্ডে না গিয়াও খণ সম্বন্ধে নিজেরা একটা রফা 
করিয়া লইতে পারে৷ বিলের উত্থাপক বলেন যে উহার ফলে বহু 
খাতক সালিসী বোর্ডের শরণাপন্ন হইতেছে না এবং কৃষকের 
খণ সমস্তার মীমাংসা হইতে দেরী হইতেছে । , এজন্য নূতন আইনের 
৩ নং ধারায় বিধান দেওয়া হইয়াছে যে কোন স্থানে সালিসী বোর্ড 
স্থাপিত হইলে সমস্ত পাঁওন৷ টাকা সম্বন্ধে মীমাংসা করিয়া দিবার 
জন্য মহাঁজনকে ৩ মাসের মধ্যে বোর্ডে দরখাস্ত করিতে হইবে; না 
করিলে মহাজন তাহার পাওনা টাকার জন্য ভবিষ্যতে আর কোন 
দাবীদাওয়া করিতে পারিবে না। আইনের ৪ ধারায় বলা হইয়াছে 


আধিক জগৎ 
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যে কোন খণকে কৃষিধণ বলিয়া অভিহিত করিয়া কোন খাঁতক'যদি 
দেওয়ানী আদালতে নোটীশ দেয় তাহা হইলে আদালতকে এই খণ 
সম্বন্ধে সমস্ত সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখিতে হইবে। অবশ্য পরে তিন 
বসুরের মধ্যে যদি কোন সালিশী বোর্ড হইতে আদালত এই বিষয়ে 
কোন নির্দেশ না পায় তাহা হইলে আদলিত মামলার যথাযথ বিচার 
করিয়া রায় দিতে পারিবে । বর্তমান আইনে এরূপ বিধান রহিয়াছে 
যে কোন খাতকের মোট খণ্রে শতকরা ৪০ ভাগের পাঁওনাদারগণ 
যদি খণ সম্বন্ধে আপোষ মীমাংসায় রাজী হয় এবং এই বিষয়ে বোর্ডের 
নিকট দরখাস্ত দেয় তাহা হইলে সালিশী বোর্ড বাকী ৬০ ভাগ খণের 
পাঁওনাদারগণকেও উক্ত মীমাংসার সর্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতে 
পাঁরিবেন। যদিও আইনের এই ধারা এখন পর্ধ্যন্ত অকেজে। হইয়! 
রহিয়াছে তথাপি উহা সংশোধন ,করিবার জন্য নৃতন বিলে.একটী 
ধারা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে সালিশী বোর্ড 
এরূপ ক্ষেত্রে দরখান্তের অপেক্ষা না করিয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই * 
বিষয়ে মীমাংসা করিয়া দিবে । এপ ক্ষেত্রে খাতকের মোট খণের 
পরিমাণ তাহার সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তির মূল্যের ছুই তৃতীয়াংশের 
বেশী হইবে না এবং কোন অবস্থাতেই আসল টাঁকার উপর শতকরা 
বাধিক ৬০ টাকার বেশী সুদ দেওয়া হইবে না। আর একটি 
সংশোধন প্রস্তাব আরও গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান আইনে খাতকের মোট 
খণের পরিমাণ সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে এই খণ আদায়ের জন্য 
বহু বৎসরের কিস্তি দেওয়ার বিধান রহিয়াছে। প্রস্তাবক বলেন যে 
এই ব্যবস্থাতে বহু খাতক নিশ্চয়ই কিস্তি খেলাঁপ করিবে এবং 
আইনের বিধান অনুযায়ী গবর্ণমেণ্ট তাহার সম্পন্তি নীলাম করিয়া 
কিস্তির টাকা আদায় করিবেন। এই ব্যবস্থাতে বহু খাতকেব পক্ষে 
সর্বস্বান্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে। এজন্য তিনি আইনের ১০ ধারায় 
প্রস্তাব করিয়াছেন যে সালিশী বোর্ড খাতকের দেয় টাকার পরিমাণ 
নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া তাহার জোত-জমির এক তৃতীয়াংশ মহাজনদের 
হস্তে সমর্পণ করিবেন এবং মহাজনগণ এই জমির ফসল দ্বারা তাহাদের 
প্রাপ্য টাকা আদায় করিয়া লইবে। তবে এই ভাবে ২০ বৎসর 
পর্য্যন্ত ফসল ভোগ করার পর মহাব্জনদের প্রাপ্য সম্পূর্ণ টাকা 
পরিশোধ হইল বলিয়! গণ্য করা হইবে এবং খাতকের জমি খাতকের 
হস্তে ফিরিয়া আসিবে । 


বিলটার সমালোচনা অনাবশ্যক। কারণ উহা আইনের নামে 


 মহাজনগণকে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিবারই একটী ' 


অপচেষ্টা মাত্র । 


শিল্প সম্বন্ধে গবেষণা ও বাঙ্গলা 

যুদ্ধের সুযোগে এদেশে নূতন কি কি শিল্পের' প্রতিষ্টা করা যায় 
তশুসম্বন্ধে গবেষণার জন্য ভারত সরকার বোর্ড অব সায়েন্টিফিক এণ্ড 
ইগ্ডাস্ত্িয়াল রিসার্চ নামে যে বোর্ড গঠন করিয়াছেন তৎপ্রতি আমরা 
ইতিপূর্বে পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছি । এই বোডের ১০ জন 
সদন্তের মধ্যে ৩ জন বাঙ্গালী সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন দেখিয়া 
আমরা অত্যন্ত সুখী হইলাম । উক্ত তিনজন সদস্তের অন্যতম ডাঃ 
জরে সি ঘোষের নাম কেবল বাঙ্লা দেশে নহে সমগ্র ভারতবর্ষে 
খ্যাত। ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারেল রিসার্চের 
সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া তিনি কৃষিশিল্প সম্বন্ধে যে সমস্ত গবেষণা 
করিয়াছেন তাহাতে নবগঠিত বোর্ডের কাজে তিনি বিশেষভাবে সাহায্য 
করিতেপারিবেন। ডাঃ মেঘনাদ সাহাঁও এদেশের একজন স্বনামখ্যাত 
বৈজ্ঞানিক ৷ কংগ্রেসের ন্যাশন্াল প্লানিং কমিটীর সহিত 


* হইয়াছে। 


, করিবেন কিনা। 
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সংশ্লিষ্ট হইবার পর তিনি যে সমন্ত মত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা 
হইতে তিনি যে একজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ একথাও প্রমাণিত 
হইয়াছে। শিল্পের প্রসারের পক্ষে সুলভে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ 
অত্যাবশ্যক এই ব্যাপারে ডাঃ সাহা বোর্ডকে বিশেষভাবে সাহায্য 
করিতে পারিবেন। ডাঃ এন এন লাহা নিজে কতিপয় শিল্পের সহিত 
সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন। বিশেষতঃ বেঙ্গল ম্যাশন্যাল চেম্বার অব কমার্সের 





সহিত সহ-সভাপতি ও সভাপতি হিসাবে বহু বৎসর সংশ্লিষ্ট থাকার . 


ফলে তিনি' বাঙ্গল! দেশে শিল্পের প্রসারের সম্ভাবনা এবং শিল্লোন্নতির 
বিবিধ অন্তরায় সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় অবগত আছেন। কাজেই নূতন 
বোর্ডে বাঙ্গলা “দেশ হইতে খুব যোগ্য ব্যক্তিগণকেই গ্রহণ করা 
উহার! যদি বাঙ্গলা দেশে কি ভাবে শিল্পের প্রসার হইতে 
পারে তৎসম্বন্ধে বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া বোর্ডকে তাহাদের 
ব্বমতে আনয়ন করিতে পারেন এবং নিজ্ষেদের প্রভাব প্রতিপত্তি 
শৰবারা ভারত সরকারকে এই, ব্যাপারে সাহায্য, করিবার জন্য রাজী 
করিতে পারেন তাহা হইলে একটা কাজের মত কাজ হইবে । দেশ- 
বাসী উহাদের নিকট হইতে যে কাজের প্রত্যাশা করিতেছে তাহা 


দেশীয় লোকের পরিচালিত যে সমস্ত ব্যাঙ্ক ক্রিয়ারিং হাউসের 
সদস্ত নহে সেই সব ব্যাঙ্ক সম্বন্ধে ইউরোপীয় ব্যাঙ্কগুলি কি প্রকার 
অন্ুদার মনোভাব পোষণ করে তৎসন্বন্ধে আমাদের পরিচিত 
জনৈক বাঙ্গালী ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী আমাদের নিকট একখান! পত্র 
লিখিয়াছেন। তাহার অভিযোগ এই যে কলিকাতাস্থ একটি 
ইউরোপীয় ক্রিয়ারিং ব্যাঙ্কে দেশীয় লোকের পরিচালিত কোন নন- 
ক্রিয়ারিং ব্যাঙ্কের নামীয় একখানা চেক জমা হইলে এই চেকের টাকা 
আদায়ের জন্য ইউরোপীয় ব্যাঙ্কটী চেক জমাকারীর নিকট হইতে আট 
আনা কমিশন আদায় করে। বিষয়টীর প্রতি উক্ত ইউরোপীয় ব্যাঙ্কের 
কতৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হইলে এবং নন-্রিয়ারিং ব্যাঙ্কটী উক্ত 
ইউরোপীয় ব্যাঙ্ক হইতে মাত্র কয়েক মিনিটের পথ দূরবর্তী একথা 
তাহাদিগকে জানান হইলে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ বলেন যে নন-্রিয়ারিং 
ব্যাঙ্কটী যদি ইউরোপীয় ব্যাঙ্কের একই বাড়ীতে অবস্থিত থাকিত 
তাহা হইলেও উহার নিকট হইতে চেকের টাকা আদায়ের জন্য আট 
আনা কমিশন ধরা হইত। এই সময়ে ব্যাঙ্ক কত পক্ষকে জিজ্ঞাসা 


করা হয় যে'নন-ক্রিয়ারিং ব্যাঙ্কটী যদি তাহাদের ব্যাঙ্কে একটা 


হিসাব খোলে তাহা হইলেও তাহারা এই হারে কমিশন আদায় 
উত্তরে ব্যাঙ্ক কতৃপক্ষ বলেন যে তাহারা উক্ত 


= নন-ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্কের কোন হিসাবই খুলিবেন না । পত্র প্রেরক উহার 


পরে দুঃখ করিয়া জানাইয়াছেন যে উক্ত ইউরোপীয় ব্যাঙ্কের কর্তৃ- 
পক্ষের সহিত আলাপ করিয়া তাহার এই মনে হইয়াছে যে 
ভারতীয় ব্যাঙ্কের উন্নতিতে বাধা দেওয়া এবং ভারতীয় ব্যাঙ্কে যাহাতে 
কেহ হিসাব না খোলেন তৎপক্ষে সকলকে বাধ্য করাই উহাদের 
আন্তরিক অভিপ্রায়। অথচ ভারতবাসীর টাকাতেই এই সব ব্যাঙ্ক 
এত ফপিয়া উঠিয়াছে। পত্র প্রেরক আরও বলেন যে ইউরোপীয় 
ব্যাক্কগুলির এই ধরণের অন্ুদার কাধ্যনীতির ফলে পূর্বের অনেক 
ভারতীয় ব্যাঙ্ক উঠিয়া গিয়াছে এবং উহারা এখনও যাহাতে ভারতীয় 
ব্যাঙ্ক ব্যবসার এরূপভাবে ক্ষতি করিতে ন! পারে তজ্ন্য আইন 
প্রণীত হওয়া আবশ্যক । | 
ইউরোপীয় ব্যাঙ্ক সমূহ ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসা সম্বন্ধে যে এইরূপ 
নিন্দনীয় কণ্মনীতি অবলম্বন করিয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ করিবার 
কোন, কারণ নাই। প্রধানতঃ উহাদের দ্বারাই গঠিত ব্যাঙ্কার্প 
ক্রিয়ারিং এসোসিয়েশন যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় ব্যান্কগুলিকে 
শ্বাসরুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে তৎসম্বন্ধে গত ১৯৩৮ সালের 
৩১শে নবেম্বর তারিখের আধিক জগতে আমরা বিস্তৃতভাবে 
আলোচনাও করিয়াছি । সুতরাং পত্রপ্রেরক আইন দ্বারা এই ধরণের 
অপচেষ্টা নিবারণ করিবার জন্য যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন তৎ্প্রতি 


আধিক জগৎ 


১২১৭ 








সকলেই সহান্থৃভৃতিসম্পন্ন হইবেন বলিয়া আমরা আশা করি। 
আগামী ব্যাঙ্ক আইন ব্যবস্থা পরিষদে আলোচনার জন্য উত্থাপিত 
হইলে পরিষদের সদস্যগণ যদি ভারতীয় ব্যাঙ্ক সমস্যার এই দিকটার 
প্রতি দৃষ্টি দেন তাহা হইলে আমরা সুখী হইব । 


ইউরোপে যুদ্ধ বাঁধিবার পর এদেশে বিভিন্ন শিল্পের উন্নতির পক্ষে 
কতকগুলি নূতন রকম সুযোগ সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়। আর তাহাতে 
দেশের শিল্পব্যবসায়ীরাও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা বেশী রকম আশা 
ভরসার ভাব পোষণ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু বর্তমানে একদিকে 
সরকারী ট্যাক্সনীতির চাপ ও অপরদিকে নানারূপ অব্যবস্থার দরুণ 
শিল্প ব্যবসায়ীদের সেইসব আশা ভরসা অনেক ক্ষেত্রে অঙ্কুরেই ব্যর্থ 
হওয়ার উপক্রম হইয়াছে । এই সম্পর্কে আমরা ভারতীয় কয়লা 
শিল্পের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে পারি। যুদ্ধের প্রথমদিকে 
নানারূপ জল্পনা কল্পনার ভিতর এদেশে কয়লার দাম আকস্মিকভাবে 
চড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্ত কয়েক মাস যাইতে না যাইতেই কয়লার 
মূল্য আবার হাস পাইতে আরস্ত করিয়াছে । সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান 
মাইনিং ফেডারেসনের বাধিক সভায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি 
রায় বাহাছুর ডি ডি ঠর্কর তাহার অভিভাষণে দেখাইয়াছেন যে 
বর্তমান যুদ্ধ ভারতীয় কয়লা শিল্পের উন্নতির পথ ত প্রশস্ত করেই নাই 
বরং তাহা নানাদিক দিয়া এই শিল্পের উপর একট! অশুভ প্রতিক্রিয়া 
সঞ্চারিত করিয়াছে প্রথমতঃ যুদ্ধের জন্য খনি পরিচালনার কাজে 
প্রয়োজনীয় অনেক জিনিষের দাম চড়িয়া গিয়াছে এবং পণ্যমূল্য 
বৃদ্ধি হেতু খনির শ্রমিকদিগকেও অনেক স্থলে অতিরিক্ত মঞ্জুরী 
দিতে হইতেছে । এই ছুই কারণেই কয়লা উৎপাদনের. গড়পড়তা 
ব্যয়ও বুদ্ধি পাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ খনি অঞ্চল হইতে রেলে কয়লা 
চালান দেওয়ার উপযোগী পর্ধ্যাপ্ত সংখ্যক মালগাড়ীর অভাবও 
কয়লা শিল্পের উন্নতির পথে বিশেষ প্রতিবন্ধক হইয়া দাড়াইতেছে। 
এইরূপ অভাব পূর্ব হইতেই অনুভূত হইতেছিল। এক্ষণে যুদ্ধের জন্য 
ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের অর্ডারী মাল চলাচল সম্বন্ধে ভারত 
সরকার বেশী পরিমাণ আগ্রহ দেখাইতেছেন। আর সেজন্য 
রেলওয়ে বোর্ডও পাটের থলে ও চা প্রভৃতি চালানের ব্যাপারেই 
অধিক মাত্রায় মালগাড়ী নিয়োজিত করিতেছেন কিন্তু কয়লার 
খনির মালিকেরা প্রয়োজনীয় পরিমাণে গাড়ীর যোগান পাইতেছেন 
না॥ তৃতীয়ত; ভারত: সরকারের ট্যাক্সনীতিও কয়লা 
শিল্পের.উন্নতি অসম্ভব করিয়া ভুলিয়াছে। বর্তমানে অন্যান্য শিল্পের 
মত কয়লা শিল্পের উপর অতিরিক্ত মুনাফা কর আইনের বিধান প্রযুক্ত 
হইয়াছে। কয়লার উপর রেলের ভাড়া বাড়িয়। যাওয়াতেও এই 
শিল্পের উপর বেশীরকম বোঝা চাপিয়াছে। কাজেই যুদ্ধের জন্য 
কয়লা শিল্পের সুদিন আঁসিবার বদলে বিপদের আবহাওয়াই বরং 
নানাদিক দিয়া মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। 


একথা সত্য যে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে দেশের অভ্যন্তরে 
কয়লার চাহিদা কিছু বাড়িয়াছে এবং ভারতের বাহিরে রপ্তানীর 
পরিমাণও কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু রায় বাহাছুর ডি ডি ঠক্কর 
বলিতেছেন যে এই সামান্য চাহিদা বৃদ্ধিতে কয়লা ব্যয়সায়ীদিগের পক্ষে 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশ্বস্ত হওয়া কঠিন। যুদ্ধের সুচনা হইতে দেশে 
শিল্প প্রচেষ্টার একটা সাড়া লক্ষিত হইলেও নানা কারণে এ বিষয়ে 
স্থায়ী ধরণ্রে কোন উন্নতি সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। আর 
সে কারণে কয়লার আভ্যন্তরীণ চাহিদা স্থায়ীভাবে বাড়িবারও 
আশা নাই। জ্ঞাহাজ্জ চলাচলের অসুবিধা ঘটিয়া বিদেশে কয়লা 
রপ্তানীর সুবিধাও অদূর ভবিষ্যতে বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। কাজেই 
এ ধরণের বদ্ধিত চাহিদার উপর নির্ভর করিয়া বেশী পরিমাণ কয়ল! 
উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া কয়লার খনির মালিকদের পক্ষে সঙ্গত 
হইবে না বলিয়াই মনে হয়। রায় বাহাদুরের এইসব মন্তব্য যে 
বর্তমান অবস্থায় খুবই প্রণিধানযোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই । 





গত ১৮ই মার্চ তারিখে 'আধিক জগতের বিগত সংখ্যা প্রকাশিত 
হইবার পর ভারতীয় রাজনীতিক ক্ষেত্রে ছুইটী গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে । পাটনায় ওয়াকিং কমিটী যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া 


ছিলেন তাহা রামগড়ে কংগ্রেসের অধিবেশনে সমধিত হইয়াছে এবং’ 


লাহোরে মুসলীম লীগের অধিবেশনে ভারতবর্ষকে বহুধা বিভক্ত 
করিয়া পরস্পর হইতে স্বাধীন কতকগুলি হিন্দু ও মুসলমান রাষ্ট্রে 
বিভক্ত করিবার সঙ্কল্প ব্যক্ত করা হইয়াছে । 

কংগ্রেসের ওয়াকিং কমিটী যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন এবং 
রামগড়ে কংগ্রেসের পুর্ণ অধিবেশনে যাহা সমধিত হইয়াছে তাহা 
দারা বৃটীশ গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক মনোভাব ব্যক্ত হইলেও 
ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে একটা সম্মানজনক আপোষ-মীমাংসার 
পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া অনেকেই মনে করেন না। 
মহাত্মা গান্ধী এবং তাহার বিশ্বস্ত অনুচরগণও এইরূপ মনোভাবই 
ব্যক্ত করিতেছেন। মহাত্মাজীর সঙ্গে বড়লাটের কি কি বিষয়ে 
আলোচনা হইয়াছিল এবং উহ! হঠাৎ থামিয়া গেল কেন তঁৎসম্বন্ধে 
এখন পর্যন্ত দেশবাসীর সমক্ষে কোন সঠিক বিবরণ উপস্থিত করা হয় 
নাই। তবে বড়লাটের সহিত সাক্ষাতের অব্যবহিত পরই মহাত্মাজি 
দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসাতে স্বভাবতই দেশবাসীর মনে এরূপ 
'ধারণা জন্নিয়াছে যে বড়লাট তাহাকে কবুল জবাব, দিয়া ফিরাইয়া 
দিয়াছেন'। উহার পরেও মহাত্মার্জি বারবার সম্মানজনক একটা 
আপোষের সম্ভাবনা ব্যক্ত করাতে অনেকে উহার মধ্যে তাহার 
দুর্বলতা এবং রাজনীতিক বিচক্ষণতার অভাবই দেখিতে পাইতেছেন। 
এই সম্পর্কে লগ্তনের সুপ্রসিদ্ধ ইকনমিষ্ট' পত্র উহার গত ১০ই 
ফেব্রুয়ারী তারিখের সংখ্যায় (যাহা! গত ১৬ই মার্চ তারিখে এদেশে 
বিলি হইয়াছে) অনেকটা আলোকপাত করিয়াছেন। উক্ত পত্র 
বলিতেছেন ; - / 

“বড়লাটের সহিত মিঃ গান্ধীর আলোচন! স্থগিত রাখা এবং দিল্লী 
হইতে তাহার প্রত্যাবর্তনের জন্য অতিমাত্রায় নিরুৎসাহ হইবার কোন 
কারণ নাই। আলোচনা স্থগিত হওয়ার ফলে ভারতীয় রাজনীতি 
ক্ষেত্রের অচল অবস্থার জটীলতা বৃদ্ধি পায় নাই। দুইজনের মধ্যেই 
অত্যন্ত সৌহার্দ্যের সহিত আলাপ আলোচনা হইয়াছে এবং এই ধরণের 


সৌইহার্দে্র . দ্বারাই একটা মিটমাট সম্ভবপর । অবশ্য এই মিট- 


মাটের পক্ষে বহু বিদ্ধ রহিয়াছে । বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎকালে 
মিঃ জিন্না সংখ্যালঘিষ্টদের স্বার্থের কথার উপর জোর দিয়াছেন। 
উহার অর্থ এই যে ভারতের 'ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র নির্ধারণে ইংলগুই 
প্রধান অংশ গ্রহণ করিবে। এদিকে হায়দ্রাবাদের নিজাম এই 
মৰ্ম্মে এক ঘোষণা করিয়াছেন যে ভারতের কোন ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র 
যদি তাহার ক্ষমতা আংশিকভাবেও বিলুপ্ত করা হয় তাহা হইলে 
এজন্য পূর্বে তাঁহার সম্মতি লইতে হইবে। অথচ মিঃ গান্ধী 
বলিতেছেন যে ভারতীয় শাসনতন্ত্র ভারতবাসীর দ্বারাই নির্ধারিত 
হইবে এবং দেশীয় রাজ্য সমূহের ভবিষ্যৎ এই সব রাজ্যের প্রজাদের 
নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা স্থিরীকৃত হইবে৷ ইংলণ্ড ও ভারত- 
বর্ষের মধ্যে আপোষ মীমাংসার উহাই অন্তরায় এবং এই জন্যই 
আলোচনা অগ্রসর হইতে দেরী হইতেছে । যাহা হউক বড়লাট 


প্রয়োজন বোধে তাহাকে ডাকিলেই তিনি পুনরায় দিল্লীতে আসিবেন 
এই প্রতিশ্রুতি দিয়াই মিঃ গান্ধী দিল্লী পরিত্যাগ করিয়াছেন । 
সমস্যার মীমাংসার পক্ষে অন্তরায় আছে এবং আলোচনা দীর্ঘদিন 
ধরিয়া চালাইতে হইবে। কিন্ত শেষ পর্য্যন্ত যে আলোচনা. সফল 
হইবে তাহা সুনিশ্চিত” । ছইকনমিষ্ট পত্র কখনও কোন সংবাদের 
সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ না হইয়া তাহা প্রকাশ করেন না। কাজেই 
গান্ধী-বড়লাট সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে উক্ত পত্র যে মন্তব্য করিয়াছেন * 


'তাহা সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। উক্ত মন্তব্যের 


শেষাংশই বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য । উহাতে বলা হইয়াছে যে 
ভবিষ্যতে যখনই প্রয়োজন হইবে তখনই মহাত্মা গান্ধী বড়লাটের' 
সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এই মর্মে তাহার নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি 


“আদায় করিয়াই বড়লাট মহাত্বাজিকে দিল্লী পরিত্যাগ করিতে 


দিয়াছিলেন। মহাত্মা বারবার একথা বলিতেছেন যে তিনি 
প্রয়োজন হইলে বহুবার বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। উহা 
হইতে তাহার তাৎপর্য. উপলব্ধি করা যায়। মোটের উপর 
মহাত্বাঞ্জির ভাষাঁয়__ভারত সচিব আপোষ মীমাংসার দরজা অর্গলবদ্ধ 
করিয়া দিলেও বড়লাট তাহা খোলা! রাখিয়াছেন। এই জন্যই 
মহাত্মাজি এখন পর্য্যস্ত সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছেন না। 
প্রতিপক্ষ__বিশেষতঃ অসীম শক্তিশালী প্রতিপক্ষ যখন আপোষমূলক 
মনোভাব দেখায় তখন উহার শেষ না দেখিয়া অযথা তাহাকে 
সংগ্রামে আহ্বান করা কেবলমাত্র নি্বব,দ্ধিতা নহে--উহা৷ রাজনীতিক 
আত্মহত্যাও বটে। মহাত্মাজির স্যায়'দুরদর্শী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনও 
এই প্রকার মনোভাবের প্রশ্রয় দিতে পারেন না। যদি সম্মানজনক 
আপোষ না হয় তাহা হইলে তিনিই যে সর্বাগ্রে সংগ্রামের মধ্যে 
ঝাঁপাইয়া পড়িবেন একথা কে অস্বীকার করিতে পারেন? . . 


কিন্তু জাতির এই সঙ্কট মুহুর্তে মুসলমান সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা . 
শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান মুসলীম লীগ কি করিতেছেন ? যে সময়ে 
দেশ শাসন ব্যাপারে বিদেশীর পূর্ণ প্রভুত্ব বর্তমান রহিয়াছে সেই 
সময়ে তাঁহারা ভারতবর্ষকে বহুধা বিভক্ত করিয়া পৃথক ভাবে হিন্দু, 
ভারত বা মুসলমান ভারত স্থপ্টি করিবার স্বপ্ন দেখিতেছেন। হয়তঃ : 
উহারা নিজের শক্তি সম্বন্ধে অসাধারণ বিশ্বাসী । উহারা হয়তঃ মনে 
করিতেছেন যে ভারতবর্ষ হিন্দু ভারত ও মুসলমান ভারতে বিভক্ত 
হইলে কালে তাহারা হিন্দু ভারতকে জয় করিয়া ভারতে অখণ্ড 
মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারিবেন। এই ব্যাপারে . 
আফগানীস্থান প্রভৃতি মুসলমান রাজ্যগুলি তাহাদিগকে সাহায্য 
করিবে বলিয়াও উহারা হয়ত আশা পোষণ করেন। কিন্ত ইতিহাস 
উহাদিগকে কি শিক্ষা দেয়? তুরক্ষের বিরাট সাআজ্যকে ধ্বংস করিয়া 
কে উহাকে ইউরোপের “রোগগ্রস্ত ব্যক্তিতে' পরিণত করিয়াছিল ? 
বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পূর্বব পর্যন্ত পাঁরস্তকে কে অশেষ 
নাগপাশে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিল ? আকগানীস্থান কতদিন হইল 
পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে? মিশর, প্যালেষ্টাইন, ইরাক, সিরিয়া, 
মরক্কো, আলজিরিয়া, টিউনিশ, আলবানিয়া প্রভৃতি মুসলমান 
রাজ্যগুলি স্বাধীন নহে কেন? মুসলমান রাজ্যসমূহ যদি ভারতীয় 
মুলমানগণকে সমগ্র ভারতবর্কে পদানত করিতে সাহায্য করিতে 
পারিবে তাহা হইলে উহারা শত শত বৎসর ধরিয়া নিজেদের মধ্যে 
কাটাকাটি করিতেছে কেন? আর আফগানীস্থান যদি ভারতীয় 


(১২২১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 





অস্ত ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে কলিকাতার ট্রাম কোম্পানী 
অল সেকশন মাসিক টীকেটের ভাড়া দশ টাকা হইতে বার টাকায় 
বৰ্দ্ধিত করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শ্রেণীর মাসিক টীকেটের 
এবং মধ্যাহ্ন কালীন ‘সস্তা’ টীকেটের ভাড়াও বদ্ধিত করা হইয়াছে । 

এই ভাবে ভাড়া বৃদ্ধি করার পক্ষে ট্রাম কোম্পানীর তরফ হইতে 
যে যুক্তি দেওয়া হইয়াছে তাহা নিতান্ত বাজে ওজর মাত্র। ট্রাম 
কোম্পানী বলিতেছেন যে যুদ্ধের ফলে কোম্পানী উহার অল্প 
বেতনভূক্‌ কর্ম্মচারীগণকে ভাতা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং 
উহার ফলে কোম্পানীর খরচা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এই জন্যই 


* কোম্পানী “নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও” ভাড়া বৃদ্ধি করিলেন। এই 


সম্পর্কে জনসাধারণের, তরফ হইতে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে 
যে উপরোক্তরূপ ভাড়ার জন্য কোম্পানীর খরচা কতটা বৃদ্ধি 
পাইয়াছে এবং ভাড়া না বাড়াইয়াও কোম্পানী এই খরচা সঙ্কুলান 
করিতে পারিতেন কিনা । ট্রাম কোম্পানীর হিসাবে দেখা যায় যে 
গত কয়েক বৎসর ধরিয়া কোম্পানীর লাভের মাত্রা ক্রমাগত বাড়িয়াই 
চলিয়াছে। গত ১৯৩১ সালে কোম্পানীর মোট ৯৯ হাজার ৯০৩ 
পাউণ্ড লাভ হইয়াছিল। উহার পরিমাণ ক্রমে বাড়িয়া ১৯৩৮ 


_ সালে ১ লক্ষ ৫৮ হাজার ৭২৪ পাউণ্ডে পরিণত হইয়াছে । ১৯৩৯ 


সালের হিসাব এখনও প্রকাশিত হয় নাই। তবে বর্তমানে ট্রাম 
কোম্পানীর আয় যে ক্রমে বাড়িতেছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
এই'সন্বন্ধে সর্বশেষ যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা। হইতে 
জানা যায় যে এবার ১লা জানুয়ারী তারিখ হইতে গত ১৬ই মার্চ 
তারিখ পর্য্যন্ত গত বৎসরের এই সময়ের তুলনায় ট্রাম কোম্পানীর 
আয়ের পরিমাণ ৩০ হাঙ্তার ১১৯ টাকা বেশী হইয়াছে। ট্রাম 


কোম্পানীর হিসাব দৃষ্টে যে কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি একথা স্বীকার. 
করিবেন যে কোম্পানীর ব্যবসায়ে বর্তমানে প্রভূত পরিমাণে লাভ্‌ ৯ 
হইতেছে। উহার অংশীদারদিগকে শতকরা বার্ষিক ৮ টাকা, হারে, 


লভ্যাংশ দিয়াও মজুদ তহবিলে এবং লাভের অবণ্টিত অংশ হিসাবে 
কোম্পানী ক্রমেই বেশী পরিমাণ টাকা স্যাস্ত করিতেছেন। এই: অবস্থায় 
যুদ্ধের সময়ে উহার অল্প বেতনভূক্‌ কর্ণ্মচারীদিগকে কিছু ভাতা 
দিবার অজুহাতে ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি করার কোন আবশ্যকতা ছিল 
না। এতদিন ধরিয়া বৎসরের পর বৎসর কোম্পানীর লাভের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সময়ে ভাড়া কমাইবার চিন্তা কোন 
দিন কোম্পানীর মনে উদিত হয় নাই। 'এখন কিছু খরচ বাড়িয়াছে 
বলিয়াই তাহারা তাহা যাত্রীদের নিকট হইতে আদায় করিতে 
অগ্রসর হইয়াছেন। উহা নিছক ব্যবসাদারী ভিন্ন আর কিছু 
নহে। গত.১৯৩৮ সালের জুলাই মাস হইতে ট্রাম কোম্পানী যখন 
অল সেকশন ও শ্যামবাক্তার সেকশনের জন্য নৃতন মাসিক টীকেট বিক্রয় 
বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সেই সময়ে আমরা বলিয়াছিলাম 
(১৯৩৮ সালের ৬ই জুন তারিখের আত্মিক জগৎ দ্রষ্টব্য ) যে উহা 
ট্রামের ভাড়া-বৃদ্ধি করিবারই পূর্ববাভাষ । এখন দেখ্িতেছি আমাদের 
এই আশঙ্কা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল । 

বিগত ১৮৮০ সালে কলিকাতা সহরে ' ট্রামগাড়ী চালাইবার 
জন্য ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানী কলিকাতা কর্পোরেশনের 

২ 


সম্মতি লাভ করেন। এই সময়ে যাত্রী বহনের ব্যাপারে কোম্পানীর 
প্রায় একচেটিয়া অধিকার ছিল। ফলে কলিকাতায় বাঁসগাড়ী 
আমদানীর অব্যবহিত পূর্ব পর্য্যন্ত ট্রাম কোম্পানী কলিকাতাবাসীকে 
অব্যাহত গতিতে শোষন করিয়াছেন। এ সময়ে ট্রামগাড়ী সমূহ 
অত্যন্ত নোংরা ছিল, বৃষ্টিতে গাড়ীর ছাদ দিয়া যাত্রীদের ঘাড়ে জল 
পড়িত এবং এক এক স্থানে ট্রামের অপেক্ষায় যাত্রীগণকে বহুক্ষণ 
দাড়াইয়া থাকিতে হইত। কিন্তু ট্রাম কোম্পানী এ সময়ে ক্রমে 
ভাড়া বাড়াইয়া যাত্রীগণকে নির্মমভাবে শোষণ করিতে ক্রটী করেন 
নাই। উহার পর কলিকাতায় বাসের আবির্ভাব হয়। ট্রাম 
কোম্পানী প্রথমে মামলা করিয়া কলিকাতায় বাস চলাচল বন্ধ 
করিতে প্রয়াস পান। উহাতে অসমর্থ হইয়া তাঁহারা ট্রামের ভাড়া 
কমান এবং নিক্তেরাই বাস সার্ভিস প্রবর্তন করেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত 
তাহাদিগকে বাস সাভিস উঠাইয়া দিতে হয়। এ সময়ে দেশে জাতীয় 
আন্দোলন খুব শক্তিশালী ছিল। পারত পক্ষে কেহ তখন ট্রামে 
ভ্রমণ করিত না এবং শ্যাশন্যাল ট্রান্সপোর্ট (জাতীয় যানবাহন ) 
হিসাবে সকলে বাস কোম্পানীরই পৃষ্টপোষকতা করিত। কিন্তু বাস 
কোম্পানী এই সুযোগ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। বাসের 
কণ্ডাক্টীরগণ যাত্রীদের উপর যথাতথা অসদ্যবহার করিতে লাগিল 
এবং তাহাদের সুবিধা অনুবিধা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট রহিল। 
ফলে জনসাধারণ আবার ট্রামের দিকে বাঁকিল। ট্রাম কোম্পানী 
এই সুযোগ পূর্ণভাবে গ্রহণ করিলেন। গদীওয়ালা ও পাখাযুক্ত 
গাড়ী, মাসিক টীকেট, অল ডে টীকেট প্রভৃতির প্রবর্তন, গাড়ীর 
সংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি ব্যবস্থা দ্বারা অল্পদিনের মধ্যেই তাহারা 
পুনরায় ব্যবসা আীকাইয়া বসিলেন। ফলে বাসের প্রতিযোগিতার 
মুখে পড়িয়া যেস্থলে গত ১৯৩০ সালে ট্রাম কোম্পানীর মাত্র 


৭৫ হাজার ৪০৬ পাউণ্ড লাভ হইয়াছিল এবং ট্রাম কোম্পানী 


উহার অংশীদারগণকে লভ্যাংশ দেওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন সেই স্থলে, 
কোম্পানী গত ১৯৩৮ সালে ১ লক্ষ ৫৮ হাজ্জার ৭২৪ পাউণ্ড লাভ 
করিয়াছেন এবং অংশীদারগণকে শতকরা বাধিক ৮ টাকা হারে 


লভ্যাংশ দিয়াছেন। 


যাহা হউক যাত্রী সাধারণ ট্রাম কোম্পানীর এই অপরিমিত 
লাভের প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই। বাসের প্রতিযোগিতার ফলে 
ভাড়া কমাইতে বাধ্য হইবার পর গত কয়েক বৎসরের মধ্যে 
তাহারা যে আর ভাড়া বাড়ান নাই তজ্ঞন্যই তাহারা কোম্পানীর 
প্রতি সন্তুষ্ট ছিল। কিন্ত এখন দেখা যাইতেছে যে কোম্পানী 
উহাদের লাভের পরিমাণ ছুইগুণ অপেক্ষাও বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি 
হওয়া সত্বেও সন্তষ্ট হন নাই। তাহারা কিছুদিন ধরিয়াই ভাড়া 
বৃদ্ধি করিয়া লাভের মাত্রা . আরও বদ্ধিত করিবার জন্য সুযোগ 
খুঁজিতেছিলেন এবং এখন যুদ্ধের ভাতার অজুহাতে তাঁহারা এ 
ইচ্ছা! পূর্ণ করিতেছেন । 
. ট্রাম কোম্পানী একটী পাবলিক ইউটিলিটী অর্থাৎ জনসাধারণের 
পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান । পৃথিবীর কোন দেশে এই ধরণের 
প্রতিষ্ঠানের হাতে জনসাধারণকে অবাধভাবে শোষণ করিবার ক্ষমতা 
(১২২৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) 


ড্রেস শ্শিল্েন্স সৎ স্রল্ষণী 





ভারতীয় রেশম শিল্পের সংরক্ষণ সম্বন্ধে গত ১৯৩৩ সালে টেরিফ 
বোর্ডের নির্দেশ ক্রমে ১৯৩৪ সালের এপ্রিল মাস হইতে যে সংরক্ষণ 
শুল্ক বসান হয় তাহার মেয়াদ গত ১৯৩৯ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে 
শেষ হইয়াছে । এই মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পরে রেশম শিল্পকে কি 
ভাবে সাহায্য দানের প্রয়োজন তদ্বিষয়ে তদন্তের জন্য. ১৯৩৮ সালের 
এপ্রিল মাসে পুনরায় আর একটা টেরিফবোর্ড গঠন করা হয়। 
উক্ত বোর্ড ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী মাসে তাহাদের রিপোর্ট 
গভর্ণমেণ্ট সকাশে পেশ করেন। কিন্তু গুভর্ণমেন্ট তখন এই 
রিপোর্টটা জনসমক্ষে প্রকাশ না করিয়া ১৯৩৯-৪০ সালে পূর্বব ব্যবস্থা 
অনুযায়ীই ভারতীয় রেশম শিল্পকে সংরক্ষণ শুক্কের সুবিধা প্রদান 
করেন। অতঃপর গত ২১শে মার্চ তারিখে তীহারা পুনরায় এই 
ব্যবস্থাই আরও ছুই বৎসরের জন্য বলবৎ রাখিবার প্রস্তাব উশবাপন 
করিয়াছেন। অথচ সম্প্রতি উপরোক্ত টেরিফ বোর্ডের যে রিপোর্ট 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে টেরিফ বোর্ড বিদেশ 
হইতে আগত কাচা রেশম, রেশমী স্ৃতা, রেশমের গুটা, চীনদেশীয় 
রেশমের ছাট হইতে প্রস্তুত জিনিষ এবং রেশম ও কৃত্রিম রেশমের 
সংমিশ্রণে প্রস্তুত বস্ত্রাদি--এই সমস্তের উপরই আগামী ৫ বৎসর 
কালের জন্য সংরক্ষণ শুষ্ক বৃদ্ধি করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। ভারত 
সরকার টেরিফ বোর্ডের এই সমস্ত পরামর্শ গ্রহণ না করিবার পক্ষে 
যুক্তি দিয়াছেন যে বর্তমানে যুদ্ধের জন্য বিদেশ হইতে আমদানী 
রেশম ও রেশমজাতি সমস্ত জিনিষেরই মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং 
যুদ্ধের এই অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে রেশম শিল্প সম্বন্ধে দীর্ঘ দিনের 
জন্য কোন কাধ্যনীতি গ্রহণ করা তাহারা অসম্ভব মনে করেন। 
গত ৩৪ বৎসরের মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দেখা গিয়াছে যে 
ভারতীয় কোন শিল্পকে সংরক্ষণ শুক্কের সুবিধা দানের জন্য অথবা 
এই শুক্কের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য টেরিফ বোর্ড নির্দেশ দিলে ভারত 
সরকার কোন না কোন অজুহাতে তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন । রেশম 
শিল্প সম্বন্ধে ভারত সরকারের অনুস্থত নীতি উপরোক্ত মনোভাবেরই 
আর একটা দৃষ্টান্ত মাত্র। | 


অথচ ভারতীয় অর্থনীতিক ক্ষেত্রে রেশম শিল্পের স্থান এত উচ্চে 
যে এই শিল্পের সমুচিত স্বার্থকে উপেক্ষা করিবার মত কোন কারণই 
থাঁকিতে পারে না। ভারতবর্ষে রেশমের কীট পালন দ্বারা রেশমের 
গুটী সংগ্রহ, উহা হইতে 'রেশমের স্থৃতা প্রস্তুত ও বয়ন এবং রেশমী 
দ্রব্যাদি বিক্রয়ের মারফতে পূর্ব্বে লক্ষ লক্ষ লোক জীবিকা নির্বাহ 
করিত। গত ১৮৭৫ সাল পর্য্যন্ত এই শিল্প অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল এবং 
ভারতবর্ষের চাহিদা মিটাইয়াও এদেশ হইতে বৎসর বৎসর ২০ লক্ষ 
পাউণ্ড ওজনের রেশমী বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হইত। উহার পর 
হইতেই এই শিল্পের অবনতি আরম্ভ হয়। রেশম কীটের ‘পেত্রিন’ 
নামক একপ্রকার রোগের জন্যই এই অবস্থার সূত্রপাত হইয়াছিল । 
কিন্ত গভর্ণমেন্ট এই ধরণের একটা সমৃদ্ধ শিল্প বিনষ্ট হইতেছে 
দেখিয়াও উহার প্রতিকারের জন্য উপযুক্তরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন 
নাই। উহার পরেও নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে রেশম 
শিল্প কোনরূপে টিকিয়া রহিয়াছিল! কিন্তু বিশ্বব্যাপী মন্দার ফলে 


১৯৩৩ সালের সমসময়ে ভারতবর্ষে রেশমের মূল্য অত্যন্ত কমিয়া 
যায়। এদিকে বিভিন্ন দেশ কর্তৃক মুদ্রামূল্য হ্রাস হেতু ভারতবর্ষ 
হইতে বিদেশে যে রেশম রপ্তানী হইত তাহাও সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হইয়া 
যায়। ইহার উপর কৃত্রিম রেশমের আমদানী হেতু ভারতবর্ষের 
বাজারে রেশমের চাহিদা অনেক হ্রাস পায়। এইসব কারণে ভারতীয় 
রেশম শিল্প একপ্রকার সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হইবার উপক্রম হয় এবং 
এই জন্যই এই শিল্পের উন্নতির জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
আবশ্যক তদ্বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য বিষয়টা টেরিফ বোর্ডের 
মারফতে তদন্ত করান হয়। উক্ত সময়ে রেশম শিল্পের উন্নতির 
উদ্দেশ্যে যে সমস্ত বিধিব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য টেরিফ বোর্ড পরামর্শ * 
দিয়াছিলেন গভর্ণমেন্ট তন্মতে কাজ করিলে আজ রেশম শিল্প যে 
সমুন্নত হইয়া উঠিত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু গভর্ণমেন্ট টেরিফ 


বোর্ডের নির্দেশ মত বিদেশ হইতে আমদানী রেশমের উপর কিছু 


পরিমাণে রক্ষণ শুস্ক নিদ্ধার্ণ ব্যতীত আর কোন কাজই করেন নাই। 
অন্যান্য. দেশে এই শিল্পের উন্নতির জন্য দেশের রাজশক্তি যে সমস্ত 
বিধিব্যবস্থা করিয়া থাকেন তাহার মধ্যে রেশম শিল্প সম্বন্ধে গবেষণা, 
তু'ঁতের চাষের জন্য বিনা খাজানায় সরকারী জমি প্রদান, নীরোগ 
রেশম কীট বিতরণ, রেশমের কারখানার জন্য অর্থ সাহায্য, বিভিন্ন 
প্রকার ডিজাইন সম্বন্ধে তাতিদিগকে উপদেশ প্রদান, রেশম 
শিল্পীদিগকে অল্পস্থদে টাকা ধার দেওয়া এবং রেশম শিল্পজাত দ্রব্য 
বিক্রয়ের সুব্যবস্থা প্রভৃতি অন্যতম। টেরিফ বোর্ডও ভারত 
সরকারকে রেশম শিল্পের উন্নতির জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের 
জন্যই পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট রেশমশিল্পকে সংরক্ষণ- 
শুক্ষের সুবিধা দান ছাড়া অন্য সমস্ত ব্যাপারে একপ্রকার নিশ্চেষ্ট 
রহিয়াছেন। উহার ফলে গত ১৯৩৩ সালের তুলনাতেও বর্তমানে 
এদেশে রেশম শিল্পের অনেক অবনতি ঘটিয়াছে। 

টেরিফ বোর্ডের রিপোর্টে যে সমস্ত তথ্য তালিকা উদ্ধৃত হইয়াছে 
তাহা হইতে উপরোক্ত মন্তব্য প্রমাণিত হয়। গত ১৯৩৪-৩৫ সালে 
ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে ২১ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা মূল্যের ৯ লক্ষ 
১ হাজার পাউণ্ড রেশম আমদানী হইয়াছিল! ১৯৩৭-৩৮ সালে ৫৭ 
লক্ষ ২৪ হাজার টাকা মূল্যের ১৪ লক্ষ ৫ হাজার পাউণ্ড ওজনের 
রেশম আমদানী হইয়াছে । ১৯৩১-৩২ সালে ভারতবর্ষে ২৮ লক্ষ 
৭ হাজার পাউণ্ড রেশম উৎপন্ন হইয়াছিল । ১৯৩৭-৩৮ সালে ২১ লক্ষ 
৮৬ হাজার পাউণ্ড রেশম উৎপাদিত হইয়াছে । রেশমের উৎপাদন 
হাসের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে কৃত্রিম রেশমের আমদানী দ্রুতগতিতে 
বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৩২-৩৩ সালে এদেশে মাত্র ৮৯ লক্ষ ৮৬ হাজার 
টাকা মূল্যের কৃত্রিম রেশমের সুতা আমদানী হইয়াছিল-_সেই স্থলে 
১৯৩৭-৩৮ সালে ২ কোটা ৫ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা মূল্যের কৃত্রিম 
রেশমের সুতা আমদানী হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে কৃত্রিম 
রেশমের কাপড়ের আমদানীও ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা হইতে' বাড়িয়া 
২. কোটি ১৮ “লক্ষ টাকায় পরিণত হইয়াছে । ১৯৩১-৩২ সালে 
ভারতবর্ষে যত রেশম ব্যবন্ধত হইত তাহার শতকরা ৬৪৮ ভাগ 
দেশেই. প্রস্তুত হইত এবং বাকী ৩৫২ ভাগ বিদেশ হইতে 


রদ 


১লা এপ্রিল, ১৯৪০] 





এইসব 
বিবর্ণ হইতে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে ভারতবর্ষে রেশম- 


“- শিল্পের দিন দিন অবনতি ঘটিতেছে এবং এই শিল্পের সংরক্ষণের জন্য 


গভর্ণমেন্ট যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে নিক্ষল হইয়াছে। 
... রেশমশিল্পের সমস্ত দিক সম্বন্ধে গবেষণা এবং ভূতের চাষ হইতে 
আরস্ত করিয়া রেশমী জিনিষের বিক্রয় ব্যবস্থা সম্পর্কে সমস্ত সমস্যার 
সমাধানের জন্য গভর্ণমেন্ট যদি অগ্রণী না হন তাহা হইলে মাত্র 
রক্ষণশুক্কের কিছু সুবিধা দিয়া এই শিল্পকে রক্ষা করা যাইবে না । 
টেরিফ বোর্ডের রিপোর্টে বোর্ডের অন্যতম সদস্য মিঃ এল, এন, 
আঙ্কলেশ্বরিয়া ভিন্নভাবে এই বিষয়টার উপরই সমধিক জোর 
দিয়াছেন। তিনি বলেন যে রেশম শিল্পকে যতই বেশী পরিমাণ 
রক্ষণগুক্ষের সুবিধা দেওয়া হইবে দেশের অভ্যন্তরে রেশমী জিনিষের 
মূল্য ততই চড়িবে এবং উহার ফলে দেশে রেশমের কাটতি হ্রাস 
পাইবে। কাজেই ঠিক যতটুকু রক্ষণশুক্ষের সুবিধা না দিলে এই 
শিল্প বাঁচিতে পারে না উহাকে ততটা সুবিধা প্রদান করিয়া দেশে 
যাহাতে রেশম উৎপাদনের খরচা যথাসম্ভব হ্রাস পায় এবং রেশম 
উৎপাদনকারীগণ যাহাতে তাহাদের উৎপন্ন রেশম স্যায্য মূলে বিক্রয় 
করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এজন্য তিনি 
গভর্ণমেন্টের সুমক্ষে নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ উত্থাপন করিয়াছেন) 
ভারতবর্ষের যে সমস্ত প্রদেশে রেশম উৎপন্ন হয় সেই সব প্রদেশের 
গভর্ণমেন্টকে উক্ত শিল্পের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য যে অর্থ ব্যয়ের 
প্রয়োজন তাহা তাহাদিগকে সরবরাহ করিতে হইবে (২) ভারত 
সরকারকে প্রদেশগুলির মধ্যে এই উদ্দেশ্যে বৎসরে ৫ লক্ষ টাকা 


করিয়া সাহায্য করিতে হইবে (৩) রেশুম শিল্পের সংরক্ষণ ব্যবস্থা | 


আগামী ৫ বৎসরের জন্য বলবৎ করিতে হইবে (3) রাজন্ব বৃদ্ধির 
জন্য গভর্ণমেণ্ট যদি রেশমের উপর কোন আমদানী শুষ্ক বসান তাহা 


হইলে এই শুক্কের পরিমাণ এত কম করিয়া ধরিতে হইবে যাহাতে || 


রেশম ও কৃত্রিম রেশমের মূল্যের পার্থক্য যথাসম্ভব কম হইতে পারে 


(৫) কোন ব্যবসায়ী যাহাতে কৃত্রিম রেশম অথবা রেশম ও কৃত্রিম |! 
রেশমের সংমিশ্রণজাত জিনিষ রেশমী জিনিষ বলিয়া বিক্রয় করিতে ॥& 


না পারে তজ্দন্য আইন প্রনয়ণ করিতে হইবে । 


কোন আশা আছে বলিয়া আমর! মনে করি না। যেখানে দেশীয় | 
শিল্পের উন্নতির জন্য কোন আস্তরিক আগ্রহ নাই এবং যেখানে দেশের || 
লোকের চাপে পড়িয়া নিতান্ত অনিচ্ছুক হস্তে নামমাত্র সাহায্য ॥ 
. করিয়া গভর্ণমেন্ট তাহাদের কর্তব্য শেষ করেন সেখানে এরূপ আশা 4 
করা যাইতে পারে না। একথা কেবল রেশম শিল্পের সম্বন্ধেই সত্য | 


নহে--ভারতীয় সমস্ত শিল্প সম্বন্ধেই উহা মৰ্ম্মান্তিক ভাবে সত্য কথা । 


ব্ৰহ্মদেশীয় প্রতিনিধি পরিষদে ভূমি ক্রয় বিলটি ৬৫-৫৫ ভোটে গৃহীত | 


হইয়াছে। বন বিভাগের মন্ত্রী এই বিলটি উতথাপন করেন। ইউরোপীয় 


দল কতিপয় সর্ভে এই বিলটির সপক্ষে ভোট প্রদান করেন। প্রথমতঃ || 


তাহারা ভূমি ক্রয়ের পর উহা বণ্টন সম্পর্কিত ধারাটি পাশ হইবার পূর্বের উহা 


একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সর্ত দিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ | 


ভূমি ক্রয় ও বাকী টাকা আদায় করা সম্পর্কে একটি জধি বন্ধকী ব্যান্ক গঠন 


করিতে হইবে । তৃতীয়ত: এই আইনের ধারা সমস্ত বহ্মদেশে বলবৎ করিবার | 
পূর্বের দুইটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে উহার কাধ্যকারিতা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার অন্ত /) 


পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। 


আর্থিক জগৎ 


a আমদানী হইত। ১৯৩৭-৩৮ সালে ভারতবর্ষে ব্যবহৃত রেশমের | 
শতকরা ৬৪'৫ ভাগই বিদেশ হইতে আমদানী হইয়াছে । 








পারে না? বাহিরের কথা ছাড়িয়াই দিলাম ৷ যদি ভারতবর্ষের 
অভ্যন্তরেই হিন্দু মুসলমান বিরোধ সীমাবদ্ধ থাকে তাহা হইলে 
উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশ, কাশ্মীর, সিন্ধু, পাঞ্জাব ও বাঙ্গলার 
২ কোটি ৯০ লক্ষ হিন্দু বিপন্ন হইতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষের 
অন্যান্য হিন্দুগরিষ্ঠ অঞ্চলে যে পৌনে পাঁচ কোটী মুসলমান বাস করে 
তাহারা কতদূর নিরাপদ থাকিবে? অবশ্য লীগের কর্ণধারগণ যদি 
মনে করেন যে আফগানীস্থানের সাহায্য পাইয়া ভারতের ৯ কোটি 
মুসলমান গুর্থা, শিখ, মারাঠা প্রভৃতি দুদ্ধর্য শ্রেণীর সমবায়ে গঠিত 
৩ কোটি হিনদুকে পর্ন্ত করিতে সমর্থ হইবে তাহা হইলে তাহাতে 
আমাদের আপত্তি নাই। 

' আমরা ইতিপূর্বে একাধিকবার একথা বলিয়াছি যে 
মুসলীম লীগ যে প্রকার মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন 


' তাহা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পথ নহে-উহা ঘরোয়া 


য় আমরা স্বাধীনতা চাই-্র ধ 
বাঙ্গলায় যেমন আমরা সংখ্যাগুরু মুসলমানদিগকে 
দেশশাসন ব্যাপারে তাহাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রদান করিতে 
প্রস্তুত আছি সেইরূপ যে সব প্রদেশে মুসলমানগণ সংখ্যালঘু দেই 
সব প্রদেশে আমর! মুসলমানদের হ্যায়সঙ্গত সমস্ত অধিকার সম্বন্ধে, 
সন্দেহাতীতভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে প্রস্তুত । বহু বৎসরের বিদেশী 
শাসন ও শৌষনের ফলে আমরা সকলেই সর্ধপ্রকারে হীন ও নিঃস্ব 
হইয়া আছি। যে সময়ে বিদেশীর এই লৌহশৃঙ্ঘল হইতে দেশকে 
মুক্ত করিবার জন্য কংগ্রেসের পক্ষ হইতে জীবনমরণ সংগ্রাম 
চলিতেছে সেই সময়ে মুসলীম লীগ মুসলমান সম্প্রদায়কে ভ্রান্তপথে 
পরিচালিত করিতেছেন-_তাহাদিগকে আলেয়ায় পেছনে ধাবিত 
করিতেছেন। মুসলমান সম্প্রদায় যদি এই মরীচিকায় প্রলুব্ধ হয় 
তাহা হইলে উহা উহাদের আত্মহত্যারই নামান্তর হইবে! 
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ডিব্ৰুগড় 
তিনস্থৃকিয়! 
জোড়হাট 
ধুবড়ী £ 


ডিগবয় 


প্রথমাবধি শতকরা ১২০ বা তৰুর্্ধ হারে ডিভিডেণ্ড দিতেছে। 
বিদেশী বিনিময়সহ সকলপ্রকার ব্যাক্কিং কার্ধ্য কর! হয় 


লণ্ডন ব্যাঙ্কার্স_বার্কলেইজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড 
আমেরিকা ব্যাঙ্কাস- গ্যারা্টি ট্রান্টি কোং অব নিউ ইয়র্ক 


ম্যানেজিং ডিরেইর--ডাঁঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, { 
পি- এ রি উজ 85498 -ল | 








জাপানে শিল্প্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি 

গত ১৯৩৮ সালে জাঁপাঁনে মোট ১ হাজার ৯৪৮ কোটি ৭০ লক্ষ ইয়েন 
(১০০ ইয়েন'৭৯ টাকার সমান) মূল্যের শিল্প দ্রব্যের উৎপাদন শতকরা 
১৯ ভাগ পরিমাণে বৃদ্ধি 'পাইয়াছে। যে'সব শিল্পে উৎপাদনের পরিমাণ 
'বেশী পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাদের মধ্যে যন্ত্রপাতি নির্মাণের শিল্প, 
ধাতু শিল্প ও রসায়ণ শিল্পের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

সমবায় ভোজনাগার 

আন যে সকল বিশ্বিস্তালয়ে সকল ছাত্রের বাসস্থানের ব্যবস্থা 
নাই সেই সব বিশ্ববিস্ভালয়ে বহু ছাত্র কো-অপারেটিভ ডাইনিং ক্লাব বা 
‘সমবায় ভোজনাগারে আহার, ও বাসের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। ৩৪টি 
সরকারী কলেজ, ২১টি শিক্ষকদের কলেজ, ৩২টি বেসরকারী কলেজ, ২টি 
ডাক্তারী স্থল এবং ৯টি প্রাথমিক কলেজে সমবায় ছাত্রাবাস'প্রতিঠিত হইয়াছে! 

র সরকারী রেলপথ সমুহের আয় 

গত ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত 
মোট ১১ মাসে ভারতের সরকারী রেলপথ সমূহের মোট আয় হইয়াছিল 
৮৫ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা । গত ১৯৩৯ সালের এপ্রিল হইতে গত ফেব্রুয়ারী 
পর্য্যন্ত ১১ মাসে আয়ের পরিমাণ বাড়িয়া মোট ৮৮ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা 
ফ্লাড়াইয়াছে। এবার ১১ মাসে বিভিন্ন রেলপথের আয় নিয়রূপ দাড়াইযাছে £- 
এ বি আরব ১ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা, বি এন আর ৯ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা, 
বি বি এণ্ড, সি আই ১১ কোটি ৪ লক্ষ টাকা, ই বি আর ৫ কোটি ৬০ লক্ষ 
টাকা, ই আই আর ১৯ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা, জিআই পি আর ১২ কোটি 
২৯ লক্ষ টাকা, এম এণ্ড, এল এম আর ৬ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা, এন ডাব্লিউ 
আর ১৪ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা, এস আই আর ৪ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা, 
ব্রিছুত এণ্ড, লক্ষ বেরেলী ১ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা, অন্তান্ত রেলওয়ে ৫১ 
লক্ষ টাকা। | 


চটের জন্য নৃতন অর্ডার 

বৃটিশ গভর্ণমেন্ট ভারত সরকারের মারফতে ইণ্ডিয়ান ছুট মিলস্‌ 
' এসোসিয়েসনের নিকট চট সরবরাহের জন্ত একটি নূতন অর্ডার দিয়াছেন । 
, এই অভর্ণরে ইণ্ডিয়ান জুট মিলস্‌ এসোসিয়েসনকে আগামী ৯৫ই এপ্রিল 
মধ্যে ৯০ লক্ষ গজ ও ১৫ই এপ্রিল হইতে ১৫ই জুন পথ্যস্ত সময় মধ্যে আরও 
৪ কোটি ৩০ লক্ষ গজ চট সরবরাহ করিতে বলা হুইয়াছে। 
ণ ইণ্ডিয়ান 'মাইনিং এসোসিয়েসন 
১৯৪০ সালের জন্ত ইণ্ডিয়ান মাইনিং এসোসিয়েশনের নিয়রূপ কার্ষ্য- 
নির্কাহক সমিতি গঠিত হইয়াছে £__ চেয়ারম্যান-_মিঃ জে বি রস এম্‌-এল- 
' এ? ভাইস্‌ চেয়ারম্যান-_মিঃ ই এ প্যাটারসন ; সদস্ত_মিঃ কে বন্থ, মিঃ 
এ জে এলকিনস্, মিঃ জে লেটিমার, মিঃ আর বি হোয়াইটহেড এম-এল-এ, 
মিঃ আর এইচ. ওয়াথিংটন ও মিঃ এ ও ইয়ং। 


তুলার থলে প্রস্তুতের ব্যবস্থা 

প্রকাশ আর্জেটাইনে বর্তমানে তুলা হইতে থলে প্রস্তুতের আয়োজন 
,উদ্ভোগ আরস্ত হইয়াছে। সমবায় নীতির ভিত্তিতে শীঘ্রই সেখানে 
পরীক্ষামূলক ভাবে একটা, আধুনিক কারখানা গড়িয়া, তোলা হইবে। নূতন 
' ধরণের তাত ও সাজসরপ্জাম বসাইয়া উহাতে উৎক্ট শ্রেণীর সম্তা থলে 
‘প্ৰস্তত করা হইবে। এ কারখানায় প্রস্তুত থলে পাটের থলের সহিত 
প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে বলিয়াই কারখানার উদ্যোক্তারা আশ! 
ভরসা পোষণ করিতেছেন। | 


শিল্প গবেষন। বোর্ড - 

দেশের বর্তমান অবস্থায় কি কি শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে তদ্বিষয়ে 
গবেষনার জন্য ভারত সরকার একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করিয়াছেন। 
এই কমিটিতে ডাঃ জে সি ঘোষ, ডাঃ নাজীর আমের, ডাঃ মেঘনাদ সাহা, 
ডাঃ এস এস ভাটনগর, স্তার এইচ. পি মোদী, স্তার সৈয়দ সুলতান আমেদ,, 
মিঃ কস্তরীভাই লালভাই, লালা শ্রীরাম, মিঃ পি এফ. জি ওয়ারেন এবং 
ডাঃ এন এন্‌ লাহাকে এই কমিটির সদক্ত মিযুক্ত করা হুইয়াছে। ভারত 
সরকারের বাণিজ্য সচিব স্তার রামস্বামী মুদালিয়ার এই কমিটির চেয়ারম্যান 
ও সরকারী ষ্টোরস্‌ ডিপার্টমেণ্টের কণ্ট্োলার এই কমিটির ভাইস্‌ চেয়ার- 
ম্যান হিসাবে কাধ্য করিবেন। যুদ্ধের ফলে বর্তমানে এদেশে নূতন নূতন 
শিল্প স্থাপনের কিরূপ সুযোগ সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে এ কমিটি - তৎসম্বন্ধে 
ব্যাপক গবেষনার ব্যবস্থা করিবেন। শিল্প গবেষনা বিষয়ে পৃর্ব্ব হইতে 
এদেশে যে সব প্রতিষ্ঠান কাঁজ-করিতেছে কমিটি তাহাদের কার্য্যধারারও _ 
সমন্বয সাধন করিবেন! দেশে কি সব নূতন শিল্প গড়িযা তোলা যাইতে 
পারে কষিটি তথ্িষয়ে উপস্থাপিত পরিকল্পনা সমূহ বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া 
দেখিবেন। অধিকন্ত তাহারা শিল্প গবেষনা বিষয়ক কাধ্যের জন্তু ভারত 
সরকারকে সময়োচিত পরামর্শ দিবেন। 


সমবায় গ্রন্থাগার 
আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরে একটি কো-অপারেটিভ. বুক ক্লাব আছে। 
এই ক্লাব পুস্তক সরবরাহ করিবার জন্য সমবায় সমিতিরূপে স্থাপিত 


- পত্র লিখিলে আমাদের নৃত্তন নুন ডিজাইন সুমিত বি নাং 


ক্যাটালগ বিনামুল্যে পাঠান হয় 





চা . 
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১লা এপ্রিল, ১৯৪০ ] 


'» হুইয়াছে। উত্তর আমেরিকার ২৬টি প্রদেশে এই সমিতি পুস্তক সরবরাহ 


1 


করিয়া থাকে। যমবায় প্রথায় এইরূপে পুস্তক সরবরাহের ব্যবস্থা 
প্রবর্তিত হওয়ায় ক্র গরস্থাগারগুলির বিশেষ ক্ষুবিধা হইয়াছে। পূর্বের 
_* ৯ গরস্থাগারগুলির পুস্তক ক্রয় করিতে যে পরিমাণ অর্থব্যয় হইত, বুকক্লাব 
স্থাপনের পর হইতে তদপেক্ষা অনেক কম অর্থ ব্যয় হয়। ৯০টি সমবায় 


' প্রতিষ্ঠান এবং প্রত্যেক সমবায় সজ্বের সভ্যগণ এই ক্লাব হইতে সুলভ মূল্যে 


' পুস্তক পাইতেছে। এমন কি ক্যানাডা দেশের অন্তর্গত তিনটি বিভাগ এই 
ক্লাব হইতে যাবতীয় পুস্তক ক্রয় করিতেছে । ১৯৩৯ সালের প্রথম পাঁচ 
মাসের হিসাবে দেখা যায় এই বুক ক্লাব ৩ হাজীর ৩০০ পাউণ্ড মূল্যের 
পুস্তকের কারবার করিয়াছে। 
বোম্বাই প্রদেশে হরিজন উপনিবেশ 

কিছুদিন হইল বোম্বাই প্রদেশে বান্দা নামক স্থানে অনুন্নত সম্প্রদায়- 
দিগের অন্য কঙ্গন বাজার মাহার সমবায় কলোনি নামে বাসোপনিবেশ 
প্রতিষ্ঠা সমিতি স্থাপিত হুইয়াছে। বান্দা মিউনিসিপ্যাল্টির এলাকায় 
অবস্থিত এবং উক্ত জেলার অনুন্নত অধিবাসীর্দিগকে সমবায় প্রথায় উন্নতভাবে 
বসবাস করিবার সুযোগ দিবার জন্ত এইরূপ পরিকল্পনা করা হয়। মাহার 
জাতির লোকেরা অতি দীন দরিদ্রুতাবে জীবন অতিবাহিত করে। সুতরাং 
উক্ত পরিকল্পনা! কার্যে পরিণত হইলে তাহাদের স্বচ্ছন্দে বাস করিবার বিশেষ 
সুবিধা হইবে । কলোনির জন্ত প্রতি বর্ম গঞ্জ এক টাকা মূল্যে জমি সংগ্রহ 
করা হুইয়াছে। এই জমি খরিদ করিবার জন্য গভর্ণমেপ্ট হইতে টাকা ধার 
দেওয়া হুইয়াছে। গভর্ণমেন্টের উক্ত দেনা ২৫ বৎসরের কিস্তিতে পরিশোধ 


করিতে হইবে। 

সম্প্রতি বিহার সরকারের আগামী ১৯৪০-৪৯ সালের যে বাজেট বরাদ্দ 
প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহাতে ওঁ সালে সরকারের মোট ৫ কোটি ৫০ লক্ষ 
৮ হাজার টাকা আয় এবং € কোটি ৪৬ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকা ব্যয় হইবে 
বলিয়া অনুমিত হইয়াছে । কাজেই শেষ পর্য্যস্ত ৩ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা 
উদ্ধত্ব হুইবে বলিয়া মনে হইতেছে । আগামী বৎসরে কৃষিজাত' আয়ের 
উপর কর, পেট্রোল বিক্রয় ও কেন্দ্রিয় সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্তব্য 
আয় করের অংশ প্রভৃতি দফায় কিছু বেশী আয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ ধরা 
হুইয়াছে। জাতি গঠন কাধ্য বিষয়ে আগামী বৎসরের অন্ত কয়েকটি নৃতন 
পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। এ পরিকল্পনায় এককালীন ২৬ লক্ষ ৩২ 
হাজার টাকা ও বৎসর বংসর আহ্ুমানিক ৬ লক্ষ ৭৩ হাজার. টাকা ব্যয় 
হইবে। আগামী বৎসর নিরক্ষরতা দূরীকরণ আন্দোলন পরিচালনার জ্ন্ত 
৪ লক্ষ ২৩'হাজার টাকা, ইক্ষু চাষের উন্নতির নিমিত্ত ৯ লক্ষ ৯৯ হাজার 
"চাকা ও পরী উরণ বাবদ ১ লক্ষ ৯৯ হাজার টাকা ব্যয় হইবে । 


মধ্যপ্রদেশ' সরকারের বাজেট 


সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশ সরকারের আগামী ১৯৪০-৪১ সালের বাজেট বরাদ্ধ ys 


গভর্ণর কতৃক অননুমোদিত হইয়াছে। এই বাজেট বরাদ্দে আগামী বৎসরের 


জন্ত রাস্বের হিসাবে ৪ কোটি ৯৫ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা আয় ও ৪ কোটি | 
৯৪ লক্ষ ৯৯ হাঁজার টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অঙ্থমিত হইয়াছে। ফলে শেষ || 
পর্য্যন্ত ২২ হাজার টাকা পরিমাণ উদ্ধত দীড়াইবে। ১৯৩৯-৪০ সালের | 
অর্থাৎ চলতি বৎসরের যে সংশোধিত বরাদ্দ করা হইয়াছে তাহাতে ও |* 
বৎসরে ৪ কোটি ৮৭ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা আয় ও ৪ কোটি ৮৪ লক্ষ ২৩ | 
আগামী বৎসরে একটি | 
রাজস্ব মজুদ তহবিল গঠন করা হইবে এবং তাহাতে ৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা | 
রাখা হইবে। গর মজুদ তহবিলে যে টাকা দেওয়া, হইবে তাহা অনুমিত | 
খরচের অঙ্গ হইতে বাদ দিলে আগামী বৎসরে যোট বরাদ্দকৃত ব্যয়ের , 
পরিমাণ দাড়ায় ৪ কোটি ৮৬ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা। যে সমস্ত পরিকল্পনা ) 
হইতে অর্ধাগম হইবে এবং যে সমস্ত পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ না করিলে { 
চলিল বা রিয়ার রান রিবা তই জি না বাংের বালে এ 


হাজার টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। 


অর্থের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 


৩ ং 


আঁধিক জগৎ 


১২২৩ 








ভারতে গমের চাষ 

গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতে গমের চাষ সম্পর্কে ‘সম্প্রতি যে বিভীয় 
সরকারী পূর্বাভাস প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ও সালে ভারতে যোট ৩ কোটি 
৩১ লক্ষ ৮৯ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে বলিয়া অন্থুমিত 
হুইয়াছে। গত বৎসর মোট ৩ কোটি ২৪ লক্ষ ৯২ হাজার একর জমিতে 
গমের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। কাজেই এবার গত বারের 
তুলনায় শতকরা ২ ভাগ বেশী জমিতে গমের চাষ হইবে বলিয়া মনে 
হইতেছে। ১৯৩৮-৩৯ সালের্‌ তুলনায় ১৯৩৯-৪০ সালে কোন প্রদেশ ও 
দেশীয় রাজ্যে কি পরিমাণ জমিতে গমের চাষ হইয়াছে তৎসম্পর্কে সরকারী 
বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল := 


প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্য ১৯৩৯-৪০ -১৯৩৮-৩৯ 
| (একর ) (একর ) 
পাঞ্জাব ১,০১,৪৬,০০০ ৬,১২,০০০ 
যুক্ত প্রদেশ ৮৪,৮৬১০০ ) ৭৫)৪২১০০০ 
মধ্য প্রদেশ ৩৩,১০১০০০ ৩৪)২৯,০০০ 
বোম্বাই ২১,১১,০০০ ২২,৪৩,০০০ * 
বিহার ১১,৪১,০০০ ১০,৯৪,০০০ 
সিন্ধু 5২,৫৬,০০০ ১১,৮২,০০০ 
উঃ পঃ সীষাস্ত প্রদেশ ৮,৮৯,০০০ 2,0২,০০০ 
বাঙ্গল! ১,৭৫,০০০ ১,৭৪,০০০ 
দিল্লী ১৭,০০০ ১০,০০০ 
| আজমীড় ৩১০০০ ৭১০৩০ 
উড়িষ্যা ৪১০০০ ৪১০০০ 
মধ্য ভারত ২১,৪৬,০০০ ২২,৬০,০০০ 
গোয়াল্লির ১৪,৮১,০০০ ১৬,৪৬,০০০, 
রাজপুতনা ! 2,৮৩,০০০, ১২,১৮,০০০ 
হায়দরাবাদ 9,৬৯,০০০ ই ১০)৯২১০০০ 
বরোদা ৬৯১০ ০০ ৭৫,০০০ 
মহীশূর ' Sais চৰ 
মোট ৩,৩১,৮৯,০০০ ৩,২ ৪,৯২,০০০ 
স্কটল্যাণ্ডের সমবায় পণ্য বিক্রয় সমিতি 


স্কটল্যাণ্ডের স্কটিশ কো-অপারেটিভ হোলসেল্‌ সোসাইটি সমবায়ের 
ভিত্তিতে পাইকারীতাবে পণ্য বিক্রয় করিয়া বর্তমানে এক ব্যাপক ব্যবসায় 
গড়িয়া . 8 ররর 198 ৭ টি ৭ লক্ষ 


মিল-_হালিসহর ( কর্ণফুলী নদীর তীরে ) 
অফিস- স্টেশন রোড, চট্টগ্রাম । 
বিগত ২৯শে. জাম্থুয়ারী বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের মন্ত্রী মাননীয় কাশিমবাজারের | 
মহারাজা শ্রীশচন্ত্র নন্দীর সভাপতিত্বে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানীর 
এজেণ্ট 5 রা কমিশনারগপের | 
চেয়ারম্যান কাফ মিল গৃহের স্থাপন করিয়াছেন । 
যন্ত্রপাতির অর্ডার দেওয়! হইয়াছে। 
আসিয়া পৌঁছিবে। Vy 
সকল প্রকায় মিতব্যয্নিতার সহিত মিল গৃহাদি নিৰ্ম্মাণ কার্য্য জ্রুত অগ্রসর 
হইতৈছে। এই বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান অদূর ভবিষ্যতে দেশের শত শত | 
বেকারের কাজ যোগাইবে। 
দেশবাসীর সহযোগিতা ও সমর্থন প্রার্থনীয়। 
এন, জি, দত্ত এস, এন, সেন কে, কে, সেন 
৬১ নং ক্রকিং ষ্্রীট ১৫৭এ ধর্ম্মতলা ষ্্রীট ম্যানেজিং ডাইরেট্টার 
, কলিকাতা 


বন্দরে | 


১২২৪ 


আধিক জগৎ 


[ ১লা এপ্রিল, ১৯৪০ 





হাজার ৫৬৫ পাউণ্ড মুল্যের বিবিধ দ্রব্য বিক্রষ করিয়াছিল। পূর্ব 
বৎসরের তুলনায় ও সালে ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার ৩২৪৪ পাউণ্ড অধিক মূল্যের 
জিনিষ বিক্রয় হইয়াছিল। ১৯৩৮ সালে গ্রেট ব্রিটেনের ব্যবসা বাণিজ্য 
১৯৩৭ সালের তুলনায় শতকরা ১০ ভাগ পরিমাণে হাস পাইয়াছিল। কিন্ত 
উক্ত সমবায় সমিতির ব্যবসা শতকরা ১-৫ ভাগ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 
সুতরাং সমবায় প্রথায় ব্যবসা চালনার পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে। 
সমিতির মুদিখান! বিভাগে বিক্রয়ের পরিমাণ দীড়াইয়াছে ২৩ লক্ষ ১৯ হাজার 
৫৭৫ পাউণ্ড, পোষাক বিভাগে ৯৩ লক্ষ ৫৮ হাজার ৪০১ পাউণ্ড, জুতা 
বিভাগে ৭ লক্ষ ৯৭ হাজার ৮৩১ পাউণ্ড ও আসবাবপত্র বিভাগে ১৩ লক্ষ 
৫৮ হাজার ৪০১ পাঁউণ্ড। সমিতি ১৯৩৭ সালের তুলনায় ১৯৩৮ সালে 
কয়লাও বিক্রয় করিয়াছিল ১৮ হাজার ৪৮০ টন অধিক। 
বরোদায় চাষী খাতক আইন 

গত ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে বরোদ রাজ্যে একটি চাষী থাতক 
আইন প্রযুক্ত হয়| 'যে সব রুষক পরিবারের বাধিক আয়ের 
পরিমাণ সাড়ে সাত শত টাকার কম এই আইন দ্বারা তাহাদের খণ 
লাঁঘবের চেষ্টা করাহ্য। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে এই আইনের বিধান 
অনুসারে মোট ৫ হাজার ৭১২টি স্থলে কৃষি খণ সম্বন্ধে একটা নিষ্পত্তি করা 
' হয়। উহার মধ্যে ২ হাঁজার ৬৬টি স্থলে মহাঁজন ও খাতকের ভিতর 
আপোষ রফা দ্বারা খণ মিটানের ব্যবস্থা হয়। ৪৮৯টি স্থলে আসল 
টাকার পরিমাণ ২৪ হাজার ৫৬১ টাকা পরিমাপে হাস করা হয়। 
স্থলে প্রাপ্তব্য সুদের পরিমাণ ১৬ ছাঁজার ২১৬ টাকা পরিমাণ হাঁস করা হয়। 
৫২৪টি স্থলে কিস্তিবন্দী হারে খণ পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হয় | 

ভারতের তাত শিল্প 
, ইউনাইটেড প্রেসের এক সংবাদে প্রকাশ ভারত সরকার এদেশীয় 
কাপড়ের কলের প্রতিনিধি ও তাত শিল্পের প্রতিনিধিদের এক .সন্মেলন 
আহ্বান করিবেন। তত শিল্পের সহিত কাপড়ের কল সমূহের প্রতিযোগিতা 
হাস করিবার চেষ্টাই প্রপ্রফ্লার সম্মেলন আহ্বানের উদেশ্য । প্রকাশ নিদ্দিষ্ট 
কতিপয় শ্রেণীর বস্তু প্রস্তুত করার অধিকার সম্পূর্ণভাবে তাতিদের হাতে 
. ছাড়িয়া দেওযা সম্পর্কে প্র সর্মেলনে একটা চুক্তি বিধিবদ্ধ করার চেষ্টা 
.হইবে। 
ভারতে চিনির উৎপাদন 

কাঁনপুরের ইম্পিরিয়াল ইনহিটিউট অব সুগার টেক্রোলজি হইতে 

প্রকাশিত বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষের চিনির 


কারখানাশুলিতে মোট ১০ লক্ষ টন পরিমাণ চিনি উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া প্র. 


প্রতিষ্ঠান বরাদ্দ করিতেছেন। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ও ১৯৩৭-৩৮ সালে 
চিনির কলগুলিতে প্রকৃতপক্ষে চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল যথাক্রমে ৬ লক্ষ ৫০ 
হাজার ৮০০ টন ও ৯ লক্ষ ৩০ হাজার ৭০০ টন। এবার চলতি বৎসরে যুক্ত- 
' প্রদেশে ৫ লক্ষ ২৩ হাজার টন, বিহারে ২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৯০০ টন ও অন্ত 
প্রদেশের কারখানা সমূহে মোট ২ লক্ষ ৪০ হাজার ৮০০ টন চিনি উৎপন্ন 
হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। কাজেই এবার গতবারের তুলনায় 


সমস্ত প্রদেশেই চিনির উৎপাদন বাড়িবে বলিষ] মনে হইতেছে। ভারতবর্ষে & 
১৯৩৬-৩৭ সালে ১৩৭টি, ১৯৩৭-৩৮ সালে ১৩৬টি, ১৯৩৮-৩৯ সালে ১৩৯টি } 
চিনির কারখানা চালু ছিল। ১৯৩৯-৪০ সালে অর্থাৎ চলতি বৎসরে তাহার | 
সংখ্যা বাডিয়া ৯৪৩টি াড়াইয়াছে। চলতি বৎসরে কারখানা সমূহে মোট ॥ 


১ কোটি ৭ লক্ষ ৭২ হাক্াব ৫০০ টন ইক্ষু মাড়ান হইয়াছে। পূর্ব বৎসর 
ইক্ষু মাঁড়ান হইয়াছিল মোট ৭০ লক্ষ ৪ হাজার ৮০০ টন। চিনির কল সমূহে 
গত বৎসর চিনি ছাডা ২ লক্ষ ৪২ হাজার ৩০০ টন মাৎগুড় উৎপন্ন হইয়াছিল। 


এবার মোট ৩ লক্ষ ৭৯ হাঁজার টন মাৎগুড় উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া অনুমিত |} 


হইতেছে । 
বিমাণ চালন! সংক্রান্ত কার্যে ভারতীয় 


ভারতে বিমাণপোত চালনা সম্পর্কিত ব্যবসায়ে ক্রমেই বেশী পরিমাপে | 
তারতীষ নিযুক্ত হইতেছে। ১৯৩৮ সালে টাটা কোম্পানীর বিমাণপোত & 


৪৪৬টি, 





বিভাগে মোট ১৫ জন চালকের মধ্যে ১৩ জনই ছিল ভারতীয়! ৫১ জন * 
মিশ্ত্ির মধ্যে ভারতীয়ের সংখ্যা ছিল ৪৭ জন | এ বিভাগের সাধারণ কার্য 
পরিচালনায় মোট ৪০ জন লোক নিযুক্ত ছিল। উহার মধ্যে ৩৮ জনই ছিল ' 
তারতীষ। এয়ার সাভিসেস্‌ অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের সকল অফিসারেরাই্” 
ছিল এদেশীয় লোক । তাহা ছাডা বিষাণ চালনা সংক্রান্ত অস্তান্ত প্রতিষ্ঠানে 
ভারতীয়ের শতকরা অংশ নিষ্নৰপ ছিল--সিভিল এভিয়েসনের পরিচালক . 
বোর্ডে শতকরা ৯৪-১ ভাগ, ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ লিমিটেডে ও ইণ্ডিয়ান 
ট্রান্সকষ্টিনেপ্টাল এয়ারওয়েজ লিমিটেডে শতকরা ৮২*৯ ভাগ, হণ্ডিয়ান 
হ্যাশনেল এয়ারওধেজ লিমিটেডে শতকরা ৯৪৫ ভাগ, টাটা সন্প লিমিটেডে 
শতকরা ৯৫৫ ভাগ, ইণ্ডিয়ান এযার সার্ভে এণ্ড ট্রেক্সপোর্ট লিমিটেডে শতকরা! 
৯০-৯ ভাগ, ভারতের সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত ফ্লাইং ক্লাবে শতকরা সং 
ভাগ এবং দেশীয় রাজ্যের ফ্লাইং ক্লাবে শতকরা ৮৯৬ ভাগ! 
আসামে অন্য প্রদেশীয়দের সংখ্যা 

আসামে প্রদেশে ৯৩ লক্ষ লোকের বাস তন্মধ্যে সুরমা উপত্যকার 
লোকসংখ্যা ৩৭ লক্ষ এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার লোকসংখ্যা ৪৯ লক্ষ । 
আসামের দেশীয় রাজ্য সমুহে ৭ লক্ষ লোকের বাস। আসাম উপত্যকায় 
তির প্রদেশীয় লোকের সংখ্যা ২৯ লক্ষ। তন্মধ্যে ১২ লক্ষ বাঙ্গালী, 
৪ লক্ষ মাড়োয়ারী ও হিন্দুস্থানী ও ৯ লক্ষ নেপালী। 

বাঙলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা 

গত ১৯১৯ সালে বাঙ্গলা প্রদেশে মোট ৩৫ হাজার ৫৩১টি সাধারণ 
পাঠশালা ও >> হাজার ১২০টি মক্তব ছিল। গত ১৯৩৯ সালে সাধারণ 
পাঠশালার সংখ্যা বাড়িয়া ৩৬ হাজার ৯৮৭টি ও মক্তবের সংখ্য! বাড়িয়া 
১৮ হাজার, ৮৫৯টি দঁড়ায়। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে গত ২০ 
বৎসরে সাধারণ পাঠশালার সংখ্যা যে স্থলে ১ হাজার ৪৫৬ টি বাড়িয়াছে 
সেই স্থলে মক্তব্যের সংখ্যা বাঁড়িযাছে ৭ হাঁক্জার ৭৩১টি। 


গত ১৯৩৯ সালের এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কয় মাস 
আফগানিস্থান হইতে মোট ৯ কোটি ৩২ লক্ষ টাকার মালপত্র (স্বর্ণ 
রৌপ্য প্রভৃতি ধনরত্ব সহ) ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছিল। গত ১৯৩৮ 
সালে ও ১৯৩৯ সালের উপরোক্ত ছয় মাসে যথাক্রমে ১ কোটি ৮ লক্ষ 
টাকা ও১ কোটি ৬২ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছিল। 
১৯৩৯ সালের উপরোক্ত ছয় মাসে ভারতবর্ষ হইতে আফগানিস্থানে 
মোট ১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী হুইযাছে। ১৯৩৮ সালে' 
ও ১৯৩৭ সালের উপরোক্ত ছয় মাসে যথাক্রমে ১ কোটি ১৭ লক্ষ টাকার 
ও কোটি ৫৯ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানী হুইয়াছিল। ১৯৩৮ সালের ,. 
এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয মাসে আফগানিস্থানের সহিত বাণিজ্যে * 
ভারতের একটা অনুকুল রপ্তানী আধিক্য ছিল। ১৯৩৯ সালের উপরোক্ত ছয় মাসে 
সেই অনুকূল রপ্ত নীর স্থলে আমদানী আধিক্য দড়া ইয়াছে ৮ লক্ষু টাকার Ll 
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১লা এপ্রিল, ১৯৪০ ] আথিক জগৎ j ২২ 
be চটকলে কর্মসংস্থানের সুযোগ মৌমাছি পালন সম্পর্কে যে বিশেষজ্ঞ কর্মচারী নিযুক্ত হইবেন ন 


বাঙ্গলা সরকারের নিযষোগ-_পরামর্শদাতা বাঙ্গলা দেশের চটশিল্ে 
কর্মসংস্থানের স্থযোগ সুবিধা আলোচনা করিয়া এক বিবৃতি প্রসঙ্গে 
লিখিতেছেন__-কলিকাতা ও কলিকাতার চতুম্পার্শস্থ অঞ্চলে প্রায় ১০০টি 
চটকল প্রতিষ্ঠিত আছে। প্র চটকল গুলিতে ২ লক্ষের উপর লোক কাজ 
করিয়া থাকে । নিযুক্ত লোকদের মধ্যে মাত্র ৪৯ হাজার ৬৬৮ জন বাঙ্গালী | 
বাকী সমস্তই অবাঙ্গালী। কাজেই চটকলে নিযুক্ত লোকদের মধ্যে 
অবাঙ্গালীর সংখ্যাই শতকরা ৭৬ জন। একমাত্র সাধারণ কাধ্য পরিচালনা 
বিভাগে বাঙ্গালীর সংখ্যাধিক্য লক্ষিত হয়। তাহাছাড়া চটকলের অন্ত 
যাবতীয় বিভাগেই তাহাদের সংখ্যা অবাঙ্গালীদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত 
পরিমাণে কম। সাধারণ কাধ্য পরিচালনা বিভাগে অফিসার শ্রেণীর 
অধিকাংশ কর্ম্মচারীই ইউরোপীয়। তাহাদের বেতন মাসে ৩০০ টাকা 
হইতে ১,২০০ টাকা । যে অল্প সংখ্যক ভারতীয় অফিসার আছেন তাহাদের 
বেতন মাসে ৭০ টাকা হইতে ৬০০ টাকা । মিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যোগ্যতা 
অনুসারে এ সব অফিসার নিযুক্ত হইয়া ধাকেন। কেরাণীদের মাহিয়ানা 
মাসিক ২০ টাকা হইতে ২০০ টাকা । বরন বিভাগের সর্দাররা মাসিক 
১৫ টাকা হইতে ৭৫ টাকা মাহিয়ানা পাইয়া থাকে। কর্মরত অভিজ্ঞ 
শ্রমিকদের ভিতর হইতে যোগ্যতা অনুযায়ী প্রসব পদে লোক নিযুক্ত হইয়া _ 
থাকে। অভিজ্ঞ শ্রমিকদের বেতন মাসে ১৪ টাকা হইতে ৫০ টাকা। 
মেকানিক্যাল বিভাগে মিক্ব্িদিগকে মাসিক হারে ১৫ টাকা হইতে ১৫০ টাক! 
বেতন দেওয়া হয়। চটকলের চাকুরীতে নিয়োগের জন্য কিছুকাল শিক্ষা- 


নবিশি করিতে হয়। অফিসার পদের জন্য যদিও এখনও ভারতীয় তেমন | 
লওয়া হয় না তথাপি বর্তমানে প্রবিষয়ে সুযোগ সুবিধা ক্রমেই প্রসারিত 


করা হইতেছে বলা চলে। ভাণ্তিতে পাটশিল্প সম্বন্ধে উচ্চতর শিক্ষালাতের | 
ব্যবস্থা আছে। 


বর্তমানে এদেশীয় চলচ্চিত্র শিল্পকে নানাদিক দিয়া বিপুল ট্যাক্সভার | 


বহন করিতে হইতেছে। ইগ্ডিয়ান মোসন পিক্‌চার প্রডিউপার্স_ এসোঁসিয়ে- 


সনের দ্বিতীয় বাধিক রিপোর্টে দেখানো হইয়াছে যে এদেশীয় চলচ্চিত্র | 
শিল্পকে কাচা শিল্প ও যঙ্্পাতির উপর আদায়ী আমদানী শুল্ক হিসাবে বাখিক | 
৬ লক্ষ টাকা, আয়কর বাবদ বাখিক € লক্ষ টাকা. (প্রযোজকদের দ্বারা | 
প্রদত্ত ), প্রমোদ কর বাবদ বাধিক ৪০ লক্ষ টাকা, বিদ্যুৎ কর বাবদ ৮ লক্ষ | 


টাকা. সহরস্থিত সম্পত্তির উপর কর বাবদ ২১ লক্ষ টাকা ও পুরশিল্প | 
বাবদ বাখিক ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পরিশোধ করিতে হয়। 


কেন্দ্রিয় সরকার :ও প্রাদেশিক সরকার সমূহকে বৎসরে মোট ১ কোটি টাকা 
প্রদান করিতেছে বলা যায় । 
শিল্পের মোট আয়ের এক তৃতীয়াংশ | 


মৌমাছি পালন 


ভারতবর্ষে মৌমাছি পালন শিল্পের উন্নতি সাধন কল্পে রাজকীয় কৃষি | 


গবেষণা সমিতি কতিপয় কর্মপন্থা গ্রহণের বিবয় বিবেচনা করিতেছেন | 
বলিষা জানা যায। এই কার্যে প্রায় লক্ষাধিক টাঁক' প্রয়োজন হইবে। | 
বোম্বাই, মাদ্ৰাব্চ, যুক্তপ্রদেশ ও আসাম গতর্ণমেপ্ট" উক্ত সমিতির নিকট || 


কতিপয় পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়ীছেন। সমিতির পরামর্শ বোর্ড এইরূপ | 


প্রস্তাব রুরিয়াছেন যে মৌমাছি পালন. সম্পর্ষিত একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান 


স্থাপনের প্রযোজন এবং উহার স্মস্ত ব্যভার সমিতির বহন করিতে হুইবে। | 


প্রথমতঃ উপযুক্ত কোন কর্মচারীকে মৌমাছি পালন সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষা ] 
গ্রহণের জন্য বিদেশে প্রেরণ করা প্রয়োজন। মৌমাছি পালন সম্পর্কে | 


যে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা হইযাছে তাহাতে ৫০ হাজার 
টাকা ব্যয বরাদ্দ কর! হইয়াছে। তজ্জন্ত উক্ত কর্মচারীর বিদেশে শিক্ষা 


27 এক বৎসর প্রাথমিক জরীপের কার্যে ব্যয় এবং তিন বৎসর | 





দেশীয় [ 
রাজ্য সমূহের ট্যাক্সভার যোগ করিলে ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্প প্রতিবৎসর 


এই এক কোটি টাকা ভারতীয় চলচ্চিত্র 


করিবেন। পাঁচ' বৎসরের মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের. অধীনে বিভিন্ন 
স্থানে কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে এবং উহার প্রত্যেকটি কেন্দ্রের জন্য ১২ 
হাজার করিয়া টাকা ব্যয় করা হইবে। মান্্রাজের কৃষিবিভাগ পূর্ব হইতেই 
এতদ্বিবয় কাজ করিয়া আসিতেছে। ওয়েনন্দে যৌমাছিপালনের যে কেন্দ্র 
রহিয়াছে তাহাতে যতশীঘ্র সম্ভব কাজ আরম্ভ হইবে এবং ,অর্থ সংগ্রহ 
হইলে অন্যান্য কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে । 
যুদ্ধের জন্য ইংলণ্ডের দৈনিক ব্যয় 
সম্প্রতি শ্তার জন সাইমন কমন্সসভার যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে 
১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত সামরিক ব্যয়ের জন্য ৭০ কোটা পাউণ্ড ব্যয় 
মঞ্জুরের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন যে, সামরিক নৌবিতাগ ও বিমান 
বিভাগ এবং সৈন্য বিভাগের ও সরবরাহ বিভাগের জন্য প্রত্যহ ৪০ লক্ষ 
পাউণ্ড ব্যয় হইতেছে। ইহার সহিত দেনার ম্ুদ ও জনহিতকর কার্ধ্য 
লইয়া প্রত্যহ মোট ৪৫ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইতেছে । 
মালগাড়ীর সরবরাহে পক্ষপাতিত্ব 
ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশনের কার্যকরী সমিতি মালগাডী সরবরাহের 
অগ্রগণ্যতা সম্পর্কে আপত্তি জ্ঞাপন করিয়া রেলওয়ে বোর্ডের নিকট এই 
প্রেরণ করিয়াছেন (৮4 ওয়াগণ কি কমিটীর 































স্থাপিত ১৯১১ সাল 
| সেপ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া একটা সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহা 
সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত। মূলধনে ও আমানতে 
ৃ তম অরে ক বাকনাুহের বখো ইহা উহা গরিব কমিয়ে? 
টাকা 


অনুমোদিত মূলধন ৩)৫০১০০ ৯০০০৯ 

বিক্রীত মূলধন ৩,৩৬,২৬, ৪০০ রি 

আদায়ীকৃত মূলধন ১,৬৮,১৩২ ০০২, রর 

অংশীদারদের দায়িত্ব ১৬৮,১৩২০০২ রঃ 
| রিজার্ভ ও অন্তান্ত' তহবিল ১১২১৩৭১০৯০৯ 5 


১৯৩৯ সালের ৩১. ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কে 
আমানতের পরিমাণ ২৯৮৬,৮২,০৩৭%০ আনা 

| এ তারিখ পর্য্যন্ত কোম্পানীর কাগজ ও অন্তান্ত অন্থমোদিত সিকিউরিটি 

এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ বা ৯১৮৮/৬ পাই 

চেয়ারম্যান_স্তার এইচ, পি, মোদি, কেটি, কে, বি, ই 
ম্যানেজার-_মিঃ এইচ, সি ক্যাপ্টেন ' হেড অফিস: 
ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সহরে শাখা অফিস আছে। 
কারবার করা হয় 


| প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যাঞ্চিং সুবিধা দেওয়া হয়। | 


সেণ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নিম্নলিখিত বিশেষত্ব আছে_- 
ভ্রমণকারীদের জন্ রুপি ট্রেজলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত 
] বীমার পলিসি, ৫ তোলা ও ১০ তোল! ওজনের বিক্রযার্থ বিশুদ্ধ স্বর্ণের 
বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা বার্ষিক ২1০ আনা হারে সুদ অর্জনকারী 
ব্রৈবাৰ্ষক ক্যাশ সার্টিফিকেট | সেন্ট ব্যাঙ্ক একজিকিউটার এণ্ড 
| রি 
থাকে । 


হীরা জহরৎ এবং দলিলপত্র প্রভৃতি নিরাপদে সংরক্ষণের জন্য সেণ্টল 
ব্যাঙ্ক সেফ ডিপজিট ভপ্ট সহিহ! বাধিক চাদা ১২২ টাঁকা 
মাত্র। চাবি আপনার হেপাজতে রহিবে। 


কলিকাতার অফিস- মেন অফিস--১০০ নং ক্লাইভ ষ্্রীট। নিউ || 
মার্কেট শাখা-১০ নং লিওসে ষ্রীট, বডবাঁজার শাখা-_৭১ নং ক্রস গ্রীট, 
গ্তামবাজার শাখা--৯৩৩ নং কর্ণওয়ালিস স্রাট, ভবানীপুর শাখা ৮এ, রসা 
রোড। বাঙলা ও বিহ্বারস্থিত শাখাঁঁ_ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 

জলপাইগুভী, জামনেদপুর, ও মজঃফরপুক্*। লগুনস্থ এজেণ্টস-- 
॥ বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লিঃ! নিউইয়র্কশ্ছিত 
এজেন্টস- গ্যারাটি ট্রান্ট কোং অক নিউইবর্ক 
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বিনাম্থমতিতে বোর্ড বিভিন্ন কেন্দ্রে কয়ল! প্রেরণের জন্ত অতিরিক্ত মালগাড়ী 
সরবরাহের যে বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা চুক্তিবদ্ধ অগ্রগণ্যতা সম্পর্কিত 
তালিকার বহিভূ্তি বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে । বিগত অক্টোবর মাসে 
চটকল সমূহকে যালগাড়ীর সরবরাহ সম্পর্কে যে অগ্রগপ্যতা দেওয়া হইয়াছিল 
ফেডারেশন তৎ্সম্পর্কে আপত্তি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন কিন্তু বোর্ড তাহাতে 
কর্ণপাত করেন নাই । ইহার পর হইতে বোর্ড কাগজের কল ও চা বাগানের 
অন্ত যে সকল মালগাড়ী সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছেন তাহা 


বিশেষ আপত্তিকর । বর্তমানে মালগাড়ী সরবরাহের .উন্নততর ব্যবস্থা ' 


সত্বেও অগ্রগণ্যতার তালিক| অমাণ্য করিয়া কোন শিল্পের জন্য বিশেষ 
স্থবিধাদানের ব্যবস্থার যৌক্তিকতা থাকিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় 
ফেডারেশন আশা করেন যে, বোর্ড মালগাড়ী সরবরাহ্‌ সম্পর্কে বিশেষ বিশেষ 
শিল্পকে স্ুবিধাদানের পক্ষপাতিত্বমুলক নীতি অবিলম্বে পরিত্যাগ করিবেন। 

যুক্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট বৃত্তির উপর ট্যাক্স ধার্য্য সম্পর্কে যে বিল পাশ 
করিয়াছিলেন ব্ডলাট তাহা নামঞ্জুর করিয়াছেন। সম্প্রতি বুক্ত প্রাদেশিক 
গেজেটে এই মৰ্ম্মে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে যে, ১৯৩৫ সালের ভারত 
শাসন আইনের ৭৬ ধারা অনুসারে বড়লাট যুক্ত প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের 
এমগপ্রয়মেন্ট ট্যাক্স বিল সম্পর্কিত তাহার সম্পত্তি প্রত্যাহার করিয়াছেন। 

বীমা আইন সংশোধনের দাবী 

গত ২৬শে মার্চ ইত্তিষান ইন্সিওরেন্স ইনষ্টিটিউটের সভাপতি মিঃ এস, 
সি রায় গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল্ব্রে রোটারী ক্লাবের সাপ্তাহিক ভোজ সভায় 
নৃতন আইনে ভারতীয় বীম' ব্যবসায় সম্পর্কে বক্তৃতা দান প্রসঙ্গে ১৯৩৮ 
সালের বীমা আইনের সংশোধনের দাবী জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে, এই 
আইনের ফলে ভারতে বীমা কোম্পানীর সংখ্যা হাস পাইয়াছে। ছোট 
ছোট বীমা কোম্পানীগুলি পৃথক এবং স্বাধীনভাবে কাধ্য পরিচালনা করার 
অসুবিধা বিবেচনা করিতেছে । এই সকল কোম্পানীকে বাধ্য হইয়া! অপর 
কোম্পানীর সহিত একত্রীভূত হইতে হইবে । অপৰ্য্যন্ত প্রায় ২৫টি বীমা 
কোম্পানী নিদিষ্টভাবে এই নীতি গ্রহণে উদ্ভোগী হইয়াছে। অ-ভারতীষ 
বীমা কোম্পানীসমূহ্রে মধ্যে কৃতিপয় কোম্পানী ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষে বীমা 
ব্যবসায় পরিচালনা ত্যাগ করিয়াছে" এবং সম্ভবতঃ আরও কতিপয় 
কোম্পানী উক্ত পন্থা অনুসরণ করিবে । 

পাটের পরিবর্তে অন্য জিনিষের ব্যবহার 

প্রকাশ, ইটালীয় বিশেষজ্ঞগণ পাটের পরিবর্তে লিউপিন' ঘাস ব্যবহার 
করা যাইতে পারে বলিয়া.আবিষ্ষার করিয়াছেন। এই শ্রেণীর ঘাস মধ্য- 
ইটালীতে বিস্তর পরিমাপে জন্মে এবং উহা গবাদি পশ্তর খাদ্য হিসাবে 





ফায়ার ব্রিগেডের জন্ দেয় অর্থ সাহায্য হইতে আমাদিগকে রেহাই দিয়া 
মোটর ট্যাক্স বাবদ প্রাপ্ত সমস্ত অর্থের সুবিধা দান করেন। 


অতঃপর তিনি কর্পোরেশনের আয়, ব্যয়ের একট! তুলনামূলক হিসাবের 
উর্জেখ করিয়া বলেন যে, বিগত ৪ বৎসরে কর্পোরেশনের আয় গড়ে বাধিক 
২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ২ কোটী ৪৬ লক্ষ টাকা হইয়াছে। এই 
চারি বৎসরে মোট ঘাটতির পরিমাণ ২৫ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা! দাড়াইযাছে। 
চলতি বৎসরের শেষে দেখা যাইবে যে, প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের জন্য 
১৮ লক্ষ টাকা, হাসপাতাল ইত্যাদির জন্ত ১৪ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা, 
ম্যালেরিয়া রোগের প্রতিবিধান কল্পে এবং পশুশীলার জন্ত ৬৩ হাজার 
টাকা। ওঁষধালয়, মাতৃসদন, শিশু হাসপাতাল ইত্যাদির জন্ত ৩ লক্ষ ৫৩ 
হানার টাকা লইয়া মোট ৩৭ লক্ষ টাকার ন্যায় ব্যয দাড়াইবে। কর্পোরে- 
শনের প্রতি বৎসর খ্রণের সুদ বাবদ ৪০ লক্ষ ১৮ হাজার ৪ শত টাকা ব্যয় 
হয় এবং খণ প্রভৃতি শোধ দিতে ও ঘাটতিপুরণ তহবিলের জন্য ১৬ লক্ষ ৫০ 
হাজার ৪ শত টাকা দিতে হয়। ফায়ার ব্রিগেডের জন্ত দিতে হয ৪ লক্ষ 
৩৬ হাজার ৮ শত টাকা! পেন্দন বাবদ € লক্ষ ১৯ হাজার ২ শত টাকা, 
ইমঞ্রভমেণ্ট ট্রাষ্টের জন্য ২০ লক্ষ ১০-হাক্জার টাকা, শ্রমিকদের জন্য ভাতা 
বাবদ ৩ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা এবং. নৃতন“ার্ডেন রিচ মিউনিসিপালিটিকে 
২॥ লক্ষ টাকা দিতে হয়?” উই সকল“স্রচ- একত্রে প্রায় ৯২ লক্ষ টাকা 
দাড়ায়। উক্ত পরিমাণ অর্থ বাদে কর্পোরেশনের স্বাভাবিক কা্য পরিচালন 
বাবদ মাত্র ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা হাতে থাকে । অপরদিকে ৪ শত মাইল 
পরিমিত যে রাস্তা আছে তাঁহার মেরামত ও নিৰ্ম্মাণ কার্য্যের জন্য ১৯৩৮-৩৯ 
সালে ১৪ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা ব্যয় করিতে হুইয়াছে। রাস্তায় জ্বল সেচনের 
জন্য ব্যয় পড়ে ২ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা । প্রতিদিন দেড় হাজার টন 
আবর্জনা পরিদ্ধার সম্পর্কে খরচ করিতে হয় ২৪ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা। 
এতত্ব্যতীত কলিকাতার যে ৪৩ হাজার পায়খানা পরিষ্কার করিতে হয 
ভাহার জন্য ড্রেন নর্দমা ইত্যাদির বাবদ ১৪ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা ব্যয় 
করিতে হয়। প্রতিদিন ৭ কোটি গ্যালন পরিষ্কৃত জল এবং ৬০ কোটি” 
গ্যালন গঙ্গার জল সরবরাহ সম্পর্কে ২৩ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা ব্যয় হয়। 
কলিকাতার রাস্তায় ২০ হাজার গ্যাসের আলো! এবং € হাজার বিজলী 
আলোর ব্যবস্থা আছে। এই আলো! সরবরাহের অন্য ১০ লক্ষ ২৩ হাজার 
টাকা খরচ করিতে হয়। 


পাটের আমদানী 
কেন্দ্রীয় পাট কমিটির মার্চ মাসে যে বুলেটিন প্রকাশিত হইয়াছে তাহা, 
EE TET ie 


৫ 


পাটের পরিবর্তে দেশীয় অন্ত কোন জিনিষের ব্যবহার সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের ৃ 
এই সকল প্রচেষ্টা ইটালীতে পাট আমদানী হাসের অন্ততম কারণ { 


বলিয়া অনুমিত হইতেছে। 
জাপানে ট্যাক্স বৃদ্ধি 


জাপান সরকার ট্যাক্স সংস্কার বিল দ্বারা বাধিক ৫০ কোটি ইয়েন & 
রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করেন। নিয় পরিষদ কর্তৃক সংশোধনের পর 
অর্থ সচিব এই বিল সম্পর্কে টু 
বলেন যে, জাপানের ট্যাক্স ধার্যের ইতিহাসে এই পরিকল্পনা অভূতপূর্ব । | 


উক্ত বিল উর্ধতন পরিষদে গৃহীত হইয়াছে । 


উচ্চ পরিষদে গৃহীত হইবার পর বিলটি আইনে পরিণত হুইয়াছে। 
কলিকাতা কর্পোরেশনের আথিক অবস্থা - 


গত মঙ্গলবার কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় মেয়র শ্রীবুক্ত নিশীথচন্ত্র 
সেন তাহার বিদায়কালীন বক্ততায় বলেন যে, তাহার মতে কর্পোরেশনের [ 
আধিক অবস্থা যত খারাপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে প্রকৃত অবস্থা তত খারাপ { 
নহে। তিনি বলেন, বর্তমানে আমরা নূতন কোন ট্যাক্স ধাধ্য না করিয়াই & 
কর্পোরেশনের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতে পারি যদি গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা | 
বিভাগের খাতে অর্থ সাহাষ্য করেন এবং লাইসেন্স প্রাপ্ত শুদাম এবং & 





চলা এপ্রিল, ১৯৪০ ] 
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এ (তাহা পূর্ববর্তী বৎসরের & ৮ মাসের তুলনায় ৯ লক্ষ ৬ হাজার গীইট অধিক 


নি 


!বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে । অপর পক্ষে রণ্তানীরুত পাটের পরিমাণ উক্ত 
'৮ মাসে পূর্ববন্তী বৎসরের এই সময়ের তুলনায় ৬ লক্ষ ৭৩ হাজার গাঁইট 
কম হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। গত জাুয়ারী মাসে পাট জাত ত্রব্যের 
রপ্তানীর পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের জানুয়ায়ী মাসের তুলনায় বৃদ্ধি পাইয়াছে 


কিন্ত কাচা পাটের রপ্তানীর কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই। 


টি মার্কেট এক্সপানসন বোর্ডের কার্য্যতৎপরত৷ 

ইত্তিয়ান টি মার্কেট এক্সপানসন বোর্ডের কার্্যনির্বাহক সমিতির সর্বশেষ 
বিবরণীতে জানা যায় যে, খারাপ এবং নিকৃষ্ট ধরণের চা বিক্রয় প্রতিরোধ 
কল্পে বোর্ড বিশেষভাবে চেষ্টা করিক্সাছেন। কমিশনারের অফিস সংশ্লিষ্ট 
কর্পোরেশনের যে ফুড ইনস্পেক্টর রহিয়াছেন তিনি ১৯৩৯ সালের জুলাই 
“মাস হইতে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ৮৭৬টি তদন্ত কার্য্য পরিচালনা করিয়াছেন 
এবং তন্মধ্যে ১২৯টি দোকানে চায়ের নমুনা পরীক্ষার্থ লেবরেটরীতে উপস্থিত 
করা হইলে ২৬টি নমুনা ভেজাল বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এই জন্য যে মামলা 
উপস্থিত করা হয় তাহার মধ্যে ১৪টি মামল! নিষ্পন্ন হইয়াছে এবং ১১ জন 


- অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে; দুই জন খালাস পাইয়াছে এবং একজনকে 


সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে । বর্তমানে ২২টি মাযলা বিচারাধীন আছে। 


যুক্তপ্রীদেশিক সরকারের বাজেট 
যুক্ত প্রাদেশিক সরকার ১৯৪০-৪১ সালের যে- বাজেট উপস্থিত 
করিয়াছেন তাহাতে রাজস্ব আয় ১৩ কোটি ৫৮ লক্ষ ৩৫ হাজার ৭৩৮ টাকা! 
এবং যোট ব্যয় ১৩ কোটি ৫৮ লক্ষ ১৩ হাজার ৬০৩২ টাকা বরাদ্দ করা! 
ছইয়াছে। সুতরাং ২২ হাজার ১৩৫ টাকা উদ্বত্ত থাকিবে বলিয়া দেখা 
মায়। আগামী বৎসরের রাজস্বের খাতে আয় ১৯৩৯-৪০ সালের সংশোধিত 
আয় অপেক্ষা ২৬ লক্ষ ৬৫ হাজার ৮০ টাকা বৃদ্ধি 'পাইয়াছে। ভূমিরাজস্বের 
খাতে ২৩ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা, আবগারী বিভাগের ২৫ লক্ষ ৩২ হাজার 
টাকা এবং অঙ্তাঙ্ক ট্যাক্স বাবদ ১০ লক্ষ ৮০ ছাজ্ার টাকা আয় বৃদ্ধির ফলেই 
উহ! সম্ভব হইয়াছে। 
মাজে টার বারন ৬ চরশ, গাঁজা 
এবং বিয়ার ও স্পিরিটের উপর কর বৃদ্ধি করা হুইয়াছে। অহিফেন, চরশ 
ও গাঁজার মূল্য প্রতি সেবে ১১০২, ১০০২ এবং ৬০২ স্থলে যথাক্রমে ১৪০২৬, 
১৪০২ ও ১০০২ টাকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি করিবার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। 
পরিষদের ব্যয় সম্পর্কে ২ লক্ষ টাকা কমিবে বলিয়া আশা করা যায়। যে 
সকল জিলাতে মাদকদ্রব্য বর্জন নীতি গৃহীত হইয়াছে তাহা বলবৎ থাকিবে 
কিন্ত নুতন কোন জিলাতে উহা প্রবপ্তিত হইবে না। 
ব্রিচিং পাউডার প্রস্তুত ব্যবস্থা 


কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশনে কোন এক প্রশ্নোত্তরে স্তার জাফরুল্লা খা 


| বলেন যে, ভারতবর্ষে ব্লিচিং পাউডার প্রস্তুতের জন্ত যন্ত্রপাতি স্থাপন সম্পর্কে 


মেশাস” ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল কোম্পানীর সহিত আলোচনা চলিতেছে: 
ভবে এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় নাই। তিনি আরও 
বলেন যে, মহীশূর গভ্ণমেণ্ট কষ্টিক সোডা তৈয়ারীর জন্য যন্ত্রপাতি স্থাপনের 
বিষয় চিন্তা করিতেছেন এবং উক্ত গভর্ণমেপ্ট ব্রিচিং পাউডার 
প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ভারত গভর্ণমেপ্টের পক্ষে উহাতে 
সম্মতি দেওয়া সম্ভব হয় নাই কারণ শাস্তিকালীন অবস্থায় গতর্ণমেন্টের 
ব্রিচিং পাউডারের প্রয়োজন নগন্ত। তিনি এতৎসম্পর্কে আরও উল্লেখ 
করেন যে মেওর কেমিক্যাল খ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্্রযাল কর্পোরেশন ব্রিচিং পাউডার 
" প্রস্তুতের প্রস্তাব করেন কিন্তু মূলধনের অভাবে তাহাদের পক্ষে উহ! সম্ভব 
হয় না। 
ইংলণ্ডে বিভিন্ন প্রকার অপরাধীর সংখ্যা 
গত ১৯৩৮ সালের অপরাধী সংক্রান্ত সংখ্যাবিবরণ হইতে জান' যায় 
যে রাস্ত! নিয়ন্ত্রণ আইন ভঙ্গের জন্ত অপরাধীর সংখ্যা ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার 
১২৪ জন অর্থাৎ মোট অপরাধীর সংখ্যার শতকরা ৬০৩ ভাগ বলিয়া 
প্রতিপন্ন হয়। মাতলামীর জন্ত আলোচ্য বৎসরে ৫২ হাজার ৬৬১ জন 
৪*. 


আর্থিক জগৎ 


- দেওয়া হয় না। 





১২২৭ 





অপরাধী সাব্যস্ত হয়। ১৯৩২ সালে উহার সংখ্যা ৪৫ হাজার ৮১২ জন 


ছিল। শিশু ও যুবকদের মধ্যে অপরাধীর' সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয় 
প্রতীয়মাণ হয়| উহার সংখ্যা আলোচ্য বৎসর ৭৮ হাজার ৪৬৩ জনে 
দাড়াইয়াছে। তন্মধ্যে শতকরা ৪৯ জনের বষয ২১ বৎসরের অধিক ; 
শতকরা ১৫ জনের বয়স ৯৫ হইতে ২১ বৎসর এবং শতকরা ৩৬ জনের 
বয়স ১৭ বৎসরের নিগ্নে। স্ত্রীলোকদের মধ্যে ১৫ বৎসর হইত্বে ১৯ বৎসর 
বয়স্ক বালিকাদের মধ্যে অপরাধ্প্রবণতা অধিক বলিষ! দেখা যায় । 


(কলিকাতা ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি ) 
যেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের অপরিহার্য প্রয়োজন 
মিটাইবার সমস্তা জড়িত সেখানে কোন কোম্পানীকেই একমাত্র 
লাভের পরিমাণ বৃদ্ধির দিকে চাহিয়া ব্যবসা পরিচালনার অধিকার 
দেওয়া সঙ্গত বিবেচিত হয় না। কিন্তু আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য 
এই যে দেশের পাব্লিক ইউটিলিটী প্রতিষ্ঠানগুলি দেশবাসীর 
আয়ত্তের মধ্যে নাই। এই সব প্রতিষ্ঠান ইংলণ্ডে রেজেষ্টরীকৃত 
এবং বুটাশ মূলধনে স্থাপিত। কাজেই উহারা দেশবাসীকে 
অব্যাহতভাবে শোষণ করিবার সুযোগ পাইয়া থাকে। কলিকাতা , 
ট্রাম কোম্পানীর কার্যকলাপ হইতে আমাদের এই সব কথাই মনে 
হইতেছে। 

ট্রাম কোম্পানীর বর্তমান ব্যবসাদারীমূলক মনোভাবের 
পরিবর্তনের উপায় কি এবং বাসের প্রতিযোগিতার জন্য কোম্পানী 
ভাড়া কমাইতে বাধ্য হইয়াও কয় বৎসর পরে পুনরায় ভাড়া 
বাড়াইতে সাহস পাইল কিরূপে--তাহা দেশবাসীর চিন্তা করা 
আবশ্যক ৷ ট্রাম কোম্পানীর সহিত কলিকাতা কর্পোরেশনের যে 
চুক্তি হইয়াছে তাহাতে আগামী ১৯৪৫ সালের ১লা জানুয়ারী 
তারিখ হইতে কর্পোরেশন ইচ্ছ। করিলে ট্রাম কোম্পানীর যাবতীয় 
সম্পত্তি ক্রয় করিয়া লইয়া কলিকাতায় ট্রাম চলাচলের দায়িত্ব 
স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু কলিকাতা কর্পোরেশনের 
সেরূপ অর্থসঙ্গতি নাই৷ বিশেষতঃ বর্তমানে যাহারা দেশের 
শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছেন, তাহাদের কাছে দেশবাসীর 
স্বার্থ অপেক্ষা বুটীশ ব্যবসায়ীদের ' স্বার্থ অধিকতর অগ্রগণ্য । 
কাজেই ট্রাম কোম্পানীর পরিচালনারভার দেশবাসীর হস্তে ন্যস্ত . 
হইয়া এই শোষণের পথ যে বদ্ধ হইবে তাহার আশা সুদুরপরাহত ৷ 
কিন্ত এই ব্যাপারে জনসাধারণ ইচ্ছা! করিলে ট্রাম কোম্পানীর 
ব্যবসাদারী মনোভাব হইতে তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে 
পারে। গত ১৯৩০ ও ১৯৩১ সালে কলিকাতাবাসী দেশাত্মবোধে 
অনুপ্রাণিত হইয়া ট্রাম কোম্পানীকে ভাড়া কমাইতে বাধ্য করিয়াছিল । 
এখনও এই পন্থা দ্বারাই উহাদিগকে ভাড়া কমাইতে বাধ্য করা যায়। 
কলিকাতাবাসী এখন যদি এই কাজে অগ্রসর না হয় তাহা 
হইলে অদূর ভরিস্ততে তাহাদিগকে ট্ামে চড়িতে আরও, অনেক 
বেশী ভাড়া প্রদান করিতে হইবে উহা সুনিশ্চিত। | 


মিত্র মুধাজি এণ্ড কোং 








ভাগ্যলক্ষ্মী কটন মিলস্‌ লিঃ 

এ প্রদেশে নৃতন কাপড়ের কল স্থাপনের উদ্দেশ্য নিয়া এপর্য্যস্ত অনেক 
যৌথ কোম্পানী রেজেষ্টীকৃত হইয়াছে । কিন্তু বড়ই পরিতাপের 
বিষয় এই যে উপযুক্ত শেয়ার মূলধন যোগার করিতে না পারিয়! উহাদের 
অধিকাংশই তাহাদের আস্ল লক্ষ্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই অগ্রবর্তী হইতে 
পারিতেছে না। এমন কোম্পানী রহিয়াছে যাহারা মিলবাটা নিৰ্ম্মাণ 
ও আবপ্তকীষ বন্ত্রপাতি সথাপু্রী দুরে থাকুক রেজেন্ত্ীকৃত হওয়ার পর ৬1৭ 
বৎসর কাটিযা যাওয়া সঞ্েও আজপধ্যস্ত মিলবাটী নির্মাণের জমিও খরিদ 
করিতে পারে নাই এই অবস্থায় কুমিল্লার ভাগ্যলঙ্ী কটন মিলস্‌ 
" লিমিটেডটি গঠিত হওযার পর হইতে আমরা উহার সর্বপ্রকার দ্রুত 
উন্নতি উৎসাহের সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। এই কোম্পানী 
কার্ধ্যারভ্ভের অনুমতি পাওয়ার কিঞ্চিদধিক এক বৎসর কালের মধ্যে 
জায়গ' খরিদ, যিলবাটী নিৰ্ম্মাণ এবং যন্ত্রপাতি স্থাপনের কাজ সম্পন্ন 
করিয়াছেন। ইতিমধ্যে ইহাদৈর হাজিগঞ্জস্থিত কলে কাপড় তৈয়ারের 
কার্য্যও সুরু হইয়াছে। আমরা অবগত হইলাষ আগামী ১লা বৈশাখ 
নববর্ষের প্রথম দিনে এই কোম্পানীর প্রস্তুত কাপড় বিক্রযার্থ বাজারে 
উপস্থিত হইবে। তাগ্যলশ্ী কটন মিলস্‌ লিমিটেডের এই প্রকার অগ্রগতির 
মূলে এই কোম্পানীর পরিচালকদের সর্বপ্রকার কর্ম্মকুশলতাই নিহিত 
রহিয়াছে । তাহাদের ম্বপরিচালনায় দেশবাসীর সাহায্য ও সহানুভূতি 
লাভ করিয়া, কোম্পানীটি উন্জরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ ককক ইহাই আমাদের 
কামনা । 


ওরিয়েন্টেল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ এসিওরেন্স 
কোং লিঃ 
গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে ওরিয়েন্টেল গতর্ণমেন্ট সিকিউরিটি লাইফ 
এসিওরেম্স কোম্পানী ৩৯ হাজার ৯৬৫টি নুতন পলিসিতে মোট ৭ কোটি 
৭৩ লক্ষ ১০ হাজার টাকার বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। 
সানলাইফ এসিওরেন্স কোৎ লিঃ 


ক্যানাডার সুবিখ্যাত সানলাইফ এসিওরেম্স কোম্পানী গত ১৯৩৯ সালের 
হিসাবে ১৯ কোটি ৪০ লক্ষ ডলারের (১০? ডলার ৩২৮ টাকার সমান) 


বৎসরে কোম্পানীর নূতন কাজ ১৫ লক্ষ ডলার পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
ইম্পিরিয়াল টুবেকে। কোং লিঃ (অব গ্রেটরুটেন 
এণ্ড আয়লগাণ্ড) + 


গত ১৯৩৯ 
মোট ১ কোটি ২ লক্ষ ৩০ হাজার ১৫০ পাউণ্ড নিট লাভ করিয়াছেন । 


পূৰ্ব্ব বৎস্রের তুলনায় এবার" নিট লাভের পরিমাণ ৪ লক্ষ ৬৫ হাজার || 
৯০৩ পাউণ্ড কম হইয়াছে। এবারকাব নিট লাভ হইতে পরিচালকদের | 
ফি ১০ হাজার পাউণ্ড বাদ দিয়া ও ৫ লক্ষ পাউণ্ড মজুদ তহবিলে নিয়োগ | 
কবিষা অবশিষ্ট থাকে মোট ৯৭ লক্ষ ২০ হাজার ১৫০ পাউণ্ড । উহার | 
, সহিত পূৰ্ব্ব বৎসরের উদ্বত্ত ১৩ লক্ষ ৮৪ হাজার ৪৮৭ পাউও যোগ করিয়া | 


কোম্পানীর হাতে মোট বণ্টনযোগ্য লাভের পরিমাণ দ্বাডায ১ কোটি 
১১ লক্ষ ৪ হাজার ৬৩৭ পাউণ্ড । উহা হইতে ৮ লক্ষ ৫২ হাজার ২০৯ 
পাউণ্ড বিভিন্ন শ্রেণীর প্রেফারেন্স শেয়ারের লভ্যাংশ বাবদ নিয়োজিত 
হইয়াছে । ১৬ লক্ষ ১২ হাজার ৯২৬ পাউণ্ড পরবর্তী বৎসরের হিসাবে জের 





সালের হিসাবে ' ইম্পিরিয়াল টুবেকো কোম্পানী jl 





টান৷ হুইয়াছে। বাকী অর্থ হইতে সাধারণ শেয়ারের শতকরা! ১৫ পাউণ্ড 
হারে লভ্যাংশ ও শতকরা ৮ ভাগ হারে বোনাস দেওযা স্থির হইয়াছে। 
কয়লা! কোম্পানীর লভ্যাংশ 
ধেমো| মেইন কলিয়ারীজ লিঃ_গত ৩১শে ডিসেব্বর পর্য্যন্ত ছয় 
মাসের হিসাবে শতকরা ৫ টাকা। ইকুইটেবল কোল কোং লিঃ_গত 


৩০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা ৩২ টাকা। 
হরিলাদী কোল কোং লিঃ_গত ৩১শে “ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছষ মাসের, 


হিসাবে শতকরা খা আনা। মুণ্ডলপুর কোল কোং লিঃ _গত ৩১শে 
ডিসেম্বব পর্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা! ২০ আনা। ওয়েষ্ট জামুরিয়া 
কোল কোং লিঃ__গত ৩১শে ডিসেম্বর পধ্যন্ত ছয় মাসের হিসাবে শতকরা 
১২০ আনা । ইউনিয়ন কোল কোং লি__গত ৩১শে ডিসে্বর পর্য্যন্ত 
ছয় মাসের হিসাবে শত ১৫২ টাকা । খাসখাজোর! কোল কোং--গত 
৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছষ মাসের হিসাবে ২॥০ আনা! 

ইণ্ডিয়ান লাইফ এসিওরেন্স অফিসেস্‌ এসোসিয়েসন 

বোম্বে মিউচুয়াল লাইফ. এসিওরেন্স সোসাইটির সেক্রেটারী মিঃ জে 
এম কর্ডারিও বর্তশীন বৎসরের জন্য ইণ্ডিয়ান লাইফ. এসিওরেন্স অফিসেস 
এসোসিয়েসনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হুইয়াছেন। ন্তাশনেল ইন্সিওরেন্স 
কোম্পানীর ম্যানেজার মিঃ কে এম নাষক ডিপুটা প্রেসিডেন্ট ও এসিয়ান 
এসিওরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজার মিঃ সি জি ফোজদার সেক্রেটারী নির্বাচিত 


হইয়াছেন। : 
- লক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স কোৎ লিঃ 
লাহোরের লক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড গত ১৯৩৯, সালের 
হিসাবে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। 
নবজীবন ইন্সিওরেন্ কোং লিঃ ৰ 
জলপাইগুডির নব্জীবন ইন্সিওরেন্স 'কোম্পানী গত ১৯৩৯ সালের 
হিসাবে ১৩ লক্ষ ২৯ হাজার ৮৩৩ টাকার নৃতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন । 
বেঙ্গল পেপার মিলস্‌ কোৎ লিঃ 


সম্প্রতি বেঙ্গল পেপার মিল কোম্পানীর গত ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসের 
এল 


















বীমা জগতে অভূতপূর্ব সাফল্যের নিদর্শন--কার্য্যারস্তের 
মাত্র ২॥ বৎসর পরে প্রথম হিসাব নিকাশেই প্রতি 
হাজার টাকার পলিসিতে প্রতি বৎসর 


মেয়াদী বীমায়_১৩২ 
আজীবন বীমায়__-১৬২ 
বোনাস বণ্টন। 
শেয়ার হোন্ডারগণকে ত্যালুয়েশন ধাৰ্য্য ব্যষের হার 
লভ্যাংশ সুদের হার শতকরা 
দেওয়া হইয়াছে। শতকরা ৩1০ মাত্র ৩৭০ 
ভারতের সকল স্থানে সন্তান্ত প্রতিনিধি আবশ্যক ৷ 
_সর্তাদির জন্য পত্র লিখুন 


মিঃ এন্‌ সি দত্ত, এম, এল্‌, সি, 
5 চেষারম্যান, বোর্ড অফ ডিরেক্টরস্‌, কুমিল্লা । 
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| ছুন্সিওন্ৰেন্স অব ভুত্এন্লা হিল 
হেড অফিস- কুমিল্লা 


নূতন বীমাপত্র প্রদান করিয়াছেন। পূর্ব বৎসরের তুলনায় 'আলোচ্য 
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কার্ম্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে । এই বিবরণ দৃষ্টে জান! যায় আলোচ্য 
সময়ে কাগন্জ বিক্রয় করিয়া কোম্পানীর "মোট ১৯ লক্ষ ৩০ হাজার 
৬৬৬ টাকা আয় হইয়াছিল। এই আয় হইতে কোম্পানী কাৰ্য্য পরিচালন! 
বাবদ ১৭ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৩১ টাকা ব্যয় করেন। তাহা ছাড়া ১ লক্ষ 
৪৫ হাজার ৭৪ টাকা “ক্ষয় পূরণ তহবিলে নিয়োগ করেন। পুর্ব ছয় 
মাসের উদ্বৃত্ত লইয়া শেবপধ্যন্ত কোম্পানীর নিট লাভ দাড়ায় ১ লক্ষ 
১ হাজার ৮৭৩ টাঁকা। ও টাকা হইতে কোম্পানী অভিনারি শেয়ারের 
উপর শতকরা সাড়ে বার টাকা হারে লভ্যাংশ ঘোবণ। করিয়াছেন । 
আর বাকী ৩১ হাজার ৭৭২ টাকা আগামী ছয় মাসের হিসাবে জের 
টানা স্থির হইয়াছে। 
সানলাইট অব ইগ্িয়। ইন্সিওরেল কোং লিঃ 
গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে সানলাইট অব ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানী 





, মোট ৩৮ লক্ষ ৭২ হাজার টাকার নৃতন বীম।পত্র প্রদান করিয়াছেন । 


ডানলপ রাবার কোঁৎ ( ইণ্ডিয়! ) লিঃ 
সম্প্রতি ডানলপ রাবার কোং ( ইণ্ডিয়া ) লিমিটেডের গত ১৯৩৯ সালের 
যে কার্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহ! গত ১৯৩৮ সালের তুলনায় এই 


কোম্পানীর সমধিক উন্নতির পরিচাষক। এই কার্যবিবরণী টা জানা 


* যায় আলোচ্য বর্ষে কারবার চালাইয়া কোম্পানীর নিট লাভ দাড়ায় ৩২ লক্ষ 


৭৯ হাজার ৪৪৬ টাকা। পূর্ব বৎসর কোম্পানীর নিট লাভের পরিমাণ 
ঈাভাইয়াঁছিল ১৭ লক্ষ ৯ হাজার ৩১৯ টাকা । এবারের নিট লাভের স্থিত 
পুর্ব বৎসরেব উদ্ধত ১ লক্ষ ৬৭ হাজার ৪৩৫ টাকা যোগ করিয়া মোট 
বণ্টনযোগ্য অর্থ দায় ৩৪ লক্ষ ৪৬ হাজার ৮৮১ টাকা। উহার মধ্যে 
১০ লক্ষ টাকা দিয়া অর্ডিনারি শেষারের উপর শতকরা ২০ টাকা হারে 
লভ্যাংশ দেওয়া হইবে | ১ লক্ষ ৮৪ হাজার ৩৮১ টাকা পরবর্তী বৎসরের 
হিসাবে জের টানা হইবে । 
রুরী জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 
কলিকাতার রুবী জেনারেল ইন্সিওরেন্স কোম্পানী সাধারণ বীমার সহিত 
সম্প্রতি জীবনবীমীর কার্ধ্যও সুরু করিয়াছেন । ৃ 
“ সিলভান ধার ইন্সিওরেন্স টা৪ লিঃ 
মহারাজা! স্যার প্রচ্ঠোৎকুমার ঠাকুর সম্প্রতি দিল্লীর সিলভান ষ্টার 
ইন্সিওরেন্স ট্রাষ্ট লিমিটেডএর ডিরেক্টর বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত 


হইয়াছেন । 
এসিয়াটিক ব্যাঙ্ক লিঃ 

গত ২০শে মার্চ জলপাইগুড়িতে এসিয়াঁটিক ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটা 
শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। জলপাইগুড়ি ডিস্বীক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান 
রায় জয়গোবিন্দ গুহ বাহাদুর এই শাখা আফিসটির উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন 
করেন। রায় বাহাদুর তাহার বক্তৃতায় নানাদিক দিয়া বর্তমান ব্যাঙ্কটির 
বৈশিষ্টের কথা উল্লেখ করেন। উক্ত সভায় স্থানীয় অনেক ব্যবসায়ী 
যোগদান করিয়াছিলেন । 

্যাশনেল ইকনমিক প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেল লিঃ 

ও কলিকাতার ১৪নং হেয়ার স্বাটের ন্থশিনেল ইকনমিক 
প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স লিমিটেডের . একটা শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে । 
মিঃ এন কে লাহিড়ী উহার পরিচালনভ।র গ্রহণ করিয়াছেন। 

বাঙ্গলায় নুতন যৌথ কোম্পানী 

'প্রজাবন্ধু সুগার মিলস্‌ লিঃ_-ডিরেক্টর মিঃ এ এইচ. শাহ্‌ অমুমোদিত 
মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। রেছিষ্টার্ড আফিস, কিশোরগঞ্জ-_জিঃ ময়মনসিঃহ। 

ইণ্ডিয়া কমার্িয়াল কর্পোরেসন লিঃ ডিরেক্টর মিঃ এসি মিত্র। 
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বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিঃ 
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Le বাংলা ও আসামের সর্বত্র ৷ 
1 ম্যানেজিং ডিরেকরর_ 
রায় ভুধর দাস বাহাদুর, এডভোকেট, গভর্ণমেন্ট প্রীডার, কুমিল্লা 
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আথিক জগৎ 


ওয়ার! । অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। 
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অনুমোদিত 'যূলধন ২ লক্ষ টাকা । রেজিস্টার্ড আফিস, 2 
কলিকাতা । 

সঞ্জীবনী লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ এস মিত্র। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ 
টাকা। রেঞিস্টার্ড আফিস, ৬নং কলেজ স্কোয়ার-_কলিকাতা। 

বিশ্বভারতী আফ্মবেদীয় “ক্যামিকেল ওয়ার্কস্‌ লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ 
অনাথ বন্ধু চক্তব্তী। অনুমোদিত মূলধন।১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড 
আফিস-_-৮৬নং ডাঃ ছুর্গাচরণ ব্যানার্জি রোড, কলিকাতা | 

মার্চেপ্টস্‌ সিণ্ডিকেট লিঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ রামানন্দ মিথল। 
অস্থুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। | 

বেঙ্গল ঝরিয়। কলিয়ারী কোং লিঃ_ডিরেক্টর , মিঃ কৃপাশশ্কর ডি 
রেজিস্টার্ড আফিস-২১০নং 
হারিসন রোড, কলিকাতা । 

বিজয় মাইনিং কোং লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ মঙ্গিলাল রাংতা। 
অমুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ, টাকা । সি আফিস--১নং জগমোহন 
মল্লিক লেন, কলিকাতা । 

মিডল্যাণ্ড ক্রেডিট কর্পোরেশন লি ভি, মিঃ ছোট্টলাল। 
রর মূলধন ১০ লক্ষ টাকা | রেজিস্টার্ড আফিস--২৩নং চিত্তরঞ্জন 


সুন্দরবন ক্যামিকেলস্‌ নি; সেক্রেটারী মিঃ শ্যামলাল চৌধুরী। 
অন্থমোদিত মূলধন ২০ লক্ষ টাকা। রেঞ্জিষ্টাড__আফিস ১২নং ডালহোসী 
স্কোয়ার, কলিকাতা | 

জুটবেলিং এণ্ড, টে ডিং কোং লিঃ ডিরেক্টর মিঃ বংশীধর জালান। 
অনুমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিল--৮নং বেনিয়া টোলা 
লেন, কলিকাতা । 

জলপাইগুড়ি রাইস্‌ মিলস এণ্ড টেডিং কর্পোরেশন লিঃ 
ডিরেক্টর মিঃ বসিরুদিন আমেদ। অঙ্গমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। 
রেজিস্টার্ড আফিস-_-জলপাইগুডি | 

ইষ্ট ইণ্ডিয়া জুটবেলিং কোং লিঃ ডিরেক্টর মি:১হীরালাল সাহা। 
অনুমোদিত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা । রেঞ্জিষ্টার্ড আফিস--চৌমুহানী, জিঃ__ 
নোয়াখালী । 

মাদারীপুর ইলেক্টীক সাপ্লাই কোং লিঃ ডিরেক্টর মিঃ এসি 
Rs অনুমোদিত মূলধন € লক্ষ টাকা । রেজিস্টার্ড আফিস- মাদারীপুর, 

পুর। 

ইষ্ট এণ্ড, গ্লাস এণ্ড ইও্ডাষ্্ৰীজ লিঃ ডিরেক্টর মিঃ কে এল চক্রবর্তা। 
অন্থমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিস্টার্ড আফিস- সিরাজগঞ্জ, জিঃ:-- 
পাবনা । 

আবুবাকর সিদ্দিকি কটন মিলস, লিঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ 
এন ব্যানাজ্জি। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার” আফিস 


, ৭এ বেটি ইট কলিকাতা । 


চুরুলিয়া! সাধুজ, এষ্টেট, লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ কিশোরী মোহন 
সাধু। অস্থমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা । 

আমেদ দাদাভয় এণ্ড কোঃ (ইণ্ডিয়া) লিঃ--ডিরেক্টর মহম্মদ 
আইদাদাভয়। অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার আফিস 
১৪৬ নং লোয়ার চিতপুরু রোড-কলিকাতা। 

মজুমদার ত্রাদাস লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ হিরালাল সাহা । অনুমোদিত 
মূলধন ২০ হাজার টাকা। র্রেঞ্জিষ্টার্ড আফিস চৌমুহানি জ্রিঃ নোয়াখালি । 


স্ববপ্রকার শেয়ার ও সিকিউরিটীর জন্য 
ভগ ত য়ং করল = 
ইউণাইটেড্‌ ট্রেডিং কণেরেমন্‌ 


স্টক ও শেয়ার বিভাগ 
_১০০নং ক্লাইভ রী কলিকাতা 















যুক্তরাষ্ট্র সরকারের স্বর্ণনীতি. 

লগুনের সুপ্রসিদ্ধ ইকনমিষ্ট' পত্র গত ২রা মার্চ তারিখের সংখ্যায় 
আমেরিকা যুক্তরাধর সরকারের স্বর্ণনীতি সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব্ব 
সহকারী ট্রেজারী সেক্রেটারী মিঃ আর সি লিফি্ুয়েলের একটি বক্তৃতা 
প্রকাশ করিরাছেন। এ বক্তৃতায় মিঃ লিফিঙ্গুযেল বলিতেছেন 
আন্তজ্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্যের ফলে ষে উদ্ব ত্ত পাওনা সৃষ্টি হয় তাহা 
পরিশোধ করাতেই বর্তমানে স্বর্ণের ব্যবহার বেশী পরিমাণে সীমাবদ্ধ 
হইয়াছে । সেদিক হইতে দেখিতে গেলে এক দেশ হইতে অন্থদেশে 
ক্রমাগত স্বর্ণের চলাচল হইতে থাকার কথা এবং বর্তমানে 
আন্তর্জাতিক অর্থনীতির দিক হইতে তাহার বিশেষ প্রয়োজনীযতাও 
রহিয়াছে। কিন্ত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে কেবল স্বর্ণকে আকর্ষণ 
করিয়। 'লইবার নীতিই অনুসরণ করিতেছে__উহ্াকে অন্তদেশে যাওয়ার 
সুবিধা দিতেছে না। উহাতে স্বর্ণের সার্থকতা অনেক পরিমাণে লোপ 
পাইতে বসিয়াছে। আমেরিকার যুক্তরা্্র বাছিরে বেশী পরিমাণ জিনিষ 
রপ্তানী করিতেছে। পক্ষান্তরে বাহির হইতে এক স্বর্ণ ছাড়া -আর কোন 
জিনিষ বেশী কিছুই খরিদ করিতেছে না। বেশী মূল্য দিয়া কেবলই 
বর্ণ কিনিয়া লইতেছে। উহার ফলে আত্তর্্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে অসুবিধা 
সৃষ্টি হইতেছে_সুদ্রামাণ হিসাবে স্বর্ণের অহেতুক পতন ঘটিতেছে। 
স্বর্ণ. - মজুদ . -করিয়। : রাখা বিষয়ে এতদিন : ভারতবাসীদেরই 
বেশী পরিশাণ ঝোক দেখা যাইত। বর্তমানে শ্রী বিষয়ে আমেরিকার 
লোকেরা ভারতের লৌকদিগকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। বাহির হইতে 
আমেরিকায় অনেক জিনিষ আমদানী করার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। 
প্ররূপভাবে বিচিত্র পণ্য এদেশে আসিলে সাধারণ লোকে তাহা ব্যবহার 
করিয়া সুখীই হইত |. কিন্তু সংরক্ষণ নীতির করাকড়ি দ্বারা প্রয়োজনীয় 
জিনিষের আমদানীর পথ রুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। কেবলমাত্র মজুদ 
করা ছাড়া সাধারণ লোকে স্বর্ণের আর কোন বিশেষ প্রয়োজনীয়তাই 
দেখিতে পায় না। অথচ স্বর্ণের প্রতি লোভের মাত্রা কেবল বাড়িয়াই 
চলিয়াছে। ইহা! দ্বারা বর্তমান জগতে গিনি রা 
পরিস্থিতি স্ষ্টি হুইতেছে। ৃ 


বীমা কোম্পানীর দাদন 

নিলি ইন্সিওরেক্দ ওয়ার্ড পত্রে বীমা তহবিল দাদন বিষয়ে" 
উহার সম্পাদক মিঃ এস সি রায়ের একটা প্রবন্ধ (ষ্টেটসৃম্যান হইতে পুণমুক্রিত) 
প্রকাশিত হইয়াছে । এই বিশেষজ্ঞ লেখক প্রবন্ধটার উপসংহার ভাগে 
বলিতেছেন__বীমা কোম্পানী সমূহকে তাহাদের তহবিলের একটা বেশী 
পরিমাণ অংশ কোম্পানীর কাগজে দাদন করিতে বাধ্য করা হইলে উহার 
ফলে ছুইদিক দিয়া ক্ষতিকর হওয়ার সম্ভাবনা । প্রথমতঃ কোম্পানীগুলিকে 
সুদ বাবদ অল্প আয় নিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। দ্বিতীযতঃ কোম্পানীর 
কাগজের মুল্য হাস পাইলে সেজন্য বীমা কোম্পানীর সম্পত্তি, সমন্ধে 


+ সা চা 


হেড অফিস--€নং কমার্শিয়াল বিল্ডিংস্‌ কলিকাতা । 
অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয়ের জন্য বেতন ও কমিশনে সঙ্গাস্ত এজেণ্ট আবশ্যক ৷ 





পন্থা অবলম্বন করিয়া আজ্‌ যদি মূল্যাপকর্ষ জনিত ক্ষতি প্রতিরোধ করা 
সম্ভবপর হয় তথাপি বীমা কোম্পানীর অর্থতহবিল প্রধানত: কেবল 
কোম্পানীর কাগজে নিয়োগ করা বাঞ্ছনীয় নহে। কেননা বীমা তহবিল 
খাটাইয়া বেশী সুদ আদায়ের সংস্থান দেখা নানাকারণে খুবই প্রয়োজন। 
অমিবাড়ী বন্ধকে এবং শিল্প কোম্পানীর শেয়ার ও ডিবেঞ্চার প্রভৃতিতে 
টাকা দাদন করিলে বেশী সুদ পাওয়া যায়। সেহিসাবে টাকার নিরাপত্তা 
বুঝিয়া এই সব দিকে বেশী পরিমাণ অর্থনিয়োগ করাই কোম্পানীগুলির 
পক্ষে সঙ্গত। ইনভেষ্টযেণ্ট ট্রাষ্টের মারফতে ওর ধরণের দাদন করা খুবই 
সুবিধাজনক। তাহাতে একদিকে টাকার নিরাপত্তা সন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত 
হওয়া যায়। লাভের পথও বেশ প্রশস্ত হয়। দুঃখের বিষয় ইংলণ্ড ও 
আমেরিকার ইনভেষ্টমেন্ট ট্রাষ্টগুলির অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে 
নাই। কতকগুলি বীমা কোম্পানী একক মিলিয়া এরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপন 
করিতে পারেন।- তাহাছাড়া এদেশে বিল্ডিং সোসাইটি স্থাপনের ব্যবস্থা 
করিষাও বীমা তহবিল দাদন বিশেষ লাভজনক করিয়া তোলা 
যায়। 


কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয় সমবায় 
' ভারতবর্ষে কৃষিজাত পণ্য বিক্রয়. সম্বন্ধে নানারূপ অব্যবস্থ] বর্তমান 
আর সেকারণে এদেশের চাষীরা উৎপর্ন পণ্যের স্তায্য মূল্য হইতে অনেক 
সময়ই বঞ্চিত হইতেছে। এই অবস্থায় এদেশে উপযুক্ত শ্রেণীর সমবায় 
পণ্য বিক্রয় সমিতি গড়িয়া! উঠিলে দেশের চাষীদের একটা বড় রকম উপকার 
সাধিত হইতে পারে! সম্প্রতি ভাণ্ডার’ পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় একজন 
লেখক সমবায় পণ্য বিক্রয় সমিতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া লিখিতেছেন £-- 
সমবায় বিক্রয় সমিতিগুলির প্রধান কাৰ্য্য হইল কৃষক সতভ্যগণের 
নিকট হইতে মাল গ্রহণ করা। প্রত্যেক কৃষকের নিকট হইতে যে 
পরিমাণ মাল পাওয়া যাইবে, তাহার আন্দাজ করিয়া তাহাকে কতক 
টাকা অগ্রিম দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে ক্বষক ডুইভাঁবে লাভবান 
হইবে £ (১) সুদ প্রিয় মহাজন দাদনকারীদের নিকট তাহাকে আর 
দায়াবদ্ধ হইতে হইবেন! (২) আয়ামে মালের যে মূল্য থাকিবে সে তাহাই 
পাইবে । সমবায় বিক্রয় সমিতিগুলির তরফে পণ্যের জন্ত অগ্রিম দীম 
দেওয়ায় কমাশিয়াল ব্যাঙ্কের কার্যেরও প্রসার লাভ ঘটিতে পারে। 
একই শ্রেণীর জিনিষ একক্থানে জড় হওয়ায় ইহার স্তরভেদ করা সম্ভবপর 
হয়। সমবায় বিক্রয় সমিতি উৎকক্টতর দ্রব্য উৎপাদনে ক্ষক সত্যগণকে 
নানাভাবে উৎসাহিত করিতে পারে। যতই সমিতিগুলি জনপ্রিয় হইবে 
ও ইহার কাধ্যকারিতা লোকে বুঝিতে পারিবে ততই ইহার নির্দেশও 
তাহারা মাথা পাতিয়া লইবে। তখন যাহারা উৎকৃপ্টতর মাল উৎপাদন 
করিবে, তাহারা বেশী মূল্য পাইলে অন্তেরাও তাহা দেখিয়া উৎকষ্টতর 
শল্ত জন্মাইতে যত্ব লইবে। এইভাবে প্রকারাস্তরে কৃষিরও উন্নতি হইবে। 
ডেনমার্ক ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষিদ্রব্য এই উপায়ে কম উন্নতিলাভ করে 


কারখাঁনা-_গুরুবাই (চিক্কা )। 


রত” 


টাকী ও বিনিময় 


কলিকাতা, ২৯শে মার্চ: 


ইন্টার অবকাশের পূর্বে কলিকাতায় বিনিময় বাজারে একটা বেশী 
রকম মন্দার ভাব বলবৎ দেখা গিয়াছিল। বাজারে রপ্তানী বিল বিশেষ 
কিছুই উপস্থাপিত" হয নাই। বিকিকিনিও সেকারণে খুব কম হইয়াছিল । 
কিন্ত ইষ্টারের ছুটার পর এসপ্তাহের প্রথমদিকে রপ্তানীকারকেরা বাজারে 
বেশী পরিমাণ রপ্তানী বিল বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিতে থাকে। ফলে 
বিনিময় বাঞ্জারে একটা উৎসাহ উদ্ধম লক্ষিত হয়। পাটের বাজারে 


* পূর্বেকার মত অবসাদের ভাব বলবৎ না! থাকিলে বিনিময় বাজারে আরও . 
উন্নতি প্রত্যক্ষ কর! যাইত। বিদেশ হইতে বর্তমানে পাট বা থলে ও'চটের ৷ 
জন্য নুতন অভ্র বেশী কিছু পাওয়া যাইতেছে না । জাহাজের অসুবিধায় 


বিদেশে অভর্শরী মাল চালান দেওয়ার সুবিধাও হইতেছে না। এইসব 


দিক দ্বিয়া-সবস্থার -পরিবর্ত্তন সাধিত হইলে বিনিময় বাজারে আরও উন্নতি 


দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা । - 


কলিকাতার টাকার বাজারে ইষ্টারের পূর্বে টাকার বেশী রকম চাহিদা | 
লক্ষিত হইয়াছিল । কল টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধের সর্তে খণ) বাধিক 
শতকরা সুদের হারও শতকরা বার্খিক ১০ আনা হারে বলবৎ ছিল। | 


কিন্তু এসপ্তাহে টাকার বাজার সে তুলনায় নামিয়া গিয়াছে। বর্তমানে 
কলিকাতায় শতকরা বাধিক বার আনা সুদের হারে ব্যান্কগুপির ভিতর | 


কল টাকার আদান প্রদান হইয়াছে। 55 


টাকার বিনিময় স্বচ্ছলতা বাঁড়িতেছে বলিয়াই মনে হয়| 


গত ১৯শে মার্চ ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটা টাকার ট্রেজারী বিলের |! 
টেগার আহ্বান কর! হইয়াছিল। তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দাড়ায় 
২ কোটী ৮৪ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা। উহার মধ্যে ৯৯/০ আনা দরের || 
সমস্ত ও ৯৯৯ পাই দরের, শতকরা ৯ ভাগ আবেদন গৃহীত হয়। বাকী |, 
ট্রেজারি বিলের বাধিক শতকরা সুদের | 


সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত 'হয়। 
হার নির্ধারিত হয় ১৮/০ আনা । 
এসপ্তাহে গত ২৬শে মার্চ তারিখে ১ কোটী টাকার ট্রেজ্ারী বিলের 


.টেগারের জন্ত যে টেগার আহ্বান করা হয় তাহাতে মোট আবেদনের ॥ 
৯৯//০ আনা দরের | 


পরিমাণ দাড়ায় ১ কোটা ৬৬ লক্ষ ৭৫ হাজার ট্রাকা। 
শতকরা ৭৭ ভাগ আবেদন গৃহীত হয়। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত 
হয়। এসপ্তাহে ট্রেজারী বিলের বাঁধিক শতকরা সুদের হার গত সপ্তাহের 
তুলনায় এক আনা পরিমাণ হাস পাইয়া মোট ১৮০ দাড়াইয়াছে। 

আগামী ২রা এপ্রিলের জন্য ৩ মাসের মিয়াদী মোট ১ কোটা 
টাকার ট্রেজারী বিলের টেওাঁর আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেগার 


' গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী €ই এপ্রিল এ বাবদ'টীকা জমা দিতে 


হইবে |, 
গত সপ্তাহে ১৫ই মার্চ পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে সাপ্তাহিক বিবরণ 
প্রকাশিত হয় তাহাতে ওঁ সপ্তাহে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ দেখানো 


কোন ধার দেওয়া_হষ নাই। ভারতের বাহিরে রক্ষিত অর্থের পরিমাণ 
ছিল২১ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা । বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গভর্ণমেন্টের মোট 
আমানতের পরিমাণ যথাক্রমে ১৭ কোটি ৫১ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা ও ১৮ 
কোটি ৮৬ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা ছিল। 


এ সপ্তাহে গত ২২শে যার্চ পর্য্যন্ত রিজার্ভ ব্যাক্কের যে সাপ্তাহিক 


বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দৃষ্টে জানা যায় ও সপ্তাহে ভারতে & 


৫ 


| 


হইয়াছে ২২৭ কোটি ৫৬ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা । প্র সপ্তাহে গভর্ণমেণ্টকে . 





চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২২৭ কোটা ৯৮ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা | 
এ সপ্তাহে গভর্ণমেপ্টকে কোন সাময়িক ধার দেওয়া হয় নাই। ভারতের 
বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল ২৪ কোটী ৯৫ লক্ষ 
৯৮ হাজার টাকা। বিবিধ ব্যাঙ্ক ও গভর্ণমেণ্টের আমানতের .পরিমাণ 
যথাক্রমে ১৭ কোটা ২৫ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা ও ২০ কোটা ৪৫ লক্ষ ৬৬ 
হাজার টাকা ছিল। 


* অন্ত বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার হলবৎ আছে £-- 

টেলি; হগ্ডি (প্রতি টাকায়) ১শি ৫২ পে 
ও দর্শনী ১শি ৫৪২ পে 
ডি, এ, ৩ মাস রম ১শি ৬্ঠহপে 
ডি, এ, ৪ মাস টি ১শি৬ত্হপে 
ফ্রাঙ্ক (প্রতি ১০০ টাকায়) ১৩০০৭ 
গিল্ডার টি €ণঠ 
ভলার (প্রতি ১০০ ডলারে ) ৩২৮1০ 
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কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
কলিকাতা, ২৯শে মার্চ 
ইষ্টারের ছুটার পর এ সপ্তাহের প্রথম দিকে কলিকাতার শেয়ার বাজারের 
কয়েকটা বিভাগে দামের কিছু উন্নতি লক্ষিত হয়! প্রথমতঃ বোদ্াইয়ের 
বাজারে একটা বেশী পরিমাণ কর্ম্মতৎপরতা৫ লক্ষ্য করিয়া এস্থানের 
ব্যবসায়ীরাও একটা উৎসাহ বোধ করিতে আরম্ভ করেন। দ্বিতীয়তঃ 
ইউরোপে শাস্তি স্থাপনের প্রয়াস, সম্বন্ধে আমেরিকা যুক্তরাজ্যের প্রতিনিধি 
মিঃ সামার ওয়েলস্‌ চলতি গুঞ্জবের প্রতিবাদ করায় সেদিক দিয়াও শিল্প 
ব্যবসায় সম্বন্ধে একটা আশা ভরসার ভাব সঞ্চারিত হুয়। ফলে শ্বতাবতঃই 
বাজারে বিভিন্ন শেয়ারের মূল্য কিছু বৃদ্ধি পাঁয়। কিন্ত দুঃখের বিষয় এই 
উন্নতির ভাব শেষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বজায় রহে নাই। বাজারে পাট ও চটের 
বাজার ক্রমাগতই মন্দা যাইতেছে। অদ্য বাজারে উহাদের মূল্যের হার 
আরও কিছু পড়িয়া গিয়াছে। অপরদিকে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টিল 
কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ এবার মধ্যবর্তী লভ্যাংশের হার কমাইয়৷ দিয়াছেন 
বলিষা অস্ত বাজারে খবর প্রচারিত হইয়াছে । এই অবস্থায় শেয়ার 
বাজারে পুনরায় একটা নিরাশাঁর ভাব জাগ্রত হইয়াছে । উহার প্রতিক্রিয়ায় 
দামের হারও প্রথমদিকের তুলনায় কিছু হ্রাস পাইয়াছে। 


এসপ্তাহে কোম্পানীর কাগজ বিভাগে দামের একটা চড়াভাব লক্ষিত 
হইয়াছে। গত ১৫ই মার্চ যখন আমরা কোম্পানীর কাগজ বিভাগের 
সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন ওঁ তারিখে বাজারে এ৷* আনা সুদের' 
কোম্পানীর কাগজের দাম ছিল ৯৪1০ আনা । অস্ত বাজারে তাহ! ৯৪৪০ আনা 
হইয়াছে। অন্ত বাজারে অন্তান্ত দিক্‌ দিয়া দামের হার এইবপ দীডাইয়াছে। 
২৪০ আনা সুদের (১৯৪৮-৫২) খণ ৯৭/০ আনা, ৩ 'টাকা সুদের 
কোম্পানীর কাগজ ৮০৪০ আনা, ৩ টাকা সুদের (১2৫১-৫৪) খণ ৯৮১০ 
আনা, ৩০ আনা সুদের (১৯৪৭-৫০) খণ ১০৪%০ আনা, ৪ টাকা সুদের, 
(১৯৬০-৭০ ) খণ ১০৮৮০ আনা । | | 

কয়লার খনি 

সম্প্রতি কয়েকটী কয়লা কোম্পানী ভালরকম লভ্যাংশ ঘোষণা করা 

সত্ত্বেও কয়লার খনি বিভাগে এসপ্তাহে কোন উৎসাহ তৎপরতা লক্ষিত হয় 


নাই। সম্প্রতি কয়লার মূল্যের একটা অবনতি ঘটীয়াছে। কয়লার রেল 
ভাড়া বদ্ধিত হওয়ায় ও কলা! চলাচলের জন্ত পর্য্যাপ্ত যালগাড়ীর অভাব 





fl. মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমূহে নিয়মিত 
{ যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল কবিয়া থাকে | 
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আথিক জগৎ 


| ১লা এপ্রিল, ১৯৪০ 


নিরাশার ভাব স্থ্ট হইতেছে। অতিরিক্ত মুনাফা কর আইনের বিধান 
অনুাধী লাভের অংশ গভর্ণমেণ্টকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হওয়ায় অনেক 
কোম্পানীই ভবিষ্যতে ভালরকম লভ্যাং২ প্রদান করিতে পারিবে না 
বলিয়া অনেকেই ধারণা করিতে আরস্ত করিয়াছেন। কাজেই এসপ্তাহে 





- কয়লার খনি বিভাগে দামের কোন উন্নতি সাধিত, হয় নাই। অস্ত বাজারে 


ব্ডধেমো ৪॥০ আনা, বরাকর ১৩/০ আনা, ইকুইটেবল ৩৬৮৮০ আনা, 
হরিলাদী ১৩/৮০ আন! ও নিউ বীরভূম ৯৬1% আনায় দীড়াইয়াছে। 
পাট কল 


পাটকল বিভাগে এসপ্তাহে বেচাকিনা হইয়াছে খুবই কম। 
গতকল্য বাজারের অন্ত কয়েকটা বিভাগের সঙ্গে এই বিভাগেও 
দামের কিছু উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়াছিল। হাওড়া কোম্পানীর 
শেয়ার ৫৫ টাকা পধ্যস্ত উঠিয়াছিল। কিন্তু পরে আবার দামের হার কিছু 
নামিয়া গিয়াছে । অন্য বাজারে বালী ২৪০০ আনায়, বব ৩৪৫ টাকা, 
ফোর্ট গ্লোষ্টার ৫৩৯ টাকা, হাওড়া ৫৪1০ আনায়, ইণ্ডিয়া ৩৪৮ টাকা, 


. প্রেসিডেন্দী ৫1/০ আনায় ও ওযেভালি ৩৪০ আনায় দাড়াইয়াছে। 


বিবিধ 
বিবিধ কোম্পানীগলির মধ্যে ইত্ডিয়ান 'আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর 
দাম এ সপ্তাহে ক্রমাগত ভাবে উঠানামা করিয়াছে । গত ২৬শে মার্চ 


বাজার খোলার দিন ‘ইণ্ডিয়ান আয়রণের' দাম চড়িয়া-৩১॥০-আনায়'দাডায় |... 


পরদিন তাহা ৩৫/০ আনা পধ্যন্ত নামিয়া যায়। তৎপর উহা ৩৬/০ আনা 
পর্য্যস্ত উঠিয়া অন্য আবার ৩৫৪৮০ আনায় দাড়াইয়াছে। 
কোম্পানীর কাগজ 

আলোচ্য সপ্তাহের অধিকাংশ দিনই কলিকাতার শেয়ার বাজার বন্ধ 
ছিল। নিম্নে ২৬শে ও ২৭ে তারিখে উক্ত-বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার 
ও কোম্পানীর কাগজের যে কারবার হইয়াছে তাহা দেওয়! গেল :-_ 

২৮০ সুদের খণ ( ১৯৪৮-৫২ ) ২৬শে ৯৭।০ | 

৩২ স্থদের কোম্পানীর কাগজ ২৭শে ৮১২। 

৩২ সুদের পণ (১৯৫১-৫৪ ) ২৬শে ৯৮//০ ) ২৭শে ৯৮৮০ | 

৩২ সুদের নূতন ধরণ ( ১৯৬৩-৪৫ ) ২৬শে ৯৩1৮০ ৯৩1%০ ৯৩৮০ 3 ২৭শে 
১৩1৮০ ৯৩৪০ | ৮ | ১ 

* ৩৯ ঈদের পাঞ্জাব-বগুস্‌ (১৯৪৯ ) ২৬শে ৯৭1০ । 

৩৯ স্থদের ইউ, পি ধণ ( ১৯৬১-৬৬ ) ২৬শে ৯২%০ | 

৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৬শে ৯৪২ ৯৪/০ 3 ২৭শে ৯৪%০ 
৯৪1৮০ । 






১৭নং ম্যালে লেন, কলিকাতা 
বাজলাদেশে এতবড় কারখানা আর নাই। 

১৯৩৮ সালে শতকরা ৬।০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 

১৯৩৯ সালে শতকরা! ৬1০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 


অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক ৷ 
বি, কে; মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 





৪২ম্থদের খণ ( ১৯৬০-৭০ ) ২৬পে, ১০৮৮০ ১০৮২ ৯২৭শে ১০৮1০ । 
€ সুদের খণ ( ১৯৪০-৪৩ ) ২৭শে ১০১%৭ ৯০১৮০ 1. 
৫২ সুদের খণ ( ১৯৪৫-৫৫ )২৬শে ১২১২/০ 1] 
ডিবেঞ্চার। 
০ সুদের হানি ডিক ১৯৫৪-১৬ is ২৬শে টনি ৯৮॥০ ; 
২৭শে টনি ৯৮০ । 
ব্যাঙ্ক | 

সেন্টাল ব্যাঙ্ক-২৭শে ৩৫৪০ | ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (সঃ আদায়ী)-=২৪ শে 

১৫০৭০) ১৫১৫|০ | রিজার্ভ, ব্যাঙ্ক_২৬শে ১০৪1০ ১০৫৯ ১০৫]০ ) ২৭শে 

১০৪২ ১০৫৯ | | I 

কয়লার খনি, 

*  শ্যামালগামেটেড--২৬শে ৩০২ ; ২৭শে ২৯॥০। বেল্গল__২ ৭শে ৩৫৬২ | 
বোকারো ও রামগড়--২৭শে ৯৪৪০ ১৫/০ | বড়ধেমো- ২৬শে ৪/০ ৪4/০ 
৪19০ ৪॥০ ; ২৭শে ৪দ০ ৪9০ ৪৮৩০ | বরাকর ২৬শে (অডি) ১৩৭০ ; ২৭শে 
(প্রেফ) ১৪২ ১৪|০। দেউলী--২৭শে ১০৩০ ১০/০ । ধেমো মেইন__২৬শে 
১৬%০ ১৬1৮০ )২৭শে ১৫৮০০ ১৬২ ১৬]০ ১৬০ । ইকুইটেবল-_২৬শে (অভি) 
৩৬০০ ৩৭০০ ৩৭1%০ ; ২৭শে ৩৭1/০ ৩৬1%০ ৩৭০৫০ | হুরিলাদী-_২৬শে 
১৩৮০ ) হ৭শে ১৩7৮০ | জয়ন্তী সেন্টাল-_২৬শে ২২ ২৮০ ; ২৭শে ২০০। 
কাট্রাস ঝরিয়া ২৭শে ২৭1০ ২৭1০ | নিউ বীরভূম__২৭৯ ১৬1০ | নিউ মানভূম 

7 হলে জু দর্ধ দামুদা- ডল হদ৮৬২ ১ হ৭শে ৫৮০ | লামলা ২৬শে ২২ 

“ওয়েষ্ট জামুরিয়া-_২৬হে ৩০৮০/০ | 

কানপুর টেক্সটাইল__২৭শে ৫/০ ৫৪০ ৬২। মোহিনী খিলস-__২৭শে 
৯১১০ । নিউ ভিক্টোরিয়া-_২৬শে (অভি) ১০) ২৭শে ১৬০ ১/০ ১০ 
১1/০ (অভি ) ৪৬/০ ( প্ৰেফ )। 
ইলেকর্টক ও টেলিফোন 
আগ্রা ইলেকটি,ক-_২৬শে ১১৮২ | বেরিলী ইলেকটি.ক-_২৭শে ১১৪৮০ | 
বেঙ্গল টেলিফোম-_২৭শে (প্রেফ ) ১৩২ ১৩।০ | জব্বলপুর ইলেকটি,ক-_ 


২৭শে ১৩৯ ১৩০ । 
ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী 

বার্ণ এযাণ্ড কোং--২৭শে ৩০৮২ । হুকুমচাদ ইলেকটি.ক ষ্টীল_২৭শে ৭/০। 
ইণ্ডিয়ান গ্যালভাইজিং--২৭শে ২৯৪০ ৩০২ | ইণ্ডিয়ান আয়রণ এ্যাণ্ড ষ্টীল 
২৬শে ৩৬/০ ৩৬২ ৩৬1০ ৩৫৮৬/০ ও৫দ৮০ ৩৫/০ ৩৬৩/০ ৩৬1০ ৩৫৮৬/০ 5 ২৭শে 
৩৫%/০ ৩৫৮/০ ৩৫৮০ ৩৫৪৮০ ৩1০০ ৩৫৮৮০ ৩৬৮০ ৩৬৪4/০ ৩৬1/০ ৩/০ 
ইণ্ডিয়ান ম্যালিয়েবল কাষ্টিং_২৬শে (অভি) ৭২ ৭1০ ৬৮০ ৭২) ২৭শে 
* ৭৩/০।  ইপ্ডিয়ান ্ট্যাপ্ডার্ড ওয়াঁগন__২৭শে (প্রেফ) ১৪১২ ১৪২২ । 
ইতিয়ান ষ্টীল এযাও্ড আমরণ প্রভাক্টস-_২৬শে ৩৯1০ (প্রেফ); ২৭শে-- 





টেলিগ্রাম “প্রবর্তক” স্থাপিত--১৯২৯ ফোন বি, বি, ৫৪*২ 


ওসন্বতুক্ষ ল্যান্ড ভিনও 
৬%নৎ বহ্ুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা । 
শাখা :_যতীক্দ্র মোহন এভিনিউ, চট্টগ্রাম । 
সকল রকম ব্যাঙ্কিং কার্য্য রুরা হয়। 


তু 


সি ne OT! 
৫ 
শত 
শত 
A 
5 


মাসিক ১. টাক! অনায় ৬ বংদরে ৮৬. * টাকা, ৮ বংদরে ১২২০৯ ন্‌ ১* বৎসরে 
১৬৩*২ টাকা । মাসিক ১২ টাকা হইতে ১০২ পর্য্যন্ত জমা লওয়া! হয়। 
সুদ শতকরা ৬২ হারে চত্রবৃদ্ধি 
ভিন (current a/c) সুদ শতকরা! ১০ টাকা । 
স ব্যান্কঃএর সুদ শতকরা ৩২ টাকা 
শতকরা ভি ৫২ লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে । 
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১লা এপ্রিল, ১৯৪০ ] 'আথক জগৎ kl ১২৩৩ 


৩৯৫০ ৩৯৮০ । কুমারধুবী ইঞ্জিনিয়ারিঃ:-=২৬গে (অ্ডি) ৪৮/০। মার্খালস-- 
২৭শে ২২ ২০০1 টাল কপেরশন--২৪শো ১৯৭৩০ ১৯৪০ ১৯৪৮০ ২০/০ 
১৯৪৩৩ ; ২৭শে-_-১৯৪%০ ১৯৫৩০ ১৯৪০ ১৯৮৮ ১৯%/০ ১৯৮/০ ২০1০ ২০/০ 
২০২ ১৯%%০ ২০%০ ২০/০। ই্টাল কর্পোরেশন ( প্রেফ )-২৬শে ১০৩৯ 
১০৪২ ১০৫২) ২৭শে-_১০৩২ ৯০৪৫০ । ষ্টাল প্রডাক্টস--২৬শে ২7%০ ২%০। 


আগরপাড়া-২৬শে ২৬৪০। অকল্যাণ ২৭শে ২০৪২1 বালী 
২৬শে (অভি) ২৪৬1০ ২৪৭২ ২৪৪২। বরাহনগর-২৮শে ১২৯৯ 
বজবন্ধ--২৭শে ৩৪৮২ চিতাতালসা-২৬শে ১১২। ক্রেগ-২৭শে 
(অভি) ১১০। গৌরীপুর ২৬শে (প্রেফ) ১৩৭২ ১৩৮৯। হুগলী- 
২৭শে (অভি ) ৬২1০ ৬৩২ ২০২ (প্রেফ ) ৯৭৭০ | হুকুম্টাদ__২৬শে (অভি) 
৭0৮০ ৭০ ৭1/০ (প্রেফ ) ৮৫০ ২৭শে (প্রেফ ) ৮৫২ | ইত্ডিয়া--২৬শে 
৩৯৭২) ২৭শে ২৪৬1০ | কাকনারা__২৬শে ( প্রেফ ) ১৩৭০ ১৩৮০ 3 
২৭শে (অভি) ৪২৫২ মেঘনা_২৭শে ৩৪২। নম্করপাড়া__২৬শে 
(অভি) ১৫৮০ । ' স্তাশনাল__২৬শে ২৩1০ ২৩০। ওরিয়েন্--২৭শে 
২০৮২ ২০৯২ | প্রেসিডেন্দি__২৬শে ৫৮০ &1০ ৫1০ ৫৩০) ২৭শে ৫1/০ 


, ৫%০1 রিলায়ান্স__২৬শে (অভি) ৬০%০। ইউনিয়ন--২৬শে ৪৩৭২1 


ওয়েভারলী-_-২৬শে ২/০ ) ২৭শে ১৮%০ ২২ ২/০! 


বারা কর্পোরেশন--২৬শে ৬।%০ 1/০ ৬1%০ ১ ২৭শে ৬1০ ৬1/০ ৬1৩/০ | 
ইণ্ডিয়ান কপার-২৬শে ২1/০ ২1৩০ ২।০ ২1/০। টেতয়টিন__২৬শে ১1৮০ ১৪০ | 
. চিনির কল 
বলরামপুর-২৬শে ৭1০ ৭৪০ | বুল্যা্ঁ-২৬শে ১৫৮৮০ | কেক খ্যণ্ড 
কোং_২৬শে (অর্ভি) ১০1০) ২৭শে (প্রেফ) ১১০২। চম্পারণ__২৬শে 
১৩1৮০ ১৩৪৮০ 5 ২৭শে ১৩৪০ | মুরি-ক্রয়ারী__২৬শে ৯২২। নিউসাতন-- 
২৬শে ৭০ ৭8০ | শীতলপুর-_২৬শে ১০০ ১০॥০। সাউথ বিহার-_২৭শে 
১৮২ ১৮।০। 
চা বাগান $ 
চামং-_২৬শে ৯/০। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ==২৭শে ৮৮০০ । এঙ্গো--২৭শে 


১৪০২। গঙ্গারাম--২৬শে ৩৪৩২ । হাসিয়ার_২৬শে ৪৩॥০। হাতীক্ষীরা 
--২৬শে ১৯৮৩০ ২০1০ ২০1০ ২০%০ | কালিন্দি__২৬শে ১০/০। নর্থ ওয়েষ্টার্স 
কাছাড়-২৬শে ২৫১/০। পাশক-__২৬শে ১২২) পান্রকোলা-_২৬শে 
৯০৫১1 তেজপুর--২৬শে ( অডি ) ৭২ (প্রেফ ) ১২৭০ 3 ২৭শে ১২1০ । 
বেঙ্গল পেপার-ু২৬শে ( অভি") ১১৫২ ১১৭২ )২৭শে ১৯৪২ ১১৫২ 
বৃটিশ বর্ম্মা পেট্রোল-=২৭শে ৪৮০ ৪1০ ৪1৮০ ৪৮০ বৃটিশ সিলোন 
, কপৌোরেশন--২৬শে (অডি) ৫%০ ৫1০1 বি, আই, কর্পোরেশন--২শে 
(অভি) ৪1৩০ $ ২৭শে ৪॥০ 81%০ ৪৮০ ( প্রেফ ) ১৬৯২ । ভালমিয়া- 
398 (হি) ডানলপ রবার-২৬শে (অভি) ২৯৮০ 


{ ' 
হেড অফিস--১০নং ক্লাইভ গ্রাট, কলিকাতা 
সুদৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেশীয় বীমা প্রতিষ্ঠান 
আমাদের বৈশিষ্ট্য 


দাবী প্রদানে তৎপরতা £ £ উদার বীম! সর্ত 
স্বল্প খরচের হার ' অভিনব বীমা প্রণালী 


“৯২৩৪ 





-২৯০ ২৯1০ ২৪০০ ২৯1৮০ (প্রেফ ) ১১২২ ১১৩1০ ১১৪1০ 3 ২৭শে ২৭/০ 
২৯০ ২৯০ ( প্রেফ ) ১১৪।০। ইণ্ডিয়া পেপার পালু--২৬শে ১৩৫২ ১৩৬২ 
১৩১৭০ | ওরিয়েন্ট পেপাঁর_২৬শে' (অভি) ৭॥০। টাইড ওয়াটার 
ওয়েল-_২৬শে ১২৮০ |  টিটাগড় পেপার-__২৬শে (এ ও ‘বি’ আর্ড ) ৩০৮০ 

‘ ৩১২. ৩০৮০০ ৩০৮/০ $ ২৭শে ৩০৮%০ ৩১৮০ ৩০৪০ ৩১1০ | 


পাটের বাজার 
কলিকাতা, ৩০শে মার্চ 


বিরাট 28 
তখন বাজারে পাটের দরের একটা ক্রমিক নিম্নগতি লক্ষিত হইতেছিল। 
ইষ্টারের ছুটীর পূর্বের যে কয়দিন বাজার খোলা ছিল সে কয়দিনও বাজারে 
প্র ভাবই বলবৎ দেখা যায়। ছুটার পরে এ সপ্তাহে বাজারে দামের সেই 
নিক্নগতি আরও বেশী পরিমাণে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিরাছে। গত ১৬ই মার্চ 
ফাটক! বাজারে পাটের সর্ধোচ্চ দর ৭০/০ আনা ও সর্নিয় দর ৬৮০ 
আনা ছিল। গত ২১শে তারিখ পর্য্যন্ত , তাহা নামিয়া যথাক্রমে 
৬৬৮৮০ আনা ও ৬৫৪০ আনা হয়। তৎপর ২২শে, ২৩শে ও ২৫শে 
তারিখ বাজার বন্ধ থাকে। ২৬শে মার্চ বাজার খোলার দিন 
পাটের দর উর্দ্ধে ৬৭/০ আনা ও , নিম্নে ৬৪৪০ আনা হয়। 
গতকল্য বাজারে সর্কোচ্ছ ও সর্ব্বনিয্ন দরের হার যথাক্রমে ৬২০ আনা 
ও ৬২ টাকা দীভাষ। অস্ত বাজারে পাটের দরের হার ৬১০ আনার বেশী 
চড়ে নাই। অপর দিকে তাহা ৫৯৪০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছিল। 
নিয়ে গত ছুই সপ্তাহের বিস্তারিত বাজার দর দেওয়া হইল +_- 


তারিখ সর্বোচ্চ দূর ' সর্বনিম্ন দর বাজার বন্ধের দর 
-১৮ই মার্চ ৬৭২. ৬৩1০ , ৬৬২. 
১৯শে 5 ৬৬৮০ ৬৪%%/০ ৬৫৪০ 
২০শে ১ ৬৬২ ৬৪০/০ ৬৫/০ 
২১শে ,;, ৬৬৮%%০ ৬৫০ ৬৬০ 
২৬শে ;,, ৬৭৮০ ৬৪৮৮০ ৬৫1০ 
২৭শে ৯ ৬৫1০ . ৬৩২ ৬৪1%০ 
২৮শে » ৬৪/%০৩ ৬২২. ৬২1০ 
২৯শে , ৬২1০ ৬০০ ৬২২ 
৩০শে ৬১1০ ৫৯৮০ — 


VE TEE: CEES বলিয়া বাজারে একটা 
ধারণা অন্সিতেছে আর তাহার ফলে পাটের দামও ক্রমে ক্রমে নামিয়] 
ষাইতেছে। প্রথমতঃ এবার পাটের চাষ সম্বন্ধে কোন নিয়ন্ত্রণ নীতি 
অবলম্ষিত না হওয়ায় ইহা খুবই স্বাভাবিক যে পাটের চড়া মূল্যে প্রলুন্ধ 
হইয়া কৃষকেরা এবার পূর্বের তুলনায় সাধ্যমত বেশী জমিতে পাট 
বুনিবে। দ্বিতীয়তঃ এবার প্রথম হইতে আবহাওয়ার অবস্থা পাট বুনিবার 
পক্ষে বিশেষ অনুকুল হওয়ায় সে কারণেও বেশী পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়া 
টিনার নীচু জমিতে ইতিমধ্যে পাট বুনার কাজ প্রায় শেষ 

" উচু জমিতে পাট বুনার কাক্স চলিতেছে। নূতন পাট 
রা 
পর্য্যন্ত সময়ের যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন: (তাহা দৃষ্ট জানা যায এবার 
' ইতিমধ্যেই নারায়নগঞ্জ অঞ্চলে তের আনা, টাদপুরে বার আনা, হাজীগঞ্জে 
' দশ আনা, চৌমুহনীতে সাড়ে সাত আনা, আশুগঞ্জে তের আনা, আঁখাউরায় 
বার আনা, নিখলিদামপাড়ায় ষোল আনা, সরিষাবাড়ীতে ছষ আনা, 
' ময়মনসিংহে ছয় আনা, সিরাজগঞ্জে সাড়ে সাত আনা ও ভাঙ্গুরায় সাত আনা 
জমিতে পাট বুনা হইয়াছে। গত বৎসর এই 'সময় মধ্যে যে পরিমাণ জমিতে 
পাট বুনা সম্ভবপর হইয়াছিল এবার সে তুলনায় অনেক বেশী জমিতে 
পাট বুনার কাজ সম্পন্ন হইয়াছে। এই অবস্থায় ব্যবসায়ীরা যে এবার বেশী 
পরিমাণে পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়! ধারণা করিবে ও তাহার' ফলে পাটের 
মূল্য নামিয়া যাইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? 

পাকা বেল বিভাগে এ সপ্তাহে রগানীকারকেরা বেশী কিছু পাট খরিদ 
করে নাই। দামের হার গত ছুই সপ্তাহে বেশী পরিমাণে নামিয়া গিয়াছে। 


_ অধিক জগৎ 





[ ১লা এপ্রিল, ১২৪০ 





গত ১৫ই মার্চ বাদ্ধারে প্রতি বেল .ফাষ্ট পাটের দায় ছিল ৭২1০*আনা। . 
গতকল্য বাজারে তাহা ৬৪ টাকায় দীড়াইয়াছে। | 

আলগা পাটের বাজারে চটকলওয়ালারা পাট ক্রয় বিষয়ে খুবই অনাগ্রহ ' 
দেখাইয়াছেন। ফলে দামের হারও মন্দা যাইতেছে। গতকল্য বাজারে - 
ইণ্ডিয়ান জাত মিডল ও টেম শ্রেণীর নূতন পাটের দাম প্রতিমণ ১০৪০ আনা 
ও ৯৮০ আনা দীভায় | 

থলে ও চট 

চটের অন্ত-নৃতন অর্ডার আসাতে থলে ও চটের বাজারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
নৃতন আশা-ভরসা স্থষ্টি হইয়াছে। কিন্তু পাটের, বাজারে মন্দা থাকায় 
দামের হার বাডিতেছে না। গতকল্য বাজারে ৯ পোটার চটের দাম 
১২1৩০ আনা ও ১১ পোটার চটের দাম ১৫৩/০ আনা দাড়াইয়াছিল । 


সোনা ও রূপ! 
কলিকাতা, ২৯শে মার্চ 


লগুনের বাজারে প্রতি আউন্দ সোনার দাম এসপ্তাহে ৮পাঃ ৮-শিলিং 
হারে (সরকারী ভাবে স্থিরিকৃত ) বলবৎ ছিল। বোষ্বাইয়ের বাজারে প্রতি 
ভরি সোনার দরের হার গত ছুই সপ্তাহে ৪২1৩৬ পাই হইতে ৪২1৬০ আনায় 
মধ্যে উঠানায়া করিয়াছে । বিভিন্ন তারিখে দরের হার. এইরূপ 
দীড়াইয়াছিল :--১৬ই মার্চ ৪২1৬৬ পাই, ৯৮ই মার্চ ৪২1০৯ পাই, ৯৯শে 


মার্চ ৪২1৬৬ পাই, ২০শে মার্চ ৪২০ আনা, (হ৯শৈ১হ২শে ও+ ২৩শে 


বাজার বন্ধ ছিল) ২৫শে ৪২1৩/০ আনা, ২৬শে ৪২1৬০ আনা, ২৭শে ৪২০ 
আনা, ২৮শে ৪২/০ আনা, ২৯শে ৪২1৮০ আনা। 

কলিকাতার বাজারে গত ১৫ই মার্চ প্রতি ভরি সোনার দর ৪২/০ 
আনা, বড়ালবার ৪২/০ আনা ও গিনি ২৭৪০ আনা ছিল। অস্ত বাজারে 
তাহা যথাক্রমে ৪২।০ আনা, ৪২1৩০ আনা ও ২৭০ আনায় দাডাইয়াছে। 


রূপা 

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রৌপ্য ক্রয় নীতি সম্পর্কে একটা বিরূপ পরিবর্তন 
সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাওয়াতেও বোদ্বাইয়ে রূপার দরের পূর্বের 
তুলনায় বেশী কিছু হ্রাস পায় নাই। গত ছুই সপ্তাহে বিভিন্ন তারিখে 
বোম্বাইয়ের বাজারে প্রতি.১০০ তরি রূপার দামের হার নিয়ন্ূপ ছিল: 
১৬ই মার্চ ৫৭1%১ আনা, ১৮ই মার্চ ৫৩1০, ১৯শে মার্চ ৫৬1০ আনা, ২০শে 
মার্চ ৫৭/০ আনা, (২১শে, ২২শে ও ২০শে মার্চ বাজার বন্ধ ছিল), ২৫শে 
5৭145 আনা, ২৬শে ৫৭1০ আনা, ২৭শে ৫৭1%০ আনা, ২৮শে ৫৭1৩০ আনা 
২৯শে €৭/০ আনা । 

লণ্ডনের বাজারে গত ১৫ই মার্চ প্রতি আউন্স স্পট রূপার দাম ছিল 
২০+৬ পেনী। অস্ত পর্যন্ত বাজারে তাহা ২০3 পেনী পর্যন্ত নামিয়া গিয়াছে ।* 

কলিকাতার বাজারে গত ১৫ই মার্চ তারিখে প্রতি ১০০ ভরি রূপার * 
দাম ছিল ৫৮০ আনা ও এ খুচরা দর ছিল ৫৮০ আনা। অস্ত বাজারে 
২ 


কমান বাহ লিঃ 


নং ক্লাইভ ঘাট গ্রীট, কলিকাতা । 





স্থায়ী আমানতের সুদ্দ বাৎসরিক ৩২ টাকা হইতে ৫২ টাকা 
পর্ধ্যস্ত। সেভিংস্‌ ব্যাক্ষের সুদ ২॥০ টাকা হারে। ৩ বৎসরের | 

১০০২ ক্যাস ৮৭২ টাকায় পাইবেন? 
শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সর্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক । 


১ 


১লা এপ্রিল, ১৯৪০ ] 


আধিক জগৎ 


১২৩৫ 





তুলা ও কাপড় 
কলিকাতা ২৯শে মার্চ 
আলোচ্য সপ্তাহে তুলার বাজার সন্তোষজনক বলিয়া ' প্রতীয়মান 
হইয়াছে। ব্যবসায়ীগণ অধিক পরিমাণ তুলা বিক্রয় কবা সত্বেও উহার 
মূল্যাপকর্ষতা ঘটে নাই? শাস্তি স্থাপনের সংবাদ অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন 
হও্য্রায় গত মঙ্গলবার সকালে বাজারে উৎসাহের সঞ্চার হয়। পরে 
কলিকাতার ব্যবসায়ীগণ, তুলা বিক্রয় আরম্ভ করায় প্রতি গাইটে ৩২ টাকা 
মূল্য হাস পায়। বাজার বন্ধের দিকে লিভারপুল বাজারের তেজীভাবের 
সংবাদে মূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে । বুধবার হইতেই এই উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। 
বুটাশগভর্ণমেণ্ট যতদুর সম্ভব সাম্রাজ্যগত দেশ সমুছ হইতেই তুলা ক্রয়ের 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। মিশর দেশজাত সমস্ত তুলা পূর্বেই বিক্রয় হইয়া 
গিয়াছে জন্ত এখন ভারতীয় তুলার চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াই আশা 
করাযায়। আলোচ্য সপ্তাহে বোদ্বাইএর বাজারে বোরোচ এপ্রিল-যে- 
২৪৭0০ আনায়, ওমরা ও বেঙ্গল মে যথাক্রমে ২২৬॥০ আনা এবং ১৯৯]০ 


* আনায় বাজার বন্ধ হয়। 


লিভারপুলের বাজারের সংবাদ সন্তোষজনক তবে নিউইয়র্কের বাজারে 
তুলার মূল্যের নিশ্নগতি পরিলক্ষিত হয বলিযা সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। 
ফার্ম্মবিলের অনিশ্চয়তার ফলেই এইরূপ অবস্থার স্থষ্টি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। 
গত দুই সপ্তাহে বোম্বাইয়ে তুলার বাজারে নিষ্নরূপে কারবার হইয়াছে। 


বোরোচ ওমরা বেঙ্গল 

তারিখ এপ্রিল-মে মার্চ মার্চ 
মার্চ ১৫ ২৫৬]০ ২২৯০ ১৯৬২ 
% ১৬ ২৫৩৭ ২২৭৯ ১৯৪]০ 
9১৮ ২৪৩৮%০ ২১৮৭ ১৯০1০ 
% ১৯ ২৪০%০ ২১৬1০ ১৮৭1০ 
» ২০ ২৪৯২ ২২৬০ ১৯১1০ 
2 ২১ ২৫৩০ ২৩০০ ১৯৫০ 
2 ২৫ ২৪৯]০ ২২৭০/০ ১৯২1০ 
2? ২৬ ২৪৫1০ ২২৪০ ১৯০২ 
৪? ২৪৭1০ ২২৬০ ১৯১০ 
2 ২৮ ২৪৮৯ ২২৬৮০ ১৯২৭ 
একবৎসর পূর্বে ১৫৫. ১৪২1%০ ১১৬৭০, 
ছুইবৎসর পূর্বে ১৬৫1%০ ১৪৮০ ১২৭1০ 
' কব কলিকাতা, ২৯শে মার্চ 


আলোচ্য সপ্তাহ ও পূর্ববর্তী সপ্তাহের অধিকাংশ দিবস ইষ্টার এবং 
দৌলের জন্য বাজার বন্ধ ছিল; সুতরাং কলিকাতার কাপড়ের বাজারে 
কারবার খুব অল্পই হইয়াছে। অগ্রিম কারবার যাহী সম্পর হইয়াছে তাহার 


এ 0 এ 











রোগবীজনাশক সুস্থাদ্র লজেঞ্জ 


ফুস্ফুস্‌ ও শ্বাসনালী সংক্রান্ত যাবতীয় রোগ || ফুস্ফুস্‌ সংক্রান্ত বাবতীয় রোগ যথা 
| নিরাকরণে পাইন নির্যাসেক্র উপযোগিতা || ব্রন্কাইটিস, ইলক্লয়েপ্রা, নিউমোনিয়া, 
ক্বিদিত। বেঙ্গল কেমিক্যালের 
| ‘পিউমিলেট’ উক্ত শির্ধান ও অপর কয়েকটি 
সমধমী উপাদানে প্রস্তুত সুথলেহ৷ ল্জেঞ্স। | ফ্যারিন্জাইটিস, টন্দিলাইটিস, গলাধরা 
ইত্যাদি ক্ঠনালীর বহুবিধ রোগেও ইহার, 
ব্যবহার প্রশস্ত । পিউধিলেট শিশুকে ও 





নির্ভয়ে দেওয়া যায়| 





ইইউ 


DOD DC CUD DEVS EXC DO COO 


পরিমাণও নগন্ত। বোম্বাইএর কাপড়ের কল সমূহে শ্রমিক ধর্মঘটের ফলে 
স্থানীয বাজারে কাপডের আমদানী হাস পাইয়াছে। এইরূপ আমদানী হাস 
পাওয়াতে বাজারে” মজুদ কাপড়ের যে আধিক্য দেখা, দিয়াছিল তাহা 
সে কমিয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। প্রকাশ বোম্বাইএর 
শ্রমিক ধর্মঘট শীঘ্রই মিটিয়া যাইবে। তাহা হইলে স্থানীয় কাপড়ের 
বাজারে যে উন্নতির আশা করা যাইতেছে তাহা তিরোহিত হইবে। 
এপ্যযস্তও কাপডের ব।জারে চাহিদার অভাব অনুভূত হইতেছে। চাহিদার 
উন্নতি এবং সঙ্গে সঙ্গে কাপডের বাজার দরের উন্নতি না হইলে বিস্তর 
পরিমাণে অগ্রিম কারবার সম্পন্ন হইবারও কোন আশা নাই। বাজার দর 
এবং কাপড় আমদানী করিবার খরচে পরতার তারতম্য অধিক. বলিয়া 
বিবেচিত হইতেছে | পণ্য ব্যবসারীগণ বেশী পরিমাণে অগ্রিম কারবার 
সম্পন্ন করিতে ইচ্ছুক নহে। জাপ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির অনিশ্চয়তার ফলে 
জাপানী বস্তরের ব্যবসায়ে ব্যাঘাত ঘটিতেছে। ল্যাস্কাশীরার জাত কাপড়ের 
বাজারে কোন অগ্রিম কারবার হয় নাই। এই শ্রেণীর কাপড়ের চল্তি দর 
যথেষ্ট সম্তা বলিয়া জানা যায়, এবং অগ্রিম কারবার সম্পন্ন না হইবার উহাই” 
প্রধান কারণ বলিয়া জানা যায়। 
চামড়ার বাজার . 
কলিকাতা, ২৯শে মার্চ 

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় চামড়ার বাজার স্থির ছিল। গরুর চামড়ার 
বাজার অপেক্ষাক্বৃত চড়া গিয়াছে ।" মাদ্রাজী*মুঁচিগণ আর্দ্র” লবনাক্ত চামড়ায় 
সামান্ত অধিক মূল্যেও ক্রয়ের আগ্রহ দেখায়। আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন 
প্রকার চামড়ার নিম্নরূপ কারবার হইয়াছে । 

ছাগলের চামড়া--পাটনা-__৫২ হাজার ৪ শত টুকরা ৮৫২-১২০৯ হিঃ) 
ঢাকা-দিনাজপুর ১৪ হাজার ৫ শত টুকরা ১০০২-১৩০২ হিঃ) লবনাক্ত ১৫ 
হাজার ৩ শত টুকরা ৮০২-১৩০২ হিঃ। 

এতন্যতীত পানা ৩ লক্ষ ৩৯ হাজার € শত টুকরা। ঢাকা-দিনাজপুর 
১ লক্ষ ৩৯ হাজার টুকরা ও আর্দ্র লবনাক্ত ৭০ হাজার ২ শত টুকরা ছাগলের 
চামড়া মজুদ ছিল। 

গরুর চামড়!--দ্বারভাঙ্গা বেনারস আরে ২ হাজার ৪ শত টুকরা 
৯০--৯৯৯ হিঃ দ্বারভাঙ্গা-পৃণিয়। সাধারণ ৩ হাজার ৮৫০ টুকরা ৯৭০-_-১০০ 
হিঃ; নেপাল-দাজ্জিলিং ১ হাজার ৯৫০ টুকরা ৬1০৭২ হিঃ) রীচি-গয়া 
সাধারণ ৯ শত ৮৮০ হিঃ) বেনারেস-গোরক্ষপুর সাধারণ ২ শত টুকরা ৮৫০ 
হিঃ) ঢাকা-দিনাজপুর লবনাক্ত ৩ হাজার টুকরা ৬1০-_৭1০ হিঃ) আরজ” 
লবনাক্ত ১৪ হাজার ৩ শত টুকরা ॥০-1%৬ পাই হিঃ। 

এতদ্যতীত ঢাকা-দিনাজপুর লবনাক্ত ৭ হাজার ৪ শত ; আগ্রা-আসেনিক 
১০ হাজার ৮ শত; দ্বারভঙ্গী-বেনারস ৫ হাজার ৯ শত টুকরা; দ্বারভাঙ্গা- 
য়া সাধারণ ৫ হাজার ৯ শত ) নেপাল-দাজ্জিলিং ২ হাজার ২ শত টুকরা ) 

২-আসাম লবনাক্ত ২ শত টুকরা; আর লবনাক্ত ৭ হাজার 

৭ শত টুকরা গরুর চামড়া মজুদ ছিল। 


78008070058707050700577010000005000000 000 সোহাগ roles el 


ইউনাইটেড ব্যান্ক অব ইণ্ডিয়| লিঃ 


হেড অফিস--১৩৫, ক্যিনং ্ট, কলিকাতা । 

শাখা অফিস সুদের হার 
নৈহাটী, বরিশাল, 

ঝালকাটা, টুয়া ধালী | 


ও জগন্দল ৷ 


XI 


কারেণ্ট 
সেভিংস ৩॥০ 
হোম সেভিংস ৪২ 
ফিক্সড. ডিপজিট 81০-৬॥০ 
সর্বপ্রকার ব্যাঙ্কিং কার্ধ্য করা হয় 
অন্যান্ত বিশিষ্ট স্থানে অতি স্বর শাখা অফিস খুলিবার 
ব্যবস্থা কর হইয়াছে। 
উপযুক্ত কমিশনে ও এলাউিন্দে মহিলা ও পুরুষ কর্মী আবস্তক | 


080050070 700039080087110507050570050077:00000000507505902 


নর 


চাননি মানার রা রাড 


৯২৩৬ | আধিক জগৎ 








ধান ও চাউলের বাজার 
কলিকাতা, ২৯শে মার্চ 


রেসুনের বাজার 

'আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনের ধান ও চাউলের বাঁজার চড়া গিষাছে। 
বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের নিম্নরূপ দূর ছিল। একশত ঝুঁডির (৭৫ 
পাউও ওজনের এক ঝুড়ি) মূল্য উল্লেখ করা হইল । 
থানানটে-_এপ্রিল ২৬২২; মে ২৫৯২ 5 জুন ২৬২২ জুলাই 
২৬৫২ | , 

আতপ মোটা ২৫২২ ২৫৫ ; সরু ২৬২২ ২৬৫২3 টেবিয়ান ২৭০২ 
সুগন্ধি ২৮০২; কুলফি ২৭৭২ ২৮০, মাগডালো ৩১৫২ ৩২০২) ভাঙ্গা 
১৮০২ ১৮৫২ | | 

সিদ্ধ-_লঙ্বা ২৭৭২ ২৭২২ ট্লিচর" ২৭৭২ ২৮২২ যং সিদ্ধ 

২৫৭২ ২৬৫২3 ভাঙ্গা ১৯০২ ২১৫২ । 

থান- নাসিন শ্রেণী ১০৪২ ১০৬২ ) মাঝারি ১৯০২ ২১৫২] 

গত ২৩শে মার্চ যে সপ্তাহ শেষ হইষাছে তাহাতে ব্ৰহ্মদেশ হইতে 


মোট৪৭ হাজার ৩১০ টন চাউল ভারতবর্ষে আমদানী হইযাছে। গত বৎসর 
এই সময় উহার পরিমাণ €৬ হাজার ৬২৩ টন ছিল। 





ধান 


-গোসাবা ২৩ নং ( পাঃ ধাল্ত ) 


সাদা মোটা 
মাঝারি (পাঃ যান্ত ) 
দাদশাল (পুঃ) 
চিনি আতপ (পুঃ) 
পূৰা পাটনাই 
কাটারীভোগ 
রূপশাল 

হামাই 

যশোয়া 

দেউলী পাটনাই 
হোগলা 

ওড়াশাল 

চাউল 

রূপশাল (কল) ' 
২৩ নং পাটনাই 
গুজী এলাহী 

চিনি কামিনী 
বাকতৃলসী 


গোঁসবা ২৩ নং (পুঃ) 


[ ১লা এপল, ১৯৪০ 


প্রতিমণ 


৩২৩২ 
২%০-২/%৫ 


২৪%০-২%৩০, 
৩৩)০-৩৬/৯ ৩ 
৩ 
২1৩/০-২7৬৫ 
৩1০-৩1১৩ 
৩২০-৩০৫৫ 
৩২-৩/০ 
৩/০-৩/১০ 
২৪৩/৫-২।৩/১৫ 


২৪০-২৮/০  " 


২1৫-২।১০৩ 


৫২৫/০ * 
৪8০-৪8৮%১০ 
৫/০ 

৫1০ 

8%৬/০ 
৪%/১০-৪৪%০ 


কলিকাতার বাজার-_ গত ২৩শে মার্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে কলিকাতা বাঙ্জার 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতায় ধান ও চাউলের বাজার চডা গিয়াছে। হইতে মোট ৯ চাত্জার ৩২৩ টন চাউল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। গত 

, বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের নিয্নরূপ দর গিষাছে :_ বৎসর এই সময় উহার পরিমাণ ৩ হাঁজার ৩১০ টন ছিল। | 
উঠ তা চাচাকে PEK শাহাব 
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জিভীল্ম ্বাজ্বিন্ সংস্য! 
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তাঁহার! যেন দয়া করিয়া যত সত্তর সম্ভব 
আমাদিগকে জানান । 
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পাটের মুল্য ও বাঙ্গল। সরকার 
' বাঙ্গলা সরকার যেদিন একথা ঘোষণা করেন যে বর্তমান বৎসরে 
বাধ্যতামূলক ভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ করা হইবে না সেই দিন হইতে 
পাট ও পাটজাত থলের মূল্য হাস পাইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমানে 
উহা! খুবই নিয়নস্তরে নামিয়া গিয়াছে! গভর্ণমেন্ট কর্তৃক বাধ্যতামূলক 
ভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণের সঙ্কল্প পরিত্যাগ এবং পাটের চাষ সম্পর্কে 
* অত্যন্ত অনুকূল আবহাওয়ার জন্যই পাটের বাজারের এই ছুরবস্থা 
" ঘটিয়াছে। কারণ ব্যবসায়ীমহল এখন মনে করিতেছেন যে আগামী 
জুলাই মাঁসে বাজারে.এত অধিক পাটের জোগান পাওয়া যাইবে যে 
এঁ সময়ে জলের দরে পাট ক্রয় করা সম্ভব হইবে। উহাদের এই 


ধারণা যে ঠিক তাহাতে সন্দেহ নাই। গত বৎসরে এই সময়ে ' 


ময়মনসিংহ জেলার আশুগঞ্জ ও নিকলিদীমপাঁড়া অঞ্চলে যথাক্রমে সাত 
আনা ও সাড়ে চার আনা পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল। 
এবার সেইস্থলে এই দুইটা অঞ্চলে ইতিমধ্যেই গত বৎসরের তুলনায় 
১৭ আন! জমিতে চাষ হইয়া গিয়াছে । পাটপ্রধান অন্যান্য অঞ্চলেও 
অল্পবিস্তর এই অবস্থা দেখা যাইতেছে । যে প্রকার মনে হয় তাহাতে 
আগামী জুলাই মাসের পর হইতে বর্তমান বৎসরের অবিক্রীত পাট 
লইয়া বাজারে অস্ততঃ ১॥০ কোটী বেল পাট কিক্রয়ার্থ উপস্থিত 
হইবে। অথচ আগামী জুলাই হইতে ১৯৪১ সালের জুন মাস পর্যন্ত 
এক বৎসরে যুদ্ধবিগ্রহ সত্বেও সমগ্র পৃথিবীতে এক কোটী বেলের 
বেশী পাটের দরকার হইবে না। এরূপ অবস্থায় এখন হইতেই যে 
পাট ও চটের দর নিয়াভিমুখী হইবে এবং আগামী পাটের মরশুমে 


/ 


যে খুব কম মূল্যে পাট বিক্রয় হইবে তাহাতে বিস্মিত হইবার 
কিছু নাই। 


বালা সরকারের নিবিভাই এই অবস্থার জন্য স্পরণভাবে দায়ী! 
বর্তমান বৎসরে বাধ্যতামূলক ভাবে পা্টচাষ নিয়ন্ত্রণ করা হইবে 
বলিয়া যখন বঙ্গলা সরকার ঘোষণা করেন সেই সময়ে দেশের লোক 
মনে করিয়াছিল যে পাটচাষীর স্বার্থরক্ষার জন্য গভর্ণমেন্ট বুঝি 
সত্য সত্যই অগ্রসর হইলেন । কিন্তু কিছুদিন পরে তাহারা ঘোষণা! - 
করেন যে এবার গত বৎসরের সমপরিমাণ জমিতে পাটের চাষ 
করিতে দেওয়া হইবে । গত বৎসর অপেক্ষা অন্ততঃ চার আনা কম 


* জমিতে পাটের চাষের ব্যবস্থা না করিয়া গত বৎসরের সমপরিমাণ 


জমিতে পাটের চাষ করিতে দেওয়া হইবে শুনিয়া অনেকেই পাঁটের 
ভবিষ্যৎ মূল্য সম্বন্ধে নিরাশ হয়। কিন্তু মন্দের ভাল হিসাবে এই 
ব্যবস্থাও বলবৎ না করিয়া গভর্ণমে্ট-কোন রহস্যজনক কারণে 
জানি না অকস্মাৎ ঘোষণা করেন যে তাহারা বর্তমান বৎসরে 
বাধ্যতামূলক ভাবে পাটচাষ নিয়ন্ত্রণ করিবেন না। বাঙ্গলার মন্ত্রীদের, 
মধ্যে অনেকেই কৃষকদের মনোভাবের সহিত পরিচিত। তাহারা 
একথা খুব ভালরূপে জানিতেন যে বর্তমান বৎসরে পাটের যেরূপ চড়া 
দর গিয়াছে তাহাতে পাট চাষের ব্যাপারে কৃষককে স্বাধীনতা দিলে 
তাহার! খুব বেশী পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ করিয়া বসিবে। কিন্তু 
তাহারা উহা জানিয়া শুনিয়াই বাধ্যতামূলক ভাবে পাট চাষ 
নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব পরিত্যাগ করেন। | 


১ ক্রিয়াছেন । 


১২৩৮ 





এক্ষণে যাহা অপরিহাধ্য তাহাই ঘটিতেছে। প্রয়োজনের তুলনায় 
দেড় গুণ অধিক পাট বৃজারে কিক্রুয়ার্থ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনাতে 
পাটের বাজার দিন, দিন নামিয়া যাইতেছে এবং উহা যে কতদুর 
নামিবে তাহা ধারণাই করিয়া উঠা যাইতেছে না। এই অবস্থার মধ্যে 


বাঙ্গলা সরকার নিজেদের দোষ ঢাকিবার জন্য যে হাস্তাস্পদ অভিনয় 


করিতেছেন তাহা দেখিলে উহাদের প্রতি করুণার উদ্রেক হয়। 
পাটের মূল্যে নিয়গতি কি ভাবে রোধ করা যায় তৎসম্বন্ধে ইতিমধ্যে 
উহারা একটী বৈঠক আহ্বান করিয়াছিলেন । প্রকাশ যে, মূল্য 
যাহাতে আরও নীচে নামিয়া যাইতে না পারে তঙ্জন্য বাঙ্গলা সরকার 
ফাটকা বাজারে পাটের ও চটের একটা সব্ধবনিয় দর বাঁধিয়া দিবেন । 
কিন্ত বাজারে চাহিদার তুলনায় জোগান যদি দেড়গুণ অধিক হয় তাহা 
* হইলে ফাটকা বাজারে পাটের মূল্য যাহাই নিদ্ধারিত হউক না কেন 
কৃষক কিছুতেই সেই অনুপাতে মূল্য পাইবে না। কয়েক মাস পূর্ব্বে 
যে কারণে ইউরোপীয় চটকলওয়ালাগণ কর্তক পাটের সর্বোচ্চ মুল্য 
স্থির করিয়া দেওয়া সত্বেও বাজারে দর সর্ব্বোচ্চ দর অপেক্ষা অনেকদূর 
উঁচুতে উঠিয়া গিয়াছিল সেই একই কারণে বাঙ্গলা সরকার সর্ধবনিষ্ন 
মূল্য স্থির করিয়া দিলেও বাজারে পাটের মূল্য উহা অপেক্ষা অনেক 
কম থাকিবে । উহা অর্থনীতিক নিয়ম এবং আইন দ্বারা কখনও 
উহাকে রোধ করা যায় না। বর্তমান বৎসরে বাধ্যতামূলক ভাবে 
পাট চাষ নিয়ন্ত্রণের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গলা সরকার পাট 
চাষীর যে অনিষ্ট করিয়াছেন তাহার কোন প্রতিকার তাহাদের হাতে 
নাই। একমাত্র আগামী বৎসরে উৎপন্ন পাটের ছয় আনা আন্দাজ 
পাট বিনষ্ট করিয়া দিলে অথবা বাঙ্গলা সরকার সৰ্ব্বদা সর্বনিম্ন দরে 
পাট ক্রয় করিতে প্রস্তুত থাকিলে কৃষক উপযুক্ত দর পাইতে পারে। 
কিন্ত এই ব্যবস্থাতে যে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন তাহা গবর্ণমেন্টের নাই । 
আর এই বাবস্থাতে মন্ত্রীবর্গ ইউরোগীয়ানদের সম্মতিও পাইবেন ন।। 
ই পাঁট চাষীর আসন্ন দুর্দশা অবশ্যন্তাবী । 
প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইন ও মাদ্রাজ 

ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফ 
হইতে যে আইনের খসড়া প্রস্তুত হইয়াছে তাহাতে প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে 
বাধ্যতামূলক ভাবে সমস্ত সময়ে উহার আমানতী টাকার অন্ততঃ 
শতকরা ৩০ ভাগ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত সিকিউরিটিতে অর্থাৎ 
কাধ্যতঃ কোম্পানীর কাগজে নিয়োজিত রাখিতে হইবে বলিয়া নির্দেশ 
দেওয়া হইয়াছে । এই প্রস্তাবের আলোচনা প্রসঙ্গে আমর বলিয়াছিলাম 
যে-যে সব ব্যাঙ্ক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিচালিত হয় সেই সব ব্যাঙ্ক 
উহার আমানতী টাকার শতকরা ৩০ ভাগ কেন- উহা অপেক্ষাও বেশী 
পরিমাণ টাকা কোম্পানীর কাগন্ধ বা অনুরূপ শ্রেণীর সিকিউরিটাতে 
মজুদ রাখে বটে-_কিন্ত এই ভাবে টাকা মজুদ রাখা যদি সব সময়েই 
বাধ্যতামূলক হয় তাহা হইলে কোন ব্যাঙ্ক লাভজনক ভাবে উহার 
দাদননীতি পরিচালনা করিতে পারিবে না এবং ব্যাঙ্কে 'রাণ' হইলে 
কোম্পানীর কাগজে গচ্ছিত উপরোক্ত শতকরা ৩০ ভাগ টাকার কোন 
সাহায্য লইতে সমর্থ হইবে না। মাদ্রাজ প্রদেশের ভারতীয় জয়েন্ট 
ষ্টক ব্যাঙ্ক সমূহের সম্মেলনে উহার সভাপতি এবং ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্কের 
ডিরেক্টর মিঃ পার্থসারথি অনেকটা এই ধরণের মতই প্রকাশ 
কিন্ত তিনি বলেন যে বৎসরের মধ্যে যে ছয় মাস 
ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা থাকে এবং যে ছয় মাসে ব্যাস্কসমূহে সাধারণের 
টাকা একপ্রকার অকেজো! হইয়া পড়িয়া থাকে সেই ছয় মাসের জন্য 
উপরোক্তরূপ বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা বলবৎ রাখিয়া বাকী ছয় মাসে 
ব্যাঙ্কসমূৃহকে নিজেদের প্রয়োজন ও সুবিধা অনুযায়ী টাকা দাদন 


আধিক জগৎ 


[ ৮ই এপ্রিল, ১৯৪০ 








করিতে দেওয়া হউক। আমাদের মনে হয় .যে মিঃ পার্থসা্ঘঘির 
এই মত ভারতীয় ব্যাঙ্ক মহলে গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না । 
ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দার সময়ে যদি কোন ব্যাঙ্কে “রাণ' হয় এবং সেই 


সময়েও যদি ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ সিকিউরিটী বন্ধক দিয়া অথবা বিক্রয় - 


করিয়া আমানতকারীদের দাবী মিটাইতে না পারেন তাহা হইলে 
উহার কি অবস্থা ঘটিবে? আমরা কোন অবস্থাতেই কোন -ব্যাঙ্ককে 
বাধাধরা হিসারে উহার হস্তস্থিত টাকার একটা অংশ কোন নির্দিষ্ট 
পন্থায় দাদন করিতে বাধ্য করার পক্ষপাতী নহি। বাঙ্গলা দেশের 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীগণ এইসব ব্যাপারে নীরব রহিয়াছেন কেন? 
মাদ্রাজের মত বাঙ্গলাতেও কি একটা জয়েন্ট ষ্টক ব্যাঙ্ক সম্মেলন 
আহ্বান করিয়া ব্যাঙ্ক বিল সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করা যায় না? 
শ্রীযুক্ত ওবার সম্মান 

শ্রীযুক্ত অমৃত লাল ওঝা ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব 
কমার্স এণ্ড ইণ্ডান্টির বর্তমান বৎসরের জন্য সভাপতি নিব্্বাচিত * 
হওয়াতে আমরা তাহাকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি । 
শ্রীযুক্ত ওঝা অনাড়ম্বর ভাবে তীহার ব্যবসাজীবন আরম্ভ করেন। 
কিন্তু গত ৮১০ বৎসরের মধ্যে তিনি এই ক্ষেত্রে যে উন্নতি লাভ 
করিয়াছেন তাহা খুবই অনন্যসাধারণ। ইতিপূর্বে ইণ্ডিয়ান চেম্বার 
অব কমার্স, ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশন, ইণ্ডিয়ান কলিয়ারি ওনার্স 
এসোসিয়েসন প্রভৃতি ভারতীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহাকে 
নেতৃপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন । 
বর্তমানে সম্গ্র ভারতবর্ষের ভারতীয় ব্যবসায়ী মহলের প্রতিনিধি ' 
সভা তাহাকে সভাপতি পদে বৃত করিলেন। একজন ভারতীয় 
ব্যবসায়ীর পক্ষে উহা অপেক্ষা উচ্চ সম্মান আর কিছু হইতে 
পারে না। ্‌ 

বাঙ্গলা দেশে বর্তমানে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে একটা আগ্রহের - 
স্থষ্টি হইয়াছে । এরূপ অবস্থায় বাঙ্গালী যুবকগণ যদি শ্রীযুক্ত ওঝার 
ন্যায় ব্যক্তির জীবন ও কার্ধ্যপ্রণালী লক্ষ্য করে তাহা হইলে তাহারা 
উপকৃত হইবে । নিজের" অধ্যবসায় ও বুদ্ধি দ্বারা একজন লোক 
অপেক্ষাকৃত সামান্য অবস্থা হইতে কি ভাবে ব্যবসা ক্ষেত্রের সর্বোচ্চ 
আসনে অধিষ্ঠিত হইতে পারে শ্রীযুক্ত ওঝার জীবন হইতে তাহার! 
তাহার সন্ধান পাইবে এবং মনে বল পাইবে। অবাঙ্গালী বলিয়া 
কাহাঁকেও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য না করিয়া তাহারা যদি শ্রদ্ধার সহিত শ্রীযুক্ত * 
ওঝার ন্যায় ব্যক্তির আদর্শ ও কর্মপন্থা লক্ষ্য করতঃ তাহা অনুসরণ " 
করে তবে জীবন সংগ্রামে তাহাদের সাফল্য নিকটবস্তা হইবে । 

'আধিক জগতের, স্থষ্টি হইতে শ্রীযুক্ত ওঝা! উহাকে অত্যন্ত স্নেহের 
দৃষ্টিতে দেখিতেছেন এবং নানা ভাবে উহাকে সাহায্য করিতেছেন । 
এজন্য শ্রীযুক্ত ওঝার এই সম্মানকে আমরা একটা ব্যক্তিগত আনন্দ 
সংবাঁদ বলিয়া মনে করিতেছি। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি 
তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির পথে সহায়তা 
করুন। 

কলিকাতা ও অন্যান্ত স্থানে ষ্টক একচেঞ্জর সদস্তস্থানীয় 
দালালদের মারফতে কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার ইত্যাদির যে. 
বিকিকিনি হয় তাহাকে অনেকে জুয়াখেলা বলিয়া নাক সিটকাইয়া 
থাকেন। এরূপ অবস্থায় কলিকাতার ষ্টক একচেঞ্জ এসোসিয়েশনের 
সভাপতি শ্রীযুক্ত জিতেন্্র মোহন দত্ত রোটারি ক্লাবে একটা বক্তৃতায় 
এই ধারণার প্রতিবাদ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। 


৮ই এপ্রিল, ১৯৪০ ] 





প্রযুক্ত দত্ত বলেন যে স্টক একচেঞ্জে সমস্ত সময়েই কোম্পানীর কাগনধ 
শেয়ার ইত্যাদি বিকিকিনি করা যায় বলিয়া সর্বসাধারণ এই সব 


সম্পত্তিকে নগদ টাকার মত ব্যবহার করিতে পারে। ফলে দেশের . 


জনসাধারণ তাহাদের সঞ্চিত অর্থ মাটীর নীচে পুতিয়া না রাখিয়া 
তাহা শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয়ে নিয়োজিত করিতে 
সাহস পায় এবং এই ভাবে দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের জন্য মূলধনের 
সমস্যার বহুলাংশে সমাধান হইয়া থাকে ৷ 


শ্রীযুক্ত দত্ত শেয়ার বাজারের একজন দালাল” মাত্র হইলেও 
সততা, ন্যায়নিষ্ঠা ও চরিত্রবলের জন্য তিনি কেবল ষ্টক একচেঞ্জ নহে 
উহার বাহিরেও বহু ব্যক্তির অশেষ শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি । এই জন্যই 


* ষ্টক একচেগ্রে অনেক লক্ষপতি, কোটীপতি দালাল থাকা সত্তেও 


তিনি বৎসরের পর বৎসর উহার সভাপতিপদে নির্বাচিত হইতেছেন ৷ 
তাহার ন্যায় ব্যক্তি ষ্টক একচেঞ্জ সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন 


-*তাহা সকলেই শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিবে বলিয়া আশা করি। অবশ্য 


ষ্টক একচেঞ্জে যে অনেক সময়ে প্রতারণা হইয়া থাকে এবং অনেক 
ক্ষেত্রে দালালগণ যে বড় রকম প্রলোভন দেখাইয়া মকেলদের 
সর্ববনাশের পথ প্রশস্থ করে তাহা তিনি অস্বীকার করেন না। তবে 
এই ধরণের অনাচার বন্ধ করিবার জন্য ষ্টক একচেঞ্জ এসোসিয়েসন 
যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকে। এই অনাচার নিন্দনীয়__তাহাতে 
সন্দেহ নাই। কিন্ত মক্ষেলদের সাঁবধানতার অভাব এবং লোভ এজন্য 
বহুলাংশে দায়ী। উহার জন্য শেয়ার বাজারে কিকিকিনির কাজ 
এবং দালালীর ব্যবসার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার কোন হেতু 
নাই । | | A 
কাগজ শিল্পের সমস্ত 

ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের পরিচালিত কাগজের কল সমূহের 
প্রতিনিধি সভা “দি ইণ্ডিয়ান পেপার, মেকার্স এসোসিয়েসনের” বার্ষিক 
সভাতে উহার সভাপতি মিঃ মেলর কাগজ শিল্পের বিভিন্ন সমস্তার 
আলোচনা প্রসঙ্গে এদেশে নূতন যাহারা কাগজের কল প্রতিষ্ঠায় ব্রতী 
হইয়াছেন তাহাদিগকে প্রকারান্তরে এই চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য 
পরামর্শ দিয়াছেন । আমরা উহার মধ্যে স্বার্থাহ্ধ প্রচারকার্ধ্য ভিন্ন আর 
কিছু দেখিতে পাইতেছি না। ভারতবর্ষে কোন কোন শ্রেণীর কাগজ 


এ চাহিদার তুলনায় বেশী উৎপন্ন হইতেছে ধটে। কিন্তু দেশে দিন দিন 
. কাগঞ্জের চাহিদা যে প্রকার বাড়িয়া যাইতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে 


কাগজের কলগুলির পক্ষে এই ধরণের কাগজের চাহিদা মিটানোও 
কঠিন হইবে। বিশেষত; সংবাদপত্রের জন্য প্রয়োজনীয় রীলের 
কাগজ, প্যাকিংয়ের জন্য ক্রেট পেপার প্রভৃতি বহুবিধ শ্রেণীর কাগজ 
প্রস্তুতের জন্য এখন পর্্যস্ত এদেশে কোন চেষ্টাই হয় নাই। বর্তমান 
যুদ্ধ আরম্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজের 
মূল্য দ্বিগুণ চড়িয়া গিয়াছে এবং ক্রেট প্রভৃতি কোন কোন শ্রেণীর 
কাগজের মূল্য ৩৪ গুণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সব শ্রেণীর 
কাগজ প্রস্তুতের জন্য এদেশে অনেক নুতন কাগজের কল স্থাপিত 
হইতে পারে। ইউরোপীয়গণ এদেশে কাগজের কল স্থাপন করিয়া 
অপরিমিত লাভ করিতেছেন এবং উহা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিতেছে । 
গত ১৯৩৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরে হিলজার্স 
কোম্পানীর পরিচালিত টিটাগড় পেপার কোম্পানীর ৬ লক্ষ 
৮০ হাজার টাকা লাভ হইয়াছিল-_১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত 
এক বৎসরে এই লাভের পরিমাণ দাড়াইয়াছে ১১ লক্ষ ৩৭ হাজার 


আধিক জগৎ 


১২৩৯ 





টাকা । বর্তমানে এই কলের অংশীদারগণ শতকরা ৪০ টাকা, হিসাবে 
লভ্যাংশ পাইতেছেন। যুদ্ধের সুযোগে উহারা কাগজের দর যে 
ভাবে চড়াইয়া দিয়াছেন এবং কলে দিবারাত্র যে ভাবে কাজ চলিতেছে 
তাহাতে ১৯৩৯-৪০ সালে এই কলের লাভের পরিমাণ, আরও বেশী 
হইবে। দেশে নূতন নুতন কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হইলে এই 
ধরণের লাভের মাত্র! কমিয়া যাইবে। কাজেই ইউরোপীয়গণ সব্ধবদ 1 
নূতন কলের বিরুদ্ধে প্রচার কাধ্যের জন্য সচেষ্ট। কাগজের উপর 
রক্ষণশুক্কের পরিমাণ কমাইয়া দিয়া ভারতসরকারও এই ব্যাপারে 
উহাদিগকে সাহায্য করিতেছেন । 


যাহা হউক আমাদের বক্তব্য এই যে এদেশে নূতন আরও 
কাগজের কল প্রতিষ্ঠার সুযোগ-সুবিধা হইয়াছে। চট্টগ্রামের 
নিকটবর্তী স্থানে কাগজের উপাদানস্থানীয় বাশের প্রচুর জোগান 
রহিয়াছে । এই বন্দরে বার মাস মালপত্র আদান-প্রদানের স্থৃবিধা 
বর্তমান এবং এখান হইতে ব্রহ্মদেশের বাজারে প্রতিযোগিতা 
অপেক্ষাকৃত সহজ । পঁচিশ লক্ষ টাকার মত সংগ্রহ করিয়া কেহ যদি 
এখানে একটা কাগজের কল স্থাপন করেন তাহা হইলে তিনি 
অল্পলায়াসে টিটাগড়ের সমকক্ষ হইয়া উঠিবেন বলিয়া আমরা 
বিশ্বাস করি। | 
সার বিজয়ের মুখে নুতন কথ! 
গত ১ল| এপ্রিল তারিখের 'ষ্টেটসম্যান’ পত্রে বাঙ্গলা সরকারের 


_, রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী সার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়ের লিখিত 'রায়তের 


প্রতি সুবিচার শীর্ষক একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে 
সার বিজয় একটা কৌতৃহলোদ্দীপক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। 
তিনি বলেন যে নুতন প্রজ্গাস্বত্ব আইনে প্রজ্জাকে জোত-জমি বিক্রয়ের 
অবাধ অধিকার দেওয়া হইয়াছে । এদিকে ঝণসালিশী আইনের ' 
ফলে প্রজা এখন আর প্রয়োজনের সময়ে মহাজনের নিকট 
হইতে টাকা ধার পাইভেছে না। এরূপ . অবস্থায় প্রজাকে, 
জোত-জমি বিক্রয়ের যে অবাধ অধিকার দেওয়া হইয়াছে তাহার ফলে 


তাহার জোত-জরমি অকৃষকের হাতে চলিয়া যাইবে কিনা তাহা 


বিবেচনার বিষয়। “প্রজার প্রকৃত বন্ধুব্যক্তি সম্ভবতঃ একথা বলিবেন 
যে জমি বিক্রয়ের অবাধ অধিকার প্রজার পক্ষে ভূমিহীন হওয়ার 
স্থনিশ্চিত ও সহজতম. পন্থা এবং তাহার হাতে এই অধিকার রাখ! 
উচিত নহে।” বঙ্গীয় .প্রজান্বত্ব আইন যখন পাশ হয় দেই সময়ে 
অনেকেই একথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমান মন্ত্রীগ্ুল তখন 
এত ক্ষমতামদদৃপ্ত এবং একটা কিছু করিয়া প্রজার ‘তাক’ লাগাইয়া 
দিবার জন্য এত ব্যগ্র যে তখন তাহারা উহাতে কর্ণপাত করেন নাই। 
এখন মন্ত্রীদের অন্যতম সার বিজয়ের মুখ দিয়া উপরোক্ত মন্তব্য 
প্রকাশিত হওয়াতে মনে হয় যে মন্ত্রীবর্গ তাহাদের ভ্রম কিছুটা 
উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছেন। উহাদের অদুরদশিতার জন্য 
বর্তমানে যে অবস্থার স্থষ্টি হইতেছে তাহার প্রতিকারে উহারা কি 
করেন তাহা দেশবাসী নিশ্চয়ই আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করিবে । 





কিছুকাল যাবৎ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে একটা বড় রকম 
শ্রমিক চাঞ্চল্য লক্ষিত হইতেছে । গত মার্চ মাসের প্রথম হইতে 
বোম্বাইয়ের কাপড়ের কল সমুহের দেড় লক্ষাধিক শ্রমিক ধর্মঘট 
আরস্ত করিয়াছে। বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত আপোষ 
বোর্ডের বিশেষ চেষ্টা সত্বেত্ত আজ পর্য্যন্ত এই ধর্মঘট মিটান 
সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না। আমেদাবাদের কাপড়ের কল 
সমূহের মালিক ও শ্রমিকদের ভিতর কিছুদিন পূর্বের একটা 
গোলযোগ সুরু হইয়াছিল। শেষ পর্য্যন্ত ছুই পক্ষই সালিশী 
প্রস্তাবে রাজী হওয়ায় আপাততঃ এ গোলযোগ স্থগিত আছে। 
মাদ্রাজ প্রদেশের কোয়েম্বাটোরে কাপড়ের কলের মালিকদের 
সহিত শ্রমিকদের বিরোধ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। শ্রমিক সঙ্ঘ 
হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে মালিকপক্ষ যদি আগামী ১১ই 
এপ্রিলের মধ্যে একটা বোঝাপাঁড়া না করেন তবে তাহারা ব্যাপক- 
ভাবে ধর্মঘট আরম্ভ করিবে। উত্তর ভারতে কানপুর সহরেও 
একটা শ্রমিক চাঞ্চল্যের ভাব আত্মপ্রকাশ করিতেছে । কলিকাতা 
সহরের ২০ হাজার ধাঙ্গড় একযোগে ধর্মঘট আরম্ভ করায় 
কয়েকদিন এই সহরের উপর দিয়া একটা বিপদের ঝড় বহিয়া 
গিয়াছে। এক্ষণে ধাঙ্গড়দের দাবী পূরণ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষের 
সহিত একটী আপোষ রফা হওয়ায় গত ৩রা এপ্রিল হইতে 
ধাঙ্গড়গণ আবার কার্য্যে যোগদান করিয়াছে । কলিকাতায় ধাঙ্গড় 
ধর্মঘটের অবসান ঘটিলেও বাঙ্গালা প্রদেশে বিভিন্ন স্থানের কল- 
কারখানায় ছোটখাট ধরণের শ্রমিক অসস্তোষের খবর পুনঃপুনঃই 
আমাদের কর্ণগেচির হইতেছে! এই প্রকার অসন্তোষ এত বেশী 
, পরিমাণ পরিব্যাপ্ত হইতেছে যে, যে কোন সময় তাহা ধর্মঘট 
আকারে আত্মপ্রকাশ করিবার আশঙ্কা আছে । 

বর্তমানে দেশে যে শ্রমিক বিক্ষোভ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে 
তাহার মূলে প্রধানতঃ যুদ্ধজনিত ভাতা ও বেতন বৃদ্ধির দাবীই 
নিহিত রহিয়াছে। যুদ্ধের ফলে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত এদেশে 
সাধারণের নিত্যব্যবহার্য্য পণ্যের মূল্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ 
বাড়িয়া গিয়াছে। যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্ব হইতেই জিনিষ পত্রের 
ভবিষ্যৎ চাহিদা ও যোগান সম্বন্ধে একটা বেশী রকম জল্পনা- 
কল্পনা সুরু হয়। আর সে-কারণেও) ব্যবসায়ীরা তাহাদের পণ্যের 
দাম চড়াইয়া দিতে থাকেন। গত ডিসেম্বর পধ্য্ত দামের হার 
এইভাবে অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় সহসা 
দেশের স্বল্প আয়বিশিষ্ট লোকমাত্রকেই নিত্য: ব্যবহাধ্য দ্রব্যাদি 
কিনিতে বেশী পরিমাণ বেগ পাইতে হইতেছে। শ্রমিক সাধারণের 
আয়ের পরিমাণ সাধারণতঃ স্বল্প ও নির্দিষ্ট বলিয়া তাহারা জীবন 
যাত্রার বদ্ধিত ব্যয় মিটাইতে পারিতেছে না। কাঁজেই বর্তমানে 


তাহারা যে অবস্থার চাপে পড়িয়া অতিরিক্ত ভাতা ও মঞ্জুরী: 


দাবী করিয়া বসিবে তাহা একদিক দিয়া স্বাভাবিকই বলা চলে। 
কিন্ত তাহারা যে অনেক স্থলেই এ-বিষয়ে ন্যায্য দাবীর সীমা 
 ছাড়াইয়া যাইতেছে ইহা দুঃখের বিষয়। 

যুদ্ধের ফলে দেশে পণ্যমূল্য অতিরিক্ত হারে চড়িয়া গিয়াছে। 
আর উহার সঙ্গে দেশের শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহের 


লাভের মাত্রাও তদম্থপাতে কেবলই অতিরিক্ত হারে বাড়িয়া 
যাইতেছে বলিয়া শ্রমিক সাধারণের মনে একটা ধারণা জন্বিয়াছে। 
সে জন্য অস্বাভাবিক লাভের একটা বেশী অংশ আদায়ের নামে 
তাহারা মাতিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু শ্রমিক. সাধারণের বর্তমান 
ছুখেছ্র্দশার দিক হইতে উহার একটা স্বাভাবিক হেতু থাকিলেও 
কলকারখানাক্ প্রকৃত অবস্থা ও ভবিষ্যৎ সুযোগ সম্ভাবনা বিচার 
করিলে তাহাদের এত বেশী রকম দাবী দাওয়া অনেক স্থলেই ' 
অপূরণীয় বলিয়াই মনে হইবে । এ-কথা সত্য যে যুদ্ধের জন্য . 
দেশের শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রসার সাধনের পথ 
বর্তমানে কোন কোন দিক দিয়া প্রশস্থ হইয়াছে। কিন্ত যুদ্ধের ' 
জন্য অপরদিকে তাহাদের সমক্ষে যে নানারপ অসুবিধা ও 
প্রতিবন্ধক মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহাও সামান্য নহে। এ-দেশের 
ছোট বড় অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির জন্য ও 
অনেক আবশ্যকীয় কাঁচামালের জন্য আজ পর্য্যন্ত বিদেশের 
উপরেই নির্ভরশীল ৷ যুদ্ধের-জন্য বর্তমানে এ সমস্ত জিনিষ বিদেশ 
হইতে আমদানী করা কষ্টকর হইয়া দশড়াইয়াছে। যাহা কিছু মাল 
আমদানী হইতেছে তাহার দামও পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী 
পড়িতেছে। প্রয়োজনীয় পরিমাণে বিদেশ হইতে কাঁচামালের 
যোগান না পাওয়ায় কয়েক শ্রেণীর শিল্প ব্যবসায়ের বিশেষ বিপদ 
দেখা যাইতেছে । বেশী দামে অত্যাবশ্যকীয় কীচামাল সংগ্রহ করিতে 
গিয়া অনেক শিল্প কারখানাকে অত্যধিক রকম উৎপাদন খরচ 
মিটাইতে হইতেছে । বর্তমানে তৈয়ারী মাল বিক্রয় কবিয়া বেশী: 
মূল্য পাওয়ার সুবিধা হইয়াছে । কিন্তু মাল উৎপাদনের ব্যয় নানা- 
ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় উহাতে বেশী রকম লাভের পথ বিশেষ কিছু 


' প্রশস্ত হইতেছে না। এদেশের বস্ত্র শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের 


ভিতরই বর্তমানে বেশী পরিমাণ বিক্ষোভ ও অসস্তোষ লক্ষিত 
হইতেছে। বিচার ও বিশ্লেষন করিয়া দেখিতে গেলে দেশের এ 
প্রধান শিল্পও যে নানা কারণে এখন পর্য্যন্ত যুদ্ধের সুযোগে বড় রকম 
মুনাফার সুযোগ পাইতেছে না.তাহা বুঝা যাইবে। এ দেশের * 
অনেক কাপড়ের কলকেই সুক্ষ্মধরণের বস্ত্র প্রস্তুতের জন্য উৎকৃষ্টতর 
বিদেশী তুলার উপর নির্ভর করিতে হয়।, গত বৎসর ভারত 
সরকার বিদেশী তুলার উপর আমদানী শুক বৃদ্ধি করায় উহার দাম 
চড়িয়া যায়। এক্ষণে যুদ্ধের জন্য বিদেশী তুলার দাম আরও 
অতিরিক্তরূপ চড়িয়া গিয়াছে ৷ যুদ্ধের জন্য দেশী তুলার দামও পূর্বের 
তুলনায় অনেক বাড়িয়াছে। কাপড়ের কল সমূহে যে রং ব্যবহৃত, 
হয় তাহা প্রায় সমস্তই আসিয়া থাকে বিদেশ হইতে । এক্ষণে যুদ্ধের 
জন্য রংয়ের আমদানী কমিয়া গিয়াছে । যাহা কিছু রংয়ের যোগান 
পাওয়া যাইতেছে তাহার জন্য পূর্বের তুলনায় অনেকগুণ বেশী খরচ 
কাপড়ের [কলসমূহকে মিটাইতে হইতেছে । প্রয়োজ্নমত যন্ত্রপাতি 
সংগ্রহ ক্রিতেও বর্তমানে কাপড়ের কলসমূহকে বেশী পরিমাণে বেগ 
পাইতে হইতেছে। এই ভাবে উৎপাদন খরচ বাড়িয়া যাওয়ায় 
যুদ্ধের সুযোগে কাধ্যতঃ দেশী কাপড়ের কলগুলি তেমন কিছু লাভ 
করিতে পারিতেছে না। 
(১২৪৮ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 


গত ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময়ে দিল্লীতে যে নিখিল 


ভারতীয় পশু প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে তাহাতে ভারতবর্ষের সমস্ত 
স্থান হইতে ৭০৬টী ষড়, গাভী ও মহিষ প্রদর্শনের জন্য উপস্থিত 


“হইয়াছিল। এই সমস্ত পশুর উৎকর্ষতা বিচার করিয়া সর্বোৎকৃষ্ট. 


পশুর প্রদর্শকদিগকে মোটমাট ১১ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া 
হইয়াছে । এতদ্যতীত এই প্রদর্শনীতে উন্নততর ধরণের পশুপালন, 
পশুর খাছ নিব্বাচন এবং উহার রোগ নিবারণ সম্বন্ধেও বিশেষভাবে 
গ্রচারকাধ্য করা হইয়াছে। ভারতবর্ষের বর্তমান বড়লাট লর্ড 
লিনলিথগোর উদ্যোগে গত ১৯৩৮ সালে প্রথম এই পশু প্রদর্শনীর 
অনুষ্ঠান হয়। তখন মাত্র ৪৮৮টী পশু প্রদর্শনের জন্য উপস্থিত করা 
হইয়াছিল-_গত প্রদর্শনীতে ৭০৬টা পশু প্রদর্শনার্থ উপস্থিত করা 
হইয়াছে এবং বিভিন্ন স্থানের পশুপালকগণ যে এই বিষয়ে খুব 
উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। 
কিন্ত এই প্রদর্শনী সম্বন্ধে যতদুর সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা 
হইতে বাঙ্গলা দেশের কোন ব্যক্তি উহাতে প্রদর্শনের জন্য কোন পণ 
উপস্থিত করিয়াছিল বলিয়া জানা যায় নাই। প্রদর্শনীতে উপস্থিত 
- সর্বোৎকৃষ্ট পশুর জন্য যে ৫০্টী পদক, কাপ ও টাকার তোড়া 
পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে তাহার মধ্যেও কোন বাঙ্গালীর নাম দেখা 
গেল না। 

_ উন্নততর শ্রেণীর পশু পালন সম্বন্ধে বাঙ্গলা দেশের এই উদাসীনতা 
নিতান্ত দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে৷ গত ১৯৩০ সালে বাঙ্গল৷ 
দেশে গৃহপালিত পশুর যে মাথাগুনতি হয় তাহা হইতে, জানা যায় 
যে বাঙ্গলায় আড়াই কোটি গরু ও মহিষ রহিয়াছে: এবং ইম্পিরিয়াল 
কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারেল রিসাসের মতে বাঙ্গলায় এই সব পণ্ড 
হইতে দুগ্ধ, সার, চামড়া, হাড় ইত্যাদি হিসাবে বৎসরে, ১২৭ কোটি 
টাকা মূল্যের জিনিষ পাওয়া যায়। বাঙ্গলার সমস্ত আবাদী -জমিতে 
যে ষসল উৎপন্ন হয় তাহার মূল্যও বৎসরে "১২০ কোটি টাকার বেশী 


নহে । এই হিসাবে বাঙ্গলার সমগ্র আবাদী জমি এবং সমস্ত পশু 


১ সম্পদ একই স্থানীয় বলা যাইতে 'পারে। কিন্তু বাঙলা দেশের 
* অধিবাসী পশু পালন সম্বন্ধে অত্যন্ত অজ্ঞ ও উদাসীন। বাঙ্গালী 
‘মুসলমান মাতৃসমা গাভীকে হত্যা করিয়া খায়। আর বাঙ্গালী 
হিন্দু গাভীকে অনশনে অর্ধাশনে রাখিয়া উহাকে তিল তিল করিয়া 
হত্যা করে। উভয়েরই অপরাধ প্রায় সমান । অথচ বাজলায় 
গৃহপালিত পশু-পক্ষীর উন্নতি বিধান করিতে পারিলে উহার আয় 
দ্বারাই বহু সংখ্যক পরিবারের জীবিকা সংস্থানের পথ হইতে পারে। 


এই. সম্পর্কে কতদূর উন্নতি সম্ভবপর তাহা আমাদের দেশে কাহারও. 


ধারণাতেই আসিবে না। সম্প্রতি এই মর্মে একটা সংবাদ প্রকাশিত 
হইয়াছে যে কালিফোর্িয়াতে হেষ্টার ডেইরীর একটা গাভী এক 
বৎসরে মোটমাঁট ৪১ হাজার ৪১৪ পাউণ্ড (আমাদের দেশের হিসাবে 
৫০০ মণের মত) দুগ্ধ প্রদান করিয়াছে । প্রতি মণ দুধের মূল্য 
৫ টাকা করিয়া ধরিলে এই গাভীটিকে বাষিক আড়াই হাজার টাকা 
আয়ের একটী সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করা যায়। কিন্তু কালিফোর্ণিয়ার 
কথা ছাড়িয়া দিয়া আমাদের দেশের কথা ধরা যাঁক। উপরোক্ত 
নিখিল ভারতীয় পশু প্রদর্শনীতে সাহীওয়াল শ্রেণীর যে সমস্ত উৎকৃষ্ট 
২ 





গাভী উপস্থিত করা হইয়াছিল তাহার প্রত্যেকটী বৎসরে ১০ হাজার 
পাউণ্ড (১২০ মণ্রে মত) ছুগ্ধ প্রদান করিয়া থাকে। এই শ্রেণীর 
দুইটা গাভী প্রতিপালন করিতে পারিলে উহার আয় হইতেই এক 
একটা পরিবার মোটামুটিরূপ সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে জীবিকার সংস্থান করিতে 
পারে। | 

অনেকে বলিয়া থাকেন যে বাঙ্গলা দেশের জলবায়ু *ও ঘাঁস 
উৎকৃষ্টতর শ্রেণীর পশু পালনের অনুকূল নহে। সম্প্রতি বাঙ্গলা 
সরকারের লাইভ ষ্টক বিশেষজ্ঞ মিঃ এফ জে গসিপ এই ধারণার 
প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে ১৮ বৎসর পূর্বে করাচী 
হইতে রেড সিন্ধি শ্রেণীর কয়েকটী পশু ঢাকাতে আনা হয়। করাচী 
অঞ্চলে বৎসরে তিন ইঞ্চির অধিক বৃষ্টি হয় না__অথচ ঢাকায় বৎসরে 
৭০ ইঞ্চি করিয়া বৃষ্টিপাত হয়। কাজেই উভয় স্থানের 
আবহাওয়া একেবারে বিপরীত। কিন্তু উহা সত্বেও করাচী হইতে 
আমদানী পশুগুলির কেবল যে কোন, অবনতি হয় নাই এরূপ নহে 
উহাদের" স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি .ঘটিয়াছে। বাঙ্গলার ঘাসও পশু 
পালনের ' পক্ষে অনুপযোগী নহে। কেন না পশুখাগ্ের পক্ষে 
সর্বোৎকৃষ্ট এমন কোন ঘাস নাই যাহা! বাঙ্গলায় চাষ হইতে ন! 
পারে। বরং অনেক প্রকার ঘাস এই প্রদেশে অপেক্ষাকৃত অনেক 
সহজে উৎপাদন করা যায়। আসল অন্ত্রবিধা হইতেছে যে বাঙ্গলায় 
পশু খাদ্যের জন্য কোন ঘাসের চাষের রেওয়াজ নাই । ফলে গৃহ- 
পালিত পশুগুলি নামমাত্র কাঁচা ঘাস ও খড় খাইয়া কোনরূপে , 
জীবিকা ধারণ করে। ' কাজেই বাঙ্গলার গৃহপালিত পশড যে পৃথিবীর 
মধ্যে সর্ববাপেক্ষা নিকৃষ্ট হইবে তাহাতে আশ্চর্ধ্যান্বিত হইবার কিছু 
নাই। মিঃ গসিপ বলেন যে বাঙ্গলায় একদিকে পশুর পক্ষে 
উপযোগী বিভিন্ন প্রকার ঘাসের চাষ প্রবর্তন করিতে হইবে এবং 
অন্যদিকে উন্নততর শ্রেণীর ষাঁড়ের সাহায্যে উন্নততর শাবক প্রজননের 
ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ব্যাপারে হরিয়ানা বা হিসার জাতীয় 
ষাঁড়ের দ্বার! খুব সুফল পাওয়া যাইতেছে । তিনি বলেন যে বাঙ্গলায় 
এই শ্রেণীর ষাড়ের ওরসজাত গাভী হইতে বৎসরে তিন হাজার 
পাউণ্ড এবং কোন কোন ক্ষেত্রে উহা অপেক্ষা বেশী পরিমাণে দুগ্ধ 
পাওয়া যাইতেছে । এই ধরণের এক একটা গাভী দ্বারাও বৎসরে, 
দুই শত টাকার মত আয় হইতে পারে। সুতরাং বাঙ্গলা দেশে 
উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পশুপালনের সুযোগ সুবিধা কম উহা মনে "করিবার 


কোন কারণ নাই। এই ব্যাপারে পাঞ্জাব প্রদেশের কৃষকগণ যে 


প্রকার উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং পশুপালনের' বাবদ' 
তাহাদের'আয় যে প্রকার বন্ধিত হইয়াছে তাহা জানিতে পারিলে 
বাঙ্গলার কৃষকের পক্ষে একটা ঈধ্যার জিনিষ হইবে । বাঙ্গলার 


‘কৃষক আর কতদিন একমাত্র পাট, তামাক প্রভৃতি কতিপয় অর্থকরী 


ফসল লুইয়াই মত্ত থাকিবে? 

- পশুপালন সম্পর্কে যাহা সত্য পক্ষী পালন সম্পর্কেও তাহার 
পুনরা বৃত্তি করা চলে ।, বাঙ্গলায় গৃহপালিত পক্ষী হিসাবে প্রধানতঃ 
হাস ও মুরগীর কথাই উল্লেখ করা ফাঁয়। কৃষি বিভাগের মার্কেটিং 
অফিসারের গণনা অনুসারে বাঙ্গলা দেশে বর্তমানে ৮৮ লক্ষ ৮২ 

(১২৪৪ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) 


পা 





ভারতবর্ষের নানাস্থানে ভারতবাসীর দ্বার! গঠিত যে সমস্ত শিল্প 


ও বাণিজ্য সমিতি (যথা বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব কমাস? 


ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমাস? মহারাষ্ট্র চেম্বার অব কমার্স ইত্যাদি ) 
রহিয়াছে ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান চেগ্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডান্টি 
নামক প্রতিষ্ঠান তাহার প্রতিনিধি সভা । শিল্প ও বাণিজ্যগত ব্যাপারে 
সমগ্র ভারতের আশাআকাতক্ষা এই প্রতিষ্ঠানের মারফতেই ব্যক্ত 
হইয়া থাকে । সম্প্রতি নয়া দিল্লীতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের “বার্ষিক সভা 
হইয়া গিয়াছে এবং উহাতে শ্রীযুক্ত নলিনীরপঞ্জন সরকারের প্রস্তাব মত 
দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণ সম্বন্ধে ভারতসরকারের অনুস্থত বর্তমান সংরক্ষণ 

র সংশোধন করতঃ ভারতীয় শিল্পের অধিকতর সাহায্যের জন্য 


গভরণ্মেট্কে অনুরোধ করিয়া একটা প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। 


পৃথিবীর সকল দেশেই দেশের ধনসম্পদ বৃদ্ধি এবং দেশের 
লোকের জীবনযাত্রার আদর্শের উন্নতি বিধানের জন্য শিল্পের উন্নতিই 
সব্বাপেক্ষা বড় উপায় বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক সম্পদে 
অনেক দরিদ্র হইয়াও এবং দেশে মুত্যস্ত ঘনবসতি সন্বেও আজ 
যে ইংলণ্ড, জাপান : প্রভৃতি দেশে জনসাধারণের সুখ-্থাচ্ছন্দয 
ভারতবর্ষের অধিবাসীদের তুলনায় এত বেশী এসব দেশে শিল্পের 
প্রসারই তাহার প্রধান কারণ। ভারতবর্মেও শিল্পের উন্নতি দ্বারাই 
দেশের জনসাধারণকে দারিদ্র্য ও তদানুষঙ্িক অনশন অর্ধাশন হইতে 
উদ্ধার করা. সম্ভবপর । আর ভারতীয় শিল্পের লে সংরক্ষণ 
ব্যবস্থার পরিবর্তনের দ্বারাই এই উদ্দেশ্য বহুলাংশে সাধিত করা যায়। 
কাজেই ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স এণ্ড" ইণ্ডাষ্টির 
বাধষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সরকারের যে প্রস্তাবটা গৃহীত হইয়াছে 
তাহা দ্বারা ভারতবাসীর দারিদ্র্য অপনোদনের পক্ষে একটী অপরিহার্য্য 
ব্যাপারের দিকেই অঙ্গুলী নির্দেশ করা হইয়াছে । এই জন্য বিষয়টা 
একটু বিস্তৃতভাবে আলোচিত হওয়া আবশ্যক | 

সংরক্ষণ নীতি কি তৎসম্পর্কে আমাদের দেশে অনেকের ধারণা 
অত্যন্ত অস্পষ্ট । এজন্য প্রথমে এই বিষয়েই সংক্ষেপে কিছু বলা 


" যাইতেছে । শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত ব্যাপারে পৃথিবীর সকল দেশের কর্মদক্ষতা 


সমান নহে। বিশেষতঃ শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার জন্য 
অল্প সুদে মূলধন সংগ্রহ, অল্প মূল্যে কলকজা! ও কাঁচা মাল ক্রয়, 
শিল্পের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া অপেক্ষাকৃত কম খরচে 
শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের পন্থা আবিষ্কার, রেলে ও জাহাজে কম ভাড়ায় 


উহা দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে প্রেরণ, শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের সুব্যবস্থা . 


ইত্যাদি ব্যাপারে পৃথিবীর সকল দেশে সমান স্ুবিধাস্থযোগ নাই। 
এই জন্য একই প্রকার উপাদান দ্বারা একই প্রকার শিল্পপ্রব্য প্রস্তুত 
করিতে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন হারে খরচা পড়ে । এই বিষয়ে একটা 
মাত্র দৃষ্টান্ত দিলেই যথেষ্ট হইবে। ভারতবর্ষ ও জাপান উভয় দেশেই 
কাপড়ের কলে কার্পাসজাত স্থতা হইতে কাপড় প্রস্তুত হইয়া থাকে। 
কিন্ত জাপান বন্ত্রশিল্লে এত দক্ষ এবং এবং উক্ত দেশে এই শিল্পের 
পরিচালকগণ এত বিভিন্ন প্রকার সুবিধা পাইয়া থাকে যে তাহারা 
বোম্বাই 'ইইতে তুলা কিনিয়া তাহা জাহাজযোগে নিজ দেশে লইয়া 
যায় এবং এঁ তুলা হইতে কাপড় প্রস্তুত করতঃ তাহা পুনরায় 
জাহাজযোগে বোম্বাইয়ে আমদানী করিয়া বোম্বাইয়ের কাপড়ের 
কলগুলিতে প্রস্তুত কাপড়ের তুলনায় এক তৃতীয়াংশ কম মূল্যে তাহা 
বিক্রয় করিতে পারে ভারতবর্ষে প্রস্তুত ইস্পাত, "চিনি, লবণ, 
রেশমী বস্ত্র প্রভৃতি আরও বহুবিধ শিপদ্রব্য সম্বন্ধে এরূপ দৃষ্টান্ত 
দেওয়া যাইতে পারে। প্রথম অবস্থায় এই ধরণের শিল্পকে গভর্ণমে্ট 
যদি সাহায্য না করেন তাহা হইলে বিদেশীর প্রতিযোগিতার মুখে 
উহাদের পক্ষে টিকিয়! থাকা অসম্ভব । অথচ কতিপয় বৎসর পর্যন্ত 
এই সব শিল্পকে সাহায্য করিয়া টিকাইয়া রাখিতে পারিলে কালে 


'উহারা শক্তি সঞ্চয় করিয়া অনায়াসে বিদেশাগত অনুরূপ শিল্পদ্রব্যের 


জ্ঞান্রভীন্ম সনহল্রস্কণ। লীভিল্ 
হস্পোল্বল 


সহিত সমানে সমানে প্রতিযোগিতা করিতে, পারে। গভর্নমেন্ট 
প্রধানতঃ ছুই ভাবে এই সাহায্য করিতে পারেন৷ প্রথমতঃ উহারা 
বিদেশাগত শিল্পদ্রব্যের উপর এরূপভাবে রক্ষণন্তক্ক দেশীয় শিল্পের 
সংরক্ষণের উদ্দেশ্য লইয়া যদি বিদেশাগত কোন শিল্পদ্রব্যের 
উপর আমদানীশুষ্ক ধরা হয় তাহা হইলে তাহাকে রক্ষণশুন্ক বলিয়া 
অভিহিত করা হয়) ধার্য্য করিতে পারেন যাহাতে উহার পড়ত! দেশে 


-উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য অপেক্ষা বেশী হয় এবং ফলে দেশীয় শিল্পদ্রব্যের 


বিক্রয়ের পক্ষে কোন অসুবিধা হয় না। দ্বিতীয়তঃ গভর্ণমেণ্ট রক্ষণ- 
শুক্কের পরিমাণ বৃদ্ধি না করিয়া দেশীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে এরূপ পরিমাণে 
অর্থসাহায্য (ইংরাজী ভাষায় উহাকে বাউন্টি বা সাবসিডি বলা 
হয়) করিতে পারেন যাহাতে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান বিদেশাগত 
শিল্পদ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া উহাতে প্রস্তুত দ্রব্য বিক্রয় 
করিতে পারে এবং এজন্য যে ক্ষতি হয় তাহ! সরকারী অর্থ সাহায্য 
হইতে পুরণ করিয়া লইতে পারে। এই দুই পন্থা অশ্নুযায়ী দেশীয় 
ডি প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করার নামই সংরক্ষণ 
| 


গত ১৯২৪ সাল হইতে ভারতসরকাঁর এই সংরক্ষণনীতি অবলম্বন 
করিয়া দেশীয় বিভিন্ন শিল্পকে সাহায্য করিতেছেন। প্রথমতঃ ইস্পাত 
শিল্পকে এই সুবিধা প্রদান করা হয় এবং গভর্ণমেন্ট রক্ষণশুক্ক ও 
অর্থসাহায্যে এই ছুই পন্থাই কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। পরবর্তী 
কালে গভর্ণমেন্ট বিভিন্ন শিল্পের সংরক্ষণের ব্যাপারে রক্ষণশুন্ধকেই 
একমাত্র পন্থা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন । উহার ফলে দেশীয় শিল্পের 
উন্নতির জন্য যে ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন হইতেছে তাহার বোঝা 
গভর্ণমেন্টের ঘাড়ে না পড়িয়া পরোক্ষভাবে দেশবাসীর ঘাড়েই পতিত 
হইতেছে এবং উহার যাহা কিছু সুফল তাহ! গভর্মমেন্টই ভোগ 
করিতেছেন। আরও দুঃখের বিষয় এই যে সংরক্ষণনীতি বলবৎ 
থাকা সন্েও বর্তমানে দেশের অনেক শিল্প উহার সুবিধা হইতে বঞ্চিত 
হইতেছে এবং যে সব শিল্প এই সুবিধা পাইতেছে তাহাও সময় 
মত ও পর্ধ্যাপ্তরূপে পাইতেছে না। এজন্য ফিজ্ক্যাল কমিশনের 
নির্দেশ দায়ী। সকলেই জানেন যে ভারতীয় শিল্পের সংরক্ষণ সম্বন্ধে 
তদন্তের জন্য গত ১৯৯২ সালে ফিজক্যাল কমিশন নামে যে কমিশন 
বসে তাহার নির্দেশ মতই ১৯২৪ সাল হইতে ভারতবর্ষে সংরক্ষণনীতি 
বলবৎ হয়। .কিন্তু এই ব্যাপারে ফিক্রক্যাল কমিশন ভারতপরকারকে 
অতিমাত্রায় সাবধানী হইয়া এই . নীতি প্রয়োগ করিতে পরামর্শ 
দিয়াছিলেন। প্রথমতঃ দেশে যে সব শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় 
কাঁচা মাল, সুলভ শক্তি ও শ্রমিক .পাওয়া যায় না এবং দেশের 
ভিতরে যে সব শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা নাই এবশ শিল্পকে সংরক্ষণ 
নীতি মূলে সাহায্য দিতে উক্ত কমিশন সুপারিশ করেন নাই। 
দ্বিতীয়তঃ যে সব শিল্পের পক্ষে কোন অবস্থাতেই সংরক্ষণনীতি মতে 
সাহায্য ব্যতিরেকে টিকিয়া থাকা সম্ভব নহে সেই সব শিল্পই 
ফিল্পক্যাল কমিশনের মতে সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত বিবেচিত হয়। 
তৃতীয়তঃ কোন শিল্পকে এইভাবে সাহাষ্যদানের একটা অপরিহার্ধ্য 
সর্ত করা হয় যে কিছুদিন পরে উহাকে বিদেশাগত শিল্পদ্রব্যের সহিত 
সমানে সমানে প্রতিযোগিতা করিবার শক্তি অজ্জন করিতে হইবে। 
এই তিনটী সর্তই দেশবাসীর চক্ষে অত্যন্ত কঠোর বলিয়া মনে 
হইতেছে । দেশের ভিতরে কাচা মাল ও চাহিদা না থাকিলেই যদি ' 
কোন শিল্পকে সাহায্য না করার সিদ্ধান্ত হয় তাহা হইলে ইংলণ্ড ও 
জাপানের গভর্ণমে্ট উক্ত দুই দেশে বন্ত্রশিল্পকে এত সাহায্য 
করিতেছেন কেন? এ দুই দেশে তুলা পাওয়া যায় না এবং এ 
ছুইটা দেশে প্রস্তুত বস্ত্র বিক্রয়ের জন্য বিদেশের উপর" নির্ভর করিতে 
হয়। দ্বিতীয়তঃ কেবল যে সব শিল্প কোন অবস্থাতেই সংরক্ষণ নীতির 
সাহায্য ছাড়া টিকিয়। থাকিতে পারিবে না মাত্র সেইসব শিল্পই সাহায্য 


৮ই এপ্রিল, ১৯৪০ ] 





পাইবে «কন? যে সব শিল্প উন্নতির পক্ষে অনেকদুর অগ্রসর 
হইয়াছে এবং সরকারী সাহায্য পাইলে যাহার উন্নতি দ্রুততর হইরে 
সেই সব শিল্পও সমানভাবে সরকারী সাহায্যের দাবী করিতে পারে। 


---তৃতীয়তঃ প্রত্যেক দেশেই এমন কতকগুলি শিল্প রহিয়াছে যাহা অন্ত 


বনু প্রকার শিল্পের জনক এবং যাহা-দেশে না থাকিলে যুদ্ধ বিগ্রহাদি 
ও অন্যান্য সময়ে দেশকে বিশেষভাবে বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। এই 


' সব শিল্প যদি কৌন দিনই বিদেশীর প্রতিযোগিতার মুখে টিকিয়া 


থাকিবার শক্তি অঞ্জন করিতে না পারে তথাপি উহাদিগকে সর্ধপ্রকারে 
গভর্ণমেন্টের সাহায্য করা প্রয়োজন। ফিজক্যাল কমিশনের 
উপরোক্ত তিনটা নীতির বিরুদ্ধে উহাই দেশবাসীর অভিমত। 
কমিশনের নির্দেশ মত বিভিন্ন শিল্পের সাহায্য দান বিষয়ে পরামর্শ 
‘দিবার জন্য যে টেরিফ বোর্ড পরিকল্পিত হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধেও 
‘দেশবাসীর অনেক কথা বলিবার আছে। প্রথমতঃ এই বোর্ড একটা 
স্থায়ী প্রতিষ্ঠান নহে। এক একটা শিল্পের সাহায্য দান বিষয়ে 
প্রস্তাব উঠিলে গভর্ণমেন্ট সময় সময় এই বোর্ড গঠন করিয়া থাকেন। 
কিন্ত এত বড় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে যদি একটা স্থায়ী বোর্ডে গঠিত হয় এবং 
বিশেষ বিশেষ শিল্পের সমস্তা লক্ষ্য করিয়া এই বোর্ড যদি সময় সময় 
বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণকে গ্রহণ করা হয় তাহা হইলেই উহা! শিল্পের সংরক্ষণ 


_ বিষয়ে অধিকতর সুষ্ট ভাবে গবর্ণমেন্টকে পরামর্শ দিতে পারে। 
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দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমে্ট অনেক সময়েই এই বোর্ডের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিয়া! 
খাকেন। উহাতে বোডের উপর দেশবাসীর তেমন,আস্থা জন্মে না। 
গবর্ণমেন্টের উচিত পারতপক্ষে উহার পরামর্শ অগ্রাহা না করা। 
তৃতীয়ত; গবর্ণমেন্ট যে সব শিল্প সম্বন্ধে তদন্তের জন্য বোর্ডের উপর 
ভার দেন বোর্ড মাত্র সেই সব শিল্প সম্বন্ধেই তদস্ত করিতে পারে। 
উহা স্বতঃপ্ৰবৃত্ত হইয়া কোন শিল্পকে সাহায্য দান বিষয়ে গবর্ণমেন্টকে 
পরামর্শ দিতে পারে না৷ বোডে'র এই প্রকার ক্ষমতা থাকা উচিত। 
চতুর্থতঃ দেশের কোন শিল্প বা বাণিজ্য প্রতিষ্টান যদি বোডের, সহিত 


. অসমর্থ হয় তাহা হইলে বোর্ড” উক্ত প্রতিষ্ঠানকে ভাহাদের নির্দেশ 


পালনে বাধ্য করিতে পারে না। এই বিষয়েও প্রতিকার আবশ্যক । 


মোটের উপর ভারতবর্ষে বর্তমানে যে সংরক্ষণনীতি বলবৎ আছে 
83089185888 নো: 
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আধিক জগৎ 


প্রস্তাব ক্রমে ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডান্ 


উপলব্ধি সস রী 


উস কারখানায় নিয়লিখিত ত ৯০ রচিত হয় 

রবারযুক্ত বর্ষাতি কোট, রবার ক্লথ, আইস ব্যাগ, গরম জলের ব্যাগ, হাওয়া বালিস ও বিছান। 
| ওয়েলিংটন বুট জুতা ইত্যাদি 

আমাদের কারখানার প্রস্তুত জিনিষ কিক্রয়ার্থ বাহার! মজুত রাখেন তাহাদের প্রতি নিবেদন £_ 

যুদ্ধের জন্য সমস্ত জিনিষের মূল্য শতকরা ৩০২ হইতে ৭৫২ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্ত আমাদের 

জিনিষের অল্প কয়েকটি ভিন্ন সকল জ্রিনিষেরই মূল্য এ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায় নাই। সুতরাং আমাদের 


জিনিষের বিক্রেতাগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন অবিলম্বে তাহাদের প্রয়োজনীয় 
মালের অর্ডার দিয়া রাখেন। কারণ আমরা শীপ্রই সকল জিনিষের মূল্য বাড়াইতে বাধ্য হইব। 


বেঙ্গল খয়াটারগ্রফ খয়ার্কগ লিমিটেড 


কারখান! ৪_পানিহাটী, ২৪ পরগণা, (কলিকাতা) শো-রুম 
০ ৮৬নৎ কলেজ, 
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এই বিষয়ে ভারত সরকারকে অনুরোধ করিয়া যে প্রস্তাব গ্রহণ ' 
করিয়াছেন তাহ। কাধ্যে পরিণত করিতে হইলে সংরক্ষণনীতির আদর্শ 
ও কর্মপন্থা উপরোলিখিত ভাবে সংশোধন করিতে হইবে । কেবল 
তাহাই নহে। দেশের বিভিন্ন শিল্পকে অর্থ সাহায্য অথবা পর্ধ্যাপ্ত- 
রূপে রক্ষণশুক্কের সুবিধা দান ছাড়া কম সুদে মূলধন সরবরাহ, যান 
বাহনের সুবিধা প্রদান, ট্যাক্স মকুব, গবেষণার সাহায্যে, শিল্পদ্রব্য 
বিক্রয়ের সুব্যবস্থা ইত্যাদি ব্যাপারেও গবর্ণমেপ্টকে সাহায্য করিতে 
হইবে। অন্যান্ত, দেশে এই. প্রকার বহুমুখী সাহায্য দ্বারাই দেশে 
বিভিন্ন শিল্পের প্রসার হইয়াছে । ভারতবর্ষে এই ধরণের সাহায্য 
আরও বেশী প্রয়োজন। কারণ ভারতবর্ষ অনেক দেশের তুলনাতেই 
পশ্চাদপদ এবং বর্তমানে বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতা পূর্বের 
তুলনায় অনেক বেশী তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে ।' 

কিছুদিন পূর্বে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব স্তার রামন্বামী 
মুদালিয়া যে ঘোষণা করিয়াছেন ( গত ১৮ই মার্চ তারিখের 'আথিক 
জগতে' আমর! এই বিষিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি ) তাহা, , 
হইতেই যে ফেডারেশন উপরোক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিতে উৎসাহী 
হইয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে! কিন্তু গবর্ণমেন্ট যে 
ফেডারেশনের অভিপ্রায় অনুযায়ী তাহাদের নীতি পরিবর্তন করিবেন 
তছ্িষয়ে আমরা বিশেষ আশা করিতে পারি না । “ভারতবর্ষে যে 
উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কোম্পানীর আমলে ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী শিল্প- 
জাত দ্রব্যের উপর শুক্ক ধরা হইয়াছিল, যে কারণে ভারতবর্ধকে বু 
বৎসর পর্য্যন্ত সংরক্ষণশুক্কের সুবিধা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখা 
হইয়াছিল এবং এক ' সময়ে বিনাশুক্ষে ভারতবর্ষে অবাধভাবে বিদেশ 
হইতে আমদানীর পথ খুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, যে জন্য ভারতীয় বস্ত্র 
শিল্পের উপর উৎপাদন শুল্ক ধার্য্য হইয়াছিল এবং পরিশেষে যে 
উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য জোর করিয়া ভারতবর্ষের উপর বৃটাশ পণ্যের 
সুবিধাদানমূলক নীতি চাপাইয়৷ দেওয়া হইয়াছে সেই কারণেই 
ভারতীর' শিল্পের প্রকৃত উন্নতির জন্য সংরক্ষণ নীতির আদর্শ ও কর্মপন্থা 
পরিবপ্তিত হইতে পারে না। ভারতবর্ষের বাজার বৃটাশ শিল্প 
প্রতিষ্টানের জন্য-উন্মুক্ত রাখিতে হইবে এবং কোন অবস্থাতেই ভারতীয় 
শিল্পকে মাথা তুলিতে দেওয়া হইবে না। এই সত্য যত শীঘ্র আমরা 







নথ চৌরঙ্গী, কলিকাতা । ' 
রিকি, 
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প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইন 
সংতি মারার ইণ্ডিয়ান জয়েন্ট ষ্টক ব্যাঙ্কসমূহ্র প্রতিনিধি সম্মেলনে 
প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইনের সমালোচনা প্রসঙ্গে ইত্ডিষান ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর 
মিঃ এস পার্থসারখী মোট আঁমানতী টাকার শতকরা ৩০ ভাগ নগদ কিংস্বা 
কোম্পানীর কাগজে নিয়োজিত রাখিবার প্রস্তাব সম্পর্কে বলেন যে, ভারতবর্ষে 
দাদনের একটা নির্দিষ্ট মরশুম আছে।. বৎসরে প্রায় ৬ মাস কাল ব্যাঙ্কের 
টাকা অকেজো ভাবে পড়িযা থাকে। এই সময়ে কোম্পানী পরিচালনা 
ব্যয় ও সুদের জন্য যে অর্থের প্রযোজন হয তাহা লাভ করিবার উদ্দেস্তে 
টাকার বাজাবে যখন চাহিদা দেখা দেয় তখন ব্যাঙ্ক সমূহ অতিরিক্ত পরিমান 
অর্থ দাদন করিবার চেষ্টা করে। প্রস্তাবিত আইনের ১১ ধরব বাধ্য 
বাধকতার ফলে ছোট. ব্যাঙ্ক সমূহ এইরূপ লাভজনক সময়ে উহাদের 
দাদনযোগ্য অর্থের পূর্ণ সদ্যবহার করিতে সক্ষম হইবে না। এরূপ অবস্থা 
তাহার মতে বৎসরে ৬ মাস কালের জন্ত আঁমানতী অর্থের শতকরা ৩০ 
ভাগ নগদে বা কোম্পানীর কাগজে নিযোজিত করিবার ব্যবস্থা করিলে 
ভাল হয়। 
( গৃহপালিত পশ্ত-পক্ষীর উন্নতি বিধান ) 

হাজার মুরগী এবং ২৩ লক্ষ ৭৫ হাজার হাঁস রহিয়াছে । এই সব 
পক্ষী হইতে বৎসরে যথাক্রমে ৩১ কোটা ৮৯ লক্ষ ও ১৭ কোটা 
৭৮ লক্ষ ডিম পাওয়া যায়। উহার মধ্যে ২ কোটী ৭৮ লক্ষ ডিম 
ব্ৰহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে রপ্তানী হয় এবং বাকী ডিম 
দেশের ভিতরেই খরচ হইয়া থাকে৷ বাঙ্গলা দেশে প্রত্যেক বৎসর 
আহারের জন্য যে হাস, মুরগী ও ডিম বিক্রয় হয় 'তাহার মূল্য প্রায় 
এক কোটা টাকা । কাজেই বাঙ্গলার পক্ষী সম্পদও যে অবহেলার 
বিষয় নহে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা করা যায়। কিন্ত গৃহপালিত পশুর 
ন্যায় গৃহপালিত পক্ষীগুলিও অনাদূত। উহাদের স্বাস্থ্যরক্ষা, প্রজ্ঞনন 
শক্তি বৃদ্ধি সম্বন্ধে এই প্রদেশে কোন বৈজ্ঞানিক প্রণালী 
অবলম্থিত হয় না । ফলে বাঙ্গলার হাস মুরগী আকারে অনেক ছোট, 
এই সব পক্ষী বৎসরে অনেক কম ডিম প্রসব করে এবং ডিমগুলিও 
ক্ষুদ্রাকার হয়। পরীক্ষা ছারা দেখা গিয়াছে যে বাঙ্গলার এক একটা 
মুরগী হইতে বৎসরে ৬০ হইতে ১৮৫টার অধিক ডিম পাওয়া যায় না 
কিন্তু দেশীয় ও রোডস দ্বীপ হইতে আমদানী মুরগীর সংমিশ্রণজাত এক 
একটী মুরগী বৎসরে ৬৫ হইতে ২৪০টী ডিম প্রদান করিয়া থাকে। 
সামান্য কিছু চেষ্টা হইলেই বাঙ্গলা দেশে পক্ষী পালনজাত আয়ের 
পরিমাণ বৎসরে ৫০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইতে পারে । যে দেশে জমির 
অভাবহেতু কৃষকগণ অনশনে মরিতে বসিয়াছে সেই দেশে আয়বৃদ্ধির 
এই পন্থা কিছুতেই উপেক্ষনীয় হইতে পারে না। 

বাঙ্গলা সরকারের কৃষিবিভাগ পশু পক্ষী পালন সমন্ধে উন্নততর 
পন্থা প্রবর্তনের জন্য কিছু কিছু চেষ্টা করিতেছেন। কিন্ত প্রয়োজনের 
তুলনায় তাহা সামান্য ৷ এই সব ব্যাপারে দেশের সর্ববসাধারণকে উৎসাহী 
করিয়া তুলিতে হইলে এজন্য গবর্ণমেণ্টকে প্রথম অবস্থায় জনসাধারণের 
মধ্যে খুব জোর প্রচারকার্য্য করিতে হইবে এবং কৃষককে কিছু কিছু 
অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কিন্ত বাঙ্গলা সরকার 
ছুভিক্ষের সাহায্যের জন্য অর্ধ কোটা টাকা ব্যয় করিতে সমর্থ হইলেও 


কৃষকের আয়বৃদ্ধি মূলক কাজে ৪1৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেও অপারগ | ' 


,  উহাঁদিগকে দোষ দেওয়া নিরর্থক ৷ কিন্তু এই ব্যাপারে জনসাধারণের 
অগ্রসর হইতে কি বাঁধা রহিয়াছে ? ব্যক্তিগত ভাবে সম্ভব না হইলে 
এই উদ্দেশ্যে কোম্পানী গঠন করিয়া উন্নততর শ্রেণীর পশুপক্ষী 
পালনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। বাঙ্গলায় বিভিন্ন শ্রেণীর 
শিল্পের জন্য শত শত লিমিটেড কোম্পানী রেজেষ্টরীকৃত 
হইয়াছে। গতানুগতিক পন্থা ছাড়িয়া উন্নতধরণে পশুপক্ষী পালনের 
উদ্দেশ্যে এই প্রদেশে যদি ১০১৫টাও যৌথ কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত. হয় 


তাহা হইলে আমরা সুখী হইব। 


অতঃপব তিনি বলেন, উপরোক্ত ব্যবস্থায় অপর একটি সমস্তার সম্মুখীন 
হইতে হইবে। তাহা এই যে, এতদেশের দাদনী অর্থ সহজে নগদে 
পরিবর্তনযোগ্য নহে। তবে এতৎ্সম্ন্ধে গভর্ণমেন্ট অগ্রণী হইলে এই সমস্তার 
সমাধান সম্ভব, হইতে পারে । ' ব্যাঙ্ক সমূহ প্রধানতঃ পণ্যদ্রব্যের কারবারে অর্থ 
দাদন কবিষা থাকে । উহার :পরেই বিভিন্ন শিল্প প্রচেষ্টায় অর্থ নিযৌগের 
স্থান। শিল্প প্রচেষ্টায় নিযোজিত অর্থ কখনই সহজে নগদে পরিবর্তন করা চলে 
না। অপৰ পক্ষে পণ্যদ্রব্যের কারবারে দাঁদনী অর্থ অতি সহজে নগদে 


পরিবর্তনযোগ্য। শস্তের শ্রেণীবিভাগ দ্বারা 
ব্যবস্থা করিলে এইরূপ দাদন লাভজনক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। রিভাভী 
ব্যাঙ্ক কিংশ্বা গতর্ণমেন্ট এই বিষয়ে যোটেই আগ্রহশীল নছেন। 
জাপানের শিল্পোৎপাদন / 
গত ১৯৩৮ সালে আপানে উৎপন্ন বিভিন্ন শিল্পদ্রব্যের মূল্য ১৯৪৮ 


কোটি ৭০ লক্ষ ইয়েন বলিষা প্রতিপন্ন হয়। উহা ১৯৩৭ সাল অপেক্ষা - 


শতকরা ১৯ ভাগ অধিক। তবে এখানে উল্লেখযোগ্য যে আলোচ্য সময়ে 
পাইকারী দর শতকরা ১৬ ভাগ হইতে ১৮ ভাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইবার ফলেই 
মূল্যের দিক দিয়া! এই প্রকার বৃদ্ধি পাইলে, উৎপন্ন শিল্প দ্রব্যের পরিমাণ 
বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই. বলিয়া বিবেচিত হয়। আলোচ্য বৎসরে মেশিন 


“ও অঙ্তান্ত যন্ত্রপাতির খাতে লাভের পরিমান শতকরা ৪৮৭ ভাগ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। বিভিন্ন ধাতু দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমান শতকরা ৩০-৮ ভাগ 


এবং খাস্ত দ্রব্যের উৎপাদন শতকরা ২১৪ ভাগ বৃদ্ধি পায়। রসায়ন শিল্পের 
উৎপাদন শতকরা ১৯৬ ভাগ বৃদ্ধি পায়। 
জমির সার সরবরাহে জাপান সরকার 
বর্তমান বৎসরের প্রথম ৭ মাসে জাপান গতর্ণমেণ্ট জমির সার সরবরাহের 
খাতে ২ কোটি ইয়েন সরকারী সাহায্য মঞ্জুর করিবেন বলিয়া আশা করা 
যায়। এতদ্যতীত ৫০ লক্ষ ইযেন মূল্যের সোরা এবং সালফেট অব 
এ্যামোনিয়া আমদানী করিবেন 


শেয়ার বাজারের দালালী 
গত ২রা এপ্রিল রোটারী ক্লাবের উদ্ভোগে, এক ভোজসভায কলিকাতা 


ষ্টক এক্সচেঞ্জের সভাপতি মিঃ জে, এম, দত্ত শেষার বাজারের দালালী ব্যবসা , 
সম্পর্কে বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে শেয়ার বাজারের দালালগণের পক্ষ সমর্থন করিয়া *. 


লাইসেন্সবুক্ত গুদামের . 


বলেন যে তাহাদের কাজ বহ্মুখীন। তিনি বলেন; ষ্টক এক্সচেঞ্জ আছে * 


বলিয়াই দালালগণের মারফৎ শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের কারবার সম্ভব এবং 
তাহার ফলে জনসাধারণ তাহাদের অঞ্জিত শেয়ার বা কোম্পানীর কাগজকে 
নগদ অর্থের সমতুল্য বলিয়া বিবেচনা করিতে পারেন। অপরদিকে তাহারা 
শেয়ার ও কোম্পানীর কাগজে অর্থ দাদন করিতে উৎসাহ প্রাপ্ত হন। এই 


“অর্থ নৃতন শিল্প প্রচেষ্টা বা বৃহৎ শিল্পে নিয়োজিত হইয়া থাকে । 


জাপানের বিমান সাভিস 

প্রকাশ, জাপানের বিমান চলাচল ব্যবসা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবার জন্ত 
জাপানে এয়ার ওয়েজ কোম্পানী ,বিরাট আকারের বিমান নির্ম্মাণের জন্য 
অর্ডার দিষাছে। বর্তমান বৎসরের শেষ দিকেই এসকল বিমানের নিৰ্ম্মাণ 
কাৰ্য্য শেষ হইবে বলিয়া আশ] করা যায়। প্রত্যেক বিমানে ৮৫০ অশ্বশক্তিযুক্ত 
দুইটা করিষা মোটর ব্যবহৃত হইবে এবং উহার গতি ঘণ্টায় ৩ শত 
কিলোমিটার পর্য্যন্ত দ্রুত হইবে। এই শ্রেণীর বিমান ১১ জন আরোহী সহ 
অব্যাহতভাবে জাপান, মাঞ্চুকু ও চীন পরিভ্রমণ করিতে সক্ষম হুইবে বলিয়া 


জানা যায়| ঃ 
কাগজ শিল্পের সমস্ত 


সম্প্রতি কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান পেপার মেকা্স_ এসোসিয়েসনের বাৰিক 


সাধারণ সভার অধিবেশনে সভাপতি মিঃ আর ডর্লিউ মেলর তাহার বক্তৃতা 


প্রসঙ্গে বলেন যে, যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর হইতে বিভিন্ন দেশ হইতে 





তেদলা সি 
৩ 


৮ই এপ্রিল, ১৯৪০ ] 


কাগজের আমদানী একেবারে বা আংশিক ভাৰে বন্ধ হইয়াছে । সংবাদ- 
পত্র ছাপিবার পক্ষে যে মেকানিক্যাল কাগজের প্রয়োজন হয় তাহা প্রায 
দ্বিগুনেরও অধিক মূল্যে কানাডা বা আমেরিকা হইতে আমদানী করিতে 
হইতেছে! বর্তমানে ভাল কাগজ সরবরাহের জন্ত ভারতের প্রত্যেক কাগজের 
কলেই পূৰ্ণোদ্যমে কাজ চলিতেছে । বক্তার মতে প্রয়োজনের দিক দিয়া 
বিবেচনা করিলে ভারতবর্ষের মণ্ড এবং কাগজ প্রস্তুত শিল্প একটি বৃহৎ শিল্প 
বলা চলে। এরূপ অবস্থা গতর্ণমেন্টের পক্ষে মণ্ড এবং কাগজ প্রস্তুত 
শিল্পের গুরুত্ব স্বীকার করিয়া উহার উৎপাদন যাহাতে অব্যাহত হইতে পারে 
তৎসম্পর্কে কর্ম্পন্থ অবলম্বন করা উচিত। মিঃ মেলর বলেন চাহিদা বৃদ্ধি 
পাইবার ফলে গত কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে কতিপয় নৃতন কাগজের কল 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে যথেষ্ট উপকার হইয়াছে । তবে তিনি অল্প 
মূলধন নিয়োগ দ্বারা ছোট কাগন্দের কল স্থাপন সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন 
করিতে বলেন। এতৎসম্বন্ধে তিনি যুদ্ধের পূর্বে যে অতি উৎপাদন 
হইয়াছিল তাহার উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, যুদ্ধ অধিক দিন স্থায়ী 
হইলে যন্ত্রপাতি ও কলের অংশ বিশেষ আমদানী অসম্ভব হইয়া দাড়াইবে। 
নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইষা বর্তমান বৎসরের কার্যকরী সমিতি 
গঠিত হয়। মিঃ পি, এ, কারমাইক্যাল (চেয়ারম্যান )$ মিঃ আর, ডব্লিউ, 


মেলর, মিঃ টি, এইচ, টড. ; মিঃ বলদেওদাস বাজোরিয়া ও মিঃ রামেশ্বর প্রসাদ , 


বাজোরিয়া। 
'_ তাতশিল্পের উন্নতির প্রচে! 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে তাতশিল্পের উন্নতিকল্পে ভারত সরকারের 
অর্থ সাহায্যে যে পরিকল্পনা অনুসারে কাঁজ চলিতেছে তাহাতে তাতির 
সংখ্যাবৃদ্ধি পাইয়াছে এবং নূতন, নূতন ডিজাইনের প্রচলন হইয়াছে বলিয়া 
জানা যায়। অপরদিকে ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিবার ফলে 
অনেকের পক্ষে জীবিকা সংস্থানের উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে । গত বদর 
যুক্ত প্রদেশের তাত শিল্পীগণ € লক্ষ টাকার, বাঙ্গলাদেশের শিল্পীগণ দেড় 
লক্ষ টাকার, বোম্বাইএর শিল্পীগণ লক্ষাধিক টাকার বস্তু বিক্রয় করিয়াছে । 
একমাত্র মাদ্রাজ প্রদেশে তীতিগণের ১২৩টি সমিতি আছে। পাপ্রাবে ৮২৩ 
মাদ্রাজে ৩ শত, বাঙ্গলা দেশে দেভশত, বুক্তপ্রদেশে ১৪১, বোম্বাইএ ৯৫ এবং 
বিহারে ৪৬টি ডিজাইন প্রবন্তিত হয় । 

কোম্পানীর কাগজের মূল্যাপকর্ষত! ও বীমা কোম্পানী 

' ' গত ১৯৩৯ সালের শেষভাগে কোম্পানীর কাগজের মূল্যহ্ীস পাইবার 
ফলে বীমা কোম্পানী সমূহের যে অসুবিধার সৃষ্ট হইয়াছিল তৎসম্পর্কে 
ইত্য়ান ইন্দিওরেন্স ইনষ্টিটিউটের কাধ্যকরী সমিতি ভারত গভর্ণমেন্টের 
নিকট একটি বিবৃতি প্রেরন করেন। ইনিষ্টিটিউটের প্রেসিডেণ্ট মিঃ এস সি রায় 
এতৎসম্পর্কে ভারত গভর্ণমেন্টের বাণিজ্য সচিব শ্তার রামস্বামী মুদালিয়ারের 
সহিত সাক্ষাৎ করেন। ভারত গতর্ণমেণ্ট উক্ত বিবৃতির উত্তরে 
বলিয়াছেন যে, গবর্ণমেণ্টের মতে বর্তমানে এরূপ অবস্থার উদ্ভব হয় নাই 
যাহাতে জরুরী কাধ্যপন্থা গ্রহনের প্রয়োজন দীড়াইয়াছে। কৃত্রিম উপায় 


পু "৭০ ধওসর সততার সাহত পরিচালিত 


আর্থিক জগৎ 





১২৪৫ 


অবলম্বন ধারা কোন ফল হইরে না। অপর পক্ষে উহাদ্বারা এই ধারনা জদ্মিবে 
যে ভারতবর্ষের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহ যুদ্ধের প্রতিক্রিষা হইতে মুক্ত আছে। 
ষ্ল্যাপকর্ষ তহ্দবলে অর্থনিয়োজিত করিবার ফলে বীমা কোম্পানী সমূহের 
সম্পত্তির ঘাটতি দাড়ায় এবং যদি ইহা প্রতীয়মান হয় যে যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া 
ভিন্ন এপ হইবার কারণ ছিল না তাহা হইলে গবর্ণমেন্ট তৎসম্পর্কে 
বিবেচনা করিবেন এবং স্বভাবতঃ এইরূপ বীমা কোম্পানীকে কারবার 
'টাইতে বাধ্য করা সম্পর্কে আইন প্রয়োগ করিতে অগ্রসর হইবেন না। 
সংবাদপত্র মুদ্রনের কাগজ 
, ইংলগ্ডের কাগজ নিয়ন্ত্রন বিভাগের কণ্ট্োলারের আদেশক্রমে গত 
১লা এপ্রিল হইতে সংবাদ পত্র মুদ্রনের কাগজের মূল্য প্রতি টনে ৪॥ পাউণ্ড 
বৃদ্ধি করা হইয়াছে। যুদ্ধ বাধিবার প্রাকালে এই শ্রেণীর কাগজের মুল্য 
'১১ পাউণ্ড € শিলিং ছিল। প্রথমতঃ উহা ১২ পাউণ্ড ৫ শিলিং পৰ্য্যন্ত 
এবং তৎপর ১৭ পাউণ্ড পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে মূল্য বৃদ্ধির 
আদেশের ফলে প্রতিটন কাগজের মূল্য ২১॥ পাউণ্ড দীড়াইল। 
সম্প্রতি দিল্লীতে ফেডারেশন অব্‌ ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব, কমার্স এণ্ড 
ইণ্ডা্ীজের অধিবেশনে দেওয়ান বাহাদুর সি এস, রত্ন সভাপতি মুদালিয়ার 
বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে যুদ্ধের ফলে ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যে যে উল্লেখ- 
যোগ্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহাতে ভারত গবর্ণমেন্টের পক্ষে বিভিন্ন শিল্প 
এবং বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগপকে লইয়া রপ্তানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রনের 
কর্ধপস্থা সম্পর্কে একটি পরামর্শ বোর্ড গঠন করা উচিত। ' তিনি বলেন 
আমদানী, রপ্তানী ও বিনিময় হারের নিয়ন্ত্রণ এবং জাহাজের অভাব 
ইত্যাদির ফলে রপ্তানী বাণিজ্যের সম্মুখে একটা সঙ্কট দেখা দিয়াছে। এরূপ 
আশঙ্কা করা যাইতেছে যে অধুনা প্রচলিত নিয়ন্ত্রন বিধির সংশোধন না 
হইলে যুদ্ধের ফলে ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে ষে সুবিধা দেখা গিয়াছে তাহার 
যথোচিত সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব হইবেনা। উক্ত পরামর্শ বোর্ড গঠনের 
প্রস্তাব সম্পর্কে ভারত সরকারের বাণিজ্য সচিব পরীক্ষা করিয়া দেখিতে 
প্রস্তুত আছেন বলিয়া সম্প্রতি তিনি কেন্দ্রীয় পরিষদের অধিবেশনে ঘোষণা 


করিয়াছেন। , পন 
আন্তজাতিক চা রপ্তানী 

গত ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতবর্ষের পক্ষে পূর্ববর্তী বৎসরের উদ্ধত ৯৮ লক্ষ 
৭ হাজার ৭৫৬ পাউণ্ড চা লইয়া মোট. ৩৭ কোটি ৩৮ লক্ষ ৮৮ হাজার ৫২৬ 
পাউণ্ড রপ্তানীযোগ্য চায়ের কোটা নির্ধারিত ছিল। আলোচ্য বৎসর ' 
সিংহলের রগ্ডানীযোগ্য চায়ের পরিমান পূর্ববর্তী বৎসরের উদ্ধৃত্ত ৪২ লক্ষ 
৬৯ হাজার -১৯১ পাউণ্ড লইয়া ২৪ কোটি ৩২ লক্ষ ৭৭ হাজার ৮০২ পাউণ্ড: 
ছিল। নেদারল্যাণ্ড ইষ্ট ইঞ্ডিজ প্রভৃতি দেশের রপ্তানীযোগ্য চায়ের পরিমাণ 
পূর্ববর্তী বৎসরের উদ্ধত ১ কোটি ১০ লক্ষ ৫৪ হাজার ৪৭২ পাউণ্ড লইযা 
১৭ কোটি ৫৯ লক্ষ ৭১ হাজার ৬২২ পাউও রপ্তানীষোগ্য চায়ের কোটা 
নির্ধারিত ছিল। তন্মধ্যে আলোচ্য বৎসরে কাধ্যতঃ ভারতবর্ষ হইতে . 


কমাসয়ান ব্যাক লিং 


২নং ক্লাইভ ঘাট গ্রীট, কলিকাতা । 


স্থায়ী আমানতের সুদ বাৎসরিক ৩২ টাকা হইতে ৫২ টাক! 


পর্য্যন্ত । সেভিংস্‌ ব্যান্কের সুদ ২০ টাকা হারে। ৩ বৎসরের 
১০০২ ক্যাস সার্টিককেট ৮৭২ টাকায় পাইবেন। 
শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সর্বত্র এজেন্ট আবশ্যক 1 


১২৪৬ 





আধিক জগৎ 


[ ৮ই এপ্রিল, ১৯৪০' 





- ১৯৩৯ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মোট ২৯ কোটি 
৭ লক্ষ ৫৮ হাজার ২৩৬ পাউণ্ড চা রপ্তানী হুইয়াছিল। উক্ত সমষে 
সিংহল হইতে রপ্তানীর পরিমাণ ১৭ কোটি ৭৭ লক্ষ ১০ হাজার পাউণ্ড দাডায় । 
নেদারল্যাণ্ড, ইষ্ট ইণ্ডিজ প্রন্থতি দেশ হইতে উক্ত ৯ মাসে ১২ কোটি 
২০ লক্ষ ৫৩ হাঁজার ৬৭ পাউণ্ড চা রপ্যানী হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে 
যে উপরোক্ত সময়ে ভারতবর্ষ, সিংহল ও অপরাপর দেশে উদ্ধ ত্রের পরিমান 
যথাক্রমে ৮ কোটি ৩১ লক্ষ ৩ হাজার ২৯৯ পাউণ্ড, ৬ কোটি ৫৫ লক্ষ 
৬৭ হাজার ৮০২ পাউণ্ড এবং ৫ কোটি ৩৯ লক্ষ ১৮ হাজার ৫৫৫ পাউণ্ড 
দাডাইয়াছে। মোট উদ্বত্তের পরিমান ২০ কোটি ২৬ লক্ষ ১৬ হাজার 
৬৪৭ পাউণ্ড এবং মোট রপ্তানীর পরিমান ৫৯ কোটি ৫ লক্ষ ২১ হাজার 
৩ শত পাউণ্ড দ্বীডায়। ১৯৩৮-৩৯ সালে মোট উদ্ধত্তের পরিমান ১৫ কোটি 
৬৯ লক্ষ ৩২ হার্জার ৭৯৪ পাউণ্ড ছিল। | 


ভারতের জনসাধারণ কর্তৃক চ! ব্যবহার 

এক পয়সা মূল্যের চায়ের প্যাকেট বিক্রয় সম্পর্কে ইণ্ডিয়ান টী বুলেটানে 
এরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপানসন বোর্ডের প্রচার 
বিভাগের প্রত্যেক কেন্দ্রের কর্ল্মচারীগণ এক পষসা মূল্যের চায়ের প্যাকেট 
বিক্রয়ও তাহাদের কার্যক্রমের মধ্যে ধরে এবং তাহাতে দেখা যায় যে 
ভারতবর্ষের জনসাধারণ চায়ের প্রতি বর্তমানে আকৃষ্ট হইতেছে। বোর্ডের 
প্রচার বিভাগের মারফত বিনা পয়সায় বিতরিত চা ব্যতীতও মাসে গড়ে 
এরূপ একপয়সা মূল্যের ১০ লক্ষ প্যাকেট' চা বিক্রয় হইতেছে। এইরূপ 


প্রতি প্যাকেটে ৫ কাপ উতর চা প্রস্তুত হইতে পারে। বোর্ডের অচুন্নপ * 


ব্যবস্থায় এদেশের অনেক চা ব্যবসায়ীগণও এক পয়সা মূল্যের চা বিক্রষের 


প্রচলন করিয়াছে । উহা হইতেই চা পানের জনশ্রিয়ত| প্রতীয়মান " 


হইতেছে। 


রাশিয়ার দেশ রক্ষ। বাবদ ব্যয় 
সম্প্রতি সোভিয়েট রাশিয়ার গতর্ণমেপ্ট যে ১৯৪০-৪১ সালের বাজেট 
প্রস্তত করিয়াছেন তাহাতে মোট আয়ের পরিমান ধরা হইয়াছে আঠার হাজার 
দুই শত বিশ কোটা রুবল (> রুবল ২।৮০ আনার সমান ) এবং ব্যয় ধরা 
হইয়াছে মোট সতর হাজার নয় শত সত্তর কোটা রুবল। ব্যয়ের মধ্যে 
দেশ রক্ষার খাতে বায ধরা হইযাছে ৫ হাজার ৭ শত কোটী রুবল। 


গত বৎসর দেশরক্ষার খাতে মোট ব্যয় ধরা হইয়াছিল ৪ হাজার ৯০ কোঁটী ' 


রুবল। যাহাদের মাসিক আয় ৬ শত রুবলের .অধিক নূতন বাজেটে 
তাহাদের উপর নূতন আয়কর ধার্ধ্য হইয়াছে। 

১৯৩৬-৩৭ সালে ঝাঙ্গালায় রাস্ত।'ঘাটের সংস্কার ও প্রদার কার্যে বাঙ্গল! 
সরকার ১২ লক্ষ ৯ হাজার ১১৫ টাকা ব্যয় করেন। ১৯৩৭-৩৮ সালে 
ব্যয হয় ১২ লক্ষ ৭৪ হাজার ৩১৮ টাকা ॥ ১৯৩৮-৩৯ সালে ব্যয়ের হার 
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ফোঁন বি, বি, £৪*২ 
ওপনলত্ভ্ক স্যাক্ত্ত ভিলঞ 
৬১নং বহুবাজার ষ্টরীট কলিকাতা । 
শাখা :_যতীজ্ মোহন. এভিনিউ, চট্টগ্রাম। 

সকল রকম ব্যাঞ্চিং কার্য্য করা হয়। 
স্থায়ী আমানতের সুদ ৩ বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট 
৯ বৎসরে শতকবা "** ৪1০ টাকা ২১।০ আনায় ২৫২ টাকা 


২, % 5৫ 
ই Ro: রি ৪৩৯ টাকাষ 558 ৫০২২ ৪ 


+: ৬৯২৪ ৮৬৯২ 5 ১০০৯২ ভু 
.  প্রভিডেণ্ট ফণ্ড ডিপোজিট্‌ 
মাসিক ১*২ টাক! জবায ৬ বংনবে ৮৬*২ টাকা, ৮ বংদরে ১২২০ টাক, ১* বংনরে 
১৬৩*২ টাকা । মাসিক ১২০টাকা হইতে ১*২ পর্য্যন্ত জমা লওয়| হয়। 
সুদ শতকরা ৬২ হারে চত্রবৃদ্ধি 
চলতি (current alc) সদ শতকরা ১৫০ টাকা 
শতকরা বাধিক 


€েভিংস ব্যাঙ্ক'এর সুদ শতকরা ৩৯ ঢাকা 
11]]]11111]]1]11111111]11111111111111111]111111]11111011111111001101011111111 111 যাহা এহাতাগাতাহাজ। 
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৫২ লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে । 
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বাড়িয়া ২০ লক্ষ ৬ হাজার ৩৫১ টাকা হয়। ১৯৩৯-৪০ সালে তাহা 
দীড়ায ২৬ লক্ষ ৮০ হাঁজার টাকা | ১৯৪০-৪১ সালের বাঁজেটে ১১টী 
নৃতন রাস্তা নির্ম্মাণের- কাধ্য আরম্ভ করার পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হইয়াছে । 
এই পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ সমাপ্ত করিতে ৮২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। 
উহাতে ১৮৮ মাইল ব্যাপী নুতন রাস্তার প্রসার সাধিত হুইবে। রাস্তা 
সংস্কার ও নিৰ্ম্মাণ কার্যে ব্যয় করার জন্ত বাঙ্গলা সরকার বর্তমানে গড়ে 
বৎসরে ১৭1১৮ লক্ষ টাকা পাইতেছেন | 


গত ২৭শে মার্চ বুধবার মিঃ এ, সি, সেনের সভাপতিত্বে কলিকাতাস্থ 


বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব. কমাসের হলে অল্‌ ইণ্ডিয়া টি গ্রোয়াস* 


ফেডারেশনের প্রথম বাঁধিক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। সভাপতি মিঃ 
সেন বক্তৃতা দান প্রসঙ্গে বলেন যে, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ভারতীয় 
চাষের রপ্তশী বাণিজ্য প্রসারের যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা রহিষাছে। সম্প্রতি 
আন্তর্জাতিক চা সমিতি রপ্তানী যোগ্য চাষের পরিমাণ স্বাভাবিক চা বপ্তানীর 
পরিমাণের শতকরা ৯৫ ভাগ ধাধ্যের যে সিদ্ধান্ত কবিয়াছেন তৎসম্পর্কে 
উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, এই ভিত্তিতে রপ্তানী যোগ্য মোট ভারতীয় 
চায়ের পরিমাণ ৩৬ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড দাড়ায়; তন্মধ্যে একমাত্র 
ইংলগ্ডের প্রয়োজন ৩৩ কোটি পাউণ্ড বলিয়া জানা যায়। তাহা হইলে দেখা 
যাইতেছে যে আমেরিকা ও অন্তান্ত উপনিবেশে সরাসরিভাবে রপ্তানীর জন্য 
মাত্র ৩ কোটী ৪০ লক্ষ পাউণ্ড চা অবশিষ্ট থাকে । এমতাবস্থায় এই সকল 
দেশে ভারতীয় চা রপ্তানী ব্যবসার যথেই সুযোগ স্ুবিধ| রহিয়াছে । তিনি 
বলেন ষে, ইউরোপের যুদ্ধ ও চীন-জাপান যুদ্ধের জন্ত ভারতীয় চ! শিল্পের 
সন্দুথে যে সুবিধা দেখা দিয়াছে তাহা গ্রহণ করিতে পারিলে ভারতবর্ষ চীন 
দেশীয় চায়ের বাজার অধিকার করিতে সক্ষম হইতে পারে। মিঃ সেন 
ইন্টারন্যাশনাল টি এক্সপানসন্‌ বোডের কাধ্যকলাপের উল্লেখ করেন এবং 
বলেন যে, বর্তমানে ইংলণ্ডে খাদ্য বিভাগের মন্ত্রী চায়ের আমদানী সম্পর্কে 
সমস্ত কতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন ; এমতাবস্থায় উক্ত দেশে প্রচার কার্যের জন্য 
বোডের ব্যয়ের পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণ হাস পাইয়াছে। তাঁহার মতে 
এই উদ্থত্ত অর্থ অন্যান্য দেশে প্রচার কার্ধ্যের জন্য ব্যয় করা উচিত। চায়ের 
অতিরিক্ত উৎপাদন সমতা সম্পর্কে মিঃ সেন বলেন যে, ইহা সমাধানের 
পক্ষে দেশাভ্যন্তরে কাট্তি বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা দিন দিন অমুভূত 
হইতেছে। ' 

মিয়োক্ত ব্যক্তিগণকে লইয়া ফেডারেশনের কার্য নির্ববাহক সমিতি গঠিত 
হয়। প্রেসিডেন্ট--্রীযুক্ত নলিনীরঞ্রন সরকার) ভাইস প্রেসিডেপ্ট__মিঃ 
অবিনাশচন্ত্র সেন ও ত্রিবাঙ্কুরের মিঃ এম. কৃষ্ণ আয়ার। এতহ্যতীত বিভিন্ন 
ভারতীয় চাকর সমিতির প্রতিনিধিগণকে লইয়া ও “বিশিষ্ট চা-করগণকে 
লইয়া কার্যকরী সমিতি গঠিত হয় । 


মিত্র মুখাঙ্জি এণ্ড কোং 


জ্ছাপিত_-১৮৮৪ লাল 





৮ই এপ্রিল, ১৯৪০] 


, জাহাঁজী ব্যবসায়ে ইংলগ্ডের আয় 
ইংলণ্ডের বহিরদেশস্থ ব্যয় সন্কুলান সম্পর্কে জাহাজী ব্যবসায়ের দান 
উল্লেখযোগ্য । ভবিষ্যতেও এই আয় বজায় রাখিবার পক্ষে বাণিজ্য 
জাহাজের সংখ্যা ভাস করিবার অনুমতি না দেওয়াব অন্ততম কারণ । 
নিয়ে ইংলগ্ডের জাহাজ শিল্পের কতিপয় বৎসরের আয়ের তালিকা দেওয়া 
হইল। 








৯ 


(দশলক্ষ পাউগ্ডের সমষ্টিতে ) 


' বপ্তানীর তুলনায় জাহাজ শিল্পের প্রতিকূল বাণিজ্যে 

আমদানীর আধিক্য মোট আয় সাহায্যের %পরিমীণ 

১৯১৩ ১৩৪ ৯৪ ৭০ 
১৯২৯ ৩৮২ ১৩০ ৩৪ 

* ১৯৩১ ৪০৭ ৮৩ ২০ 
১৯৩৬ ৩৪৬ ৮৫ ২৪ 
১৯৩৭ ৪৩২ +. ১১৫ ৩০ 
ডাল ১৯৩৮ ৩৮৭ ৯০ ২৩ 
১৯৩৯ ৪০১ ১০০ ২৫ 


এই তালিকা হইতে দেখা যায় যে ১৯১৩ সালে ইংলণ্ডের জাহাজী 

ব্যবসায়ের আয় হইতে মোট রপ্তানী বাণিজ্যের তুলনায় আমদানী বানিজ্যের 

k আধিক্যের শতকরা ৭০ ভাগ পরিশোধ করা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে 

' প্রতিকূল বাণিজ্য বিস্তর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবার ফলে এই আয় হইতে 

উহার পরিশোধের হার হাস পাইয়াছে। তবে ১৯৩৯ সালেও এই আয় 
'প্রতিকুপ বাণিজ্যের শতকরা ২৫ ভাগ সাহায্য করিয়াছে । 


পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ বিল 
গত ২৭শে মার্চ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে ব্যবস্থা পরিষদে 
পৃহীত ১৯৪০ সালের পাট নিয়ন্ত্রণ বিলটি বিনা সংশোধনে গৃহীত হইয়াছে। 
এই বিলে বাঙ্গলা গবর্ণমেপ্টকে পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণের ও পাটের জমি পরি- 
মাপের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । 
ব্ৰহ্ম-ভারত বাণিজ্য 
সম্প্রতি বহ্ষদেশীয় গভর্ণমেণ্ট ব্রহ্ম-ভারত বাণিজ্য নিয়ন্ত্রপাদেশের 
"অবসানের জন্ত নোটীশ দিয়াছেন। এই বাণিজ্য নিয়স্বণে দেশের সর্তানুযায়ী 
এক বৎসরের নোটীশ প্রয়োজজন। সুতরাং ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ উক্ত 
"আদেশ শেষ হইবার কথা । গত ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে 
ব্ৰহ্ম-ভারত ' বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণাদেশ প্রবর্তিত হয়। এই ছুই দেশ বিচ্ছিন্ন 
হইবার পর হইতেই উক্ত ব্যবস্থার প্রয়োজন দাড়ায় । এই আদেশ প্রবর্তনের 
পর হুইতে ৩ বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত অথবা 
”; নোটীশ দানের পর একবৎসর বলবৎ থাকিবে বলিয়া সর্ত ছিল। শেষোক্ত 
-/ সর্ত্বীমুসারে বর্তমানে এই বাণিজ্য নিবম্বণদেশ আগামী ১৯৪১ সালের ৩১শে 
মার্চ পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে। 
জগতে স্বর্ণের উৎপাদন 
১৯৩৮ সালের তুলনায় ১৯৩৯ সালে জগতের বিভিন্ন দেশে কি 
পরিমাণ স্বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে নিয়ে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল :_ 


দেশ ১৯৩৯ 
(আউন্স ) 


১১২৮১২০১০০০ 


১৯৩৮ 
( আডক্স) 
দক্ষিণ আফি,কা ১১২১১৬০১০০০ 
রাশিয়া 
কানাডা 
ন আমেরিকার যুক্তবাষ্ 
অন্যান্ত দেশ 


৫০১০ ০১০০০ ৫০১০০১০০০ 


৪৭,২৫১০০০ ৫০১৪৬১০০০ 
৪২১৪৫১০০০ ৪8৪৫১৬৫১০০০ 
১৫,৯০,০০০ ১৬,৩০,০০০ 


১১০০১৮৯১০০০ 


৯৩১০ ০১০০০ 





৩১৯১৪৫০১০০০ 


মোট ৩,৭০,২০,০০০ 


আর্থিক জগৎ 
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EEE 





বাঙ্গলার গোধন 

বিগত ১৯৩০ সালে গোমহিযাঁদির যে মাথাঁগুন্তি হইয়াছে তাহাতে জানা 
যাষ যে, বাল! দেশে* গোমহিষাদির সংখ্যা প্রায় ২॥ কোটি! বাঙ্গলা দেশের 
গোধন সম্পর্কে মোটামুটি এই বলা চলে যে উহার অধিকাংশ পৃথিবীর মধ্যে 
নিকৃষ্ট ধরণের। রাজকীয় কৃষি গবেষণাগারের পশুপালন বিভাগের 
কমিশনারের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, বাঙ্গল! দেশের আধিক সংস্থানের 
দিকে গবাদি পশু দ্বারা প্রতি বৎসর অন্মানিক ১২০ কোটি টাকা আয় 
হয়। অবশ্য দুখ, ঘি, মাখন ইত্যাদি দ্রব্য, বিভিন্ন কাজে গবাদি পশুর ব্যবহার 
এবং চামড়ার আয়ও উনার অন্তর্ভ.ক্ত। 

ধীরলিং ডলার বিনিময় হার 

প্রকাশ, সম্প্রতি নিউইয়র্কের বাজারে ষ্টালিং ডলারের হার ৩:৪৪ হইতে 

৩৬০ পর্য্যন্ত উঠে! ইতিপূর্বে বহু বংসর ধরিয়া প্রথমোক্ত হার ব্জাষ ছিল । 


বিগত ২৭শে মার্চ আমেরিকার যুক্তরা্র সচিব মিঃ কর্ডেল হাল তাহার গত ' 
ডিসেম্বর মাসের বিবৃতির উল্লেখ করিয! বলেন যে, অন্ত দেশের মুদ্রা মূল্য হাসের . 


ফলে আমেরিকার যুক্তবাষ্ট্রের ব্যবসা বাণিজ্যক্ষেত্রে উহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া 
দেখা দিবার কারণ ঘটিলেই ইংলগ্ডের সহিত আমেরিকার বাণিজ্য চুক্তি 
সম্পর্কিত সংরক্ষণ নীতি সম্পূর্ণভাবে বলবৎ হইবে। ইংলণ্ড যে কোন হারে 
রবার ক্রয়ের অনুমতি দিতে পারে সংবাদে এবং উপরোক্ত নীতির ফলেই 
বিনিময় হার বৃদ্ধি পাইবার কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। 
আসামের কৃষি আয়কর আইন 
সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান টি এসোসিয়েসনের বাধিক সাধারণ সভায় বক্তৃতা দান 
প্রসঙ্গে মিঃ আর, ল্যাগডেন আসামের কৃষি আয়কর আইনের উল্লেখ 
করিয়া বলেন যে, পরিষদের আগামী সেপ্টেম্বর মাসের অধিবেশনে সমিতির 
সুপারিশ কার্যকরী করিবার পক্ষে এবং আইনের কতকগুলি গলদ 
দূরিকরণার্থ সংশোধন বিল আনয়ন করা হইবে | 
লবণ শুষ্ক 
নয়াদিললীর এক সংবাদে 'প্রকাশ, বৃটিশ ভারতে প্রস্তুত কিংঘা বৃটিশ 


'ভারতে আমদানীককৃত লবণের উপর প্রতিযমণে এক টাকা চারি আনা শুদ্ধ 


ধার্য হইল বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। 
গুড় হইতে উৎপন্ন চিনির পরিমাণ 
গত ১৯৩৯ সালে ভারতবর্ষে গুড় হইতে প্রস্তত চিনির পরিমান 
১৪ হাজার ২ শত টন দীড়াইয়াছে বলিয়া জান! যায়। ১৯৩৮ সালে উহার 
পরিমান ১৬ হাজার ৬ শত টন ছিল। মোট দশটি কলে এইরূপ চিনির 
উৎপাদন হয়। মোট ২৩ হাজার ৩ শত টন গুড ব্যবহৃত হয়। পূর্ববর্তী 
বৎসর ব্যবহৃত গুড়ের পরিমাণ ২৬ হাজার টন ৭ শত ছিল। 


বাঙ্গলার গৌরবন্তস্ত :_ 
দহ ষ্টার 


1719 তি 
বাঙ্গলাদেশে এতবড় কারখানা আর নাই। 
১৯৩৮ সালে শতকরা ৬।০ ও ৩৯ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৬।০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 












লবণ কিন্তে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্তার স্রোতের মত চলে যায় 
বাঙ্গলার বাহিরে । এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
, আপনাদের প্রিষ নিজস্ব “পাইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশীলী এজেন্ট আবশ্যক ৷ 
বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেপ্টস্‌ 














‘ 


১২৪৮ 


'আধিক জগৎ 


[ ৮ই এপ্রিল, ১৯৪০ 











( শ্রমিক বিক্ষোভ ও তাহার প্রতিকার ) 

বর্তমানে ভারত সরকার শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর 
যেভাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের বোঝা বাড়াইর্তে আরম্ভ করিয়াছেন 
তাহাতেও উহাদের অধিক লাভের সম্ভাবনা বিশেষ ভাবে খর্ব 
হইতেছে । ইতি-মধ্যে রেলে মাল চলাচলের ভাড়া' বৃদ্ধি পাইয়াছে 
এবং চিনির উপর উৎপাদন শুল্ক বাড়িয়াছে। তাহা ছাড়া আলাদা 
ভাবে শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উপর শতকরা ৫০ ভাগ পরিমাণে 
অতিরিক্ত মুনাফা কর বসান স্থির হইয়াছে । 

এই অবস্থায় একদিকে অতিরিক্ত উৎপাদন ব্যয় ও অপরদিকে 
বৰ্ধিত ট্যাক্সভার মিটাইয়া দেশের অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠানেরই বর্তমানে 
এমন বেশী কিছু লাভ হওয়ার কথা নহে যাহাতে তাহারা অনায়াসে 
যুদ্ধজনিত অবস্থায় শ্রমিকদের জীবন যাত্রা বাবদ ব্যয় বৃদ্ধির সম্পূর্ণ 
ক্ষতি পুরণ করিতে পারে। তাহা ছাড়া এ বিষয়ে শ্রমিকদের দাবী 
* দাওয়ার অতিরিক্ত বহরও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। বোম্বাই 
সরকারের নিযুক্ত শ্রমিক তদস্ত কমিটির নির্দেশ ক্রমে গত ১৯৩৮ সালে 
বোশ্বাইয়ের কাপড়ের কল সমূহে শ্রমিকদের মজুরীর হার শতকরা 
১২ টাকা হারে বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এক্ষণে শ্রমিকেরা 
যুদ্ধজনিত ভাতা হিসাবে শতকরা ২৫ ভাগ পরিমাণে বেতন বৃদ্ধি দাবী 
করিয়া ধর্মঘট চালাইতেছে। তত্রত্য কাপড়ের কল সমূহের সম্ভাব্য 
মুনাফার দিক হইতে ত বটেই-_জীবন যাত্রা বাবদ খরচ বৃদ্ধির প্রকৃত 
অঙ্কের দিক হইতেও এই দাবী অত্যধিক বলিয়াই মনে হইবে 
বোম্বাইয়ের' শ্রমিক ধর্মঘট  মিটাইবার জন্য বোম্বাই সরকার 
একটি সালিশী বোর্ড নিয়োগ করিয়াছেন। এ সাঁলিশী 
বোর্ড তদন্ত করিয়া যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে শ্রমিকদের জীবন 
যাত্রার ব্যয় শতকরা ১৩ ভাগ পরিমাণে বাঁড়িয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন এবং কলের মালিকদিগকে যুদ্ধনিত ভাতা হিসাবে 
শ্রমিকদের মঞ্জুরীর হার শতকরা ১০ ভাগ হারে বৃদ্ধি করিবার নির্দেশ 
দিয়াছেন। অধিকস্ত শ্রমিক সাধারণ যাহাতে ন্যায্য মূল্যে নিত্য 
ব্যবহাধ্য খাদ্য সামগ্রী প্রভৃতি ক্রয় করিতে পারে তজ্জন্য তাহারা 
কলের মালিকদিগকে মজুরদের আবাস স্থানের নিকটে পণ্য বিপণি 
প্রতিষ্ঠার জন্যও সুপারিশ করিয়াছেন। কলের মালিকেরা এ সমস্ত 
নির্দেশ মানিতে রাজী হইয়াছেন। কিন্তু শ্রমিকেরা মাত্র দশ ভাগ 
বেতন বৃদ্ধি মানিয়া নিতে সম্মত হইতেছে না। ফলে ধৰ্ম্মঘটও 
চলিতেছে । বোম্বাই ছাড়া বর্তমানে অন্য যে সব স্থলে শ্রমিক 
গোলযোগ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে সেই সব ক্ষেত্রে শ্রমিকেরা 
অনুরূপভাবে যুদ্ধজনিত ভাতা বাবদ শতকরা ২৫ ভাগ বেতন বৃদ্ধিই 
দাবী করিতেছে। 

এই অবস্থায় দেশের শ্রমিক গোলযোগ মিটাইতে হইলে দেশের 
গবর্ণমেন্টের পক্ষে ওঁ বিষয়ে বিশেষ ভাবে সচেষ্ট হওয়া ছাড়া আর 
কোন উপায় দেখা যাইতেছে না। দেশের শিল্প ব্যবসায়ের প্রসার 
ও উন্নতির জন্য দেশের শ্রমিক সাধারণের পক্ষে বর্তমানে যথাসম্ভব 


সহানুভূতি ও, সহযোগিতাপূর্ণ মনোবৃত্তি গ্রহণই সঙ্গত ছিল। কিন্ত 


তাহারা মালিকদের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া সেভাবে তাহাদের (৮ 


দাবী দাওয়া পূরণের চেষ্টা -যখন করিতেছে না তখন গবর্ণমেপ্টের 
পক্ষেই এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা সঙ্গত। আজ গবর্ণমেন্ট যদি একটী 
উপযুক্ত নিরপেক্ষ কমিটি নিয়োগ করিয়া একদিকে যুদ্ধের জন্য 
জীবন যাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি ও অপর দিকে শিল্প ব্যবসায়ের অতিরিক্ত 
লাভের পরিমাণ নির্ণয় করেন এবং পরে সে অনুসারে একটা ন্যায্য 
রকম মজুরী বৃদ্ধির পরিমাণ স্থির করিয়া তাহা শ্রমিকদিগকে 
মানাইতে চেষ্টা করেন তবে বর্তমান বিক্ষোভ ও গোলযোগ প্রশমিত 
হইতে পারে। ক্রমাগত শ্রমিক গোলযোগের জন্য দেশের শিল্প 
ব্যবসায়ের যে ক্ষতি হইতেছে তাহাতে দেশের বিহিত স্বার্থের দিক 
হইতে আমরা এওঁ ধরণের একটা ব্যবস্থা অচিরেই প্রয়োজন বলিয়া 
মনে করিতেছি । 





সরকারী রেলপথ আয় | 
১৯৩৯ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৪০ সালের ১০ই মার্চ পর্য্যন্ত 
ভারতে সরকারী রেলপথ সমূহের মোট আয় হইয়াছে ৯১ কোটি ৬২ লক্ষ 
টাকা । পূর্ববর্তী বৎসরের ও সময়ের আয় অপেক্ষা উহা ৩ কোটি ২৩ লক্ষ 
টাকা অধিক! 
ভারতে তিষির চাষ 

গত ১৯৩৮-৩৯ খালের তুলনায় ১৯৩৯-৪০ সালে ভারতের কোন প্রদেশে 
কি পরিমাণ জমিতে তিষির চাষ হইয়াছে তৎ্সম্পর্কে দ্বিতীয় সরকারী বরাদ্দ 
নিয়ে প্রদত্ত হইল £-- 
প্রদেশ বা দেশীষ রাজ্য 


১৯৩৮-৩৪৯ 
(একর ) 
১৯১৪১০৮১০০০ 


১৯৩৯-৪০ 
(একর ) 
মধ্যপ্ৰদেশ ১৩,৪৮,০০০ 
বুক্তপ্রদেশ ২,৮২,০০০ 


৫,৬১,০০০ 


৩,09,000 
৫,৬৮,০০০ 
১,২০,০০০ ১,১৫,০০০ 
১,৫৭,০০০ 

৩০,০০০ ২৭,০০০০ 
৮,০০০ ৮১০০৩ 
৩,৮৮,০০০ 8,9৮,০০০ 


কোটা (রাজপুতনা ) 
ভূপাল ( মধ্যভারত ) 


৭২,০০০ ১,০১,০০০ 


ঘর ৬০,০০০ 


মোট ২৮,১১,০০০ 

বাভীঘর নির্ম্মাণে এক্ষণে ব্যাপকভাবে সিমেন্ট ব্যবহৃত হইতেছে। 
ফলে কয়েকটি প্রদেশে উহার কাটতিও ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে। বোশ্বাই 
প্রদেশই বেশী পরিমাপ সিমেন্ট ব্যবহার করিতেছে । গত নবেম্বর মাসে 
বৌশ্বাই প্রদেশে মোট ২ লক্ষ ৯২ হাজার ৬৬৩ মণ সিমেন্ট আমদানী 
হইষাছিল। যুক্তপ্রাদেশ ও বাঙ্গলা যথাক্রমে ২ লক্ষ ৮৯ হাজার ১৪৬ মণ ও 
২ লক্ষ ১৭ হাজার ৬৭৮ মণ সিষেণ্ট আমদানী করিয়াছিল। তবে সিন্ধু ও 
বেনুচিস্থানে ৩৯৩ মণ মাত্র - সিমেণ্ট ব্যবহৃত হইয়াছিল। তাহাছাড়া 
মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, উড়িষ্যা এবং রাজপুতনাতেও খুব কমই 
সিমেন্ট ব্যবহৃত হইতেছে। আসাম ও দিল্লী প্রদেশে যথাক্রমে ৮৮ হাজার 
ও ৪০ হাজার সিমেন্ট ব্যবহৃত হুইয়াছে। , 

বর্তমানে বিহার, শধ্যপ্রদেশে ও রাঁজপুতনাষ বেশী পরিমাণ 
সিমেন্ট উৎপন্ন হইতেছে । গত ১৯৩৯ সালের ১লা এপ্রিল.হইতে ৩০শে 


৬৮,০০০ 








নবেম্বর পর্য্যস্ত ৮ মাসে বিহার হইতে ৫৪ লক্ষ ৪৮ হাজার মণ সিমেন্ট বিভিন্ন - 


প্রদেশে চালান হুইয়াছিল। মধ্যপ্রদেশ হইতে চালান হইয়াছিল মোট 
৩৩ লক্ষ মপ। উড়িষ্যা ও উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশ সিমেশ্টের দিক দিয়া প্রা 


VEU SE BUH HSE 


| হেড ১১১০ রো কলিকাতা 





লোন অন্ত স্থায়ী আমানত এবং তিনমাসের জন্ত 
বিশেষ আমানত গ্রহণ করা হয়। 
শাখাসমূহ :__পাটনা, গয়া, বেনারস, সিলেট, ঢাকা, 
নারায়ণগঞ্জ ভৈরবৰাজার, রামপুর খিদিরপুর 
সেওড়াফুলি, ভবানীপুর শ্যামবাজার 


নিকাব ব্যাক ও তত না 
অবস্থায়ই সম্পূর্ণ নিরাপদ ও লাভজনক ৷ 


শত হে ED TE CED TE SED Ce এ খে খর এ এ খা খে 


২৬১৬৩১১০০৫০ , 





১,৫৬,০০০ সঃ 


« রণ ' 


৮ই এপ্রিল, ১৯৪০ ] 


আধিরু জগৎ 


১২৪৯ 





০ কাশ্মীর রাজ্যে পল্লী সংস্কার 
কিছুকাল পূর্বে কাশ্মীর ও জন্গুরাজ্যের সরকার পল্লী উন্নয়নের জন্য 
' একটি রুরেল রিকনৃষ্টাকসন এণ্ড, পঞ্গয়েৎ ডিপার্টমেন্ট স্থাপন করেন । জানা 
.. গিয়াছে এই সরকারী বিভাগের চেষ্টায় অল্পকালের মধ্যেই পল্লী উন্নয়ন 
বিষয়ে নানাদিক দিয়! উল্লেখযোগ্যরূপ সুব্যবস্থা অবলম্থিত হইয়াছে । 
১ হাজার ২০৭টি গ্রামে অর্থনৈতিক জরীপ কাধ্য সমাধা হইয়াছে । ১ হাজার 
৭৭২টি গ্রামে পঞ্চায়েৎ স্থাপন করা হইয়াছে, ৩৮টি গ্রামে বেতার যন্ত্র 
বসান হইয়াছে। তাহাছাড়া অনেক গ্রামে স্বাস্থ্যোরতিমূলক বিধিব্যবস্থার 
প্রচলন কর] হইয়াছে। 
- ভারতীয় বণিক সমিতি সঙ্ঘ 


ফেডারেসন অব. ইণ্ডিয়ান চেম্বারস্‌ অব. কমার্স এও ইত্তীক্রীর বাখিক 


' অধিবেশনে ১৯৪০-৪১ সালের জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিম্নরূপ কাধ্যনি্বাহক " 


সমিতি গঠিত হইয়াছে :_সভাপতি শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ওঝা (কলিকাতা ), 
সহকারী সভাপতি__্্ীযুক্ত চুনীলাল মেটা (বোম্বাই ), কোধাধ্যক্ষ-_শ্রীবুক্ত 
নলিনী রঞ্জন সরকার (কলিকাতা), সদন্ত লাল! পদমপদ সিংহানীয়া 
“{ কাণপুর ), মিঃ জে সি শিতলবাদ (বোম্বাই), মিঃ জি এল মেটা (কলিকাতা) 
মিঃ দেবীপ্রসাদ খৈতান (কলিকাতা! ), কুমার এম এ মুধিয়া চেটিয়ার 
(মাদ্রাজ ), মিঃ সত্যপাল বীরমাণী ( অমৃতসর ) ও মিঃ করমচাদ াপ্সা 
(কলিকাতা ) দেওয়ান বাহাদুর সি এস রুত্বসভাপতি মুদালিয়ার 
€কোয়েম্বাটোর ), স্তার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস (বোস্বাই ), স্তার এ এইচ, 
গঞ্জনভী ( কলিকাতা ), শ্রীযুক্ত ৱিজ্জমোহন বিড়লা ( কলিকাতা ), শ্রীযুক্ত 
রামরত্ব গুপ্ত ( কাণপুর ) ও স্তার'এ আর দালাল (বোম্বাই )। ' 

বাঙ্গলায় সিনকোনার চাষ ও কুইনাইন উৎপাদন 

গত ১৯৩৮-৩৯ সালে বাঙ্গলায় (সরকারীভাবে ) মোট ৩ হাজার ১৪৭ 
একর জমিতে সিনকোনার চাষ 'হইয়াছিল। বাহুতে ৮৯ একর ভূমিতে 
পরীক্ষামূলক তাবে যে সিনকোনার আবাদ হয় তাহাও ইহার অন্তভুক্তি। 
গভর্ণমেণ্ট কালিম্পংএ বন বিভাগের রঙ্গ নামক ভূখণ্ডে € বৎসরের অন্ত 
সিনকোনার চাষ চালাইবার পরিকল্পনা মঞ্জুর করিয়াছেন। 

এবতসর বাঙ্গলাদেশে ১২ লক্ষ ৯১ হাজার ৫২৪ পাউণ্ড কুইনাইন 
উৎপন্ন হইয়াছিল। পূৰ্ব্ব বৎসর কুইনাইন উৎপন্ন হইয়াছিল ১৪ লক্ষ 
৯৬ হাজার ৭৫৯ পাউগড। এবৎসর মোট ১ লক্ষ ৬২৬ পাউন্ড পরিমাণ 
সিনকোনাজাত ওঁষধ বিক্রয় হইযাছে। পূৰ্ব্ব বৎসর বিক্রয় হইয়াছিল ৭৯ 

হাজার ২১৫ পাউণ্ড । উহা ব্যতীত ১ লক্ষ ২৫ হাজার ২০০ পাউণ্ড কুইনাইন 
না 


নিয়তম সরকারী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি 
, বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্বোভতর কালে বাঙ্গলা সরকারের অর্থসচিব বলেন 
ষে নিয্নতম সরকারী কর্মচারীদের বেতন বুদ্ধি, পেনসন বুদ্ধি এবং অঙ্তান্ত 
পট আহ্সঙ্গিক উন্নতি বিধান সম্বন্ধে তদত্তে নিযুক্ত স্পেশ্তাল অফিসরের রিপোর্ট 
_/ আগামী জুন মাসের মধ্যে মুদ্রিত হইবে এবং পরবর্তী জুলাই অধিবেশনে উহা 
কাৰ্যকৰী বাত অতিরিক্ত বাজেট পেশ করা হইলে 


2 ০ এ 


ll 





-- বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ লবণের প্রতিঠান__ 






দি গ্রেট বেদ মণ্ট কোং লি 


উপযুক্ত কন্দীকে স্থবিধাজনক অর্ত দেওয়া হয় = 
| ম্যানেজিং এজেন্টস২__এ, রায় এণ্ড কোং fl 


পুস্তক পত্ৰিভত্ন 


ক্যালকাটা ষ্টক এক্সচেঞ্জ অফিসিয়াল ইয়ার বুক--১৯৪০। 
প্রাপ্তিস্থান--ক্যালকাট! ষ্টক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েসন, ৭ নং লায়লস্‌ রেপ্, 
কলিকাতা | দাম-_দশ টাকা । 

সম্প্রতি আমরা ক্যালকাটা ষ্টক এক্সচেঞ্জ এসোসিয়েসন লিমিটেড কর্তৃক 
প্রকাশিত ১৯৪০ সালের একখগ্ড ইয়ার বুক পাইয়াছি।। ১৯৩৭ সালে প্রথম 
এই পুস্তকটি প্রকাশিত হওষার পর দেশের শেয়ার ব্যবসায়ী, কোম্পানী 
পরিচালক ও সাধারণ লপ্রিকারকদের মহলে ইহা বিশেষ সমাদর লাভ 
করে। বর্তমানে এই ইয়ার বুকটি আরও তথ্যবহুল এবং আরও নিতুল 
আকারে প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া আমর! সুখী হইলাম! ১৯৪০ সালের 
বর্তমান সংখ্যাটিতে পূর্ব্বকার মত সরকারী সিকিউরিটির বিবরণ, বিভিন্ন 
যৌথ . কোম্পানী__যথা ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী ও শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে 
আবশ্যকীয় খবর, বিভিন্ন শেয়ার ও ডিবেঞ্চার প্রভৃতির বাজার দর প্রভৃতি 
বিস্তারিত ভাবে সন্নিবেশিত হ্ইয়াছে। প্রত্যেক কোম্পানীর পরিচয় প্রদান 
করিতে গিয়া উহা স্থাপিত হওয়ার তারিখ,-উহার মুলধন, পরিচালকদের 
নাম, ম্যানেজিং এজেপ্টস্দের পারিশ্রমিক ও কোম্পানীর গত দশ বৎসরের 
সংক্ষিপ্ত হিসাব নিকাশ অতি নিপুনভাবে সম্বলিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া 
এবৎসর এই ইয়ার বুকটিতে নিম্নোক্ত নৃতন কয়েকটি বিষয়ও সংযোজিত 
হইয়াছে ৮৫১) গত মহাযুদ্ধের সময়ে সিকিউরিটি মূল্যের হার (২) ১৯৩০ 
সাল হইতে ১৯৩৯ সাল পধ্যস্ত সিকিউরিটি মূল্যের উঠানীমার বিবরণ 
(৩) ১৯৩২ সাল হুইতে গত ১৯৩৯ সালের আগষ্ট পর্য্যস্ত বিভিন্ন শ্রেণীর 
খণপত্র সম্পৰ্কিত মূল্যের হার (৪) অতিরিক্ত মুনাফা করের বিধান 
(৫) পাউণ্ড ও টাকার বিনিময় হার অনুসারে টাকা, আনা পাই হিসাবে মূল্য 
নির্ধারণ তালিকা । 


উপরে এই সুবৃহৎ, পুস্তকে বিত বিষয় সমূহের যে কিছু সংখ্যক নমুনা 
উল্লেখ করা হইল তাহা দৃষ্টে উহার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য সকলেই 
উপলব্ধি করিতে পারিবেন । এদেশে বিভিন্ন শ্রেণীর লগ্নিকারকদের ভিতর 
শেয়ারের বাজার, সরকারী সিকিউরিটির দর, বিভিন্ন কোম্পানীর আধিক 
সংস্থান প্রভৃতি বিষয়ে অজ্ঞতা এখন পর্য্যন্ত খুবই বেশী। সেজন্ত 
তাহারা অনেক সময় নানাভাবে প্রতারিতও হইয়া থাকেন। বর্তমান 
পুস্তকটি সাধারণের সমক্ষে জ্ঞাতব্য তথ্যাদি উপস্থিত করিয়া তাহাদিগকে 
টাকা দাদন বিষয়ে বিবেচনাসম্মত নীতি অন্গুসরণে সাহায্য করিতে 
পারিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। 


শ্রীযুক্ত অতুলকুষণ সুর এম-এ প্রথম হইতে এই ইয়ার বুকটি সম্পাদন 
করিয়া আসিতেছেন। তাহার নিপুণতা ও কর্ম্মকুশলতার গুণে পুস্তকটি 
ইতিমধ্যেই ব্যবসায়ী মহলে সমাদর লাভ করিয়াছে ইহা আনন্দের কথা। 





ফোনঃ ক্যাল ৪৩৪৬ I 


কর ভি ইবন 


| নি কলিকাতা ৷ 


ব্রাঞ্চ অফিস 2 _ষশোহর, বনগাঁ, বরিশাল, রাণীগঞ্জ, 
, কাটোয়া, রাণাঘাট, নৈহাটী ইত্যাদি । 
১৯৩৬ সালের লভ্যাংশ ৫% 
১৯৩৭ ১ ৫% 
১১৩৮ ১, ৫% 


_-তৎপরতাঁর সহিত দাবী মিটাইয়া দেওয়া হয়__ 


০ ৯ 


০১০ 
পরি নর 





নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড 
১৯৩৯ সালের কাৰ্য্যবিবরণী 


আমরা ন ্যাকক নিঃএর গত ১৯৩৯ সালের মুদ্রিত কার্যবিবরণী 
সমালোচনার্থ পাইয়াছি। আলোচ্য বৎসরে সকল দিক দিয়াই ব্যাঞ্কটীর 
প্রকুষ্ট উন্নতির পবিচষ পাওযা যাষ। গত ১৯৩৮ সালের শেষে উহার আদায়ী 
মূলধনেব পরিমাণ ছিল ৬ লক্ষ ৮৭ হাজার ১২ টাকা--১৯৩৯ সালের শেষে 
উহ্‌] ৮ লক্ষ ৬০ হাজ্জাব ৫২৮ টাকায় পরিণত হইয়াছে । এই সময়ের মধ্যে 
ব্যাঙ্কে সাধারণের আমান্তী টাকার পরিমাণ ১ কোটী ৩ লক্ষ ৮৯ হাজার 
টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১ কোটি ২৬ লক্ষ ৯৫ হাঁজার টাকায় পরিণত 
হইয়াছে । ১৯০৮ সালের শেষে ব্যাঙ্কের হাতে মজুদ তহবিল হিসাবে 
৫৩ হাজার ৫ শত টাকা ছিল-_১৯৩৯ সালের শেষে তাহা! ৭৫ হাজার টাকায 
দাডাইযাছে। আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ শাখা স্থাপনের প্রাথমিক 
ব্যয় এবং শেয়ার বিক্রষ বাবদ কমিশনের দফায় ১৪ হাজার ৪৮৬ টাকা ব্যয় 
ধরিয়াছেন। উহা সত্বেও ১৯৩৮ সালের তুলনায় ব্যান্কের নিট লাভের 
পরিমাণ বাড়িয়! ৭১ হাজার ৬১৬ টাকায় পরিণত হইয়াছে এবং উহা! হইতে 
মজুদ তহবিল ও অন্ঠান্ত তহবিলে পধ্াপ্ত পরিমাণ অর্থ ্স্ত করিয়াও ব্যাঙ্ক 
কর্তৃপক্ষ উহার অংশীদারগণকে পূর্ব পূর্ব বৎসরের মত শতকরা বাধিক 
৭০ টাকা হারে লভ্যাংশ দিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে ব্যাঙ্কের 
আরও কতকগুলি ব্যাপারে উন্নতির পরিচয় পাওয়া যাঁয়। প্রথমতঃ 
ব্যক্তিগত জামীনে দাদনেব পরিমাণ ১৩ লক্ষ ৮৫ হাজার ৯১৭ টাকা হইতে 
কমাইয়া আলোচ্য বর্ষে শেষে তাহা ৯ লক্ষ ৯০ হাজার ২৪৯ টাকায় 
পবিণত করা হইয়াছে । কিন্ত আলোচ্য বৎসরে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ উহাদের হাতে 
নগদ এবং সহজে নগদে পরিবর্তনযোগ্য টাকার পরিমাণ যে ভাবে বৃদ্ধি 
করিয়াছেন তাহাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ১৯৩৮ সালের শেষে 
ব্যাঙ্কের হাতে এই ধবণে সংস্থিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৪২ লক্ষ ৫৩ হাজার 
৪১০ টাকা । ১৯৩৯ সালের শেষে তাহা ৪৫ লক্ষ ৮৩ হাজার ৫৬০ টাকায় 
পরিণত হইয়াছে । 


নাথ ব্যাঙ্কের রিপোর্ট দৃষ্টে একথা স্পষ্ট হৃদষঙ্গম হয় যে উহার 
পরিচালকগণ ব্যাস্কটাকে সকল দিক দিয়া সর্ববাঙ্গস্ন্দর তাবে পরিচালন! 
করিতে কোন চেষ্টার ক্রটী করিতেছেন না । এরূপ অবস্থাষ ব্যাঙ্কটী যে 
দিন দিন দেশবাসীর অধিকতর আস্থা অঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে তাহার 
মধ্যে আশ্চ্য্যাম্বিত হইবার কিছু নাই। আমরা এই সাফল্যের জন্ত নাথ 
ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টার মিঃ কে এন দালালকে আস্তরিক অভিনন্দন 
জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহার পবিচালনাধীনে এই ব্যাঙ্কটী যে ক্রমেই আরও 
এডি হান জরি 















প্রতিাতা ₹_আচাধ্য স্তর পি, সি রায় 











||. কমিশনার মিঃ কে ডাব্লিউ হণ্টন 


পলিসি হোল্ডার্স এসিওরেন্স লিঃ 

পলিসিহোন্ডার্পএসিওরেন্স লিঃ বীমাক্ষেত্রে স্বনামখ্যাত মিঃ খোসলা 
কর্তৃক গত ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এ বৎসরের 
শেবের দিকে মাত্র ৮ মাস কাল কোম্পানীর কাধ্য পরিচালিত হয়। 
সম্প্রতি আমরা কোম্পানীর উক্ত ৮ মাসের মুদ্রিত কাধ্য বিবরণী , 
সমালোচনার্থ পাইয়াছি। 

উপরোক্ত সমযে কোম্পানী ১৫৬টা পলিসিতে মোট ৪ জন 5 হাজার 
টাকাব বীষাপত্র প্রদান করিয়াছে । কোম্পানী স্থাপিত হইবাব মাত্র ৮ মাস 
কাল মধ্যে এই পবিমাণ' কাজ সংগ্রহ করা বান্তবিকই উহার পরিচালকদের ৯ 
বিশেষ কাৰ্য্যকুশলতার পরিচায়ক । 

এই সময়ে প্রিমিয়াম বাবদ কোম্পানীর ২৪ হাজার ৭৩০ টাকা এবং 
দাদনী তহুবিলের সুদ বাবদ ২ হাজার ৬৮০ টাকা আয় হইয়াছে। আরও 
২।১টা ছোট খাট আয লইয়া উক্ত সময়ে কোম্পানীর মোট আয়ের পরিমাণ 
ধাভাইয়াছে ২৭ হাজার ৫৪২ টাকা। উহার মধ্যে কোম্পানীর কাৰ্য্য 
পরিচালনা ও অনঙ্তান্ত দুই একটী অতিরিক্ত দফায় মোট ২৪ হাজার ৫৩৩ টাকা 
ব্যয় হইয়াছে এবং বাকী ৩ হাজার ৮ টাকা দ্বারা জীবন বীমা তহবিল সষ্ট 
হইয়াছে। আলোচ্য সময়ের মধ্যে কোম্পানীর উপর কোন মৃত্যু দাবী 
উপস্থিত হয় নাই । 

কোম্পানীর প্রথম ৮ মাসে € লক্ষ টাকার উপরে কাজ হইলেও উহার 
প্রিমিয়াম বাবদ আয়ের সাকুল্য অংশ পরিচালনা বাবদ ব্যয় হয় নাই । 
একটী শিশু কোম্পানীর পক্ষে উহা খুব প্রশংসার কথা । দ্বিতীয়তঃ প্রথম 
৮ মাসেব মধ্যেই তিন হাজার টাকার উপরে উহার একটা জীবনবীমা 
তহবিল সৃষ্ট হইয়াছে। তৃতীয়ত: কোম্পানী প্রথম হইতেই ১০ লক্ষ টাকা! 
মূলধন বিক্রয় করিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছে। চতুর্থতঃ নূতন কোম্পানী 
হইলেও উহার অর্গেনাইজেশন ব্যয় বাবদ কোন সম্পত্তি প্রদর্শিত হয় নাই 
এবং প্রিলিমিনারি ব্যয়ের জন্ত মাত্র ১২৫০ টাকা সম্পত্তি হিসাবে প্রদশিত 
হইযাছে। পঞ্চমতঃ উহার মোট দায় হিসাবে প্রদশিত ১ লক্ষ ৬ হাজার 
৯৮৫ টাকার মধ্যে ৬৯ হাজার ৭২৭ টাকা কোম্পানীর কাগজে এবং ৩০ 
হাজার ৩১৮ টাকা নগদ ও ব্যাঙ্কে স্থিত হিসাবে রাখা হইয়াছে । একটা 
নৃতন কোম্পানীর পক্ষে এই সমন্তই চুড়ান্ত রকম প্রশংসার কথা। 


J কোম্পানীটি যে ভাবে কাৰ্য্য আরম্ভ করিয়াছে তাহাতে উহা অনায়াসে 


দেশবাসীর আস্থা অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে। বাঙ্গলা দেশে পি 
মিশন রো এক্সটেনসন, কলিকাতা এই ঠিকানায় কোম্পানীর শাখা আফিস 
অবস্থিত । মিঃ বি বি মজুমদার বি.এ, এল এল বি, এই শাখার ভার গ্রহণ 
করিয়াছেন। সকলেই জানেন যে মেট্রোপলিটান ইনন্সিওরেন্দ কোম্পানীর 
সেক্রেটারী হিসাবে তিনি বীমা ব্যবসায়ে চুডান্ত রকম কাধ্যকুশলতা 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহার পরিচালনায় বাঙ্গলা দেশে পলিসি 
হোলভার্শ এসিওরেন্স লিঃ যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হইবে তাহা আমরা 
অসঙ্কোচে বলিতে পারি। 


ছোটনাগপুৰ ব্যাঙ্কিং এসোসিয়েশন লিঃ 
সম্প্রতি কোদার্ম্মায় হাজারীবাগের ছোটনাগপুর ব্যাঙ্কিং এসোসিয়েশন 
লিমিটেডের একটি শাখা আফিস স্থাপিত হুইয়াছে। হাজারীবাগের ডেপুটী 
এই আফিসটির উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন 
করেন। ব্যাঙ্কের পরিচালকবোর্ডের পক্ষ হইতে মিঃ এন কে ঘোষ এই 
সুপ্রাচীন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানটির উন্নতির ইতিহাস বর্ণনা করেন। গত ১৮৮২ 
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সান্ধল মাত্র ১৫০ টাক! মূলধন নিয়া এই ব্যান্কটি কাৰ্য্য আরম্ভ করে। পরে 
উদ্যোক্তাদের চেষ্টায় উহা ক্রমে জনসাধারণের আস্থা লাভ করিয়া উহা! 
প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিপূর্বে রাটি, পুরুলিয়া, গিরিধি, বানবাদ ও ডাণ্টনগঞ্জে 
এই ব্যান্কের শাখা আঁফিস স্থাপিত হইয়াছে । বর্তমানে এই ব্যাঙ্ককে 
‘কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসর কয়েক কোটি টাকার কারবার হইতেছে । 
'বত্তমানে ব্যাঙ্কটিতে সাধারণের আমানতী জমার পরিমাণ ৭২ লক্ষ টাকা 
দাডাইযাছে। এই ব্যাঙ্কের ৫ লক্ষ টাকা পরিমাণ মজুদ তহবিল কোম্পানী 
কাগজে নিয়োজিত রহিম্বাছে। রেভেস্রীকুত হওয়ার তৃতীয় বৎসর হইতে উহা 
প্রতিবংসর শতকরা ১০ টাকার অধিক পরিমাণে অংশিদারদিগকে লভ্যাংশ দিয়া 
আঘিয়াছে। মিঃ কে ডাব্লিউ হণ্টন তাহার বক্তৃতায় কোদার্ম্মার মত একটি 


বড অত্র উৎপাদন কেন্দ্রে এই শাখা আফিসটি স্থাপনের জন্ঠ 'ব্যাঙ্কের ' 
. "পরিচালকবোর্ডকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন করেন। 


এই অনুষ্ঠানে স্থানীয় বহু 
বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন । 


ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 


গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল ইন্সিওরেন্দ কোম্পানী 
“মোট ৪৬ লক্ষ ৭৫ হাজার ৭৬০ টাকার নৃতন বীমাপত্র প্রদান করিষাছেন। 


বেঙ্গল সপ্ট কোং লিঃ 

উড়িঘ্যার লবণ শিল্পের উন্নতির জন্য বর্তমানে সরকারীভাবে চেষ্টাযত্ব 
নিয়োজিত হইতেছে। সম্প্রতি বালেশ্বরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটে ও জেলায় 
একটি নৃতন লবণের কারখানা স্থাপনের লাইসেন্স প্রদান করিয়াছেন।। 
ও কারখানায় লবণ প্রস্তত প্রণালী প্রবর্তনের সুবিধার জন্য বালেশ্বরের 
জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট বেঙ্গল সণ্ট কোম্পানীর কারখানায় লবণ প্রস্তুত প্রণালী 
পৰ্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিবার অন্ত বালেশ্বরের এক্সাইজ ইনপ্রেক্টর মিঃ 
এইচ. কে বন্থকে নিয়োগ করেন । সে অনুসারে মিঃ বন্গু গত ১১ই মার্চ 
টা তা ৯৯ 
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মিঃ যছ্রনাথ রায় (চেয়ারম্যান) 
রায় অত্যেন্দ্রকুমার দাস বাহাদুর 
শেঠ লক্মণপ্রমাদ পোদ্দার 


সু 


ঈশা 
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মেসার্স লাভলক এণ্ড লিউইস 
৪, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা । 


সু 


চক 


ইউনাইটেড ইল ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


(১৯১৩ সালের ভারতীয় কোম্পানীর আইনানুযায়ী ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪০ সালে সংগঠিত ) 


ভ্ঞাইন্দ্রেন্টা্ঙন 





০স্পল্লান্ত্র ন্বিভ্রুন্জেক্স জন্য এঞ্রত্জেন্ত আন্বন্যযক্ 1 
বিস্তৃত বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র' লিখুন £ 
ভি আক ূ 

ণনং ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা । 


[তা তাহ তা 


১২৫৬ 
তারিখে বেঙ্গল সম্ট কোম্পানীর দাঁদন কারখানাটি পরিদর্শন 
করেন। ও কারখানা পরিদর্শনের পর কে বস্ত্র নিক্ললিখিতরূপ 


মন্তব্য করেন__আঁমি বালেশ্বরের জেল! ম্যাজিপ্রেট কর্তৃক প্রেরিত হইয়া 
বেঙ্গল সপ্ট কোম্পানীর কারখানা পরিদর্শন করি। কারখানার স্থপারি- 
ণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এল কে নাগ ও কারখানায় ভারপ্রাপ্ত ইন্‌প্নেক্টর মিঃ সি ঘোষ 


'আমাকে সমস্ত বিষয় দেখাইয়া দেন। এ কারখানার কাধ্যধারা আমার 


নিকট বিশেষ সন্তোবজনক বলিয়া মনে হয়। এসম্পর্ষিত যাবতীয় বিবরণ 
আমি বালেশ্বরের জেলা ম্যাঁজিষ্্রের নিকট পেশ করিব । 


পপুলার ইন্সিওরেন্স কৌৎ লিঃ 
ম্যাঙ্গালোরের পপুলার ইন্সিওরেন্স কোম্পানী গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে 
৮ লক্ষ ৫২ হাজার টাকার নূতন বীষাপত্র প্রদান করিয়াছে। গত ১৯৩৮ 
সালে কোম্পানীর নূতন কাজের পরিমাণ ছিল ৭ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা। | 


বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 

সাউথ ক্যালকাট। ইনভেষ্টমেন্ট কোং-লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ আর 
কে চৌধুরী । অনুমোদিত মূলধন ১৫ লক্ষ টাকা 
নিউ ট.পিক্যাল রেমিডিজ. লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ জ্যোভিন্্নাথ মিত্র। 
অন্থমোদিত মূলধণ ৫০ হাজার টাকা । রেজিষ্টার্ড আফিস ৪১1৫৮এ বাঙ্গুর 
রোড, কলিকাতা । 

মিত্র আয়রণ এণ্ড, মাইনিং কোং লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ এন মিত্র । 
অনুমোদিত মূলধণ ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা । রেজিষ্টার্ড আফিস ৩ ও ৪ নং 
হেয়ার স্্রীট১ কলিকাতা । 

রাসরাজাতন বান্‌ এলো ছিলেন লিঃ_লেকরেটারী নিঃ আগুতোৰ 
কুু। রেজিষ্টার আফিস__১৯৬ নং সাকুলার রোড, কলিকাতা । 
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বাঙ্গলায় বন্্রশিল্পের সমস্ত! 

গভর্ণমেপ্ট কমাশিয়াল ইনষ্টিটিউট ম্যাগাজিনের নব প্রকাশিত ডিসেম্বর 
সংখ্যায় মিঃ এইচ. কে সেন একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে বাঙ্গলা প্রদেশে বস্ত্রশিল্ের 
বর্তমান অবস্থা ও সমস্ডা বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন 
“গত মহাযুদ্ধের পর হইতে ভারতীয় বন্ত্রশিলের সমূহ অগ্রগতি সাধিত হুইয়াছে। 
কিন্তু ভারতে অনুমিত মোট ব্যবহাঁধ্য ৬৮০ কোটি গজ মিল বস্ত্ের মধ্যে 
, দেশীয় কাপড়ের কলগুলিতে ৪২০ কোটি গজের বেশী বস্ত্র এখনও প্রস্তুত 
হইতেছে না। বাঙ্গালা প্রদেশে নামে ২৫২৬টি কাপড়ের কল আছে। 
ইহাদের অধিকাংশের সুতা বয়ন বিভাগ নাই। আর সেজন্ত বাহিরের 
আমদানী সুতার উপরই উহাদিগকে নির্ভর করিতে হয়) কলগুলিতে 
ভাতের সংখ্যাও খুব কম। সম্ভবতঃ বোম্বাইযের চার পাঁচটি কাপড়ের 
কলে যে তাত আছে বাঙ্গালার সমস্ত কলের তাত সংখ্যা তাহার চেয়েও 
কম। এই অবস্থায় বাঙ্গালার কাপড়ের কলগুলিতে বর্তমানে ষে মাত্র 
১৭ কোটি গঞ্জের মত কাপড় প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে আশ্চ্য্যান্থিত 
হওয়ার কিছু নাই। ভারতবর্ষে গড়ে বৎসরে মাথাপিছু ১৫২ গজ বস্তু 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । সে হিসাবে দেখিতে গেলে লোক সংখ্যা অনুপাতে 
বৎসরে ৭৮ কোটি গজ কাপড়ের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বাঙ্গলায় কাপড়ের 
কলসমূহে বস্ত্র উৎপন্ন হুইয়া থাকে উহার এক চতুর্থাংশেরও কম। এই 
অবস্থায় বাক্গালায় নৃতন নূতন কাপড়ের কল বাড়িয়া তোলার বিশেষ 
সুযোগ সম্ভাবনা রহিয়াছে । আর. সেজন্ত অনেকে কলের সংখ্যা বত্ত যানের 
তুলনায় চারিগুণ বাঁডাইবার কথা বলিতেছেন। ন্তাশনেল প্ল্যানিং কমিটি 
নিম্নতম পক্ষে লৌকপিছু বৎসরে ১০০ গজ বস্ত্র প্রয়োজন বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন। এই হিসাবে-বাঙ্গলায় যে বস্ত্র আবশ্যক হওয়ার কথা তাহার 
অর্ধেক সম্বন্ধে স্বাবলম্বী হইতে হুইলেও বাঙ্গালায় অনেকগুলি নূতন রুল 
স্থাপিত হওয়া দরকাঁর। তবে আমরা মনে করি যে কেবল কাপড়ের 
কলের সংখ্যা বাড়াইয়াই বন্ত্রশিল্পের দিক -দিয়া এপ্রদেশের বর্তমান 
ছুর্দশার প্রতিকার হুইবেনা। সেন্ধন্ত বর্তমান কাপড়ের কল সমূহের 
কাধ্যক্ষমতা বৃদ্ধি.ও উহাদিগকে হুনিয়ঙ্ত্রিত ভাবে উন্নতির. পথে পরিচালনার 
ব্যবস্থা গ্রয়োজন। বাঙ্গালায় যেসমস্ত কাপড়ের কল স্থাপিত হুইয়াছে 


“তাহার মধ্যে অনেকগুলিরই প্রয়োজনীয় কার্যকরী মূলধনের অভাব খুব ' 


বেশী। ফলে অনেক সময়ই কাপড়ের কলগুলিকে ব্যাঙ্ক ও মহাঁজনদের 
নিকট হইতে বেশী সুদে টাকা কর্জ্জ করিতে হয়। ফলে কাপড়ের 
কল সমূহে বস্তু উৎপাদনের খরচা খুবই বেশী পড়িয়া থাকে। , এই 
অবস্থায় কেবল কাপড়ের কলের সংখ্যা বৃদ্ধি বিষয়ে জোর না দিয়া 
81770 
মনোযোগ নিবন্ধ হওয়া প্রয়োজন। 


শিলোন্নতি ও মুসলমান সমাজ 


ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত ও মিঃ মুঞ্সিবর রহমান খা সম্পাদিত “চাষী” 
নামক সাপ্তাহিক পত্র গত ১৬ই চৈত্রের সংখ্যায় এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 


লিখিতেছেন £__“বাঁণিজ্যে বসতে লক্ষী" কথাটি বাঞ্চলা দেশে খুবই প্রচলিত . 


ক্মাছে। তাহার অর্থ যে কি তাহা বাজলার জনসাধারণের অজ্ঞাত নয় কিন্ত 


, সত ও পৰ 


করিয়াছেন অপরদিকে ছোট ছোট কুটীর শিল্প হইতে আরম্ভ করিয়া বৃহৎ! 
বৃহৎ কল কারখানা স্থাপনেও তাহারা সহায়তা করিয়াছেন। হিন্দু যুবক- 

দিগকে দলে দলে সুদূর সাগর পারে নয়া নয়া শিল্প কারিগরী, ইঞ্জিনিয়ারী 
প্রভৃতি বিবিধ জ্ঞান বিজ্ঞানে পারদশী' হইবার জন্ত তাহারা প্রেরণ করেন 
আজ টাটানগরের দিকে চাছিলে চক্ষু জুভায়। ইউরোপের যে কোনও 
লৌহ কারখানার সহিত টাটা কোম্পানী প্রতিযোগিতা করিতে পারে ।' 
বেঙ্গল কেমিকেলও বাঙ্গলার বড় সম্পদ উহাতে প্রস্তুত ওষধপত্র ও শ্রেণীর 
ইউরোপীয় দ্রব্য সামগ্রীর সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছে । এই ধরণের 
অসংখ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান হিন্দুদের আছে। এসব শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিষ্ঠার 
ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তাহা প্রতিষ্ঠা করিবার সময় হিন্দু 
নেতাদিগের অসাধারণ ত্যাগ, সাধনা, ধৈর্য্য ও কর্তব্যনিষ্ঠা ইহাতে ছিল। 
সেই সময় মুসলমান নেতাগণ কোনও সহায়তা করেন নাই। বরং অনেকেই 
বিদ্ব উৎপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। রর 


জগতে স্বর্ণের উৎপাদন 


ইংলগ্ডের ইউনিয়ন কর্পোরেশন নামক প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি পৃথিবীতে দ্বর্ণের 
উৎপাদন সম্পর্কে যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে পৃথিবীতে স্বর্ণের 
পরিমাণ ক্রমেই বেশী পরিমাণে বাড়িয়া যাইতেছে বলিয়া বুঝা যায় 
‘ইণ্ডিয়ান ফিনাম্দ' পত্র গত ৩০শে মার্চ তারিখের সংখ্যায় এসম্পর্কে এক 
সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখিতেছেন'£__গত ১৯৩৮ সালে জগতে ৩ কোটি ৭০ লক্ষ 
২০ হাজার আউন্স স্বর্ণ উৎপাদিত হ্ইয়াছিল। ১৯৩৯ সালে সেইস্থলে 
৩ কোটি ৯১ লক্ষ €০ হাজার আউন্স স্বর্ণ উৎপাদিত হইয়াছে। মোট 
স্বর্ণের মধ্যে ১ কোটি ২৮ লক্ষ আউন্স পরিমাণ স্বর্ণ দক্ষিণ আফ্রিকাতেই 
উৎপম্ন হ্ইয়াছিল। ১৯৩৮ সালের ন্তায় ১৯৩৯ সালে রাশিয়াতে মোট 


৫০ লক্ষ আউন্স স্বর্ণ উৎপাদিত হুইয়াছে। কানাডায় পূর্ববব্সর যেস্থলে 


৪৭ লক্ষ ২৫ হাজার আউন্দস্বর্ণ উৎপাদিত হইয়াছিল । এবৎসর সেস্থলে ৫০ লক্ষ 
৪৬ হাজার স্বর্ণ উৎপাদিত হইয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র স্বর্ণ 
উৎপাদনের দিক দিয়া বর্তমানে জগতে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছে ॥ 
এই দেশে স্বর্ণের উৎপাদন ক্রমাগত বাড়িয়া ১৯৩৯ সালে ৪৫ লক্ষ 
৬৫ হাজার আউন্স দীড়াইয়াছে। বিভিন্ন দেশে স্বর্ণের উৎপাদন এইভাবে 
বাড়িয়া যাওয়ার ফলে গত ১৯২৯ সালের তুলনায় ১৯৩৯ সালের মধ্যে 
স্বর্ণের যোগান প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তবে ও বৃদ্ধি সন্বন্ধে: 
একটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিবয় এই যে স্বর্ণের উৎপাদন যত বাঁড়িতেছে 
তাহা ততই আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে গিয়া কেন্ত্রিতৃত হইতেছে। যুক্ত- 
রাষ্ট্রের রাজকোবে মজুদ স্বর্ণের পরিমাণ বাড়িয়া ১৯৩৯ সালে ৫০ কোটি 
৩৪ লক্ষ আউন্সে পৌছিয়াছে। অন্ান্ত দেশের স্বর্ণ বেশী পরিমাণে আকর্ষণ, 
করিয়া লইয়াই যুক্তরাষ্র সরকার তাহাদের স্বর্ণ তহবিল বৃদ্ধি করিতেছেন।' 
ফলে নানাদিক দিয়! ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা আতঙ্কজনক অনিশ্চিতভাব সুচিত 
হইয়াছে। ডলারের মূল্যের হার ১৯৩৪ সালের হারে বজায় রাখিবার জন্ত- 
যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন নূতন উৎপাদিত স্বর্ণ অকেজো রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন ৷ 
আমেরিকায় বেশী পরিমাণ স্বর্ণ সঞ্চিত হইতে থাকার ফলে ডলারের, 
59088888858 


বাঙ্গালী খুবই পশ্চাদ্পদ। বাজলা আজ লুষ্ঠনের ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে । | 


বিহারীরা বাঙ্গলার অলি গলিতে ভীড় করিয়াছে । কুলি মজুর, চৌকিদার 
" ঘাঁটমাঝি প্রভৃতি সকল কাজই আজ তাহাদিগের হাতে! 
গুজরাট, দিল্পীওয়াল!, বোম্বেওয়াল! ও পাঞ্জাবী প্রত্থৃতি ব্যবসা বাণিজ্যের দিক 
দিয়া বাঙ্গলাকে লুণ্ঠন করিতেছে । 
হাহাকার করিতেছে । পরাধীন জাতি আংশিক আত্মস্থ হইতে পারে 
্বাদেশিকতার মধ্য দিয়া। বাঙ্গলায় সে চেষ্টা আরম্ভ হয় ১৯০৫ সালে। 


তাহার ফলও বেশীর ভাগ ভোগ করে আমেদাবাদ ও বৌম্বাইয়ের কাপডের | 


কলওয়ালার! | তথাপি বাংলায় হিন্দু অনেকখানি আত্মনিয়ন্ত্রণে সমর্থ 


হইয়াছে, প্রবল স্বদেশীমুরাগের জন্ত। বাঙ্গলার দুর্ভাগ্য মুসলমানেরা তাহা |, 


পারে নাই। তাহ' না পারার অনেক কারণের মধ্যে স্বদেশানুরাগের অভাব 
অন্ততম কারণ। 
মুসলমান সমাজকে স্বদেশামুরাগ শিক্ষা না দিয়া দেশক্রোহিতা শিক্ষা 


দিয়াছেন। তাহার ফলে বাঙলার মুসলমান ব্যবসায় বাণিজ্যে এবং কল | 


কারখানা স্থাপনে এত পশ্চাতে । তাই মুসলমান সমাজ এত গরীব । 


বাঙ্গলার হিন্দু নেতারা একদিকে যেমন স্বদেশাস্থরাগে দেশকে উদ্বদ্ধ & 


মাডেয়ারী || 


বাঙ্গলার যুবকেরা অন্ন-বস্ত্রের জন্ত ) 


“নিজের স্বার্থের অন্ত মুসলমান নেতৃস্থানীষ ব্যক্তিরা || 





পি 


টাকা ও বিনিময় 
কলিকাতা «ই এপ্রিল 


এসণ্যাছে বিনিময় বাক্দারে গত সপ্তাহের তুলনায় কিছু বেশী কাজ- 
কারবার হুইয়াছে। ১৯৩৯-৪০ সালের আধিক বৎসর শেষ হওয়ায় অনেক 
ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এই সময়ে দেন৷ পাওনা মিটাইবার ব্যাপারে তৎপরতা 
দেখাইয়াছে। গত সোমবার ও মঙ্গলবার বাজারে রপ্তানীকারকেরা বাজারে 
উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিল উপস্থিত করিয়াছিল। কিন্তু পরে বুধবার দিন 
হইতে উহার সংখ্যা হাঁস পাইতে থাকে । বিদেশে হইতে বর্তমানে পাট 
বা থলে ও চটের জন্য নৃতন অর্ডার কিছু পাওয়া যাইতেছে না । জাহাজের 
অসুবিধ! হেতু, বিদেশে অডর্ণরী মাল চালান দেওয়া বিষয়েও অনেক সময় 
বিগ্ন ঘটিতেছে। এই সব অবস্থার একটা সস্তোষজনক পরিবর্তন সাধিত 
হইলে বিনিময় বাজারের উৎসাহ তৎপরতা স্থায়ীভাব ধারণ করিতে পারে। 

কলিকাতার টাকার বাজারে এসপাহে কল টাকার সুদের হার শতকর! 
বাধিক বার আনা হিসাবে বলবৎ ছিল। বাজারে টাকার নিষ্ক্রিয় 
স্বচ্ছলতা এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে যে এইরূপ কম সুদেও বাজারে খপগ্রহীতার 


তুলনায় খণ প্রদাতার সংখ্যাই ছিল অধিক। ট্রেজারী বিলের সুদের হার | টি 


বেশী পরিমাপ হ্রাস পাওয়াতেই বেশী পরিমাণ ‘টাকা অব্যবহাধ্য থাকিয়া 


যাইতেছে। ব্যান্ক সমূহ ৩ মাসের, মিয়াদী আমানতের জন্য সর্ঠোচ্চ যে | টা 
সুদ দিয়া থাকে টে জারী বিলের সুদের হার বর্তমানে তাহা হইতেও ভি 


কম দাড়াইয়াছে। স্পষ্টতঃ বুঝ! যাইতেছে কলিকাতার বাজারে নিদ্দি্টরূপে | 
এখন একটা স্বচ্ছলতার ভাবই স্ষ্ট হইতেছে। কল টাকার কম সুদের 


হার ও ব্যাঙ্কে আমানতী জমার অপেক্ষাকৃত স্বল্প সুদের হারের ভিতর 2 


দিয়া সেই স্বচ্ছলতার নিশ্চিত আভাষ পাওয়া যাইতেছে। 


এসপ্তাহে লণ্ডনে ডলারের সহিত পাউণ্ডের বিনিময় হার ৪০২২ হইতে | 
৪০৩২ ডলারেই বলবৎ ছিল ( সরকারী ভাবে স্থিরীকৃত )। তবে নিউইয়র্কে | 


ধর হার নিযে ৩৫৩৮ ডলার ও উর্দ্ধে ৩৫৭$ ডলার দাড়াইয়াছিল। 


ট্জারী বিলের অন্ত এসপাছে বেশী পরিমাণ আবেদন পাওয়া | 
গিয়াছিল।' কিন্ত টেজারী বিলের সুদের হার এসপ্তাহে, উল্লেখযোগ্য | 


ভাবে নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে। গত ২রা এপ্রিল ৩ মাসের মিয়াদী 


"মোট ১ কোটি টাকার টে জারী বিলের টেগার আহ্বান কর! হইয়াছিল। | 
তাহাতে মোট আবেদনের পরিমাণ দীড়ায় ২ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা। | é 
'গত সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ১ কোটি ৬৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা 1]. 


হা এবারকার রাড মধ্যে ৯৯৮৩ পাই দরের 


আনা। 





রতি নই নিচ ৩ মাসের মিয়াদী মোট টি চারি :) fl: 


বিবিধ ব্যাঙ্ক ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মোট আমানতের পরিমাণ দীডাইয়াছিল 
১৭ কোটি ৫১ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা ও ১৮ কোটি ৮৬ লক্ষ ৬৩ ছান্জার ' 
টাকা। এ সপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ১৭ কোটি ৫৯ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা ও 
২২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা দীড়াইয়াছে। ও 

অন্ত বিনিময় বাজারে বিভিন্ন দফায় নিম্নরূপ হার হলবৎ আছে :_- 


টেলিঃ হুপ্তি (প্রতি টাকায়) ১শি ৫ পে 
এ দর্শনী g ১শি তই পে 
ডি, এ,৩ মাস ৮ >১শি ৬্ঠহপে 
ডি, এ, ৪ মাস" রর ১শি ৬ষ্হু পে 
ফ্রাঙ্ক . (প্রতি ১০০ টাকায় ) ১৩০০২ 
গিল্ডার নি ৫৭৯ 
ডলার. (প্রতি ১০০ ডলারে ) ত 
“ইয়েন ( প্রতি ১০০ ইয়েনে ) ৮৬০ 
ষ্টালিং-ডলার হার (প্রতি পাউণ্ডে ) ৪০৩৯ 

১৭৬৯ 


০৪ এ 


বা হো 
১9 ্ A 
SN ১ 














টেঁজারী বিলের টেওার, আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টেওার গৃহত: || 


. হইবে তাহাদিগকে আগামী >১২ই এপ্রিল ও বাবদ টাকা জম! দিতে হইবে। } 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ২৯শে মার্চ যে সপ্তাহ | 


শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২২৫ কোটি ১ | 9 
লক্ষ ৩১ হাজার টাকা। পূর্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ২২৭ কোটি ৯৮ লক্ষ | 
, ৪৬ হাজার টাকা ছিল। এনধ্যাহে গতর্ণমেন্টকে কোন সাময়িক ধার দেওয়া | 


|. ৯5৮,৮১৭ WH 
OcOANUTOIL ৰ 


১858০ 


হয় নাই। গত- সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রক্ষিত অর্থের || ই ্ 


" পরিমাপ ছিল ২৪ কোটি »৫ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা । এসপ্তাহে তাহা | 





বাড়িয়া! ২৮ কোটি ৪৯ লক্ষ ১২ হাজার টাক! দীড়াইয়াছে। গত সপ্তাহে পল 
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আধিক 


১৯৫৪ 


জগৎ [ ৮ই এপ্রিল, ১৯৪০ 








কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
8 কলিকাতা, ৫ই এপ্রিল ' 

কলিকাতার শেয়ার বাজারে এ সপ্তাহে অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন 
লক্ষিত হয় নাই। 'এ সপ্তাহে নিউইয়র্ক বাজারের যে খবর পাওয়া গিয়াছে 
তাহা সকলপিক দিয়াই খুব উৎসাভ-ব্যঞ্জক। সেখানে শেয়ার মূল্যের হার 
বাড়িয়াছে। বেচাকিনাও বেশী হইতেছে। কিন্তু নিউইয়র্ক শেয়ার 
বাজারের এই উন্নতি কলিকাতার শেয়ার বাজারে কোন উৎসাহ তৎপরতা 
স্থষ্টি করিতে পারে নাই। এ সপ্তাহের মধ্যভাগে পাটকল বিভাগে কর্মোৎস্কম 
“কিছু বাড়িয়াছিল কিন্তু সাময়িকভাবে দামের হার সামান্য কিছু বন্ধি হওয়া 
ছাড়া উহাতে স্থায়ী কোন উন্নতি সাধিত হয় নাই। গত মার্চ মাসের 
শেষে অনেকগুলি পাঁটকলের বান্মাসিক হিসাব শেষ হইয়াছে। যুদ্ধের 
প্রথম ছয় মাসের প্রতিক্রিয়া এ যাম্মাসিক হিসাবে বিশেষভাবে সঞ্চারিত 
হইয়াছে। কাজেই উপরোক্ত ছয় মাসের কোন দিক দিয়া পাটকলসমূহের 
উপর যুদ্ধের সফল কিরূপ দাড়াইয়াছে তাহা বুঝিবার অন্ত এখন সকলেই 
পাটকল কোম্পানীসমূহের পরবর্তী রিপোর্টের প্রতীক্ষা করিবে। দেশে 
পণ্যমূল্য হ্রাসের গতি লক্ষ্য করিয়া ব্যবসায়ীরা এক্ষণে বিশেষভাবে নিরুৎসাহ 
হইয়াছেন। তাহার উপর ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর মধ্যবর্তী 
, লভ্যাংশের হার এবার কম করিষা ঘোষিত হওয়ায় সেদিক দিয়াও তাহারা 
বিশেষ নিরাশ হইয়াছেন। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সকল রকমের একটা 
অনিশ্চিয়তার ভাব মূর্ত হইয়া উঠায় সাহশ করিয়া কেহই কোন বিষয়ে ' 
অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। সে জন্যই নিউইয়র্ক বাজারে এ সপ্তাহে 
সমূহ উন্নতি দেখা যাওয়া সত্বেও কলিকাতার শেয়ার বাজারে তাহার 
সুফল দেখা যায় নাই। ূ 

কোম্পানীর কাঁগজ বিভাগে এসপ্তাহে ৩০ আনা সুদের. কোম্পানীর 
কাগজের মূল্য সম্পর্কে কিছু উন্নতি সাধিত হইয়াছে । তবে অন্তা্ত “ক্ষেত্র 
_ অবস্থা অনেকটা গত সই (প্তহণেরঅহুরূপ ছিল। লগুনের বাজারে সরকার 
. সিকিউরিটি মুল্য সম্পর্কে যে খবর পাওয়! গিয়াছে তাহা খুব উৎ্পাহব্যপ্রক 
নহে বলিয়া সাধারণভাবে কোম্পানীর কাগজ ক্রয় সম্বন্ধে কম আগ্রহ লক্ষিত 
হইয়াছে! অগ্ত বাজারে ৩ টাকা সুদের (১৯৪১ সালের) খপ ১০১৩০ 
আনা, ৩ টাক! সুদের কোম্পানীর কাগজ ৮১৮০ আনা, ৩ টাকা সুদের খণ 
(১৯৫১-৫৪ ) ৯৮৮৮০ আনা, ৩ টাকা সুদের ( ১৯৬৩-৬৫ ) খণ ৯৪০ আনা, 
৩০ আন! সুদের কোম্পানীর কাগজ ৯৫।/০ আনা, ৪1০ আনা স্থদের 
{১৯৫৫-৮০ ) ধৰণ ১১৪৪০ আনা ও ৫ টাক। সুদের ( ১৯৪৫-৫৫ ) খপ ১১২/০ 
' আনা দীাড়াইয়াছে। 

কয়লার খনি 

এগপ্তাছে কয়লার খনি বিভাগে কোন উৎসাহ তৎপরত। লক্ষিত হয় 
নাই। বেচাকিনার পরিমাণ ্বাড়াইস়নাছে খুবই কম। একমাত্র এমাল- 
গামেটেড কোম্পানীর শেয়ারের মূল্য কিছু বাড়িয়াছে। - অন্তসব কোম্পানীর 
দাম সম্বন্ধে পূর্বের তুলনায় কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। 
অন্ত বাজারে এমালগামেটেড ২৯1০ আনা, বেঙ্গল ৩৫৩ টাকা, বরাকর 
১৪ টাকা, দেওলী ১০৮০ আনা, ধেমো মেইন ১৫/০ আনা, ইকুইটেবল 
৩৬1৮০ আনা, জয়ন্তী সেপ্টাল ২৮০, খাস খাজোরা ১০২ টাকা, নিউ বীরভূম 
' ৯৬1৮০ আনা ও তালচর ১॥%০ আনা! দাড়াইয়াছে। 

পাটকল 

গত মার্চ মাসে যে ষান্মাসিক হিসাব শেষ হইয়াছে তাহাতে 
পাটকল কোম্পানী সমুহ বেশী পরিমাণে লভ্যাংশ ঘোষণা করিবেন বলিয়] 
একটা জনরব সুষ্টি হইয়াছে । ফলে পাটকল শেয়ারের দাম এসপাহে কিছু 
বাড়িয়াছিল। প্রতি শেয়ারে দশ টাকা হারে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির হইয়াছে, 
বলিয়া অনরব উঠায় বালী কোম্পানীর শেয়ারের দাম ২৬২ টাকা পর্ধ্যন্ত 
বাড়িয়াছিল। কিন্তু শেষ পধ্যন্ত দামের হারের ওঁ চড়তি বজায় রহে নাই 1 







অস্ত বাজারে বালী ২৫৮1০ আনা, বজবজ (প্রেফ) ১৬০২ টাকা, বিড়ল! 
২৪/০ আনা, ক্রেগ ১০ আনা, হাওড়া ৫৫৪০ আনা, হুকুম্ঠাদ ৮৫২ টাকা, 


.প্রেসিডেন্সী ৫০০ আনা ও ইউনিয়ন ৪৩৮ টাকা দ্বীড়াইয়াছে। 


বিবিধ 

বিবিধ কোম্পানীগুলির মধ্যে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর 
শেয়ারের দাম এ সপ্তাহে নিম্ন দেখা গিয়াছে। এ বৎসর কোম্পানী অন্ততঃ 
প্রতি শেয়ারে ১ টাকা লভ্যাংশ দিবেন বলিয়া বাজারে সকলেই অনুমান 
করিতেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মাত্র বার আনা লভ্যাংশ ঘোবিত 
হওয়াতে সকলেই বিন্বিত হইয়াছেন। লত্যাংশের খবর প্রচারিত হওয়ার 
সঙ্গেই ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর শেয়ারের দাম ৩৬০ আনা 
হইতে ৩৪৪০ আন! পধ্যস্ত নামিয়া যায়। অস্ত বাজারে তাহা ৩৪৮৮০ আনা 
দীভাইয়াছে। ূ 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার 
ও কোম্পানীর কাগজের নিষ্নরূপ বিকিকিনি হইযাছে £__ 

র কাগজ 

.শুঁ০ সুদের কোম্পানীর কাগজ ২৯শে মার্চ ৯৪1৮০ ৯৪৪০) ৩০শে 
৯৪%/০ ; ১লা এপ্রিল ৯৪%%০ ৯৫২ ৯৫/০ ৯৫৩/০ ৯৫৮০ ৯৫/০ ) রা 
৯৪/০ ৯৫/০ ১ ওরা এপ্রিল ৯৫%৩ ৯৫১/০ ; ৪ঠা ৯৫৩০ ৯৫/০ ৯৫1/০ 
"২৮০ আনা সুদের খণ (১৯৪৮-৫২) ২৯শে মার্চ ৯৭৩/০ ৯৭1/০ 3 
৪51 ৯৭1/০ ৯৭1৩/০ | " | রি 

৩২ সুদের নূতন খণ ( ১৯৬৩-৬৫ ) ১লা এপ্রিল ৯৪২ ৮৪৮০ | 

৩২ সুদের খণ (১৯৫১-৫৪ ) ২৯ মার্চ ৯৮1/০ ৯৮1৩০ | 

৩1০ সুদের খপ ( ১৯৪৭-৫০ ) ২৯শে মার্চ ১০৪২ ১০৪০/০ ; ৪ঠা ১০৩৪০ | 

৪২ সুদের খণ (১৯৬০-৭০) ২৯শে মার্চ ১০৮৷/০ ; ৩০শে ১০৮1/০ ১ 
৩রা এপ্রিল ১০৮।/০ 5 ৪ঠা ১০৮1/০ | 

৩২ স্থদের কোম্পানীর কাগজ ১লা এপ্রিল ৮১৷০। 

€ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫) ১লা এপ্রিল ১১১॥%০ ১১২২ ১১২০ ; 


রা ১১২২ 5 শুরা ১১২%/০ ১১৯৪৮০ ; 8ঠা ১১১৮৮০ | 


| ব্যাঙ্ক 

হম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক_( কান্ট) ২৯শে মার্চ ৩৬৯২ ; ২রা এপ্রিল (সঃ 
আদায়ী ) ১৫২৪২ ( কর্টি) ৩৭২৪০ ৩৭৪০) ওরা (সঃ আদায়ী ) ১,৫২৩২ 
৯৫১৯৯ ১৫২৭২) ৪ঠা ('কষ্টি ) ৩২২ ৩৭৪২ ৩৭৫২। রিজার্ভ ব্যাক্ক_ 
২৯শে মার্চ ১০৩২ ৯০৪৯) ৩০শে ১০৫২ ১০৩1০ ) ১লা এপ্রিল ১০৩২ ৯০৪২ 
১০৫৯ ১০৩০ ; হলনা ১০৩০ ১০৫৭ ১০৩২৬ ১০৪; ওরা ১০৩০ ৯০৪1০ $ 
৪ঠা ১০৪২৬ ১০৫২ ৯০৫]০ | সেপ্টাল ব্যাঙ্ক_-৩০শে মার্চ ৩৭২ ৩৬৪৩ $ 
১লা এপ্রিল ২৭২। ২. 
ূ রেলপথ 

ময়মনপিংহ ভৈরব বাজার রেলওয়ে__২৯শে মাচ্চ ৯৪২ (গ্যাঃ)) 
১লা এপ্রিল ৯৫২) ৪ঠা (রিবেট ) ৯৫২। সারা-সিরাজগঞ্জ রেল--১লা 
এপ্রিল ৯৬২১। বারাসত-বসিরহাট রেল--২রা এপ্রিল ৪০২3 ৪ঠা ৩৯২ 
৪০২। " ১ ক 


লি ae ne ল্যাক্ক্ক ল্নিও 


জীজ্রীধৃত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর কে, সি, এম্‌, 





আই, ত্রিপুরা 
ব্রাঞ্চ, 





দেওয়া হইতেছে । ' 
কলিকাতা ব্রাঞ্চ ৬ ক্লাইভ ট্রীট । 
ম্যানেজিং ডিরেক্টার-_গ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য 


৮ই' এ প্রিল, ১৯৪০ ] 





'আধিক জগৎ 


১২৫৫ 





5 কাপড়ের কল 
কানপুর টেক্সটাইল--২৯শে মার্চ ৬২। এলগিন মিলস__২৯শে মার্চ 
'{ প্রেফ ) ৯৬২২ ওরা (অভি ) ১৫৭২ ১৫৫1০ ১৫৮]০। নিউ ভিক্টোরিয়া 
২৯শে মার্চ ( অডি ) ১/০ ১৮০; ১লা এপ্রিল ৪২ ৪%০ ৪/০ ৪৩০ ; খরা 
1১1০) ৪ঠা ১/%০ (প্রেফ) ৪%০। বেঙ্গল নাগরপুর-_-১লা এপ্রিল ১২০ । 
'কেশোরাম_ ওরা এপ্রিল «২1 


কয়লার খনি 


এ্যামালগামেটেড-২রা এপ্রিল ২৯৮০০ ৪ঠা ৩০২1 বেঙ্গল__২রা 
এপ্রিল ৩৫৬২ ; ওরা ৩৫৩২ । বড়বেমো ২৯শে মার্চ ৪৮০) ১লা 
'এপ্রিল--£৯ 1 বরীকর-_২৯শে মার্চ ১৩1১০ ) ৩০শে ১৩৮০ ১৪২ ( প্রেফ ) 
১৪৪২ ১৪২২ 3 ১লা এপ্রিল ১৩/০ ১৩৪০ | সেশ্টুল কুর্কেঙ্গ--১লা এপ্রিল 
* ১৫৮০ ১৫|০০। ধেমো মেইন__২৯শে মার্চ ১৬/০; ২রা এপ্রিল ১৫1১০ 
শুরা ১৫৮০ ১৬২ ১৫/৮০ ১৫৪৮০ | দেউলী-_১লা এপ্রিল ১০২ ১০০ ; ৪51 
ইকুইটেবল-_২৯শে মার্চ ৩৭২ ৩৭1০3 ১লা এপ্রিল ৩৬৯ 
শাঙ৭।০ ; ওরা ৩৬৮০ ৩৬০০ ৩৬॥০ ; ৪ঠা ৩৬৪০ চুরুলিয়া-৪টা ১৮০ 
১৪০০ | হরিলাধী-__২৯শে মার্চ ১৩1/০ ১৩৪/০ ; রা এপ্রিল ১৩০ । 
'জয়ন্তী সেপ্টল-_২৯শে মার্চ ২/০ ২৮০ ; ১লা এপ্রিল ২২3 ৪ঠা ২২ ২%০ 
“নিউ বীরভূম--২৯শে মার্চ ১৬০০ ; ৩০শে ১৬০০ ; ১লা এপ্রিল ১৬1%০ 
ইলেক ট্রিক ও টেলিফোন 
বেঙ্গল টেলিফোন--৩০শে মার্চ ( প্রেফ ) ১৩০: ৪ঠা এগ্রিল--(প্রেফ ) 
১৩০ ৯৩1০ ।  বেরিলী ইলেকটিক__১লা এপ্রিল ১১০০ ' ১১৮০ | 
জব্বলপুর ইলেকটি,ক-_২রা! এপ্রিল ১৩২ ১৩1০3 ৪ঠা ১৩1০ ১৩০ | 


ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী 


ইণ্ডিয়ান আয়রণ এ্যা্ড ষ্টীল--২৯শে মার্চ ৩৫৮৮০ ৩৬২ ৩৬1০ ৩৫৮৮০ ; 
৩০শে ৩৪৮/০ ৩৪৪০ ৩৪৮৮০ ৩৫৮০ ৩৪৪৮০ ৩৫৬০ ৩৫1৩০ ৩৫/০; লা 
এপ্রিল--৩৪।৬০ ৩৫০ ৩৫7/০ ৩৫৪/০ ৩৫৪০ ৩৬২ ৩৬/০ ৩৫ ৩৫1/৩ 5 
৩রা--৩৫1%০ ৩৫৪৮০ 


১৩1৯ ১০০ | 


ইর-৩৫1/০ ৩৫1০০ ৩৫৪৪০ ৩৪1৮০ ৩৫1৩০ ৩৫1০ ; 
৩৬২ ৩৫1০ ৩৫//০ ৩৫1০ ১ 851--৩৫৮/০ ৩৫৪৮০ ৩৬%৩ ৩৬২ ৩৪7০ | 
মার্শালস-_-১লা এপ্রিল ১৪%০ ২২3১ ২রা-২২ ১৪৩০ ২/০) ওরা ২৭ 
২৮০) ৪ঠ-২০। লারণ ইঞ্জিনিয়ারিং--৪ঠা ৫/%০ €দ০ ৬২। ষ্টাল 
“কর্পোরেশন-_২৯শে মার্চ (অভি ) ১৯৭৮০ ২০%০ ৯৯৭০ ১৯৪/০ 3 ৩০শে-_ 
১৮৪৮৩ ১৯৮৩ ১৯1৮৩ ১৯1/০ ১৯৮/০ ১৯৪০ ১৯৪০ ১৯৮০ ১৯০) ১লা 
'এপ্রিল--১৯৮০ ১৯০০ ১৯৪০০ ১৯৭০ ২০৯ ২০1০ ২০/০ ২০%৩/০ ২০৩/০ 
২০/০ ২০০০ ২০২ ( প্রেফ ) ১০৩২ ১০৪৯) ২রা-২০/০ ১০/০ ২০৯ 

‘2040 ২০1৬০ ১৯৮৮০ ১৯৭৬০ ) ৩রা-_২০/০ ২০1/০ ১৯৪০ ১৯৪৮০ ২০%০ 
Ge ১৯%/১ ৪ঠা__২০/০ ১৯/০ ১৯৪৮০ ১৯৪/০ ( প্রেক ) ১০৩২ ১০৩০ | 

চা বাগান 

ইষ্টাৰ্ণ কাছাড়__২৯শে মার্চ ১০২) ৩০শে ১০০। বীস মাটি__১লা! 
এপ্রিল ১৪৫০ | জুট লীবাড়ী ১লা এপ্রিল__-১৭1০ | 
৮1০ ৮০; ২রা এপ্রিল__৮॥০ ; ৪ঠ!--৮॥০। পাত্রকোলা-_-৩০শে মার্চ 
৯০২1০ | তেজপুর-_-৩রা (‘প্রেফ ) ১২৪০ । সাক গঁ---২৯শে মার্চ ৯২ ৯1০ । 
হাতী ক্ষীরা__৪ঠা ২1০ । রাজাভাত-_০০শে মার্চ ৩৪1০ । 
৭০ ৮৯ । 

ডিবেঞ্চার 


৩০শে মার্চ ১০১|০ ১০১৪০ | 


চিনির কল 


৯০৪০3 


বুল্যাণ্ড__-১লা এপ্রিল ১৫২ ; শুরা--১৫৮৮০ ! নিউ সাতন-_১লা এপ্রিল / 
রামনগর কেইন গ্যাও | 


৭8০ ৭০ | কানপুর_২রা এপ্রিল ১৭৪০ | 
দ্ুগার--১লা এপ্রিল (অভি) ৯৭০ ১০২। মুরী ক্রয়ারী_২রা এপ্রিল ১১৪৮০ 
কেরু এা্ড কোং__৪ঠা এপ্রিল ১০%০ ১০০ ১০০ | 


'২1/০ হ1১০ ২।/০ ৩০শে ২1/০ ২1%০ ২।০ 


ইই ইত্ডিয়া__২৯শে মার্চ | 











সুমা হি৯শে 


৪২ সুদের (১৯৭৪) কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার-_২৯শে মার্চ ৰ 


কাট্রাস বারিয়া--১লা এপ্রিল ২৭৮০ ; ৪ঠা ২৭দ০। সুগুলপুর-_১লা এপ্রিল 
১০।০। নাজিরা_২রা এপ্রিল, ৮1০| সেণ্ড!--২রা এপ্রিল ১২০ 
ওয়েষ্ট জামুরিয়া__৩রা এপ্রিল ২৯৮০ | 


পাটকল 


এ্যালা়ান্স--১লা এপ্রিল ২৭১২। গ্যাংলো ইণ্ডিয়া-->লা এপ্রিল 
(প্রেফ) ১৫০২) ওরা এপ্রিল ৩৯৭২ ৩৯২২ ৩৯০২ 3 ৪ঠা ৩৯০২। 
আগরপাড়া__২রা এপ্রিল ২৬1০ ; ৩রা এপ্রিল ২৭।/০ ২৬৪৮০ ; 8৪ঠ1 ২৬1%০ 
২৬%০। বালী-_২৯শে মার্চ ৩৪০৪০ 7 ৩০শে ২৪০২ ) ১লা এপ্রিল ২৪৬২) 
রা ৩৪৭৯ ২৪৮০ ২৫৯৯ ২৫২1০ ২৫৪ ২৫৮৯২ 3 ৩রা ২৬১৭ ২৫৪ ২৬০ 
২৬২১ ২৬১০ | বজবদ্র__২৯শে মার্চ ৩৪৫২ ) ৪ঠা ( প্রেফ ) ১৫৬২ ১৫৭২। 
হুকুমঠাদ__২৯শে মার্চ ৭1০3 ১লা এপ্রিল ৭০ (প্রেফ ) ৮৫২ ; ২রা এপ্রিল 
( অভি ) ৭/০ ) ওরা ৮২ ৮০/০ ৭0৮০ ৭০/০ ( প্রেফ ) ৮৩০ ৮৪২ ৪ঠা ৭1/০ 
৭০ | হাঁওড়া-_২৯শে মার্চ ৫৪৮০ £৪1০$ ৩০শে ৫৪81/০3 ১লা এপ্রিল 
৫৫1৮০ ৫৫২ 3 ২রা ৫৫1%০ ৫৬1০ ; ওরা ৫৫৭৮০ ৫৬২ ৫৬1০ £৫৮/০ ৫৬1০০ 
৫৫5৮০ ; ৪ঠা €৬ ৫৬/০ ৬/০ ৫৬২1 প্রেসিডেন্সি_২৯শে মএ্ ৫%০ 
&1০ ৫1০ ; ১লা এপ্ৰিল ৫/০ ৫৮%০ € 5 ইরা ৫/০ ৫৩০ ৪ঠা &1০ ৫1/০ 
81৩০ | কামারহাটী-৩রা ৫২০1 ওয়েভারলী-_-৩৯শে মার্চ ( প্রেফ ) 
৩৪]০ ; রা এপ্রিল (অভি) ২/০ ( প্রেফ,) ৩৪/০। চিতাভালসা-_-১লা 
এপ্রিল ১১০। কাকনারা--৩রা ৪৩৫২ ৩৩২৫০ ; ৪ঠা ৪২৫২1 লরেন্দ__ 
১লা এপ্রিল ১৩৩২ ১৩৪২ । স্কাশনাল-_-১লা এপ্রিল ২৩1০) ৪ঠা ২৩1৮০ 
২৩৪০ ২৪২। পর্দীয়া--১লা এপ্রিল ৬০1০ ৬৯২ ৬২২ নঙ্করপাভা_ 
রা এপ্রিল ১৬২ ১৫॥০/০ ; তর] ১৬৬০ ১৬1%০ ১৬০০ ১৫1/০ | নদীয় -ৎ্রা 
এপ্রিল ৬২1০ ৬২।০ ; ৩রা ৬২1০ ৬৩২ ৬২৪০ ৬৩1০ ৬৪২1 | 


. খনি 

বৰ্ম্মাকর্পোরেশন--২৯শে মার্চ ৪1/০ ৬৮০ ৬/০; চলা এপ্রিল ৬/০ 
৬৮০ ৬|]/ ; ৪ঠা 1০ ৬1/০ ৬/০ ৬1/০। ইত্ডিয়ান কপার-_২৯শে মার্চ ২।০ 
; ১লা এপ্রিল ২৷০ ২।%০ ২/০ 
খরা এপ্রিল ২০) ওরা ২০) ৪ঠা ২1০ ২1%5 ২৬০ হ1০। রোডেসিয়া 
কপার--২৯শে মার্চ ১৬০ ১1/০; ১লা এপ্রিল ১৬০ ১//০ ; ওর] ১০/০ ১/০; 
৪ঠা ১।০। কনসোলিডেভটিন-_২রা এপ্রিল ৪০০ 81০ 81%০ ; ওরা ৪/০, 
৪ঠা ৪%০ 81০ ৪০/০ 81/০ 81৮০ | 


.... সিমেন্ট 
বেঙ্গল পার্টারিজ-_২৯শে মার্চ ৬1%০ ; ওরা ' ৬০ ৬1৮০ । ডালনিয়া 
সিমেন্ট--৩০শে মার্চ (অভি ) ৯০ ৯1/০ ; ২রা এপ্রিল ( প্রেফ ) ৯২২1. 


কেমিক্যাল 


আলকালি এ্যাণ্ড কেমিক্যাল--২৯শে মার্চ ( প্রেফ ) ১২৮২ ১২৯২) 
৩০শে ১৭ ও ;১লা টির ( ই 8 3 ৪ঠা | 


হেড অফিস £ ১৭ ১৯ ফোন ক্যাল--8৫৫ 91 


* সংশোধিত ইহাই জব্ব প্রথম 
৫ লক্ষ টাকার অধিক আদায়ী মুলধন লইয়া কার্যত 
আরম্ভ করিয়াছে। 

* সিডিউলভুক্ত হইবার জন্য আবেদন কর। হুইয়াছে। 

* অল্প সময়ের মধ্যে € শি 
শেয়ারে লভ্যাংশ ঘোবণ। করা 

ধাটাইবার 


* শেয়ারে এবং আমানতে 
* কম্দীদিগের পক্ষে ইহাই যোগ্য প্রতিষ্ঠান । 
অবশিষ্ট 





নির্ভরশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান। 


স্পা শী 


" ২৯শে মার্চ ২৪৪০ ২৫%০ ২৫৮০ ; 
বৃটিশ বন্দী পেট্রোলিয়াম ২৯শে মার্চ ৪8৩০ ; 


১২৫৬ 





বিবিধ 

বি, আই, কর্পোরেশন-_২৯শে মীর্চ (আডি) ৪/০ ৪19 3 ৩০শে-81/০ ; 
১লা এপ্রিল--৪৮/০ ৪1৮০ ঠ রা এপ্রিল--৪1৮০ 3 ৪ঠা--81০ 8/০। 
টাইড. ওয়াটার অয়েল-_-8ঠ. ১২৮%০ ১২৪০ ১৩২ । ইণ্ডিয়ান উড_ প্রভাক্স-- 
৩০শে- ২৫1০) ১লা এশ্রিল-_২৫1০ 3 
১লা এপ্রিল--৪8%০ ; 
২রাঁ-81/০ ; তরা-৪/০। ওরিয়েপ্ট পেপার--১লা এপ্রিল ( অভি) 
৭৮০1 প্রীগোপাল প্রেপার--২৯শে মার্চ ৬০  ১লা এপ্রিল_৬৩০ ৬1৬০ । 
_ মহীশূর পেপার খরা! এপ্রিল ১৩1০ ; ওরা__-১৩1৮০ $ ৪ঠা--১৩২। টিটাগড় 
পেপার (‘এ’ ও ‘ৰি’ অভি )-_২৯শে যার্ড ৩০৫৮০) ১লা এশ্রিল_ ৩১৮০ 
৩০৮৪০ ৩১৯ 3 ২রা--৩০৮০ 3 ৩বা-৩০৮০ ৩০৮/৩ ৩১৯3 ৪ঠ1--৩০২ ৩১1০ 1 
আসাম সজ__২৯শে মার্চ ২৮০০ ; ২রা এপ্রিল__২%/০। মেদিনীপুর 
অমিদারী_ত্রা এপ্রিল ২২৮০ ) ওরা_-৭৫২ টি ক্যালকাটা ল্যাণ্ডিং 
গ্যাণ্ত 'সিপিং_২৯শে মাৰ্চ ১৪৮০ | 


পাঁটের বাজার 
কলিফাতা, «ই এপ্রিল 


কাতার ভাতার 


তুলনায় দামের কিছু উন্নতি লক্ষিত. হুইয়াছে। গত ৩০শে মার্চ আমরা [জু 
যখন পাটের রাজারের সমালোচনা,করিয়াছিলাম তখন ধ তারিখে ফাটকা | 


[কট বাহন 


- | 
৬১৮০/০ আনা ও ৬০1%০ আনা হয়। ২রা তারিখ সর্ক্বোচ্চ দরের্‌ হার ৬২1০ | 
আনা ও ৪ঠা তারিখ তাহা! '৬৪1%০ আনা হয়। অন্ত €ই এপ্রিল ৬৩৪%০ | 


বাজারে পাটের সর্ক্বোচ্চ দর ৩১০ আলা ও সর্ধনিয় দর ৫৯/৮০ আনা ছিল। 
»লা এপ্রিল তারিখে সর্ধোচ্চ দরের হার ও সর্বনিম্ন হার চড়িয়া যথাক্রমে 


আনায় বাজার খুলিয়া দরের হার সর্ধবোচ্চে ৬৪% আনায় উঠিয়া শেষ পথ্যস্ত 


৬৩ টাকায় বাঁজার বন্ধ হইয়াছে। নিয়ে ফাটকা বাজারের এ সপ্তাহের ॥' 


বিস্তারিত. দর দেওয়া হইল £- | 
তারিখ . সর্বোচ্চ সর্ব্বনিম্ন দর বাজার বন্ধের দর ৷ 
৩০শে মার্চ, ৬১০ ৫৯1%/০ ৫৯৮০ | 
১লা এপ্রিল ৬১৮৮৩ ৬০1০ . ৬১৮০ 
| ইরা » ৬২/০ ৬০৪০ ৬৪২. 
ওরা 9. ৬২৮০ Lavo ৬১/০ , 
৪ঠা ১ ৬৪1%০ ৬১৪০ ৬৪1০ 
€ই ৬৪1%০ 7,৬২০ ৬৩২ 
এ বৎসর অবহাওয়ার অবস্থা খুব ভাল দেখা যাইতেছে। ফলে | 


ইতিমধ্যেই বিভিন্ন অঞ্চলে বেশী পরিমাণে নূতন পাট বুনা সম্ভবপর হইয়াছে। | 


মেসার্স সিনক্রেয়ার মারে এও কোম্পানী গত ৩০শে মার্চ পর্য্যন্ত সময়ের 
বে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন .তাহা দৃষ্টে দেখা যায় গত বৎসরের মোট 


জমির তুলনায় এবার ইতিমধ্যেই নারায়ণগঞ্জে চৌদ্দ আনা, চাদপুরে তের || 
আনা, হাজীগঞ্জে বার আনা চৌমুহানীতে বার আনা, আশ্তগঞ্জে ১৭ আনা, | 


আখাউড়ায় বার আনা, নিখলিদীম পাড়ায় সতর আনা,সরিষাবাড়ীতে বার আনা, 


ময়মনসিংহে দশ আনা, সিরাজগঞ্জে দশ আনা ও ভাক্ষোরায় দশ আনা jl 
পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হহইয়াছে। কাজেই এবার বাঙ্গলায় গতবারের || 


তুলনায় বেশী পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইবে বলিয়া বাজারে একটা ধারণা 


জন্মিতেছে। এইরূপ অবস্থায় চটকলওয়ালারা বাজার হইতে পাট ক্রয় বন্ধ | 


করায় গত শনিবার ফাটকা বাজারে পাটের দাম ৬০ টাকারও নিম্নে নামিয়া 


যায়। গত বুধবার দিবস বাজলা সরকার শীঘ্রই ফাটক! বাজারে পাটের দাম |] 
ও চটের দামের একটা নিয্নতম হার নির্ধারণ করিবেন বলিয়া গুজব প্রচারিত | 
হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে পাটের দামেরও একটা উন্নতি লক্ষিত হইতে থাকে। || 
এখন পর্যস্ত পাট ও চটের নিম্নতম মূল্য সম্পর্কে কোন সরকারী ঘোষনা | 


প্রকাশিত হয় নাই। তবে ্রক্ূপ একটি ঘোষনা সম্বন্ধে বাজারের ব্যবসায়ীরা 
রীতিমত আশাভরসা পোষণ করিতেছেন। 


১১১৪ 


|| রিজার্ভ ও অন্তান্ত তহবিল 


||. ম্যানেজার_মিঃ এইচ, সি ক্যাপ্টেন 


কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যদি একটা | 
নিম্নতম মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া হয় তথাপি তাহার ফলে বাজারে মুল্যের বিশেষ হর 


[৮ই এপ্রিল, ১৯৪* 





কোন চড়তি সম্ভবপর হইবে বলিয়া মনে হয় না। নূতন পাট ফসলেরঃঅবস্থা! 
ও উৎপন্ন পাটের পরিমাণ বর্তমান সময়ে পাটের মূল্য সম্পর্কে প্রধান বিবেচ্য 
বিষয়। আর সে দিক দিয়া দেখিতে গেলে বর্তমান সময়ে পাটের দর তেমন 
বেশী কিছু বাড়িবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয় না। 

গত ৩০শে মাচ্চ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে হেভি নেটি- 

৭০ হাজার বেল পাট আমদানী হইয়াছে । গত বৎসর এ সময়ে মোট পাট 
উড 

আলোচ্য সপ্তাহে পাটের বাজারে সামান্ত পরিমাণ পাট বেচাকিনা' 
হুইয়াছে। গত ২৯শে মার্চ বাজারে ইত্ডিয়ান জাত মিডল ও বটম শ্রেণীর 
পাটের দাম প্রতিমণ ১০৮০ আনা ও ৯৮০ আনা ছিল। অদ্য বাজারে তাহা 
কিছু বাড়িয়া যথাক্রমে ১১ টাকা ও ১০ টাকা দবড়াইয়াছে। 

পাকা বেল বিভাগে গত ২৯শে মার্চ প্রতি বেল ফাষ্ট পাটের দাম ছিল, , 
৬৪ টাকা। অন্ত বাজারে তাহা! বাড়িয়া ৬৫ টাকা! দীাড়াইয়াছে। ' 

থলে ও চট 

গত সপ্তাহের তুলনায় এসপ্তাহে থলে ও চটের বাজারে দামের কিছু উন্নতি 
লক্ষিত হইয়াছে। গত ২৯শে মার্চ বাজারে ৯ পোর্টার চটের ১২/০ আনা* 
ও ১১ পোর্টার চটের দাম ১৫৩০ আনা ছিল। অস্ধ বাজারে তাহা যথাক্রমে 
১৩ টাকা ও ১৪॥০-আনা দাড়াইয়াছে। 





স্থাপিত ১৯১১ সাল 

সেনা ্যা্ অব ইত্ডিয়া একটা সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহা 
সম্পূর্ণভাবে তারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত। যুলধনে ও আমানতে 
উজার যো হয়া ই হয নিক গুনছে 
অনুমোদিত মূলধন ee টাকা 
বিক্রীত মুলধন' 

আদায়ীকৃত মূলধন 
অংশীদারদের দায়িত্ব 


৩, ৫০, ০০ ১০০০২ 
৩১৩৬১২৬১৯৪০ ০২২ 
১,৬৮,১৩,২ ০০ 
১,৬৮,১৩,২ ০০ 
5 ১১২১৩৭১০০০৭ 

১৯৩৯ সালের ৩১. ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কে 

আমানতের পরিমাণ ২৯,৮৬:৮২,০৩৭৮%০ আনা! 
ধ তারিখ পথ্যস্ত কোম্পানীর কাগজ ও অন্যান্ত অনুমোদিত সিকিউরিটি 
এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ১৭,৩২,১২,৯১৮৪৩/৬ পাই 

চেয়ারম্যান ম্যার এইচ, পি, মোদি, কেটি, কে, বি, ই 

হেড অফিস: 
ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সহরে শাখা অফিস আছে। 
কারবার করা হয় 


f ইজি নেহার জিরদালজা ্‌ 
{ লেক্টাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নিম্মলিখিত বিশ্বেত্ব জাছে_ 


ভ্রমণকারীদের জন্ত কপি ট্রেলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত 
বীমার পলিসি, €'তোলা ও ১০ তোলা ওজনের বিক্রয়ার্থ বিশুদ্ধ স্বর্ণের 
8 বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা বার্ষিক ২1০ আনা হারে হুদ অর্জনকারী |! 
ব্রেবার্ষক ক্যাশ সার্টিফিকেট | -সেপ্টাঁল ব্যাঙ্ক এককিকিউটার এণ্ড ||; 
ট্রাষ্ট লিঃ কর্তৃক ট্রাষ্টির কাজ এবং উইলের বিষিধ্যবস্থার কাজ সম্পাদিত ] 
হইয়া থাকে। 
'হীরা অহুরৎ এবং দলিলপত্র প্রভৃতি নিরাপদে সংরক্ষণের জন্ত সেপ্টাল 
ব্যাঙ্ক সেফ ভণ্ট রহিয়াছে। বাধিক চাদা ১২২ টাকা |. 
মাত্র। চাবি আপনার হেপাজতে রহিবে। 
কলিকাতার অফিস- মেন অফিস-__-১০০ নং ক্লাইভ স্ত্রীী। নিউ 
মার্কেট শাখা-_১০ নং লিগুসে স্ত্রী, বড়বাজার শাখা-_৭১ নং ক্রস স্তর, 
শ্তামবাজার শাখা-_১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস সী, ভবানীপুর শাখা ৮এ, রস! 
রোড। বাল! ও বিহারস্থিত শীখা_ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 
জলপাইওুড়ী, জামসেদপুর, ও য্জঃফরপুর। জগুনস্থ এজেণ্টস_ 


|| বার্কলেস্ব্যাঙ্ক লি: এবং মিডল্যাও ব্যাঙ্ক লিঃ। 





SRE SRS 





৮ই এপ্রিল, ১৯৪০ ] 





সোনা ও রূপা 
কলিকাতা, ৫ই এপ্রিল 
এ সপ্তাহে লগ্ডনের বাজারে সোনার দরের হার প্রতি আউপ্স »৮পাঃ 
৮ শিলিং হারে বলবৎ ছিল। বোম্বাইএর বাজারে সোনার দরের হার এ 
সপ্তাহে গত সপ্তাহের তুলনায় কিছু ভিন্ন দেখা গিয়াছে। গত ৩০ মার্চ 
বোম্বাইএ প্রতি ভরি সোনার দাম ছিল ৪২॥৯ পাই। >লা এপ্রিল তাহা 
কমিয়া ৪২॥০ আনায় দীডায়। ২রা এপ্রিল তাহা ৪২১০ আনা হয়। 
ওরা তারিখ তাহা ৪২৩৬ পাই ও ৪ঠা এপ্রিল তাহ! ৪২1৩০ আনায় দাড়ায় । 
অন্ত €ই এপ্রিল বাজারে তাহা ৪২1৩৬ পাই হইয়াছে। | 
কলিকাতার বাজারে গত ১৫ই মার্চ প্রতি ভরি সোনার দর ৪২॥০ আনা, 
বড়ালবার ৪২1০০ আনা| ও গিনি ২৭1৩০ আনা ছিল। অন্ত বাজারে তাহা 
যথাক্রমে ৪২1%০ আনা, ৪২1/০ আনা ও ২৭1৮০ আনা ্াড়াইয়াছে। 


রূপ! 


তুলার বাজারে দামের হার' বিশেষভাবে নামিয়া যাওয়ায় বোশ্বাইএর 
বাজারে রূপার মূল্যের হারও পড়িয়া গিয়াছে। গত '৩০শে মার্চ বোদ্বাইএ 
প্রতি ১০০ ভরি রূপার দাম ছিল £৭ টাকা। ১লা এপ্রিল তাহা কমিয়া 
৫৬]০ আনা হয়। ২রা তারিখ তাহা €৬/০ আনা দীড়ায়। ৩রা এপ্রিল 
তাহা হয় €৫॥০ আনা। ৪ঠা তারিখ তাহ' আবার €৬1৩/০ আনা হয়। 
অস্ত €ই এপ্রিল তাহা €৬৷০০ দাড়াইয়াছে। 

লগ্ডনের বাজ্জারে গত ২৯শে মার্চ প্রতি আউপ্স ম্পট রূপার দর ছিল 
২০3ড পেনী। অন্ত বাজারে তাহ। ২০৯ পেনী দাড়াইয়াছে। 

কলিকাতার বাজারে গত ২৯শে মার্চ প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর €৭॥০ 
ও ওঁ খুচরা দর ৫৮ টাক ছিল। অন্ত বাজারে তাহা যথাক্রমে ৫৬/%০ আন" 
ও ৫৬॥%০ আনা দীড়াইয়াছে। 


' তুলা ও কাপড় 

কলিকাতা €ই এপ্রিল 

আলোচ্য সপ্তাহে বিদেশের বাজার সমূহ হইতে সন্তোষজনক সংবাদ 
পাওয়া সত্বেও বোম্বাইএর তুলার বাজারে উহার প্রতিক্তিয়া দেখা দেওয়া 
দুরে থাকুক জুলাই-আগষ্টের দর প্রায় ১৫ পয়েন্ট হাঁস পায়। বাণিজ্য চুক্তি 
শেষ হইবার পর তুলা রপ্তানী সম্পর্কে কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে 
ততসম্পর্কে ব্যবসাঁয়ীগণের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিবার ফলেই এরূপ অবস্থার 
সষ্টি হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। তাহার পর কার্ধ্যতঃ বিগত সপ্তাহে 
রপ্তানী বাণিজ্য খুব সামান্ত হুইয়াছে। বোস্বাইএ শ্রমিক ধর্ম্মঘটের ফলে 
স্থানীয় কলসমূহের কারবার বন্ধ আছে। রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কে লাইসেন্পের 
ব্যবস্থা করা হুইবার আশঙ্কা আছে বিবেচন! করিয়াও বাজার নিয়ন্ত্রিত 
হইয়াছে । পরে আবার গতর্ণমেন্ট যখন এইরূপ ঘোষণা করেন যে, এরূপ 
নীতি অবলম্বন করিবার কোন হেতু নাই তখন পুনরায় বাজারে সামান্ত 
উৎসাহের ভাব দেখা দেয়। বৃহম্পতিবার বাজারের অবস্থা অনেকটা উন্নত 
বলিয়া বিবেচিত হয়। এইদিন বোরোচ জুলাই-আগষ্ট ৬ পয়েন্ট বৃদ্ধি 
পাইয়া ২৪৪২ টাকা দীড়ায়। সপ্তাহের প্রথম দিকে কলিকাতা ব্যবসায়ীগণ 
যথেষ্ট তুলা খরিদ করেন। গত বুধবার বোরোচ এপ্রিল-মে ২২৭দ৭ 
আনায় এবং ছুলাই-আগষ্ট ২৩৮1০ আনায় টাড়ায়। বেঙ্গল ও ওমরা মের 


দর যথাক্রমে ১৭৩০ এবং ২১০ টাকায় দাড়ায় । 


বিদেশের তুলার বাজার তেজী ছিল। লিভারপুলের দর মে-আগষ্ট 


৭৯৬ পেনী পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাঁয়। নিউইয়র্কের বাজারে মের দর ১০৪৭ সেন্ট 


ধাড়ায়'। আমেরিকার যুক্তরাষ্র সরকার তুলার রপ্তানী বাণিজ্যে অধিক 
পরিমাণ সরকারী সাহায্য মঞ্জুর “করিবেন আশায় এবং কারবার বৃদ্ধি 
পাইবার ফলে নিউইয়র্কের তুলার বাঁজারে বিশেষভাবে আশা আকাঙ্খার 
ভাব মূৰ্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। 


ঙ 


আর্থিক জগৎ 


১২৫ 


আলোচ্য সপ্তাহে বোম্বাইএর তুলার বাজারে নিয়্র্ূপ কারবার হইয়াছে £- 


বোরোচ . ওমরা বেঙ্গল 

তারিখ এপ্ৰিল-মে মে মে 
মার্চ ২৯ ২৪৩২ ২২৩1৭ ১৮৭1০ 
23 ৩০ ২৪৩1০ ২২৩1০ ১৮৮৮৩ 
এপ্রিল ১ ২৩৫৮০ ২১৬1০ ১৮১২ 
13 ২ ২২৯, ২১১২ ১৭৪০ 
39 ৩ ২২৭৮০ ২১০২ ১৭৩1 
৪  " - ২৩২৮০ ২১৫০ ১৮৪৯২ 
দুইবৎসর পূর্বে ১৬১০ ১৪৫৪০ চুল 
কলিকাতা, ৫ই এপ্রিল 


আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় কাপড়ের বাজারে সম্পূর্ণরূপে নিরুৎসাহের 
ভাব বলবৎ ছিল। তুলার মূল্য হটাৎ হাঁস পাঁইবার ফলে কাপড়ের বাজারেও 
তৎক্ষণাৎ উহার প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। এদিকে বোষ্বাই শ্রমিক ধর্ম“ 
ঘটের প্রায় € সপ্তাহ উত্তীর্ণ হইতে চলিল কিন্তু তাহা সত্বেও কলিকাতার 
কাপড়ের বাজারে কোন উন্নতি দেখা দিল ন'। কাপড়ের বাজারের 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এইরূপ একটা অনিশ্চিতভাবের স্বষ্টি হইবার ফলে অগ্রিম 
কারবারেও কোন উন্নতি দেখা দেয় নাই। অপরদিকে জাপ-ভাঁরত বাণিজ্য 
চুক্তির অনিশ্চিয়তার ফলে জাপানী ০০০০০০০৯৪১০ 
হইতেছে না। 

টোকিও হইতে এইরূপ একটি সংবাদ জানা গিয়াছে যে, ভারতবর্ষে 
জাপানী কাপড়ের আমদানীর পরিমাপ ৪০ কোটি গজ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবার 
একটা সাময়িক চুক্তির প্রস্তাব হুইয়াছে। প্রকাশ, জাপ-সরকার ভারত- 
সরকারকে জানাইয়াছেন যে, গত ৩১শে মার্চ হইতে বাণিজ্য চুক্তি শেষ 
হুইয়া যাইবার ফলে তাহারা উপরোক্ত ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা করেন।' অপর 


পক্ষে ভারত গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছেন যে, বাণিজ্য চুক্তি শেষ হইবার সুবিধা ' 
গ্রহণ করিয়া জাপান ভারতবর্ষে বহুপরিমাণে রপ্তানী বৃদ্ধি করিবেন ন! বলিয়া: 
যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন জাপান গবর্ণমেন্টের বর্তমান নীতি দ্বারা তাহা" ! 


লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হইতেছে না । । 
- সত | i 


আলোচ্য সপ্তাহে হুতার বাজ্জারে চাহিদার অভাবে কোন কারবার হয় 
নাই। সুতার আড়তদারগণ সুতা বিক্রয় করিয়া দিবার জন্ত বিশেষ টা 
করা সত্বেও সফলকাম হয় নাই। 

বিলাতী 
সংবাদ নাই। একই শ্রেণীর বিলাতী স্বতার 
হৃতার মূল্য সম্ভার জন্ত ব্যবসায়ীগণের মধ্যে এই শ্রেণীয় স্তা সম্পর্কে কোন্‌ 
আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না। 


জাপানী ও সাংহাই সৃতা_আলোচ্য সপ্তাহে এই সকল রে 


হুতার বাজারে কোন কারবার হয় নাই। অথচ বিদেশী রপ্তানীকারকগণ|. 
মুল্যের হার হাস করিয়াও কারবার সম্পন্ন হইতে রাজী ছিল। ইয়েনের' 
বিনিময় হার চড়া থাকিবার অন্ত মুল্যের দিক দিয়াও অনেক তারতম্য ঘটে ।! 
আড়তদারগণ জাপান ও সাংহাইএর তাতিগণ যে দরে কারবার করিতে; রাজী, 
আছে তাহা অপেক্ষা নিয়ন মূল্যে স্থতা বিক্রয় করিতেছে | 

যুক্ত প্রদেশ প্রভৃতি কেন্দ্রের ব্যবসায়ীগণ বর্তমান মূল্যে কারবার করা 
সম্পর্কে ইতস্ততঃ ভাব পোষণ জন্ত জাপানী সুতার চাহিদ। 
বহুলাংশে কম দেখা গিযাছে। মুল্য ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখী হওয়াতে 
বণিক, ব্যবসায়ী ও ক্রেতাঁগণের মধ্যে একটা অনিশ্চিয়তার ভাব দেখা 
দিয়াছে। এমতাবস্থায় সকলেই কি অবস্থা ছড়ায় তাহা দেখিবার 
জন্তই সকলে অপেক্ষা করিতেছে । 

কৃত্রিম রেশমী সুভ আলোচ্য সপ্তাহেই এই শ্রেণীর স্বতা সম্পর্কে 
ইটালীয় সিপ্ডিকেটের মূল্য অপরিবন্তিত ছিল! ১লা এপ্রিল হইতে কৃত্রিম 
রেশমী স্বতায় শুক বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া গুজব রটিবার ফলে সপ্তাহের প্রথম 
দিকে ফাট্‌কাওয়ালাদের মধ্যে কারবার বৃদ্ধি পায় এবং মৃজ্যেরও কিছু: 
উন্নতি সাধিত হয়। পরিশেষে উক্ত গুজব মিথ্য। বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়াতে 
বাজার পুনরায় নামিয়া যায় । বাজারের সাধারণ অবস্থা এত নিরুৎ্সাহ জনক। 


বাজারের উন্নতি সম্পর্কে ব্যবসায়ীগণের মধ্যে আস্থা ফিরিয়া আসিতে . 


সময় লাগিবে। 


-_এই শ্রেণীর সুতার বাজার সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কোন ' 
মূল্য অপেক্ষা দেশী বা জাপানী, : 


আঁথিক জগৎ 


[ ৮ই এপ্রিল, ১৯৪০ 





১২৫৮ 

হামাই fo 

ধান ও চাউলের বাজার, iA টি 

ূ কলিকাতা, &ই এপ্রিল দেউলী পাঁটনাই ২৮০-২৪৩/১৫ 

৫রজুনের বাজার হোগলা . ২৪০-২%/০ 
' আলোচ্য সপ্তাহে রেঙ্গুনেব ধান ও চাউলের বাঁজার চড়া গিয়াছে । ওডাশাল ২৫-২॥১০ 
বিভিন্ন প্রকার ধান ও চাউলের নিম্নরূপ কারবার হইয়াছে। ৭৫ পাউণ্ডের চাউল . ৃ 
প্রতি -ঝুড়ির একশত ঝুডির মূল্য দেওয়া গেল । রূপশাল (কল) ৯০) 
খানানটে। এপ্রিল ২৬০২) মে ২৬৩২ 3 জুন ২৬৫২ 3 জুলাই ; ২৭৮ | ২৩ নং পাটনাই, ৪৮/১০-৪%৮ 
আতপ- মোটা ২৫২২ ২৫৩২ ; সরু ২৬২২ ২৬৫২ ) টেবিয়ান ২৭২২ ২৭৫২ গুজী এলাহী ৫4০. 

সুগন্ধি ২৮২২ ২৮৫২ ; ফুলফো ২৭৭২ ২৮২২) মাস্তানো ৩২০২ ৩২৫২) চিনি কামিনী €1৩/০ 
ভাঙ্গা ১৮৫২ ১৯৫২। বাকতুলসী 85/০ 
১০/-8 8৪০০, 


সিজ্ধ-_লম্বা ২৮২২ ২৮৫২ ; মিলচর ২৮২২ ২৮৫২; খং সিদ্ধ ২৬০২ ২৬৫২ 
ভাঙ্গা ১৯০২ ২০০২] 

ধান-_নাসিন শ্রেণী ১০৩২ ১০৫২ ) মাঝারি ১০৪২ ১০৬২ | 

কলিকাতার বাঁজীর-_-অলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার ধানও চাউলের 
ধাজার চড়া গিয়াছে। বিভিন্ন প্রকার বান ও চ।উলের নিম্নরূপ দর গিয়াছে। 


ধান প্রতিমণ 
গোসবাং৩নং (আঃ ধান্য ) ৩২৩৩০ 
সাদা মোটা Vee 
মাঝারি ( গাঃ ধান্য ) ২% ১০-২॥/১০ 
দাদশীল ( পুঃ ) ৩৩/-৩%১০ 
চিনি আতপ (পুঃ ) ৩1০ 
পৃবা পাটনাই ২15/১০-২৪১০ 
কাটারীভোগ ৩1/-৩1%০ 
রূপশাল | ৩৮০-৩1%১৩ 
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ভন্থ ও সবল শিশু শেহ গৌরব 


গোসবা ২৩ নং (পুঃ) 


1 





বোম্বাইয়ের শিশুরক্ষা' সমিতির বিবরণ 
বোম্বাইএর শিশ্তবক্ষ! সমিতির জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর এক বিবৃতিতে 
জানা যায যে, বোস্বাইএ ভিক্ষা বৃত্তি সম্পর্কে ভিক্ষুক বাঁলকদিগকে রীতিমত 
শিক্ষা দেওয়া হয় এবং উহার জন্য তাহাদের প্রত্যেককে প্রত্যহ 'তিক্ষা দ্বারা 
এক 'টাকা সংগ্রহ করিতে হয়। 
ভিক্ষুক বালকের সংখ্যা ছুই হাজার। সুতরাং উহাদের বাধিক আয়; 
অনুমানিক ৭1০ লক্ষ টাকা! দীড়ায়। | j 


ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার বাণিজ্য 
প্রকাশ, দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্ণণ্টে ভারতে রপ্তানী বাণিজ্যের সুযোগ 


করা স্থির করিয়াছেন। } 





| শিশুদিগের একমাত্র খান্ত দুন্ধ। সেই দুন্ধ যাহাতে | 


বিশুদ্ধ ও বলকারক হয় তাহার প্রতি প্রত্যেক 
মাতারই যত্ন লওয়! উচিত। 













০পক্ভিউপা-ক্ষিজ্ঞ*০ মাতৃদুদ্ধের অনুরূপ এবং ভারতীয় 
আবহাওয়ায়, ভারতীয় গাভীর দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত বলিয়াই 
ইহা! আপনার শিশুদিগের এত উপযোগী খাঞ্ভ। ' 















খাওয়ান ও ভাহার স্বাস্থ্যের উন্নতি লক্ষ্য করুন! 
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ন্যাশনাল নিউটিমেটম লিমিটেড 


দমদম রোড, দমদম (২৪ পরগণা ) 
তা তাত 2. 





বোম্বাই সহরে বার বৎসরের নিম্ন বয়স্ক ' 


১. ০৯১৯ ২১১০ 
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সুবিধা প্রসারিত করিবার জন্য কলিকাতায় একজন ট্রেড, কমিশনার নিযুক্ত ' 
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কলিকাতা, সোমবার, ১৫ই এপ্রিল, ১৯৪০ 


| ৪৬শ সংখ্যা . 








= বিষয় সূচী c= / 
বিষয় পৃষ্ঠা বিষয় পৃষ্ঠা 
সাময়িক প্রসঙ্গ ১২৫৯-৬১ আিক দুনিয়ার খবরাখবর ১২৬৬-১২৭০ 
শিশুর ভবিষ্যত সংস্থানে বীম'র স্থান ১২৬২ পুস্তক পরিচয় | ১২৭০ 
কোম্পানী প্রসঙ্গ ১২৭১-১২৭২ 
ভারতবর্ষে যৌথ কোম্পানীর অবস্থা ১২৬৩ ইনি ও 
ভারতীয় শিল্পে যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া ১২৬৪-৬৫ বাজারের হালচাল ১২৭৪-১২৭৮ 


সাময়িক গা 








ভারতে জাপানী বস্ত্রের আমদানী 
১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে ভিন বৎসরের জনা 
জাপানের সহিত ভারতবর্ষের যে দ্বিতীয় বাণিজ্য চুক্তি বলবৎ হয় 
তাহার মেয়াদ গত মার্চ মাসে শেষ হইয়াছে । তবে জাপানের 
সহিত আর একটা বাণিজ্য চুক্তির: সর্ত স্থির হওয়ার সাপক্ষে এই 
চুক্তিই এখন পর্যন্ত বলবৎ রাখা হইয়াছে। নুতন চুক্তি সম্বন্ধে 


_.. * জাপ গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধিদের সহিত ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের 


/ আলোচনা কর অগ্রসর হইয়াছে এবং উভয় পক্ষ হইতে কি প্রকার 
সর্ত উপস্থিত করা হইয়াছে তথ্বিষয়ে সরকারীভাবে কোন সংবাদ 
দেশের লোকের নিকট উপস্থিত করা হয় নাই। তবে 
কিছুদিন পূর্ব্ে জাপানে বিশ্বাসযোগ্য সূত্র হইতে এরূপ একটা সংবাদ 
প্রকাশিত হইয়াছে যে জাপান. ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর 
৪০ কোটী গজ কাপড় আমদানী করিতে প্াঁরিবে-_ এইরূপ একটা 
সর্তে ভারত সরকার সম্মতি দিয়াছেন। সংবাদে আরও প্রকাশ যে 
জাপানীগণ উহাতেও সন্তুষ্ট হয় নাই । আগামী মে মাসে এই বিষয়ে 
যখন পুনরায় আলোচনা নুরু হইবে তখন তাহারা ভারতবর্ষের 
বাজারে উহা অপেক্ষাও বেশী পরিমাণে বস্তু আমদানীর জন্য দাবী 
করিবে । এই সংবাদ রয়টারের মারফতে ভারতবর্ষে প্রেরিত হইয়াছে 

এবং ভারত সরকার এখন পর্য্যন্ত উহার সমর্থন বা প্রতিবাদ কিছুই 
করেন নাই । ফলে সংবাদটা সত্য বলিয়াই মনে হয়। 


এই সংবাদে আমরা বিশ্মিত হইয়াছি। জাপানের সহিত প্রথম 
বার যখন ভারতবর্ষের বাণিজ্য চুক্তি হয় তখন জাপানকে ভারতের 


বাজারে ৩২৷০ কোটী গঞ্জ কাপড় আমদানী করিবার 
অধিকার দেওয়া হয়। এ সময়ে ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষের সহিত 
যুক্ত ছিল। এবং উক্ত দেশে জাপান হইতে প্রতিবৎসর ৭ কোটী 
গজ কাপড় আমদানী হইত। দ্বিতীয়বার যখন ভারতবর্ষের সহিত 
জাপানের চুক্তি হয় তখন ব্ৰহ্মদেশ পৃথক হইয়া ষাওয়াহেতু ভারতের 
বাজারে জাপানের বস্ত্র আমদানীর পরিমাণ ক্মাইয়া দেওয়া হয়। 
কিন্তু ৭ কোটী গজ না" কমাইয়া উহা মাত্র ৪ কোটী ২০ লক্ষ গজ 
কমান হয়। ফলে ভারতের বাজারে জাপানের আমদানী যোগ্য 
কাপড়ের পরিমাণ ২৮ কোটা ৩০ লক্ষ গঞ্জ নির্ধারিত হয়। উহ! 
যে ভারতীয় বন্ত্রশিল্পের স্বার্থের দিক হইতে অত্যন্ত অবিচারমূলক 
ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন জাপানকে 
একেবারে ৪০ কোটী গজ কাপড় আমদানী করিতে অধিকার দেওয়া 
হইতেছে। উহা কার্যে পরিণত হইলে ভারতীয় বন্ত্রশিল্প জাপানের 
প্রতিযোগীতায় অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। | 

জাপানের প্রতি ভারতসরকারের হঠাৎ এত দরদ দেখিয়া 
আমাদের আশঙ্কা হইতেছে যে বৃটিশ সাআজ্যের প্রয়োজনে জাপানকে 
তুষ্ট করিবার জন্য ভারতীয় স্বার্থ বলি দেওয়া হইতেছে। ইতিপূর্বে 
বহুবার এরূপ ঘটিয়াছে'বলিয়াই আমরা এই আশঙ্কা ব্যক্ত করিতেছি। 

বোম্বাই ধর্মঘট ও ভারতীয় বন্ত্রশিল্প ' 

প্রায় দেড়মাসকাল যাবত বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলসমূহে যে ' 
ব্যাপক শ্রমিরু ধর্মঘট চলিতেছিল গত ১৩ই এপ্রিল শনিবার হইতে 
তাহা প্রত্যাহ্ৃত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গিরণী 


শশী 


1 


$২৬০ 


আধিক জগৎ 


[ ১৫ই এপ্রিল, ১৯৪* - 





কামগড় ইউনিয়নের ম্যানেজিং কমিটী ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধ স্ত 
করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং শ্রমিকদের সভায়ও এই প্রস্তাব 


সমধিত হইয়াছে । ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের স্বার্থের কথা বিবেচনা করিয়া, 


এই ধৰ্ম্মঘট প্রত্যাহ্ৃত হওয়ায় দেশবাসী সকলেই আনন্দিত হইবেন 
সন্দেহ নাই। ভারতের বৃহৎ শিল্পসমূহের মধ্যে একমাত্র বন্ত্রশি রেই 
ভারতবাসীর উদ্যম সাফল্যলাভ করিয়াছে বলা যায়। বর্তমানে ইংলণ্ড 
যুদ্ধরত থাকায় ভারতীয় বন্তরশিল্পের সহিত পূর্বের ন্যায় প্রতিযোগি তা 
করার অবসর ও সুযোগ পাইতেছে না এবং যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর 
ইংলণ্ডের বস্ত্র রপ্তানীও উল্লেখযোগ্যভাবে হান্ন পাইয়াছে। অপর 
প্রবল প্রতিদ্বন্বী জাপান আমেরিকার ডলারের সহিত স্বীয় মুদ্রা 
ইয়েনকে সংযুক্ত করিয়াছে এবং পাউণ্ড'ষ্টালিং তথা ভারতীয় মুদ্রা 
টাকার হিসাবে ইয়েনের মূল্য বৃদ্ধি পহিয়াছে। যুদ্ধ চলিলে ভবিষ্যতে 
উহা আরও বৃদ্ধি পাইৰার সম্ভাবনা রহিয়াছে । কাজেই এই অবস্থায় 
ভারতে জাপানী বস্ত্রের আমদানী হ্রাস একপ্রকার নিশ্চিত। উল্লিখিত 


অবস্থা বিবেচনা করিয়া বর্তমান সময়কে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের পক্ষে আর রর 


একটা সুবর্ণ সুযোগ বলা যায়। শ্রমিক বিক্ষোভ দীর্ঘকাল স্থায়ী 
হইলে এই সুযোগ যে নষ্ট হইত তাহাতে সন্দেহ লাই । সুদীর্ঘ দেড় 
মাস পরেও যে ভারতের বস্ত্রশিল্প এই অবাঞ্ছিত অবস্থা হইতে পরিত্রাণ 
লাভ করিয়াছে তাহা মন্দের ভালই বলিতে হইবে ।' 

আমরা আশাকরি মিলমালিকগণ ধর্মঘটী শ্রমিকদের সম্বন্ধে 

কোনরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনে বিরত থাকিবেন এবং নিষ্পত্তি 
বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী মজুরীবৃদ্ধি করিয়া এই ইন শ্রমিকদের 
প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন। 
তাতশিলের উন্নতি 

ভারতের অর্থনীতি ক্ষেত্রে তাঁত শিল্পের বানি ক ভি 
বিশেষ অগ্রগণ্য । অতি প্রাচীন কাল হইতে দেশের গ্রামাঞ্চলে এই 
শিল্প ব্যপকভাবে প্রচলিত আছে। এক্ষণে এই শিল্পের পূর্ব্বকার 
সমৃদ্ধি অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ন হইয়াছে সত্য | কিন্ত বর্তমানেও দেশের 
এক'কোটির মত লোক জীবিকার জন্য এই শিল্পের উপরই নির্ভর 
করিতেছে । এই অবস্থায় ভারত সরকার গত কতিপয় বৎসর যাবৎ 
এদেশের তাত শিল্পের সমুচিত উন্নতির নিমিত্ত একট। পরিকল্পনা 
অনুযায়ী কিছু কিছু অর্থব্যয় করিতেছেন ইহা সুখের বিষয়।. 
এসম্পকিত সরকারী বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় গত বৎসব বিভিন্ন প্রদেশে 
স্থাপিত তন্তবায় সমিতিগুলির মারফতে তীতিদের ভিতর বস্ত্র তেয়ারের 
অনেকগুলি নুতন ডিজাইন বা নক্সা প্রবর্তন করা হইয়াছে । অধিকস্ত 
_ তৈয়ারী মাল বিক্রয় সম্পর্কেও কিছু কিছু সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। 
গত বৎসর পাঞ্জাবে আট শত ধরণের, মান্রাজে তিন শত ধরণের ও 
বাঙ্গলায় দেড় শত ধরণের নুতন ডিজাইন প্রচলন করা হইয়াছে। 
বিহার প্রদেশে গত বৎসর এক শত শ্রেণীর বিচিত্র তাত বস্ত্র প্রস্তুত 
হইয়াছে । তাহার মধ্যে সাধারণ গামছা ও কাপড় হইতে আরম্ভ 
করিয়া মশারীৰ কাপড় এবং উৎকৃষ্ট তোয়ালে: পর্য্যন্ত সকল প্রকার 
বস্ত্রই রহিয়াছে । বোম্বাই প্রদেশের তাঁত সমূহে অন্যান্য বস্ত্র ছাড়া 
গত বৎসর চল্লিশ রকমের জামার ছিট প্রস্তুত হইয়াছে। যুক্ত 
প্রদেশের তন্তবায়েরা গত বৎসর বিচিত্র ধরণের সাড়ী তৈয়ার বিষয়ে 
উল্লেখযোগ্য কৃতকাধ্যতা দেখাইয়াছে। গত বৎসর বিভিন্ন তন্তবায় 
" সমিতির মারফতে যুক্ত প্রদেশে ৫ হাজার টাকা, বাঙ্গলায় ১ লক্ষ 
৫০ হাজার টাকা এবং বোস্বাইয়ে ১ লক্ষ টাকা মুল্যের ভীত বস্তু বক্র 
হইয়াছে। 


পূর্বে এদেশে সমাজের সর্বস্তরের লোকদের ভিতরই দেশীয় 
ভাতের উৎপন্ন বন্ত্রাদির বেশী রকম কাটতি হইত। এক্ষণে তাঁতিরা . 
লোকের পরিবর্তিত রুচি ও প্রয়োজন অনুযায়ী নুতন নূতন ধরণের 
বস্তু তৈয়ারে অসমর্থ হওয়ায় দেশের তাতশিল্প আর পূর্ব্বের মত লোকের 
সমাদর পাইতেছে না! এই সময়ে গভর্ণমেপ্ট অভিনব ডিজাইন বা 
নক্সা প্রবর্তন করিয়া দেশের তাত শিল্পকে সমুন্নত করিয়া তুলিবার যে 
চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে তাঁত বস্ত্র ক্রয় বিষয়ে দেশের লোকের 
আগ্রহ ও উৎসাহ পুনরায় ক্রমেই বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা 
যাইতে পারে । তবে এইস্থানে বলা আবশ্যক যে বস্ত্র প্রস্তুত বিষয়ে 


“বৈচিত্র্যের অভাবই ভারতীয় তাত শিল্পের একমাত্র গলদ নহে। দৃষ্টান্ত 


স্বরূপ বলা যায় বর্তমানে উপযুক্ত সুতা ও রংয়ের জোগান পাওয়ার 
অসুবিধ। ঘটায় দেশীয় তন্তবায়দিগের পক্ষে যথোচিতভাবে ব্যবসা 
চালনা কঠিন হইয়া দাড়াইয়াছে। তাত শিল্পের প্রকৃত কল্যাণের 
জন্য সেই সব দিকেও অচিরে গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া প্রয়াজন । 
ভারতে কৃত্রিম রেশম শিল্প 

বাঙ্গলা সরকারের রেশম শিল্প বিভাগের 'ডিপুটি ডিরেক্টর মিঃ সি, 
সি, ঘোষ সম্প্রতি রোটারি ক্লাবে এক বক্তৃতায় এদেশে রেশম শিল্পের 
উন্নতি ও বিশেষ করিয়া কৃত্রিম রেশম তৈয়ারের আসন্ন প্রয়োজনীয়তা 
ও সুযোগ সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন । মিঃ ঘোষ বলেন 
গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে কৃত্রিম রেশম তন্ত হইতে বস্ত্র 
প্রস্তুতের জন্য কতকগুলি কল স্থাপিত হইয়াছে। যুক্তভাবে এই 
সকল কলের মোট তাত সংখ্যা হইতেছে ৬০ হাজার এবং এদেশে 
কৃত্রিম রেশম বস্ত্রের চাহিদা দিন দিনই যেরূপ বাঁড়িতেছে তাহাতে 
উহা ব্যাপুকভাবে তৈয়ার করিবার জন্য কল ও তাঁতের সংখ্যা আরও 
বাড়াইবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে । কিন্ত ভারতবর্ষে কৃত্রিম রেশম 
বস্ত্র প্রস্তুতের পক্ষে একটা বিশেষ অসুবিধা এই যে এদেশে ওঁ বন্তর 
তৈয়ারের উপযোগী কৃত্রিম রেশম তন্তু প্রস্তুতের কোন ব্যবস্থাই আজ. 
পর্য্যন্ত হয় নাই। বর্তমানে এদেশে অনেক কাপড়ের কলে কার্পাস 
সৃতা ও কৃত্রিম রেশম তন্তর সংমিশ্রণে মিহি কাপড় বুনা আর্ত 
হইয়াছে। হস্তচালিত তাতেও কৃত্রিম রেশম তত্তর ব্যবহার সুরু 
হইয়াছে। তাহাছাড়া কেবল কৃত্রিম রেশম বস্তু প্রস্তুতের জন্যও 
নুতন নূতন কল গড়িয়া উঠিতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে কৃত্রিম রেশম 
তন্ত প্রস্তুত না হওয়ায় এ শ্রেণীর প্রয়োজনীয় তন্তু সমস্তই বিদেশ 
হইতে আমদানী করিতে হইতেছে । গত ১৯২৩-২৪ সালে ভারতবর্ষে 
বিদেশ হইতে ৪ লক্ষ ৬ হাজার পাউণ্ড কৃত্রিম রেশম আমদানী 
হইয়াছিল। ১৯৩২-৩৩ সালে এই আমদানী বাড়িয়া ১ কোটি 
১০ লক্ষ পাউণ্ড দাড়ায়। ১৯৩৭-৩৮ সালে বিদেশ হইতে ভারতে 
৩ কোটি ১৫ লক্ষ ৮৯ হাজার পাউণ্ড কৃত্রিম রেশম তন্তু আমদানী 
হইয়াছে । এই অবস্থায় ভারতবর্ষে কৃত্রিম রেশম তন্ত প্রস্তুত করিবার 
2৪885 
বলা চলে । 

কৃত্রিম রেশম তত্ত উৎপাদনের জন্য রেশম কীট পালন করিতে 
হয় না৷ ঘাস, বাশ, পাট, শণ, তুলার ছাট, খড় অথবা মাতগুড় 
হইতে মণ্ড প্রস্তুত করিয়া নানারূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এই তন্ত 
প্রস্তুত হইয়া থাকে । বর্তমানে বাঙ্গলা প্রদেশে নূতন শিল্প স্থাপনের 
সুযোগ সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনেকে চিন্তা ভাবনা করিতেছেন। এই 
সময়ে বঙ্গীয় রেশম শিল্প বিভাগের ডিপুটি ডিরেক্টর মিঃ সি সি ঘোষ 
যদি বাঙ্গলা প্রদেশে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুতের কারখানা স্থাপনের 


১৫ই এপ্রিল, ১৯৪০ ] 





সুযোগ সুবিধা বিশ্লেষণ করিয়া একটি কার্ধ্যকরী . পরিকল্পনা ও বরাদ্দ 
- উপস্থিত করেন তবে এই প্রয়োজনীয় বিষয়ে অনেক উদ্যোগী 
ব্যবসায়ীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে পারে । 
বঙ্গীয় অ-কৃষি প্রজান্বহ্ব বিল 

অকৃষি বা চান্দিনা প্রজার অবস্থার উন্নতিকল্পে কিছুকাল যাবত 
বাঙ্গলাদেশে আন্দোলন চলিতেছে এবং ইহার ফলে সম্প্রতি গভর্ণমেন্ট 
একটা অস্থায়ী আইনের খসরাও আইন-সভায় উধাপিত 
করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে গত ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখের 
“আধিক জগতে" আমাদের মন্তব্যও প্রকাশিত হইয়াছে। চান্দিনা- 

স্বত্ব সম্পর্কে কিছুকাল পুর্বে পরিষদের অন্যতম সদস্য মিঃ আব্দ,ল 
-  হাকিমও একটী বিলের নোটাশ দিয়াছিলেন এবং ব্যবস্থাপরিষদের 
অভিমত অস্থসারে গত ১১ই এপ্রিল তারিখের কলিকাতা গেজেটে 
, জনমত সংগ্রহার্থ বিলটী প্রকাশিত হইয়াছে । বিলের' উদ্দেশ্য 
সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে কৃষক-প্রজার স্থার্থরক্ষার্থ সময় সময় প্রজাম্বহ 


আইনের সংশোধন হইতেছে; কিন্ত চান্দিনা প্রজার রক্ষার নিমিত্ত. 


এপর্যন্ত কিছুই করা হয় নাই এবং ইহার সুযোগ নিয়া জমিদারগণ 
চান্দিনা রায়তদের নিকট হইতে নির্দয়ভাবে অর্থ শোষণ করিয়া 
থাকেন। বিলের ৩নং ধারার বিধান এই যে চান্দিনাস্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত 
ভূমির মূল্য বিশেষ পরিমাণে হ্রাস হওয়ার মত কোন কার্য না করিলে 
তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইবে না। ৪ নং ধারায় চান্দিনা প্রজাকে 
পাকা ইমারত নিন্মীণ, বৃক্ষ রোপণ ও ছেদন করার সম্পুর্ণ অধিকার 
দেওয়া হইয়াছে । বিলের ৬নং ধারায় সর্বোচ্চ খাকজ্তানার হার এবং 
খাজান। হাস বৃদ্ধির বিধান দেওয়া হইয়াছে । একই মৌজায় স্থিত 
কৃষিকার্ধ্যে নিযুক্ত ভূমির খাজানার যে সাধারণ চল্তি হার আছে 
অকৃষি অথবা চান্দিন! ভূমির খাজানার হার সর্বোচ্চ তদপেক্ষ! শতকরা 
পঞ্চাশ টাকার বেশী হইবে না। কোন চান্দিনা ভূমির খাজানা 
এতদপেক্ষ। বেশী কিংবা কম হইলে এই ধার! মতে তাহা হ্রাসবৃদ্ধি করা 
হইবে। বিলের ৭নং ধারায় বর্ণিত হইয়াছে যে মালিকের অনুমতি 
ব্যতীত চান্দিনা রায়ত তাহার স্বত্ব ক্রয়-বিক্রয়ে অধিকারী হইবে। 
৮নং ধারার বিধান এই যে “ল্যাণ্ড একুইজিসন” আইনান্ুযায়ী সরকার 
কোন চান্দিনা ভূমি খাস রুরিলে রায়ত ক্ষতিপূরণের অংশ পাওয়ার 
অধিকারী হইবে। 

আগামী ৩০শে জুন পর্য্যন্ত উল্লিখিত বিল সম্পর্কে মতামত 
জ্ঞাপনের তারিখ নিদ্দিষ্ট আছে। চান্দিনা স্বত্বের সংশোধন ব্যাপারে 
ছোট বড় বহু লোকেরই বিশেষ স্বার্থ রহিয়াছে । তাহারা ৩শে 
জুন তারিখের পুর্বে এই বিষয়ে তাঁহাদের মতামত জ্ঞাপন করিতে 


পারেন । 
রপ্তানী বাণিজ্যের প্রপার 

যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সাঁজসরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য ইংলগুকে বর্তমানে 
বিদেশ হইতে প্রভূত পরিমাণে জিনিষপত্র ক্রয় করিতে হইতেছে । 
পক্ষান্তরে ইংলণ্ডের কলকারখানাসমূহ ও জনসাধারণ যুদ্ধ সরঞ্জাম 
প্রস্তুতের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকার দরুণ উক্ত দেশ হইতে বিদেশে 
'আশানুরূপভাবে মালপত্র রপ্তানী হইতেছে না। গত জানুয়ারী 
মাসে ইংলণ্ডে বিদেশ হইতে ১০ কোটী ৪৯ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের 
মালপত্র আমদানী হইয়াছে_কিস্ত এ মাসে ইংলণ্ড হইতেবিদেশে মাত্র 
৪ কোটা ৪৭ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের জিনিষ রপ্তানী হইয়াছে। ইংলণ্ড 
বরাবরই রপ্তানীর তুলনায় আমদানী বেশী হইয়া থাকে। কিন্ত 
পুর্বে কোনদিন রপ্তানীর তুলনায় আমদানীর আধিক্য এত বেশী 
হয় নাই। বিশেষতঃ পূর্বের জাহাজ ভাড়া এবং বিদেশে দাদনীকৃত 
টাকার সুদ হিসাবে ইংলগের প্রভূত আয় হইত এবং এই আয় ছারা 
রপ্তানীর অতিরিক্ত আমদানীর মূল্য পরিশোধ করিয়াও অনেক 
টাকা বাঁচিত। কিন্তু এক্ষণে ইংলণ্ডের বাণিজ্য জাহাজগুলি প্রধানত: 
যুদ্ধ সরঞ্জাম বহনেই নিযুক্ত রহিয়াছে বলিয়া জাহাজ ভাড়ার দফায় 
ইংলণ্ডের আয় অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। এই সব কারণে ইংলণ্ড 
হইতে রপ্তানীর পরিমাণ যাহাতে বৃদ্ধি পায় তজ্জন্য উক্ত দেশে 
একটা ব্যাপক চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে বৃটিশ 
গবর্ণমেন্টের উদ্ভোগে গত মার্চ মাস হইতে উক্ত দেশের বিশিষ্ট 
ব্যবসায়ী ও শিল্প পরিচালকগণকে লইয়া একটা রপ্তানী কমিটী 


আধিক জগৎ 


$২৩৬১ 





(এক্সপার্ট কাউন্সিল ) গঠিত হইয়াছে। কিন্তু উহাতেও তেমন 
সুফল পাওয়া যাইবে না মনে করিয়া সুপ্রসিদ্ধ 'ব্যাস্কার পত্র রপ্তানী 
বৃদ্ধি করিবার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে অর্থ সাহায্যের জন্য অনুরোধ 
জ্ঞাপন করিয়াছেন । ' 

ইংলণ্ড বর্তমানে জীবনমরণ সংগ্রামের মধ্যে লিপ্ত রহিয়াছে । 
কিন্ত এই অবস্থার মধ্যেও উক্ত দেশ উহার রপ্তানী বাণিজ্যের 
প্রসারের কথা বিস্মৃত হয় নাই-_হইতেও পারে না। কারণ 
ইংলগ্ডের সমৃদ্ধি ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য উহার রপ্তানী বাণিজ্যের উপর _ 
বহুলাংশে নির্ভরশীল । কিন্তু ভারতবর্ষে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধি 
স্থানীয় যাহারা দেশ শাসন করিতেছেন তাঁহারা এই ব্যাপারের 
গুরুত্ব স্বীকার করেন না--উহাই দুঃখের বিষয়। গত ১৯৩২-৩৩ 
সালে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে আমদানীর তুলনায় ভারতবর্ষ হইতে 
বিদেশে রপ্তানীর আধিক্য যখন ৭০৭৫ কোটা টাকা হইতে কমিয়া 
মাত্র তিন কোটী টাকায় পর্যবসিত হইয়াছিল তখন গবর্ণমেন্ট 
রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য কোন চেষ্টাই করেন নাই। বর্তমান যুদ্ধের 


- সুযোগে যাহাতে ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় তৎপ্রতিও 


তাহাদের আন্তরিক কোন আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না । 


_ একই অবস্থাতে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট এবং ভারত সবকার কত ভিন্ন পন্থায় 


চলেন তাহ! দেখাইবার জয়ই অমরা এত কথ। বলিলাম । 


রৌপ্যের ভবিষ্যৎ 

আমেরিকার যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের সিনেট সভার ব্যাঙ্কিং এণ্ড 
কারেন্সী কমিটী উক্ত দেশের গভর্ণমেন্টকে “সিলভার পারচেজ” আইন 
বাতিল করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া প্রস্তাব গ্রহণের ফলে 
পৃথিবীর্‌ সর্ব্বত্র রূপার বাজারে একটা অনিশ্চিত অবস্থার স্থষ্টি 
হইয়াছে। একদিকে খনি হইতে উত্তোলিত রূপার পরিমাণ বৃদ্ধি 
এবং অন্যদিকে পৃথিবীর সকল দেশেই রূপার চাহিদা হাঁসের জন্য গত 
১৯৩৪ সালে রূপার মূল্য অত্যন্ত কমিয়া যায়। এই সময়ে রূপার 
খনির মালিকদের চাপে পড়িয়া যুক্তরাষ্ট্রের গভর্ণমেন্ট উহার মূল্য 
বৃদ্ধির জন্য উপরোক্ত আইন পাশ করেন। আইনে স্থির হয় যে 
যতদিন পর্য্যন্ত আমেরিকার গভর্ণমেন্টের হস্তে মজুদ স্বর্ণের তুলনায় 
রৌপ্যের পরিমাণ এক তৃতীয়াংশ না হয় ততদিন পর্য্যন্ত গভর্ণমেন্ট 
একটা নির্দিষ্ট মূল্যে দেশের অভ্যন্তর ও বিদেশ হইতে রৌপ্য ক্রয় 
করিবেন। এই ব্যবস্থার ফলে রৌপ্যের মূল্য আর কমে নাই । 
কিন্তু গভর্ণমেন্ট যতই রৌপ্য ক্রয় করিতেছেন তাহার তুলনায় 
তাঁহাদের হাতে ততই বেশী পরিমাণে স্বর্ণ জমা হইতেছে এবং মজুদ 
রৌপ্যের পরিমাণ কিছুতেই স্বর্ণের এক তৃতীয়াংশ হইতেছে না। 
১৯৩৪ সালে যখন রৌপ্য ক্রয়ের আইন পাশ হয় তাহার পর হইতে 
১৯৩৯ সালের শেষ তারিখ পর্য্যন্ত আমেরিকার গভর্ণমেন্ট দেশের 
অভ্যন্তর ও বিদেশ হইতে মোঁটমাঁট ১৮৬ কোটা ৪৬ লক্ষ আউন্স 
রৌপ্য ক্রয় করিয়াছেন । কিন্তু হস্তস্থিত স্বর্ণের পরিমাণ বৃদ্ধি হেতু 
দেখা যাইতেছে যে ১৯৩৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে 
গভর্ণমেন্টের হাতে আইনে নিদ্ধারিত রূপার তুলনায় ১৪২ কোটি ৫০ 
লক্ষ আউন্স রূপা কম আছে । আমেরিকাতে এখনও পৃথিবীর সকল 
দেশ হইতে যে ভাঁবে স্বর্ণ মজুদ হইতেছে তাহাতে রোঁপ্য ক্রয় আইন 
বলবৎ থাকিলে উক্ত দেশে ১৪২ কোটি ৫০ লক্ষ আউন্স অপেক্ষাও 
অনেক বেশী রৌপ্য ক্রয় করিতে হইবে । 

স্ব্পসংখ্যক রৌপ্যখনির মালিকদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে আমেরিকার 
গভর্ণমেপ্ট রৌপ্যের বঙ্গায় রাখিবার জন্য যে হাস্তাস্পদ চেষ্টায় 
অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে উক্ত দেশে অনেক দিন ধরিয়াই 
আন্দোলন চলিতেছে । সিনেট সভার ব্যাস্কিং এণ্ড কারেন্দী কমিটীর 
প্রস্তাব তাহারই প্রতিধ্বনি । উক্ত প্রস্তাব যদি আমেরিকার 
পার্লামেন্টে গৃহীত হয় এবং যুক্তরাজ্যের গভর্ণমেন্ট যদি বিদেশ হইতে 
রৌপ্য ক্রয় বন্ধ করিয়া দেন তাহা হইলে পৃথিবীর সকল দেশেই 
রৌপ্যের মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়া যাইবে । এরূপ ক্ষেত্রে 
ভারতবর্ষে যদি প্রতি ১০০ ভরি রৌপ্যের মূল্য ৪৫ টাকায় পরিণত হয় 
তাহা হইলে আমরা বিস্মিত হইব না! বর্তমানে উহ! ৫৮॥ টাকার 
কিছু অধিক মূল্যে বিক্রয় হইতেছে । 





মানুষের সহিত ইতর প্রাণীর একটা প্রধান পার্থক্য এই যে 
সাধারণত; ইতরপ্রাণী বর্তমান লইয়াই সম্তষ্ট থাকে-কিন্তু মানুষ 
মাত্র বর্তমান অভাব মিটাইতে পারিয়াই সন্তষ্ট না হইয়া ভবিষ্যতের 
জন্যও সতত চিন্তা ও ভাবনা করিয়া থাকে । মানুষের সঞ্চয় প্রবৃত্তির 
মধ্যে নিজের ও সন্তান সম্ভতির ভবিষ্যতের সংস্থানের চেষ্টাই নিহিত। 
আধুনিক কালে সঞ্চয়ের বহুবিধ পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে । কিন্ত 
দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের পক্ষে জীবন বীমা দ্বারা সঞ্চয়ের পথ যত 
সুগম হইয়াছে সেরূপ আর কিছুতেই হয় নাই। জীবন বীমা 
মানুষকে কেবল বাধ্যতামূলক ভাবে সঞ্চয় করিতে প্ররোচনা দেয় 
না_ উহা প্রথম হইতেই প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ 
অর্থ সঞ্চয়ের সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দেয় এবং বীমাকারীর অকাল মৃত্যু 
ঘটিলে এই অর্থ প্রাপ্তির পক্ষে কোন বিদ্ু ঘটেনা। এই সব কারণেই 
বর্তমান যুগে জীবন বীমা দিন দিন এত অধিক জনপ্রিয় হইয়া 
উঠিতেছে। অবশ্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে 
জীবন বীমার তেমন প্রসার হয় নাই । তবে গত দশ বৎসরের মধ্যে 
উহার পরিমাণ ৩ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বীমাকারীগণ বিভিন্ন বীমা 
কোম্পানীর মারফতে ছুই শত কোটী টাকার মত সংস্থান করিবার 
ব্যবস্থা করিয়াছে । অদূর ভবিষ্যতে এদেশে জীবন বীমার প্রসার 
আরও দ্রুততর হইবে উহা খুবই আশা করা যাঁয়। 

কিন্তু বীমার ছারা নিজের বৃদ্ধ বয়সের জন্য এবং নিজের মৃত্যুর 
পর ভবিষ্যহংশীয়দের জন্য এক সঙ্গে একটা নিদ্দিষ্ট পরিমাণ টাকার 
সংস্থান করিরার ব্যাপারে দেশবাসীর মধ্যে একটা আগ্রহ দৃষ্টিগোচর 
হইলেও কন্যার বিবাহ, ছেলের পড়াশুনা অথবা জীবন সংগ্রামে 
প্রবৃত্ত হইবার প্রাক্কালে প্রয়োজনীয় অর্থের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া 
বীমা করিবার প্রথা এদেশে এখন পর্য্যন্ত এক প্রকার কিছুই প্রচলন 
হয় নাই । এদেশে সাধারণতঃ জীবন বীমার মধ্য দিয়া শিশুর ভবিষ্যৎ 
সংস্থানের জন্য একটা আগ্রহ দৃষ্টিগোচর হয় বটে । কিন্তু এক্ষেত্রে 
পরিণত বয়সে শিশুর প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী যথা নির্দিষ্ট সময়ে 
তাহার জন্য উপযুক্তরূপ অর্থ সংস্থানের কোন পরিকল্পনা নাই। এজন্য 
যে সময়ে বিবাহ শিক্ষা বা জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার জন্য অর্থের 
প্রয়োজন সেই সময়ে তাহার! তাহা পায় না। উহার ফলে পিতা মাতা 
জীবন বীমা দ্বারা শিশুর জন্য যে অর্থের সংস্থান করেন তাহার সুফল 
হইতে তাহারা বহুলাংশে বঞ্চিত হয়। অভিভাবকগণ যদি শিশুর 
বিবাহ, শিক্ষা ও অন্যান্য প্রয়োজন এবং উহার সময় বিবেচনা করিয়া 
উপযুক্ত পরিমাণ অর্থের জন্য বীমা করিয়া রাখেন তাহা হইলে বীমা 
দ্বারা তাহারা অধিকতর ভাবে উপকৃত হইতে পারে । 

বিষয়টা আরও এক দিক দিয়া বিবেচনা করা যায়। প্রত্যেকটা 
শিশু জন্ম গ্রহণ করা মাত্র পিতা মাতার একটা নূতন দায় উপস্থিত 
হইয়া থাকে। শিশুকে জম্ম দিয়া তৎপর তাহাকে উপযুক্তরূপে শিক্ষা 
দেওয়া, সময় মত তাহার বিবাহ দেওয়া এবং জীবন সংগ্রামে প্রবৃত্ত 
হওয়ার জন্য তাহার হাতে উপযুক্ত পরিমাণ অর্থের জোগান না 
দেওয়া একটা নৈতিক ও সামাজিক অপরাধ । কারণ যাহারা 
সন্তান উৎপাদন করিয়াই নিজের কর্তব্য শেষ করে এবং তাহার 
ভবিষ্যতের জন্য উপয্‌ক্তরূপ সংস্থান করে না তাহারা সমাজের 


স্পিশুওলল অনিষ্ট সংজ্ছানে 
স্রীহ্যান্র জান 


ভার বৃদ্ধিই করিয়া থাকে । এই শ্রেণীর দায় যথাযথভাবে পালনের জন্য 
চেষ্টা করা প্রত্যেক পিতামাতারই কর্তব্য। এক একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের 
এই ধরণের দায় উপস্থিত হইলে উহার! দায় আরম্ত হইবার সঙ্গে 
সঙ্গে বৎসর বৎসর এরূপ পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করে যাহা কতিপয় 
বৎসর অস্তে সুদসহ দায় পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সমান 
হইয়া থাকে । উহাকে 'সিষ্কিং ফণ্ড বা অনুরূপ কোন আখ্যায় 


অভিহিত করা হয়। সন্তান জন্ম গ্রহণ করিলেও প্রত্যেক পিতা- , 


মাতার পক্ষে তাহার বিবাহ, লেখাপড়া ও অন্তান্য প্রয়োজন 
মিটাইবার জন্য অনুরূপ “সিষ্কিং ফণ্ড স্থষ্টি করা আবশ্যক । অবশ্য 
এই সব কাজে সকলের পক্ষে সমান অর্থের প্রয়োজন হয় না । 
কারণ ছেলের শিক্ষা, মেয়ের বিবাহ ইত্যাদি কাঁজে সকল পরিবারে 
সমান ব্যয় হয় না--হইতে পারে না। যাহা হউক প্রত্যেক 
পরিবারের অর্থসঙ্গতি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা অনুযায়ী এই সব 
কাজের জন্য অর্থের সংস্থান করা আবশ্যক- উহা বলাই আমাদের 


উদ্দেশ্য । এই “সিক্কিং” ফণ্ড ব্যাঙ্কে কিছু কিছু টাকা জমাইয়া অথবা 


বীমার প্রিমিয়াম ছারা স্থষ্টি করা যাইতে পারে। অবশ্য ব্যাঙ্কের 
তুলনায় বীমার যে অধিকতর সুবিধা রহিয়াছে তাহা বলার এখানে 
কোন আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে করি না। মোট কথা 
প্রত্যেক গৃহস্বামীকে নূতন সন্তান জন্মগ্রহণ করা মাত্র আয় বৃদ্ধি করিয়া 
এই প্রিমিয়ামের টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে। আর যদি তাহা! 
সম্ভব না হয় (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা সম্ভব নহে ) তাহা হইলে 
তাহাকে জীবনযাত্রার আদর্শ কিছু খর্ব করিয়া অর্থাৎ আহার্ধ্য 
দ্রব্য, পোৌষাকপরিচ্ছদ, ভোগবিলাস ও অন্যান্য ব্যয় কমাইয়া উহার 
সংস্থান করিতে হইবে। যে পিতামাতা এই ভাবে সন্তানের ভবিষ্যৎ 
সংস্থান করেন না তিনি কেবল নিজের সন্তানকেই বঞ্চিত করেন না 
তিনি সমাজের ভার বৃদ্ধি করিয়া অন্য সকলকেও বঞ্চিত করিয়া 
থাকেন। 

আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে কিছু দিন পূর্বের ইন্সিউরেন্দ 
ওয়ালন্ড (055018100০6, World, 1/1, Dalhousie Square, 
Galcutta, Annual Subscription Rs. 5/-) পত্র এই 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টীর প্রতি দেশবাসীর বিশেষভাবে দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার 
জন্য একটা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত করিয়াছেন। এই সংখ্যায় 
শিশুদের ভবিষ্যৎ সংস্থানের জন্য জীবন বীমার প্রয়োজনীয়তা বিষয় 
বিশেষভাবে আলোচনা করা হইয়াছে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
বীমা কোম্পানী শিশুদের ভবিষ্যৎ সংস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন শ্রেণীর 
বীমার কি প্রকার_ সুবিধা সুযোগ. প্রদান করিয়া থাকেন 
তাহার পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । আমাদের দেশের লোক 
শিশুদের জন্য বীমার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আস্তরিক তেমন কোন 
মনোভাব পোষণ করে না। এই ব্যাপারে কোথায় কিরূপ সুবিধা 
সুযোগ রহিয়াছে তৎসম্বন্ধেও অনেকেই অজ্ঞ। সেরূপ অবস্থায় 
ইনসিওরেন্স ওয়াল্ড পত্র এই বিষয়ে একটা বিশেষ সংখ্যা, 
প্রকাশিত করিয়া প্রকৃত জনহিতকর কাজ করিয়াছেন এবং এজন্য 
উহার পরিচালকগণ দেশবাসীর বিশেষ প্রশংসার যোগ্য । উহাদের 
এই প্রশংসনীয় উদ্ঘমের ফলে দেশবাসী যদি সন্তানের প্রকৃত, 
মঙ্গল সম্পর্কে অবহিত হইয়া তম্মতে কাজ করে তাহা হইলে উহা 
কেবল পারিবারিক জীবনের নহে--সমষ্টিগত ভাবে নাগরিক জীবনের 
সুখস্থাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির পক্ষে বিশেষ ভাবে সহায়তা করিবে। 


LL 


জ্ঞাল্সভন্বন্নে ০্যীল্ব হ্কোস্পানী ত্র 


জ্অ্ল্বশ্ত। 





পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও বর্তমানে শিল্প ও 
বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন প্রধানত; যৌথ 
কোম্পানীর মারফতে সংগৃহীত হইয়া থাকে। এজন্য দেশে নূতন 
নূতন যৌথ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা, যৌথ কোম্পানীসমূহ কর্তৃক সংগৃহীত 
মূলধন এবং যৌথ কোম্পানীর পতন দ্বারা দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের 
উন্নতি অবনতি বিচার করা যাঁয়। এদেশে নূতন যৌথ কোম্পানী 
স্থাপন সম্বন্ধে ইতিপূর্ধবেই গত ১৯৩৮-৩৯ সাল পর্যন্ত তথ্য 
তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে । কিন্তু ইতিপূর্ব্বে দেশের যৌথ 
কোম্পানীসমূহের সমষ্টিগত বিবরণ সম্বলিত সরকারী রিপোর্ট হইতে 
১৯৩৫-৩৬ সালের পরবর্তী বিবরণ জানার কোন উপায় ছিল না। 
সম্প্রতি ১৯৩৬-৩৭ সালের বিবরণসহ উক্ত বিষয়ে সরকারী রিপোর্ট 
প্রকাশিত হইয়াছে । 

উক্ত রিপোর্টের সহিত পরবর্তী দুই বৎসরের প্রকাশিত বিবরণ 
মিলাইলে দেখা যায় যে গত ছুই বৎসরের মধ্যে এদেশে নূতন 
যৌথ কোম্পানী স্থাপন বিষয়ে খুব মন্দা উপস্থিত হইয়াছে এবং 
যৌথ কোম্পানীর জন্য মঞ্জুরীকৃত মূলধনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য 
ভাবে হ্রাস পাইয়াছে। নিয়ে গত তিন বৎসরে এদেশে মোট কতগুলি 
নূতন যৌথ কোম্পানী স্থাপিত হইয়াছে এবং সমষ্টিগত ভাবে এই 
সব কোম্পানী মোট কি পরিমাণ টাকা মূলধন সংগ্রহের অনুমতি 
গ্রহণ করিয়াছে তাহা উল্লেখ করা গেল। উহা হইতে নূতন যৌথ 
কোম্পানীর সংখ্যা ও মঞ্জুরীকৃত মূলধনের পরিমাণ কি ভাবে হ্রাস 
পাঁইতেছে তাহ। হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে__ 


বৎসর নুতন কোম্পানীর মঞ্জুরীকৃত মূলধন 
সংখ্যা 
১৯৩৬-৩৭ 7. ১৯৭৫ ১০৯ কোটী ৪ লক্ষ টাকা 
১৯৩৭-৩৮ ৯৮৬ ৫৩ ১.১. 3 
১৯৩৮-৩৯ ৯৯৬ ৪৫ ,, ২৬ ৯ 


বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের প্রাকালে গত ১৯৯৩-১৪ সালে 
এদেশে ৬৬ কোটী ৬৯ লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহের অনুমতি লইয়া 
৩৪৯টী যৌথ কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল! সেই হিসাবে দেখা! 
যায় যে এবারকার মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে যদিও নূতন রেজেস্টরীকৃত 
কোম্পানীর সংখ্যা প্রায় তিনগুণ বাড়িয়াছে তথাপি উহাদের জন্য 


মঞ্জুরীকৃত মূলধনের পরিমাণ প্রায় এক তৃতীয়াংশ হাঁস পাইয়াছে। 


১৯৩৬-৩৭ সালে ভারতবর্ষে যৌথ কোম্পানীর অবস্থা সম্বন্ধে যে 
রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে ১৯৩৪-৩৫ 
সালের পরে উপরোক্ত বৎসর পর্য্যন্ত প্রত্যেক বৎসরই দেশে যৌথ 
কোম্পানীর সংখ্যা এবং উহাদের দ্বারা আদায়ীকৃত মূলধনের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। গত ১৯৩৪-৩৫ সালে এদেশে ৯৭৩ টা 
যৌথ কোম্পানী রেজেষ্টরীকৃত হয়। ১৯৩৫-৩৬ ও ১৯৩৬-৩৭ সালে 
উহার সংখ্যা বাড়িয়া যথাক্রমে ১০৭৬ ও ১৯৯৯ এ দীড়াইয়াছিল । 
পক্ষান্তরে উহাদের দ্বারা আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ১৯৩৪-৩৫ সালে 
৫২ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা হইতে ১৯৩৫-৩৬ সালে ১ কোটী১৫ লক্ষ 
৫৩ হাজার টাকায় এবং ১৯৩৬-৩৭ সালে উহা ১ কোটী ৭৫ লক্ষ ৯৬ 
হাজার টাকায় বৃদ্ধি পায়। 

২ 


ভারতবর্ষে বৎসর বৎসর যে সমস্ত যৌথ কোম্পানী রেজেষ্টরীকৃত 
হয় তাহার মধ্যে অধিকাংশ কোম্পানীই লিকুইডেসনে গিয়া থাকে 
এবং বাকী কোম্পানীগুলির মধ্যেও অনেক কোম্পানী একপ্রকার 
জীবন্মূত অবস্থায় টিকিয়া থাকে। সুদৃঢ় আধিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
হইয়া অংশীদারদিগকে নিয়মিতভাবে লভ্যাংশ দিয়া থাকে এরূপ 
কোম্পানীর সংখ্যা এদেশে খুব বেশী নাই। যাহা হউক সরকারী 
রিপোর্টে দেখা যায় যে যৌথ কোম্পানী প্রতিষ্ঠার আইন বিধিবদ্ধ 
হওয়ার পর গত ১৯৯৩৭ সালের ৩১শে মার্চ তারিখ পর্যন্ত এদেশে 
মোট ২৩ হাজার ৭ শতটী যৌথ কোম্পানী রেজেস্টরীকৃত হইয়াছিল 
কিন্তু উক্ত তারিখে মাত্র ১১ হাজার ২২৯টী কোম্পানী (মোট 
কোম্পানীর শতকরা ৪৮৭ ভাগ) টিকিয়া ছিল এবং উহাদের 
সমষ্টিগত আদায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩১১ কোটা ৪৫ লক্ষ 
৬৫ হাজার টাকা। পূর্ববর্তী বৎসরে মোট কোম্পানীর সংখ্যা _ 
ছিল ১০ হাজার ৬২৭ এবং সমষ্টিগত আদায়ী মূলধনের পরিমাণ 
ছিল ৩০২ কোটী ৬২ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা । 


ভারতবর্ষের শিল্প বাণিজ্যে যে মূলধন খাটিতেছে যৌথ কোম্পানীর 
শেয়ারে নিয়োজিত মূলধন হইতে তাহার কোন পরিমাপ করা যায় না। 
কারণ যৌথ কোম্পানী সমূহের শেয়ার ব্যতীত ডিবেঞ্চার ও খণ 
হিসাবে গৃহীত অনেক মূলধনও খাটিতেছে। দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তি বা দল 
বিশেষের সম্পত্তির হিসাবে এমন অনেক অর্থও শিল্প বাণিজ্যে খাটিতেছে 
যাহা যৌথ কোম্পানীর মারফতে কেন্দ্রীভূত নহে । তৃতীয়তঃ ভারতবর্ষে 
বহু বিদেশী মূলধন শিল্প বাণিজ্যে নিয়োজিত রহিয়াছে এবং এই 
মূলধন যে সব যৌথ কোম্পানীর সম্পত্তি তাহা এদেশে রেজেক্টরীকৃত 
নহে। কিন্ত এই সব অন্ুবিধা সব্বেও যৌথ কোম্পানী সমূহের মূলধন 
বারা এদেশে কোন শ্রেণীর ব্যবসায়ে কি হারে মূলধন খাটিতেছে 
তাহার একটা আভাষ পাওয়া যায়। গত ১৯৩৬-৩৭ সালের শেষে 
এদেশে যৌথ কোম্পানী সমূহের শেয়ার হিসাবে যে ৩১১ কোটা 
টাকার উপর নিয়োজিত ছিল তাহার মধ্যে যে সব শ্রেণীর শিল্প ও 
বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানে বেণী পরিমাণে টাকা ব্যত্যয় তই 
উল্লেখ করা যাইতেছে 


ব্যাঙ্ক ১৪ কোটী ৮৮ লক্ষ ২৮ হাজার টাকা 
দাদনী ও ট্রাষ্ট ব্যবসা ১৩ ৭৬ ১১ ৭৪ % 
রেলওয়ে ও ট্রামওয়ে ১৪ ১ ৮১ % ৯৭ 
পারিক সাভিস কোম্পানী ১৮ » ৮৭ » ৮৯ 
কাপড়ের কল ৩৭ ১ ১৪ ১» ৬৪ রঃ 
চটকল ১৯ ১» ১৩ ৮7, ১৪ 2) 
চা বাগান ১৩ ৯ ৯৮৯ ৬৯ 1 
কয়লার খনি ১০ ১, ৩৭ 8৮ ৭০ 2 
লোহার খাদ ১০ 55 ৬৯ ১ ২৬ 35 
চিনির কল ৯১:৫৮ ৮ ২৫ 5 
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( ১২৬৫ পৃষ্ঠায় দ্ৰব্য ) 





গত সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
উহার ফলে ভারতীয় শিল্পজগতে কিরূপ প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইবে 


তৎসম্বন্ধে এদেশে অনেকে অনেক প্রকার ভবিবদানী করিয়াছিলেন । 


বর্তমান সময়ে যুদ্ধের ৭০ মাস কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে এবং এই 
সময়ের মধ্যে গত জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত যুদ্ধের প্রথম ৫ মাসে ভারতীয় 
বিভিন্ন শিল্পের সম্বন্ধে সরকারী তথ্য তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে । 
এই সব তথ্যতালিকা হইতে ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া 
কিরূপ দাড়াতেছে তাহা সুষ্পষ্টভাবে বুঝিবার উপায় হইয়াছে । 


এই সম্বন্ধে প্রথমেই ভারতীয় বস্্রশিক্পের কথা উল্লেখ করা যাইতে 
পাঁরে। গত ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাস হইতে যে সরকারী বৎসর 
আরম্ভ হইয়াছে তাহার প্রথম হইতেই ভারতীয় বস্ত্র শিল্পে একটা 
মন্দা,আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল এবং এপ্রিল হইতে আর্ত করিয়া 
পরবর্ত্তা প্রত্যেক মাসেই ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে উৎপন্ন বস্ত্রের 
পরিমাণ পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনা কম হইতেছিল। যুদ্ধের জন্য এই 
অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নাই। কারণ সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর 
পর্যন্ত যুদ্ধের প্রথম চার মাসে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে ১৩৯ 
কোটী ১৪ লক্ষ গজ কাপড় উৎপন্ন হইয়াছে । অথচ ১৯৩৮-৩৯ সালের 
এই চার মাসে উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ ছিল ১৪৪ কোটী ৮৯ লক্ষ গজ । 
কিন্তু যুদ্ধের সময়ে উৎপাদনের দিক দিয়া ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের অবনতি 
দৃষ্টিগোচর হইলেও বিদেশ হইতে ভারতে বস্ত্র আমদাঁনীর দিক হইতে 
অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে। গত ১৯৩৮-৩৯ সালের 
সেপ্টেম্বর হইতে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ৫ মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে 
৩* কোটী ৮৪ লক্ষ গঞ্জ কাপড় আমদানী হইয়াছিল। কিন্তু এবার 
৫ মাসে ২৪ কোটী ৮৮ লক্ষ গজ কাপড় আমদানী হইয়াছে । 
ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে বস্ত্র রপ্তানীর দিক হইতেও অনুরূপ উন্নতির 
পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯৩৮-৩৯ সালের উক্ত ৫ মাসে ষে স্থলে 
ভারতবর্ষ হইতে ৬ কোটী ৮৬ লক্ষ গজ বস্তু বিদেশে রপ্তানী হইয়াছিল 


- সেই স্থলে এবার ৯ কোটী ৯৭ লক্ষ গজ বস্ত্র রপ্তানী হইয়াছে । 


যুদ্ধের ফলে চট শিল্পের অবস্থা বন্ত্রশিল্পের তুলনায় আরও অনেক 
বেশী উন্নত হইয়াছে। চটকলওয়ালাদের হাতে যুদ্ধের পূর্বে 
অনেক মাল মজুদ হইয়া পড়াতে ভারতীয় চট কলগুলিতে গত আগষ্ট 
মাস পর্য্যন্ত উৎপাদনের পরিমাণ পুর্ব বৎসরের তুলনায় অনেক কম 
হইতেছিল। কিন্ত যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চট কলে 
উৎপাদনের পরিমাণ পূর্ব বৎসরের তুলনায়, অনেক বাড়িয়া 
গিয়াছে । ১৯৩৮-৩৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত 
৪ মাসে ভারতীয় চট কলগুলিতে মোট ৩ লক্ষ ৬৬ 
হাজার টন ওজনের থলে চট ইত্যাদি উৎপন্ন হইয়াছিল 
সেই স্থলে চলতি বৎসয়ের উক্ত ৪ মাসে ৪ লক্ষ ৩৩ হাজার টন 
ওজনের থলে ও চট উৎপন্ন হইয়াছে। রপ্তানীর দিক দিয়াও 
অনুরূপ উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। গত বৎসর যে স্থলে সেপ্টেম্বর 
হইতে জানুয়ারী পর্য্যস্ত ৫ মাসে এদেশ হইতে ৪ লক্ষ ৩৭ হাজার টন 
ওজনের থলে চট ইত্যাদি রপ্তানী হইয়াছিল সেই স্থলে এবার উক্ত 
৫ মাসে ৫ লক্ষ ১২ হাজার টন থলে চট ইত্যাদি রপ্তানী হইয়াছে। 


যুদ্ধের ফলে, এবার লৌহ ও ইস্পাত শিল্পেও উৎপাদন এবং 
রপ্তানী বাড়িয়াছে। পক্ষান্তরে বিদেশ হইতে এই সব জিনিষের 
আমদানী হাস পাইয়াছে। ১৯৩৭-৩৮ সালের সেপ্টেম্বর হইতে 
ডিসেম্বর পধ্যস্ত এদেসে ৫ লক্ষ ৩৭ হাজার টন ওজনের কাচা লোহা, 
৩ লক্ষ ৩৪ হাজার টন ওজনের ইস্পাতের টুকরা এবং ৩ লক্ষ ৩৬ 
হাজার টন ওজনের উৎকৃষ্টতর ইস্পাত তৈয়ার হইয়াছিল। সেই 
স্থলে বর্তমান বৎসরে উক্ত ৪ মাসে ৬ লক্ষ হাজার টন ওজনের 
কাচা লোহা, ৩ লক্ষ ৬০ হাজার টন ওজনের ইস্পাতের টুকরা এবং 
৩ লক্ষ ৭৩ হাজার টন ওজনের উৎকৃষ্ট ধারণের ইস্পাত তৈয়ার 
হইয়াছে। আমদানীর দিক হইতে দেখা যায় যে গত বৎসর উক্ত 
৪ মাসে লৌহ ও ইস্পাত মিলাইয়া বিদেশ হইতে যে স্থলে ১ লক্ষ 
১৯ হাজার টন ওজনের জিনিষ আমদানী হইয়াছিল সেই স্থলে এবার 


উক্ত ৪ মাসে ৯২ হাজার টন জিনিষ আমদানী হইয়াছে । পক্ষান্তরে, 
,এই উভয় সময়ের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে লৌহের রপ্তানী 


২ লক্ষ ৪৩ হাজার টন হইতে কমিয়া ২ লক্ষ ১ হাজার টনে পরিণত 
হইলেও ইস্পাতের রপ্তানী ৩০ হাজার টন হইতে বাড়িয়া ৩৬ হাজার 
টনে দাড়াইয়াছে। 


শর্করা শিল্পে যুদ্ধের প্রভাব সম্বন্ধে তথ্য তালিকার দিক হইতে ্‌ 


কিছু বুঝিবার এখনও সময় উপস্থিত হয় নাই। গত বৎসর এদেশে 
চিনির উৎপাদন অনেক কম হওয়াতে এবার সেপ্টেম্বর হইতে জানুয়ারী 
পর্যন্ত ৫ মাসে বিদেশ হইতে গত বৎসরের তুলনায় ১৫ গুণ বেশী 
চিনি আমদানী হইয়াছে বটে। কিন্তু উহা যুদ্ধের প্রভাবের জন্য 
হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায় না! উৎপাদন সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্ত 
কোন হিসাব বাহির হয় নাই। কয়লা শিল্পে গত বৎসর সেপ্টেম্বর 
হইতে জানুয়ারী পর্য্যন্ত ৫ মাসের তুলনায় এবার উক্ত ৫ মাসে 
সকল দিক দিয়াই উন্নতি দৃষ্টিগোচর হইতেছে । এই সময়েয় মধ্যে 
উৎপাদনের পরিমাণ ১ কোঁটী ৩ লক্ষ টন হইতে ১ কোটী ৫ লক্ষ টনে 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। এ দিকে এ সময়ে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে 
কয়লা রপ্তানীর পরিমাণ ৬ লক্ষ ৯৩ হাজার টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া 
৭ লক্ষ ৯০ হাজার টনে পরিণত হইয়াছে । সঙ্গে সঙ্গে এ সময়ে 
বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানী কয়লার পরিমাণ ২ হাজার ৪৩০ 
টন হইতে ১ হাজার ৫৫০ টনে হ্রাস পাইয়াছে। কিন্ত যুদ্ধের ফলে 
অন্যান্য শিল্পের অবস্থা উন্নত হইলেও চা শিল্পের অবস্থার তেমন কোন 
পরিবর্তন ঘটে নাই। গত ১৯৩৮-৩৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে 
জানুয়ারী পর্যন্ত ৫ মাসে ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ২০ কোটী ২১ লক্ষ 
৭৬ হাজার পাউণ্ড চা রপ্তানী হইয়াছিল-_-এবার ৫ মাসেও প্রায় এই 
পরিমাণ (২০ কোটা ২২ লক্ষ ৫ হাজার পাউণ্ড ) চা-ই বিদেশে 
রপ্তানী হইয়াছে । তবে যুদ্ধের ফলে এদেশে কাগজের উৎপাদন 
উল্লেখষোগ্যভাবে বদ্ধিত হইয়াছে । ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর 
হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৪ মাসে ভারতবর্ষের সমস্ত কাগজের কলে 
৩ লক্ষ ৮১ হাজার হন্দর ওজনের কাগজ প্রস্তুত হয়__সেই স্থলে 
১৯৩৯ সালের উক্ত ৪ মাসে ৪ লক্ষ ৬২ হাজার হন্দর কাগজ্জ উৎপন্ন 
হইয়াছে । সালফিউরিক এসিড, সালফেট অব এমোনিয়া প্রভৃতি 
রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যাপারেও দেখা যে গত ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর 


টির 


১৫ই এপ্রিল, ১৯৪০ ] 


মাসের পরবর্তী কয়েক। মাসের তুলনায় ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর 
ও উহার পরবন্তী মাস সমূহে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


মোটের উপর যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় বিভিন্ন শিল্পে উৎপন্ন দ্রব্য 





৬ সামগ্রীর পরিমাণ, বিদেশ হইতে অনুরূপ শিল্প দ্রব্যের আমদানী 
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এবং ভারতবর্ষ হুইতে এই সব শিল্প দ্রব্যের রপ্তানীর বিষয় 
পর্যালোচনা করিলে ভারতীয় শিল্পের উন্নতিই দৃষ্টিগোচর হয়। 
সেই হিসাবে যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় শিল্পের উন্নতি ঘটিবে -বলিয়া 
যে ভবিধ্যদ্বানী করা হইয়াছিল তাহা অনেকটা সফল হইয়াছে 
সন্দেহ নাই। কিন্তু যুদ্ধের আধিক দিক হইতে ভারতীয় 
বিভিন্ন শিল্প অধিকতর সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতেছে কিনা 
তাহা বলিবার এখনও সময় উপস্থিত হয় নাই। যুদ্ধের ফলে শিল্পে 


- প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের মূল্য চড়িয়াছে, মজুরদের বেতন বৃদ্ধি 


পাইয়াছে, যানবাহনের খরচা চড়িয়াছে এবং ট্যাক্সের পরিমাণ অধিক 
হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেই হিসাবে এদেশের কলকারখানার 


- পরিচালকগণ যুদ্ধের সুযোগে পূর্ব পূর্বব বৎসরের তুলনায় অধিকতর 


লাভ করিতে পারিবেন কিনা এবং এই লাভের টাকা দ্বারা দেশে 
বিভিন্ন শিল্পের সম্প্রসারণ করিবার সুযোগ পাইবেন কিনা তাহাতে 
সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে এই সন্দেহ কতদূর সত্য 


তাহা আগামী কয়েক মাসের মধ্যে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক 
প্রকাশিত বাধিক কার্ধ্যবিবরণী হইতে হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে । 








আধিক জগৎ 


১২৬৫ 








€ ভারতবর্ষে যৌথ কোম্পানীর অবস্থা ) 


এই হিসাব হইতে দেখা যায় যে এদেশে যৌথ কোম্পানীর 
মারফতে কাপড়ের ফলেই সবচেয়ে বেশী টাকার মূলধন খাটিতেছে। 
উহার পরেই চটকলে নিয়োক্তিত মূলধনের পরিমাণ সবচেয়ে বেশী। 
তৎপর পারিক সার্ভিস কোম্পানী এবং রেলওয়ে ও ট্রাম কোম্পানীর 
কথা উল্লেখ করা যায় । 

উপরে যে ৩১১ কোটী ৪৫ লক্ষ টাকা মূলধনের কথা উল্লেখ করা 
গেল তাহার মধ্যে কত টাকা ভারতবাসীর প্রদত্ত এবং কত টাকা 
বিদেশীদের প্রদত্ত তাহার কোন হিসাব কাহারও জানা নাই । তবে 
চা বাগান, কয়লার খনি, এজেন্সী, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, পার্লিক 
সার্ভিস কোম্পানী এবং রেলওয়ে: ও ট্রামওয়ে কোম্পানীতে নিযুক্ত 
মূলধনের অধিকাংশই যে বিদেশীদের সম্পত্তি তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। চটকল প্রভৃতিতেও নিয়োজিত মূলধনের একটা উল্লেখযোগ্য 
অংশ বিদেশীদের সম্পত্তি । এতদ্যতীত সরকারী রিপোর্টেই প্রকাশ 
যে ১৯৩৬-৩৭ সালের শেষে বিদেশে রেজেস্টরীকৃত ৮৮২টী কোম্পানী 
এদেশে শিল্পবাণিজ্যে রত ছিল এবং উহাদের সমষ্টিগত আদায়ী 
মূলধনের পরিমাণ ছিল ৭২ কোটী ৯১ লক্ষ পাউণ্ড। উহা ছাড়া 
এই সব কোম্পানীর ডিবেধ্ণর হিসাবে গৃহীত মূলধনের পরিমাণ ছিল 
১৪ কোটী ৭৬ লক্ষ পাউণ্ড। অবশ্য বিদেশে রেজেষ্টরীকৃত এই সব 
কোম্পানী ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যান্য দেশেও ব্যবসা পরিচালনা করিয়া 
থাকে এবং উহাদের সমষ্টিগত মূলধনের কত অংশ ভারতবর্ষে 
তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তবে এই বিবরণ হইতে ভারতবর্ষে নিয়োজিত 
বিদেশী মূলধনের পরিমাণ কত বেশী তাহার একটা আভাষ পাওয়। যায়৷ 


(১৯৪০ সালের ১৫ই এপ্রিল বেলা ১১ট1 হইতে দরখাস্ত গৃহীত হইবে এবং ১৯৪০ সালের ১৮ই এপ্রিল বেলা ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত 
লওয়া হইবে । উক্ত সময়ের মধ্যে যে কোন সময়েই দরখাস্ত লওয়া বন্ধ কর্‌ যাইবে ) 


দি ক্যালকাট। মেডিক্যাল ক্লাব 


(১৮৬০ সাজের ২১নং সোসাইটাজ, রেজিষ্ট্রেসন আইনানুষায়ী রেজিট্রাকৃত ) 
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শতকরা ?২ ৬ কুড়ি বৎসর বা তৎপুর্ধে পরিশোধযোগ্য ফা ম্টগেজ ডিবেঞ্চার। 


ব্যাঙ্ক বিনা সর্তে সুদ আদায় দেওয়ার গ্যারাণ্টি থাকিবেন। 


ক্লাবের নিজন্ব বাড়ী অর্থাৎ কলিকাতার ৯১-বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউস্থিত “পি, এম, সি বিল্ডিং” এই সমস্ত ডিবে্চারের সর্বপ্রথম দাযাধীন হিসাবে. 
গণ্য হইবে। এই বাভীর মূল্য প্রায় ১,০০০০০২ টাকা । উপরোক্ত বাড়ী নির্মাণে খণ করিযা যে টাকা দেওয়া হইয়াছে তাহা পরিশোধ করণার্থ 


এই ভিবেঞ্চারের টাকা ব্যবহার করা হইবে । 


| 


| ৫০০০০, ভাক্ান্দ 


উপরোক্ত ডিবেঞ্চারের টাকা পরিশোধ করার জন্য একটি বিশেষ তহবিল ( Sin৮i৪৪ Und ) সাষ্ট করা হুইবে এবং ট্রাষ্ট ডীডের বিধানাম্ুসারে 


ক্লাব এই তহবিলে বাখিক ৫,১০০ টাকার কম দিতে পারিবেন না। 


১০০২ টাকা বা তাহার গুণিতক পরিমাণ টাকার জন্ত দরখাস্ত অবস্তই করিতে হইবে এবং যত টাকার ভিবেঞ্চারের জন্ত প্রার্থনা করা হইবে, 


শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন এম, এ, পি, আর, এস্‌ 
লেকচারার, কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়, 


] ট্রাষ্টিগণ $= 
fl মিঃ ডি, এন, মুখার্জি এম, এল, এ 
১নং ডোভার লেন, বালিগঞ্জ, কলিকাতা । 


মার্চেন্ট ও জমিদার, উত্তরপাড়া । 





ব্যাঙ্কারস্‌ £- 
জ্ুগ্গীনলী ন্যাক্ষ ভিলট্িেজ্ভ 
৪৩নং ধৰ্ম্মতলা দ্রীট, কলিকাতা । 
বিস্তৃত মি সন্থলিত প্রস্পেক্টাস জাতের বিরত অফিসে অথবা কলিকাতা ৪৩নং ধর্দমতলা। ট্রাটস্থ হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেডে 


« তাহার শতকরা ৫০২ টাকা দরখান্তের সঙ্গে দিতে হইবে। বিলির পর বাকী শতকরা ৫০২ টাকা ১৯৪০ সালের ১লা মে বা তৎপূর্বের অবস্ত আদায় 
দিতে হইবে । কলিকাতা ৪৩নং ধর্ম্মতল! গ্রীটস্থ হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড, কর্তৃক দরখাস্ত গৃহীত হইবে। 


রেজিষ্টার্ড অফিস ?_- 
৯১-বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা । 


৬নং হেষ্টিংস দ্র, কলিকাতা! । 


বা হাওড়া, সালিখা, বেলুড় ও উক্ত ব্যাঙ্কের শাখা সমূহে পাওয়া পারে। 
হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেডের পক্ষে _ 505 রি রী পান্ছারে-_ 
ডি, এন, মুখাজ্জা 2 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর | সেক্রেটারীতয়, ক্যালকাটা! মেডিক্যাল ক্লাব । 
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ভারতে সিমেন্টের উৎপাদন ও ব্যবহার 
ভারতবর্ষে ক্রমেই বেশী পরিমাণে সিমেন্ট উৎপন্ন হইতেছে । আর সঙ্গে 


সঙ্গে এদেশে বিদেশী সিমেন্টের আমদাঁলীও হাস পাইতেছে। অপরদিকে 
এদেশে সিমেপ্টের ব্যবহার ক্রমেই বাড়িতেছে। গত ১৯১৪ সালে ভারতবর্ষে 
৯৪৫ টন সিমেন্ট উৎপর্ হইয়াছিল । ১৯১৫ সালে তাহা দাডাষ ৩৮ হাজাঁব 
৬৭২ টন। ১৯২২ সালে তাহা ১ লক্ষ ৫১ হাজার ৩৩৬ টন হয়। 
৩৯ পালে তাঁচা € লক্ষ ৭০ হাজার ১৮০ টন দাডাষ। ১৯৩৪ সালে তাহা 
৭ লক্ষ ৪৭ হাজার ৮১৮ টন হয়। 
টনে পৌছিয়াছে। ১৯১৪ সালে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে ৯ লক্ষ ৫০ হাঁজার 
€৩০ টন সিমেন্ট আমদানী হইয়াছিল। ১৯৩০-৩১ সাল পর্য্যন্ত তাহা হাস 
পাইয়া ৬৪ হাজাব টন দাড়াষ। ১৯৩৬-৩৭ সালে তাহা মাত্র ২৭ হাজার 
৫০০ টনে পরিণত হইয়াছে । 

১৯১৪ সালে ভারতবর্ষে ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৪৭৫ টন সিমেন্ট ব্যবহৃত 
হইয়াছিল। ১৯৩৯-৩২ সালে সিমেন্টের ব্যবহার বাডিয়া ৬ লক্ষ ৩৪ হাজার 
৯৮০ টন হয়| ১৯৩৪-৩৫ সাল ও ১৯৩৫-৩৬ সালে তাহা ৭ লক্ষ ৯৬ হাজার 
৯১৮ টন ও ৯ লক্ষ ২৯ হাজার ১৪৭ টনে দ্রাডায়। ১৯৩৬-৩৭ সালে ভারতে 


১৯৩০» 


সিমেন্ট ব্যবহৃত হইয়াছে মোট ১৯ লক্ষ ৭৭ হাজার টন । 
ভারতে উন্নতশ্রেণীর গাভী 
বর্তমান সময়ে ভারতে যে সব শ্রেণীর গাভী লক্ষিত হইয়া থাকে তাহার 
মধ্যে সহিদল শ্রেণীর গাভীর নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । এই শ্রেণীর উন্নত 


গাভী এক একবার বৎস্য প্রপব করিয়া ৩০০ দিনে ১০ হাজার পাউণ্ড 


€২ পাউণ্ড প্রা একসেরের সমান ) দুধ দিয়া থাকে । প্রতিদিনের হিসাবে | 


উহা দাড়ায় ৩৩ পাউণ্ড । সাধারণতঃ মধ্যতারত ও পাঞ্জাবের দক্ষিণ অঞ্চলে 
এই শ্রেণীর গাভী পালিত ছইয়া থাকে। উন্নত শ্রেণীর গাভীর মধ্যে 
হরিযান! শ্রেণীর গাভীও উল্লেখযোগ্য । এই শ্রেণীর কোঁন.কোন গাভী প্রতি 


দিন ২৩ পাউও করিয়া দুধ দিরা থাকে। পাঞ্জাবের রোটক, হিসার, কর্ণেল | 


ও গোর্গন জেলায় এবং দিল্লী প্রদেশে এই শ্রেণীর গাভী প্রতিপালিত হয়। 


কাথিয়ারের গিয়ি শ্রেণীর কোন কোন গাভী প্রতিদিন ১৩ পাউও দুধ দিয়া | 


থাকে। 


ভারতে শিক্ষার প্রসার 
১৯৩২ সাল হইতে ১৯৩৭ সাল পৰ্য্যন্ত ভারতে শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে 


সম্প্রতি ভারত সরকারের শিক্ষা কমিশনার একটি পঞ্চবার্ষিকী রিপোর্ট প্রকাশ } 


করিয়াছেল। এ রিপোর্ট দৃষ্টে জানা যায় ১৯৩২ সালে ভারতে স্কুলের সংখ্য! 
ছিল যেস্থলে ২ লক্ষ ৫৭ হাজার ৭৯২টি ১৯৩৭ সালে তাহা কমিয়া মোট ২ লক্ষ 
€৫ হাজার-৭৯টি দাড়াইযাছে। তবে এ সময়ে ছাত্র সংখ্যা ১ কোটি ২৭ লক্ষ 
৬৭ হাজার হইতে বাড়িয়া ১ কোটি ৪১ লক্ষ ৪৬ হাজার হুইয়াছে। ভারতীয় 


বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে ১৯৩২ সালে উচ্চতর শিক্ষায় নিয়োজিত ছাত্রের সংখ্যা | 
ছিল ১ লক্ষ ৫ হাঁজার। ১৯৩৭ সালে তাহা ১ লক্ষ ২৯ হাক্জার ধ্রাড়াইযাছে1 | 


১৯৩১-৩২ সালে দেশে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্টানের সংখ্যা ছিল ১২ হাজার 


£৭০টি ১৯৩৭ সালে তাহা ১২ হাজার ৯৭৫টি দাঁড়ায় । ১৯৩২ পালে মাধ্যমিক | 
১৯৩৭ সালে তাহা 


শিক্ষালয়ের ছাত্র সংখ্যা ছিল ২০ লক্ষ ১৩ হাজার। 
দাড়াইয়াছে ১১ লক্ষ ১১ হাজার ! 


১৯৩২ সালে ভারতের শিক্ষায়তনগুলিতে মোট ছাত্রী সংখ্যা ছিল মোট | 
পর্দা প্রথা ও বাল্য বিবাহ ক্রমে ক্রমে উঠিয়া | 
যাইবার ফলে ছাত্রী সংখ্যা ক্রমে বাড়িয়া ১৯৩৭ সালে তাহা ৩১ লক্ষ ৩৮ { 


২৪ লক্ষ ৯৩ হাজার । 


১৯৩৬-৩৭ সালে তাহা ৯১ লক্ষ ৫০ হাঁজার্‌ 





_শাখাসমুহ-- 

কলিকাতা টাপুর ভৈরববাজার 

১০, ক্লাইভ ষ্্রী প্রাণবাজার শ্ৌহাটা 
দক্ষিণ কলিকাতা চট্টগ্রাম ডিব্ৰুগড় 

১৩লবি, রসা রোড বক্সীর হাট তিনস্ুকিয়। 
ঢাকা বরিশাল জোঁড়হাট 
নারায়ণগঞ্জ রাজসাহী ধুবড়ী 
নিতাইগঞ্জ পাবনা ডিগবয় 
ময়মনসিংহ ত্ৰাল্পণবাড্ীয়া নওগা (আসাম) 






হাজার ফ্াড়াইয়াছে। সহশিক্ষা ক্রমশঃ জনপ্রিয় হইতেছে। 
সালে ৩১ লক্ষ ৩৮ হাজার জন শিক্ষার্ধিণীর মধ্যে ১ ৩লক্ষ ৬২ হাজার জন 
ছাত্র শিক্ষায়তনে শিক্ষালাভ করিয়াছে । ১৯৩১-৩২ সালে স্তীশিক্ষা 
বাবদ সরকারী তাবে ২ কোঁটি ৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছিল। 
১৯৩৬-৩৭ সালে ২ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে । ১৯৩১-৩২ 
সালে ভারতে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা মোট ৩৪ লক্ষ ৯ হাজার 
১০৩৬-৩৭ সালে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা মোট ৩৬ লক্ষ ৮৯ হাজার 
াড়াইয়াছে। 


১৪৩৬-৩৭ 


দানার ব্যবসায় 
১৯৩৯ সালে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত এক বৎসরে জাপানের জীবন বীম! 
কোম্পানী সমূহ মোট ৪৪ কোটি ১ লক্ষ ২৭ হাজার ইয়েনের (১০০ ইয়েন 
৭৮ টাকার সমান) নূতন বীমা পত্র প্রদান করিয়াছে। ১৯৩৯ সালের 
আগষ্ট মাস পধ্যস্ত চলতি জীবন বীমার পরিমাণ দড়াইয়াছে ৩ হাজার 
৭৮ কোটি € লক্ষ ৯৯ হাজার ইয়েন। 


ইতলগ্ডে আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুহার 
গত ডিসেম্বর মাসে ইংলগ্ডে রাস্তা চলাচলের সময় আকস্মিক দুর্ঘটনায় 
মোট > হাজার ১৫৫ জনের মৃত্যু হইয়াছে। গত ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরের 
তুলনায় টি অধিক হইয়াছে। 


কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক 


স্থাপিত £ ১৯২২ ইং 


আপনার মূল্যবান গহণ! ও দলিলপত্রাদি 
নিরাপদে রাখিবার. জন্যা লিল্সোক্ত যে 
কোনও অফিস আপনাকে সাহায্য করিবে 


হেড অফিস $ 



















প্রথমাঁবধি শতকরা ১২॥০ বা তদৃর্ধী হারে ভিভিডেও দিতেছে । 
বিদেশী বিনিময়সহু সকলপ্রকার ব্যান্কিং কার্য্য করা হয় 


লণ্ডন ব্যাঙ্কাস-_বার্কলেইজ ব্যাঙ্ক লিমিটেড 
আমেরিকা ব্যাঙ্কাস- গ্যারা্টি ট্রাষ্ট কোং অব উনি ইয়র্ক 


ম্যানেজিং ভিরেক্উর-_ডাঁঃ এস, বি, দত্ত, এম-এ, 
ও টি ব্যারিষ্টার-য়্যাট-ল 
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. কম হইয়াছে। 


হি 


বঙ্গীয় ভূমি রাজস্ব কমিশনের দুপারিশসমূহ্‌ কার্য্যকরী করার পূর্ব্বে 
বাঙলা সরকার একজন বিশেষজ্ঞ কর্তৃক উক্ত রিপোর্ট পরীক্ষা করাইয়া 
লইবেন এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। : এই সম্পর্কে কলিকাতা ইম্প্রুতমেন্ট 
ট্রীষ্টের চেয়ারম্যান মিঃ সি, ডব্লিউ, গার্ণারের নাম উল্লিখিত হইয়াছে । 
উক্ত রিপোর্ট বিবেচনা করিতে মিঃ গার্পারের ছয়মাস সময় লাগিবে 
এরূপ অনুমিত হইরাছে। 

কষি-পণ্য রপ্তানীর উপর সেস্‌ 

ইম্পিরিয়েল কাউন্সিল অব. এগ্রিকাঁলচারেল রিসার্চের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ 
কৃবিজ্ঞাতপণ্য রপ্ানীর উপর সেস্‌ ধার্ধ্য করার প্রস্তাব-সন্িলিত যে 
বিলের আলোচনা চলিতেছে তাহা ছারা নিম্নলিখিত পণ্যের উপর 
সেস্‌ ধাৰ্য্য হইবে £ হাড়, পশুর লোম, মাখন, ধান চাল ও গম ব্যতীত 
অন্তান্ত শশ্ত, ভেষজ দ্রব্য, ব্রাসের জন্ত তস্ত, মৎস্ত, ফল, দ্বৃত, কীচা চামড়া, 
মশল্লা, সার, খৈল, কলাই,বীজ, কাচা তামাক, শাকসব.জী, এবং কাচা পশম। 


আইরিশ লটারী খেল৷ বন্ধ 

ডাঁবলিনের “হসপিটাল ট্রাষ্ট, লিমিটেড” বিগত ১৯৩০ সাল হইতে আই- 
রিশ সুইপ ষ্টেকের ভাবির গ্র্যাও স্তাশীনেল এবং অন্তান্ত বড় বড় ঘোড়দৌড় 
পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন। লগুনের সংবাদে প্রকাশ যে যুদ্ধের 
দরুণ প্রতিকূল অবস্থার উদ্ভব হওয়ায় সম্প্রতি উক্ত প্রতিষ্ঠান স্বেচ্ছায় 
কারবার গটাইতে মনস্থ করিয়াছেন। ট্রাষ্টের অভিমত এই যে এপর্য্যস্ত 
পারিতোঁধিক বাবদ ৪ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড এবং আয়ারল্যান্ডের 
হাসপাতাল সমূহকে ১ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড প্রদান করা হইয়াছে। 

বেঙ্গল এগ্রিকালচারেল, ইন্‌ষ্টিটিউট, 

ঢাকার উপকণ্ঠ মণিপুরে যে বঙ্গীয় কৃষি কলেজ স্থাপিত হইয়াছে কৃষি- 
বিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টর মিঃ ডব্লিউ, এম্‌ ক্লার্ক তাহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত 
ছুইয়াছেন। আগামী ভুলাই মাস হইতে ইন্ট্রিটিউটের নিয়মিত কাজ 
আর্ত হইবে। sg 

ধাঙ্গড় ধর্ম্মঘটের ফলে কর্পোরেশনের অতিরিক্ত ব্যয় 
কলিকাতায় ঝাড়ুদার ধর্মঘটের ফলে নিম্নলিখিত খাতে কর্পোরেশনের 
অতিরিক্ত ব্যয় হইবে । মাথা পিছু এক টাকা মজুরী বৃদ্ধির দরুণ বািক 
৩ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয হুইবে। ধাঙ্গড়দিগকে ধর্ধ্ঘটকালের মজুরী 


. দেওয়ার ব্যয় ৭০ হইতে ৮০ হাজার টাকার মত হুইবে। ধর্ম্ঘটকাঁলে বিশেষ 


ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্ত ইতিমধ্যেই কর্পোরেশনের প্রায় ২৫ হাজার টাকা 
খরচ হইয়াছে । উল্লিখিত ব্যয় সমূহ ব্যতীত ধর্ঘটের ফলে কর্পোরেশনের 
সম্পত্তির যে ক্ষতি হইয়াছে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে ঝাড়ন, কোদালী 
প্রভৃতি সরবরাহ করিতে যে ব্যয় বাড়িয়াছে তাহাও সামান্ত নহে। 


বাঙ্গালায় ১২ হাজার কম্বলের অর্ডার . 


যুদ্ধরত সৈম্কাদলের অন্ত বৃটিশ গভর্ণমেন্ট ভারত সরকারকে ৩ ley ও হাজার Hi EHH Pi rhe St Be HA 


কম্বল সরবরাহের নির্দেশ দিয়াছেন। তন্মধ্যে বাঙ্গলাপ্রদেশ ৯০ হাজার 
টাকা মূল্যের ১২ হাজার হস্তনিশ্মিত কম্বলের অড'র পাইযাছে। বাঙ্গল! 
সরকারের শিল্প বিভাগ ইতিমধ্যে অডর্ণরী কম্বলের নমুনা প্রেরণ করিয়াছেন 
এবং এই নমুনা অনুমোদিত হইলে ছয় মাসের মধ্যে সাকুল্য অড্ণর সরবরাহ 
করা হইবে । 
১৯৩৯ সালে জাপানের বহির্বাণিজ্য 

গত ১৯৩৯ সালে জাপ সাম্রাজ্যের ৮০ কোটী ইয়েন অনুকুল বাণিজ্য 

হইয়াছে। এ বৎসর ৩৯৩ কোটা ২০ লক্ষ ইয়েনের রপ্তানী বাণিজ্য এবং 


৩১২ কোটা ৭০ লক্ষ ইয়েনের আমদানী বাণিজ্য হইযাছে। ১৯৩৮ সালে {৪ 
আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী বাণিজ্যের আধিক্যের পরিমাণ ছিল মাত্র ৬ কোটা { 
৫ লক্ষ ইয়েন। আলোচ্য বৎসরে বস্তু রপ্তানীর পরিমাণ পূর্ববত্সরের অপেক্ষা টু 
বর্তমান বৎসরে জাপ-সাম্রাজ্য হইতে মোট ৪০ কোটা ক 


৩০ লক্ষ ইয়েন মূল্যের বস্তু রপ্তানী হইয়াছে। 


৩ 


আধিক জগৎ - 





/ 
১২৩৬৭ 





পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ-হুইতে সারা বৎসরে আন্গুমানিক প্রায় ৫৫০ কোটী 
বর্গ গজ বন্ধ রপ্তান হুইয়া থাকে।' তন্মধ্যে একমাত্র জাপান এবং ইংলও 
যথাক্রমে ২০ কোটা ও ১৪০ কোটা বর্ম গজ বস্ত্র রপ্তানী করিষ! থাকে । 

গত ' সপ্তাহ হইতে পাটক্লের কাজের সময় হাঁস করিষা দেওয়ায় 
এখন হুইতে বাঙ্গলার চটকল সমূহের শ্রমিকদের মাসিক মজুরীর পরিমাণ 
৭ লক্ষ টাকার মত কমিয়া যাইবে। যখন ৬০ ঘণ্টা হিসাবে সাপ্তাহিক 
কাধ্যকাল ধার্ধ্য ছিল তখন বাঙ্গলার চটকলের শ্রমিকবৃন্দ মাসে প্রায় 


৫০ লক্ষ টাকার মত পারিশ্রমিক পাইত। বর্তমানে কাজের সময় কমাইযা 
দিবার যে প্রস্তাব হইয়াছে তাহাতে চটকল পমূহের উত্পাদনের পরিমাপ 


শতকরা ১০ ভাগ হিসাবে হাস পাইবে। সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা হিসাবে কার্ধ্য- 
কাল ধার্য হইবার পর হইতে পাটকল সমূহে মাসে ২১ কোটি ৫০ লক্ষ 
গজ করিয়া চট উৎপন্ন হইয়াছিল | 

আঁখ চাষীদের. সমবায় সমিতি 


বিহার সরকারের সমবায় বিভাগের ১৯৩৭ সালের রিপোর্ট দৃষ্টে জান! 


যায় ওঁ সালে বিহারে আখ-চাবীদের সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ১৭৭টি। 


আর উহাদের সদন্ত সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ৯১৩। ও সব সমবায় সমিতি 
বিভিন্ন চিনির কারখানায় মোট ১১ লক্ষ ৫২ মণ আঁখ জোগান দিয়াছিল। 


ভারতের খনিজ সম্পদ 
গত ১৯৩৭ সালে ভারতবর্ষে মোট ১ কোটি ৫৯ লক্ষ ৪২ হাজার পাউণ্ড 
মূল্যের বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছিল। মূল্যের দিক দিয়া বিভিন 
খনিজ দ্রব্যের অংশ ছিল এইরূপ £--কয়লা শতকরা ৩৮৮ ভাগ, ম্যাঙ্গানীজ 
শতকরা ২০৩ ভাগ, স্বর্ণ শতকরা ১৪'৩ ভাগ, তা শতকরা ৬'৯ ভাগ, 
কেরোসিন শতকরা ৬৫ ভাগ । 


যৌধ প্রথায় চাষাবাদ 

পাঞ্জাব প্রদেশের সমবায়. আন্দোলন সম্পর্কিত ১৯৩৭-৩৮ সালের 
সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যৌথ প্রণালীর চাষাবাদ প্রবর্তনের উদ্দেস্ঠ 
নিয়া আলোচ্য বর্ষে ১৭৯টি নূতন সমবায় সমিতি রেজেয্রীকৃত হইয়াছিল! 
এই নূতন সমিতিসমূহ লইয়া পাঞ্জাবে সমবায় যৌথ সংযোগ সমিতির . 
সংখ্যা দীড়াইয়াছে ১ হাজার ৩৬০। উহাদের সদন্ত সংখ্যা হইতেছে > লক্ষ 
৪১ হাজার ॥২৯। ১৯৩৭-৩৮ সালে পাঞ্জাবে এই সমিতিগুলির চেষ্টায় 
মোট ১ লক্ষ ৩২ হাজার ৩১৩ একর জমিতে যৌথ চাষাবাদ প্রথা প্রচলন 
হয়। গত ১৯৩৮ সালের ৩১শে জুলাই পধ্যন্ত পাঞ্জাবে সর্বসমেত মোট 
৯ লক্ষ ১৮ হাঁজার-৮২৩ একর জমি যৌথ চাষাবাদ প্রথার আমলে 
আসিয়াছে। | 

বৃটিশ সাত্রাজ্যে এলুমিনিয়মের উৎপাদন 

এলুমিনিয়াম তৈয়ারের মূল উপাদান বক্সাইট ধাতু । ১৯৩৭ সালে 

[ইট উৎপন্ন হইয়াছিল। বৃটিশ 
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বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন 
ভ্রীভবেশচন্দ্র সেন, _সেক্রেটারী ও ম্যানেজার | | 
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সাম্রাজ্যে বল্সাইটের মোট উৎপাদন দঁড়াইয়ছিল ৪ লক্ষ টন। উহার 
মধ্যে ৯ লক্ষ € হাজার টন বৃটিশ নিউগিনিতে উৎপন্ন ছইয়াছিল। বাকী 
অংশ মালয়, ভারতবর্ষ ও অস্ট্রেলিয়ায় উৎপাদিত হুইয়াছিল। ১৯৩৭ শালে 
বৃটিশ সাআজ্যের বিভিন্ন দেশে .যোট ৬০ হাজার টন এসুমিনিয়াম উৎপন্ন 
হইয়াছিল। উহার ছুই তৃতীয়াংশ কানাডাতেই প্রস্তুত হইয়াছিল । 


রহ্মদেশের খনিজ সম্পদ 
গত ১৯৩৭ সালে ব্রঙ্গদেশে. মোট ৯২ লক্ষ ৭৬ হাজার পাউণ্ড মূল্যের 


খনিজ দ্রব্য উৎপাদিত, হুইয়াছিল। উহার মধ্যে মূল্যের দিক দিয়া 
কেরোপিনই ছিল শতকরা ৪৮ ভাগ । | 

উন্নত ধরণের ফসলের বীজ ও চারা সরবরাহ 

বাঙ্গলা সরকারের কৃষি বিভাগের ১৯৩৭-৩৮ সালের রিপোর্টে প্রকাশ 
গর সালে বিভিন্ন সরকারী ফার্ম্ম হইতে বিভিন্ন জেলার কৃষকদিগকে উন্নত 
শ্রেণীর ধান, তামাক, আলু ও গম প্রস্ততি ফসলের বীজ এরং ইক্ষু ও 
নেপিয়ার ঘাস প্রভৃতির চারা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সরবরাহ করা 
হইয়াছিল। ঢাকা জিলায় ৩ তোলা, ফরিদপুর জেলায় ৩৮৪ তোলা, 
ময়মনসিংহে ১১৩ তোলা, ত্রিপুরায় ৮৪৪২ তোলা, নোয়াখালীতে ৭ তোলা 
ও চট্টগ্রামে ২২ তোলা পরিমাণ মতিহারী তামাকের উন্নত বীজ সরবরাহ 
করা হইয়াছিল। ঢাকা জেলায় ১ লক্ষ ৩২ হাজার, ত্রিপুরায় ৭ হাজার 
৩০০ ও চট্টগ্রামে ৫ হাজ[রটি উন্নত শ্রেণীর ইক্ষুর চারা সরবরাহ কর! 
হইয়াছিল। ফরিদপুর জেলায় ৪ হাজার ৯০০ পাউণ্ড, বাখরগঞ্জে ৪২ হাজার 
০০ মণ, ময়মনসিংহে ১০ হাজার ৪৭৩ পাউণ্ড, ত্রিপুরায় ৯৫ হাজার ৫০০ 
মণ, নোয়াখালীতে £ হাজার ১৬০ পাঁউণ্ড নেপিয়ার ঘাসের চারা 
সরবরাহ করা হইয়াছিল। 

রেল কোম্পানীর চুক্তির মিয়াদ 

পা সমূহের চীফ কমিশনার স্তার গুধরী রাসেল সম্প্রতি 
রাষ্ট্রীয় পরিষদে যে বিবৃতি প্রদান করেন তাহাতে জানা যায় আগামী 
১৯৪১ সালে নিম্ন লিখিত রেল কোম্পানী সমূহের চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবে 

ডিক্রগড-সদিয়া রেলওয়ে--১৯৪১ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী, সাহদারা- 
সাহারাণপুর লাইট রেলওষে ১৯৪১ মালের ১৮ই এপ্রিল, আশসাম-বেঙ্গল 
রেলওয়ে এবং বি বি সি আই রেলওয়ে ১৯৪১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর | 
ডিক্রগড়-সাদিয়া রেলওয়ে খরিদ করিবার ইচ্ছা গতর্ণমেন্টের নাই। 
অন্তান্ত রেলওয়ে খরিদ করিবার বিষয় গভর্ণমেন্টের বিবেচনাধীন আছে। 

বরোদা রাজ্যের সরকার সম্প্রতি কুটীর শিল্পের প্রসার সাধনের জন্ত 
একটি নৃতন কাধ্যনীতি অবলম্বন করিয়াছেন । এই কার্ধ্যনীতি অনুসারে 
বাশ হইতে নানাশ্রেণীর আসবাবপত্র তৈয়ারের শিল্প শিক্ষা,“কাঠ কয়লা তৈয়ার 
প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়ার জন্ত গ্রামাঞ্চলে প্রদর্শনীদল প্রেরণের ব্যবস্থা 


স্বাপিত--১৯২৯ ॥ বি, ৫৪৯২ 


মাসিক ১*২ টাক] জনায় ৬ বংদবে ৮৯*২ টাকা, ৮ বংনবে ১২২০, টাকা, ৯* বংনরে 
১৬৩*১ টাক! । মাসিক ১২ টাকা হইতে ১*২ পর্যন্ত জমা লও! হয়। 
হুদ শতকরা ৬২ হারে চক্রবৃদ্ধি 
চল্তি হিসাবের (current ৪1০) সদ শতকরা ১॥০ টাকা । 
সেঙ্ডিংস ব্যাঙ্ক’এর সুদ শতকরা ৩২ টাকা 
শতকরা বাখিক ৫ লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে । 
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রহিয়াছে। তাহা ছাভা খেলনা তৈয়ারের শিল্প, বুকশ তৈয়ারের শিল্প ও 
অন্তান্ শিল্পের সুযোগ সম্ভাবনা সম্বন্ধে তদন্ত করিবার অন্ত ব্যবস্থা করা 


হইয়াছে। 
প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইন সম্বন্ধে মন্তব্য 

সম্প্রতি মাদ্রাজ প্রদেশের যৌথ ব্যাঙ্ক সমূহের প্রতিনিধিদের সম্মেলনে 
প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইন সম্বন্ধে নিম্নরূপ প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে ₹-(১) 
সম্প্রতি যে ব্যাঙ্ক আইন প্রণয়নের প্রস্তাব কর! হইয়াছে তাহা এই 
সম্মেলনের মতে বর্তমান অবস্থায় অপ্রয়োজনীয় ; কেনন! নৃতন কোম্পানী 
আইনে ব্যাঙ্কের আমানত-কারীদের স্বার্থ রক্ষার্থ ইতিমধ্যেই কয়েকটি 
বিধি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে এবং উহাদের ফলাফল বিচার করিয়া 
নূতন কার্ধ্যনীতি অবলম্বনের সময় এখনও আসে নাই। (২) বর্তমানে 
দেশের ছোট ব্যাঙ্কগুলি পল্লী অঞ্চলে লোকের ভিতর টাকা সঞ্চয় ও 
দাদনের যে অভ্যাস গড়িয়া তুলিতেছে এবং শিল্প ও কৃষির জন্য টাকা 
ধার দিয়া যে সাহায্য করিতেছে তাহাতে প্রস্তাবিত ব্যাঙ্ক আইনের নিম্নতম 
মূলধন সম্পর্কিত প্রস্তাব প্র সব ব্যাঙ্কের ক্ষতি করিবে বলিয়া সম্মেলন 
মনে করিতেছেন । - যে ব্যবস্থায় দেশের ছোট ব্যাঙ্ক সমূহের অস্তিত্ব বিপন্ন 
হইবার ' আশঙ্কা আছে তাহা দেশের অনৈতিক স্বার্থের দিক দিয়া 
খুবই আপত্তিকর । এই সম্মেলনের মতে ব্যাঙ্ক যে স্থানে কার্ধ্য করে সেই 
স্থানের জনসংখ্যার অমুপাতে ব্যাঙ্কের 'মূলধন নির্ধারনের নীতি সমুচিৎ 
নহে। এইরূপ ব্যবস্থার বদলে যদি প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে মোট আযানতী - 
জমার শতকরা সোয়া ছয় ভাগ অন্গুপাঁতে আদায়ী 'শেয়ার মুলধন 
ও মজুদ তহবিল রাখিতে বাধ্য করা হয তবে তাহাতেই আমানত 
কারীদের স্বার্থ যথেষ্ট পরিমাণে সংরক্ষিত হইতে পারে। 

পাটুনার সাইকেল কারখান৷ 

পাট্‌না হইতে ৬ মাইল দুরে পালওয়ারী সরিফে ভারতের সর্বপ্রথম 
সাইকেল কারখানার নির্ম্মান কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে । কারখানায় 
অতি আধুনিক ধরনের যন্ত্রপাতি সপ্গিবেশিত হইয়াছে এবং দৈনিক প্রতি 
আট ঘণ্টায় দেড়শত সাইকেল প্রস্তুত হইতে পারিবে । আগামী মে মাস 
হইতে কারখানার কাজ আরম্ভ হইবে। যস্ত্রপাতিসমূহ হাঙ্গেরী হইতে 
আমদানী করা হইয়াছে। কারখানায় প্রথমে ৩ শত শ্রমিক নিযুক্ত করা 
-হইবে। কার্যপ্রসার হইলে পর উহাতে আরও ৬ শত শ্রমিকের কর্ম 
সংস্থান হইবে। 

ভারতীয় কাপড়ের কলে বস্ত্রের উৎপাদন 

গত ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে ভারতীয় কাপড়ের কল সমূহের 
মোট ১০ কোটি ৩০ লক্ষ ১৭ হাজার পাউণ্ড সততা ও ৭ কোটি ৩৮ লক্ষ 
২৭ হাজার পাউণ্ড বস্তু প্রস্তুত হইয়াছে। ১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাসে 
ভারতীয় কাপডের কল সমূহে মোট ১০ কোটি ৪১ লক্ষ ৮৫ হাজার পাউণ্ড 
স্থতা ও ৭ কোটি ৪৩ লক্ষ ১৩ হাজার পাউণ্ড বস্তু প্রস্তুত হইয়াছিল। 


মিত্র মুখাঞ্জি এণ্ড কোং 


ক্থাপিত--১৮৮৪ সাল | 
যাবতীয় গহনার অন্ত আমাদের 
পরামর্শ গ্রহণ করুন। সন্ত 
হইবেন । 

কোম্পানীর কাগজ বা 
গহনা বন্ধক রাখিয়া অল্প 
সুদে টাকা ধার দেওয়া 
হয়। 








রঃ 


১৫ই মে, ১৯৪০ ]' 


. বিজি প্রদেশে কয়লার উৎপাদন 





' আথিক জগৎ 


কেন্দ্র €টি, পণন খাদি ববন কেন ১ট ও ১টি পাটদ্রব্য বরন কেন্রহিল। সত 


১২৬৯ 


গত জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাপে ভারতের কোন প্রদেশে কি পরিমান কাটার জন্যও মোট ৩৪টি কেন্দ্র ছিল। বাঙ্গলা প্রদেশে মোট ৬৯৯টি গ্রামে 


কয়লা উৎপন্ন হইয়াছে নিয়ে টন হিসাবে তংসম্পকিত বিবরণ দেওয়া 














ডে ১, 

প্রদেশ জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী 

(টন) (টন) 
আসাম ২৩,৯২৭ ২৪,৬৬২ 
বেলুচিস্থান ১,৪৫১ ১,০২৩ 
বাঙলা ৬,৫০,১৫৩, ৭,৪০,৬৩৮ 
বিহার ১২,২ ১,৫৩৪ ১৪,০০,৩১৭ 
উড়িষ্যা ৬,০৪৯ ৬,০৩৩ 
মধ্যপ্ৰদেশ ১,৮২,২৪০ ১,৭১,৩১০ 
পাঞ্জাব ১৫,০৮২ | ১৬,০৫০ 
উঃ পঃ সীমান্ত প্রঃ ৯ ১ 
মোট ২১১০০১৪৪৫ ২৩,৬০,০৩৪ 


মহীশুরের সেগুন কাঠ 

২০ বৎসর পূর্বে মহীশূর রাজ্যের বন বিভাগের অধীনে সেগুন গাছের 
জন্ত নির্দিষ্ট জমির পরিমাণ ছিল £ হাজার একর। বর্তমানে এইরূপ জমির 
পরিমাণ বাডিয়! ১৩ হাজার একর দীড়াইয়াছে। আর ত্রিশ বৎসর পরে 
মহীশূর সরকারের বন বিভাগ প্রতি বৎসর ৫০০ একর পরিমাণ জমির 
‘সেগুন গাছ কাটিয়া কাঠ তৈয়ার করিতে পারিবেন। তাহাতে বৎসরে 
€ লক্ষ টাকা হইতে ৭ লক্ষটাকা আয় হুইবে। তখন মহীশূর রাজ্যকে 
অন্ত দেশ হইতে সেগুন গাছ আমদানী করিতে হইবে না। 


বিভিন্ন দেশে চিনির উৎপাদন 
গত ১৯৩৭-৩৮ সালে জগতে মোট ১ কোটি ৮৯ লক্ষ ৭৪ হাজার টন 
আখের চিনি ও ১ কোটি ৮ লক্ষ ২৭ হাজার টন বিট চিনি উৎপন্ন 
কুইয়াছিল। -১৯৩৮-৩৯ সালে সেই স্থলে ১ কোটি ৮৪ লক্ষ ৫০ হাজার টন 


"আখের চিনি ও১ কোটি ২ লক্ষ ১০ হাজার টন বিট চিনি উৎপন্ন হইয়াছে 


বলিয়া অনুমিত হুইয়াছে। 


a 


সম্প্রতি নিখিল ভারত চরকা সক্ষযের বঙ্গীয় শাখার ১৯৩৯ সালের কার্য ' 


বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণী দৃষ্টে জানা যায় আলোচ্য বর্ষে 
বাঙ্গলা প্রদেশে এ প্রতিষ্ঠানের অধীনে মোট ১৯টি বয়ন কেন্দ্র পরিচালিত 


হইয়াছিল! তন্মধ্যে কার্পাস খাদি বয়ন কেন্দ্র ১২টি, রেশম খাদি বয়ন সংগ্রহ ই 


0. হুর 





বাঙ্গলার গৌরবন্তত্ত ৫ 
দি পাইওনিয়ার সং সল্ট } ম্যফ্যাকচারিং 


টি ১71 দি 
-  বাঙ্গলাদেশে এতবড় কারখানা আর নাই। 
১৯৩৮. সালে শতকরা ৬০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
১৯৩৯ সালে শতকরা. ৬।০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 


লবণ কিন্‌তে বাঙ্গলার কোটা টাকা বন্তার স্রোতের মত চলে যায়__ 
বাঙ্গলার বাহিরে । এ স্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব *পাইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেন্ট আবশ্যক । 
বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং - ম্যানেজিং এজেণ্টসূ্‌ 










॥ মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমূহে নিয়মিত 





চু যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে । - { 
] জাহাজের নাম টন জাহাজের নাম টন |] 
9. এস, এস, জলবিহার ৮১৫৫০ এস, এস, জলবিহার ৭১০০ | 
|] » » জলরাজন ৮৩০০ . » » জলরশ্ি ৭১০০ রি 
22 5 ভলমোহন ৮,৩০০ 2 5) ভ্লরুত্ব ৬,৫০০ fa 
55 জলপুত্র ৮,১৫০ ud জ্রলপদ্ন ৬,৫০০ K 
3233 জলকৃষ ৮১০৫০ 25 9) আল্‌ ন্‌ ৬১৫০০ রা 
22118 অলদুত 1 ?» ৮ জলবান ৬১০০০ |; 
জ্লব বল ০৫০ 

2525 2 জলতরুঙগ ৪.০০০ রী 
23 33 জ্রলগঙ্গ! ৮১০৫০ 2 2) 3 £5 

জলদুর্গী ৪,০০০ 

33 33 জলযমুনা ৮১০৫৩ 33 33 3 

22) জলপালিক ৭,০8০ »% এল হিন্দ £৩০০ 
2 জলজ্যোতি ৭,১৫০ 33 2 এল মদিনা ৪১০০০ 
না 


খাদির কাঁজ হইয়াছিল । তন্মধ্যে ৫০৮টি গ্রামে কার্পাস খাদির কাজ, ১০০টি 
গ্রামে রেশম খাদির কাজ, ৪টি গ্রামে পশম খাঁদির কাজ, ও ৭টি গ্রামে 
পাটের দ্রব্য প্রস্তুতের কাজ হইয়াছিল । 

নিখিল ভারত চরকা সঙ্ঘের বঙ্গীয় শাখার অধীনে মোট ১৫ হাজার 
৬৫ জন কাটুনী কাজ করিয়াছিল। উহাদের মধ্যে হিন্দু কাটুনীর সংখ্যা 
২ হাজার ৩১১ জন, মুসলমান কাটুনীর সংখ্যা ১২ হাজার ৭০৮ জন ও 
অন্তান্ কাটুনীর সংখ্যা ৪৬ জন ছিল। গত ১৯৩৮ সালে বিভিন্ন কেন্্রে 
মোট ১ লক্ষ ২৬ হীক্জার ১১১ টাকার মোট ৩ লক্ষ ১৬ হাজার ১৭৩ বর্গ- 
গজ খাদি উৎপন্ন হইয়াছিল। ৯৯৩৯ সালে সেই স্থলে ১ লক্ষ ৫৬ হাজার 
১৬২ টাকার ২ লক্ষ ৭৪ হাজার «৬৬ বর্গগজ খাদি উৎপন্ন হইয়াছিল। 
উহার মধ্যে ১ লক্ষ ১১ হাজার ৬১ টাকার ২ লক্ষ ৩২ হাজার ১৬৪ বর্ণগজ 
কার্পাস খাদি, ৩৮ হাজার ৮০৫ টাকার ৩৭ হাজার ৪৭৮ বরগগজ রেশমী 
কাপড়, ৪ হাজার ৪৫৭ টাকার ১ হাজার ২৫০ বর্ণগজ ও ১ হাজার ৮৩৯ 
টাকার এবং ২ হাজার টাকার ৬৭৪ বর্গগজ্জ পাটের চট ছিল] 

তাতির সংখ্যা ছিল মোট ৭৫২ জন। উহার মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ৭৪০, 
মুসলমানের সংখ্যা ১০ ও অন্তান্তের সংখ্য। ২। 


হিসাব লইয়া জানা গিয়াছে যে কাঁচা ' অবস্থায় তরকারি হিসাবে 
ও শাক অবস্থায় খাস্ফল হিসাবে বোদ্বাই ও বোষাইয়ের সহরতলীতে 
যে. কদলীর ব্যবহার হয় তাহার দৈনিক পরিমাণ ২২ লক্ষের উপর। 
বৎসরের হিসাবে বোম্বাই ও বোম্বাইয়ের সহরতলীতে মোট ১ কোটা 
৬০ লক্ষ টাকার ৮০ কোটী কদলী ব্যবন্ধত হইয়! থাকে । 

যুদ্ধের প্রথম ৭ মাসে রুমানিয়া হইতে বিদ্রেশে মোট ২০ লক্ষ টন 
তৈল রপ্তানী হুইয়াছে। তন্মধ্যে বৃটেনে ৫ লক্ষ ৫০ হাজার টন, ফ্রান্সে 
১ লক্ষ ১৫ হাজার টন ও জার্মানীতে ৪ লক্ষ ২৫ হাজার টন তৈল 


3, 
বিদেশের জন্য ভারতীয় মাল ক্রয় 
যুদ্ধ আরম্ভ হওষার পর হইতে ভারত সরকার যে সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট 
বা মাল সরবরাহ বিভাগ খুলিয়াছেন তাহা গত ফেব্রুয়ারী মাস: পর্য্যন্ত 
বিদেশে মাল প্রেরণের জন্ত মোট ১৪ কোটী ৫০ লক্ষ টাকার অডর্ণর 
ছি চিনি পর্য্যন্ত একপক্ষকাল মধ্যে 





ক সি ৫২৬৫ | jy 
le বহ্ধদেশ ও সিংহলের TEE i EO 


ভাড়া ও অন্তান্ত বিবরপের জন্য আবেদন করুন £-- 
ম্যানেজার--১০০, ক্লাইভ গ্রাট, লিকাতা। 


০৯২৭, 


'আধিক জগৎ 


1 ১৫ই এপ্রিল, ১৯৪০ 





পাপী? 


ছয় মাসে এ মাল সরবরাহ বিভাগ মোট ১ কোটী ৭3 লক্ষ 


৮০ হাক্জার টাকার মাল বিদেশে চালান দিয়াছে । ,এই হিসাবে ভারতীষ i 


শিল্প ব্যবসায়ীরা দৈনিক হিসাবে ১২ লক্ষ টাকা মৃল্যের-_-অতিরিক্ত মাল 
বিক্রয় করিবার সুবিধা পাইয়াছে বলা চলে। উপরোক্ত ১ কোটা ৭৪ লক্ষ 
৮০ হাজার টাকার মালের মধ্যে ইংলণ্ডে ১ কোটী টাকার বুটজুতা, 
মিশরের জন্ত ৫ লক্ষ টাকার কাঠ, অষ্ট্রেলিষার জন্ত ২ লক্ষ ৩৫ হাজার 
টাকার চাঁ, মিশরের জন্য ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকার ইস্পাতের পাত 
“প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । 
| বিহার ও সংযুক্ত প্রদেশে ইক্ষুর মুল্য পরিবর্তন 

শকরাশিল্পের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া বিহার ও সংঘুক্ত- 
প্রদেশের গভর্ণমেন্ট সম্মিলিতভাবে ১১ই এপ্রিল হইতে ইক্ষুর নুন্ততম 
মূল্য ৩০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত প্রতিমণ সোয়া ছয় আনা 'ধার্য্য 
করিয়া দিয়াছেন। ৩০শে এপ্রিলের পর হইতে ন্যুনতম মূল্য হইবে 
প্রতিমণ সাড়ে পাঁচ আনা। মিলমালিকগণের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া 
উভয় গভর্শমেন্টই মণ প্রতি যে ছুই পয়স! সেস্‌ ধার্ধ্য ছিল তাহা রহিত 
করিয়া দিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহার ফলে বিহার ' এবং যুক্তপ্রদেশ 
'সরকারের যথাক্রমে ৪ লক্ষ ও ৮ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইবে বলিষ! 
প্রকাশ। | রা 

১৯৩৯-৪*.সালে ভারতীয় শর্করাশিলপ 

১৯৩৯-৪০ সালে ভারতীয় শর্করাশিল্প ১৯৩৯-৪০ সালে ভারত ও ব্রহ্ষ- 
দেশের শর্করাশিল্প সম্পর্কে ইও্ডয়ান্‌ সুগার মিল্স্‌ এসোসিয়েসন নিয়লিখিতরূপ 
তথ্য প্রচার করিতেছেন। আলোচ্য বৎসরে ভারত ও ব্রহ্গদেশের চিনির 
কলসমূহের পূর্ববর্তী বৎসর অপেক্ষা দ্বিগুণ চিনি, উৎপন্ন হইয়াছিল। 
বর্তমান মরস্তমে ভারত ও ব্রহ্মদেশের ১৪৩টী চিনির কল হইতে আনুমানিক 
১২ লক্ষ ২০ হাজার টন চিনি পাওয়া ষাইবে। বর্তমান বৎসরে প্রায় 
৩৫ কোটী মণ ইক্ষু ব্যবহৃত হুইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরে ১৪১টী চিনির কলে 
মাত্র ১৯ কোটী ৭২ লক্ষ ৫৯ হাজার মণ ইক্ষু মাড়ান হুইয়াছিল। বর্তমান 
বর্ষে একশত মণ ইক্ষু হইতে ৯৩০ মণ চিনি পাওয়া যাইতে পারে। 
পূর্ববর্তী মরগুমে ইহার হার ছিল শতকরা ৯২৯ মণ। 

পেপের আরকের ভেষজ ও পণ্যমূল্য 

শুধু ভারতবর্ষে না বিদেশের বাজারেও প্রচুর বিক্রয়ের আশা করিয়া 
ব্যবসায়সন্মত ব্যবহারিক ভিত্তিতে প্যাপেন (পেপের আরক ) উৎপাদনের 
পরিকল্পনা বঙ্গদেশ গ্রহন কঁরিয়াছে। প্যাপেনের উপযোগিতা বহুবিধ ও 
ব্যাপক | জাস্তব "পেপসিনের” পরিবর্তে ওযধ প্রস্তুত কার্যে প্যাপেন 
সাধারণতঃ ব্যবহৃত হুইলেও রন্ধন কার্যে এবং চিউইং গাম উৎপাদনে 
প্যাপেন কাজে লাগে। সাধারণ পেঁপে ফলের দুগ্ধবৎ রস হুইতে ইহার 
উৎপন্তি। গ্রীষ্মকালে সকালের দিকে এ রস ক্ষরণঘ্বারা সংগ্রহের 


চেষ্টা করা হয়। জগতের নানী দেশে প্রচুর পরিমান প্যাপেন ভেষজ প্রস্তুত | 
একমাত্র আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রায় [ 


ব্যবসার উদ্দেশ্যে বিক্রীত হয়। 
২২৩১০০০ পাউণ্ড পরিমাণ_মৌলিক প্যাপেন আমদানী করে। এই প্রচুর 


প্যাপেনের শতকরা প্রায় ৭৮ ভাগ সিংহল হইতে সরবরাহ করা হয়। | 


ব্যবসাগত ভিত্তিতে প্রচুর পরিমাণে প্যাপেন উৎপাদনের জন্ত সংবুক্ত প্রদেশে 
প্রচেষ্টা চলিতেছে । 
বাঙ্গলায় ধষিতা নারীর সংখ্যা 
সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে প্রযুক্ত হরেন্্র নাথ চৌধুরীর এক প্রশ্নের 
উত্তরে বাঙ্গলা সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব ১৯৩৯ সালে বাঙ্গালায় নারীধর্ষন 
- সম্পর্কে একটি বিবরণ প্রদান করেন। ওঁ বিবরণদৃষ্টে জানা যাঁষ ১৯৩৯ 
সালে বাঙ্গালায মোট ৮৭ জন ছিন্ট এবং ১৮ জন মুসলমান রমণী ধৰিতা 
হইয়াছে । ৬৬ জন হিন্দু ও ৯৮ জন মুসলমানকে এই অপরাধে অভিযুক্ত 
দকরা হইয়াছে । পুলিশের নিকট মোট ১ হাজার ২২৩টি নারী নিগ্রহের 
“সংবাদ দেওয়া হইয়াছে এবং ২৮৫টি মামলায় নিস ব্যক্তিদের প্রতি 
" দণ্ড বিধান করা হইয়াছে। ৪ 


||| ‘পিউমিলেট’ উক্ত নির্যাস ও অপর কয়েকটি 


পুৰু সলিজল্ভ 


প্রণীত। দাম ছুই টাকা আট আনা। প্রান্তিস্থান_১৪নং কলেজ স্কোয়ার 
কলিকাতা | 

বর্তমান জগতে শিল্প বাণিজ্য ক্ষেত্রে জাপান এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়াছে! অপরিসর ভূভাগের সাড়ে ছয় কোটি জন সংখ্যার এই দেশ, 
স্বকীয় বিচিত্র শিল্প সম্ভার নিয়া জগতের হাট বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। 
জাপানী শ্রমিকদের শ্রযশীলতা, জাপানী কারিগরদের কৰ্ম্ম কুশলতা ও 
জাপানী ব্যবসাধী এবং জ্ঞাপান গভর্ণষেণ্টের সহযোগিতাপূর্ণ অগ্রগামী 
কাধ্যনীতি জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। ভারতবর্ষের ন্তায় শিল্প 


বিভাগে পশ্চাৎপদ দেশের সমক্ষে জাপান শিল্প ও ব্যবসায়ে উন্নতির * 


একটি সমুজ্জল দৃষ্টান্ত । 

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক মিঃ এস বাগছি কলিকাতা বিশ্ববি্ধালয় 
হইতে রাধিকাষোহন বৃত্তি লইয়া রেশম শিল্প সব্ন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জনের 
অন্ত জাপান গিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিয়া জাপানের শিল্লোন্নতি, 
বিষয়ে বর্তমান গ্রন্থখানি প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে জাপানের শিল্প 
বাণিজ্যের বর্তমান অবস্থা, জাপান সরকারের শিল্প বিষয়ক নীতি, 
জাপানীদের পণ্যউৎপাদন রীতি, শিল্প ব্যবসায়ীদের সুসংস্ত সম্বন্ধ প্রচেষ্টা, 
কলকারখানার মন্তুরদের অবস্থা ও তাহাদের ম্বখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা এবং. 


শিলোন্নতি বিষয়ে সকল দিয়া ন্থুপরিকল্িত প্রয়াস প্রভৃতি সকল বিষয় 
নিপুণতার সহিত সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে । তাহাছাড়া স্বতন্ত্র 
ভাবে প্র দেশের বস্ত্র শিল্প, রেশম শিল্প, কৃত্রিম রেশম শিল্প, পশম শিল্প, রবার- 
শিল্প, কাগজ শিল্প ও শর্করা শিল্প প্রভৃতির উন্নতির ইতিহাস ও তৎসম্পর্ষিত- 


যাবতীয় তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করা 'হইয়াছে। 


মিঃ বাগছি নিজে জাপানে আসিয়া তথাকার শিল্প ব্যবসায় সম্বন্ধে 
সাক্ষাৎভাবে তথ্যান্থ্স্ধান করিয়াছেন এবং সেই অভিজ্ঞতা হইতেই- 
সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন । জাপান কি করিয়া শিল্প ব্যবসায়ে এতদূর" 
সাফল্য লাভ করিতে পারিয়াছে মিঃ বাগছির লেখা হইতে তৎসন্বন্ধে নির্ভর. 
যোগ্য বিবরণ পাওয়া ষায়। এই পুস্তকখাঁনা পাঠ করিলে এদেশে শিল্প: 
ব্যবসায় সম্বন্ধে উদ্ভোগী ও অনুযন্ধিৎস্থ ব্যক্তি মাত্রেই বিশেষ উপকৃত. 


হইবেন সন্দেহ নাই। 





বিখ্যাত অর্থনীতিবিদের মৃত্যু 


লগ্তনের সুবিখ্যাত বারি মিঃ জে জে হবসন্‌ সম্প্রতি পরলোক: 
গমন করিয়াছেন। 


ফুস্ফুল্‌ ও হ্বাসনালী সংক্রাস্ত যাবতীয় রোগ 
| নিরাকরণে পাইন নির্যাসের উপযোগিতা || ব্রক্কাইটিস, 


সুবিদিত । বেঙ্গল কেম্িক্যালের | | পুরিসি, 
সমধমী উপাদানে প্রস্তুত হুখলেহা লজেন্র। 
ইহা গলদেশ ও শ্বাসযন্ত্রকে রোগবীজশৃহ্য, 
স্নি্ধ এবং বাহিরের অন্ান্ত বীজাণুর 
আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপযোগী করে। 


ইত্যাদি ক্ঠনালীর বহুবিধ রোপেও ইহার 
ব্যবহার প্রশস্ত । পিউমিলেট শিশুবে ও 
নির্ভয়ে দেওয়া বায় ! 








রেসল কেমিক্যাল অয ফার্মাসিউটিব্যাল ওআর্কদ চি 
হ্সলিৰদতা:: দ্তেলোল 


ইপ্তাস্ীয়াল ডেভেলপ মেণ্ট অব. জাপান মিঃ এস্‌ বাগছি- - 
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ক্যালকাটা মেডিকেল ক্লাবের কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি ৫০ হাজার টাকার 
ডিবেঞ্চার বা খণপত্র বিক্রয়ার্থ উপস্থিত করিষাছেন। ১০০২ টাকা মুল্যের 
মোট ৫০০ ডিবেঞ্চার বাহির করা হুইয়াছে। এই ভিবেঞ্চার বাবদ 
শতকরা বাধিক ৭ টাকা হারে সুদ দেওযা হইবে । অধিকন্ত ক্লাবের ৯১ বি 
চিত্তরঞ্জন এভিনিউস্থ বাঁভীর জ।মীনে ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় করা হইবে। 
উপরোক্ত বাড়ী নিৰ্ম্মাণ করিবার জন্য যে ধরণ করা হইয়াছে তাহা 
পরিশোধের জন্যই ৫০ হাজার টাকার ডিবেঞ্চার বাহির করার প্রযষোজনীয়তা 
হইয়াছে । এইসব ডিবেঞ্চারের টাকা ২০ বৎসরের মধ্যে পরিশোধ 
করিয়া দেওয়া হইবে। ডিবেঞ্চারের স্থদ সম্বন্ধে হুগলী ব্যাঙ্ক লিমিটেড 
গ্যাবেটি দিয়াছেন। সুতরাং এই ডিবেধশর খুব জনপ্রিয় হইবে বলিয়া আমর! 
আশ' করিতেছি । অদ্য ১৫ ই এপ্রিল হইতে এই ভিবেঞ্চার বিক্রয় কর! 
আরম্ভ হইবে এবং কোন অবস্থাতেই ১৮ই এপ্রিলের পরে উহা বিক্রয় কর! 
হইবে না। 

ইণ্ডিয়া মিউচুয়েল প্রভিভেন্ট সোসাইটি লিঃ 

গত ২৪শে চৈত্র শনিবার শ্রীধুত হেমেন্ত্র প্রসাদ ঘোষ মহ!শষের সভা- 

পতিত্বে ইণ্ডিয়া মিউচুয়েল প্রভিডেন্ট সোসাইটার অফিসে এক পুরস্কার 


বিতরনী সভা! হয়। সভাপতি মহাশয় পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে অতি 
সুন্দর সাবগর্ভ ভাষায় বলেন যে যদিও তিনি বীমাতত্ববিদ নছেন তথাপি 


বর্তমান যুগে জীবন বীমা যে সর্বসাধারণের একান্ত প্রয়োজনীয় সেই 
বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। বিশ্যেতঃ অল্প আয় বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে 
প্রভিডেন্ট বীমা যে বিশেষ উপকার সাধন করিতে পারে তাহার যুক্তিপূৰ্ণ 
উদাহরণ প্রদান করেন। বঙ্গেব যৌথ প্রতিষ্ঠান সমূহের রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত 
এন কে মজুমদার তাঁহার বর্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যদিও তাহাকে অনেকে প্রভিডেণ্ট 
বীমা প্রতিষ্ঠানের সংহারক বলিয়া মনে করেন তথাপি তিনি প্রকৃতই 
ঈদৃশ প্রতিষ্ঠানের হিতাকাম্মী। তিনি কৌতুক করিয়া বলেন যে অকারণ 
সংহাধক হইলে ইণ্ডিযা মিউচুষেলেব ক্রমোন্নতি জনিত এই উৎসব সম্ভব 


টড বীমা কারিগণেব দাবী বা ব্যবস্থা সর্ব্বতোভাবে এবং 





সর্ব প্রথমে কবিয়া প্রিমিয়ামের টাকা ব্যয করা যে প্রত্যেক বীম। 
প্রতিষ্ঠানের স্তার়তঃ কর্তব্য তত্প্রতি তিনি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষন করেন 
এবং তাহা করিলে যে প্রত্যেক বীমা প্রতিষ্ঠানই দেশেব গৌরবন্তন্ত 
হইয়া দাঁড়াইতে পারে তাহা নির্দেশ করেন । 

অবশেষে ইপ্ডিয়া মিউচুষেলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর সভাপতি ও উপস্থিত 
নিযস্ত্রিত ব্যক্তিগণকে ধন্তবাঁদ প্রসঙ্গে সোসাইটাকে কিরূপে নানা বাঁধা বিপ্ন 
অতিক্রম করিয়া উন্নতি করিতে হইয়াছে এবং হইতেছে তাহাব ইতিহাস 
বলেন। নৃতন বীমা আইন যে প্রভিডেন্ট বীমা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি 
অবিচার করিষা তাহাদের চিবতবে হরিজন শ্রেণী ভুক্ত করিষ। রাখিতে 
প্রয়াস পাইয়াছে তাহা নির্দেশ করেন। প্রভিডেন্ট বীমা প্রতিষ্ঠান 
৫০,০০০ টাকা সরকারের নিকট স্থায়ী আমানত রাখিষা এবং তৎপরও 
মোট সম্পত্তির শতকরা €০২ টাকা সরকারী অন্ুমোদিততাবে দাদন' 
করিয়া এক ব্যক্তির ৫০০২ টাকার বেশী জীবন বীমা গ্রহণ কবিতে পারিবে 
না। ইহ। যে প্রভিডেণ্ট বীমা প্রতিষ্ঠানের উপর অন্তায় জুলুম তাহা 
পরিষ্কারভাবে বিশ্লেষণ করেন | সর্ব শেষে তিনি সভাপতি মহাশ্ষকে ধন্তবাদ 


' দিয়া "উপস্থিত ভদ্রমহোঁদয়গণকে জলযোগে আপ্যায়িত করেন। ইণ্ডিয়! 


মিউচুয়েলের ভিরেক্টবগণ, স্থানীঘ বহু প্রভিডেণ্ট সোসাইটার কর্ণধীর- 
গণ ও সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন । 
বেঙ্গল পেপার মিল কোৎ লিঃ 


১৯৩৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ছষ মাসে কাববাব চালাইয়া থে 
আয় হয় তাহা হইতে বিভিন্ন দিকের ব্যয় নির্বাহ করিয়া বেঙ্গল পেপার মিল 
কোম্পানীর মোট লাভ দাড়ায় (গত ছয় মাসের উদ্বত্ত যোগ করিয়া) ৩ লক্ষ 
৬৬ হাজার ৭৬৪ টাকা । কোম্পানীর পরিচালকগণ এ টাকা নিম্নরূপভাবে 
নিয়োগ করা স্থির করিয়াছেন :₹_-জমিবাড়ীর ক্ষষপূরণ ২৩ হাজার ৬৫৫ টাকা, 
যন্তরপাতিব মু্যাপকর্ষ ১ লক্ষ ২৪ হাজার ৮৩৭ টাকা, মোটর ও লবী প্রভৃতির 
মূল্যাপকর্ষ ২ হাজার, কর্ম্মচারীদের পেন্সন ইত্যাদি বাবদ মজুদ ১১ হাজার 
টাকা, কারখানাব উন্নতি ও প্রসার কার্য্ের জন্ত মজুত ৪০ হাজার টাকা, 
প্রেফারেন্দ শেরারের উপর লভ্যাংশ ২১ হাক্জার টাকা, সধাবণ শেষারের 
উপর শতকরা ২৫ টাকা হাবে লভ্যাং। ১ লক্ষ ১২ হাজার ৫০০ টাকা । 
চা ছয় মাসের আস্থা চি 





আমাদের কারখানায় নিয়লিখিত স্বানৰ ডকুন্ব্যশুঞনিল প্রস্তুত হয় 
রবারযুক্ত বর্ধাতি কোট, রবার ক্লথ, আইস ব্যাগ, গরম জলের ব্যাগ, হাওয়! বালিস ও বিছান। 
ওয়েলিংটন বুট জুতা ইত্যাদি 


আমাদের কারখানার প্রস্তুত জিনিষ বিক্রয়ার্থ বাহার মজুত রাখেন তাহাদের প্রতি নিবেদন :_- 
যুদ্ধের জন্য সমস্ত জিনিষের মূল্য শতকরা ৩০২ হইতে ৭৫২ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু আমাদের 


জিনিষের অল্প কয়েকটি ভিন্ন সকল জিনিষেরই মূল্য এ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায় নাই। সুতরাং আমাদের 
জিনিষের বিক্রেতাগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাহারা যেন অবিলম্বে তাহাদের প্রয়োজনীয় 
মালের অর্ডার দিয়া রাখেন। কারণ আমরা শীঘ্রই সকল জিনিষের মূল্য বাড়াইতে বাধ্য হইব । 


বেঙ্গল &য়াটারঞুফ ওয়ার্কন লিমিটেড 


কারখানা £ পানিহাটী, ২৪ পরগণা, (কলিকাতা) শো-রুম ₹_-১২নৎ চৌরঙ্গী, কলিকাতা । | 
৮৬নৎ কলেজ সীট, কলিকাতা । ০০০০০০০ 





১২৭২ 


আর্থিক জগৎ 


[ ১৫ই এপ্রল, ১৯৪০ 











ওরিয়েপ্টাল গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটি-লাইফ 
এসিওরেন্দ কোং লিঃ 


সম্প্রতি মোম্বাসায় ওরিযেপ্টাল গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি লাইফ. এসিওরেন্স 
কোম্পানীর নূতন শীখাভবন নিশ্মিত হইযাছে। এই ভবনটি নিৰ্ম্মাণ 
করিতে ৩৫ হাজার পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে । মিঃ জে বি পাণ্ডা 
এম এলসি গত ১৫ই যার্চ তারিখে এই আফিস তবনটির উদ্বোধন 
ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। মিঃ আর ডি যোশী কৃতকার্য্যতার সহিত মোষ্বাসা 
শাখার কায্য পরিচ!লন1 করিতেছেন । 


ইউনিয়ন প্রভিডেণ্ট সোসাইটি লিঃ 


নেপচুন এসিওরেন্স কোম্পানীর কর্তৃপক্ষদের উদ্যোগে বোস্বইয়ে সম্প্রতি 
ইউনিয়ন প্রতিডেণ্ট সোসাইটি লিমিটেড নামে একটি প্রভিডেণ্ট কোম্পানী 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 


ট্রপিক্যাল ইন্সিওরেল কোৎ লিঃ 
মিঃ এস টি ঘোষ ট্রপিক্যাল ইন্সিওরেম্প কোম্পানীর ঢাকা সাব, 
আফিসের ভারপ্রাপ্ত অফিসর নিযুক্ত হইযাছেন | 





আপনাদের নিজ ব্যান { 


স্থাপিত ১১১ সাল 
|| শেণ্ট্ল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া একটী সম্পূর্ণ জাতীষ প্রতিষ্ঠান এবং উহা 
[| সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত। মূলধনে ও আমানতে 
| চিরে কে কাকি নাহ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে 
+ ৩,৫০ ১০০১০০৩ 
৩১,৩৬,২৬ নি 


LL) 
ন আদাযীকৃত মূলধন ১,৬৮০১৩,২ ০০২২ কত 
এ অংশীদারদের দাযিত্ব- ৯,৬৮১৩,২০০২ ৪ 
I রিজার্ভ ও অল্গান্ত তহবিল ১১২১৩৭১০০০৯ রর 


৯৯৩৯ সালের ৩১নে ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কে 
|; আমানতের পরিমাণ ২৪,৮৬,৮২,০৩৭॥০০ আনা 
| এ তারিখ পর্য্যস্ত কোম্পানীর কাগজ ও অন্তান্ত অনুমোদিত সিকিউরিটি 
৪ এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ১৭,৩২,১২,৯১৮৪৩/৬ পাই 
চেয়ারম্যান ম্যার এইচ, পি, মোদি, কেটি, কে, বি, ই 
ম্যানেজার-_মিঃ এইচ, সি ক্যাপ্টেন হেড অফিস-__বোম্ধাই 
প্রধান প্রধান সহরে শাখা অফিস আছে। 
কারবার করা হয় 


ৰ ভ্রমণকারীদের জন্য রুপি ট্রেতলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত 
এ বীমার পলিসি, ৫ তোলা ও ১০ তোল] “ওজনের বিক্রয়নার্থ বিস্তদ্ধ স্বর্ণের 
বার, চক্রবৃদ্ধি হারে: শতকরা বার্ষিক ২০ আনা হারে সুদ অর্জনকারী 
বৈবার্ষক ক্যাশ সার্টিফিকেট | সেপ্ট্াল ব্যাঙ্ক একক্রিকিউটার এণ্ড 
টরাষ্টি লিঃ কর্তৃক ট্রাষ্টির কাজ এবং উইলের বিধিব্যবস্থার কাজ সম্পাদিত 
| হইয়া থাকে। 


|| | হীরা জহরৎ এবং দলিলপত্র প্রভৃতি নিরাপদে সংরক্ষণের অন্ত সেণ্টল 
[| ব্যান্ক সেফ ডিপজিট ভপ্ট রহিয়াছে। বাধিক চাদা ৯২২ টাকা? 
jl. মাত্র। চাবি আপনার হেপাজ্বতে রহিবে। 


a কলিকাতার অফিস-_মেন অফিস--১০০ নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট । নিউ 
|| মার্কেট শাখা--১০ নং লিগুসে ট্ৰীট, বডবাজার শাখা__৭১ নং ক্রস স্ট্রীট, 

| শ্তামবাজার শাখা---১৩৩ নং কর্ণওযালিস স্ট্রীট, ভবানীপুর শাখা ৮৩, রসা 

| রোড। বাজ্গলা ও বি শাখা ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 
কু জলপাইগুড়ী, জামসেদপুর, ও মজঃফরপুব। লগুনস্ছ এজেণ্টস_ 
দু বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং মিভল্যাগু ব্যাঙ্ক লিঃ! 

| 12 ls কোং অফ নিউইয়ৰ্ক 


























চাঁ কোম্পানীর লভ্যাংশ 
বেতজান টি কোং লি;__গত ১৯০৯ সালের হিসাবে শতকরা ২০ 
টাকা। পূর্ব বৎসরে প্রদত্ত লত্যাংশের পরিমাণ ছিল ১৫ টাকা । আকু্ট- 
পুর টি কোং লিঃ গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে শতকরা € টাকা। পূৰ্ব্ব 
বৎসবও দেওয়া হয ৫ টাকা। গ্ৈৈন্নঘাট। টিকোংলি লিঃ গত ১৯৩৯ 
সালের হিসাবে শতকরা ১৫ টাকা। পুর্ব বংসর দেওযা হয় ১০ টাকা । 
জুটলিবাড়ী টি কোং লি; গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে শতকরা ১২০ 
আনা। পুর্ব বসব দেওষা হয় ১০ টাকা। কাইয়াং টি সিড কোং 
লিঃ গত ১৯৩৯ সালেব হিসাবে শতকরা! ৩০ আনা । গত বৎসর দেওয়া 
হয ৫ টাকা । ল্যাকাটোরা টি কোং লিঃ__গত ১৯৩৯ সালের হিয়াবে 
শতকরা ১৫ টাকা। পূর্ব বৎসর দেওয়া হর শতকর। ১০ টাকা । নিউ 
চুমটা টি কোং লিঃগত ১৯৩৯ সালের হিসাবে শতকরা ২০ টাকা। 
আমলকী টি কোং লিঃ_-গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে শতকরা ৭ টাঁক|। 
বাঘমারী টি কোং লিঃ_গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে শতকরা 
২॥০ আনা। 


নবজীবন ইন্সিওরেল কোং লিঃ 
নবজীবন ইন্সিওবেন্স কোম্পানী গত ১৯৩৯ সালে ১৮ লক্ষ ২৫ হাজার 
৩৭৩ টাকার নৃতন বীমার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে আলোচ্য বর্ষে 


শেষ পর্য্যন্ত ১৩ লক্ষ ২৯ হাজার ৮৩৩ টাকার নূতন বীমাপত্র প্রদান 


করা হইযাছে। , 


বাঙ্গলায় নূতন যৌথ কোম্পানী 
ন্যাশনেল সিটি ইন্সিওরেন্স লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ কে এন দালাল। 


i অনুমোদিত মূলধন € লক্ষ টাকা। রেজিষটার্ড আফিস--১৩৫ নং ক্যানিং সীট, 


কলিকাতা । 
হিন্দুস্থান বেপ্টিং এণ্ড, স্পিনিং মিলস্‌ লি; _ডিরেউর মিঃ জে এন 


{| লাহিড়ী। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস_২৯ নং 
রি ্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা । 


মিত্র আয়রণ এণ্ড মাইনিং কোং লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ এন মিত্র। 


অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা । 


ইণ্ডিয়ান মিনারেল ইগ্তাট্রীজ, লিঃ__ডিরেক্টর মিঃ অশোক কুমার 


| সেন। অন্থমোদিত মূলধন ৫ লক্ষ টাকা। রেজিস্টার্ড আফিস-__২২/৯নং মমদম 
{| রোড কলিকাতা । 


শ্যামদ্ি মাইনিং সিণ্ডিকেট লিঃ _অন্থমৌদিত মূলধন € লক্ষ টাকা । 


| রেজিষ্টা আফিস ২১ নং ওল্ড কোর্ট হাউস্‌ স্রীট কলিকাতা। 


অটোমেটিক মেসিন কোং (ইণ্ডিয়।) লিঃ ডিরেক্টর সিসিল 


i ডানহিল। অনুমোদিত মূলধত ৫ লক্ষ টাকা। রেজিস্টার্ড আফিস ৬ নং 


k | প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যাঞ্ধিং সুবিধা দেওয়া! হয়। | | 
| সেপ্টণাল ব্যাঙ্ক অব হণ্ডিয়ার নিন্গলিখিত বিশেষত্ব আছে__ np 


এস্প্ল্যানেড ইষ্ট কলিকাতা । 
জেমস্‌ মারে এণ্ড, কোং লিঃ ডিরেক্টর মিঃ জেমস্‌ মারে। 


|! কলিকাতা। 
| আর বি রোডা এণ্ড কোং লিঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ এফ বি 
|| প্রাইক। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা । রেঞ্জিষ্টার্ড আফিস ২ নং 
ওয়েলেসলি প্লেস কলিকাতা । 

লাইভওয়ার ক্লিনার্স লিঃ-_ডিরেক্টর মিঃ সি সি পাইপার। 


|| অহ্গমোদিত মূলধন « লক্ষ টাকা। ত্য গত যয 
|| কলিকাতা। 


নহোন এণ্ড, সন্দ লিঃ_ডিরেক্টর মিঃ নহোন।' অনুমোদিত মূলধন 


L ৩ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ডআফিস ১ নং হাটফো্ড লেন কলিকাতা। 


আবুবাকর সিদ্দিকি কটন মিলস্‌ লিঃ ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডাঃ 
ইউস্থপ জে কাজী । অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা। রেজিষ্টার্ড আফিস 
৭-এ বেটিঙ্ক স্রীট কলিকাতা । 


শব শু প্ৰ 


কলিকাতায় ধাঙ্গড় ধর্মঘট ও কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ 

সম্প্রতি কলিকাতায় যে ধাঙ্গড ধর্মঘট হুইয়া গিয়াছে ততৎসম্পকে 
কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ বৃথা কালক্ষেপ করিয়! দুর্বলচিত্ততার পরিচয় দিয়াছেন 
বলিয়া বিগত ৪ঠা এপ্রিলের পক্যাপিটেল” পত্রে “ডিচার” লিখিতেছেন, 
“বিগত ২৬শে মার্চ হইতে কলিকাতা সহরে যে ঝাভুদাঁর ধর্মঘট হইয়াছিল 
তাহা প্রত্যান্ৃত হইযাছে এবং ধর্ম্মঘটীরা পুনরায় কাজ আরম্ভ করিয়াছে 
এই সংবাদে সকলেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতেছে | ধর্মঘটারা যে সর্তে 
* পুনরায় কা আরম্ত করিতে স্বীকৃত হইয়াছে তাহা ' তাহাদের জয় এবং 
গৌরবের স্থচক। কর্পোরেশনৈর যে সমস্ত কর্মচারী মাসিক ত্রিশ টাকার কম 
বেতন পাঁইত তাহাদের বেতন এক টাক! হারে বদ্ধিত হইবে । কোনও 
, ধর্ম্ঘটকারীকে শাস্তি দেওয়া হইবে না কিংবা কাহারও বিকদ্ধে মামলা কু 

করা হইবে না। পদচ্যুত শ্রমিকদিগকে পুনরায় নিযুক্ত করা হইবে এবং 
সকলকেই ধন্মঘটকালের মঞ্জুরী প্রদান করা হইবে। আমার বিশ্বাস 
শ্রমিকদের এই বেতন বৃদ্ধিতে কেহই ক্ষুব্ধ হইবে না। কিন্ত অনেকেরই 
এরূপ ধারণ! জন্মিয়াছে যে করদাতাগণের স্বার্থ অপেক্ষা ধর্ম্ঘটকারী 
"শ্রমিকদের গোলযোগ মিটানের ব্যাপারেই অধিকতর বিচক্ষণতার পরিচয় 
“পাওয়া গিয়াছে। এই ধশ্দঘট কলিকাতায় জনস্বাস্থ্যের পক্ষে বিষম প্রতিক্রিয়া 
স্থাষ্ট করিতে পারিত এবং ধর্্ঘটের পূর্বে উল্লিখিত দাবী দাওয়া সহাম্ুভূতি- 
সহকারে বিবেচিত হইলে এই সঙ্ঘবদ্ধ ধর্মঘট নিবারণ করাও সহজ হইত। 
কর্পোরেশনের ৰড বড় কৰ্ম্মচারীগণ বিদায়ী কাউন্সিল হইতে তাহাদের 
পুননিয়োগ ব্যাপারে যে তৎপরতার পরিচষ দিয়াছেন এবং ধর্ম্মঘটব্যপদেশে 
কর্পোরেশন যে দ্বিধাগ্রস্ত কর্ম্মতৎপরতা দেখাইয়াছেন তাহা খুবই 
উপভোগ্য । ধাঙ্গড়দের কার্য্যপ্রণালী সঙ্গত কিংবা অসঙ্গত হইতে পারে । 


তাহাদের দাবী অন্তায় না হইলে ইহ! যত সত্বর সম্ভব মধুর করা উচিত ছিল।- 


পরস্ত তাহাদের কার্ধ্য প্রণালী অসঙ্গত হইলে শেষ পর্য্যন্ত বুঝিয়া ধর্মঘট পণ্ড 
করা কর্তব্য ছিল। বর্তমান অবস্থায় প্রধান কর্মকর্তার দ্বিধাগ্রস্ত নীতি, 
করদাঁত] এবং ঝাড়,দার সম্প্রদায় উভয়ের মনেই প্রতীতি জন্মাইয়াছে যে 
ভবিষ্যতে তীহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা খুবই সহজ্ঞ ব্যাপার হুইবে ।” 
প্লালিং খণের পরিবর্তন 

সম্প্রতি ভারতসরকার ষ্টালিং খণকে ভারতীয় মুদ্রা-টাঁকার হিসাবে 
-রূপাস্তরিত করিবার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তৎসম্পর্কে ৯ই এপ্রিল তারিখের 
“বিহার হেরান্ডে, “ইকনমিকাঁস্‌” লিখিতেছেন, “একই খণদাতা ষ্টালিংএর 
পরিবর্তে টাকার হিসাবে খ্পপত্রের অধিকারী হইলে কি কোন বিশেষ 
পরিবর্থন হইল? বিদেশীয়গণেব স্থলে ভারতবাসী খণপত্রসমূহ্র মালিক না 
হইলে এই পরিবর্তনের কি উপকারিতা থাকিতে পারে? বিদেশী 
উত্তমণ্দিগকে পরিশোধ করিয়া তারতবাসীদিগকেই যদি জাতীয় খণপত্রের 
মালিক করা লক্ষ্য হইয়া থাকে তাহা হইলে" ষ্টালিংএর স্থলে ভারতীয় মুদ্রার 
হিসাবে খণপত্র প্রদানের কি কোন প্রয়োজনীয়তা আছে? 
দেশের অভ্যন্তরে খণ সংগ্রহ করিয়া ষ্টালিং খণ পরিশোধ করা যাইতে পারে 
এবং টাকার বাজারে কোনরূপ বিদ্ন স্থষ্টি না করিয়া এই উদ্য্শ্ত সাধনের 
উপায় অন্বেষণ করা খুবই যুক্তিবুক্ত ।” 

বর্তমান যুদ্ধ ও ভারতীয় তুল! 
ভারত সরকার সম্প্রতি নিরপেক্ষ দেশসমূহে তিসি, রেড়ির বীজ এবং রাই 


রপ্তানী নিষিদ্ধ করায় কেহ কেহ আশঙ্কা করিতেছেন ভবিষ্যতে নিরপেক্ষ | 
দেশসমূহে ভারতীয় তুলা রপ্তানী সম্পর্কেও অন্থ্রূপ বিধিনিষেধ স্থাপিত হইতে | 
পারে এবং ইহার ফলে তুলার বাজারে মন্দ! উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। || 
কিন্তু এই ব্যবস্থায় ভারতীয় তুলার মূল্য হ্রাসের যে বিশেষ সম্ভাবনা || 
নাই তাহা বিশ্লেষণ করিয়া ৬ই এপ্রিলের “কমার্স” লিখিতেছেন, “জাপান || 
ব্যতীত অন্যান্য নিরপেক্ষ দেশসমুহে ভারতীয় তুলা রপ্তানী সম্ভবতঃ বন্ধ 


অল্প সুদে ' 


করিয়া দেওয়া হইবে। বর্তমান যুদ্ধাবস্থায় ভারতসরকার সম্ভবতঃ জাপানকে 
দশ লক্ষ বেলের বেশী তুলা ক্রয় করিতে দিবেন না। ১৯৩৪-৪০ সালে 
ভারতে ৩৫ লক্ষ বেলের অধিক তুলার প্রয়োন্দন হয় নাই ধরা যাইতে 
পণবে। বর্তমান মরশুমের উৎপাদন পরিমাণ ৫০ লক্ষ বেল ধরিলে ভারতের 
প্রয়োজন ঘিটাইযাও ১৫ লক্ষ বেল ভুলা উদ্ধৃত হইবে। জাপানের ক্রয় 


"পরিমাণ ১০ বেল নির্দিষ্ট রাখিয়া বাকী ৫ লক্ষ বেল স্বভাবতঃই ইংলণ্ড 


কর্তৃক ক্রীত হইবে আশা কবা যাইতে পারে। বিগত মরশুমে তুলার 
উৎপাদন এবং মূল্যের হার সন্তোষজনক ছিল এবং বর্তমান সমযেও 
আমরা অনুরূপ অবস্থা অব্যাহত থাকিবে আশা করিতে পারি। কাজেই 
নিরপেক্ষ দেশসমূহে তুলা রপ্তানী নিষিদ্ধ হইলেও উদ্বেগের কোন কারণ 
পরিলক্ষিত হয় না। দূর দৃষ্টিতে ভারতীয় তুলার ভবিষ্যৎ কোনরূপেই 
শৈরাশ্তজনক বলা যাষ না। উপস্থিত প্রতিবন্ধকসমূহ বিদুরিত হইলে 
তুলার মৃল্য নিশ্চযই বৃদ্ধি পাইবে । 

. মিঃ চেম্বারলেন 


অনুপযুক্ত 

বুটাশ প্রধামন্ত্রী মিঃ চেম্বারলেন্‌ শাত্তিপ্রিযতার দকণ বর্তমান যুদ্ধে 
বিশেব উদ্মের পরিচয় দিতে সমর্থ হুইতেছেন না বলিয়া ১লা এপ্রিলের 
“দি প্লাণ্টাস' জার্ণেল এণ্ড এগ্রিকাল্চারিই” সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিতেছেন, - 
“গত মহাযুদ্ধের প্রারস্তে মিঃ এস্‌ কুইথ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। কিন্ত যুদ্ধে 
জাতির নেতৃত্ব করার ক্ষমতা তাহার ছিল না। গোলা, বারদ এবং 
অন্যান্য বিস্ফোরক পদার্থের সরবরাহ হাসের কথা টাইম্‌স” যখন প্রকাশ 
করিয়া দিল দেশবাসী তখনই বুঝিতে পারিল যে এই সঙ্কটকালে 
জাতিকে পরিচালন করিতে মিঃ এস কুইথ, সম্পূর্ণ অপারগ । তখনই মিঃ 
লয়েড_ জর্জ নেতৃত্বপদে বৃত হইলেন এবং তাহার কার্ধ্যপ্রণালীও সকলের 
ডো উরি দেশবাসী তাহার উপর আস্থা স্থাপন করিয়া 
আনন্দের সহিত শতপ্রকার দুঃখ কষ্ট বরণ করিয়া গিয়াছিল। বর্তমান প্রধান 
মন্ত্রীর স্থলে আর একজন নেতা নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা বর্তমান সময়ে 
বিশেবভাবেই অনুভূত হুইতেছে। মিঃ চেসম্বারলেনের যনোবৃত্তি দেশকে 
এই বিপদ সমযে পরিচালনা করার পরিপস্থী। তিনি অত্যধিক শাস্তিপ্রিয় 
এবং এই মোহ হইতে মুক্ত হইয়া যুদ্ধ যে ভাবে চালান উচিত তাহাতে 
তিনি সায় দিতে পারেন না। জার্ম্মেনীর বিমান যখন আমাদের জাহাজ- 
সমূহ বিনষ্ট করিতেছে এবং শত শত লোকের প্রাণনাশ করিতেছে তখন 
আমাদের বিযানবহরের কাৰ্য্য ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে প্রচারপত্র বিলি 
করাতেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে । যুদ্ধ আরস্ত হইলে জী, পুরুষ এবং শিশুর 
উপর কিরূপ অত্যাচার হইবে ইহা ভাবিয়াই মিঃ চেম্বারলেন আতন্কগ্রস্থ। 
পশুর সহিত পশুর মতই ব্যবহার করিতে হইবে-এমনকি, এতদপেক্ষাও 
নিষ্ঠুর হইবার প্রয়োজন আছে। বর্তমান সময়ে মিঃ মত 
একজন প্রধান মন্ত্রীর প্যোজন ; নতুবা এই যুদ্ধের বিরাম হইবে না । 
মিঃ চেম্বারলেন পদত্যাগ করুণ এবং যত শীঘ্র ইহা হয় ততই মঙ্গল” 


aia an ae abe. a Te. 


বাংলার সর্ব্পুরাতন বীমা প্রতিষ্ঠান 


ভ্িল্জু চ্বিউচুল্লাল লাইক 
এসিওরেন্স লিমিটেড 
স্থাপিত-_১৮৯১ 
বীমার প্রথম দশ বৎসবে হিন্দু মিউচুয়াল বীমাকারীকে যত টাকা! 
প্রদান করিতেছেন পৃথিবীর অধিকাংশ বীমা কোম্পানীই 
তত টাকা দিতে সমর্থ নহেন। 
এজেন্দীর জন্য আজই আবেদন করুন 
হেড অফিস 2 


হিন্দু মিউচুয়াল হাউস 


চিত্তরপ্ন এভিনিউ, কলিকাতা । 
পি, সি, রায়, এম-এ, বি-এল, সেক্রেটারী । ll 
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ল্াাজ্জান্রেত্ৰ হ্ছাঁভলচগভ্ল 


- 





টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা, ১২ই এপ্রিল 

ইউরোপে যুদ্ধের ব্যাপকতা খুব বৃদ্ধি পাইলেও স্থানীষ বিনিময বাজারে 
সে জন্য এখনও কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত হয নাই। বিল 
প্রভৃতি বেচাকিনার হার মোটামোটি অপরিবন্তিতই রহিয়া গিষাছে। 
- রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ এক্ষণে বিনিময় বাজার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে কাধ্যনীতি 
অবলম্বন করিয়াছেন উহা তাহারই ফল বল! চলে। অনুরূপ ভাবে লগ্ডনের 
রাজারে যুদ্ধ সম্বন্ধে দারুণ পরিস্থিতি উদ্ভব হওষা সত্বেও ভিস্কাউণ্টের হার 
স্থির রাখা সম্ভবপর হইয়াছে। . জার্মানীর নরওয়ে অভিযানের খবর 
প্রকাশিত হওয়ার পর হইতে কলিকাতার বাজারে রপ্রানীকারকদের 
দিক হইতে বিল বিক্রয়ের একটা আগ্রহ ও তৎপরতা লক্ষিত হইতেছে । 
ডিস্কাউণ্ট হাব সম্পর্কে একটা সন্তোষজনক পরিবর্তন আশা করিয়া 
তাহারা ভবিষ্যতের জন্ত বিল ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া তাহারা উহা বাজারে বিক্রয় করিয়া দিতে আরম্ভ 
করিয়াছেন । 


অন্ত চট ক্রয় বিষষে তেমন কোন আগ্রহ দেখা যায় নাই। 


লগ্তনের বাজারে সরকারী সিকিউরিটির দামের হার এ সপ্তাহের প্রথম |, 


দিকে কিছু পড়িয়া গিয়া পরে আবার তেজী হইয়া উঠিয়াছে। গত 
সোমবার নিউইয়র্কের বাজারে পাউণ্ডের সহিত ডলারের বিনিময় হার 
দীড়াইযাছিল ৩.৫৮ ভলার। মঙ্গলবার দিবস তাহা নামিয়া গিয়া ৩.৪৬ 
ডলার হয়। পরে বিনিমষ হার আবার কিছু চড়িয়াছে। 

কলিকাতার বাজারে এসপ্তাহে গত সপ্তাহের মতই বেশীরকম স্বচ্ছলতা 
লক্ষিত হইয়াছে। এসপ্তাহে কল টাকার (দাবী মাত্র পরিশোধের সর্তে 
খণ) বার্ষিক শতকরা স্থদের হার বার আনাব বেশী চডে নাই। কিন্ত 
ইহা সত্বেও বাজারে খণ গ্রহীতার তুলনায় খণ প্রদাতার সংখ্যাই 
অধিক ছিল। ' 

গত =ই এপ্রিল ৩ মাসের যিয়াদী মোট ১ কোটি টাকার ট্রেজারী 
বিলের টেপার আহ্বান করা হইয়াছিল । তাহার মোট আবেদনের পরিমাণ 
দাড়ায় ২ কোটি ৬৬ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। পূর্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ 
২ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা । এবারকার আবেদনগুলির মধ্যে ৯৯৮৯ পাই 
দরের ও তদুর্ধ দরের সমস্ত এবং ৯৯৬ পাই দরের শতকরা ৬৫ ভাগ 
আবেদন গৃহীত, হয়। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। গত 
অপ্তাহে ট্রেজারী বিলের. বার্ষিক শতকরা সুদের হার ছিল ১/%৭ পাই। 
এসপ্তাছে তাহা ১/৯ পাই নির্দীরিত,হইয়াছে। 


আগামী ১৫ই এপ্রিলের জন্য ৩ মাসের মিষাদী মোট ১ কোটি টাকার . 


ট্নজারী বিলের টেগডার আহ্বান করা হইয়াছে। -যাহাদের টেঙার 
গৃহীত হইবে তাহাদিগকে আগামী ১৯শে এপ্রিল ধ বাবদ টাকা জমা 
দিতে হইবে। 1 

রিজার্ভ ব্যান্কের সাপ্তাহিক বিবরণ দৃষ্টে জানা যায় গত ৫ই এপ্রিল 
ষে সপ্তাহ শেষ হইযাছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল 
মোট ২২৭ কোটি ৫৪ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা । গত সপ্তাহে তাহাৰ 
পরিমাণ ২২৫ কোটি ১০ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা ছিল। এসপ্তাহে গতর্ণ- 
মেণ্টকে কোন সাময়িক ধার দেওয়া হয় নাই। গত সপ্তাহে ভারতের 
বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের . রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল মোট ২৮ কোটি 
৪৯ লক্ষ ১২ হাজার টাকা। এসপ্তাহে তাহার পরিমাণ ২৭ কোটি ৪৭ লক্ষ 
৪ হাজার টাকা দীড়াইয়াছে। গত সপ্তাহে বিবিধ ব্যাঙ্ক ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 


এসপগ্তাহে আমেরিকার খরিদ্দারদের পক্ষ হইতে কলিকাতার ।; 
বাজাবে বেশী পরিমাণ চট ও থলে ক্রয় করা হইয়াছে । তবে ইংলণ্ডের ৪ 








জমার পরিমাণ ছিল ১৭ কোটি ৫৯ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা ও ২২ কোটি 
২৫ লক্ষ টাকা। এসপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ১৬ কোটি ৪ লক্ষ ২৯ হাজার 


টাকা ও ১৮ কোটি ৭৩ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা দাডাইয়াছে। Rl 
অস্ত বিনিময় বাজারে নিয্নর্প হার হলবৎ দেখা গিয়াছে: 

টেলিঃ হুণ্ডি (প্রতি টাকায় ) ১ শি ৫৪২ পে 

ঝর দৰ্শনী a > শি ৫উ২ইপে 

ভি,এ৩মাস 7 রর > শি ঙঙহ পে. 
ডি, এ, ৪ মাস হর ১ শি ৬ইহ পে 

ফ্ৰাঙ্ক (প্ৰতি ১০০.টাকায় ) ১৩০০২ 

গিল্ডার রঃ ৫৭২. 

ডলার, (প্রতি ১০০.ডলারে ) ৩২৮৯ 

ইয়েন (প্রতি ১০০ ইয়েনে ) ৮৮৯ 
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কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার 
| কলিকাঅ, ১২ই এপ্রিল 
পূর্ব সপ্তাহের তুলনায় গত মঙ্গলবার পর্য্যস্ত কলিকাতার শেয়ার বাজারের 
বিভিন্ন বিভাগে কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে নাই। কিন্তু জার্শেণী কর্তৃক 
ডেন্মার্ক ও নরওয়ে আক্রমণের সংবাদে ইহার পরবর্তী ছুই দিনে প্রায় 
সকল বিভাগেই বিশেষ উত্তেজনার ভাব পরিলক্ষিত হয় এবং শেয়ারের 
মুল্য অপেক্ষার্কত বৃদ্ধি পাইতে থাকে । যুদ্ধ উত্তর ইউরোপে স্থানাস্তরিত 
হইয়াছে এবং ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের নৌশক্তির প্রাধান্ত হেতু ইহা মিত্রশক্তির পক্ষে 
অনুকুলই হইয়াছে কেহ কেহ এরূপ মত প্রকাশ করিতেছেন এবং ইহার ফলে 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শিল্পসম্পদও যুদ্ধব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার 
করিবে । কাজেই ডেন্যার্ক ও নরওষে আক্রমণের প্রথম সংবাদে বিভিন্ন 
শেয়ারের মূল্য তড়িৎ গতিতেই বৃদ্ধি পায়। বুধবার ইত্তিয়ান্‌ আয়রণ ৩৮২ টাকা 
পর্য্যস্ত উঠিয়াছিল। পাঁটকলের শেয়ারেও উঠতি পরিলক্ষিত হয়। বৃহস্পতিবার 
অবশ্য এই উত্তেজনার ভাব কৃতকটা কাটিযা যায় এবং শেয়ারের মূল্যে সামাস্ত 
হাস ঘটে। বর্তমানে সকলেই যুদ্ধের গতি এবং পরিণতি লক্ষ্য করিতেছে 
এবং এই অবস্থায় অধিকতর দায়িত্বগ্রহণে বিশেষ উৎসাহ দেখা যাইতেছে না। 
র কাগজ 
সপ্তাহের প্রথমভাগে কোম্পানীর কাগজ বিভাগে স্থিরতার ভাব বজায় 
ছিল? কিন্ত ডেন্মার্ক ও নরওয়ে আক্রমণের সংবাদে এই বিভাগে বিক্রেতার 
সংখ্যার আতিশয্য পরিলক্ষিত হয় এবং সকল শ্রেণীর কাগজেই অল্পবিস্তর মূল্য 
হ্রাস ঘটে। মঙ্গলবার শতকরা সাড়ে তিনটাকা সুদের কাগজ ৯৫1০ আনার 
স্থলে ৯৩।৮০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে। সাড়ে তিনটাকা সুদের (১৯৪৭- 
৫০) খপের কাগজ ১০৩1/০ আনা এবং ৫২ টাকা স্থদের (১৯৪৫-৫৫) কাগজ 
১১১%%০ আনায় বিকিকিনি চলিতেছে । 
কাপড়ের কল 
কেশোরাম ৫1/০ আনা, ভান্বার ১৯৩০ আনা এবং বেঙ্গল নাগপুর 
১৩1০ আনায় ক্রয় বিক্রয় চলিতেছে । ডিসেম্বর পর্য্যন্ত বেঙ্গল নাগপুরের যে 
যাম্মাষিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইযাছে তাহা বিশেয় সন্তোষজনক হয় নাই । 
কয়লার থনি 
আলোচ্য সপ্তাহে কয়লার খনি বিভাগে কারবারের পরিমাণ বিশেষ 
সন্তোষজনক হইয়াছে। কিন্তু ইহা সত্বেও শেয়ারের বিশেষ মূল্যবৃদ্ধি পরিলক্ষিত 
হয় নাই। গত মাসে রপ্তানীর পরিমাণ হ্রাস এবং জাহাজের. অভাবে মজুদ 
কয়লার পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে এবং ইহার ফলেই কয়লা ও কয়লা খনির 
শেয়ারের মৃল্যবৃদ্ধি সম্ভব হয় নাই। বেঙ্গল ৩৫৭-৩৫৯, বড় ধেমা ৫/০ আনা, 
সেন্ট্রাল কারকেও. ১৬%০ আনা, ইকুইটেবল্‌ ৩৬৮৮০ আনা এবং দক্ষিণ- 
করাণপুরা ৪৮৮০ আনাষ বিকিকিনি চলিতেছে । 
পাটকল 
পাট এবং পাটজাত দ্রব্যের মুল্যে উন্নতি ঘটায় পাঁটকলের শেয়ারের 
চাছিদাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে হাওড়া ৫৭/%০ আনা পর্য্যন্ত 
উন্নীত হইয়াছিল। অন্যান্য শেয়ারের মূল্যেও অপেক্ষাকৃত উন্নতি ঘটিতে 
দেখা গিয়াছে। বুদ্ধের ব্যাপকতা! বৃদ্ধি পাওয়ার বুটাশ গভর্ণমেণ্ট হইতে আরও 
থলের অর্ডার পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে । বালী এবং 
অন্যান্য প্রধান কোম্পানী সমূহের রিপোর্ট শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে এবং 
উল্লিখিত রিপোর্ট সমূহ সন্তোষজনক হইবে বলিষা সকলেই আশ! করিতেছে । 
আগড়পাঁড়া ২৬/০ আনা, এংলো ইণ্ডিয়া ৩৮৪২ টাকা, বালী ২৫৩২ টাকা, 
ক্লাইভ ২৬২, হাওড়া ৫৬1০ আনা, হুকুমর্টাদ ৭/%০ আনা, লরেন্স ৪৩০২ এবং 
মেঘনা ৩৫]০ আনায় বিকিকিনি হইতেছে । 
| বিবিধ র 
বিবিধ কোম্পানী সমুহের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের কর্ম্ম ব্যস্ততা 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । আলোচ্য সপ্তাহে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এবং স্টীল 
কর্পোরেশনের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মঙ্গলবার ইণ্ডিয়ান 
আয়রণ ৩৭৫০ আনা পধ্যস্ত উঠে কিন্তু বুধবার ৩৮২ টাকায় উন্নীত হইয়া 
৫ 


পুনরায় ৩৭৮০ আনম্ন নামিয়া আসে এবং অস্ত ৩৬॥%০ আনায় বাজার বন্ধ 
হয়। ষ্টাল কর্পোরেশনও ২১৪৩০ আনায় পৌছিয়া বর্তমানে ২০।৩/০ আনায় 
ক্রয় বিক্রয় চলিতেছে । 

চিনির কল বিভাগে খরিদ্বারগণের কোনরূপ উৎসাহ ছিল না বলিলেই 
চলে। 

চা বাগানের শেয়ার সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত বেশী চাহিদা বর্তমান ছিল। 

কাগজের কলের শেয়ারের আলোচ্য সপ্তাহে বিশেষ উন্নতির সুচনা 
দেখা যাইতেছে। নরওয়ে হইতে কাগজ এবুং মণ্ড আমদানী একপ্রকার 
বন্ধ হইয়া গেল এবং ইহাতে কাগজের কলের শেয়ারের ভবিষ্যৎ সস্তোষজনক 
হইবে বলা চলে। বুধবার টিটাগড় “এ” “বি” অগ্িনারী ৩৩/০ আনা পর্য্যন্ত 
উঠিয়াছিল এবং বর্তমানে ৩২২ টাকায় বিকিকিনি হইতেছে । 

আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার 
ও কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে: 


8 কোম্পানীর কাগজ 

৩২ সুদের বণ ৫ই এপ্রিল ১০১৷/০ | ২৮০ সুদের খণ (৯৯৪৮-৫২ ) 
১০ই-৯৭1/০ ৯৭/০ ; ১১ই--৯৭1/০ ৯৭1%০ ৯৭%০ ৯৭1০ ৯৬৮০ | ৩২. 
সুদের কোম্পানীর কাগজ-_€ই এপ্রিল ৮১৪০) ৩২ সুদের খণ ( ১৯৫১-৫৪) 
€ই এপ্রিল ৯৮৪০ ৯৮৭৮০ ; ৩২ সুদের বণ ( ১৯৬৩-৬৫ ) ৫ই এপ্রিল ৯৪1%০ 
৯৪৪০ ) ৮ই-_৯৪৪৩০ ৯৪৮/০ ৯৪৪৩/০ ) ১০ই--৯৪৪%০ ৯৪1০ ) ১১ই-_-৯৪] ; 
88০ সুদের খপ (১৯৫৫-৮০) ১১৪ue ১১৪uo/o ; ৯ই--:১১৪1৮০ ; গাও 
সুদের কোম্পানীর কাগজ--€৫ই এপ্রিল ৯৫৮০ ৯৫1/০ ৯৫1%০ ৯৫/0 ৯৫1/০ ; 
৮ই--৯৫৩/০ ৯৫।০ ৯৫1/) ৯ই--৯৫1/০ ৯৪1%০ ৯৩৪০ ৯৩1%০ ৯৪/০ 3 ১০ই-- 
৯৩1/০ ৯৩4০ ৯৩/০ ৯৩1/০ ৯৩1৩/০ ৯৩1%০ ১ ১১ই--৯৩%০ ৯৩৪০ ৯৩1৮০ 
৯৩1৩/০ ৯৩০ ৯২০০ ৯২)৬০ ৯২৮০ । ৪২ সুদের খণ ( ১৯৬০-৭০) ৫ই এপ্রিল 
১০৮1/০ ১০৮1%০ ; ৮ই--১০৮।০ ১০৮৮০ ১০৮০ ; ৯ই--১০৮|%০ ১০৮৭০ । 
৫২ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫ ) ৫ই এপ্রিল ১১১৭০ ১১১॥%/০ ১১১৪৩/০ ১১২/০ ) 
৮ই-_-১১২%০ ; ৯ই--১১২২) ১০ই--১৯২%০ ১১৯1০ 5 ১১ই__১১১৮০ | ৩৪০ 
সুদের খণ ( ১৯৪৭-৫০ ) ১১ই--৯৭%০ ৯৭।০ | 
ব্যাঙ্ক 

ইম্পিরিয়াল ব্যান্ছ_৫€ই এপ্রিল ( কন্টি ) ৩৭৪২; ১১ই--( সঃ আদারী ) 
১৫০৫২ ১৫১৩২ 3 (কটি ) ৩৭৪২ । সেণ্ট্াল ব্যান্ক--৯ই ৩৬৪০ ; রিজার্ভ 
ব্যাক্ষ-_৫ই এপ্রিল ১০৪০; ৬ই--১০৪২ ১০৪1০ ১০৬২ ৮ই--১০৬২ 3 
নই--১০৪]০ ১০৫০ ১০৩০ ১০৪৯ ১০৫২) ১০ই---১০৩০ ১০৪০ ১০৩৭ 


১০৪৯ ] 


ৰ 
ৃ 
ূ 
ৃ 










অদ্য ১৫ই এপ্রিল সোমবার 


২২নং ক্যানিৎ ফ্ীটে 


কলিকাতা অফিস 
খোলা হইবে। 
বিক্রিত মূলধন 
৭৫২,০০০২ 
আদায়ীকৃত মুলধন 
৫৯২০০০২  . 


নবি ০ক্ষ5 দম্ভ 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
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আধিক জগৎ 


'[ ১৫ই, এপ্রিল, ১৯৪০ 





কাপড়ের কল . , 

এলগিন মিলস_-«ই এপ্রিল (অডি) ১৫৯২ $ ৬ই--(অভি) ১৫৯২ ; ৬ই-_ 
(অভি) ১৬০০ ৯৬১২ ১৬২২ 3 ১০ই--১৬২২ ১৬৩৯ ১৬৪৯ | নিউ ভিক্টোরিয়া 
৫ই এপ্রিল (অভি) ১০০ (প্রেফ) ৪২ ৪৩/০ ; ৬ই-_(অভি) ১/০০ ; ৮ই__(অন্ডি) 
১/%০ 3 ১০ই--১1৩/০ ১/০ (প্রেফ) 81/০ ৪15০ ; ১১ই--৪॥০। কানপূর 
টেক্সটাইল-_৬ই এপ্রিল ৫০/০ ৫৮৮০ 3 ৮ই-7৫দ৮০ ৬০/০ ; ১৮ই_-৬২ ৬1০ 
বেঙ্গল নাগপুর--৯ই--৯২1/০ ৯২//০ ১২৮০ ; ৯০ই--১২//০ ১৩৭ ১৩০ । 
কেশোরাম_নই ৫1৮০) ১০ই--৫৬০ ৫]%০ ,. ৯১ই--৫।০ ৫1৩০। মৃইর 
মিলস্‌--৯ই ২৮০২ ২৮১1০ । 


কয়লার থনি . 

বোর €ই এপ্রিল ২৯1০ ) ৮ই-_২৯%1 ভালগোরা--১০ই 
₹%০ ৫1০ &1৩/০ | বেঙ্গল-_€ই এপ্রিল ৩৫৬২.৩৫৮৯ CEN 3 ৮ই--৩৬০২ 
৯ই--৩৬৪২ | বউধেমো--১০ই--৪৮৮০ ৫২ 3 ১১ই_-৪৪৩০ | বরাকর-_ 
৫ই এপ্রিল ৯৪২১ ৯ই--১৪1০ $ ১০ই--১৪1৬০। বোকারো ও রামগড় 
৮ই--১৫%০ ১৬২ | সেণ্ট্াল কুর্কেন্দ-১১ই ১৬২। দেউলী--৫ই এপ্ৰিল ১ ০/০ । 
চুরুলিয়--১১ই ১০ হরিলাদী--০ই ১৩/০! ধেমো মেইন--€ই এপ্রিল 
১৫1৮০ ১৫॥%০। ইকুইটেবুল--৫ই এপ্রিল__৩৬।০ ৩৬০ ৩৬1০ ৩৬০০/০ ; 
৬ই--৩৬%০ ৩৬২ $ ১০ই--৩৬৮%০ ৩৭২ ৩৬/০ ; ১১ই--৩৬%/০ ৩৭/০ ৩৬1৮০ 
.৩৬া০ ৩৬৪০ | জয়ন্তী সেন্টাল--€ই এপ্রিল ২২ ২৮০ ; ৯ই--২/০ ২০ 5 
১০ই--২1০) ১১ই---২২ ২%০ ; কুয়া্দ্দি--৫ই এপ্রিল ২।/০ ২৮/০ 5 ১০ই-_ 
২5৮০ | মু্লপুর_-১০ই-_৯%০ ; ১১ই--১০২ ১০]০। নিউ বীরভূম 
€ই এপ্রিল ১৬২ ১৬%০ ১৬1%৩ ; ১১ই__১৬1%০ ১৬/০ ১৬/০ ; নাজিরা-_ 
৯ই--৯* 3 ১১২-৯২ ৪1০ | রাগীগঞ্জ-_৮ই--২৮॥০ | টালচর--£ই এপ্রিল ১॥০ 
১০/০, ৬ই_ ১/০ ১5০ ; ৯ই--১॥/০ ১15০ 3 ১০ই-_১॥০/০ ১৮০; ১৯ই 
‘১/০ ১৯1৮০ ২৭০ | ইউন্লিয়ন_-৮ই-_৩৩২ ; ৯১ই--৩৩২ ৩৩|০ | ওয়েষ্ট 
জামুরিযাঁ ৮ই--৩০২ 3 ২৯৮০) ১১ই-_২ ৯৪০ ৩০২ 


পাট কল 

আগর পাডা-_-১০ই ২৭%০ ; ১১ই--২৭1০ ২৭০ ২৭৮০ । বালী--৫ই 
এপ্রিল ২৫৮০ (প্রেফ ) ৯৪১২ 3 ৬ই-_ ২৫৭২ ২৫৯২) ৮ই--২৫৮২ ; নই 
২৫৮২ ২৫৯২ ২৬০২ ২৬৩২ ২৬৪০ ) ১০ই--২৬৫২ ২৬৩০ 3 -১ই-২৫৫৭ | 
বজবজ--*ই এপ্রিল (প্রেফ) ১৫৯৯ ১৬০২ 5 ৯ই-_(অডি) ৩৫৬২। বরানগর = 
-৯ই--১৪০২ | রিরল৷-_৫ই এপ্রিল ( অর্ডি) ২৪৮০ (প্রেফ ) ৯২৮৯ ৯২৯৯ 5 
৬ই--২৪|০; ৮ই--২৪৩/০) ১০ই-_২৪৪০ ; ১৯ই-_২৪1০। হাওড়া--৫ই 
এপ্রিল ৫৫৮০ 7 ৯ই--৫৬%০ ৫৭15০ ৫৭২ 3 ৯০ই-৫৭দ০ ৫৮০ ৫৭%০ ৫৭৩/০ 
৫৭1/০ ৫৬৪৮০ ৫৭২ ৫৮1৮০ ; ১১ই_৫৬৮/০ ৫৭1/০ ৫৬1০1 হুগলী _১০ই 
৬৪২ ৬৪1০।. হুকুমর্টাদ-_€ই এপ্রিল (প্রেফ) ৮৪২ ৮৫২) ৮ই-_ গা (প্রেফ) 
৮৪২ ৮৫২ ৮৫০ 3 ঈই__এ৮ ৭৮০ ৮২ বাপ ৮০/০ (প্রেফ) ৮৭২ ৮৭৫০ ; 
১০ই-_৮৩ ৮1০ ৮৮০ ৮০/০ ) ১৯ই--৭৮৮০ ) সাশনাল--১৯ই--২৪% ১৪1০ 


বেঙ্গল সণ্ট কোং লিঃ 
৫ নং ক ইভ ঘাট ধ্রীট, কলিকাতা 


কেন্দ্রীয় লবণ ও আবগারী বিভাগের শ্যাসিষ্টেণ্ট কালেক্টর কর্তৃক 
কারখানা পরিদর্শনী বিপোর্টে কোম্পানীর কাৰ্য্যকলাপ ও করকচ 
লবণ প্রস্তুত প্রণালী বিশেষভাবে প্রশংসিত হুইষাছে। 


বর্তমানে লবণের দর বৃদ্ধি পাওয়ায় কোম্পানী যে লাভ করিয়াছে তাহা 
হইতে ইম্পিরিফাল ব্যাঙ্কে একটী “রিজার্ভ ফণ্ড” একাউণ্ট খুলিবার 
জন্ত ডিরেক্টর বোর্ড আদেশ দিযাছেন। 


নৃতন এজেণ্ট লওয়া বন্ধ হইয়াছে । কয়েকটি বিশেষ বিশেষে এজ্েণ্টকে 
তাহাদের কাধ্যক্ষেত্রে প্রস্তাবিত শেয়ার বিক্রয় সমাধা করিবার জন্ত 
সময় বৃদ্ধি করা হইযাছে। 


















তল লাল লললললল7120157ুশ্লল। শিলা 


২৪1০। নক্করপাড়া_-৫ই এপ্রিল ১৬০০ ; ৮ই-_-১৬1০ ১৫/০ ১৬৮০ ; 
৯ই--১৫%%০ ১৬৮০ ; ১০ই-_১৬/০ ১৬%০ ১৬1% ১৬1৩/০ ১৬২১ ১১ই-- 

কাখারহাটী_-১০ই--4২৫২ ;  প্রেসিডেন্সী-৫ই এপ্রিল 
tlle ; ৮ই--61/০ ৫15০ ১ ৯ই--৫1%০ clo tho ৫1৩ 
১০ই---৫//০ two tle tudo Elo ) ১১ই--৫।৮০ €॥০ | ইউনিয়ন--৫ই 
এপ্রিল ৪৩৮২ ; ও ওয়েতারলী--৮ই ( প্রেফ ) ৩৭০ ; ৯ই--(অর্ডি) ২/০ 


( প্রেফ ) ৩৯২ । 
খনি 


বন্মা কর্পোরেশন-€ই এপ্রিল, ৬1০ ৬০ ৬1০ 7 ৬ই--৬1০ ) ৮ই-৬1০ 
৬1/০ ) ৯ই__-৬1/০ ৬০ ৬৪০ ৬1৮০ ৬|০ 3 ১০ই__৬॥০ ৬|/০ ৬%/০ ৬৪০ 
৬॥০) ১১ই--৬1%০ ৬1%০ ৬৮০ ৬।০। কনসোলিডেটেড, টিন__€ই এপ্রিল, 
৪%০ ৪1০ ৪৩/০ ৪1০ ) ৮ই-_81/০ 8/5 ৪%০ 81%০ 3; ৯ই--৪%০ ৪1৮০ 5 
১০ই--৪1%০ ; ১১ই--৪1৮০| ইণ্ডিয়ান কপার-__€ই এপ্রিল; ২//০ ২1০১ 
৬ই--২1/০ ২1১০ ২1০) ৮ই-_২1৮০ ২1০ ২1%০ ২1০) ই-_২1৮০ ২1০ 
২1৮০) ১৯ই--২1৩০ ২//০ ২1%০। রোডেসিয়া কপার__€ই এপ্রিল, ৯০ 
১০ ১০/০ ১1/০$ ৬ই--১০ ১%০ ১৩/০; ৮ই--১1০ ১1/০ ১/০ ৯৩০) 
৯ই--১০ ১1/০ ১1/০ ; ১০ই--১০ ১//০ ১1৬/০। টেভয় টীন-_৫ই এপ্রিল, 
১%০ 3 ৮ই--১|০ ১%০ ১1%০ ; ১০ই-_-১1৮০ ১৪০ ; ১১ই-১৪০১৮/০। 


ূ . ইলেকটি'ক ও টেলিফোন - 
বেঙ্গল টেলিফোন_৫ই এপ্রিল, (প্রেফ) ১৩২ ১৩/০ ; ৮ই-( শি) 
১৭০০০ ( প্রেফ ) ১৩1০ ১৩০ ; ৯ই_ (অভি) ১৭৮০ ১৭1০) ১১ই-- ( প্রেফ ) 
১৩০ ১৩|০ | বারাকপুর ইলেকটি,ক-_৯ই, ১৫০২। 
ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী . 
ইণ্ডিয়ান ম্যালিয়েবল কাষ্টিং--৫ই এপ্রিল, (শি ) ৭1০ ৭০ ) ৮ই--৭1০ 
৭8০) ৯ই--90%০ ৭দ০ ৮২; ৯০ই--( অর্ডি) ৭৮০ ৮%০। ইণ্ডিয়ান 
গ্যালজানাইজিং_-১১ই, ২৯1০। ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্ীল--৫ই এপ্রিল । 
৩৫০ ৩৫%০ ৩৫৬০ ৩৫1১০ ৩৫২ ৩৫%০ ও৪]1%০ ৩৪৪০ ৩৪৪৮০ ; ভই -- 


১৬/০ 1 
৫1/০ 


৩৫%০ ৩৫২ ৮ই--5$%০ ৩৫1০ ৩৫০, ৩৫1%০ ; ৯ই--৩৫৮০ ৩৫৪০ ৩৬২. 
৩৬1০ ৩৬৮০ ৩৬1১০ ৩৬|০ ৩৬০ ৩৭৯ ৩৭%০ ৩৭1৮০ ৩৭[%০ ৩৭৪০ ৩৭৪০ 
৩৭1০ ৩৭1০ ৩৭1/০ ৩৭৮০ ) ১৮ই-_-৩৮২ ৩৮1০ ৩৭০ ৩৭/০ ৩৭/০ 
৩৭০০ ৩৭৪৮০ ৩৭৪5/০ ৩৭॥০ ৩৭২ ৩৭1০ ৩৭/০ ৩৭২ 5 ১১ই--৩৭২ ৩৭/০ 
৩৬০ ৩৬৪০ ৩৬|০। সাবণ ইঞ্জিনিয়ারিং--€ই এপ্রিল, ৬২ 3 ৬ই--৬২। 
মসণলস--১৭ই, ২২ 3 ১১ই--২/০ ২০ ২ ২/০| ষ্টাল কর্পোরেশন 
৫ই এপ্রিল, (অভি) ১৯/০ ২০২ ১৯৮০ ১৯দ০ ১৯০ (প্রেফ) ১০২৪০ ১০৩৭০ 
১০৩২3 ৬৪১৯/০ ১৯দ৩/০ ২০২ ১৯]%০ (প্রেফ ) ১০০২ 3 ৮ই--২০২ 
২০/৩ ১৯দ৪/০ ২০1৩০ ২০০০ ২০।% ২০০; ৯ই-__২০1%০ Rollo ২০৮/০ 
২১৮০ ২১০০ ২১১০ ২০৪০ ২১২ ২০।%০ ২০৪৮০ ২১/০ ( প্রেফ ) ৯০৩৯ 


৯০৪২ ৯০ই-_ ২৯1৮০ ২১৮০ ২২২ ২১1০/০ ২৯%০ ২৯২ 7 ১৯ই--২৯২ ২০০ 


চিনভ্রীত্ভিল ল্যাক্ষ লিও 


_- সহিত কারবার করুন = 


দাদন বিষয়ে সন নীতি অবলম্বন 

করিয়া থাকে ৰ গকে কোন খণ 

দেওয়া হয় না।) 

২। কেবল অনুমোদিত সিকিউরিটির জামিনেই 
টাক! ধার দেওয়া হুয়। 

৩। চলতি জমা, সেভিংস্‌ একাউন্টস্‌ ও স্থায়ী 

আমানতের উপর উত্তম সুদ দেওয়া হয় । 


ব্যাঙ্কের অংশীদারদিগকে নানা বিষয়ে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। 


্ট 


> 


বিশেষ বিবরণের জন্য লিখুন 
ফোন £_কলিঃ ৬৯৬৭ সি, এন, মুখার্জি 
গ্রাম := "Citadel" ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
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৮নং ম্যাডান ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা । 








E 
Hl 
3 
EL 
| 


১৫ ই এপ্রিল, ১৯৪০ ] 
১০৪ -১: 





২১/০ ২০1০ ২০/০ ২০৮০ ২০০ (প্রেফ) ১০৩২ ১০৪২ হুকুষটাদ ্ীল-_ 
৬ই এপ্রিল, (অভি) ৭%০ ৭/০; ৯ই-_(অভি) ৮২ ৮1০) ১০ই- (অভি) 
৭85০ ৮৯ ৮1০ ৮[০।, কুমারধুবী ইঙ্জিনিয়ারিং_৮ই (অডি) ৪1০1 
ইণ্ডিয়ান ষ্টীল এণ্ড আয়রন প্রডাক্টস_-৮ই (প্রেফ) ৪২ (আড) ৫০৪০ ৫১৯1০ | 


চিনির কল 


কেরু এণ্ড কোং--৫ই এপ্রিল ১০1০ ১০1০ 3 ১০ই--১১1০ ; ১১৪-_-১০%০ 
৯১০ | বুল্যাণ্ত_৯ই ১৫০ ১৫৪০ ; ১০ই--১৫দ০ | রামনগর কেইন এণ্ড 
স্ুগার__€ই এপ্রিল ৮০ ৯৭৮০ | বলরামপুর--১১ই ৭॥০ ৭৮০৭ কানপুর 
সুগার ৬ই এপ্রিল ১৬০ ; নই ১৬1০ ; ১১ই ১৫1৮০ ১৫০1 চম্পারণ-_৮ই 
এপ্রিল ১৩৮০ ১৩।%০। রাজা--১১ই--১৫।০ ১৫1%০ ; ১৫০০ ১৬২ | 


চা বাগান 
চাদিপুর--১১ই ৭০২। বানারহাট-_৬ই ( প্রেফ্‌ ) ১৬০২ । দৌড়[চেভা-_ 
নই ১০২। বেতেলী--৮ই ৫1০ ৫॥০। হাসিমারা--৯ই--৪৩]০ ৪৩/০। 
হাতীক্ষীরা--৬ই ২০%০। বিশ্বনাথ__-৮ই ২৫দ০। কিলিং ভেলী--৮ই ৯৪০ 
৯০২। সাপয়--৮ই ১০০ ১০]০। টোঙ্গাপানি--৮ই ১৬।০। লাকটুরা--১০ই 


"১৫০ ১৫০] 


বিবিধ 


রি, আই, কর্পোরেশন_-৫ই এপ্রিল ( অডি ) ৪]/০ ৪1৩০ (প্রেফ) ১৬১২3 
ই-৪1৬০ ৪1০ 8/০ 3 ৮ই-৪1%০ ৪1০ (প্রেফ) ১৬১২) ৯ই--৪1১/০ 
-81/5 8০ ৪1%০ ৪০ 7 ১০ই_-৪॥০ ৪1/০ ৪05/০ 81%০ ৪8০ 81০) ১১ই-_- 
81/০ 81৮০ 8/০ ৪/০ 81৮০ ; রোটাস ইপ্তান্্রজ__৮ই ( প্রেফ ) ১২৮২ 
১৩০২ | ক্যালকাটা সেফ ডিপজিট-_€ই এপ্রিল ৬॥/০। ক্যালকাটা ট্রাষ্ট 
"৮ই ( অ্ডি“) ১৩।%০ ১৬৪৮০ ১৬দ/০ | বৃটিশ বাৰ্ম্মা পেট্যোলিয়াম__€ই এপ্রিল 
৪৩/০ 81%০ 81০ 3 ৬ই--81০) ১০ই--8০ ৪1%০ ৪৪০ | টাইভ্‌ ওয়াটার 
অয়েল__৬ই এপ্রিল ১৩২ ১৩০। ইণ্ডিয়ান পেপার পার্স__€ই এপ্রিল 
১৩৫২ ) ৬ই--৯৩৩৯ 3 ১০ই--১৪১২ ১৪২২ ১৪৩২3 ১১ই--১৪১২ ১৪২২ 
১৪৩২। ওরিয়েন্টল পেপার--৬ই এপ্রিল ( প্রেফ ) ৯০২) ৯১ই--( অভি) 
৯৮৩ ৯1৮০ ৯1/০ | মহীশূর পেপার-_৯ই ১৩১০ ১৩৩/০ ১৩০ ১৩॥০ ১৩৪%/০ 
১৪২ ; ১১ই--১৪/০ ১৪৮০ | টিটাগড় পেপার ( এও বি অন্ডি) ৫ই এপ্রিল 
৩০।%০ ৩০৪৩ ৩০৪১০ ৩৯৩/০ 7 ৬ই--৩৭৪০ ৩১২ 3 ৮ই--৩০।০ ৩১৮০ ) 
৯ই--৩৯৮%০ ৩১1%০ ৩২৪%০ ৩২1০ ৩২৮০ ৩৩২3 ১০ই--৩২৪%০  ৩৩%০ 
-৩৩%০ ৩২৮০ ৩৩২ ৩৩//০ ৩৩1৮০ ৩৩২ ৩২৮০/০ ; ১১ই- ৩২৪০ ৩৩৯ ৬২%০ 
৩২1০ ৩২॥০। আসাম সজ_€ই এপ্রিল ২০; ৯ই-_২৮/০ ২৪০ ৩২৪ 
১০ই--৩/৬ ৩৮০ ৩০/৮ ৩৮ $ ৯১ই--৩৮৮ | বেঙ্গল আসাম টীম শিপ--৯ই 
€ প্রেফ ) ৯৯২ ১০০২। ক্যালকাট ল্যাণ্ডিং এ্যাশু সিপিং_-৯ই ৯৫৭০ ১৬২ । 
মেদিনীপুর জমিদারী--১৮ই+৭৬৬ 3 ১০ই--৭৪২ ৭৫২ | 





[ছি ভিগ্নুন্বা সভা যা লিঃ 
' পৃষ্ঠপোষক £ 


শরশ্রীবূত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর কে, সি, এস্‌, আই, ত্রিপুরা 

হেড অফিস ব্ৰাঞ্চ 
{{ আখাউডা, এ, বি, আর,  আগ্বরতলা, ত্রাহ্মণবাড়ীয়া, শ্রীমঙ্গল, 
ডিব্ৰুগড়, কুমিল্লা, মৌলবী বাজার, হাইলাকান্দী, তেজপুর 

করিমগঞ্জ, ঢাক।, কুঠি, হবিগঞ্জ, নেত্রকোণা, শিলচর, বদরপুর । 
সাব ব্রাঞ্চ :-দমসেরনগব, কুল।উড়) চকবাজার (ঢাকা) 

ল্রমীপুর, সেকিয়।সুমী, মঙ্গননই, আওপ্রমীরিগঞ্জ। 
শতকরা বার্ষিক ১৫২ হারে ক্রমাগত ৯ বৎসর যাব ডিভিডেণ্ড 
দেওয়া হইতেছে । 


কলিকাতা ব্রাঞ্চ ৬ ক্লাইভ ট্রাটি । 
ম্যানেজিং ডিরেক্টার-__শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য 
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, পাটের বাজার চলর 


কলিকাতা ১২ই এপ্রিল 

এসপ্তাহে যুদ্ধের অবস্থা গুকতর হওয়ায় কলিকাতার বাক্সারে পাটের 
দরের” কতকটা উন্নতি লক্ষিত হুইযাছে। গত ৫ই এপ্রিল আমরা যখন 
পাটের বাজারের সমালোচনা করিয়াছিলাম তখন ওঁ তারিখে ফাটকা বাজারে 





পাটের সর্ধোচ্চদর ছিল ৬৪/০ আনা । এপ্তাহে বাজার খোলার পর প্রথমে 


ওঁ তুলনায় দামের একটা নিম্নগতি লক্ষিত হয়। কিন্ত জার্ম্মানীর নরওয়ে 
অভিযান ও মিত্রশক্তির দিক হইতে তাহা প্রতিরোধ করিবার দৃঢসঙ্কল্প 
ঘোষিত হওয়ায় মঙ্গলবার দিবস ফাটকা বাজারে পাটের দর ৬৬০ আনা 
পর্য্যন্ত চডিয়া যাষ। ১০ই তারিখ দরের হার সর্ধোচ্চে ৬৮%%০ আনায় উঠে। 
তবে দুঃখের বিষয় দরের হার এরূপ উচ্চে বলবৎ ন! থাকিয়া গত ১১ই 
তারিখ আবাব কিছু নামিযা গিয়াছে। অন্য ৬৫1 আনাষ বাজার খুলিয়া 
পাটের দর সর্ধবোচ্চে ৩৬1৮ আনায় উঠিয়া শেষ পর্য্যন্ত ৬81% আনায় বাজার 
বন্ধ হইযাছে। নিয়ে এসপ্তাহের ফটিকা বাজারের বিস্তারিত দর দেওয়া 
টি 


তারিখ সর্বোচ্চ দর সর্বনিম্ন দর বাজার বন্ধের দর 
৬ই এপ্রিল ৬৪২ ৬২৪০ ৬৩1%০ 
7.8 ৬৩%%০ ৬৩৮০৩ ৬৩৮০ 
২3) ৬৬11০ ৬৩1০ ৬৫০ 
ছি " ৬৮৪০০ ৬$%%৩ ৬৭1০ 
১১১) ৬৭]%০ ৬৪1%০ ৬৪1০ 
১২ ৬৬1৮০ ৬৪%০ ৬৫1%০ 


ফাটকা বাজারে পাট ও চটের নিয়তম মূল্য বাধিয়া দেওষা সম্পর্কে বাঙলা 
সরকার একী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া জনরব উঠায় গত সপ্তাহে 
ফাটকা বাজারে পাটের দরের হার কিছু বেশী হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্ত ও 
জনরব কার্যে পরিণত না হওয়ায় গত শনিবার ও সোমবার পাটের দাম 
আবার কিছু নিম়াতিমুখী হয়। কিন্তু এই সময়ে উত্তর সাগরে সামরিক ঘনঘটা 
বৃদ্ধির খবর প্রচারিত হওয়ায় ভবিষ্যতে পাট ও পাটের থলের "চাহিদা বৃদ্ধির 
সম্ভাবনা দেখিযা বাবসাধীরা পাট সন্বদ্ধে নূতন করিয়া আশা ভরসা পোষণ 
করিতে আরম্ভ করেন। ফলে ১০ই এপ্রিল পর্য্যন্ত দামের হার চডিয়া 
৬৮৪৮০ আনা পর্য্যন্ত উঠে। কিন্তু দাম এইরূপ চড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে পাট 
বিক্রয় করিয়া দেওয়া বিষয়ে বাজারে এত বেশী ঝোক দেখা যায় যে শেষ 
পর্য্যন্ত দামের হার স্নাবার নামিয়া যাইতে থাকে । 


এবসর পাটের চাষ সম্বন্ধে কোন নিযন্্রণ নীতি প্রবুক্ত হয় নাই। 
অধিকস্ত নূতন পাট বুনিবার পক্ষে আবহাওযার অবস্থাও খুব অনুকূল। 
কাজেই, এবার শেষ পর্য্যন্ত খুব বেশী পাট উৎপন্ন হইবে বলিষা মনে হইতেছে । 
এই অবস্থায় পাটের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ব্যবসাধীর তালরূপ আস্থাশীল হইতে 
পারিতেছেন না। সেন্ট দামের হারও চড়িয়া উঠিয়াই আবার নামিয়া 








২নং ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট, কলিকাঁতা। 


রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এ্যাক অনুযায়ী 
সিডিউল ভুক্ত হইয়াছে। 


স্থায়ী আমানতের সুদ বাৎসরিক ৩২ টাকা হইতে ৫২ টাকা 
পর্ধ্যস্ত। সেভিংস্‌ ব্যান্কের সুদ ২॥০ টাকা হারে। ৩ বৎসরের 
১০০২ ক্যাস সার্টিককেট ৮৭২ টাকায় পাইবেন । 
শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সর্ববত্র এজেন্ট আবশ্যক । 








$২৭৮ 


যাইতেছে। যুদ্ধের ব্যাপকতা তালরপ বৃদ্ধি পাইয়া পাট ও চটের চাহিদ! 
নিশ্চিতরূপে না বাড়িলে বর্তমান অবস্থায় পাটের দামের উল্লেখযোগ্য স্থায়ী 
উন্নতির সম্ভাবনা কম বলিযাই মনে হ্য। 

মেসার্স সিনক্রেয়ার মার এণ্ড কোম্পানী গত ৬ই এপ্রিল পর্য্যন্ত -সময়ের 
যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে জানা যায় গত বৎসরের মোট 


পাটের জমির তুলনায় ইতিমধ্যে নারায়ণগঞ্জে সতর আনা, চীদপুরে ষোল, 


আনা, হাজীগঞ্জে পনর আনা, চৌমুহনীতে ষোল আনা, আশুগঞ্জে আঠার 
আনা, আখাউরাঁষ আঠার আনা, নিখলিদাম পাডায় সাডে আঠার আনা, 
সরিষাবাড়ীতে সাড়ে. পনর আনা, ময়মনসিংহে চৌদ্দ আনা, সিরাজগঞ্জে সাড়ে 
পাচ আনা ও ভাঙ্ষোরাষ বার আনা জ্রমিতে পাটের চাষ হইয়াছে। 

আলগা পাটের বাজারে আলোচ্য সপ্তাহে চটকলওয়ালারা কিছু পরিমাণে, 
পাট ক্রয় করিষাছে। গত «ই এপ্রিল প্রতি মণ ইণ্ডিয়ান জাত মিডল্‌ ও 
বটম শ্রেণীর নূতন পাটের দাম ছিল ১১ টাকা ও দশ টাকা । অস্ত বাজারে 
তাহা যথাক্রমে ১১1০ ও ১০1০ আনা দাডাইয়াছে। j 

পাকা বেল বিভাগে গত ৫€ই এপ্রিল প্রতি বেল ফাষ্ট পাটের দাম ছিল 
৬৫ টাকা । অন্ত বাজারে তাহা চড়িয়া ৬৭০ আনা দাডাইয়াছে। 

থলে ও চট 

এসপ্রাহে যুদ্ধেব জটিলতা! বৃদ্ধির সঙ্গে থলে ও চটের বাজ্জারে দামের একট! 
উন্নতি লক্ষিত হইষাছে। গত €ই এপ্রিল বাজারে ৯ পোর্টার চটের দাম 
১৩ টাক! ও ১১ পোর্টার চটের দাম ১৫৪০ আনা ছিল। অন্ত বাজারে তাহা 
হথাক্রমে ১৩১০ আনা ও ১৬৪০ আনা দীড়াইয়াছে। 


সোনা ও রূপা 

| কলিকাতা ১২ই এপ্রিল 

এসপ্তাহে লগ্ডনের বাজারে সোনার দরের হার প্রতি 
আউন্দ ৮ পা ৮ শিলিং হারে বলবৎ ছিল। ইউরোপে বুদ্ধের 
জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বেশী পরিমাণে সোনা ক্রয়ের দিকে লোকের 
কোক দেখা গিয়াছে। ফলে বোম্বাইয়ের বাজারে এসপ্যাহে সোনার 
দরের হার কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত ৬ই এপ্রিল বোশ্বাইয়ে প্রতি ভরি 
সোনার দাম ছিল ৪২1৬৬ পাই। ৮ই তারিখ তাহা ৪২/ আনা হয়। 
ঈই তারিখ তাহা বাড়িয়া-৪২//৬ পাই দাডায়। - ১০ই এপ্রিল তাহা হয় 
৪২৮/০ আনা । ১৯ই এপ্রিল তাহা ৪২1৬ পাই হয়। অস্ত বাজারে তাহা! 
৪২৪০ আনা দীড়াইয়াছে। 

কলিকাতার বাজারে গত ৫ই এপ্রিল প্রতি ভরি সোনার দাম ৪২৷%০ 
আনা, বডালবার ৪২1/ আনা ও গিনি ২৭ ২৭/%০ আঁন!। অন্য বাজারে 
তাহা যথাক্রমে ৪২০০ আনা, ৪২/০ আনা ও ২৭৷৩/০ আনা | 

যুদ্ধের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহার প্রতি ক্রিয়ায় এসপ্তাহে বোদ্াইয়ের 
রূপার বাজারে একটি উন্নতি পরিলক্ষিত হইয়াছে। তুলার মূল্য বৃদ্ধিও 
এই উন্নতিতে সাহায্য করিয়াছে । গত €ই এপ্রিল বোদ্বাইক়ে প্রতি 


১০০ ভরি রূপার দর ছিল ৫৬1%০ আনা । ৬ই তারিখ তাহা ৫৬৪০ আনা | 
হয়। ৮ই তারিখ তাহা দাড়ায় ৫৭ টাকা। ৯ই তারিখ তাহা ৫৮/০ | 


আনা! ১৯ই এপ্রিল তাহা ৭8৩০ আনা হয়। 
৪৮1৮০ আনা দাড়াইয়াছে। 


লগ্নের বাজারে গত €ই এপ্রিল প্রতি আউন্স স্পট রূপার দাম ছিল | 


২০৬ পেনী ৷ অন্য বাজারে তাহা ৫৮1৬০ আন] । 
কলিকাঁতার বাজারে গত ৫ই এপ্রিল প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর &৬1% 
আনা ও ত্র খুচরা দর ৫৬৮%০ আনা ছিল। অদ্য বাজারে তাহা ষথীক্রমে 
৫৯ টাকা ও ৫৯০ আনা দীডাইয়াছে। 
তুলা ও কাপড় 
কলিকাতা, ১২ই এপ্রিল 
আলোচ্য সপ্তাহে বোস্বাইএর তুলার বাজ্জার সন্তোষজনক গিয়াছে। 


জার্ম্মানী নরওয়ে ডেনমার্ক আক্রমণ করার সংবাদে সপ্তাহের শেষদিকে তুলার প্রি 


_.. আথিক জগৎ 


[ ১৫ই মে, ১৯৪০ 





মূল্য দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে । রপ্তানী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের আশঙ্কায় সপ্তাহের 
প্রথম দিকে তুলা বিক্তয় করিয়া দিবার জন্ত আগ্রই দেখা যায়। পরে 
রপ্তানীকারকদের সঙ্গে কারবার অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ইউরোপের 
রাজনৈতিক পরিস্থিতির নব পর্যায় আরম্ত হওয়াতে তুলার মূল্য ক্রুত বৃদ্ধি 
পায়। বিদেশের বাজার হইতেও সন্তোষজনক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। 
অপর দিকে সম্প্রতি বোস্বাইএর শ্রমিক ধর্ম্মঘট সম্পর্কে আপোষ যিমাংস। 
হওযার জন্তও বোশ্বাইএর তুলার বাজারে অনেক আশার সৃষ্টি হইয়াছে । 
বিদেশের জন্ত তুলার রপ্তানীও আশামুরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে । 


বোদ্বাইএর বাজারে বোরোচ এশ্রিল-মের দ্র ২৫৬২ টাকা দীড়ায়। 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে ২৩২২ টাকা ছিল। জুলাই আগষ্টের দর পূর্ববর্তী সপ্তাহের 
২৩৮1০ আনা স্থলে আলোচ্য সপ্তাহে বাজার বন্ধের সময় উহ] ২৬৭০ আনা 
দড়ায়। বেঙ্গল ও ওমরা মের দর পূর্ববর্তী সপ্তাহের ১৮৪২ এবং ২১৫০ 
আনা স্থলে উহা যথাক্রমে ২০৫০ ও ২৩৭1০ আনায় বাজার বন্ধ হয়। সুতরাং 
দেখা যাইতেছে যে মূল্যের আশাহুরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছে । 

বিদেশের বাজারেও সপ্তাহের শেষের ছুইদিনে তুলার মুল্য বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে । লিভারপুলের বাজারে মের দর ০,৮০ পেনী স্থলে”'৮.০৪ পেনী 
দাড়াইয়াছে। নিউইয়র্কের বাজারে ১০.৬৪ সেন্ট স্থলে উহা .১০.৮৪ পেনী 


আলোচ্য সপ্তাহে বোবা ইএর বাজারে নিম্নরূপ কারবার হইয়াছে :_ 


বোরোচ ওমরা বেঙ্গল 

তারিখ এপ্ৰিল-মে মে মে 
এপ্রিল € | ২৪৩২ ২১৫০ ১৮৩1০ 
? ৬ ২৪৯ ২২২০ ' ১৮৯৪০ 
৮.৮ ২৫৪২ ২২৮॥০ ১৯৫৭০ 
১৯ ২৬৭ ২৩৯।০ ২০৫1০ 
১. ১০ ২৬৪৪০ ২৩৭৪০ ২০৩1০ 
এক বৎসর পূর্বে ১৫৯1০ ১৮৭৮৩ ১৯৩%০ 
ছুই বৎসর পূর্বের ১৫৯1%৩ ১৪৩০/০ 9175 

কাপড় 

কলিকাতা ১২ই এপ্রিল 


আলোচ্য সপ্তাহের শেষের দিকে বোস্বাইয়ে কাপড়ের কলে শ্রমিক 
ধন্ম্ঘটের অবসান ঘটিবার ফলে সপ্তাহের প্রথম দিকে. স্থানীয় “কাপড়ের 
বাজারে যে মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহা প্রতিহত হয়। অগ্রিম কারবার 
পূর্বের ন্যায় নিয়ন্ত্রিত ছিল। জাপানী কাপড় সম্পর্কেও কোন অগ্রিম কারবার 
সম্ভব হয় নাই। 82508058857 


 গোবরের ব্যায়ামাগার 


১৯, গৌয়াবাগান ফ্রিট, কলিকাতা 


বিশ্ববিখ্যাত মল্ল গোবর বাবুর তত্বাবধানে কুস্তি ও 
শারীরিক ব্যায়াম শিল্প শিক্ষা! দেওয়া হয়। ডিজ্পেপসিয়া, 
মেদাতিশধ্য, রক্তের ছাপ, স্নায়বিক, মানসিক ও দৈহিক 
দুর্বলতা, হাঁপানি, বাত ও বিভিন্ন প্রকার পক্ষাঘাত ইত্যাদি 
নিজস্ব তৈয়ারী তৈলের মালিশের দ্বার! নিরাময় হয়। 


মহিলাদিগের জন্যও ব্যবস্থা আছে। 
স্বগৃহে লোক পাঁঠাইয়াও ব্যবস্থা করা হয়। 





y 





কার্য্যালয়--১২২নং বহুবাজার ষ্টরীট 











সাময়িক প্রসঙ্গ 

ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের উপর আক্রমণ 
দ রী 

ত্রহ্মদেশ ও ভারতের বাণিজ্য 


১২৭৯-৮১ 
১২৮২ 
১২৮৩ 

১২৮৪-৮৫ 





১৮ ১২৮৬-১২৯১ 


১২৯১ |. 
১২৯২-১২৯৩ 

১২৯৪ 
১২৯৫-১৩০৫ 





রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অযৌক্তিক মনোভাব 
ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ কল্পে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফ হইতে 


‘যে আইনের খসড়া প্রণীত হইয়াছে তাহার ১১ ধারায় এইরূপ নির্দেশ 
' দেওয়া হইয়াছে যেঁ প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে উহাতে মোট আমানতী টাকার 


অস্ততঃ শতকরা ৩০ ভাগ সকল সময়েই নগদ এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক 


‘ অনুমোদিত ও কোনওরূপে দায়গ্রস্থ নহে এরূপ সিকিউরিটীতে মজুদ 


রাখিতে হইবে। এই ধারার বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে আমরা. অনেকবার 
আমাদের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছি । আমাদের যুক্তি এই যে আমানতী 
টাকার শতকরা ৩০ ভাগ নগদ ও অনুমোদিত মজুদ 
রাখার প্রস্তাবের মধ্যে দোষাবহ কিছু নাই। কার্ধ্যক্ষেত্রেও অনেক 
ব্যাঙ্কই উহা অপেক্ষা বেশী পরিমাণ টাকা নগদ ও “অনুমোদিত” 
সিকিউরিটাতে.মজুদ রাখিয়া থাকে! কিন্তু সিকিউরিটাকে যদি সব ১ 
সময়ে দায়মুক্ত রাখিতে হয় এবং হঠাৎ প্রয়োজন উপস্থিত হইলে 
ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ যদি এই সিকিউরিটা বন্ধক দিয়া নগদ টাকা সংগ্রহ 
করিতে না পারেন তাহা হইলে এই শ্রেণীর সিকিউরিটীতে ব্যাঙ্কের যে 
টাকা জমা থাকিবে দুঃসময়ে তাহার কোন সাহায্য গ্রহণ করা ব্যাঙ্ক 
কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব হইবে না । অধিকন্ত এই বাঁধাধরা ব্যবস্থাতে 
প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে উহারা শতকরা ৭০ ভাগ: সম্পত্তি দ্বারা শতকরা 
১০০ ভাগ দায় মিটাইবার মত দুরূহ ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্ত 
এই ধারার কঠোরতা সম্বন্ধে এতদিন আমাদের যে ধারণা ছিল 
এখন দেখা যাইতেছে যে উহা প্রকৃত প্রস্তাবে আরও অধিকতর 
কঠোর । এই জম্বন্ধে সম্প্রতি কুমিল্লা ব্যাক্কিং কর্পোরেশনের 
পরিচালকদের সহিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের যে পত্রালাপ 
হইয়াছে তাহা দেখিয়াই আমরা একথা বলিতেছি। ব্যাঞ্চিং 
কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ গত শরা এপ্রিল তারিখে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের নিকট একখানা চিঠি লিখিয়া একথা ভ্রানিতে চাহিয়াছিলেন 


যে নগদ’ টাকা অর্থে কি বুঝাইবে এবং বিভিন্ন ব্যাঙ্ক উহার কার্য 
সৌকর্য্যার্থ ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, সেপ্ট,ল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, ন্যাশন্যাল 


উত্তরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একথা জানাইয়াছেন যে ' 
প্রত্যেক ব্যাঙ্কের হাতে যে নগদ টাকা থাকিবে এবং উহার তরফে 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কে যে টাকা জমা থাকিবে মাত্র তাহাকেই নগদ টাকা 
বলিয়া গন্য করা হইবে! 


রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই অযৌক্তিক মনোভাব দেখিয়া আমরা 
অত্যন্ত আশ্চ্য্যান্বিত হইলাম । প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে এক স্থান হইতে 
অন্ত স্থানে টাকা প্রেরণের জন্য ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক বা অনুরূপ অন্য 
কোন ব্যাঙ্কের শরণাপন্ন হইয়া উহাতে হিসাব খুলিতে হয়। 
অধিকন্ত 'মফন্বেলে যে সমস্ত ব্যাঙ্কের শাখা অফিস রহিয়াছে সেই 
সব ব্যাঙ্কও “নিরাপত্তার জন্য উহাদের হস্তস্থিত নগদ টাকা নিজ 
হন্ঠে না রাখিয়া এ অঞ্চলের ইম্পিরিয়াল বা তদনুরূপ কোন 
ব্যাঙ্কের শাখা আফিসে মজুদ রাখিয়া থাকে । অত্রাবস্থায় প্রত্যেক 
ব্যাঙ্কেরই নগদ টাকার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ অন্যান্য তাঁলিকা- 
ভুক্ত ব্যাঙ্কে মজুর থাকে । এই ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাহায্য 
গ্রহণও সম্ভবপর নহে। কারণ দেশের খুব কম স্থানেই রিজার্ভ 
ব্যাঙ্কের শাখা আফিস রহিয়াছে । সুতরাং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রস্তাবিত ' 
আইনের ১১ ধারায় উল্লেখিত ‘নগদ’ টাকার যে অর্থ করিয়াছেন তাহা 
বিধিবদ্ধ হইলে প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে উহার হস্তস্থিত নগদ টাকার 
সাকুল্য অংশ হয় নিজের হাতে রাখিতে হইবে, না হয় উহার একটা 
উল্লেখযোগ্য অংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে মজুর রাখিতে বাধ্য হইবে। 
উহাতে একদিকে: ব্যাঙ্কের ব্যবসা পরিচালনায় গুরুতর অন্তরায় 
উপস্থিত হইবে এবং অন্য দিকে উহার অনেক ক্ষেত্রে বিপদসঙ্কুল 
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অবস্থার মধ্যে নগদ টাকা হাতে রাখিতে বাধ্য হইবে। আর 
ব্যাঙ্ক সমূহ যদি ‘নগদ’ ও সিকিউরিটীতে শতকরা ৩০ ভাগ আবদ্ধ 
রাখার পরেও ব্যবসার খাতিরে উহার নগদ টাকার একটা উল্লেখ- 
যোগ্য অংশ অন্যান্য তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কে রাখিতে বাধ্য হয় তাহা 
হইলে প্রত্যেক ব্যাঙ্কের প্রায় অদ্ধেক টাকা একপ্রকার অকেজো! 
হইয়া উহা হইতে ব্যাঙ্কের একপ্রকার কিছুই আয় হইবে না। 
এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে ভারতীয় কোম্পানী আইনে তালিকাভূক্ত 
,ব্যাঙ্কগুলিকে . নানা ব্যাপারে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে 
এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রস্তাবিত আইনের কোন কোন ধারাতেও 
এই সব ব্যাঙ্কের মর্য্যাদা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে । এরূপ 
অবস্থায় এক ব্যাঙ্কের টাকা অন্য তালিকাভূক্ত ব্যাঙ্কে মজুদ থাকিলে 


তাহাকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কেন যে নগদ’ টাকা বলিয়া স্বীকার করিয়া ' 


লইতে চাহিতেছেন না তাহার কোন হেতুই খুঁজিয়া পাওয়া 
যায় না। | 

ভারতবর্ষের ব্যাঙ্ক ব্যবসার উন্নতি সাধন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপনের 
অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কিন্ত কাৰ্য্যত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশের 
ব্যাঙ্ক ব্যবসাকে কোন সাহায্যই করিতেছেন না। বত্রিবান্ধুর স্যাশ- 
ন্যাল এণ্ড কুইলন ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য কতিপয় ব্যাঙ্কের পতন দ্বারা 
উহা প্রমানিত হইয়াছে। 'কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক যে কেবল তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্ক গুলিকে সাহায্য করিতে অনিচ্ছুক 
তাহা নহে--উহা তালিকাভুক্ত ব্যাক্কগুলির কার্য্যক্ষেত্র সঙ্কীর্ণতর 
গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিতেও প্রয়াস পাইতেছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
এই মনোভাব অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং সমর্থনের অযোগ্য ৷ কুমিল্লা 
ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে অগ্রণী হইয়া দেশের 
ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের একটী' আসন্ন বিপদের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ 
করিয়াছেন। আশা করা যায় যে দেশের সমস্ত ব্যাঙ্ক নিজেদের 
স্থার্থরক্ষার জন্য এই প্রতিবাদে - ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের সহিত 
যোগদান করিবেন । 


পাটের অন্ধকারময় ভবিষ্যৎ 

বর্তমান বৎসরে পাটের চাষ সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত যে সমস্ত সংবাদ 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহা দেখিয়া ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সকলেই নিরাশ 
হইবেন। গত বৎসর ১৩ই এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জ "অঞ্চলে 
দশ আনা পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল । সেই স্থলে এবার 
এ তারিখ পর্য্যন্ত উক্ত অঞ্চলে ষোল আনারও উপর এক আনা বেশী 
জমিতে পাটের চাষ হইয়াছে । এ তারিখের পরেও উক্ত অঞ্চলে 
' আরও অনেক জমিতে নিশ্চয়ই পাটের চাষ হইবে! কাজেই উক্ত 
, অঞ্চলে গত বৎসরের তুলনায় এবার যে অনেক বেশী জমিতে পাটের 
চাষ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল নারায়নগঞ্জ অঞ্চলে নহে 
অন্যান্য স্থানেরও অবস্থা এইরূপ । উক্ত তারিখ পর্য্যন্ত চাদপুর অঞ্চলে 
গত বৎসরে ১৩।০ আনার স্থলে এবার ১৮ আনা জমিতে পাটের 
চাষ হইয়াছে । হাজীগঞ্জ অঞ্চলে ১৫ আনার স্থলে ১৭ আনা, 
চৌমোহনী অঞ্চলে ১১ আনার স্থলে ২০ আনা, আশ্ুগঞ্তে ও 
আখাউড়াতে ১৬ আনার স্থলে ১৮ আনা, নিকলীদামপাড়াতে ৬০ 
আনার স্থলে ১৯ আনা, সরিষাবাড়ীতে ৬ আনার স্থলে ১৬ আনা, 


ময়মনসিংহে ৬ আনার স্থলে ১৬॥০ আনা, সিরাজগঞ্জে ৫॥০ আনার ' 


স্থলে ১৫ আনা এবং ভাঙ্গুরাতে ৬ আনার স্থলে ১২ আনা পরিমাণ 
জমিতে চাষ হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । অর্থাৎ এবার 
গত ১৩ই এপ্রিল তারিখ পর্য্যন্ত কোন কোন স্থলে গত বৎসরের 
তুলনায় ছিগুণ এবং কোন কোন স্থলে তিনগুণ জমিতে পাটের চাষ 
হইয়াছে । এই সব স্থানের মধ্যে একমাত্র আখাউড়া ও আশুগঞ্জ 
ছাড়া আর কোন অঞ্চলেই এবারের মত পাটের চাষ শেষ হয় নাই। 
এবার ফসলের অবস্থাও খুব ভাল। কাজেই গতবারের তুলনায় 
. এবার যে কত বেশী পাট উৎপন্ন হইবে তাহা সহজেই অনুমেয় । 


পাটের উৎপাদন অশ্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনার সঙ্গে 
সঙ্গে পাটের চাহিদাও খুব কমিয়া যাইবার মত অবস্থার সুষ্টি হইয়াছে। 
ইতিপূর্বে যুদ্ধের জন্য জান্মানী; পোলাণড প্রভৃতি দেশে পাট ও পাট- 
জাত দ্রব্য রপ্তানী বন্ধ হইয়াছে । এখন ডেনমার্ক, নরওয়ে ও 
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সুইডেনেও এই সব জিনিষ রপ্তানী বন্ধ হইল । অনুরভবিষ্যৃতে 
ইটালী, জাপান, জাভা প্রভৃতি দেশেও পাট ও পাটজাত থলে চট 
প্রভৃতির রপ্তানী বন্ধ হওয়া বিচিত্র নয়। এদিকে আমেরিকার, 
যুক্ত-রাজ্যেও ইদানীং থলের কাটতি অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। এই 
বিষয়ে সর্বশেষ যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা 
যায় যে গত মাঁচ্চ মাসে উক্ত দেশে ৫ কোটী গজ চট খরচ হইয়াছে । 
১৯৩৪ সালের পরে আর কোন মাসে উক্ত দেশে এত কম পরিমাণ 





চট খরচ হয় নাই। সুতরাং এবার পাটচাষীর ভবিষ্যৎ যে. অত্যন্ত “- =" 


অন্ধকারময় একথা নিঃশংসয়ে বলা যাইতে পারে। বাঙ্গলা সরকার 
যদি এবার বাধ্যতামূলকভাবে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ করিয়া গত বৎসরের 
তুলনায় এবার অন্ততঃ চার আনা পরিমাণ কম জমিতে পাটের চাষ 
করাইতেন তাহা হইলে এই শোচনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব, হইত না। 
আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে এবার বাঙ্গলায় পাটচাষীর ঘরে ঘরে হাহাকার 
উঠিবে। উহার জন্য বাঙ্গলা সরকারই সম্পূর্ণভাবে দায়ী হইবেন । 


 ক্ষক আন্দোলনের গতি কোন্‌ পথে? 

অজন্মা ও ছুতিক্ষ হইলে কিংবা ব্যক্তিগতভাবে কোন ' কৃষক 
দায়পরিশোধে অসমর্থ হইলে আইনের সাহায্যে তাহার নিকট 
হইতে অর্থ আদায় করার নীতি লোকচক্ষে হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন 
হইবার পথে একটা যুক্তি রহিয়াছে। কিন্তু এই সহ্ৃদয়তার 
অনেকক্ষেত্রেই যে অপব্যবহার হইয়া থাকে তাহারও ভুরি ভুরি 
দৃষ্টান্ত আছে। সামর্থ্য থাকিতেও অনেক কৃষক ভূমির খাজনা 
কিংবা মহাজনের টাকা পরিশোধ করিতেছেনা এমন ঘটনার 
অভাব নাই। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী ফজ.লুল্‌ হক্‌ সাহেব ময়মনসিংহ 
গমন করিলে সমবায় খণদান দীর্ঘকালের মেয়াদে 
দাদনী টাকা আদায় সম্পর্কে জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান খান 
সাহেব হুরুল আমিন এবং সদর. মহকুমা হাকিম মিঃ চ্যাটাজ্জি 
এই কথারই পুনরুক্তি করিয়াছেন। প্রধানমন্ত্রীর, নিকট উভয়েই 
মত প্রকাশ করিয়াছেন যে পল্লীসমিতি সমূহের খাতকগণের মধ্যে 
অনেকেই স্ব স্ব খণপরিশোধে সম্পূর্ণ সমর্থ । কিন্তু বিবিধ কারণে 
খণশোধ না করার একটা মনোবৃত্তি তাহাদের ভিতর সংক্রামিত 


ব্যর্থ হইতেছে। প্রধানত; নানারূপ অনিয়ন্ত্রিত প্রচারকার্ধ্যের, 
ফলেই যে ন্যায্য দেনা শোধ না করার এই মনোবৃত্তির উদ্ভব 
হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। কৃষক আন্দোলনে 
কৃষকের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক উন্নতি গোৌণস্থান অধিকার 
করিয়া আছে। কোন কোন ব্যক্তি দলবিশেষের অন্ুচর হিসাবে 
কৃষকদের সম্মুখে নানারূপ অবাস্তব অলীক এবং কক্পনাপ্রস্থত 
ভরসার ছবি তুলিয়া দেখাইতেছেন এবং সাম্প্রদায়িক বিষ 
ছড়াইতেছেন। ইহার ফলেই অশিক্ষিত ' কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে ' 
এই মারাত্মক দুনীাতি প্রসার লাভ করিতেছে । আমাদের আশঙ্কা 
হয় একদিন গভর্ণমেন্টকেও এই সমস্তার সম্মুখীন হইতে হইবে। 
যে মনোবৃত্তির উল্লেখ করা গেল উহা বিদুরিত না হইলে ব্যাপক 
ভাবে প্রসার লাভ করিয়া উহাই যে 

ও অন্যান্য ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনে ইন্ধন যোগাইবে না তাহার কি 
নিশ্চয়তা আছে? বাঙ্গলার বর্তমান মন্ত্রীমগ্ডল এ ব্যাপারে অবহিত 
থাকিলেও রাজনৈতিক কারণে হয়ত ইহার প্রতিকারের কোন 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারিতেছেন না! কিন্তু এই' দুর্নীতি 
প্রশ্রয় দেওয়ার ফল একদিন যে তাহাদিগকেই ভোগ করিতে 
হইবে ইহা তাহারা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? 


কৃষিখণ সমস্তায় গবর্ণমেপ্ট 
বাঙ্গলা দেশে খণসালিশী আইন এবং বহুলাংশে উহার 
অপপ্রয়োগ্নের ফলে মহাজনগণ এখন আর কৃষককে টাকা ধার দিতে 
25 বহুক্ষেত্রে মহাজনদের মূলধন বিনষ্ট হইয়াছে 
বং তাহাদের পক্ষে ধার দেওয়ার ক্ষমতাও বিলুপ্ত হইয়াছে । এই 
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দুরীকরণার্থ বাঙ্গলা সরকার গত বৎসর প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের 
মারফতে কৃষকদের মধ্যে স্বল্প সময় অস্তে পরিশোধের সর্তে 
১৩। লক্ষ টাকা ধার দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই টাকা 
পরিশোধ করিবার সময় আসিবার পূর্ব্বেই কৃষকগণ তাহা পরিশোধ 
করিয়। দিয়াছে দেখিয়া বাঙ্গলা সরকার অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়াছেন 


এবং এবার এই উদ্দেশ্যে কৃষকদের মধ্যে দাদনের জন্য ৬০ লক্ষ / 


টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন । গভর্ণমেন্ট যদি কৃষিঝণ সমস্যার সমাধানের 
ব্যাপারে অগ্রসর হন তীহা হইলে উহাতে কাহারও আপত্তি নাই। 
বস্তুতঃ আমরা বহুবার এই ব্যাপারে অগ্রণী হইবার জন্য গভর্ণমেন্টের 
নিকট দাবী জানাইয়াছি। কিন্তু এই ক্ষেত্রে কতকগুলি বিষয় 
ভাবিবার আছে। প্রথমতঃ বাঙ্গলার ৬০ লক্ষ কৃষক পরিবারের জন্য 
প্রতি বৎসরে স্বল্পমেয়াদী যে খণের প্রয়োজন তাহার অতি সামান্য 
অংশও এইভাবে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সরবরাহ করা সম্ভবপর নহে। 
ছিতীয়তঃ গভর্ণমেন্টের পক্ষে এই ভাবে খণ দেওয়া নিরাপদ কিন! 
তাহাও বিবেচ্য বিষয়। বর্তমান বৎসরে পাটের মূল্য খুব চড়া ছিল 
বলিয়াই গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক গত বৎসরে প্রদত্ত ১৩। লক্ষ টাকা নির্দিষ্ট 
সময়ের পূর্বেই আদায় হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু আগামী বৎসরে যদি 
পাটের মুল্য কমিয়া ৫৬ টাকায় পরিণত হয় তাহা হইলে বর্তমান 
বৎসরে প্রদত্ত ৬০ লক্ষ টাকা কবে আদায় হইবে তাহার স্থিরতা 
নাই। এই বিষয়ে প্রাদেশিক সমবায় র্যাঙ্কই তাঁহাদের তিক্ত 
অভিজ্ঞতা হইতে গভর্ণমেন্টকে উপযুক্তরূপ- পরামর্শ দিতে সমর্থ 
হইবেন মোটের উপর . আমাদের মত প্রুইযে .“মহাজনৈর* স্থান 
অধিকার করিবার ক্ষমতা গভর্ণমেন্টের -নাই . এবং এই দায়িত্ব 
গভর্ণমেন্টের পক্ষে পূর্ণভাবে গ্রহণ করাও সমীচীন নহে। গভরমেন্ট 
যদি এরূপ কোন কাৰ্য্যক্ৰম উত্থাপন করিতে পারেন যাহার ফলে 
কৃষিধণের ব্যাপারে মহাজনদের আস্থা . ফিরিয়া আসিবে এবং 
কৃষকও -অল্লন্থদে টাকা ধার পাইবে" তাহা হইলেই কৃষিধণ 
‘সমস্যার সর্ববাঙ্গীন ভাবে সমাধান হইতে পারে। তাহা না করিয়া 
, গভর্ণমেন্ট যদি ২০৩০ লক্ষ টাকা মাত্র কৃষিঝণ প্রদানের ব্যবস্থা 
করিয়া কর্তব্য শেষ করেন তাহা হইলে গভর্ণমেণ্টের একটা 
বিজ্ঞাপন হইবে বটে-কিন্তু উহাতে কৃষকের প্রয়োজনের শতকরা 
. এক-ভাগও পূরণ হইবে কিনা সন্দেহ । 


কুইনাইনের মুল্য বৃদ্ধি 

যুদ্ধের স্থযোগে সকলেই পণ্যদ্রব্যের মূল্য চড়াইয়া দিতেছে 
বলিয়া বাঙলা! সরকার পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের, ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং 
"অনেক ক্ষেত্রে দুদ্কৃতকারীগণ শাস্তি পাইতেছে। কিন্তু এখন দেখিতেছি 
বাঙ্গলা সরকারও যুদ্ধের সুযোগে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির ব্যাপারে পশ্চাদপদ 
নহেন। ইতিমধ্যে তাহারা পোষ্ট আফিসের মারফতে বিক্রীত 
কুইনাইনের মূল্য প্রায় দেড়গুণ চড়াইয়া দিয়াছেন। যুদ্ধের জন্য 
: হয়ত কুইনাইন তৈয়ারের ব্যয় কিছু বাড়িয়াছে এবং উহা বিক্রয় করিয়া 
-গবরূমেন্ট এতদিন যে লাভ: করিয়াছেন মূল্য না বাড়াইলে হয়তঃ 
এই লাভ হইবে না । কিন্তু এই অপরিহার্য ওঁষধের জন্য গবর্ণমেন্টের 
যদি লাভ নাই হয় এমন কি উহাতে যদি তাহাদের ক্ষতিও হয় 


তাহা হইলেও কি উহার পূর্র্ব মূল্য বজায় রাখা উচিত ছিল না? 
বর্তমানে বাঙ্গলাদেশের বনুস্থানে ম্যালেরিয়ার ধ্বংসলীলা চলিতেছে । 


আধিক জগৎ - 
ইৃত্যাদির জন্যও কৃষক টাকা ধার পাইতেছে না। এই অস্থুবিধা - 


১২৮১ 








আমরা যতদুর জানি তাহাতে এক ময়মনসিংহ জেলাতেই গত ৩৪ 


বৎসরের মধ্যে এই রোগে লক্ষাধিক লোক পঞ্চ পাইয়াছে। 


কুইনানের অভাব ও ছুর্ম,ল্যতাই এজন্য বহুলাংশে দায়ী। 


. ম্যালেরিয়া সাধারণতঃ সংক্রামকভাবে দেখা দেয় এবং এক একটা 


পরিবার এই রোগে আক্রান্ত হইলে জ্জন্য প্রত্যহ অন্ততঃ পাঁচ 
ছয় আনা মূল্যের কুইনাইন ব্যবহার দরকার হয়। কিন্তু এদেশে 
অধিকাংশ পরিবারেরই আধিক অবস্থা এত শোচনীয় যে তাহাদের 
পক্ষে ওষধের জন্য প্রত্যহ ৫৬ আনা ব্যয় করাও সম্ভবপর নহে। 
এক্ষণে কুইনাইনের মূল্য দেড়গুন বদ্ধিত হওয়াতে রোগাক্রান্ত 
ব্যক্তিদের মধ্যে উহার ব্যবহার আরও হাস পাইবে এবং মৃত্যুসংখ্যা 
আরও ভয়াবহ ভাবে বদ্ধিত হইবে। বাঙলা দেশের যাহারা . 
দণ্ডমুণ্ডের কর্তা তাহারা দেশের দরিদ্র জনসাধারণের সুখ-দুঃখে 
কত উদাসীন তাহা এই ব্যাপার হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইল। 
. যে দেশে গভর্ণমেন্টের পক্ষে বিনামূল্যে লক্ষ লক্ষ টাকার কুইনাইন 
বিতরণ করা অত্যাবশ্যক সেখানে গভর্ণমেন্ট সামান্য স্বার্থত্যাগেও 
অনিচ্ছুক হইয়া দেশের লোককে মরণের পথে ঠেলিয়৷ দিতেছেন। 
উহারাই আবার সতত নিজদিগকে দরিদ্র জনসাধারণের হিতৈষী বলিয়া 
হাতিম 7 


গনী ব্যা্ের উত্তম 

টিটি CATER E 
প্রকার ছুরহ ব্যাপার তাহা সঁ্কলেই' অবগত আছেন। অন্থান্ত 
দেশে শিল্পবাণিজ্য বা তদমুরূপ কোন কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহের 
ব্যাপারে হিন্সুয়িং হাউস” সমূহ বিশেষভাবে সাহায্য করিয়া থাকে। 
এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের ব্যাঙ্কগুলিও উল্লেখযোগ্য কাজ করিয়া 
থারে। এদেশে ‘ইস্তুয়িং হাউস’ নাই; ব্যাঙ্কসমূহও এই কাজে 
তেমন তৎপর নহে। কিন্তু সাধারণের বিশ্বাসভাজন ব্যাঙ্কগুলি এই 
দিকে অগ্রসর হইলে এদেশেও যে মূলধন সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য নয়: 
সম্প্রতি তাহার একটা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । গত সপ্তাহে আমরা 
ঘোষণা করিয়াছিলাম যে ক্যালকাটা মেডিক্যাল ক্লাব ৫০ হাজার, 
টাকার ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন এবং হুগলী. 
ব্যাঙ্ক লিঃ বিনাসর্তে এই ডিবেঞ্চারের সুদ আদায়ের জন্য গ্যারান্টি 
দিয়াছেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে মাত্র ৪ দিনের মধ্যে 
০ হাঁজার টাকার ডিবেঞ্চারের জন্য ১ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকার' 
আবেদন পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য ক্যালকাটা মেডিকেল ক্লাবের 
মৰ্য্যাদা এবং ডিবেঞ্চারের জন্য বন্ধকী সম্পত্তির প্রাচুর্য এই 
'ভিবেঞ্চার এত জনপ্রিয় হইবার অন্যতম কারণ। কিন্তু হুগলী 
ব্যাঙ্কের মত বিশ্বাসভাজন ব্যাঙ্ক কর্তৃক এই ডিবেঞ্চারের সুদ” 
আদায়ের দায়িত্ব গ্রহণও উহা এত জনপ্রিয় হইবার কম শক্তিশালী, 
কারণ নহে। দেশের মূলধন সমস্তার সমাধানে হুগলী ব্যাঙ্ক 
একটা প্রশংসনীয় উদ্যমে সাফল্য লাভ করিয়াছেন। অন্যান্য 
ব্যাক্কেরও উহা একটা অমুকরণের বিষয় । I 


ভ্ঞাল্লভীন্ ত্র স্পিল্লেন্ শঞ্পন্ক্ 


বআআভ্ল্ষ 





গত সপ্তাহে আমরা এই মর্ত্দে একটা সংবাদ প্রকাশ করিয়া- 
ছিলাম যে, চলতি বৎসর হইতে ভারতবর্ষের বাজারে জাপানকে , 
২৮ কোটী ৩০ লক্ষ গজের পরিবর্তে ৪০ কোটা ' গজ কাপড় 
আমদানী করিতে দেওয়ার প্রস্তাবে ভারত সরকার সম্মতি প্রদান 
-করিয়াছেন। এই উপলক্ষে আমরা, মন্তব্য প্রকাশ করি 
যে, উহার ফলে জাপানের প্রতিযোগিতায় ভারতীয় বস্ত্রশিল্প 
অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। এই প্রসঙ্গে আমরা উহাও বলিয়াছিলাম 
. যে বুটীশ সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে জাপানকে তুষ্ট করিবার জন্যই 
ভারতীয় স্বার্থ বলি দেওয়া হইতেছে। কিন্ত তখন আমরা একথা 


'জানিতাম না যে ভারতীয় বস্তরশিল্পের বিরুদ্ধে আর একটা অস্ত্র 


শাণিত করিয়া রাখা হইয়াছে ।' গত মঙ্গলবার ভারত সরকারের 


গেজেটের একটী অতিরিক্ত সংখ্যায় ঘোষণা করা হইয়াছে যে ইংলণ্ড - 


হইতে ভারতের বাজারে আমদানী বিভিন্ন শ্রেণীর বস্ত্রের উপর 
শুদ্ধের পরিমাণ হ্রাস করা হইল । এই সিদ্ধান্ত গত, বুধবার 'হইতেই 
বলবৎ করা হইয়াছে । উক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে এখন হইতে কোরা 
কাপড়ের উপর শুক্ষের হার শতকরা ১৪ টাকার স্থলে -১২॥ টাকা, ছাপা 
কাপড়ের উপর শুক্ষের হার শতকরা ১৭॥ টাকা হইতে ১৫ টাকা 
এবং অন্ভান্ত শ্রেণীর বস্ত্রের উপর শুক্কের হার শতকরা ১৫ টাকার 
স্থলে ১২॥ টাকা করিয়া নির্ধারিত হইল। 

. এই নুতন ব্যবস্থায় ভারতবর্ষের বাজারে ল্যাঙ্কাশায়ারজাত প্স্ত্ের 
প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাইবে। ইংলণ্ড হইতে বর্তমানে বিদেশে 
রপ্তানীর. পরিমাণ ভয়াবহরূপে সঙ্কুচিত হইয়াছে এবং গত জানুয়ারী 
মাসে ইংলণ্ড হইতে বিদেশে যত মালপত্র রপ্তানী হইয়াছে তাহার 
তুলনায় বিদেশ হইতে উক্ত দেশে ৬ কোটা ২ লক্ষ পাউণ্ড 
(৮০ কোটা টাকার উপর) বেশী মূল্যের মালপত্র আমদানী 
হইয়াছে । এই জন্য যাহাতে ইংলগ্ডের রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পায় 
তদৃদ্দেশ্যে উক্ত দেশে একটা ব্যাপক চেষ্টাও আরম্ভ হইয়াছে। কিন্ত 
ইচ্ছা করিলেই ইংলণ্ড অন্ত দেশে রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে 
পারে না। এই জন্ ভারতীয় কাপড়ের বাজারের দিকে উহার দৃষ্টি 
পতিত হইয়াছে। ' এদেশ ইংলণ্ডের পদানত।' সরকারী আদেশ 
জারী করিয়া এদেশে ইংলণ্ডের পণ্যদ্রব্য আমদানীর সুবিধা করিয়া 
দিলে তাহাতে বাধা দিবার কোন ক্ষমতা এদেশবাসীর নাই। কাজেই 
ইংলণ্ডের রপ্তানীর বৃদ্ধির প্রথম পন্থা হিসাবে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের 
উপরই আক্রমণ করা হইল। 

. ইংলণ্ডের স্বার্থের জন্য ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের উপর এই আক্রমণ 
নূতন নহে। কোম্পানীর আমলে যখন ভারতীয় বস্ত্র ইংলগ্ডের 
বাজারে ইংলগুজ্ঞাত বস্তুকে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করিয়া স্বীয় 
আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ ছিল সেই সময়ে একদিকে ভারতীয় 
বন্ত্রের উপর রপ্তানীশুষ্ষ ধার্য্য করতঃ এবং অন্য দিকে ইংলণ্ডে ভারতীয় 
বন্ত্রের উপর উচ্চ হারে শু বসাইয়া ইংলণ্ড ভারতীয় বস্তরশিল্পকে 
বাধা দেয়। তৎপর ভারতবর্ষে যখন কাপড়ের কল স্থাপিত হয় তখন 
হইতে বহুদিন পৰ্য্যন্ত ইংলণ্ডের প্রতিনিধিস্থানীয় ভারত সরকার 
ভারতীয় আমদানী শুক্কের হার নিয়ন্ত্রণ করিয়া ভারতের বাজারে 
ল্যাঙ্কাশীয়ারকে সর্ব্বপ্রকারে সহায়তা করেন। উহার পর ভারত 


সরকারের অর্থাভাব হেতু যখন ইংলগুজাত বস্ত্রের উপর আমদানী- 
শুনক: ধাধ্য করা অপরিহার্য্য হইয়া উঠে তখন ভারত সরকার 
' ভারতীয় কলে প্রস্তুত বস্ত্রের উপর উৎপাদন শুক্ক বসাইয়া ভারতীয় 


বস্ত্রশি্নকে আমদানী শুক্কের এই সুবিধা হইতে বঞ্চিত করেন ।* 


তারপর জাপান হইতে আগত বস্ত্রসম্ভার 'যখন ভারতবর্ষে প্রবেশ 
করে এবং ইংলণ্ড যখন দেখিতে পায় যে ভারতের বাজারে 
জাপানের সহিত সমানে সমানে প্রতিযোগিতা করা তাহার পক্ষে 
অসম্ভব তখন সাম্রাজ্যজাত পণ্যের স্থবিধাদানমূলক এক উদ্ভট 
নীতি আবিষ্কার করিয়া ইংলণ্ড ভারতের-_ বাজারে জাঁপানী ও ইংলণ্ড 
জাত বস্ত্রের উপর শুক্ষের ব্যবস্থা বলবৎ করে । 


ভারতবাসীর তীব্র প্রতিবাদ এবং ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ কর্তৃক. 


এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়া সত্বেও এখন পর্য্যন্ত জোর করিয়া, 
ভারতবর্ষে এই নীতি বলবৎ রাখা হইয়াছে । কিন্তু ইংলণ্ড উহাতেও, 
সন্ত নহে। এক দিকে জাপানের প্রতিযোগিতা এবং অন্য দিকে 


ভারতীয়. কলগুলিতে' উৎপন্ন বস্ত্রের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি হেতু ভারত- 


বর্ষের বাজারে এখন ইংলগুজাত বস্তু খুব কমই বিক্রয় হইতেছে? 
এমন এক সময় ছিল যখন ইংলণ্ড প্রতি বৎসর ভারতবর্ষে প্রায় ১০৪ 
কোটা টাকা মূল্যের বস্ত্র ও সূত! বিক্রয় করিত। কিন্তু সেই স্থলে গত 
১৯৩৮-৩৯ সালে ইংলণ্ড ভারতবর্ষের বাজারে মাত্র ৫ কোটী ৬৯ লক্ষ 
টাকা মূল্যের কাপড় ও সুতা বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। 
১৯৩৯-৪০ সালের প্রথম দশ মাসের মাত্র হিসাব প্রকাশিত 
হইয়াছে । এই দশ মাসে ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে মাত্র ৩ কোটা, 
টাকা মূল্যের বস্ত্র ও সুতা আমদানী হইয়াছে। এই অবস্থার 
প্রতিকারের জন্য এৱং ভারতের বাজারে ইংলগুজাত বস্ত্র ও সুতার 
বিক্রয় যাহাতে বৃদ্ধি' পায় তদদ্দেশ্যেই বর্তমানে শুক্কের হার- হ্রাস 
করা হইল। কেবল তাহাই নহে। গভর্ণমেন্টের তরফ হইতে এরূপ 
কথাও বলা হইয়াছে যে এই ভাবে . শুষ্ধ হাসের ফলে যদি অভীষ্ট 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয় তাহা হইলে ভারতের বাজারে 
আমদানী বুটাশ বস্তের উপর শুক্ষের হার আরও হাস করা হইবে । 
ভারতবর্ষে বৃটীশ বস্তু বিক্রয়ের সুবিধার্থ ভারত সরকার যে নূতন 
আদেশ জারী করিলেন তাহা দ্বারা ভারতবর্ষে বৃটাশ গভর্ণমেন্টের 
অণুস্থত চিরস্তন নীতির আজও যে কোন. ব্যতিক্রম হয় নাই তাহাই 
প্রমাণিত করিতেছে । গত দেড়শত বৎসরেরও অধিককাল যাবত, 
কি ভাবে ভারতবর্ষে ইংরাঁজের বাণিজ্য বৃদ্ধি পায় তাহাই গভর্ণমেন্টের 
শাসননীতির লক্ষ্য হইয়া আসিতেছে । এই ব্যাপারে ভারতীয় শিল্প 
বা বাণিজ্যের উন্নতি এমন কি আত্মরক্ষার প্রশ্ন পর্য্স্ত গভর্ণমেন্টের 
মনে কোনদিন স্থান পায় নাই।, আজ বৃটীশ গভর্ণমেন্ট যখন এক 
জীবন-মরন সংগ্রামে জড়িত, ভারতবর্ষে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার আইন 
অনুযায়ী পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন প্রবর্তন করাই বৃটীশ গভর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য 
বলিয়া ঘোষণা করিয়া যখন ভারতবাসীকে এই যুদ্ধে ইংরাজদিগকে 
সাহায্যের জন্য আহ্বান করা হইতেছে, তখনও গভর্ণমেন্ট ভারতবর্ষে 
ভারতবাসীর পরিচালিত সর্বাপেক্ষা বড় শিল্পকে আঘাত করিতে 
ইতস্তত; করিতেছেন না । ভারতীয় বস্ত্রশিল্প ৷ সম্বন্ধে দেড়শত বৎসর 
পূর্বের ইংরাজ জাতির যে: মনোভাব ছিল বিংশ শতাব্দীর এই চতুর্থ 
শতকেও তাহার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই। উহার পরেও, 
ইংরাজ জাতির আস্তরিকতা সম্বন্ধে আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে! 


আমাদিগকে এ কথা মানিয়া লইতে হইবে যে অন্যান্য উপনিবেশের . 


মত আমরাও ইংরাজ জাতির দানন্বরূপ আর্থিক ব্যাপারে পূর্ণ স্বাত্ত্্য 
লাভ করিব !' উহা অনৃষ্টের পরিহাস ভিন্ন আর কি হইতে পারে? 


ভারতবর্ষে" সর্বপ্রথম ১৮৭২ সালে: ব্যাপকভাবে লোক গনণার 
কাধ্য সম্পন্ন হয়। তৎপর প্রতি দশবৎসর' অস্তে একবার করিয়া 
এইরূপ' আদমস্ত্রমারী রিপোর্ট প্রস্তুত" করা হইতেছে । সর্বশেষ 
গত ১৯৩১ সালে ভারতে লোকগণনার কার্য অনুষ্ঠিত 
হইয়াছিল। ১৯৪১ সালে পুনরায় নূতন আদমসুমারী" রিপোর্ট: ' 
প্রস্তুত হইবে। এই উদ্দেশ্যে: ইতিমধ্যেই" সরকারীভাবে" তোঁড়- 
জোড়: আরম্ভ“ করা হইয়াছেন লোকগণনার কাধ্য পরিচালনা 
করিবার জন্য ভারত সরকার: একজন' সেন্সাস কমিশনার নিয়োগ 
করিয়াছেন। তাহাছাড়া প্রতি প্রদেশে একজন- করিয়া সেন্সাস 
সুপারিন্টেণ্ডেও নিযুক্ত হইয়াছেন" ' . 

আধুনিক জগতে. প্রতি উন্নতিশীল দেশেই নানা কারণে. সেন্সাস 
কা আদমসুমারীর' গুরুত্ব খুবই বেশী'। লোক: সংখ্যার প্রকৃত: হ্রাস 
বৃদ্ধির সহিত. প্রত্যেক" দেশের" আধিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক 
অবস্থার' নিকট; সংযোগ- রহিয়াছে কোন দেশের' জনসংখ্যা বৃদ্ধি 
পাইতে থাঁকিলে'সেই” বদ্ধিত জনসংখ্যার ভরণপোষণ: ও. সুখ 
স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের প্রশ্নও সকল-দিক" দিয়াই বিশেষ' প্রয়োজনীয় । 
এই জন্যই বর্তমানে প্রতি উন্নতিশীল দেশে যথাসম্ভব অল্প" সময় 
অন্তর: লোক৷ সংখ্যা? নির্ণয়? ও. এই' সঙ্গে: দেশের আর্থিক" ও 
সামাজিক: সংস্থান সম্পর্কে বিল্ভারিতি. বিরবগ সংগ্রহ করা: হয়ঃ, 
পরে: উহারই ভিত্তিতে. জাতীয়, উন্নতির. পরিকল্পনা ও" কার্ধ্যনীতি, 
অবলম্থিত হইয়া 'থাকে। 
' কিন্তু, দুঃখের. বিষয় ভারতবর্ষে আবশ্যকীয়ণ ধরণের) সমস্ত" 
নিভু'ল' তথ্য- সংগ্রহ, করিয়া” ব্যাপক, আদম, সুমারী' রিপোর্ট, প্রস্তুত 
করিবার' তেমন: কোন সুব্যবস্থা এখনও" হইতেছে না'। এদেশের । 
কৃষি শিল্প এদেশের লোকের-আধিক'অবন্থা, সাধারণ" জীবিকা) কৃষি 
ও শিল্পের দিক” দিয়া ধনসম্পদের উৎপাদন, লোকের আয়; স্বাস্থ্য, 
শিক্ষা, প্রভৃতি, সম্পর্কে, উপযুক্ত; সংখ্যটবিবরণের। অভাব. খুবই; 
লক্ষিত হইয়া থাকে । শিল্প ব্যবসায়ে নিয়োজিত: শ্রমিকদের. 
মজুরী ও বাসস্থান: এবং সাধারণ ভাবে" দেশের বেকারদের 
সঙগপকিতি: তথ্যাদিও একেরারেই? সুলভ নহে। অথচ দেশ ' ও: 
দশের” আধিক ও সামাজিক অবস্থা যথাযধং বুঝিতে হইলে এরং 
সাধারণের সুখস্থাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য) উপযুক্ত “ব্যবস্থা, করিতে হইলে ব্রেক: 
ধরণের. নিভু লবিবরণ একান্ত প্রয়োজন । : 

এই অবস্থায় নূতন... আদমন্থুমারী রিপোর্ট প্রস্তুত করিবারঃসময়ং 
ভারত - গভর্নমেন্ট, এবার" প্রথমতঃ লোকগণনায় বিস্তারিত’ নিভু, 
বিবরণ সংগ্রহের, উপ্পরু.জোর,: দিবেন” এবং, দ্বিতীয়তঃ তাহারা 
দেশের আথিক- অবস্থ্। সম্পর্কে*উপরে উল্লিখিত যাবতীয় আবরশ্যুক- 
তথ্য নির্ণয়ের" ব্যবস্থা করিবেনডএরূপ আশা ভরসাই দেশের লোক: 
করিয়া" আসিতেছে । : এদেশে ' বেকারের সংখ্যা কলকারখানার, 
শ্রমিকদের অবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদির- যে: 
অভাব” বর্তমানে, নানাকারণে 'বিশেষভাবে অনুভূত হইতেছে তাহা, 
পুরণের' পক্ষেনাগামীআদামসুমারীঃ একটা: সুরর্ণ-সুযোগ'রলাচলে। 
দেশের, অর্থনীতিরিদগণধ সেজন্ওএ বিষয়ে খকার্ম্যনীতি অরলম্বনের জন্য 
গন্ভর্ণমেক্টকে পরামর্শ দিয়া১আদিতেছেনন ; কিন্তু দুধের বিষয়গুভারত 

২ 





সরকার: সেভারে আদমন্ুমাঁরী” রিপোর্ট" প্রস্তুতের দায়িত্ব গ্রহণ 
সম্পর্কে কোম' আগ্রহ, কা' স্ুবিবেচনা দেখাইতেছেন না। 
আগামী বসর লোক গণনারন্সময়'সকল বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ 
সংগ্রহেরপব্যবস্থা' করা দূরে 'থাকুক: ব্যয় সঙ্কোচের অজুহাত দেখাইয়া 
গভর্ণমেন্ট,অনুসন্ধানযোগ্য। বিষয়ের তালিকা ১৯৩১ সালের তুলনায়ও 
কমাইয়া দেওয়ারঃপ্রস্তাবকরিয়াছেন'। অহেতৃকভাবে' ব্যয় সঙ্কোচের 
কথা তুলিয়া সেন্সাের'মত একটি: বিশেষ" প্রয়োজনীয়. বিষয় সম্পর্কে 
বহুমুয়ী 'কর্তর্য, এড়াইবার এই: চেষ্টা নিতান্তই অযৌক্তিক! ভারতে 
আদমস্ুুমারী"বারদ- ব্যয়ের হার"পাশ্চাত্যের 'অনেক দেশের তুলনায়ই 
কম। 'ভারতবর্ষে গত লোক-গণনাঁর সময় প্রতি হাজার' অধিবাসী 
পিছু-১২/০টাকার.অত' খরচ, হইয়াছিল । অনুরূপ ক্ষেত্রে ইংলণ্ডে 
খরচ,হইয়াছিল ১৮৭॥ টীকা অর্থাৎ ভারতের তুলনায় পনর গুণেরও 
অধিক৷৷. অথচ এই” অবস্থায়ও 'ভারত সরকার ব্যয় হাসের" সমস্ত! 
নিয়াই মাথা" ঘামাইতৈছেন। অনেক অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে তাহারা 
যেস্থলে-সরকারীব্যয়”বহরণক্রমাগতই বাড়াইয়া চলিয়াছেন সেইস্থলে 


'সেন্সাসের মত.একটি-অতি'আবশ্াকীয়/বিষয় সম্পর্কে ব্যয় সঙ্কোচের , 


কথা তোলা 'ভায়ত:সরকারের' পক্ষে" নিতান্তই অশোভন, অহেতুক 
ব্যয়" সঙ্কোচনীঁতি অনু্দরণ” করিলেন আদমসুমারীর' সার্থকতা অনেক 
পরিমাণে হ্রাস: পাইবে? গণনার নিভূলিতা ও" বিশ্বাসযোগ্যতাও 

সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সরকারীভাবে লোক গণনার ' কার্ধ্য 
সুরু হইয়াছে । এই 'কাধ্য 'চালাইতে গিয়া যুক্তরাষ্ট্র 'পরকার অনুসন্ধান 
যোগ্য বিষয় সমূহের যে তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন তাহাতে লোকের 
সম্পত্তি, শিক্ষা্দীক্ষা, জীবিকা, প্রাপ্তব্য আয় বা মজুরীর হার, শিক্ষা ও 
স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয় স্থান পাইয়াছে। চাষাবাদের জমি, কৃষকদের ও 
অবস্থা, উৎপন্ন: মালের'পরিমাণ- প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপক বিবরণ সংগ্রহের 
ব্যবস্থা/হইয়াছেএ: তাহাছাড়া.. বিভিন্ন শ্রেণীর বেকারের সংখ্যা ও 


“কল্মনিযুক্তদের.প্রকৃত-সংস্থান, বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্য সঙ্কলনের উপরও 


জোর/দেওয়া/হইয়াছে সেন্সাম গ্রহণ বিষয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র 
সন্রকারের. এরূপ" ব্যাপক" কার্য্যধারার: দৃষ্টান্ত অনুরূপক্ষেত্রে ভারত 
করিবে | 
প্রস্তাব করিয়াছেন যে; (১) অন্তান্য বারের ন্যায় সারা ভারতে 
একর? তারিখে লোক* গণনার: কাধ্য' সমাধা না করিয়া বিভিন্ন 
স্থানে বিভিন্নং তারিখে গণনার ব্যবস্থা করা হইবে। (২) 
অন্ধ), খঞ্জ;৷ বধির, মুক” ও. দুরারোগ্য লোকদের আলাদা 
কোন+সংখ্যাবিবরগ- লওয়া, হইবে না | (৩) বর্ণ হিন্দুদের ও 
তপ্রশীলভূক্ত” সম্প্রদ্বায়ের পৃথক. গণনা হইলেও বর্ণহিদ্দুদের 
বিভিন্ন? শ্রেণী ' হিসাবে“ লোক সংখ্যা নির্ণয়ের রীতি বন্ধ করিয়া 
দেওয়া ' হইবে? এই”সব-- প্রস্তার দেশের বিহিত স্বার্থের দিক 
হইতে. আমরা। সর্বথা আপত্তিকর বলিয়াই মনে করি। 
(১২৮ পষ্টায় '্রষ্টব্য ) 





. গত ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে ভারতবর্ষে যে নূতন 


শাসনতন্ত্র প্রবন্তিত হয় তাহার পুর্ব পধ্যস্ত ব্রহ্মদেশ “ভারতবর্ষের ৷ 


অস্তভুক্ত ছিল এবং উহা ভারতবর্ষের একটা প্রদেশ বলিয়া গণ্য 
ছিল। কিন্তু উক্ত তারিখ হইতে ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিয়া বৃটীশ সাত্াজ্যের অন্তডূক্তি একটা পৃথক কলোনীতে পরিণত 
করা হয়। ফলে বর্তমানে শাসনতন্ত্র দিক হইতে ভারতবর্ষের সহিত 
বৃটাশ পুর্ব আফ্রিকা বা মালয়ের যে সম্পর্ক ত্রহ্মদেশের.: সহিত তাহার 
কোন পার্থক্য নাই। 
ভাবতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইলেও অর্থনীতিক অনেক ব্যাপারে 
_ এখনও ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশকে পৃথক বলিয়া গণ্য করা হয় .নাই। 
এখনও ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাস্কই ব্রহ্মদেশের কেন্দ্রীয়. ব্যাঙ্কের কাজ 
করিতেছে এবং ভারতবর্ষের রৌপ্য-মুদ্রা ব্রহ্মদেশে সমানভাবে 
প্রচলিত রহিয়াছে । দ্বিতীয়তঃ বাণিজ্যগত ব্যাপারেও ব্রহ্মদেশকে 
এখন পৰ্য্যন্ত ভারতবর্ষের একটা প্রদেশের ন্যায়ই গণ্য করা হইতেছে । 
গত ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিল তারিখে যখন ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ 


. হইতে পৃথক করা হয় সেই সময়ে একটী সরকারী. আদেশ ছারা : 


ব্রন্মদেশ ও ভারতবর্ষের বাণিজ্যে পূর্ব্বপ্রচলিত ব্যবস্থা বলবৎ রাখা হয় 
এবং তখন উহা জানান হয় যে তিন বৎসরকাল উক্ত আদেশ বলবৎ 
থাকিবে । এ সময়ে উহাও বলা হয় যে তিন বতসরকাল অতীত 
হইলে ব্ৰহ্মদেশ বা ভারতবর্ষ এক বৎসরের নোঁটাশ দিয়া এই ব্যবস্থা 
বাতিল করিতে সমর্থ হইবে। তদন্ুসারে গত ১লা এপ্রিল তারিখে 
ব্রহ্মদেশের গবর্ণমেণ্ট উপরোক্ত ব্যবস্থা বাতিল করিবার জন্ত ভারত 
সরকারকে নোটীশ দিয়াছেন। ফলে ১৯৪১ সালের ৩১শে মার্চ 
তারিখের পরে ত্রহ্মদেশের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য সম্পর্কে বর্তমান 
প্রচলিত ব্যবস্থা আর বলবৎ থাকিবে না। 


এই সংবাদে ভারতবর্ষের পক্ষে ছুঃখিত হইবার কোন কারণ 
নাই । ্রহ্মদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে বৃটিশ স্বার্থ খুব প্রবল। 
হ্ষদেশের কেরোসিন তৈলের খনি, রৌপ্যখনি ইত্যাদিতে ইংরাঙ্তদের 
কোটী কোটী টাকা মূলধন খাঁটিতেছে। ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষের সহিত 
যুক্ত থাকিলে ভারতবাসী দেশ-শাঁসন ব্যাপারে ক্ষমতা হাতে পাইয়া 
এই সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারে__এই ভয়েই 
উক্ত দেশকে ভারতবর্ষ হইতে পৃথক করা হয়। ব্রহ্মদেশীয় বাজারকে 
ভারতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতা হইতে মুক্ত রাখিয়া! উহাতে 
বুটীশ শিল্পপ্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করাও 
ভারত-ত্রহ্ম বিচ্ছেদের অন্যতম হেতু ছিল। যাহা হউক ব্রহ্মদেশকে 
ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করার পর বুটাশ গভর্ণমেপ্ট দেখিলেন যে 
ব্ৰহ্মদেশ হইতে আগত কেরোসিন তৈল, পেট্রল প্রভৃতির উপর 
ভারতবর্ষ যদি আমদানী শুক্ক ধার্য্য করে তাহা হইতে ভারতের বাজারে 
রুষিয়া ও আমেরিকার যুক্তরাজ্যের তৈলের প্রাধান্য ঘটিবে। মূলতঃ 
এই অবস্থার প্রতিরোধ কল্পেই উভয় দেশের মধ্যে অবাধ বাণিজ্যের 


চিরন্তন প্রথা বলবৎ রাখিয়া উপরোক্ত সরকারী আদেশ বলবৎ করা, 


হইয়াছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থাতে ভারতবর্ষের চূড়ান্তরূপ ক্ষতি 
হইতেছে । নিয়ে ব্রহ্মদেশের সহিত ' ভারতবর্ষের বাণিজ্যের হিসাব 
প্রদত্ত হইল । উহা হইতে আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি ভইবে £__ 


- - ভারত হইতে ত্রহ্ম 


বৎসর ব্ৰহ্মদেশ হইতে ভারতে .. 
: আমদানী দেশে রপ্তানী 
১৯৩৭-৩৮ ২৫৯৬৫১০০০২ ১০৩৭১৫০০০ 
১৯৩৮-৩৯ ২৪৩৪৯১০০০২ ১০০৩৩৭০০০২ 
“১৯৩৯-৪০ - 
(প্রথম দশ'মাস ) ২৬১৪২০০০০২ ১০০৬৪৪০০০ 


এই হিসাব হইতে দেখা যাইতেছে যে ব্ৰহ্মদেশ প্রতি বৎসর 
ভারতবর্ষে যে পরিমাণ টাকার মালপত্র বিক্রয় করে তাহার তুলনায় 
অর্দ্ধেকেরও কম পরিমাণ টাকার মালপত্র ভারতবর্ষ হইতে ক্রয় করিয়! 
থাকে। . আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে যতই দিন যাইতেছে 
ব্ৰহ্মদেশের সহিত ভারতবর্ষের প্রতিকূল’ বাণিজ্যের পরিমাণ ততই 
বৃদ্ধি পাইতেছে। এরূপ অবস্থায় ব্রহ্মদেশের সহিত ভারতবর্ষের 
বর্তমান প্রচলিত বাণিজ্য ব্যবস্থা যত শীত্ব বাতিল হয় ততই মঙ্গলের 
কৃথা। প্রচলিত ব্যবস্থা বাতিল করিয়া ব্রহ্মদেশের গভর্ণমেন্ট ভারত 
সরকারকে নোটাশ দিয়াছেন। কিন্তু ভারতসরকারের তরফ হইতে 
ব্হ্মদেশে এই নোটাশ প্রদান করা হইলে তাহা অধিকতর শোভন, 
হইত। 

যাহা হউক বর্তমান ব্যবস্থা আরও এক বৎসর বলব থাকিবে 
এবং খুব সম্ভবতঃ এই সময় অতীত হইবার পূর্ব্বেই ত্রহ্মদেশের সহিত 
ভারতবর্ষের একটা বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদন করা হইবে। এই চুক্তি 
সম্বন্ধে দেশবাসীর মত কি তাহা এখানে বলা আবশ্তক। ব্রহ্মদেশ 
হইতে ভারতবর্ষে যে সমস্ত জিনিষ আমদানী হয় তাহার মধ্যে ধান, 
চাল, কেরোসিন তৈল জাতীয় জিনিষ এবং সেগুন কাঠ__এই তিনটা 
জিনিষই প্রধান। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্থদেশে যে সমস্ত 
জিনিষ রপ্তানী হয় তাহার মধ্যে কাপড় ও স্থৃতা,' থলে ও চট এবং 
তামাক, কয়লা প্রভৃতি জিনিষ প্রধান। নিয়ে গত ১৯৩৮-৩৯ সালে 
উভয় দেশের মধ্যে কত টাকার এইসব জিনিষ আদান-প্রদান হইয়াছে, 
তাহা উল্লেখ করা যাইতেছে । 


ব্ৰহ্মদেশ হইতে ভারতে আমদানী | 
ধান' ৩৩ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা 
চাল ১১ কোটি. ৩৬ পি ৪৩ রি 
কেরোসিন তৈল ৪: ২২ a ৬০ 
লুত্রিকেটিং অয়েল -ঃ 28 ১৮ ৭৯, 
পেট্রল ক, । 257. 8 
সেগুন.কাঠ ১ ০৯৯ তত 68 
কাপড় ২ কোটী ৩৮. . লক্ষ ৮২ হাঙ্জার টাকা 
সততা ৬২ ৬৯ ৭৬ see 
থলে ও চট ১. ২২ + 8২. 
তামাক ৮৩ ena ৩৫ 
কয়লা ২৬ 


উপরোক্ত হিসাবের সহিত নর সহিত বিভিন্ন বৎসূরে 
ভারতের বাণিজ্য সম্পর্কে পূর্ব্বোল্লিখিত হিসাব মিলাইলে দেখা যায় 
যে ব্ৰহ্মদেশ হইতে ভারতবর্ষে মোট. আমদানীর মধ্যে বার আনা 


€ 





২২শে এপ্রিল, ১৯৪০ 


[আমদানী জন্য ধান, চাল, কেরোসিন জাতীয় জিনিষ ও সেগুন কাঠ 


" এই কয়টী মাত্র জিনিষ দায়ী। কিন্তু উহার কোনটার জন্যই 


'ভারতবাসীর অর্থুবিধায় পড়িবার -কোন কারণ নাই। ভারতবর্ষে 
‘যে ধান চাল জন্মে তাহা ছারা ভারতবাসীর চলে না বলিয়া 
'ব্রহ্মদেশ হইতে বৎসর বৎসর ১১১২ কোটী টাকার ধান চাল 
আমদানী করিতে হয় বটে। কিন্তু ব্ৰহ্মদেশ এই ধান 
চাল সরবরাহ না, করিলে শ্যাম, হিন্দুচীন প্রভৃতি দেশ 
হইতে ধানচাল আমদানী করিয়া ভারতবাসী তাহার অভাব 
মিটাইতে পারে। ব্ৰহ্মদেশ হইতে ভারতবর্ধ বৎসর বৎসর যে 
৮1৯ কোটী টাকা মূল্যের কেরোসিন পেট্রল ইত্যাদি আমদানী 
করে তাহার ফলে ভারতবর্ষের লাভ না হইয়া ক্ষতিই হইতেছে । 


" কারণ রুষিয়া বা আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে এই সব ক্রিনিষ 


যদি ভারতের বাজারে ব্রহ্মাদেশের হ্যায় বিনাশুক্কে আমদানী করিতে 
'দেওয়া হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষের দরিদ্র অধিবাসীগণ অপেক্ষাকৃত 


* কম মূল্যে তাহাদের প্রয়োজনীয় কেরোসিন সংগ্রহ করিতে পারে। 
ব্ৰহ্মদেশীয় স্বপ্ন কাঠও ভারতবাসীর পক্ষে একটা অপরিহার্য ' 


প্রয়োজন নহে। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষ হইতে ব্রহ্মদেশে বৎসর 
বৎসর বেশী টাকা মূল্যের যে সব জিনিষ রপ্তানী হয় 
‘তাহার মধ্যে কাপড় ও সূতা বাদ দিলে আর কোনটারই পরিমাণ 
তেমন উর্লেখযোগ্য নহে । এই সব জিনিষ যদি ব্রহ্মদেশে রপ্তানী 
না হয় তাহা হইলে অন্য দেশে উহা বিক্রয় করিবার পক্ষে ভারতবর্ষের 
অসুবিধা হইবার কোন কারণ নাই ।, মোটের উপর ত্রহ্মদেশের সহিত 
'ভারতবর্ষের বাণিজ্য বন্ধ হইয়া গেলে ভারতবর্ষের যে পরিমাণ লাভ 
হইবে সেই তুলনায় ক্ষতি হইবে' অতি নগণ্য । এরূপ অবস্থায় 
ভারতের বাজারে বিক্রীত টাকার সমপরিমাণ টাকা মূল্যের জিনিষ 


' (ক্রয় করিতে বাধ্য করিতে পারে। 


ব্ৰহ্মদেশের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য চুক্তির সর্ত আলোচন! 
"কালে উহাই একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত। কিন্তু এরূপ 


করিতে গেলে ত্রহ্মদেশস্থ বুটাশ কোম্পানী বি ও সি'র (বার্শ্মা অয়েল সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। 


আধিক জগৎ 


১২৮৫ 





(আগামী আদমস্মারী ) 


বিভিন্ন তারিখে «লোকগণনার ব্যবস্থা হইলে যাহারা ভ্রাম্যমাণ 


' থাকিবে তাহাদের মধ্যে অনেককে হইবার গণনা করা হইবে 


এবং অপরদিকে অনেকে গণনায় বাদ পড়িবে । ফলে লোকসংখ্য! 
সম্পৰ্কিত বিবরণের নিভূলতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা হ্রাস পাইবে। 
এদেশে সাপ্রদায়িক রেষারেষির ভিতর যে স্থলে আদমস্থুমারীর ' 
প্রদত্ত সংখ্যা বিবরণ সম্পর্কে ইতিমধ্যেই নানারূপ ভুলক্রটির কথা 
উঠিয়াছে সেস্থলে আদমস্মারীর নিভূলিতা সম্বন্ধে নূতন করিয়া 
সন্দেহ ও অবিশ্বাস স্থষ্টির সুযোগ দেওয়া সঙ্গত নহে। অন্ধ, খঞ্জ 
ও বধির শ্রেণীর বিকলাঙ্গদের সংখ্যা বিবরণ সংগ্রহ করা হইবে না 
বলিয়া যে প্রস্তাব করা .ইয়াছে সমাজবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তার 
দিক হইতে বিবেচনা করিলে তাহাও অসমীচিন বলা চলে । 


প্রচলিত শ্রেণী বিভাগ অনুযায়ী বর্ণ হিন্দুদের আলাদা 
সংখ্যা বিবরণ সংগ্রহের রীতি বন্ধ করিবার যে প্রস্তাব হইয়াছে তাহা, *' 
নানা কারণে খুবই অযৌক্তিক বলিয়াই মনে হয়। আদমস্ুমারীতে 
শ্রেণীগতভাবে বিভিন্ন জাতির লোক সংখ্যা নিদ্ধীরণের একটা 
সার্থকতা আছে। উহা দ্বারা বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের হ্রাস বৃদ্ধি, 
আধিক অবস্থা ও শিক্ষা দীক্ষা সম্বন্ধীয় অবস্থার সঠিক পরিচয় 
পাওয়া যায়। আলাদা ভাবে তাহাদের উন্নতি অবনতিও ধরা, 
পড়ে ।' সামাজিক স্বার্থের দিক হইতে এরূপ তথ্য নির্ণয়ের 
প্রয়োজনীয়তা কম নহে। স্বতন্ত্র প্রতিনিধি নির্বাচনের সুবিধার্থ 
হিন্দু তপশীলভূক্ত জাতিদের সংখ্যা বিবরণ সংগ্রহের ব্যবস্থা 
হইবে! কিন্তু সেরূপ কোন প্রয়োজন নাই বলিয়া বর্ণ হিন্দুদের 
শ্রেণী বিভাগ অনুযায়ী জন সংখ্যা নির্ণয় কর! হইবে না। সামান্য 
ব্যয় সৃক্কোচের অজুহাতে এইরূপ দায়িত্বহীন কার্ধ্যনীতি অবলম্বন 
কোনমতেই সমর্থনযোগ্য নহে । | 





ব্ৰহ্মদেশকে ভারতবর্ষের একটা প্রদেশের হ্যায় গণ্য করিয়া ভারতের 
বাজারে বার্শ্মা অয়েল কোম্পানীকে অবাধভাবে কেরোসিন আমদানীর 
খুব সম্ভবতঃ এই জন্যই নুতন বাণিজ্য 


কোম্পানী ) সমূহ ক্ষতির কারণ হইবে। এই জন্যই এতদিন পর্য্যন্ত চুক্তি সম্পাদন কালেও ভারবাসীর প্রকৃত স্বার্থ উপেক্ষিত হইবে । 
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ফিনল্যাপ্তের ক্ষাতি 

গত যুদ্ধে ফিনম্যাণ্ডের ক্ষতি সম্বন্ধে ভূতপূর্বব প্রধানমন্ত্রী মিঃ কাজাগ্ডার 
ষে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা দৃষ্টে জানা যায় এ যুদ্ধে ১৫ হাজার ফিন'সৈম্ 
নিহত-৩.৩০ হাজার.ফিন সৈম্ত আহত, হইয়াছে.।. যুদ্ধে ফিলল্যাণ্ডের” ৩৭০টি 
সহর, ও. গ্রাম, ৪ভি,হাসপাতাল'এরং:৪টি. গির্জা! ধ্বংস-হয়.। ফিনল্যান্ডের 
উপর ১,৮২৩,বার বিমান আক্রমন, হয়; এবং স্লোভিয়েট- কর্তৃক-৬৪ হাজার 
গোল! নিক্ষিপ্ত হয়। 

আগামী ওরা যে বোশ্বাইয়ে ন্তাশনেল প্লানিং কমিটির অধিবেশন 
হইবে। পণ্ডিত অহরলাল নেহেরু প্র'অধিবেশনে যোগদানের জন্ত শীঘ্রই 
বোম্বাই যাত্রা করিবেন। " 

ৰাঙ্গলা সরকারের নিয়োগ পরামর্শদাতা সম্প্রতি এক বিবৃতিতে 
লিখিতেছেন-_বাঞ্লার, পাটরুলগুলিকে চালুংরাখিবার, ত্বন্ত, এই প্রদেশে 
পাট. গাইট বাধার কতরুগুলি কল আছে ।, গাইট। বাধা কলে, পাট 
ভালরূপ চাপ দিয়া বাধিয়! বিভিন্ন পাটরুলে, তাহ] বিক্রয়. করা হয়। 
বাঙ্গালাদেশে: প্রায়" ১০০টি; পাট কীধাই, ক্ল- আছে: এবং. তাহাতে প্রায় 
৩০, হাজার ' লোক। কাজ করিয়া থাঁকে.। উহাদের, মধ্যে শতকরা ৬১ ভাগ 
বাঙ্গালী ও অবশিষ্ট; অরাঙ্কালীএ, সাধারণ পরিচালন. বিভাগে প্রায় শতকরা 
৭০, জন, বাঙ্গালী, ইঞ্জিনিয়ারিং, কর্মচারীদের মধ্যে বাঙ্গালীর 
সংখ্যা মাত্র শতকরা ৫৮ জন.। ম্যানেজার, সহকারী ম্যানেজার 
শতকরা ৭৫ জন অবাঙ্গালী এরং ইঞ্জিনীয়ারের বেলায়ও শতকর! 
৬৪ জন অবাঞ্ধালী। ম্যানেজার ও সহকারী" ম্যানেজারগণের পাট 
ব্যবসার সম্বন্ধে হাতেকলমে অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োক্ষন। তাহাদের 
বেতন মাসিক ১০০ টাকাঁ' হইতে ৭৫০ টাকা পর্যস্ত। যে সমস্ত গাইট- 


বাঁধার কলে পাকা গাইট-বাধ। হয় সাধারণতঃ সেইগুলিতে ইঞ্জিনীয়ার 


ও সহকারী ইঞ্জিনীয়ার নিয়োগ করা! প্রয়োজন, হয়। কলকন্দা পরিচালন, 
ও মেরামত সম্বন্ধে তাহাদের হাতে কলমে যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন 
ও জলীয়, শক্তি, বারা পরিচালিত, চাপযস্ত্র চালাইবার জ্ঞান, থাকা 
প্রয়োজন । তাঁছাদের, মাসিক বেতন, ৭৫-টাকা হইতে ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত 
সাধারণ পরিচালনা, বিভাগে , কেরাণীদের, বেতন, মাসিক। ২৫; টাকা হইতে 
১৫৫ টাকা পত্যস্ত। যন্ত্রবিদগণের, পক্ষে ,চাপযস্ত্রের যন্ত্রাদি চালাইবার জ্ঞান 
থাকা দরকার । কিয়ৎপরিষাণ জিনিষ প্রস্তুত প্রপালী দেখাশুনা করা 
আঁবশ্তক হয়। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মেসার্স: রেলি- ব্রাদার 
কোম্পানীর নারায়ণগঞ্জস্থিত. কারখানায় কিছুকাল. শিক্ষানবিশি করিয়া 
খাকে। উহাদের বেতন মাসিক ১৮ টাকা হইতে ৭৪ টাকা পর্য্যন্ত হয়। 
কর্ম্মচারীর' মোট সংখ্যার:দিক্‌, দিয়া বিবেচনা, করিলে, পাট গাইট বাধাই 
কলের টেকনিক্যাল ও ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে আরও বহুসংখ্যক বাঙ্গালী 
‘নিয়োগের সুযোগ সম্ভাবনা রহিয়াছে বলা যায়। 
ভূমি ব্যবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত 

গত ১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসের প্রথমদিকে বাবলা, সরকার সার, 
ফ্রান্সিস ফ্লাউডকে সভাপতি করিয়া একটি ভূমি রাজস্ব, কমিশন: নিযুজ 
করেন। বাঙ্গালার চাষীদের অবস্থার সঙ্গে অন্তান্ত প্রদেশের চাষীদের 
অবস্থা তুলনা করিয়া দেখার জন্তু এবং অন্ঠান্ত  প্রদেতের , ভূমিরাজস্ব« 


" ব্যর্থ সদ্ধে-বিবেচন1করিয়া দেখার, অক্ঞটউজকমিধন-মাপ্রাজ.. পাঞ্জাব: ও; 


যুক্তপ্রদেশ ভ্রমণ করেন। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্দীর ছুই তৃতীয়াংশ স্থানের 
চাষীরা প্রত্যক্ষভাবে গতর্ণষেপ্টকে খাজনা প্রদান করিয়া থাকে। 
বাকী এক তৃতীয়াংশ স্থান জমিদারদের অধীনে । পাঞ্জাবে জ্বোতদারগণই 
জমির. মালিক: এবং প্রজার, অস্থায়ী বন্দোবস্ত নীতি প্রচলিত। কেবল 
বেনারস বিভাগে চিরস্থায়ী জমিদারী প্রথা বিদ্যমান, পাঞ্জাবের ভূমি- 
রাজস্ব, ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান: করা ছাড়াও ছুইটি ব্যাপারে সেখানে 
কমিশনের দৃষ্টি, বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট; হইয়াছিল এই ছুইটি ব্যবস্থার 
একটি, ব্যবস্থা হইতেছে এক কৃষি সমাজ. হইতে: যাহাতে অন্ত কৃষি 
সমাজে জমি হস্তান্তর কর! ন! যায় ততসম্পর্ষিত আইন এবং কৃষকদের 
জমি, একত্রীকরণ ব্যবস্থা। অমি একভ্রীকরণ ব্যবস্থার সুফল এই হইয়াছে 
যে পূর্বে যে স্থানে একজন চাষীর জমি গ্রামের বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্ন 
অবস্থায় ছিল এক্ষণে সেই. চাষীর অধিকাংশ জমিই এক জাক্সগায় 
হইয়াছে। পাঞ্জাবের মত প্রদেশে যে স্থলে জল সেচন ব্যতীত ফসল 
হইতে পারে না সেখানে এককব্রীকরণ নীতির কল্যাণে এক্ষণে প্রত্যেক 
চাষী তাহার একত্রীভূত জমিগুলির মধ্যস্থলে নিজস্ব: কূপ খনন করিয়া 
জল সেচনের ব্যবস্থা করিয়া ফসলের, পরিমাণ. বহুলাংশে. বৃদ্ধি, করিতে, 
সমর্থ হইয়াছে কমিশন. বুক্তপ্রদেশে নলকৃপ, দ্বার! ক্ৃবিক্ষেত্রে জল 
সেচনের ব্যব্স্থ! সম্পর্কেও, তদস্ত। করেন। বর্তমানে ওঁ প্রদেশে প্রায়, 
১.হাজার ৫০০টি-নলকুণি দ্বারা দুই, তিনটি..গ্রামের, সেচ.কার্য্য সম্পর্ণ হয়। গত 
বঝংসর-এই, পদ্ধতিতে প্রায়, ৯০০.বর্গ মাইল/জ্মিতে-জল সেচন করা হইয়াছিল ॥ 


৮০১০ ও. 


হু 
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২২শে এপ্রিল, ১৯৪০] 


*“আধিক জগৎ 





] "" মিঃ ডি, এল, মজুমদার ' 


বাঙ্গলা সরকারের অর্থবিভাগের বিশেষ কর্ধচারী মিঃ ভি, এল্‌, মজুমদার . 


আই, সি, এস্‌, কে কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগে বদলী 
করা হইয়াছে এবং তিনি কেন্দ্রীয় পাট কষিটার সেক্রেটারী নিধুক্ত হইবেন 
বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত. হুইয়াছে। মিঃ মজুমদার ইতিপূর্বের বঙ্গীয় ধান 
ও বঙ্গীয় পাট তদন্ত কমিটার লেক্েটারীরপে কার্য্য করিয়া খ্যাতি লাভ 


.করিয়াছেন। 
সিন্ধুতে দাঙ্গাহীঙ্গাম। বীম! 
দাজাহাঙ্গামার ফলে অধিবাসীদের ধনসম্পত্তির যে ক্ষতি হয় তাহ! 
বীম! করিয়া রাখার একটা পরিকল্পনা সম্পর্কে সিন্ধু গভর্ণমেণ্ট বিবেচনা 
রে বলিয়া জানা গিয়াছে। আধুনা সুন্ধুরে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গ! 
বং ইহার ফলে হিন্দু অধিবাসীদের যে ক্ষতি হইয়াছে বিশেষভাবে তাহা 
i করিয়াই মীর মস্ত্িমগ্ুল এইরূপ কার্য্যে অগ্রসর হইতেছেন বলিয়া 
প্রকাশ। এই বীমাকার্য্যের উদ্দেশ্যে একটী বীমা. কোম্পানী স্থাপনের জন্য 
গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করা হইযাছে। পরিকল্পনা কার্যকরী 
হইলে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ভিতর একট! নিরাপত্তার ভাব আসিবে এবং 
গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং বীয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করায় দাঙ্গাহাঙ্গামা নিবারণে সবকারও 
অধিকতর মনোযোগ এবং উৎসাহ দেখাইবেন। 
' ঢাঁকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংখ্যাবিজ্ঞান 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাধ্যকরী সমিতি আগামী জুলাই মাস হইতে 
গণিত শাস্ত্র বিভাগে সংখ্যা বিজ্ঞান অধ্যাপনার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 
ফন্ল্যাণ্ডে মিত্রপক্ষীয় যুদ্ধসরঞ্জাম 
রুশ-ফিনিশ যুদ্ধে মিত্রশক্তি নিম্নলিখিত যুদ্ধোপকরণ দিয়া ফিল্ল্যাওকে 
সাহায্য করিয়াছেন। 
৪০৫টী বিমান (৬৭টী বোমারু বিমানসহ ), ৯৬০টা বন্দুক, ২৩ লক্ষ গোলা, 
৫২২৪টী ছোট কামান, ১৫০টা ট্যাঙ্ক প্রতিরোধী কামান, ৪ লক্ষ ৫০ হাজার 
বিদারণশীল গোলা ( (:52899) ১ হাঁজার €০টী সাবমেরিণ মাইন, 
১০ হাজার ট্যাঙ্ক প্রতিরোধকারী মাইন এবং প্রায় ৬ কোটা কার্তুজ। 
ইতলণ্ডে সৈন্য সংগ্রহ 
বিগত জুন মাস হইতে ইংলগ্ডে সামরিক বিভাগে কতজনের নাম 
রেজেষ্টারী করা হইয়াছে এবং তন্মধ্যে কতজনকে সামরিক কাধ্যের জন্ত 
আহ্বান করা হইয়াছে নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল | 
মাস রেজেষ্রীভুক্তের সংখ্যা 
জুন ১৯৩৯ ২৪০,০০০ 
অক্টোবর ১৯৩৯ ২৩০,০০০ 
ডিসেম্বর ১৯৩৯ 
ফেব্রুয়ারী ১৯৪০ 
মার্চ ১৯৪০ 


আহতের সংখ্য! 
২১০,০০০ 
১৯০,০০০ 
২২০,০০০ 


২০০,০০০ 


২৫০,০০০ ॥ 
২৫০১০ ০০ 
৩২৩১৫ ৭২ 


২৭০, ০০০ 
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ইউনাইটেড ব্যান্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ 


হেড অফিস--১৩৫, ক্যানিং ষ্টরীট, কলিকাতা । 
শাখা অফিস সুদের হার 
নৈহাটী, বরিশাল, ২০ 
ঝালকাটী, পাটুয়াখালী সেভিংস ৩॥০ 
ও জ্গদ্দল। ' হোম সেভিংস ৪২. 
. ফিক্সড, ডিপজ্জিট 81০-৬০ 
সর্ধপ্রকার ব্যাঙ্কিৎ কাধ্য করা হয় 
অন্তান্য বিশিষ্ট স্থানে অতি সত্বর শাখা অফিস খুলিবার. 
' ব্যবস্থা করা হুইয়াছে। : 
উপযুক্ত কমিশনে ও এলাউন্কে মহিলা ও পুরুষ কর্মী আবশ্যক । 
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করার বাঞ্জ আরম্ভ হইয়াছে। 





ইংলণ্ডে রাস্ত! দুর্ঘটনায় মৃত্যুসংখ্য। 
বিগত ফেব্রুয়াধী মাসে ইংলণ্ডে রাস্তা দুর্ঘটনায. ৪১৬ জনের মৃত্যু. 
ঘটিয়াছে। ১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইহার সংখ্যা ছিল ৪৬৩। .. 
ইংলণ্ড ও আমেরিকায় জনসংখ্য। বৃদ্ধির হার . . 
বিগত ১৯২৯ সাল হইতে ১৯৩৮ সাল মধ্যে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের 
জনসংখ্যা শতকরা ৭-১ জন বৃদ্ধি পাইয়া ১৩ কোটা ১ লক্ষে এবং ইংলগ্ডের 
জনসংখ্যা শতকরা ৩৯ জন বৃদ্ধি পাইয়া, ৪ কোটী ৭৫ লক্ষে ঠাভাইয়াছে। 


সমবায় পণ্য বিক্রয় সমিতি 

সমবায় প্রথায় পণ্য বিক্রয়ের জন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে সব ভাণ্ডার 
স্থাপিত * হইয়াছে তন্মধ্যে বিলাতের লগ্ডন সোসাইটা সর্ধবৃহৎ। গত 
বৎসর এই ভাগ্ারটির কারবাবের পরিমাণ হ্ইযাছিল ১ কোটি ৬২ লক্ষ 
৬৯০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ২২ কোটি টাকা। মাদ্রাজ প্রদেশের টি,পলিকেন্‌ 
সমবায় ভাণ্ডার ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ববৃহৎ । উহার বাৎসরিক কারবারের 
পরিমাণ ৮ লক্ষ টাকা । উহা লগ্ন সোসাইটির দেড দিনের কারবারের 
সমান। ১৪ বৎসর পূর্বে লণ্ডন সোসাইটির বাৎসরিক কারবার হইত 
সাড়ে ত্রিশ লক্ষ পাউও। গত বৎসর এই সমিতিতে ৪৪ হাজার ২৮০ জন 
নুতন সত্য যোগদান করিয়াছে। ইহার বর্তমান সত্য সংখ্যা ৮ লক্ষ। 
উ্না সমগ্র, বাংলা দেশের সমবায় সমিতিগুলির মোট সভা সংখ্যার 
এই সমিতিতে ১৮ হাজার কর্ণ্মচারী কাজ করিয়। থাকে। 


অতিরিক্ত মুনাফা কর 
গত ১৩ই এপ্রিল হইতে অতিরিক্ত মুনাফা কর আই 
করা হইয়াছে। 








ট্রাম রাস্তার প্রসার ৃ 
সম্প্রতি রাজাবাজার হইতে শ্যামবাজার পধ্যস্ত ট্রাম রাস্তা প্রদাবের' 
আয়োজন উদ্যোগ আরভ্ত হুইয়াছে। ট্রাম লাইন বসাইবার জন্য বর্তমান 
রাস্তাটি ৫৪ ফুট প্যপ্ত প্রশস্ত করা হইবে। বর্তমানে রাস্তাঁটকে প্রশস্ত 
এ কাজ সমাপ্ত হইলে ট্রাম লাইন 
বসাইবার কাজ সুরু হইবে | এই কাজ এ বৎসরের মধ্যে সমাপ্ত হইবে 
এবং তাহাতে ৮ লক্ষ টাকা খরচ পড়িবে । রাজাঁবাজার হইতে শ্যাম- 
বাজারের মোড় পধ্যস্ত দুরত্ব প্রায় দুই মাইল। এ রাস্তায় ট্রাম লাইন 
না থাকায় লোকের চলাফেরার পক্ষে বিস্তর অন্থবিধা হইয়া থাকে।' 
কাজেই নূতন পরিকল্পিত ব্যবস্থা কাধ্যকরী হইলে সেদিক দিযা বিশেষ 
সুবিধা হইবে। ক্যালকাটা ট্রামওয়ে কোম্পানী মৌলালী হইতে এণ্টালীর 
নূতন 'ইম্প্রভমেন্ট ট্রাষ্ট ও গোরাটাদ রোড, হ্ইযা পার্কপার্কাস এবং 
পার্কসার্কাস হইতে গরিয়াহাটা রোড. হইয়া রাসবিহারী এভেনিউ পধ্যস্ত 
দুইটা নুতন রাস্তা নিশ্মানেরও পারবনা প্রস্তুত করিয়াছেন বলিয়া 
প্রকাশ । 


মিত্র মুখাঞ্জি এণ্ড কোং 


স্থাপিত--১৮৮৪ সাল 

বাবতীব গহনার ভন্ত আমাদের 
পরামর্শ গ্রহণ করুন| সন্ত 
হইবেন। 





১২৮৭ 


২৮৮ 


“ আধিক্‌ “জগৎ 


[ ২২শে এপ্রিল, ১৯৪৭ ' 








ধুম নিবারণের উপায় 


সম্প্রতি বঙ্গীয় ধুম নিবারণ সমিতির গত ১৯৩৮ সালের বার্ষিক রিপোর্ট 


প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্ট বলা হইয়াছে যে কলিকাতা সহরের 
গৃহস্থদের বাড়ী হইতে যে ধোঁয়ার স্ষ্টি হয তাহার প্রধান কারণ 
' হইতেছে কয়লার আগুণ ধরাইবার জন্য খটে, কাঠের , টুকরা . ও 
কেরোসিন তৈল ব্যবহার। উনানের জন্ত যে কয়লা ব্যবহার করা হয় 
তাহা ধৌঁয়াহীন বলিলেই চলে। অবশ্য যদি অন্ত কিছু তাহার সঙ্গে 
আপুন ধরাইবার সময় দেওয়া না হয়। বাড়ীর উনানের ধোয়া নিবারণের 
“ কোন আইন নাই! 
, হ্রাস করা বায়। ধোয়াহীন ইলেকটি,ক ও গ্যাস উনানের চাহিদা! ক্রমেই 
. সহরে বাডিতেছে। ১৯৩৮ সালে গৃহস্থ বাডীতে, হোটেলে ও রেস্তোরাতে 
মোট ৫০৩টি কুকিংযন্ত্র বসান হইয়াছে । ৩৩৫টি উত্তাপ যন্ত্র ও ১৩৬টি 
গ্যাস রেফ্রিজেটরও বসান হয়। রান্নাবান্নার জন্য ধোষাহীন গ্যাসের 
ব্যবহার সহরে ক্রমেই বাডিতেছে। 
ডেনমার্কের শিল্পসম্পদ 

সম্প্রতি জান্্ানী কর্তৃক ডেনমার্ক অধিরুত হইয়াছে । অর্থনৈতিক দিক 
দিয়া ডেনমার্ক জার্মানীর পক্ষে কতদূর সহায়ক হুইবে তাহা বুঝিবার 
স্ুবিধার্থ গত ১৯৩৮ সালে ওঁ দেশে কোন ধরনের কি পরিমাণ কাচামাঁল 
ও শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হইযাছিল নিয়ে তাহার মোটামুটি বিবরণ প্রদত্ত 
প্রদত্ত হইল ৫ ' 

সিমেন্ট ৬ লক্ষ ৪০ হাজার টন, স্ুপারফসপেট '৩ লক্ষ ২৮ হাজার টন, 
মাখন ১ লক্ষ ৮৯ হাজার টন, পনীর ৩৫ হাজার ৭০০ টন, জমাট দুধ 
১৭ হাজার ১০০ টন, বিট চিনি ৯ লক্ষ ৭১. হাজার টন, ০ 
৩৩ হাজার টন, গম ৪ লক্ষ ৬১ হাজার টন |, 


আমেরিকা ও ইংলণ্ডে বেকারের সংখ্যা | 
১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে আমেবিকার, যুক্তরাজ্যে বেকারের সংখ্যা 


ছিল ৮৪ লক্ষ ২৮ হাজার । ১৯২৯ সালে বেকার সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ ২৯, 


হাজার। ১৯৩৯ সালের জুন মাসে ইংলণ্ডে ইন্সিউর্ভ বেকারের সংখ্য 
ছিল ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার এবং ১৯২৯ সালের জুন মাসে এই সংখ্যা ছিল 
১১ লক্ষ ৬৪ হাজাব। 
আমেরিকায় মজুদ স্বর্ণের পরিমাণ 
বিগত ডিসেম্বর মাসে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সমূহে 
১৭৬০ কোটা ডলার মূল্যের স্বর্ণ মু ছিল। একমাত্র আঙ্গোচ্য মাসেই 
টিতে 5১8 ডি | 


ইলেকট্,সিটি ও গ্যাসের ব্যবহার দ্বারা খোয়া 


বৃটিশ বন্ত্রের উপর আমদানী শুদ্ক হাস *. 
গত ১৭ই এপ্রিল হইতে নিয়লিখিত- প্রকারের বৃটিশ বস্ত্রের উপর 
আমদানী তক হাস কর! হইল বলিয়া সবকারী ভাবে ঘোষণা কর! 
হইয়াছে। 
বস্তের প্রকার বর্তমান হার 
(১) বিলাতী কোরা কাপড় মৃল্যাুযায়ী শতকরা ১৪২ মৃল্যান্যায়ী শতকরা! 


( পারওযালা কোরা অথবা প্রতি পাউণ্ডে ১২২ টাকা অথবা 

চাদর, ধৃতি, সাড়ী ও ২৯ আনা প্রতি পাউণ্ডে 

স্কাফ ব্যতীত ) ২২৮ আনা। 

(২) ছাপান কাপড যূল্যান্যায়ী শতকরা মুল্যান্ুযায়ী শতকরা 
১৭২ টাকা ১৫৯ টাকা | 

(৩) বিলাতী অন্তাম্ক মূল্যান্ুযায়ী শতকরা ১৫২ মূল্যাম্ুযায়ী শতকরা " 

প্রকার বস্তু ১২২ টাকা 


সাটিন, ভেলভেট ইত্যাদি সম্পর্কেও পূর্বোক্ত হারে শুল্ক হাস করা 
হইয়াছে। 

১৯৩৯ সালের ১লা এপ্রিল ইহতে ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত 
বিলাতী বস্তু আমদাঁনীর পরিমাণ ৩৫ কোটা গজের বেশী' হয় নাই বলিয়া 
ইঙ্গ-তারত বাণিজ্য চুক্তির বিধান অনুসারে এই শুল্ক হাস করা হইয়াছে। 


ইংলণ্ডে বস্ত্র সরবরাহে হাস 


দেশের অভ্যন্তরে বস্বাদির ব্যবহার হাস করিষা রপ্তানী বাণিজ্যের 
উন্নতিকল্পে যাহাতে অধিকতর কাঁচামাল, শ্রমিক এবং যন্্পাতি নিযুক্ত হইতে 


পারে এই উদ্দেশ্যে বোর্ড অব ট্রেড. খুচবা বিপণিসমূহে যুদ্ধের পূর্বেকার 


তুলনায় শতকরা ৭৫ ভাগের অধিক বন্ত্রারি সরবরাহ ন। করার আদেশ জারী 
করিয়াছেন। রয়টারের মতে এই মিতব্যয়িতার দরুণ বাধিক দেড় হইতে 
২ কোটা পাউণ্ডের মত রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইবে। বস্তু ব্যবহার হাসের 
ফলেও প্রতি বৎসর ৫০ কোটী গজ বস্ত্র বাচিবে। 


ভারত সরকারের শুল্ক বাবদ আয় হাঁস 
লবণশুন্ক ব্যতিরেকে অন্তান্ত শ্ুন্ক বাবদ ভারত সরকারের গত মার্চ্- 
মাসে আয় হইয়াছে ৩ কোটী ৮২ লক্ষ টাকা। ফেব্রুয়ারী এবং 
বি পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৪ কোটা 
৮৯, লক্ষ এবং ৪ কোটী ৩৩ লক্ষ টাঁকা। পেটুল, কেরোসিন, চিনি 
এবং দিয়াশলাইএর উপর উৎপাদন শুল্ক বাবদ আলোচ্য মাসে কেন্রীয 
সবকারের ১ কোটী ১০ লক্ষ টাকা আয় হুইয়াছে। ফেব্রুয়ারী এবং পূর্ব- 


বৎসরের রত বাবদ যথাক্রমে ৭৩ লক্ষ এবং ৯ চাউল | 


jk POUL a OIE OO EL 
রবারযুক্ত বর্ধাতি কোট, রবার ক্লথ, আইস ব্যাগ, গরম জলের ব্যাগ, হাওয়! বালিস ও বিছান! 
ওয়েলিংটন বুট জুতা ইত্যাদি 


আমাদের কারখানার প্রস্তুত জিনিষ বিক্রয়ার্থ বাহারা মজুত রাখেন তীহাদের প্রতি নিবেদন £_ 
যুদ্ধের জন্য সমস্ত জিনিষের মূল্য শতকরা ৩০২ হইতে ৭৫২ টাকা পধ্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু আমাদের 


'জিনিষের অল্প কয়েকটি ভিন্ন সকল জিনিষেরই মূল্য এ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায় নাই। সুতরাং আমাদের 
জিনিষের বিক্রেতাগণকে অন্তুরোধ করা যাইতেছে যে, তাহার! যেন অবিলম্বে তাহাদের প্রয়োজনীয় 
মালের অর্ডার দিয়া রাখেন। কারণ আমরা শীঘ্রই সকল জিনিষের মূল্য বাড়াইতে বাধ্য হইব। 


বেঙ্গল (য়াটারঞফ ওয়ার্কন লিমিটেড 


অফিস এবং কারখানা £_পানিহাটী, ২৪ পরগণা, এ শো-রুম :_১২নৎ চৌরঙ্গী, কলিকাতা । 





পরিবন্তিত হার . 
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টাকা আয় হইয়াছিল | '১৯৪০ সালের মার্চমাস পর্য্যন্ত দশমাসে আমদানী 
রপ্তানী ও উৎপাদন শুষ্ক সাকুল্যে ৫৭ কোটী ২৬ লক্ষ টাকা আয় 
হুইয়াছে। গত বৎসর দশমাসে এই খাতে ৫৩ কোটী ২৩ লক্ষ টাকা 
আয় হইয়াছিল। আলোচ্য দশমাসে আমদানী স্তন্ধ বাবদ ৪৫” কোটী, 
৬৫ লক্ষ টাকা, রপ্তানীশুক্কের খাতে ৪ কোটী ৭ লক্ষ টাকা, উৎপাদন 
সদ্ধ বাবদ ৬ কোটা ৬৪ লক্ষ টাকা এবং স্থলগুষ্ক ও অন্তান্ত খাতে 
৯১ লক্ষ টাকা আয হইয়াছে। 


গত মার্চমাস পর্যন্ত যে বৎসর শেষ হইল তাহাতে পূর্ববর্তী 
বৎসরের ‘তুলনায় চিনি, রৌপ্য পেট্রল, কেরোসিন, ক্বত্রিম রেশম ও 
মোটর গাড়ী, তুলা, তামাক, মসঙ্লা, বেতারগ্রাহক যন্ত্র 
'ভাঙ্গাচাল, দিয়াশলাই, রবার টায়ার ও টাউব, সিনেমার ছবি, ও রেশম 
আমদানী বাবদ আমদানী শুদ্ধ বৃদ্ধি এবং যন্ত্রপাতি, লৌহ ব্যতীত 


অন্তাস্ত ধাতু, বস্তু, কাগজ, মগ্ত, হোপিয়ারী দ্রব্য, খেল্না, খেলার সাজ- , 
“সরঞ্জাম, জুতা, সিমেন্ট এবং কাষ্ঠমণ্ড প্রভৃতি পণ্য আমদানীর খাতে 


"আমদানী শুষ্ক হাস পাইয়াছে। 


আলোচ্য বৎসরে পূর্ব বৎসরের তুলনায় পাট রপ্ানীশুক্ষ ও চিনি, 
“কেরোসিন এবং পেট্রোলের উপর উৎপাদন স্ুন্ধ হাস পাইয়াছে কিন্তু পাট- 
জাত দ্রব্যের উপর রপ্তানীশুক্ক, এবং স্থলশুদ্ক দিয়াশলাই ০০ লোহা 
সম্পর্কে উৎপাদন শুশ্ক বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


্ক্মদেশের রপ্তানী বাণিজ্য সঙ্কোচ 


ব্ৰহ্মদেশ হইতে সম্প্রতি ডেনমার্ক, নরওয়ে, এষ্টোনিয়া, ল্যাটভিয়া, 
'লিথুয়ানিয়া, ফিন্ল্যাণ্ড সুইডেন এবং সোভিয়েট্ রুশিয়ার কোন প্রকার 
পণ্য রপ্তানী করা বে-আইনী হুইবে বলিয়া গতর্ণমেপ্ট আদেশ জারী 


' “করিয়াছেন। 


গভর্ণমেণ্ট ও রঞ্জনদ্রব্য 


দেশীয় উপাদান হইতে বিভিন্ন প্রকার রঞ্জনদ্রব্য প্রস্তুতের পরিকল্পনা 
সম্পর্কে ভারতসরকার কতৃকি অনুসন্ধান করা কর্তব্য বিগত একাদশ শিল্প 
সম্মেলনে এরূপ একটা প্রস্তাব হইয়াছিল। জানা গিয়াছে বাণিজ্য সচিব 
স্তার রামস্বামী মু্বালিয়ার গভর্ণমেণ্ট সমক্ষে এই প্রস্তাবের মর্স্ম শী্রই উপস্থিত 
করিবেন। ভারতসরকার সম্মত হইলে কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যের 
'গভর্ণমেন্ট এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকগণের সহায়তায় এই -কাধ্য আরম্ভ 
করা হইবে। 


বাঙ্গলার গৌরবন্তস্ত :_ 
দি পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাকচারিং 
কোম্পানী লিমিটেড 


১৭ নং ম্যাদ জেন, কলিকাতা 
বাঙ্গলাদেশে এতবড় কারখানা আর নাই ৷. 
১৯৩৮ সালে শতকরা! ৬।০ ও ৩২ হাঁরে লভ্যাংশ দিয়াছে । 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 


)) 








লবণ কিনতে বাঙ্গলার কোটী টাকা বন্তার স্রোতের মত চলে যায় 
বাঙ্গলার বাহিরে । এ শ্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাঁইওনিয়ার” 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী এজেণ্ট আবশ্যক । 


| বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেন্টস্‌ 








বোম্বাই প্রন্বেশে ১৯৩৯-৪০ সালে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি না পাওয়ায় গভর্ণমেন্ট 
প্রদেশের তিনটা বিভাগে টাকা প্রতি ছুই আনা ভূমিরাজম্ব মকুব করিয়। 


দিয়াছেন। 
বর্তমান যুদ্ধে বুটীশ গভর্ণমেণ্টের ব্যয় 
বর্তমান যুদ্ধ আরস্ত হওয়ার পর হইতে ১৯৩৯ সালের শেষ ভাগ পর্য্যন্ত 
রসদ সরবরাহ বিভাগ কর্তৃক কাঁচামালের অর্ডার বাদেই ২৫ কোটী পাউণ্ড 


মূল্যের অভ্র দেওয়া হইয়াছে। নিয়লিখিত খাতে এই বিপুল পরিমাপ 
অর্থ ব্যয় কর! রর 
ব্যয় করা হইয়াছে। নী 
কাচা মাল, বস্ত্রাদি এবং চামড়া ৭ কোটী ৩০ লক্ষ 
বন্দুক ও গোলা -বারুদ ৫ কোটী 
যানবাহন ৪ কোটী &০ লক্ষ 
শিল্পদ্রব্য উৎপাদনে সাহায্য ২ কোটা ২০ লক্ষ 
যন্ত্রপাতি ১ কোটী ৩০ লক্ষ 
দৃষ্টিযন্ত্র ও অন্তান্ যন্ত্রপাতি ১ কোটী ২০ লক্ষ 
সাধারণ পণ্যাদি ১ কোটা 
বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ও ভারতীয় কৃষকের স্বার্থ 


গত ৮ই এপ্রিল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় বোডের সদন্তদের এক সভায় 
বর্তমান বিনিময় নিয়ন্ত্রণের ফলে কৃষক সম্প্রদায়ের উপর, কিরূপ প্রতিক্রিয়া 


ঘটিতেছে তাহার আলোচনা হইয়াছে । বোডের পরবর্তী অধিবেশনে এই 


সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বাধিক সভ৷ 
সংশোধিত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনাহুসারে আগামী ৫ই আগষ্ট তারিখে 
বোষ্বাইয়ে রিজার্ভ ব্যাক্ষের বাধিক সাধারণ অধিবেশন হইবে। ৩০শে জুন 
পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কের যান্মাসিক হিসাব গ্রহণের অন্য ২২শে জুলাই কলিকাতায় 


, পরিচালক বোডে'র সভা হইবে। 


কষিদ্রব্যের রপ্তানীর উপর সেস্‌ 

কতিপয় শ্রেণীর কৃষি দ্রব্যের রপ্তানীর উপর সেস্‌ আদায়ের অন্ত সম্প্রতি 
যে আইন পাশ হইয়াছে তাহা গত ১৫ই'এপ্রিল হইতে কাৰ্য্যত: বলবৎ করা 
হুইয়াছে। এদেশে কৃষি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য এই অর্থ 
হিম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব্‌ এগ্রিকালচারেল রিসার্চ, প্রতিষ্ঠানের হাতে দেওয়া 
হইবে | প্রকাশ উক্ত রিসার্চ কাউন্সিল ১৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কয়েকটি বিষয়ে 
গবেষণা চালাইবার পরিকল্পনা করিয়াছেন। ওঁ পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্ষ্য 
করিতে ১৯ লক্ষ টাকা দরকার হইবে! বর্তমানে ১০৭ টাকায় আট আনা 
হারে যে.সেস্‌ বসান হইয়াছে তাহাতে উক্ত রিসার্চ কাউন্সিলের বৎসরে 


5595 


রিনি ৫২৬৫ “জলনাথ” 
হি ব্ৰহ্মদেশ ও সিংহলের উপকূলবৰ্তী রা 


| মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমূহে নিয়মিত 
যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে | 
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জলজ্যোতি এল মদিনা 


ভাডা ও অন্তান্ত বিবরণের অন্ত আবেদন করুন ₹-_ 
ম্যানেজার-_১০০, ক্লাইভ ট্রীট, 





$২৯০ 








পৃথিবীতে কৃত্রিম রেশমের. উৎপাদন 
১৯৩৯ সালে সারা পৃথিবীতে ১১,২৪২ লক্ষ পাউওঁ কৃত্রিম রেশম উৎপন্ন 
হইয়াছে। ১৯৩৮ এবং ১৯৩৭ সালে, পৃথিবীর কৃত্রিম 'রেশমের উৎপাদন ' 


পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৯,৯১৬ লক্ষ পাউণ্ড এবং ১২,০০২ লক্ষ ‘পাউণ্ড । এই 
তিন বৎসরে বিভিন্ন দেশে কি পরিমাণ. কৃত্রিম রেশম উসপর হইয়াছে নিয়ে 


তারে তালিকা দেওয়া | . 
'_ (১০০০ পাউণ্ডএর সমষ্টিতে) 
১৯৩৯ ১৯৩৮ ১৯৩৭ 

আমেরিকার যুক্তরাজ্য ৩,৩১,২০০ ২7৪৭১৬০০ ৩,২১,৭০০ 
li জাপান | ২২৮,০০০ ২,০৮,৯০০. ৩,৩৪,০০০ 

জার্ন্দেনী pe ১,৫৫,০০০ ১,৪৩,০০০ ১,২৬,১০০ 

হংলণ্ড ৮» ১,১৬,০০০ ১,০৬,৪০০" ১,১৯,৭৯৬ 

ইটালী ‘১,১০,০০০ ১,০১,৪০০ ১,০৬,৬০০ 

ফ্রান্স, ৬৫১,০০০ ৬১,৮০০ | ৬৬,৪০০ 

বিভিন্ন সরকারী রেলপথের ব্যয়ের হার 


গত ১৯৩৯ সালের এপ্রিল হইতে গত ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত এগার মাসে 
ভারতের সরকারী রেলপথ সমূহের মোট'ব্যয় দাডাইয়াছে ৪৬ কোটী ২৫ লক্ষ 
টাকা। পূর্ব বৎসর গর সময়ে মোট: ৪৫ কোটী ৯৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। । 
গত ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ১১ মাসে বিভিন্ন রেলপথের নিম্নরূপ ব্যয় হইয়াছে ₹_ 
এবি আর ১ কোটী ৮ লক্ষ টাকা, বি এন আর ৫ কোটা .৩৮ লক্ষ টাকা, 
বিবি এণ্ড সি আই € কোটী ১৫ লক্ষ টাকা, ই বি আর ৩ কোটি ৬৮ লক্ষ 
' টাকা, ই আই আর ৯ কোটী ৬০ লক্ষ টাকা, জি আই পি আর ৬ কোটা 
১৭ লক্ষ টাকা, এন ডাব্লিউ আর ৮'কোটী ৩৯ লক্ষ টাকা, এস আই আর 
২ কোটী ৫৬ লক্ষ টাকা, ত্রিহত এণ্ড, লক্ষ বেরেলী ৭৫ লক্ষ টাকা, অন্তান্ত 
রেলওয়ে ২৪ লক্ষ টাকা । 
বাঙ্গলায় কুইনাইনের মূল্য বৃদ্ধি 
পোষ্টাফিসের কুইনাইন (২০ বডির টিউব ) এ পর্য্যন্ত সাড়ে চারি আনায় 
বিক্রয় হইত। সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকারের প্রচার বিভাগ বিজ্ঞপ্তি করিয়াছেন 
যে ১লা যে হইতে ইহার মূল্য ছয় আনা করা হইবে। 
. শিল্প গবেষণা বোর্ড ' ২. 
, ভারত সরকারের নৰ প্রতিষ্ঠিত বোর্ড অব সায়েন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্টরিযেল 
ব্রিসার্চের ডিরেক্টার, ডাঃ ভাটনগর বিভিন্ন বিশ্ববিষ্ভালয় ও বেসরকারী 


প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক যে সমস্ত, গবেষণা কাৰ্য্য হইয়াছে বা হইতেছে তাহার, 


একটা তালিকা প্রণয়ণ করিতেছেন । এই উদ্দেশ্যে সহায়তা করার জন্ত 
বোর্ড হইতে প্রাদেশিক গততর্ণমেন্টসমৃহকে পত্র লেখা হইয়াছে। বোর্ড 
এই সমস্ত. গবেষণার উদ্দেশ্যে ও ফলাফল ব্যবসায়ীদের গোচরীভূত 
করিবেন এবং কোন গবেষণাকার্য্য লাভজনক মনে হইলে তক্জন্ত প্রয়োজনীয়, 
সুবিধা সুযোগ করিয়া দিতেও প্রস্তত থাকিবেন। প্রাদেশিক গভর্ণমেপ্ট- 


. বিম্াণ হইতে ভূমি জরীপ করা হইয়া থাকে । 


[ ২২শে এপ্রিল, ১৯৪০ 








সমূহ বোর্ডকে এই ব্যাপারে তথ্যাদি সরবরাহের অন্ত বিভিন্ন ব্যবসাক্ ও 
শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট চিঠি দিয়া নির্দেশ দিয়াছেন। . 

তালিকা গ্রহণ কাৰ্য্য শেষ হইলে আগামী ৮ই জুন সিমলায় বোর্ডের যে: 
অধিবেশন হইবে তাহাতে এই বিষয়ের আলোচনা হইবে। ; 

বিহার শ্রমিক তদন্ত কমিটীর রিপোর্ট ' 

বিহার শ্রমিক তদন্ত কমিটার সুপারীশ সম্পর্কে সংবাদপত্রে যে বিবরণ 
প্লকাশিত হইয়াছে তাহার মূলে সত্যতা নাই বলিয়' কমিটীর সেক্রেটারী 
'মিঃ আর, কে, সারণ একটা বিবৃতি দিয়াছেন। রর 


ভারতে বিমানদ্বারা জরীপ কার্ধ্য , VS 


টি ইত্তিষান এয়ার সার্ভে এণ্ড ট্রাঙ্গপোর্ট লিমিটেড ১৯৩৮-৩৯ সালে বিমান 


হইতে ১৩ হাজার বর্গ মাইলের উপর জরীপ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। 
র্গদেশ হইতে বেলুচিস্থান পর্যন্ত এই অরীপকারধ্য চলিয়াছিল। পূর্বাঞ্চলে 
ডটগ্রাম, আকিয়াব ও ঢাকা এবং পশ্চিমাঞ্চলে কোয়েটা 'ও করাচীকে 
কেন্্র করিয়া এই জরীপ কার্য হইয়াছে। খনিজসম্পদ অন্বেষণ, নগর 
নির্মাণ, পোতাশ্রয় উন্নয়ন, সেচকাধ্য, নদীর গতি নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি উদ্দেশ্বে , 
বিগত ১৯২৪ সাল হইতে 
ভারতে বৈমানিক জরীপ কার্যের স্থত্রপাত হয় এবং এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে 
৮৩ হাজার বর্গসাইলেরও অধিক এই উপায়ে জরীপ করা হইয়া গিয়াছে। 


কতিপয় প্রতিভাবান বাঙ্গালীর আয়ুক্কাল 

কালীপ্রস্ন সিংহ ৩০ বৎসর, হুরিশ্চন্ত্র মুখোপাধ্যায় ৩৭ বৎসর, স্বামী 
বিবেকানন্দ ও রাজ্কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৪০ বৎসর, দ্বারকানাথ মিত্র ও 
রামদাস সেন ৪১ বৎসর, কেশব চন্দ্র সেন ও কৃষ্দাস পাল ৪৫ বৎসর, 
উমেশচন্দ্র বটব্যাল ৪৬ বৎসর, ঈশ্বর গুপ্ত ৪৭ বৎসর, ভারতচন্ত্র রায় ৪৮ বৎসর, 
মাইকেল মধুহ্দন দত্ত ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ৪৯ বৎসর, পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ 
ও রজনীকান্ত গুপ্ত ৫১ বৎসর, প্যারিচরণ সরকার, মদনমোহন তর্কলঙ্কার 
ও দাসরধি রায় ৫২ বৎসর, রামগোপাল ঘোষ ৫৩ বৎসর, বঙ্চিমচন্দ 
চট্টোপাধ্যায় ৫৬ বৎসর, মহাত্মা বিজয়ক্ষ্ণ গোস্বামী ৫৮ বৎসর, রাজা ' 
রামমোহন রায়, আনন্দমোহন বন, রমেশচন্ত্র মিত্র, লালমোহন ঘোষ, 
বিহারীলাল চক্রবর্তী «৯ বৎসর, প্রেমর্টাদ তর্কবাগীশ ৬০ বৎসর, রক্ষলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায় ৬১ বৎসর, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন 
৬২ বত্সর, রামগতি স্কায়রত্ব ৬৩ বৎসর, হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৫ ' বৎসর, 
অক্ষয়কুমার দন্ত ও প্রতাপচন্্র মজুমদার ৬৬ বৎসর, কালিপ্রসন্ন ঘোষ 
৬৭ বৎসর, রাজেন্্রলাঁল মিত্র, ভুদেব মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাদ মিত্র (টেকটাদ 
ঠাকুর ) ৬৯ বৎসর, মহেজ্রলাল সরকার ৭০ বৎসর, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও অক্ষয়চন্্র সরকার ৭২ বৎসর, ঈশ্বরচন্দ্র বিস্তাসাগর ও তারানাথ তর্ক- 
বাচস্প্তি ৭৩ বৎসর, বাঁজনারায়ণ বস্থু ৭৪ বৎসর, কৃষ্ণকমল গোস্বামী 
৭৭ বৎসর, গঙ্গাধর কবিরাজ ও মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮৭ বৎসর । 

* (বিণিক' হইতে উদ্ধৃত ) 
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| ডেনমার্ক ও নরওয়ের মজুদ স্বর্ণ 

, সম্প্রতি বৃটিশ সরকারের চান্সেলার অব. এক্সচেকার কন্দ সভায় যে 
' বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে জানা যায় জার্মানী ডেনমার্ক ও 
' নরওয়ে আক্রমণ করিবার পূর্বে ও দুই দেশের জাতীয় ব্যাঙ্কে মোট মনু 
স্বর্ণের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড ও ১ কোটি ৯০ 
লক্ষ পাউণ্ড । 


বৃটিশ ও বৈদেশিক বাইবেল. প্রচার সমিতি কর্তৃক প্রতি বৎসর গড়ে 
৮৫ হাজার সংখ্যক বাইবেলের বঙ্গানুবাদ বাঙ্গলায় বিক্রিত ও বিতরিত 
হইয়া থাকে। এই বিতরণ কেন্দ্রের প্রধান কার্য্যালয় নাগপুর সহরে 
অবস্থিত। এই ধর্মপুস্তকের হিন্দীতে অনুদিত সংস্করণ বৎসরে প্রায় ৭৫ 
হাজার বিক্রিত ও বিতরিত হয়। বাইবেল বিতরণ সমিতি ১৮১১ সালে 
‘মাত্র ২০৫০ কপি বাইবেল বিক্রয় করিয়াছিলেন এই সমিতি বর্তমানে 
গড়ে প্রায় ২ লক্ষ ৪০ হাজার বাইবেল বিতরণ ও বিক্রয় করেন। এই 
.গুলি ৪৯টি দেশীয় ভাষায় ও ২৮টি বিদেশী ভাষায় মুক্রিত। কলিকাতা, 
ঢাকা ও পাটনা বিশ্ববিস্তালয়ে ছাত্রদের ভিতর বৎসরে ৩৪ হাজার 
বাইবেল বিতরণ করা হইয়া থাকে । 


উচ্চ কর্মচারীদের বেতন 


সম্প্রতি ডাঃ হরেন্দ্র কুমার মুখাঞ্জি এক বক্ত.তায় দেখাইয়াছেন যে 
সরকারী উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেতন বাবদ ভারতীয় করদাতাগণকে 
বৎসরে একশত কোটি টাকা যোগাইতে হয়। বাঙ্গলা প্রদেশে গভর্ণরের 
বাধিক বেতন ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা, আসবাবপত্র পরিবর্তনের জন্ত 
ব্যয় ২০ হাজার টাকা, আসবাব পত্র পরিস্কার ও সংস্কারের জন্য ৩৪ হাজার 
টাকা, মিলিটারী সেক্রেটারী ও তদীয় কর্মচারীদের অন্ত ব্যয় ১ লক্ষ 
২১ হাজার টাকা, চিকিৎসার ব্যয় ৩৪ হাজার টাকা, ব্যাণ্ড পার্টি ও দেহ-. 
রক্ষীর ব্যয় ১1০ লক্ষ টাকা, ভ্রমণ ব্যয় ১ লক্ষ ২২ হাজার টাকা, অতিরিক্ত 
ভাতা ২৫ হাজার টাকা, মোটর' গাড়ী ও বিবিধ ব্যয় ১ লক্ষ টাকা। 
কাজেই গভর্ণর বাহাছুরকে পোষণের জন্ত'মোট ৭ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা 


ব্যয় হইয়া থাকে। বাঙ্গলীয় ১৭৯ জন সিভিলিয়ান আছেন। তন্মধ্যে 
৭০ জন মাসিক ২ হাজার টাকার উপর বেতন পান। ১৭৯ জন 


সিভিলিয়ানের মধ্যে ৭ জন ভারতীয। তন্মধ্যে ১৪ জন মাসিক ২ হাজার 
টাকা বেতন পান। ইহা ব্যতীত আই এম এস, আই পি, আই এফ. 
এস, "আই ই এস প্রভৃতি শ্রেণীর উচ্চ বেতনের কর্খচারীসমৃহ আছেন। 
উচ্চ বেতন সত্বেও এই সকল কর্মচারীর অনেক রকমের ভাতার ব্যবস্থা 
আছে। ,তারতে উচ্চ বেতনের কর্মচারীদের জন্য যে একশত কোটি 
টাকা-ব্যয় হয় তাহা জনসাধারণের জন্ত ব্যয়িত অর্থের শতকরা ৩০ তাগ। 
রাগিগাযা]111170110101101101110001/770001110111110111াহাঘা]ঘাঠাাগাযালাা ঘা 


টেলিগ্রাম “প্রবর্তক ১৯২৯ ফোন বি, বি, ৫৪*২ 
লভ ল্যান লিনও 


৬$নং বহুবাজার রী, কলিকাত। । 
শাখা :--যবভীজ্দ্ৰ মোহন এভিনিউ, চট্টগ্রাম । 


প্রতিডেক্ ফণ্ড ডিপোজিট 
মাসিক ১৯২ টাকা জমায় ৬ বৎসরে ৮৬* টাকা, ৮ বৎসরে ১২২৪ * টাকা, ১০ বৎসরে 
১৬৩*২ টাকা! । মাসিক ১২ টাকা হইতে ১৯১ পধ্যস্ত জমা লওয়া হয়। 
সুদ শতকরা ৬২ হারে চত্রবুদ্ধি 
কল্তি হিসি 3 সুদ শতকরা ১৫০ টাকা। 
ব্যাঙ্ক'এর সুদ শতকরা ৩ ঢাকা 


শ্তকর। বারি ৫২ লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে । 
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পুস্তক সন্লি্লল 


53rd Indian Natonal Congress—( নিখিল ভারত কংগ্রেসের 
রামগড়, অধিবেশন )--সচিত্র ইংরাজী পুস্তক। মিঃ জি সি সোদ্ধী কর্তৃক 
সম্পাদিত ও ২১ নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউস্থ ( কলিকাতা ) মেসাস” 
কমাপিয়াল সিপ্ডিকেট কর্তৃক প্রকাশিত। দাম ছুই টাকা । * 

নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের প্রচার সচিব মিঃ জি সি সোম্ধী কর্তৃক 
সম্পাদিত এই স্বৃপ্ত, পুস্তকখানা পাইয়া আমরা বিশেষ প্রীত হইলাম । 
এই পুস্তকটিতে কংগ্রেসের নেতৃত্ব, কা্যনীতি ও অর্থনৈতিক মতবাদ সম্বন্ধে 
বহু প্রসিদ্ধ নেতা ও অভিজ্ঞ লেখকদের প্রবন্ধ সম্বলিত হইয়াছে । বিহার 
প্রদেশের সামাজিক ও আধিক অবস্থা সম্পর্কেও কতকগুলি সময়োচিত 
প্রবন্ধ স্থান পাইষাছে। এ সমস্ত প্রবন্ধের মধ্যে ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ লিখিত 
বিহার প্রদেশের বৈশিষ্ট্য, মিঃজিসি সোন্ধীর রামগড কংগ্রেস অধিবেশন, 
বেগম এফ. সখিবার কংগ্রেস সভাপতি, মিঃ সাদিক আলীর ১৯৩৯ সাল, 
মিঃ জে বি কৃপালনীর বর্তমান যুদ্ধ ও কংগ্রেস, মিঃ শঙ্করলাল ব্যাঙ্কারের 
নিখিল. ভারত কাটুনী সঙ্ঘ, ডাঃ জি সি কুমারাপ্পার নিখিল ভারত 
প্রামোগ্োগ সম্ঘ, ডাঃ পট্টভী সীতারামিয়ার বর্তমান কংগ্রেস, মিঃ ই 
ডাব্লিউ আধ্যনায়কের জাতীয় শিক্ষা, মিঃ জ্বি পি হাতীশিং এর ন্াশনেল 
প্ল্যানিং কমিটি, মিঃ জীষুত বাহণ সেনের নিবারণ দাসগুপ্তের চরিত চিত্র, 
ডাঃ ভারতন কুমারাপ্লার সত্যতা বনাম যন্ত্রবুগ, মিঃ কে ভি ভেক্ষটরামের 
বিহারের শর্করা শিল্প প্রভৃতি প্রবন্ধের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । 
এই পুস্তকের প্রথমে কবীন্্র রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা ও মৌলান! 
আবুল কালাম আজাদ ও পণ্ডিত জহুরলালের বানী মুদ্রিত করা হ্ইয়াছে। 
প্রবন্ধাদির সঙ্গে বহু চিত্র সন্নিবেশিত হওয়ায় গ্রন্থটির সৌষ্টব বৃদ্ধি,পাইয়াছে। 

নানাদিক দিয়া এই পুস্তকটি যেরূপ সময়োচিত ও সুসমৃদ্ধ হইয়াছে 
তাহাতে উহ্‌! পাঠক সমাজের নিকট বিশেষ সমাদৃত হুইবে বলিয়া 
আমরা আশা করি। এইরূপ একটি পুস্তক প্রকাশ বিষয়ে প্রকাশকদের 
উদ্ধম সৰ্ব্বথা প্রশংসনীয় । 


ূ “শিল্প-প্রবত্ত ক-জয়ন্তী” 
কলিকাতা কর্পোরেশনের কমাপিয়াল মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষগণ 
আগামী ৯ই মে হইতে সাতদিন একটি শিল্প-প্রবর্তক-জয়ন্তী প্রদর্শনী 
খোলা! স্থির করিয়াছেন। এই উপলক্ষে আচার্য্য গ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, 
শ্রীযুক্ত নিশীথচন্দ্র সেন, প্রযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার, শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টো- 
পাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্ৰ রায়, শ্রীধুক্ত রাজশেখর বস্তু, শ্রীবুক্ত শ্যামাপ্রসাদ 
মুখোপাধ্যায়, খান বাহাদুর এম্‌, এ, মোমিন প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট 
ব্যক্তি নিক্নরূপ বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন := 
“বাঙ্গালী কিছুই পারে না এবং করে না”__এই ধারণা লোকসাধারণের 
মনে একটা সইস্কারের মত বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। আজ বাঙ্গালীকে যদি 


'মগৌরবে বাচিয়া থাকিবার অধিকার অর্জন করিতে হয়, তাহা হইলে 


অচিরে এই ল্রাস্ত ধারণা দূর করা একান্ত আবশ্কক। জাতির কৃতিত্ব এবং 
মৌলিক-শক্তির ইতিকথা পুনঃপুনঃ স্মরণ ও আলোচনা দ্বারা সেই জাতির 
স্তিমিত আশা আকাম্মা উদীপ্ত ও পরিপুষ্ট রাখা 'একাস্ত প্রয়োজন । 


যদিও বাংলাদেশে নব-শিল্প-প্রবর্তন-চেষ্টা মাত্র ১৭৯১ খৃষ্টাব্দ হইতে 
আরম্ভ হইয়াছে, তথাপি সম্যকরূপে সকল প্রচেষ্টার ইতিহাস. ও জীবন- 
আলেখ্য .সংগ্রহ করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, উহা জাতীয় জীবনের 
শিল্প-ইতিহাসের এক গৌরবমণ্ডিত চিরন্তন শক্তি ও ভরসার উৎস । 


কর্পোরেশন কযাশিয়াল মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষগণ স্থির করিয়াছেন যে, 
মিউজ্য়ামের ৪র্থ প্রতিষ্ঠা উৎসব ক্ষেত্রে আগামী ৯ই মে হইতে সাত দিন 
একটি “শিল্প-প্রবর্তক-জয়স্তী” প্রদর্শনী করিবেন। এই উপলক্ষে বাংলার 
সকল নৰ নব যন্ত্র, শিল্প-প্রকরণ (ফরমুলা ) আবিষ্কারক ও নব শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা হুইতেছে-_তাহার! 
যেন নিজ নিজ শিল্প-প্রতিষ্ঠাতা ও প্রবর্তকদের একটি বড় ফটো, সংক্ষিপ্ত 
জীবনী ও শিল্পপ্রচেষ্টার বিবরণী (1:9560653 ) এবং আদি প্রবর্তকের 
সমাপ্ত কিন্বা অর্ধ সমাপ্ত খসড়া এই জয়ন্তী প্রদর্শনীর জন্য আগামী ওরা মে 
তারিখের মধ্যে পাঠান। বাংলার বহুমুখী প্রতিভার একটি সচিত্র আলেখ্য- 
আগার বাংলার শিল্প-অভিযানের এক শাশ্বত প্রতীক হইয়া থাকিবে এবং 
বাঙ্গালীর ভাবী বংশধরদের আশা, ভরসা এবং উদ্দীপনায় অভিসিঞ্চিত 
করিয়া নব নব কর্ম্মপ্রচেষ্টায় প্রবুদ্ধ ও অনুরক্ত করিয়া তুলিবে। 

সকলেই প্রদর্শনীর দ্রব্য ও সরঞ্জাম আগামী ওরা মে তারিখের মধ্যে 
শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর নিকট কমাশিয়াল মিউজিয়াম, কলেজ ষ্ট্রট 


নাট, এই টিকানায় পাঠাইতে হইবে 





রা হাউসের উদ্োন উদর 

গত ১৪শে এপ্রিল ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা ৩২ নং চিত্তরঞ্জন 
এভেনিউস্থ ট্রাষ্ট হাউসের উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। নবনিস্থিত 
ট্রাষ্ট হাউসটি ক্যালকাটা বিজ্ডার্ন ষ্টোর্স লিমিটেড, ষ্ট্যাপ্তার্ড ক্যাবিনেট 
কোম্পানী ও ক্যালকাটা ল্যাগ্ড ট্যা্ট লিমিটেডের ম্যানেজিং এজেণ্টসূ 
মেসার্স জে সি মুখাজ্জি এণ্ড সন্দের আফিস ' ও প্রদর্শনী তবন হিসাবে 
ব্যবহৃত হইবে। সভার প্রারম্ভে উক্ত কোম্পানী সমূহের প্রতিষ্ঠাতা ও 
বর্তমান ট্রাষ্ট হাউসের উদ্তোক্তা শ্রীযুক্ত যোগেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্র 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এক অভিনন্দন পত্র দ্বারা সম্বন্ধিত করেন। তিনি 
রবীন্দ্রনাথকে সম্বোধন করিয়া বলেনমনে পড়ে আমার ছুঃখময় অবজ্ঞাত 
জীবন. লইয়া সতর বৎসর বয়সে তোমার প্রতিষ্ঠিত তাতশালায় কাজ 
শিখিতে শিলাইদহ গিয়াছিলাম কিঞ্চিদধিক পয়ত্ৰিশ বৎসর পূর্ব্বে। তারপর 
নানা ভাগ্য বিপর্য্যয়ের “মধ্য দিয়া রান্নার বামুনের কাজ এবং আরও কত 
শ্রমিকের কাজ করিতে করিতে যখন সামাজিক অত্যাচার ও বঞ্চনার 
ভার দুর্কহ হইয়া উঠিয়াছিল সেদিন হে গীতাঞ্জলীর খধি! তোমারই 
মন্ত্রে জীবনে প্রেরণা লাভ করিয়াছি। সিরাজগঞ্জে ধানবান্দি নদীর তীরে, 


বাহির কোলে ব্রহ্মপুত্র তীরে পাট ব্যবসায়ীদের সংস্পর্শে জীবন যখন অতিষ্ঠ . 


হইয়া উঠিতেছিল,, নিখিল ধরা, যেদিন আমাকে বঞ্চনা করিতেছিল 
সেদিনও তোমার গীতি আমার প্রাণ সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। কত ঘাটে 
বাটে মাঠে ঘুরিয়া দশ বত্পর পরে আমার পরমারাধ্য গুরুদেব ্র্রীমৎ 
প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী মহারাজ যখন আমাকে দেশের ও দশের কাজে ব্রতী 
করাইযা বরিশাল শঙ্কর মঠে দীক্ষা দিলেন, সে দীক্ষার বাণীও হে খধি 
তোমারই । গত কুড়ি বৎসর যাবৎ অনলস ধর্মপ্রচেষ্টার ভিতর দিয়া আমি 
তাহাই ফুটা ইয়া'তুলিতে চেষ্টা করিয়াছি। ব্যবসাক্ষেত্রে তাহাকেই, রূপ দিতে 
যাইয়া জনসমাজের সাহায্য ও সহানুভূতিতে আজ- এই ট্াা্ট হাউস্‌ প্রতিষ্ঠা 


সম্ভব হইয়াছে। ১৯১৪ সালে কলিকাতা প্রথম ফেরিওয়ালারূপে আমি জনসেবা ' 


আরম্তকরি। আজও আমি সেই শ্রমজীবিই রহিয়াছি। আমার ব্যবসায় 
গত কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে ষ্ট্যাপ্ডার্ড ক্যাবিনেট কোম্পানী, ক্যালকাটা বিল্ডার্প 
ষ্টোর্স লিমিটেড ও ক্যালকাটা-ল্যাগ্ ট্রাষ্ট লিমিটেড এই প্রতিষ্ঠানসমূহে যাহা! 
কিছু রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে উহার মূলে রহিয়াছে আমার শুরুদেরের প্রেরণা, 
ধাষি রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা এবং দেশের ও দশের সেবা করার মহান আদর্শ। 


' সম্বর্দনীর উত্তরে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেন--একদিন আমারও একটুখানি 
চেষ্টা'জেগেছিলো আমি দেশের উৎপন্ন দ্রব্য ব্যবহার করতে পারি । সেজন্য 
দোকান আমিও থুলেছিলাম। তখন বতঙ্গের সময়। তার সঙ্গে বর্তমান 
প্রতিষ্ঠানটীর প্রভেদ হচ্ছে এই যে যা দিষেছিলাম তা ডুবেছে, কৃতকাৰ্য্য 
হতে পারেনি । দেশের অন্ন সংস্থানের জন্য যে শক্তি নিয়োগ করতে পারে 
সেই তো দেশেব পবম হিতব্রতী। আমার চেষ্টা, ব্যর্থ হলেও অন্তরে 
বেদনার সঙ্গে এই ইচ্ছাই রয়েছে যে সে চেষ্টা নানা প্রকারে দেশে প্রেরণ 
করেছি, আমার পক্ষে সেইটিই গর্ের কারণ। আক মনে মনে এই ভেবে 
তৃথিলাভ করছি যে কবির বাক্য প্রেরণারূপে ব্যবসাবুদ্ধিকে চালনা 
কবেছে। আজ যার আমন্ত্রণে এখানে উপস্থিত হয়েছি, তাকে বিধাতার 
আশীর্বাদের সঙ্গে আমার আশীর্বাদ যোগ করে দিচ্ছি। 


এই উৎসবে যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে 
মিঃ বামানন্দ চ্যাটাজ্দি, মিঃ আজিজুল হক, স্তার হরিশঙ্কব পাল, 
মিঃ জে এন বস্তু, মিঃ সত্যানন্দ বসু, ডাঃ পি এন ব্যানাজ্জি, মিঃ জে এম দত, 
মিঃ সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ, মিঃ সতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মিঃ মাখনলাল সেন, 
মিঃ আলী আফজাল, ডাঃ স্থশীল দত্ত, মিঃ এ টি গাঙ্গুলী, মিঃ জে লাহিড়ী, মিঃ 
ডি এন মুখাঞ্জি, মিঃ বিধুভূষণ সেন গুপ্ত, মিঃ সত্যেন্্রনাথ ম্ুমদার, মিঃ 
যতীন্দ্ৰনাথ ভট্টাচার্য্য ও মিঃ অমর ঘোষ প্রভৃতি ছিলেন। 


দাসনগর প্রতিষ্ঠ। দিবস 
গত ১লা বৈশাখ রবিবার দাসনগরের ( হাওড়া ) প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে 
একটি আরম্বরপূর্ণ উৎসব অনুষ্টিত হয । আচার্য্য স্তার প্রফুল্ল রায় এই 
উৎসবে. পৌরহিত্য..করেন। কলিকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি দাসনগরে 

উপস্থিত থাকিয়া এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। . 
দাসনগর কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত আলামোহন দাসের এীকান্তিক শিল্প প্রচেষ্টার 
এক" অত্যুজ্জল কীন্তি। এই স্থানে ইন্ডিয়া মেসিনারী কোম্পানীর বিরাট" 
কারখানা গড়িয়া তোলা হইয়াছে। এই কারখানায় বর্তমানে নানারূপ কল- 
কঙ্জা প্ৰস্তত হইতেছে। ভারতবর্ষে কলকারখানার কাজে যে যন্ত্রপাতি 
ও কলকজ্জা ব্যবহৃত হয় তাহার প্রায় সমস্তই বিদেশ হইতে আমদানী 
হইয়া থাকে। আর সে বাবদ এদেশ হইতে বৎসরে গডে ২০ কোটি টাকা 
বিদেশে চলিয়া যাইতেছে । এই অবস্থায় শ্রীযুক্ত আলামোহন দাসের চেষ্টায় 
এইটি কলকজ্জা নিম্দাণের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দেশে একটি 
অত্যাবশ্কীয় শিল্পের গোড়াপত্তন হইল ইহা খুবই সুখের বিষয়। দেশবাসী 
সকল রকমে সাহায্য ও সহাম্ুতৃতি প্রদর্শন করিয়া এইরূপ একটি মহতী 

প্রচেষ্টাকে সম্পূর্ণ জয়যুক্ত করিবেন বলিয়াই আমর! আশা করি । 


নিউ ধ্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্ক লিঃ 

গত ১৫ই এপ্রিল ২২ নং ক্যানিং স্বীট কলিকাতায় কুমিল্লার নিউ ষ্ট্যাণার্ড 
ব্যাঙ্ক লিমিটেডেয় একটি শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। নিউ ষ্ট্যাপ্ডার্ড 
ব্যাঙ্ক বাঙ্গালী পরিচালিত একটি বিশিষ্ট ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান । উহার বর্তমান 
আদায়ী মূলধনের পরিমাণ প্রায় ছয় লক্ষ টাকা | ইতিমধ্যে বাঙ্গলা ও 
আসামের অনেক শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্রে এই ব্যাঙ্কের শাখা আফিস স্থাপিত 
হইয়াছে । নূতন কলিকাতা শাখার মারফতে এই ব্যান্কের কাধ্য অনেক দূর 
প্রসারিত হইবে বলিয়া আশ! করা যাইতে পারে ।, | 

কলিকাতা শাখা উদ্বোধন উপলক্ষে নিউ ষ্ট্যাপ্তার্ড ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর মিঃ বি কে দত্ত গত ১৬ এপ্রিল কলিকাতার কতিপয় সাংবাদিককে 
এক ।চা পার্টিতে সম্বর্ধনা করেন। উহাতে মিঃ হেমেন্দরপ্রপাদ ঘোষ, 
মিঃ বি সেনগুপ্ত, মিঃ কে-এ খান, মিঃ ' যতীন্দত্রনাথ ভট্টাচার্য্য, মিঃ এস 
ব্যানার্জি, মিঃ আর এন চৌধুরী, মিঃ বি সি ঘোষ, মিঃ কে লাহিড়ী, মিঃ এস 
ভট্টাচার্য্য, মিঃ এস দাসগুপ্ত, মিঃ সন্তোষ সেন, মিঃ এটি ব্যানার্জি, মিং কে 
চৌধুরী, মিঃ'আঁর কে দত্ত, রঃ লালমোহন সিংহ ও মিঃ মণিলাল সেন 
855 


হেড অফিস_-ক্লাইভ রো, কলিকাতা 


শক্তিমত্তা ও সম্পূর্ণ নিরপত্তার জন্য এই ব্যাঙ্ক কলিকাতার 
বৃহত্তম ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। 


ছয়মাস বা অধিক সময়ের ভজন্ত স্থায়ী আমানত এবং তিনমাসের জন্ত 
বিশেষ আমানত গ্রহণ করা হয়। 
শাখাসমূহ £_পাটনা, গয়া, বেনারস, সিলেট, ঢাকা, 
নারায়ণগঞ্জ, ভৈরববাজার, শ্রীরামপুর, খিদিরপুর, 
সেওড়াফুলি, ভবানীপুর শ্যামবাজার। 
ত্য 
| ১১:৩০ লাভজনক । 
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২২শে এপ্রিল, ১৯৪০ ] ১২৯৩ 
+ ইঃ ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ... টি ক 
গত ১৬ই এপ্রিল হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর হেড আফিস | 
€নং ক্লাইভ ঘাট ্টাটে স্থানাস্তবিত করা হইয়াছে। 1 | লিঃ | 
সেপ্ট্ালব্যান্ট অব_ ইণ্ডিয়া 


গত ১৫ই এপ্রিল সেণ্টাল ব্যাঙ্ক অব, ইণ্ডিযার অলপাইগুড়ী শাখার | 


পে অফিসের মারফতে সকল প্রকারের ব্যাঞ্চিং কার্য্য সম্প হইবে। 


ইণ্ডিয়া ইকুইটেবেল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ 


সম্রতি করাচীতে ইণ্ডিয়া ইকুইটেবল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর একটি - 


শাখা আফিস স্থাপিত হ্ইয়াষছ। এই শাখা আফিসটির কার্ধ্যধার! দিল্লী, 
* রাজ্জপুতানা, মধ্যভারত, বৃটিশ বেলুচিস্থান, পাঞ্জাব ( রাওয়ালপিণ্ডি ব্যতীত ) 
ও সিদ্ধ প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত থাকিবে । এলায়েন্স এণ্ড ষ্টাটগার্টার লাইফ 


“ ইঙ্গিওরেন্প ব্যাঙ্কের ভূতপূর্ব্ব কর্মী মিঃ আই যে ভালা এই শাখা আফিসের | 


কাধ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি লাহোরেও এই কোম্পানীর একটি না এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ১৭,৩২,১২,৯১৮%৩৬ পাই | 


| ম্যানেজার_মিঃ এইচ, সি ক্যাপ্টেন হেড অফিস--বোন্ধাই 


আফিস খোলা হইয়াছে। 


ইণ্ডাষ্টীয়াল এণ্ড, প্রচ্ডেন্সিয়াল এসিওরেন্স কোং লিঃ 

গত ১৯৩৯ সালের হিসাবে ইণ্ডাষ্রীয়াল এণ্ড প্রুডেন্সিয়াল এসিওরেন্স 
কোম্পানী ১ কোটি ১৭ লক্ষ ১১ হাজার ৭৪৯ টাকার বীমার প্রস্তাব পাইয়া- 
ছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত এবার. মোট ৯৫ লক্ষ ৩৯ হাজার 2 
বীমাপত্র প্রদান করা হইয়ুছে। 
* ' ইগ্তাত্রীয়াল এণ্ড, প্রডেন্দিয়াল এসিওরেন্স কোম্পানী বোদ্াইয়ে যে নূতন 
"আফিল ভবন নিৰ্ম্মাণ করিতেছেন তাহা প্রায় সমাপ্ত হইয়া! আশিয়াছে। শীঘ্রই 
‘এই আফিস ভবনের উদ্বোধন ক্রিয়! সম্পন্ন হইবে। 

ন্যাশনেল ইকনমিক প্রভিডেন্ট ইন্সিওরেন্স লিঃ 

কলিকাতার স্তাশনেল ইকনমিক প্রভিডেণ্ট ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর গত 
১৯৩৯ সালের হিসাব দৃষ্টে গত ১৯৩৮ সালের তুলনায় নানাদিক দিয়া এই 
“কোম্পানীর অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায়। গত ১৯৩৮ সালে প্রিমিয়াম 
বাবদ কোম্পানীর ৪ হাজার ৮০৩ টাকা আয় হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে 
,সেইস্থলে ৮ হারার ২৬৩ টাকা আয় হইয়াছে। প্রিমিয়াম বাবদ আয় ও 
অন্ত ধরণের আয় নিয়া কোম্পানীর মোট আয় %ঁড়াইয়াছে ৯ হাজার 
৪৭১ টাকা । অপরদিকে আলোচ্য বৎসরে মৃত্যু বাবদ ২০০ টাকা দাবী 
হয়। তাহাছাডা কাৰ্য্য পরিচালনা বাবদ ৪ হাজার ৬০৬ টাকা ব্যয় হয়। 
বাকী টাকা হইতে ৩ হাজার ৫১০ টাকা জীবন বীমা তহবিলে ন্তস্ত করা 


॥ ১৯৩৯ সালের ৩১. ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কে 


স্কপিত ১১১ সাল 


| সেন্টাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া একটা সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহা 8 
অধীনে পিয়া জেলার কাঠিহারে একটি পে অফিস খোলা হইয়াছে । এই | 


| সম্পূর্ণভাবে ভারতবাসীর দ্বারা পরিচালিত। মৃলধনে ও আমানতে || 
I ৰত দতো টির হহ। দয সারাতে 
| অনুমোদিত মূলধন টাকা 


৩,৫০, ০০ ১০০০২ 


বিজ্রীত মূলধন ৩১৩৬২৬১৪০০২ 
র্‌ নাদ যীকৃত মূলধন ১৬৮১১৩১২০০৯ i 
॥| অংশীদারদের দায়িত্ব ১,৬৮,১৩,২ ০০২, ৪ 
রিজার্ভ ও অন্তান্ত তহবিল চু 


৯৯২১৩৭১০০০২ 


আমানতের পরিমাণ ২৯,৮৬,৮২,০৩৭%%/০ আনা 
ধর তারিখ পর্য্যন্ত কোম্পানীর কাগজ ও অন্ান্ত অনুমোদিত সিকিউরিটি 


চেয়ারম্যান--স্তার এইচ, পি, মোদি, কেটি, কে, বি, ই 


প্রধান প্রধান হরে শাখা অফিস আছে। 
কারবার করা হয় 


প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যান্কিং সুবিধ। দেজ্াহজা 


সেণ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নিন্পলিখিত বিশেষত্ব আছে__ ) 
ভ্রমণকারীদের জন্য রুপি ট্রেলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত 


{| বীমার পলিসি, ৫ তোলা ও ১০ তোল! ওজনের বিক্রযার্থ বিশুদ্ধ স্বর্ণের | 


|| বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা বার্ষিক ২॥০ আনা হারে সুদ অর্জনকারী |! 


ভ্রৈবাৰ্ষক ক্যাশ সার্টিফিকেট | সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক একজিকিউটার এণ্ড | 

ট্রা্টি লিঃ কর্তৃক ট্রাষ্টির কাজ এবং উইলের বিধিব্যবস্থার কাজ সম্পাদিত 

| হইয়া থাকে। iL 

হীরা জহরৎ এবং দলিলপত্র প্রভৃতি নিরাপদে সংরক্ষণের জন্ সেপ্টাল | 

ব্যাঙ্ক সেফ ভণ্ট রহিয়াছে। চাদা ১২২ টাকা || 
মাত্র। চাবি আপনার হেপাজতে রহিবে। 


কলিকাতার অফিস-_মেন অফিস--১০০ নং ক্লাইভ ষ্ট্রট। নিউ 
মার্কেট শাখা--১০ নং লিগুসে স্ট্রীট, বড়বাজার, শাখা-_৭১ নং ক্রস ষ্রীট, 
শ্যামবাজার শাখা_-১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, ভবানীপুর শাখা ৮এ, রস! 
রোড। বাঙলা ও বিহারস্হিত শাখা_ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 
জরলপাইগুভী, জামসেদপুর, ও মজঃফরপুর | . লগুনস্থ এজেণ্টস__ 
বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক লি: । নিউইয়র্কস্থিত 
সির iol কোং অফ রি 





হুইযাছে। বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর জীবন বীমা তহবিলের পরিমাণ ছিল হিল 


৪ হাজার ৫০৪ টাকা । বৎসরের শেষে তাহ! বাড়িয়া ৮ হাজার ১৪ টাকা 


নীড়াইয়াছে। । 
গোকক মিলস্‌ লিঃ 
. গত ৩১শে ডিসেম্বরের হিসাবে গোকক মিলস্‌ লিমিটেড শতকরা! ৯ টাকা 
‘হারে অংশিদারদিগকে লভ্যাংশ দেওয়া স্থির করিয়াছেন | 
বাঙ্গলার নূতন যৌথ কোম্পানী 
ভারতীয় ীল এণ্ড, ইঞ্জিনিয়ারিং কোং লিঃ ডিরেক্টর মিঃ 
'মদদনলাল সেকসারিয়া। অনুমোদিত মূলধন ২ লক্ষ টাকা। রেজিস্টার্ড আফিস-_ 
৩০ নং ক্লাইভ, স্ত্রী কলিকাতা । 
চুন ওয়াল এণ্ড, কোং (ইপ্ডিয়) জিঃ_ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ 
চুনওয়াঙ্গ । অনুমোদিত মূলধন ১ লক্ষ টাকা । রেজিস্টার্ড আফিস--৩৬ নং 
পার্ক ম্যানসন-_পা্ক স্ট্রীট, কলিকাতা । . 
নিউ ভিট ল্যাবরেটরী লিঃ--ডিরেক্টর মিঃ হ্থধীরকুমার মিত্র । 
অনুমোদিত মুলধন ১ লক্ষ টাকা । রেজিস্টার্ড আফিল বি সাহানগর রোড 
কলিকাতা 1 








ভারতে সংরক্ষণ নীতির সংশোধন 

যুদ্ধের সুযোগে ভারতে শিল্লোর্লতির যে সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে তাহা 
কার্যকরী করিবার পক্ষে বর্ত্তমান সংরক্ষণ নীতির কিভাবে সংশোধন হওয়া 
উচিত তদছ্বিবষে বিগত ১৬ই এপ্রিলের “কমার্স” লিখিতেছেন,_ প্রথমতঃ 
বর্তষান যুদ্ধপরিস্থিতিতে গতর্ণমেন্ট শিল্প ব্যাপারে কি নীতি পোষণ করেন', 
অবিলম্বে তাহা বিশদভাবে ব্যক্ত করা উচিত। এই সম্পর্কে এযাৰত যে 
সমস্ত সরকারী ঘোষণা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে অসাধারণত্ব কিছুই 
নাই এবং যুদ্ধের সময়ে ও যুদ্ধান্তে শিল্পোরতির জন্ত গভর্ণযেণ্ট প্রকৃতপক্ষে 
কিরূপ অভিমত পোষণ করিবৈন এই সমস্ত ঘোষণায় তাহারও কোন পরিচয় 
মিলে না। একটা সুনির্দিষ্ট ব্যাপক নীতি গ্রহণ করিয়া ইহা কার্য্যকরী 
করিবার নিমিত্ত যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া 
পড়িয়াছে। অর্থ-নৈতিক উন্নতি বোর্ড কিস্বা রসদ সরব্বাহ বিভাগ' 
 শিল্পোরতির অল্পবিস্তর সহায়ক হইলেও ইহাদের সংগঠন এবং কার্য্যপরম্পরা! 
বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে ইহাদের সাহায্যে আশানুরূপ শিল্পোন্নতি 
ঘটিবার কোনরূপ" সম্ভাবনা নাই |. নব প্রতিষ্ঠিত শিল্প-গবেষণা বোর্ডের 
বিষয়ও আমরা যতদূর অবগত আছি তাহাতে মনে হয় ইহাঁও উল্লিখিত 
উদ্দেশ্যত সাধনে সমর্থ হইবে না। আমাদের মতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক; 
গভর্ণমেন্টসমুহের প্রতিনিধি এবং কতিপয় ব্যবসায়ী ও অর্থনীতিবিদ্‌কে নিয়া 


১ { ২২ 
কটা কেন্দ্রীয় আধিক-উন্নতি বোর্ড Central Economic Develop- 


+ nent Board ) এবং একটা স্থায়ী টেরিফ বোর্ড গঠন করা উচিত।, 
বর্তমান বুদ্ধকালে .শিল্প এবং সংরক্ষণ বিষয়ে উক্ত বোর্ড টেরিফ বোর্ডের 
সহযোগিতায় গভর্ণমেন্টকে উপদেশ প্রদান করিবেন। যুদ্ধের সুযোগে 


১৫ই এপ্রিল তারিখের “দি প্লান্টা্সজানেলি এগ এশ্রিকালচারিষ্টের” উহার 
সংবাদদাতা লিখিতেছেন, “বাঙ্গলা প্রদেশে সম্ভায় বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্ত 
গভর্ণমেপ্টের একটা পরিকল্পনা রহিয়াছে । আমার আশঙ্কা এই যে কোন 
অসতর্ক মূহুর্তে গভর্ণমেপ্ট এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার ভার কোন 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে দিয়া না বসেন। ইহা ঘটিলে পল্লী অঞ্চলের 
অধিবাসীদিগকে সাহায্য করার যে উদ্দেশ্ত. গভর্ণমেণ্টের আছে তাহা 
একেবারে ব্যর্থ হইবে । লাভের উদ্দ্যেশ্তেই বেসরকারী কোম্পানীসমূহ 
পরিচালিত হইয়া থাকে ।. লাভেই তাহাদের মূল উদ্দেশ্য এবং জনসাধারণের « 
অর্থ শোষণ করার সুযোগ ঘট্িলেই এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের সুখ 
সুবিধার বিষয় ভাবিয়া থাকে । বাক্ষল! সরকার স্বয়ং এই 

দায়িত্বভার গ্রহণ না করিলে বাঙলার প্রতি বিশেষ অবিচার করা হইবে ।'" 
ইহা একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ যে বর্তমান যুগে বিদ্যুতের স্ভায় জনম্থার্থের সহিত 
বিশেষ সম্বন্ধ বিশিষ্ট একটা ব্যাপার গতর্ণমেন্টের আয়ত্তের বাহিরে থাকা! 
উচিত নয়। বাঙ্গলা সরকার পরের হাতে এই ব্যাপার তুলিয়া দিয়া যদি 
মূর্খতার পরিচয় দেন তবে জনসাধারণের প্রভুত' ক্ষতির পর আঞ্জ হউক, 
কাল হুউক ইহা তাহাদিগকে ক্রয় করিয়া নিতেই হুইবে।” 


যে সমস্ত শিল্প স্থাপন করা অভিপ্রেত এবং যুদ্ধান্তে যে সমস্ত শিল্পে গভর্ণমেপ্ট = 


- সংরক্ষণ দিতে প্রস্তুত থাঁকিবেন উক্ত বোর্ডের উপদেশান্থসারে ভারত সরকার 
তাহাদের একটা তালিকা প্রস্তুত করিবেন । 

সংশোধিত সংরক্ষণনীতির সর্ভসমূহ, নিয়লিখিতরূপ হওয়া বঞ্ছনীয় ॥ 

১। দেশের অত্যস্তরে সংরক্ষণযোগ্য শিল্পের পণ্যক্রব্যের বেশী পরিমাণে 
'কাটতির সম্ভাবন। থাকা চাই। 

২। সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি ব্যতীত যুদ্ধের স্ুষোগেও যে শিল্প প্রতিষ্ঠিত 
হইতে পারে না তাহা সংরক্ষণের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হওয়ার অন্ততম 
কারণ হইবে। , এর 

৩! যুদ্ধের পর যথোপযুক্ত কাল পর্য্যস্ত প্রয়োজনীয় সংরক্ষণ না করিলে 
'ষে শিল্প যুদ্ধান্তে উন্নতির আশা করিতে পারে না তাহাও সংরক্ষিতব্য ব্লিয়া 
গৃহীত হইতে পারে । রি | 

৪। সংরক্ষিতব্য শিল্প কালে যেন সংরক্ষণ ব্যতীরেকে বিদেশী প্রতিষ্ঠান- 
‘সমূহের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম হয়। 

৫1 কোন শিল্পে সংরক্ষণ দেওয়ার ফলে আমদানী শুষ্ক যেন বিশেষ, 


পরিমাণে হাস না পায়' এবং করদাতা ও খরিদার সম্প্রদারকে যেন অযৌক্তিক 


,ভার বহুন কয্িতে না হয়। 

৪ | সংরক্ষিতব্য শিল্পের কীচামালসমূহ দেশের অভ্যন্তরে উৎপন্ন না 
হইলেও চলে। কিন্ত এই ব্যাপারে বিদেশ হইতে সকল সময়েই যথেষ্ট 
পরিমাপে এবং উপযুক্ত মূল্যে কাচামাল পাওয়ার মোটামুটি নিশ্চয়তা থাকা 
চাই। ৃ্‌ | j 

বাঙ্গল| প্রদেশে সম্ভায় বিদ্যুৎ 


. কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের হাতে দেওয়া হইলে উহ! অনস্বার্থের পক্ষে 
যে বিশেষ ক্ষতিকর হুইবে তাহার আলোচনা করিয়া শ্বেতাঙ্গ পরিচালিত 







আ। 


Li, ২২২২ 


জীবনের প্রায় ৫ ভাগ 
কৃত্রিম আলোর আওতায় আপনাকে কাটাতে হয়। এতে 


যথেঃ সুবিধে সন্দেহ নেই। কিন্তু, কৃত্রিম আলো! যদি অল্প 
হয় তা হ'লে ফল অত্যন্ত অনি্কর। জোরালে। আলোয় 





~ 


টাকা ও বিনিময় 


" কলিকাঁভার টাকার বাজারে 
স্বচ্ছলতার্ভাব' লক্ষিত হইয়াছে । 
(দাবী মার পরিশোধের সর্ভে খণ) বাধিক শতকরা সুদের হার ছিল 
বার আনা। কিন্তু স্থদের হার এইরূপ কম থাকা সত্বেও বাজাবে খণ 
গ্রহীতার তুলনায় খণ প্রদীতার সংখ্যাই অধিক ছিল। গত কয়েক মাস 
যারৎ পূর্বক্রীত ট্রেজারী বাবদ গড়ে প্রতি সপ্তাহে ২ কোটি টাকা 
করিয়া বাজারে ফিরিয়া আসিতেছে । অপর দিকে প্রতি সপ্তাহে মাত্র 
১ কোটী' টাকার ট্রেজারী বিল বিক্রয় হইতেছে । কাজেই ট্রেজারী বিল 
বাবদ বেশী টাকা নিয়োগের সুবিধা না থাকাতে স্বভাবতঃই বাজারে 
টাকার নিক্রিয় স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পাইতেছে। আর সেজন্ত টাকা খাটাইবার 
হন ভিন রাহা এ হর 


কলিকাতা, ১৯শে এপ্রিল 


- চড়িবার আশা নাই। 


তবে এই স্থানে ইহা, বল! যায় যে বৎসরের এই সময়ে 'টাকার 
বাজারে একটা স্বচ্ছলতার ভাব দেখা যাওয়া খুবই স্বাভাবিক।' অন্ান্ত 
বৎসরে এই সময়ের পূর্বেই বাজারে টাকার সুদের হার বেশী পরিমাণ 
নামিয়া আসিত। এবৎসর পূর্ব হইতে প্রহৃত পরিমাণ টাকা ক্রীত মাল 
পত্রে আটক হুইয়! রহিয়াছে। বাহিরে মাল চালান দেওয়ার উপযোগী 
জাহাজ পাওয়ার অন্থবিধা ঘটায় ক্রীত মাল বাবদ নিয়োজিত অর্থ ফিরিয়া 
আসিতে বিলম্ব হইতেছে বলিয়া টাকাব বাজারও অপেক্ষাকৃত চড! 
রহিয়াছে? / 


বাজারে টাকাব বেনী রকম স্চছতা বজায় থাকার ফলে টজারী | 
বিলের আবেদনের পবিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। আব আবেদনের || 


পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে টে জারী বিলের বাধিক শতকরা সুদের হাব ক্রমেই 


হাস পাইতেছে। গত. ১৫ই এপ্রিল ৩ মাসের মিয়াদী মোট > কোটি || 


টাকার টে জারী বিলের টেপার আহ্বান করা হইযাছিল। তাহাতে 


মোট আবেদনের পরিমাণ দাডাইয়াছিল ২ কোটি ৮৭ লক্ষ ৭৫ হাজার } 
পুর্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ২ কোটি ৬৬ লক্ষ ৭৫ 'হাজার || 


টাকা। 
টাকা ছিল। এবারকার . আবেদন গুলির মধ্যে ৯৯৮০ আনা ও তর্দ্ধ 
দামের সমস্ত ও ৯৯//৯ পাই দরেব শতকবা ৪ ভাগ আবেদন গৃহীত 
হুইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিতাক্ত হইয়াছে। 


তাহা কমিয়া ১1০৭ পাই দাড়াইয়াছে। 

রিজার্ড ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ১২ই এপ্রিল যে সপ্তাহ 
শেষ হইযাছে তাহাতে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ২২৮ কোটি 
৯৯ লক্ষ ৮৯ হাজার. টাকা ।. পূর্ব্ব সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ২২৭ কোটি ' 
৫৪ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা ছিল। . এ সপ্তাহে গতর্ণয়েপ্টকে কোন সামযিক 
বার দেওয়া হয় নাই। গত সপ্তাহে. ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ছিল ২৭ কোটি ৪৭ লক্ষ ৪ হাজার টাকা । এ সপ্তাহে 
তাহা ২৫ কোটি ১২ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা ধীড়াইয়াছে। গত সপ্তাহে 
বিবিধ ব্যাঙ্ক ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ ছিল ১৬ কোটি 
৪ লক্ষ ২৯ হাঙ্ছার টাকা ও ১৮ কোটি ৭৩ লক্ষ ৯৪ হাজ্জার টাকা। 
এসপ্তাহে তাহা যথাক্রমে ১৭ কোটি ৫৬ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা ও ১৪ 
কোটি ৬৫ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা দীড়াইয়াছে। 





এসপ্তাহে বেশী রকম, 
বাজারে কল .টাকার, 














গত সপ্তাহে \ 


ভিতর ষে প্রচণ্ড সংগ্রায়ী চলিতেছে তাহার প্রতিক্রিয়ায় ভবিষ্যতে মাল 
চলাচলের কিরূপ সুবিধা কতদূর বজায় ' থাকিবে তাহা বিশেষ জল্পনা 
কল্পনার বিষয় হুইয়া দীড়াইতেছে। এই অবস্থার বাজারে কাজকার্শের 
গতি খুবই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। 


অগ্য বিনিমম বাজারে নিয়রূপ হার বলবৎ দেখা গিসাছে £-- 


টেলিঃ হণ্ডি " (প্রতি টাকায়) ১ শি ৫ঙই পে 
এ দৰ্শনী ' রর ১ শি, ৫৪ পে 
ডি, এ, ৩ মাস রর Fe ১ শি ৬ঙঁহ পে 
ভি, এ, ৪ মাস রঃ ১ শি ৬হ পে 
‘ফ্রাঙ্ক (প্রতি ১০০ টাকায়) ১৩০০৯ 
গিল্ডার 4 টি | ৫৭২ 
ডলার (প্রতি ১০০ ভলাবে ) ৩০২০ 
ইয়েন (প্রতি ১০০ ইযেনে ) ৮৯২ 
ষ্টালিং-ডলার হার (প্রতি পাউণ্ডে ) ৪০৩২ 
ফ্রাঙ্ক-্টাপিং হার রা ১৭৬৯ 


| লি ত হুউল নিস লন] 
| লিমিটেড 


| মিল--হালিসহর ( কর্ণফুলী নদীর তীরে ) 
'_'_ অফিস--ষ্টেশন রোজ, চট্টগ্রাম । 
| বিগত ২৯শে জানুয়ারী বঙ্গীষ গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রী মাননীয় কাশিমবাঁজারের 
মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে আসাম বেঙ্গল বেলওয়ে কোম্পানীর 
এজেণ্ট ও জেনারেল ম্যানেজার এবং চট্টগ্রাম পোর্ট কমিশনারগণের 
চেয়ারম্যান মিঃ জি, ই, কাফ মিল গৃহের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন । 
যন্ত্রপাতির অর্ডার দেওয়! হুইয়াছে।। শীঘ্রই চট্টগ্রাম বন্দরে 
| আসিয়। পৌছিবে। 
সকল প্রকার মিতব্যয়ি তাঁর সহিত মিল গৃহাদি নিৰ্ম্মাণ কাধ্য দ্রুত অগ্রসর 
হইতেছে। এই বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান অদূর ভবিষ্যতে দেশের শত শত 
বেকারের কাজ যোগাইবে। 
', দেশবাসীর সহযোগিতা ও সমর্থন প্রীর্থনীয়। 
এন, জি, দত্ত 
৬১ নং ক্রুকিং স্ট্রীট 


এস, এন, সেন কে, কে? সেন 
১৫৭1এ ধর্মৃতলা ষ্ট্ৰীট ' ম্যানেজিং ডাইরেক্টার 





ফোনঃ ক্যাল ৪৩৪৬ || 


ব্রাঞ্চ অফিস £_যশোহর, বনগঁ|, বরিশাল, রাণীগঞ্জ, 
কান্দী, কাটোয়া, রাণাঘাট, নৈহাটা ইত্যাদি । 
১৯৩৬ সালের লভ্যাংশ ৫% 
১৯৩৭ , ১, ৫%, 
১৯৩৮ ;,, ৫% 
তৎপরতার সহিত দাবী মিটাইয়া দেওষা হয়__ 
Eos সর্তত দেওয়া হয় = - 


ঢু হি ভিড বো. কলিকাতা । 
| - ম্যানেজিং এজেণ্ট এ, রায় য় এণ্ড কোং 2! 





১২৯৬ 


কোম্পানীর কাগজ ও শেয়ার . 
কলিকা, }=শে এপ্রিল 
গত সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে সম্পুর্ণ নিরুৎসাহভাব 
পরিলক্ষিত হইয়াছে। জার্শ্মাণী কর্তৃক ডেনমার্ক ও নরওয়ে আক্রমণের 
সংবাদে আশা ও উৎসাহের সঞ্চার হইয়া যে উন্নতির সুচনা দেখা গিয়াছিল 
তাহা একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। বাহিরের ঘটনা পরম্পরায় বিভিন্ন বিভাগে 





উৎসাহ সঞ্চার না হইলে বাজারের উন্নতি হওয়া অসস্তব। গত তিনদিনে 
উঠতি পড়তির পরিমাণ খুব কম হইলেও বাজারের গতি একান্ততাবেই ' 


নিয়াভিমুখী বলা চলে । 
কোম্পানীর কাগজ 
কোম্পানী কাগজ বিভাগে বিশেষ স্থিরতার ভাব বজায় রহিয়াছে । 
ডেনমার্ক ও নরওয়ে আক্রমণের সংবাদে গত সপ্তাহের শেষ দিকে কোম্পানীর 
কাগজের মূল্যহাস দেখা দিয়াছিল। কিন্তু এই অবস্থা, স্থায়ী হইতে 
পারে নাই। শতকরা! সাড়ে তিন টাকা স্থদের কাগজ এক সময়ে ৯২৫০ 
আনায় নামিয়া গিয়াছিল ; কিন্তু উহ! সাময়িক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। 
বর্তমানে ৯৪%০ আনায় ইহার বিকিকিনি চলিতেছে। 
পরিশোধযোগ্য খণ সম্পর্কেও উন্নতির. আভাষ পরিলক্ষিত হইতেছে। 
মিত্রশক্তির কোন বিশেষ ক্ষতির কারণ ঘটিলে অবশ্য এই বিভাগে পুনরায়, 
মন্দা দেখা দিবে। অন্তান্ত বিভাগে যে,মন্দার সুচনা দেখা যায় তাহা স্থায়ী 
হইলে কোম্পানীর কাগজ বিভাগেও ইহার . পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া ঘটিবে। 
আলোচ্য সপ্তাহে শতকরা সাড়ে তিন টাকা সুদের ( ১৯৪৭-৫০ ) খাণপত্র 
" ১০৩৮০ আনা; ৪২ টাকা সুদের (১৯৪০-৭০) কাগর্জ ১০৮ টাকা এবং 
২ টাকা সুদের (১৯৪৫-৫৫) কাগজ ১১১৬০ 
চলিতেছে। | 
কাপড়ের কল jo 
আলোচ্য বিভাগে একমাত্র. কেশোরাম ব্যতীত : অন্ত কোন শেয়ার 
সম্পর্কেই উল্লেখ করিবাব মত কিছু নাই। কেশোরাম ৫1৮০ আনায় স্থির 
আছে। 
কয়লার খনি 
গত সপ্তাহের প্রথমদিকে কয়লার খনির শেয়ার সমূহের মূল্য অপেক্ষাকৃত 
হাস পাইয়াছিল। ইকুইটেবল ৩৪॥০ আনা পর্য্যন্ত নামিয়া গয়াছিল। 
সপ্তাহের শেষভাগে কোন কোন শেয়ারের সামান্ত উন্নতি ঘটিয়াছে। 
ইকুইটেবিল ৩৫৮০ আনায় উন্নীত হইয়াছে । রাণীগঞ্জও ২৬৪০০ আনায় 
নামিয়া গিয়াছে । আলোচ্য সপ্তাহে কয়লার খনি বিভাগে কারবারের 
পরিমাণও খুব কম হইয়াছে। কয়লার রপ্তানীবাণিজ্য হাস এবং খনির মুখে 
মজুদ কয়লার পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ায় কয়লার মূল্যও হাস পাইয়াছে এবং 
কয়লা ব্যবসায়ের তবিষ্যৎও বিশেষ আশাজনক বলিয়া জোর দেওয়া যায় 
না। তবে রপ্তানী সম্পর্কে বর্তমানে যে সমস্ত অসুবিধার উদ্ভব হইয়াছে 
তাহার নিরসন হইলে কয়লা__-তথা কয়লা খনির শেয়ার মুল্যে উন্নতি 
ঘটিবার সম্পূর্ণ অবকাশ রহিয়াছে। বেঙ্গল’ ৩৬০২ টাকা, ধেমোমেইন 
১৫/০ আনা, সেন্টণল্‌ কারকেওড ১৬২ টাক, নিউ বীরভূম ১৪৮০ আনা, 
এবং ওয়েষ্ট জামুরিয়া ২৯।৮০ আনায় ক্রয় বিক্রয় চলিতেছে । 
পাটকল 
পাটকলের শেয়ার বিভাগেও আলোচ্য সপ্তাহে নিরুৎসাহ এবং মন্দার 
ভাব প্রকট হইয়া দেখা দিয়াছে এবং সকল শেয়ারেরই সামান্ত মুল্য 
‘হ্রাস ঘটিয়াছে। বালী জুট কোম্পানীর যে যান্মাধিক রিপোর্ট প্রকাশিত 
হইয়ছে তাহা বিশেষ সন্তোষজনক হওয়া সন্তেও বাজারে ইহা! অন্গকুল 
এবং উৎসাহপুর্ণ অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে পারে নাই। পাট এবং 
পাটজাতদ্রব্যে যে মন্দা উপস্থিত হইয়াছে পাটকলের শেয়ারে ভাহারই, 


আধিক জগৎ 


অল্লসময়ে 


আনায় ক্রয়-বিক্রয় ' 


[ ২২শে এপ্রিল, ১৯৪* 


বিবিধ টু 
. এ্সিনিয়ারিং বিভাগেও আলোচ্য সপ্তাহে কোনরূপ কর্ম্মপ্রেরণার 
পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ইণ্ডিয়ান আয়রণ বর্তমানে ৩৬০ আনায় 
বিকিকিনি হইতেছে। পূর্বস্তী সধ্াহে উহা ৩৮/০ আনা পর্যন্ত উঠিয়াছিল। : 
ষ্টীল কর্পোরেশন পূর্ববর্তী সপ্তাহের ২১৪৩০ আনার স্থলে ২০০ আনায় 
বিকিকিনি চলিতেছে । . 
চিনির জেলের বশর খরার তর হইতে কোনও 
উৎসাহের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। শর্করাশিল্পের বর্তমান অবস্থাই 
হয়ত ইহার অন্ত দায়ী। 
আলোচ্য সপ্তাহে চা বাগানের শেয়ারের মূল্যে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে 
নাই। 
জা রব তা হা শেয়ার ও 
কোম্পানীর কাগজের নিম্নরূপ বিকিকিনি হইয়াছে । 
কোম্পানীর কাগজ 
২ধ০ সুদের খণ (১৯৪৮ ) ১২ই এপ্রিল--৯৬৮০০ ; ১৫ই ৯৭/০। 
৩৯ সুদের নূতন খণ ( ১৯৬৩-৬৫ ) ১৭ই এপ্রিল--৯৪1/০ ৯৪1৩/০ | 
৩২ স্থদের খণ, (১৯৫১-৫৪) ১২ই এপ্রিল__৯৮।৮০ 
১৫ই-_৯৮৫০ | 





৯৮০ ; 
¥ 


৩॥০ সুদের কোম্পানীর কাগজ--১২ এপ্রিল ৯৩০ ২৩/০ ৯০/০ 


৯৩৪০ 3৩/০ 3 ১৫ই__নতাপত ৯৩৬০ ৯৩৪০ ৯৩/০ 3 ১৭ই- ৯৩৮৮০ 
৯৩%৩/০ ৯৪২ ৯৪/০ ৯৪২ 3 ১৮ই ৯৪/০ ৯৪০/০ | 

০ সুদের খণ (১৪৪০-৪৫) ১২ই এপ্রিল--১০৩৪০ ১০৩৮০ ) 
১৫ই--১০৩৩/০ ১০৩৮%/০ | 

Ea সুদের খণ ( ১৯৪৩ ) ১৫ই কা রাহী lL 

৫২ সুদের খণ ( ১৯৪৫-৫৫ ) ১৫ই এপ্রিল--১১১৮৮%০ ১১১/০ ১১১৫৪০ 
১১১৪০) ১৭ই_-১১১॥/০ ১১১৪০ ১১১৮০ ১১১৮/০ ১১১1০ 5 ,১৮ই-_, 
১১১৪%০ ১১১৮০ | | ক 

৩০ সুদের খণ ( ১৯৪৭-৫5 ) ১৭ এপ্ৰিল--১০৩৷৩০ ১০৩৮/০ | 


ব্যাঙ্ক 
ইম্পিরিয়াল ব্যান্ক-_১২ই এপ্রিল (সঃ আদায়ী) ১৫০০২ ১৫০৭০; 
১৫২ ( কটি ) ৩৭৪২ ১৭ই-_ (কটি ); ৩৭৫৩; ১৮ই- ৩৭৮২ 
রিজার্ভ ব্যাক্ক_-১২ই এপ্রিল_১০৪১ ১০৫১ $ ১৫ই--১০৪২ ১০৫০ 5 . 
১৭ই-_১০৪২ ১০৩॥০ ১০৪৫ ১০৩২ $ ১৮ই--১০২২ ১০৩২। সেন্ট্টাল 
ব্যাঙ্ক__১৮ই এপ্রিল__৩৭।০। 
রেলপথ 
বক্তিয়ারপুর-বিহার রেলওয়ে--১২ই এপ্রিল, ৪০০ ৪১০ ৩৯০ । 
ডি, এইচ, রেলওয়ে _১৬ই (প্রেফ) ৯৩1০ ৯৬২ ৯৭২3 ১৮ই-৯৪২। 4 
ছোসিয়ারপুর দোয়াব রেলওয়ে--১২ই এপ্রিল ৯৫1০ এ৬॥০। বাকুড়া- 
দাযোদর-_১৮ই--৮৭২। সারা-সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে--১২ই এপ্রিল ৯৬২ 
৯৭২১ ১৫ই--৯৯২। কালীঘাট রা I 


কমানির়ান ব্যাঙ্ক লিং 
২নং ক্লাইভ ঘাট গ্রীট, কলিকাতা। 
রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এ্যাু অনুযায়ী 
সিডিউল তুক্ত হইয়াছে। 


। স্থায়ী আমানতের সুদ বাৎসরিক ৩২ টাকা হইতে ৫২ টাকা 
পর্য্যন্ত । সেভিংসৃ ব্যান্কের সুদ ২০ হারে। ৩ বৎসরের 





প্রতিক্রিয়া দেখা যাইতেছে। হাওডা 'পূর্ববর্ত্তী সপ্তাহের €৭৮০ আনার | ১০*২ ক্যা সার্টফকেট ৮৭২ টাকায় পাইবেন।. 


স্থলে ৫৬%০ আনায় ক্রয় বিক্রয় হইতেছে। 


শেয়ার বিক্রয়ের জন্য সর্বত্র এজেন্ট আবশ্টক। 


. 





৫৩ আপস হং = 
২ 
ৰ 


'২২শে এপ্রিল, ১৯৪০ ] 





কাপড়ের কল 

নিউ ভিন্টোরিয়া__১২ই এপ্রিল (অভি) ১1/০ ১০5 ১৫ই--১1০০ ; 
১৭ই-__২1০। কানপুর টেক্সটাইল--১৫ই-_৬1০-3 ৯৮ই-৬৯1 কেশৌরাম-- 
১৫ই--৫1৮০ &1/০ &1%০ tho ; ১৭ই--৫1%০ ৫৮০ | 


কয়লার খনি ূ 

বেঙ্গল__১২ই এপ্রিল ৩৫৭২ ৩৫৯৯ ; ১৭ই--৩৬০২ 1 ভালগোরা_-১২ই 
এপ্রিল ৫০ ; ১৫ই--1%০ ; ১৭ই-1৮০ ৫২ ৫1৮০ ৫1০1 ব্ড ধেমো_ 
১২ই এপ্রিল ৪৪৩1০ ৫/০; ১৫ই;£%০ ৪৪৮০ | বরাকর--১৭ই ১৪1০৭ । 
চুরুলিয়া__১২ই এপ্রিল ১৮/০ ১৭৮০ ১০৩ 3 ৯৭ই--১৮/০ ৯৪০০ জয়ন্তী 
.সেপ্টাল--১৫ই ২২ ২৩০। সেপ্ট্যাল কুর্কেন্দ-_১২ই এপ্রিল ১৬২ ১৫1০ 
১৫দ০ ১৪৪৮০ ১৬০ 7 ১৭ই--১৫২। ইষ্ট ইত্ডিয়ান_-১২ই এপ্রিল ১৮২ 
-১৮1০। ইকুইটেবল-__১২ই এপ্রিল ৩৬৮০/০ ; ১৭ই--৩৪২ ৩৪৮৮০ ৩৫৮০ 
১৮ই-_৩৫।০ ৩1০ ৩৫৪০ | নাজিরা__১২ই এপ্রিল ৮৪০ ৮০/০ 
৯৮০ | টাঁলচর-_১৭ই ১1৮০ । সাউথ কারাণপুর--১২ই এপ্রিল ৪৮০০ । 
কুয়ান্দি__-১৫ই ২৮৮০) ১৮ই--২॥০ ২৮%০।: নিউ বীরভূম--১৫ই ১৯/০ 
১৯৪৮৩ ২০৮০ 7 ১৭ই--১৬1%০ ১৬1৮০ ; ১৮ই-_১৬1০ ১৬1০০ | ওয়েষ্ট- 
জামুরিয়া--১৫ই: ৩০০ ১৭ই-২৯৮০। . রাণীগঞ্জ--১৭ই ২৭1০) 
১৮ই-_২৬দ5/০ | 


পাট কল bry 
আগরপাড়া--১২ই এপ্রিল ২৬॥/০। বালী--১৫ই ২৫১০ ২৫৬২3 
১৭ই__২৫৫৩ ২৫৬০ ; ১৮ই-_২৫৫০।  বজবজ--১২ই এপ্রিল ৩৫৬২ । 


“আধিক জগৎ 


(5১২৯৭ 


৮৯০; ১৭ই-_৭৮৮০ ৭৪5০ dif? 98০ foe S ১৮ই--৭%০ | মেঘনা 


১২ই এপ্রিল ৩৮০ | .কামাবহাটী-১৮ই ৫১৯৯ নদীয়া_১৭ই ৮২০ 
৬২৮০০ ৬৩1%০ ৬৩1০ ৬২1৮০ । স্তাশনাল--১৮ই ২৩৪০ | প্রেসিডেন্সী-__ 


১৮ই-81/০ &1০। ' . 
খনি | 

বাশ্মী কর্পোরেশন-_১২ই এপ্রিল ৬/০ ৬1৩০ ৬৮০ ৬/০ ৬৮/০ ৬(৮০ 
১৫ই-_ডা০ ৬/০ ৬৮/০ ৬/০; ১৮ই--৬/%০ ৬০/০ ৬}/o ৬০ ৬৮/০ 5 
১৮ই-৬৷০%০ ৬|০ ৬/০ । কনসোলিডেটেড_টিন--১২ই এপ্রিল ৪1০ ৪4/০ ; 
১৭ই-_-৪1%০ ৪১০ Ble; ১৮ই-৪1০ 81%০ | ইণ্ডিয়ান কপার--১১ই 
' এপ্রিল ২1/০ ২1০ ২/০ ২৷০ ২০/০ ; ১৫ই-_২1৮০ ২৮০ ২1%০ ১ ১৭ই-_ 
২৮০ ২০ ২।%০ ১ ১৮ই-_২1%০ ২০ ২1৮০ | ৃ 

হুকুমটাদ টীল--( অর্ডি) ১২ই এপ্ৰিল ৭৮০ ৮৩/০ 3 ১৫ই--৮৯ ৮1০ 5 
১৭ই-_খদ০ ৮২ ; ১৮ই--( অর্ডি) ৮/০ (প্রেফ ) ২/০। ইণ্ডিয়ান আয়রণ 
প্যাড ফ্টীল--১২ই এপ্রিল ৩৬দ০০ ৩৭/০ ৩৬৩০ ৩৬৮০ ৩৬০ ৩৬৪৮০ ১ 
১৫ই-৩৪৩০ ৩৬৪০ ৩৬৯ ৩৬/০ ৩৭/০ ৩৬০ ৩৬৪০ ) ১৭ই- ৩৬৮৮০ 
৩৬৪০/০ €৭%০ ৩৬/০ ৩৬৬/০ ; ১৮ই--৩৬1৩/০ ৩৬/০ ৩৬৮/০ ৩৬৪০ ৩৬1৬০ 
৩৬৮৮০ ৩৬]১/০ ৩৬৮৩০ ৩৬1০ । ইণ্ডিয়ান ম্যালিয়েবল কাষ্টাং-_১২ই এপ্রিল 
(প্রেফ) ২1/০ ২1০ ২/০ ২৮০). ১৭ই_(প্রেফ) ২/০ -২1%০। 
মার্শালস-_-১২ই এপ্রিল ২০) ১৫ই-_-২২ ২৬০ ১৬ই-_২২ ২০ ২৩/০ 
২1/০। ষ্টাল কর্পোরেশন_-১২ই এপ্রিল ( অর্ডি) ২০%/০ ২০1৩০ ২০1%০ 


বিরলা-_১৭ই ২৪৪০ ; ১৮ই-_২৪০। ডালহৌসী--১২ই এপ্রিল (প্রেফ)(9 ২০৮০ ২১২ ২০৪০ ১ (প্রেফ) ১০৪২) ৯৫ই--২০%০ ২০৭০০ ২০/০ 


১৫৫২ । হুগলী--১৭ই (প্রেফ ) ১৮/%০। হাওড়া--১২ই এপ্ৰিল £৬।০ ১ 
১৫ই--৫৬1০ )  ১৭ই--৫৭৯ ৫৬৮5 ৫৬৮০ (প্রেফ ) ১৫৬২ 
১৮ই--৫৬1০ | হুকুমাদ--১২ই এপ্রিল ৭/%০ 7 ১৫ই--(প্রেফ ) ৮৮॥০ 


০৫৭৯২ 


18. 
৮ 


ACA 


১০৫ 


২২২৯ 
[টা 


১ 


বা 









২০8০ (প্রেফ ) ১০৪২ ; ১৭ই--২০৪০ ২০৮%০ ২০৮%/০ ২০$৩/০ ২০//০ 
২০০ $ ১৮ই-_২০1০ ২০৪০ ২০1%০ ২০1/০ ২০1৬০ ২০৮১/০ ২০৮০/৪ ২০1%০ 
২০1১০ ২০৩০ | 
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__ সুস্থ ও সবল শিশু লস গৌরব 
















ইহা আপনার শিশুদিগের এত উপযোগী থান্ভ । 
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ঠা ম্পৃন্ভিউা-নিিজক্র* মাতৃতুদ্ধের অনুরূপ এবং ভারতীয় ||8 
2২ FAS 
SN ক RR 


চাস 








iY lb NS 
dA সি 
ছি তি 
i 0৭ র্‌ 
. এ ৃ্‌ 
A ফোন--দমদম, ৯১. পু দমদম রাড, দমদম (২৪ পরগণা ) fi 
: BS তা 
“ F ht 


'শিউসাতন-_১৫ই এপ্রিল ৭৩/০ ৭1৩০ ৬৪০ ৬৪৮০ ১৮ই-_-৬|০ | 
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১২৯৮ . ' আৰ্থিক জগৎ [ ২২শে এপ্রিল, ১৯৪০ 











. চিনির. কল পাটের বাজার 
কানপুর-_১২ই এপ্রিল ১৫৪০) ১৫ই--১৫৪০ ; ১৭ই--১৬২ ১ ১৮ই টি 
* কলিকাতা! ২০শে এ 


১৬৮০ | মহাম্বস্তিকাঁ-১২ই এপ্রিল (অভি) ৯৯২। ১৫ই 

১৫০ ১৫দ০ ; ১৭ই— ১৫/০ ১৫॥০ ; ১৮৪-১৫০ চা চি ১ SHA NUN 575 

১২ই এপ্রিল ১১৪৮০ ১২৮০ ১৮ই--১২1০। কেরু এণ্ড কোং--১৭ই (অভি) পৰ্যন্ত উঠিয়াছিল। re কান 2 

১০ধ০। রাজা সই এপ্রিল ১৫০ ১৮৯ ১৮ই--+৫/০% ১৪৮১।  পিরাছে। গত ই অভি কাটা রা কিছু পি দখা 

| দর ছিল ৬৫1০ আনা।. ১৬ই তারিখ বাজ্জারে তাহা ৬৬ টাকা হয় ॥ 

চা বাগান | ৯৭ই তারিখ তাহা দাড়ায় ৬৭ আনা । ১৯শে এপ্রিল দামের হার 

বিশ্বনাথ--১২ই এপ্রিল ২৬০ ২৬৪০ | হাসিযারা--১৭ই ৭৩২) ৯৮ই--  সর্ধোচ্চে ৬৭০ আনা দাড়ায়। অস্ত ২০শে তারিখ ৬৫%০ আনাষ বাজার 

৪২1০ | চগডপুর--১২ই এপ্রিল ৭০২1. পুসিমবিং_-১৭ই ৯১৫৯।  খুলিয়াছিল। দামের হার সর্ধোচ্চে ৬৬৮০ আনা ও সর্বনিষ্নে ৬৪1০ আন! 

ইষ্ট ইত্ডিয়া--১২ই এপ্রিল“ ৮/%০ ৮1০ টেঙ্গাপানি--১৭ই ১৭ই ১৬৮০ | হইয়া শেষ পধ্যস্ত ৬৫২ টাকায় বাজার বন্ধ হইয়াছে। 


পাত্রকৌলা--১২ই Ele dh $ ১৫ই__৪০৫৩ ১৮ই--(প্রেফ) ১৪৯৯ নিম্নে ফাটকা বাজারের এসপ্তাহের বিস্তারিত দর দেওয়া হইল : 


2৪২ | . 
তারিখ সর্ক্বোচ্চ দর সর্ব্বনিয় দর বাজার বন্ধের দর, 
$ বিবিধ ১৫ই এপ্রিল ৬৫০ ৬৩|০ , ৬৪8০ 
বি, আই, কর্পোরেশন_-১২ই এপ্রিল ( অডি ) ৪/০ 8০ ৪1০ ৪1৮০ ১৬, ৯ ৬৬২ , ৬৪1০ ৬৫1%০ 
8০ 8//০ 81১/০ ; ১৫ই-_-৪//০ Blea Bile ) ১৭ই--৪1০ 3 ১৮ই-৪॥০1 ১৭ 72 ৬৭০ ' 1 ৬৫1%০ | ৬৬%০ 
ইণ্ডিয়ান রবার ম্যাহথফ্যাকচারিং--১২ই এপ্রিল ২৮1০ ২৮০ ; ১৮ই-২৮৮%০ ১৮ না 
২৮/০০ | ইত্ডিয়ান উড প্রডা্টস--১২ই এপ্রিল--২৫॥০ ২৬২। বুটিশ- >) রা Re 
বন্ধা পেট্রোলিয়াম--১২ই এপ্রিল ৪/০ 8/০ 8%/০.8/0 ; ১৭ই--81%০ ১৯» » ‘1 ৬৭০ + oo ৬৬1৮০ 
৪৮০ ৫/০ | ' ইণ্ডিয়া পেপার--১২ই এপ্রিল ১৪০২3 ১৫ই--১৪১২ ১৪২২ ২০৮ ৮» ৬৬৮০ ড৪1০ ৬৫২. 
১৪ ১৭ই-১৪ ০৩৯১ ৩3 — — | 
৩২) ১৭ই--৯৪০২ ১৪৯২ ৯৪৯০০ ) ৯৮ই--১৩৯২। মহীশূর পেপার গত সপ্তাহের মত ' এসপ্তাছে কলিকাতার, ফাটকা বাজারে পাটের দর 


১২ই এপ্রিল ১৩৮০ ১৩৮০ ১৪২) ১৫ই--১৩দ০ ১৩৮৬/০ ১৪২) ১৭ই-_ ২ | 
১৩০ 3 ১৮ই--১৪২ ১৪1০ । . টিটাঁগভ পেপার-->২ই এপ্রিল (এত্ত ‘বি’ 2 সম্পর্কে নানারপ জল্পনা কল্পনা বলবৎ দেখা গিয়াছে। নরওয়েকে কেন্ত 


অর্ডি ) ৩১৮০/০ ৩১%/০ ৩২1১০ রর ৩২০ ৩২/০.১ ১৫ই--৩২1/০ ৩২1৮০ করির! তুমুল সংগ্রাম চলিতে থাকায় পাটের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেকে 
io চন মা 0a ৩২৮০ ; ১৮ই--  আশাস্বিত হইয়! উঠিয়াছেন। এই সঙ্গে পাটের থলের অন্য নুতন অডারেব 
Shoe wee SRI পেপার-১৮ই ৭%০ ৭০ ৭/০ ৭/০: গুজব প্রচারিত হওয়ায় স্বভাবতঃই ' পাটের দর' কিছু তেজী দেখা 

১১৫ ৩/০ টিন 
শী উল ১ এ iE ELL MEP যাইতেছে। . কিন্ত দুঃখের নিয় দরের হার উচ্চ ভরে পায় থাকাব 

সে নি চি লুজ ৯ এ >: > টু 

সন্ভ প্রকাশিত হইয়াছে? 
ক্যালকাট৷ 

উন্ক এশ্ডাচে্ : 

, অফিসিয়েল ইয়ার-বুক (॥৯৪-) 
যে স্মস্ত সিকিউরিটি, লোন ও কোম্পানীর শেয়ার ষ্টক এক্সচেঞ্জ 
বেচাকেনা হয়, সেই সমস্ত তথ্যাদিপূর্ণ এই পুস্তক একটি বিশ্বকোষ 
বিশেয়। কোম্পানীসমূহের বিস্তৃত.বিবরণাদি অর্থাৎ কোম্পানী 
সংগঠিত হওয়ার তারিখ এবং কিসের কারবার, মুলধন ও বিভিন্ন 
শ্রেণীর শেয়ার, ম্যানেজিং এজেন্টস্‌-এর সর্তার্দি ও পারিশ্রমিকাদি, 
ডিরেক্টরবর্গ ও কত শেয়ার থাকিলে ডিরেক্টর হওয়ার যোগ্যতা 
অর্জন করা যায়, খণ করার ক্ষমতা, ভোটাধিকার, শেয়ার 
হস্তাস্তরের নিয়মাবলী, ডিরেক্উরদের রিপোর্টের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, 
ব্যালেন্স. সীট, বিগত বগুসরসমূহের রিপোর্টের বর্ষানুক্রমিক 
আলোচনা, লভ্যাংশের বিবরণ, উঠতিপড়তি দরের তালিকা 
ইত্যাদি। প্রধান প্রধান ভারতীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ, 
অত্যধিক লাভকর, এন-ডি-সি, ইন্কম-্যাক্স সিডিউল, এক্সচেঞ্জ 
ক্যালকুলেটর, কি করিয়া ব্যালেন্স সীট পড়িতে হয় এবং 
ব্যবসা-বাণিজ্যাদি সম্পর্কে তথ্য জিজ্ঞাস ব্যক্তিদের, পক্ষে 








| প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান অন্যান্য বহু বিষয়ের বিবরণশ্বলিত 


বিশেষ বিশেষ অধ্যায় রহিয়াছে। ষ্টক এক্সচেঞ্জের ইতিহাস, 

নিয়মাবলী, সাধারণ জ্ঞাতব্য, ষ্টক ও শেয়ার দালালদের নামের || 8414 | 
তালিকা এবং বিগত মহাযুদ্ধে শেয়ারসমূহের উচ্চতম, ও নিয়তম [1/84 | -০০০:২১:০ | 

দর ইত্যাদি ইত্যাদি । ৰ ই এ 
৭০০ পৃষ্ঠা । রা নাভি 

পোষ্ট ফ্রি। ' অর্ডার দেওরার ঠিকানা সেক্রেটারী, 

ক্যালকাটা চুক এক্সচেঞ্জ কিরাত লিমিটেড, ৭নং 


~~ 


_ 


২২শে এপ্রিল, ১৯৪০'] 
§ 





পক্ষে বাজারের বর্তমাণ অবস্থা সম্পূর্ণ অনুকূল নছে। 
একবার পাটের দর ৬৮৮০ আনা পর্য্যন্ত উঠিযাছিল। কিন্তু পরে এইরূপ 
চডা দরে বেশী পরিমাণ পাট বিক্রয করিয়া দেওয়া বিষয়ে বাজারে একটা 
ঝোক দেখা যাঁয়। আব তাহার ফলে দামেব হাব স্বভাবতঃই 
কিছু নামিয়া আলে । বর্তমাণে, নূতন থলের অর্ডাৰ সম্বন্ধে যে গুজব 
প্রচারিত হইয়াছে তাহার মূলেও কৌন সত্যতা, আছে বলিয়া মনে হয় 
না। সম্প্রতি গতর্ণমেন্ট পাটকলগুলিকে পূর্ব অড'রীক্ৃত থলে শীঘ্র 
শীপ্র ডেলিভাঁবী দেওয়ার জন্তু অনুরোধ করিয়াছেন | উহাতে অনেকে 
মনে করিতে আরম্ত করেন যে বৃটিশ গতর্ণমেন্ট বর্তমান পাটের থলের 
অভাব বোধ করিতেছেন আর সেঞ্জন্ত শীঘ্রই নূতন অডর্ণর আসিঘারও 
সম্ভাবনা আছে। কিন্ত যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে 
গভর্ণমেণ্ট থলের অভাব বোধ করিয়া, পাঁটকলগুলিকে পূর্ব্ব অড'রীকৃত 
থলে দ্রুত চালান দিবার জন্ত অন্থুরোধ করেন নাই। আসলে বর্তমানে 
মাল পাঠাইবার উপযোগী জাহাজের সুবিধা আছে বলিয়াই এইরূপ 
অন্থরোধ করা হইযাছে। কাজেই ইহা হইতে নূতন অড'রের সন্তাবনা 
কিছু বুঝা যাইতেছে না। এই অবস্থায় পাটের দরের হারও বারবার 
চড়িয়া উঠিয়াও উচ্চ স্তরে স্থায়ী হইতে পারিতেছে না। 


সম্প্রতি গত বৎসরের পাট সম্পর্কে যে হিসাব নিকাশ প্রকাশিত 
-হইযাছে তাহ' দৃষ্টে জানাযায় ৯৯৩৯ সালের ৯ঞা জুলাই হইতে গত 
৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত পাটকলগুলি মোট ৬৩ লক্ষ ৯৮ হাজার বেল পাট 
খরিদ করিয়াছে। পূর্ব বদর উপরোক্ত ৯ মাসে পাটকলগুলি ৬২ লক্ষ 
৮৪ হাজার বেল পাট খরিদ করিয়াছিল । উপরোক্ত নয় মাসে মফস্বল 
হইতে পাট আমদানী হইয়াছে মোট ৯২ লক্ষ ৫১ হাজার বেল। পুর্ব 
বৎসর, আমদানীর পরিমাণ ৯৫ লক্ষ ৬ হাজার বেল দড়াইয়াছিল। 


আলগা পাটের বাজারে এ সপ্তাহে ভালরূপ বিকিকিনি হইয়াছে। 
গত ১২ই এপ্রিল বাজারে প্রতি মণ ইণ্ডিয়ান জাত মিডল্‌ শ্রেণীর ও বটম 


' শ্রেণীর নৃতন পাটের দাম ১১০ 'আনা ও ১০০ আনা'ছিল। গতকল্য 


বাজ।রে তাহা যথাক্রমে ১১।%০ আনা, ১০।%০ আনা দাড়ায় । 


এ সপ্তাহে পাকা বেল বিভাগে পাটের দামের হার উল্লেখযোগ্যরপ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। গত ১২ই এপ্রিল বাজারে প্রতি বেল ফাষ্ট পাটের দাম ছিল 
৬৫ টাকা । গতকল্য বাজারে তাহা ৬৯০ আনা দীড়ায়। 

থলে ও চট 
যুদ্ধের ঘনঘটা! বৃদ্ধি পাওয়ার জন্ গত সপ্তাহে থলে ও চটের দাম বেশ 


, বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এ সপ্তাহে দামের হার সে তুলনায় কিছু নিম্ন দেখা 


গিয়াছে। গত ১২ই এপ্রিল বাজারে = পোর্টার চটের দর ১৩//০ আনা 
ও ১১ পোটার চটের দূর ১৬০ আনা ছিল | গতকল্য বাজারে তাহা! 
যথাক্রমে ১৩৫০ আনা ও ১৬1%০ আনা দাড়ায় । 


পি জিপ ভাপ লাক 
পাষক £ 


শশ্রুযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর কে, সি, এম্‌, আই, ত্রিপুরা 
হেড অফিস | 
আখাউড়া, এ, বি, আর, 


3 ? 3 (তেজ পুর 
করিমগঞ্জ, ঢাকা, কুঠি, হবিগঞ্জ, নেত্রকোণা, শিলচর, বদরপুর । 
সাব ব্রাঞ্চ :-সমসেরনগর, কুল।উড়া, চকবাজার (ঢাকা) 

' লক্ষ্মীপুর, ঢেকিয়াজুলা, মঙ্গ নদই, আজ্মীরিগঞ্জ । 
শতকরা বাধিক ১৫ হারে ক্রমাগত ৯ বৎসর যাবৎ ডিভিডেণ্ড 
দেওয়া হইতেছে । 
এ কলিকাতা ব্রাঞ্চ_৬ ক্লাইভ ট্রীট। . 
ম্যানেজিং ডিরেক্টার-_স্রীহারিদাস ভট্টাচার্য্য 
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গত সপ্তাহে 


১২৯৯. 


bl 





সোনা ও রূপ! 
কলিকাতা, ১৯শে এপ্রিল 
লগ্ুনের বাজারে সোনার দরের হার এসপ্তাহে প্রতি আউন্স ৮ পাঃ 
৮ শিলিং হারে বলবৎ ছিল। ইউরোপে যুদ্ধের জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে গত 
সপ্তাহে বোম্বাইএর বাঁজাবে প্রতি ভরি সোনার দাম চডিয়া ৪২1/৬ পাই 
পথ্যস্ত উঠিয়াছিল। এসপ্তাহে সে তুলনায় দামের হার কিছু নিয্ন দেখা 
গিয়াছে । গত ১৩ই এপ্রিল বোস্বাইএ প্রতি ভরি সোনার দর ছিল ৪২৫০ 
আনা । ১৫ তারিখ তাহা ৪২1১০ আনা হয়। ১৭ই তারিখ তাহা! ৪২1৬ 
পাই দ্রীভায়। অন্ধ বাজাবে তাহা ৪২1০৬ পাই হইয়াছে। 
কলিকাতার বাজারে গত ১২ই এপ্রিল প্রতি ভরি সোনার দাম ৪২1০ 
' আনা, বড়ালবার ৪২1/০ আনা ও গিনি ২০।% আনা ছিল।, অন্য বাজারে 
তাহা যথাক্রমে ৪২৷/০ আন! ৪২1০ আনা ও ২৭৮৬ পাই ধীড়াইয়াছে। 
রূপ 
এসধ্যাহে বোম্বাইএর বাজারে রূপার দরের হার মোটামুটি চড়াহারে 
বলবৎ ছিল! গত ১৩ই এপ্রিল বোম্বাইএ প্রতি ১০০ তরি রূপার দাম ছিল 
৫৮৩০ আনা। ১৫ই তারিখ তাহা সামান্ত নামিয়া ৫৮ টাকা হয়। ১৭ই 
তারিখ তাহা £৮০ আনা পর্য্যন্ত উঠে। অন্ত ১৯শে তারিখ তাহা ৫৮/০ 
আনা দীড়াইয়াছে। ৃ 
গত ১২ই এপ্রিল লণ্ডনে প্রতি আউন্স স্পট রূপার দাম ছিল ২০১ পেনী। 
অন্ত বাজারে তাহা ২০২৪ পেনী দ্বাড়াইয়াছে। 
কলিক।তার বাজারে গত ১২ই এপ্রিল প্রতি ১০০ ভরি রূপার দর ৫৯- 
টাকা ও এ খুচরা দর ৫৯০ আনা ছিল। অন্য বাজারে তাহা যথাক্রমে 
৫৮০ আনা ও *৯ টাকা দীড়াইয়াছে। | 


তুলা ও কাপড় . 
কলিকাতা, ১৯শে এপ্রিল ' 
পূর্ববর্তী সপ্তাহে তুলার বাজারে এইরূপ আশা আকাখ্ার স্থা্ট হইয়াছিল 

যে, বুদ্ধের জন্য বিস্তর পরিমাণ তুলার চাহিদা দেখা দিবে। তদুপরি উক্ত 
সপ্তাহে বাজ্ধারে চড়াভাবও দেখা দের। রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কেও অত্যধিক 
চাহিদা ছিল। এই সকল কারণে ব্যবস।য়ীগণ উৎফুল্ল হইয়া মূল্য বৃদ্ধি করার. 
ফলে রপ্তানীকারকগণ নিরুৎসাহ হইয়া তুলাক্রয় নিয়ন্ত্রণ করে। অপর দিকে 
এই রপ্তানী বাণিজ্য আমেরিকা হইতে সম্পর হইতে থাকে। ফলে 
২বোশ্বাইএর বাজারে মুল্যের নিম্নগতি দীড়ায়। বোরোচ জুলাই-আগষ্ ২৫৮২ 
টাকা পর্য্যন্ত হাস পায়। উহা ২৭২২ টাকা পধ্যত্ত উঠিয়াছিল। বাজারে 
এরূপ ধারণা জন্সিয়াছিল যে শ্রমিক ধর্দ্ঘট অবসান হইবার ফলে তুলার 
বান্গারে উন্নতি পরিলক্ষিত হইবে। কিন্তু স্থানীয় কাপড়ের কলসমূছ' 
'আশান্রূপ পরিমাণ তুলা ক্রয় না করায় এবং চীনে সামান্ত পরিমাণ তুল! রপ্তানী! 
হওয়াতে সপ্তাহের শেষের তিনদিন তুলার মূল্য সামান্য গণ্ডীর মধ্যে উঠানামা 
রে। বাজার বন্ধের দিকে বোরোচ এপ্রিল-মের দর ২৫২২ ; জুলাই-আগষ্ট 
২৬১1০ আনা, বেঙ্গল-মে ১৯৮০ আনা ও ওমরা-৫ম ২৩৫২ দীড়ায়। 


b 


৭০ বসব সতসনল সহিত পরিচালিত 
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বিদেশের বাজারে তুলার মূল্য সামান্য গওীর মধ্যে উঠানামা করে। 
নিউইয়র্কের 'বাঁজারে আশানুরূপ কারবার সম্পন্ন হয়। এই বাজারের 
ভবিষ্যৎ কারবারও তাল হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে মের দর ১০৭৮ 
মোট এবং জুলাইএর দর ১০"৫০ সেন্ট ছিল। লিভারপুলের বাজারে ৮৯১ 


পেনী পর্য্যন্ত মূল্য বৃদ্ধি পায়। 
আলোচ্য সপ্তাহে বোস্বাইয়ের তুলার বাজারে নিম্নরূপ কারবার হইয়াছে। 
বোরোচ ওমরা বেঙ্গল 
তারিখ এপ্ৰিল-মে, মে মে 
এপ্রিল ১৩ ২৬২৭ ২৩৬২ ২০১০ 
» ১৪ ২৬১২ ' ২৩৯২ ২০১০ 
» ০ ২৫৭২ ২৩৫০ ১৯৮]০ 
9 ১৭! ২৬১৫/০ ২৩৯৮০ ২০০1০ " 
2,১১৮ ২৬০. ২৩৩৮০ ১৯৮৪০ 
এক বৎসর পূর্বে ১৫২০/০ ১৪০৮০ ১১৩৪০ 
ছুই বৎসর পূৰ্ব্ব "১৬৩০ ১৪৬৪০ ৯২৩৪০ 


কাপড় 
কলিকাতা, ১৯শে এপ্রিল 

গত সপ্তাহে জাম্মানী ডেনমার্ক ও নরওয়ে আক্রমণ করিয়াছে সংবাদে 
স্থানীয় কাপড়ের বাজারে ফাটকাওয়ালাদের মধ্যে কারবার যথেষ্ট পরিমাণে 
বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এইরূপ কারবারে উৎসাহ শীঘ্রই তিরোহিত হয় এবং 
কাপড়ের মূল্যও হাস পায়। - আলোচ্য সপ্তাহে বোস্বাইএর শ্রমিক ধর্মঘটের 
অবসান এবং ল্যান্কাশায়ারের কাপড়ের উপর আমদানী স্তব্ধ হাস এই দুইটি 
প্রধান কারণে কাপড়ের মূল্য উল্লেখষোগ্যরূপ হাঁস পায়। দেশী কাপড়ের 
মূল্যও পূর্ববর্তী হারে পর্যবসিত হুইয়াছে। চাহিদার পরিমাণও মোটেই. 
আশানুরূপ নহে। এরূপ অবস্থায় দেশী কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি গাইবার কোন 
সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। ব্যবসায়ীগণও বাজারের ভবিষ্যত পরিস্থিতি 
না দেখিয়া কারবার করিতে ইচ্ছুক নহেন। 

ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির ১০ নং অন্থুসারে বিলাতী বস্তরের উপর আমদানী 
শুদ্ধ হাস করা সত্বেও উহা! জাপানী বা দেশী কাপড়ের সহিত প্রতিযোগিতা 
* করিতে সমর্থ হইবে না বলিয়া ব্যবসায়ীগণের বিশ্বাস । জাপানী এবং দেশী 
কাপড়ের বাজারে কার্য্যতৎপরতার অভাবও উক্ত মনোভাবের পরিচয় 
দিতেছে। . 

সুতার বাজারেও কাপড়ের, বাজারের অঙুরূপ প্রতিক্রিয়া. দেখা দেয়। 
সপ্তাহের প্রথম দিকে সুতার বাজার চড়া ছিল কিন্ত বাজার বন্ধের দিকে উহার 
নিয্নগতি পরিলক্ষিত হয়। তাতিগণ কারবার করিতে বিশেষ ,আগ্রহান্বিত 


বলিয়া আনা যায়। | 
| ৰ টার EME 


আলোচ্য’ সপ্তাহে বাজার খুলিবার সময় চিনির মূল্য স্থির ছিল। বিভিন্ন 
কেন্দ্র হইতে আশীলুরূপ চাহিদার অতাবই উহার অন্যতম কারণ বলিয়া 
গ্রতীয়নান হয়। অতঃপর নিকটবর্তী কেন্ত্র সমূহ হইতে চাহিদার উন্নতির 
ফলে বাজারে সামান্ত আশা আকাঙ্বার স্থষ্টি হয়।. কারবার বৃদ্ধি পাইবার 
ফলে মুল্যেরও. উন্নতি দৃষ্ট হয়। প্রতিমণে চিনির মূল্য তিন আনা হইতে 
চারি আনা “পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ব্যবসায়ীগণের ধারণা এই যে চিনির 
বাজারে, শীঘ্রই সমূহ উন্নতি প্রতিফলিত হইবে . এবং বাঙ্গলার নববর্ষের 


প্রথম হইতে বিভিন্ন কেন্দ্রের চাহিদার পরিমাণও বৃদ্ধি পাইবে । 


জাভা চিনির মজুদ পরিমাণ খুব অল্প জন্তু আড়তদারগণ এই, শ্রেণীর 
‘চিনি সম্পর্কে মূল্য হাঁস করিতে প্রস্তুত নহেন | তাহীরা৷ ক্রমশঃ . উহা 
বিক্রয় করিবেন বলিয়া আশা করিতেছেন। স্থানীয়- বাজারে প্রায় এক 
লক্ষ বস্তা দেশী চিনি মজুদ আছে। অপর পক্ষে মন্ধুদ জাভা চিনির 
পরিমাণ মাত্র আড়াই হাজার বস্তা বলিয়া অঙ্কুমিত হয়। ॥ 
কানপুর--গত ২রা এপ্রিল সুগার সিপ্ডিকেটের অধিবেশনের পর 
'ইইতেই চিনির মুল্যের একটা উন্নতি দেখা ' দেয়। চলতি কারবার 









- .. প্ুণা। 









সম্পর্কে চিনির মূল্য প্রতিমণে "প্রায় তিন আনা বৃদ্ধি পায় এবং চাহিদা 
বৃদ্ধি পাইবার ফলে যুল্যের এই উন্নতি বজায় ছিল। অবস্ঠ ইক্ষুর মুল্য 
হাস করণার্থে সিপ্তিকেটের প্রচেষ্টার জন্য চিনির মূল্যের নিল্লগতি 
পরিলক্ষিত হুইতে থাকে । কিন্তু জার্মান কর্তৃক ডেনমার্ক ও নরোওয়ে 


, আক্রমণ করিবার সংবাদে পুনরায় উহার উন্নতি ঘটে । নিকটবর্তী বাজার 


সমূহে রেলযোগে এবং অন্তান্ত যানবাহনবোগে চিনি প্রেরণ করিবার ফলে 
কানপুরের চিনির বাজারে কারবামও কিছু বৃদ্ধি পায়। কাররারের এই 
উন্নতির ফলে কাঁনপুরের বাজারে চিনির মূল্য প্রতিমণে পাচ আনা 


হয়। 


বোম্বাই-_আলোচ্য সপ্তাহে বোধাইএর চিনির বাজার মন্দা গিয়াছে। 
বর্তমান মরশুমে অধিক পরিমান চিনি উৎপন্ন হইবে বলিয়া সিত্তিকেট 
যে বরাদ্দ করিয়াছেন তাহার ফলেই উক্ত মন্দাভাব দেখা দেয় বলিয়া 
মনে হয়। বোষ্বাইএর ব্যবসায়ীগণের এরূপ ধারণা ছিল যে শেষ পর্য্যন্ত 
দেশী চিনির মূল্য হ্রাস পাইবে। সেইজন্ত তাহাদের. পক্ষে পড়তামত 
দরে মজুদ চিনি বিক্রয় করিয়া দিবার' একটা আগ্রহ দেখা যায়। 
আলোচ্য সপ্তাহের প্রথম দিকে দেশীয় চিনির মূল্য হাস পাইবার সঙ্গে 
সঙ্গে ভ্রাতা চিনির মূল্যও হ্থাস' পায় কিন্তু পরে জার্মান কর্তৃক ডেনমার্ক 
ও নরোওয়ে আক্রমণ করার সংবাদে এই শ্রেণীর চিনির মৃল্য 
প্রতিহন্দরে ছয় আনা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। বোম্বাইএর বাজারে মজুদ জাভা 


চিনির পরিমাণ ৯১ হাঁঞজ্জার বস্তা বলিয়া অনুমিত হয়। 


চামড়ার বাজার 


কলিকাতা ১৯শে এপ্রিল 

আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় গরুর চামড়ার বাজার তেজী ছিল; অপর 
পক্ষে ছাগলের চামড়ার মুল্য সামান্ত হাঁস পায় এবং কারবারও নিয়ঞ্িতভাবে 
চলে। স্থানীয় বাজারে বিভিন্ন প্রকার চামড়ার নিম্নবূপ কারবার 
হইয়াছে। 

ছাগলের চামড়া পাটনা ১২ হাজার টুকরা । ৭৫২৯৫২ $ ঢাকা- 
দিনাজপুর ১৯ হাজার টুকরা ৯৫২-১২০২ হিঃ) আদ্র লবণাক্ত ২০ হাজার 
টুকরা ৭৫২-৯২২। | 

এতত্যতীত পাটনা, ২ লক্ষ ৬৯ হাজার টুক্রা। ঢাকা-দিনাজপুর 
৯ লক্ষ ৫৬ হাজার ৫ শত টুকরা । আদ্র লবণাক্ত ৩১ হাজার ৬ শত টুকরা 
ছাগলের চামড়া মজুদ ছিল। | 

গরুর চামড়া আগ্রা-আপে ১৫০ টুকরা ১০০ হিঃ; দ্বারভাঙ্গ 
বেনারস ৯৯ শত টুকরা ৯1০-৯১২ হিঃ ; দ্বারভাঙ্গা পিয়া সাধারণ ১৪ শত 


টুকরা ৯৪০-১০০ ছিঃ) বেনারদ গোরক্ষপুর € শত টুকরা ৭০-৮০ ছিঃ ; ' 


নেপাল-দাঞ্জিলিং ৯ শত টুকরা ৪/০ হিঃ) রাঁচি গয়া সাধারণ ৩ হাজার 
৪ শত টুকরা ৮৭০ হিঃ; ঢাকা দিনাজপুর লবনাক্ত ৯ শত টুকরা ৬৪০- 
৭০ হিঃ) আদ্র লবণাক্ত ২ ছাজার ৭ শত টুকরা! প্রতিটুকরা।ৎ হইতে 
1%০ হিঃ) | | J) 
এতন্যতীক' ঢাকা-দিনাজপুর লবনাক্ত ৯ হাজার ৩ শত টুক্রা। 
আগ্রা আসেনিক ৭ হাজার। দ্বারভাঙ্গা-বেনার আর্সেনিক ৩ হাজার 
এক শত | ্বারভা্গা-পৃণিয়া সাধারণ ৪ হাজার ৮৫০, নেপাল দাঞ্জিলিং 


২৯, বেশ্টিক্ক ষ্ট্ৰীট 









[ ২২শে এপ্রিল, ১৯৪০ 


পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাঁয়। মজুদ চিনির পরিমাণ ৪০ হাজার বস্তা বলিয়া অনুমিত 






॥ | Es 


‘ সাধারণ ১ হাজার ৫ শত) রাঁচি গয়া সাধারণ ২ হাজার ৩ শত, -। 
' গোরক্ষপুর-বেনারস সাধারণ ১ হাজার € শত। দাজ্জিপিং-আসাম লবণাক্ত 
'২শত এবং আদ্র লবণাক্ত ৯ হাজার এক শত্র টুকরা মজুদ ছিল। মজুদ 
* মহিষের চামড়ার পরিমাণ ছিল ১০ হাজার ২ শত টুকরা! আলোচ্য 
সপ্তাহে একশত টুকরা মহিষের চামড়ার ৪1০ ছিঃ কারবার হইয়াছে। 
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ভারতবর্ষে শিল্পোয়তির পক্ষে একটা বড় অসুবিধা এই যে 
এদেশে শিল্প সাধনার ব্যাপারে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের ভিতর 
কোন আবশ্যকীয় যোগাযোগের বন্ধন নাই। কোন বড় শিল্প- 
ব্যবসায় স্থাপন ও কৃতকাধ্যতার সহিত তাহা! পরিচালনা করিতে 
হইলে দেশের শিল্লোগ্ভোগী, মূলধন সরবরাহকারী ও' শিল্প বিষয়ে 


বিশেষজ্ঞদের মিলিত চেষ্টা সে বিষয়ে নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন । ' 


' কিন্তু দুঃখের বিষয় এদেশের বর্তমান অবস্থায় অনেক সময়েই 
সে ধরণের যোগাযোগ সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না । শিল্প বিষয়ে 
উদ্ভোগী হইয়া অনেক মূলধন সরবরাহকারী হয়ত শিল্প পরিচালনা 
বিষয়ে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী ব্যক্তির সাহায্যের অভাবে অসুবিধা 
বোধ করিতেছেন। অনেক স্থলে আবার শিল্প বিষয়ে বিশেষজ্ঞ 
লোকেরা উপযুক্ত মূলধন সরবরাহকারীদের সহযোগিতা না পাইয়া 
যথাযথ ভাবে শিল্প ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেছেন না। 
ফলে দেশে শিল্পের উন্নতি স্বভাবতঃই খুব বাধাপ্রাপ্ত হইতেছে । 
এইরূপ অবস্থায় কলিকাতার ১৫ নং ক্লাইভ. ষ্টরীটস্থ বেঙ্গল 
ইগ্াষ্ত্রীদ এসোসিয়েসন সম্প্রতি দেশের শিল্পোন্নতির সুবিধার্থ নানা এ 
শ্রেণীর ব্যক্তিদের ভিতর আবশ্যকীয় সংযোগ সাধন সম্পর্কে ব্যবস্থা 
করিতে যত্ববান হইয়াছেন তাহা সুখের বিষয়। এই এসোসিয়েসনের 
প্রেসিডেন্ট মিঃ এন এন রক্ষিত এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া 
' জানাইয়াছেন যে তাহাদের আফিসে বিভিন্ন শিল্প বিষয়ে অভিজ্ঞ 
ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিদের নাম তালিকাভুক্ত .করিবার জন্য একটি 


রেজিষ্টার খোলা হইয়াছে। শ্রীরেছিষ্টারে স্ব স্ব নাম অন্তভূক্তি 
করিবার জন্য বিশেষজ্ঞের নিকট আবেদনও উপস্থিত করা 
হইয়াছে । এই ভাবে নাম সংগ্রহ করিয়া এসোসিয়েসন দেশের 
শিল্প ব্যবসায়ীদিগকে বিভিন্ন শিল্প সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি 
সরবরাহের ব্যবস্থা করিবেন। অধিকন্ত “তাহারা বিভিন্ন শিল্পের 
প্রয়োজন অনুসারে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সাহায্য ও পরামর্শ পাওয়া 
সম্বন্ধে দেশের শিল্লোগ্ঠোগীদিগকে ও শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহকে সহায়তা 
করিবেন। এদেশে শিল্পের উন্নতিকল্পে বেঙ্গল ইগ্ডাস্ীজ্জ. এসোসিয়ে- 
সনের এই উদ্যম খুবই প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। 
জীবনযাত্রার ব্যয় ইত্যাদি সম্বন্ধে উপযুক্ত সংখ্যা বিবরণের খুবই 
অভাব লক্ষিত হইয়া থাকে । দুঃখের বিষয় এই অভাব পুর্ণ সম্বন্ধে 
আজ পৰ্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার বা প্রাদেশিক সরকারসমূহ প্রয়োজনীয় 
পরিমাণে সচেষ্ট হইতেছেন না । তবুও বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশে 
শ্রমিকদের অবস্থা সম্পর্কে ছোট খাট জরীপ কাৰ্য্য করা হইয়াছে 
বং বিভিন্ন বিষয়ে তথ্যাদিও কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছে । কিন্তু 
বাঙ্গলা প্রদেশে আজ পর্য্যন্ত এই ধরণের প্রয়োজনীয় ব্যাপারে 
এতদিন সরকারী চেষ্টা বা উদ্ধম মোটেই কিছু নিয়োজিত হয় নাই। 
যাহা হউক বর্তমানে আমরা জানিয়! বিশেষ সুখী হইলাম যে বাঙ্গলা 
সরকারের আর্থিক ত্দস্ত বোর্ড সম্প্রতি এ সম্বন্ধে উপযুক্ত কার্ধ্যনীতি 
গ্রহণের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রস্ততে মনোনিবেশ করিয়াছেন । 


$৩০২ 





আর্থিক জগৎ 


[ ২৭শে এপ্ৰিল, ১৯৪০ 





(প্রকাশ এই পরিকল্পনায় এই প্রদেশকে প্রথমতঃ কতকগুলি ‘ 


শিল্পকেন্দ্রে বিভক্ত করিবার ও পরে সেই এলাকা অনুসারে শ্রমিকদের 
মজুরী ও জীবনযাত্রা ব্যয় ইত্যাদি নির্ধারণ করার প্রস্তাব হইয়াছে। 
আপাততঃ ছুই বৎসরের জন্য গাঁচটি এলাকায় তদন্ত কার্য্য চালাইবার 
ব্যবস্থা হইবে। আর উহাতে শেষ পর্য্যন্ত ৩০ হাজার টাকা ব্যয় 
পড়িবে। এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় স্থির করিয়া আর্থিক 
তদন্ত বোর্ড তাহা গভর্ণমে্ট সমীপে প্রেরণ করিবেন। পরে 
রিনি রর ভরি 
হইবে | 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বর্তমানে শ্রমিক গোলযোগ লক্ষিত 
হইতেছে। বাঙ্গলা প্রদেশের অনেক'কলকারখানাতেও ক্রমেই শ্রমিক 
বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করিতেছে। যুদ্ধের জন্য জীবনযাত্রার ব্যয় 
বাড়িয়াছে বলিয়া ইতিমধ্যেই শ্রমিকেরা কয়েকস্থানে যুদ্ধ জনিত ভাতা 


ও বেতন বুদ্ধি দাবী করিয়া আন্দোলন সুরু করিয়াছে। কল- - 


কারখানার মালিকেরা অনেক স্থলেই শ্রমিকদের এই প্রকার দাবী 
অত্যধিক ও অসঙ্গত বলিয়া মনে করিতেছেন এবং সেজন্য তাহারা 
উহা! পূরণে অনিচ্ছা ও অসামর্থযও জ্ঞাপন করিতেছেন। আজ যদি 
সরকারী অর্থ সাহায্যে ও আর্থিক তদন্ত বোর্ডের চেষ্টায় দেশে শ্রমিকদের 
আয় ও জীবনযাত্রার ব্যয় সম্বন্ধে একটা তদন্ত হয় তবে এসম্বন্ে নির্র- 
, যোগ্য বিবরণ সংগৃহীত হইতে পারে। এবং পরে শ্রমিকদের দাবীর 
ন্যায্যতা! বিবেচনা করিয়া তাহা যথাসম্ভব পরিপূরণেরপ্ ব্যবস্থা হইতে 
_ পারে। সে হিসাবে আমরা আধিক তদন্ত বোর্ডের উপরোক্ত ধরণের 

উদ্যম সমর্থন করিতেছি। তবে এই প্রসঙ্গে আমরা ইহাও বলিতে 
চাই যে উক্ত বোর্ড ছুই বৎসরের মধ্যে মাত্র ৫টি এলাকায় কাৰ্য্য 
. শেষ করিবার যে প্রস্তাব করিতেছেন তাহা খুব কাজের কথা নহে। 
দেশের শ্রমিক বিক্ষোভ প্রশমিত করিয়া. শিল্লোন্নতি বিষয়ে সহায়তা 
করিতে হইলে শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে যথাসম্ভব শীত্র তদন্ত 
চালাইবার ও তাহা অল্প সময়ের মধ্যে সমাধা করিবার ব্যবস্থা 
প্রয়োজন । 

গত ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন রেল বিভাগের 
১৯৩৯-৪০ সালের বাজেট উপস্থিত করা হয় সেই সময়ে জানান 
হইয়াছিল যে উক্ত বিভাগে মোট ৯৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা আয় 
হইবে। উহার পর গত ফেব্রুয়ারী মাসে ১৯৪০-৪১ সালের বাজেট 
উপস্থিত করিবার্‌ সময়ে ১৯৩৯-৪০ সালের ৯১০ মাসের হিসাব 
ৃষ্টে পূর্ববর্তী হিসাব সংশোধন করিয়া এরূপ জানান হয় যে উক্ত 
বৎসরে মোট আয়ের পরিমাণ দাড়াইবে ৯৭ কোটী ৩০ লক্ষ টাকা। 
কিন্তু সম্প্রতি রেল বিভাগে ১৯৩৯-৪০ সালের শেষ পর্যন্ত আয়ের 
যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে এই বৎসরে 
উক্ত বিভাগে মোট ৯৭ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে 
অত্রাবস্থায় এই বৎস্রে রেল বিভাগের উদ্ৃত্ত তর্থা এ বিভাগ হইতে 
ভারত সরকারের প্রাপ্য টাকার পরিমাণ ৩ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা 
না হইয়া উহা অপেক্ষা আরও ৬৬ লক্ষ টাকা বেশী হইবে'। 
পাঠকবর্গের বোধ হয় একথা স্মরণ আছে যে রেল ক্ড্রাগ বৎসর 
বৎসর ভারত সরকারকে উহার দেয় টাকার সাকুল্য অংশ পরিশোধ 


করিতে পারিতেছে না বলিয়াই বর্তমান বৎসর হইতে রেলের এ 


যাত্রী ও মালের ভাড়া বদ্ধিত করা হইয়াছে। কিন্তু এখন যেরূপ 
দেখা যাইতেছে তাহাতে ১৯৩৯-৪০ সালে রেল বিভাগ উহার 





উত্ত্ত হইতে ভারত সরকারের প্রাপ্য সোয়া পাঁচ কোটা টাকার 
মধ্যে সোয়া চার কোটা টাকাই পরিশোধ করিতে সমর্থ হইয়াছে। 
বাকী এক কোটা টাকা রেল বিভাগ সামান্য ব্যয়সঙ্কোচ করিয়াই 
সংগ্রহ করিতে পারিত এবং এজন্য যাত্রী ও মালের ভাড়া বৃদ্ধি 
করিবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। বিশেষতঃ ভারত সরকার 
বর্তমানে যখন নিমেয়ারী ব্যবস্থার পরিবর্তন করিয়া বিভিন্ন 
প্রদেশে রেল বিভাগের অতিরিক্ত আয়ের . সুবিধা-সুযোগ 
হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন তখন দেশের দরিপ্র অধিবাসীদের 
be হইতে অধিকতর পরিমাণে যাত্রীভাড়া আদায় করা 
ং মালের ভাড়া বাড়াইয়া দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি 
৬ থাকিতে পারে না। বর্তমানে যখন একথা 
সুস্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে রেল বিভাগের ,'আঘিক অবস্থা, গভৰ্ণমেণ্ট 
কর্তৃক অনুমিত অবস্থা অপেক্ষা অনেক ভাল তখন কি তাহারা যাত্রী 
ও মালের উপর ভাড়া বৃদ্ধি বিষয়ে পুনবির্ববেচনা করিবেন ? 
পণ্যমূল্য হাস 
বর্তমান মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর কৃষি 
ও শিল্পজ্জাত দ্রব্যের মূল্য উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল 
এবং উহার ফলে বিশেষভাবে দেশের কৃষক শ্রেণী উপকৃত 
হইয়াছিল। কিন্তু গত জানুয়ারী মাস হইতে প্রায় সকল 
শ্রেণীর পণ্যদ্রব্যের মূল্যই দ্রুতগতিতে হাস পাইতেছে। এই সম্পর্কে 
ভারত সরকারের বাণিজ্য বিভাগ হইতে যে সর্বশেষ রিপোর্ট 
প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে কলিকাতায় খা্য শস্যের 
পাইকারী মূল্য গত ডিসেম্বরের তুলনায় মার্চ মাসে ( উহার পরবর্তী 
রিপোর্ট এখনও প্রকাশিত হয় নাই) শতকরা ৮ ভাগ, তৈল 
বীজের মূল্য শতকরা ১৭ ভাগ, পাটের মূল্য শতকরা ২৩ ভাগ 
এবং তুলার মূল্য শতকরা ১৬ ভাগ হাস পাইয়াছে। মার্চ 
মাসের পরবর্তীকালে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত দর আরও নীচে 
নামিয়া গিয়াছে--যদিও তৎসন্বন্ধে এখনও সঠিক বিবরণ, প্রকাশিত 
হয় নাই। এদেশের প্রধান প্রধান কৃষিঙ্গাত দ্রব্যের এইরূপ 
মূল্যহ্াসের ফলে দেশের কৃষক সমাজ কি প্রকার নিরুৎসাহ 
হইয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য । গত -১৯২৯ সাল হইতে কৃষিজাত 
পণ্যদ্রব্যের "মূল্য হ্রাস হেতু কৃষকদের ছুর্দশার একশেষ হইয়াছে। 
উহার পর বর্তমান যুদ্ধের ফলে তাহারা একটু স্ুদিনের ৷ মুখ 
গেল। এই সম্বন্ধে গভর্ণমেন্টের' কি কোন কর্তব্য নাই ? 
এলুমিনিয়াম শিল্পে বিদেশী - 
ভারতবর্ষে বর্তমানে গৃহস্থালীর কাজে এলুমিনিয়ামজাত বহুবিধ 
আসবাবপত্র ব্যবহৃত হইতেছে এবং দিন দিন উহার ব্যবহার বাড়িয়াই ' 
চলিয়াছে। এলুমিনিয়াম বক্সাইট নামে একপ্রকার ধাতুদ্রব্য হইতে 
প্রস্তুত হয় এবং দেশের নানা স্থানে উহু প্রচুর পরিমাণে পাওয়া 
যায়। কিন্তু এই শিল্পের প্রতি এতদিন পর্য্যন্ত ভারতবাসীর দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হয় নাই। এতদিন ইংলণ্ড, কানাড! প্রভৃতি দেশ হইতে 
এলুমিনিয়াম আমদানী করিয়া তাহা হইতে বাসনপত্র প্রস্তুত করিয়াই 
ভারতবাসী সন্তষ্ট ছিল। তবে গত ১৯৩৭ সালে নির্মলকুমার জৈন 
এণ্ড কোম্পানীর উদ্যোগে বক্সাইট হইতে এনুমিনিয়াম প্রস্তুতের জন্য 
হয়। কিন্ত এই কোম্পানী প্রায় ২৭০ লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহ 
করিতে সমর্থ হইলেও এবং আসানসোলের নিকটবর্তী অনুপনগর . 


৯ 


২৭শে এপ্রিল, ১৯৪* ] 








নার্মক স্থানে একটী কারখানা স্থাপনের তোড়জোড় করিলেও এখন 
পর্যন্ত এলুমিনিয়াম প্রস্তত কাৰ্য্যে অধিক দূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় 


নাই। ফলে গত ১৯৩৮-৩৯ সালেও বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে প্রায়, 
'অর্ধ কোটী টাকা মূল্যের এসুমিনিয়াম আমদানী হইয়াছে। 


বর্তমানে যুদ্ধের কুলে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে এদুমিনিয়াম 


আমদানী একপ্রকার বন্ধ হইয়াছে এবং দেশে এলুমিনিয়ামের . অত্যন্ত 


অভাব ঘটিয়াছে। প্রকাশ যে এই অভাব মিটাইবার জন্য সম্প্রতি 
কুটাশ ও কানাডিয়ান ' মূলধনওয়ালাদের উদ্ভোগে এলুমিনিয়াম 
প্রডাকশন কোম্পানী. অব ইণ্ডিয়া. নামে একটা কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। উহার ত্রিবাস্কুরে একটা কারখানা স্থাপন করিয়া উহাতে 
বক্সাইট হইতে ধঁলুমিনিয়াম তৈয়ার করিবেন এবং কলিকাতায় আর 
একটা কারখানা বসাইয়া এঁ এলুমিনিয়াম হইতে বাসনপত্র প্রস্তুত 
করিবেন। এই ব্যাপারে" গবর্ণমেণ্টও নাকি উহাদিগকে সাহায্য 
করিবেন। কারণ যুদ্ধ সরঞ্জাম হিসাবেও এনুমিনিয়াম বহুল পরিমাণে 
ব্যবন্ৃত হইয়া থাকে। : 

দেশের ভিতরে প্রচুর কীচামাল এবং চাহিদা থাকা সত্তেও এক 
একটা শিল্প কি ভাবে ,বিদেশীর করতলগত হইতেছে এলুমিনিয়াম 
শিল্পে বিদেশীর প্রবেশ তাহার একটা দৃষ্টান্ত । ইংরাজ ও কানাভিয়ান- 
দের এই শিল্পে অভিজ্ঞতা যে প্রকার বেশী এবং উহার! অর্থবলে 
যেরূপ বলীয়ান তাহাতে একবার উহাঁরা এদেশে কারখান! স্থাপন 
করিয়া বসিলে উহাদের প্রতিযোগিতার মুখে দেশের লোক কোন দিন 
এই শিল্পে তাহার যথাযোগ্য স্থান দখল করিতে পারিবে কিনা 
সন্দেহ ৷ 

. শিল্প জরীপ কমিটী ও বাঙ্গলার শর্করা শিল্প- : 

কিছুকাল পূৰ্ব্বে বঙ্গীয় শিল্প জরীপ কমিটী বাঙ্গলা দেশে শর্করা 
শিল্পের উন্নতি বিষয়ে বাঙ্গলা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আমরা 
শুনিয়া সুখী হইলাম, যে বালা সরকার এই সম্পর্কে তথ্যাদি 
সংগ্রহের ভার শিল্প জরীপ কমিটার উপরই অর্পন করিয়াছেন। 
প্রথমতঃ একটী সাব কমিটীর ছারা বাঙ্গলা দেশে ইক্ষুর উৎপাদন বৃদ্ধি 
ও চিনির কলসমূহ যাহাতে উপযুক্ত মূল্যে নিয়মিতভাবে ইক্ষু 
পাইতে পারে তৎসম্পর্কে আলোচনা হইবে। জরীপ কমিটার 
সদস্তগণ ব্যতীত কয়েকজন বৈজ্ঞানিক, কৃষি ও শর্করা শিল্প বিশেষজ্ঞ 
এবং চিনির কলের মালিকদের প্রতিনিধি নিয়া এই সাব কমিটী 
গঠিত হইবে- বাঙ্গলা সরকার এইরূপ নির্দেশ দিয়াছেন ।' কৃষি- 
বিশেষজ্ঞ হিসাবে গভর্ণমেন্ট কর্তৃক বাঙ্গলার কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর 
‘এই সাব কমিটার সদস্য মনোনীত হইবেন। কলের মালিকদের 
-প্রতিনিপ্রিও গভর্ণমেন্ট নির্ব্বাচন করিবেন। তবে অন্যান্য সদস্য 
কো-অপ্ট করার ক্ষমতা শিল্প জরীপ কমিটাকেই দেওয়া হইয়াছে । 

বাঙ্গলা দেশে শর্করা শিল্প প্রসারের যে বিশেষ সুযোগ সম্ভাবনা 


"রহিয়াছে তাহা বহুবার একাধিক বিশেষজ্ঞ এবং ব্যবসায়ী কর্তৃক 
উল্লিখিত হইলেও বাঙগলা সরকার এই ব্যাপারে এ পর্য্যস্ত কোনরূপ, 
"উৎসাহ প্রদর্শন করেন নাই। অবশেষে শিল্প জরীপ কমিটার চেষ্টায় 


গভর্ণমেন্ট এই- গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন। আশা করি 
জরীপ কমিটা ও গভর্ণমেন্ট এই ব্যাপারে বিশেষ তৎপরতা ও 


"উৎসাহের পরিচয় দিতে প্রস্তুত থাকিবেন। 


ইংলগ্ডের দ্বিতীয় সামরিক বাজেট 
বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর গত সেপ্টেম্বর মাসে স্তার জন 


-লাইমন পাঁলমেন্টে প্রথম যুদ্ধকালীন বাজেট উপস্থিত করিয়াছিলেন । 


আধিক জগৎ 


১৩০৩ 





গত ২৩শে এপ্রিল স্যার জন সাইমন বর্তমান বৎসরের সামরিক বাজেট 
পার্লামেন্টে পেশ করিয়াছেন । সেপ্টেম্বর হইতে মার্চ পর্য্যন্ত 
সাত মাসে বৃটিশ 'গভর্ণমেন্ট যুদ্ধের জন্য ৯* কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড 
ব্যয় করিয়াছেন। বর্তমান বৎসরের আন্মুমানিক ব্যয় ধরা হইয়াছে” 
২৬৬ কোটা ৭০ লক্ষ পাউণ্ড। তন্মধ্যে ১২৩ কোটা ৪০ লক্ষ 
পাউণ্ড আদায় হইবে ট্যাক্স দ্বারা! বাকী ১৪৩ কোটা ৩০ লক্ষ 
পাউণ্ড জাতীয় খণ হিসাবে সংগৃহীত হইবে। ট্যাক্সল্ধ আয়. 
বাবত যে ১২৩ কোটা ৪০ লক্ষ পাউণ্ড বরাদ্দ ধরা হ্হয়াছে 
তন্মধ্যে নূতন কর দ্বারা ১০ কোটী ১০ লক্ষ পাউণ্ড পাওয়া যাইবে 
বলিয়া স্যার জন সাইমন. অনুমান করিতেছেন। নূতন করের 
মধ্যে বর্তমান ' বৎসরে আয়করের হার প্রতি পাউণ্ডে ছয় পেন্স 
বৃদ্ধি করিয়া সাত শিলিং ছয় পেন্স করা হইয়াছে। মদ্ধ, 
তামাক, দিয়াশলাই প্রভৃতির উপর করভার বৃদ্ধি করা হইয়াছে 


‘এবং টেলিগ্রাম, টেলিফোন ও ডাকটিকিটের মূল্যও বন্ধিত করা 


হইয়াছে । এতঘ্যতীত (অদূরভবিষ্যতে একটা ক্রুয়-কর ধাধ্য এবং 
যৌথ কোম্পানীসমূহের লভ্যাংশ বণ্টন নিয়ন্ত্রণ কর! হইবে বলিয়াও 
স্যার জন সাইমন ঘোষণা করিয়াছেন। ' স্যার জন সাইমেনর বাজেট 
বক্তৃতা সম্পর্কে জনসাধারণ কিংবা সংবাদপত্র সমূহ হইতে বিশেষ 
প্রতিবাদ উত্থাপিত হয়. নাই। ইংলণ্ডের জনসাধারণ দুঃখ কষ্ট সহা 
করিয়া অকুষ্টিত-চিত্বেই এই বিরাট ব্যয় ভার বহন করিতে প্রস্তুত 
হইয়াছে। 

বাজেটের প্রস্তাব সমূহ প্রকাশিত হওয়ার Et 
কোনরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় নাই । তবে যৌথ কোম্পানী- 
সমূহ গত তিন বৎসর যে হারে লভ্যাংশ বিতরণ করিতেছিল 
bee বেশী লভ্যাংশ বণ্টন করিতে দেওয়া হইবে না 

বং বোনাস প্রদান করা নিষিদ্ধ হইবে বলিয়া যে প্রস্তাব, আছে 
রে বিলাতী মূলধনের পরিমাণ, বৃদ্ধি হওয়ার 
সম্ভাবনা আছে। , 

কৃষিপণ্য রপ্তানীর উপর সেস্‌ আদায় 

সাধারণ রাজন্ব ছারা ইম্পিরিয়েল' কাউন্সিল; অব, এগ্রি- 
কাল্চারেল রিসার্চের ব্যয় নির্বাহ না করিয়া উহাকে স্বাবলম্বী 
করিবার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি কৃষি পণ্য রপ্তানীর উপর শতকরা আট 
আনা হারে লেস্‌ ধার্য্য করিয়া যে একটা আইন পাশ হইয়াছে! - 
বিগত ১৫ই এপ্রিল হইতে তাহা কাধ্যকরী হইয়াছে । উক্ত 
তারিখ হইতে সেস্‌ আদায় করা হইবে এরূপ নোটাশ দেওয়ার 
পূর্বে রপ্তানীর যে সমস্ত চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে তৎসম্পর্কে 
ভারত সরকার কোন, বিশেষ + ব্যবস্থা অবলম্বন করার প্রয়োজন 
মনে করেন নাই। প্রকাশ যে বিদেশীয় আমদানী-কারকগণ এই 
সেস্‌ বহন করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতেছেন।, চুক্তির সত্ভদি 
অনুসারে তাহাদিগকে এই অতিরিক্ত সেস্‌ বহন করিতে বাধ্য 
করাও সম্ভবপর নহে। অত্রাবস্থায় ভারত সরকার সহানুভূতি 
কারে ভি বিরল বিনে ভারী তানী 
কারকগণকেই এই সেস্‌ বহন করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে । 
রপ্তানীকারকগণ দাবী করিতেছেন যে নোটাশ প্রচারের পূর্বে যে সমস্ত 
চুক্তি হইয়াছে তৎসম্পর্কিত রপ্তানীযোগ্য পণ্যসমৃহকে এই সেস্‌ হইতে 
অব্যাহতি দেওয়া হউক। এই দাবী যে সৰ্ব্বথা যুক্তিযুক্ত তাহাতে 
সন্দেহ নাই৷ যুদ্ধ আরম্ভ, হওয়ায় একাধিক কারণে বহির্র্বাণিজ্য 
বিদ্বুসঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমান ক্ষেত্রে রণ্তানীকারকগণের 
উপর এই সেস্‌ চাপাইয়া দিলে নিতাস্ত অবিব্চেনার কাজ হইবে। 
আমরা আশা করি গভর্ণমেন্ট সমগ্র বিষয়টা বিবেচনা করিয়া ভারতীয় 
ব্যবসায়ীগণ যাহাতে অহেতুক ক্ষতিগ্রস্ত না হন তদনুরূপ ব্যবস্থা 
করিবেন। . 





বাঙ্গলা দেশে বাধ্যতামূলক হিসাবে পাটচাষ নয়নের জন্য যে 
‘আইন পাশ হইয়াছে তাহাতে সম্প্রতি লাটসাহেব সম্মতি দিয়াছেন 
এবং .গত ২০শে এপ্রিল তারিখের কলিকাতা গেজেটে আইনটী 
প্রকাশিত হইয়াছে। এই আইনের সহিত দেশের লক্ষ লক্ষ 
লোকের স্বার্থ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বলিয়া আমরা উহার সারমর্ম 
পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি । 
_. আইনটাতে মোটমটি, ২৩টা ধারা রহিয়াছে। উহার প্রথম ধারায় 
বলা হইয়াছে যে উহা সমগ্র বঙ্গদেশে প্রযোজ্য হইবে। দ্বিতীয় 
ধারাঁতে আইনে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের সংজ্ঞা নির্দেশ কর! হইয়াছে। 
উহার মধ্যে ‘পাট উৎপাদনকারীর, এই সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে যে 
যাহারা নিজে ব্যবহার করিবার অথবাঁ বিক্রয়ের জন্য নিজে, 
নিজের পরিবারভুক্ত ব্যক্তির ছারা, ভাড়াটিয়া মজুরের মারফতে 
অথবা আধিদার, বর্গাদার বা ভাগদারের সাহায্যে পাটের চাষ করে 
তাহারাই পাট উৎপাদনকারী বলিয়া গণ্য হইবে। আইনের তৃতীয় 
ধারায় পাঁটের জমি সম্বন্ধে তথ্য তালিকা সংগ্রহ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে 
নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। উহাতে বলা হইয়াছে যে বাঙ্গলা সরকার 
নিয়মিত ভাবে নোঁটীশ দিয়া নির্দিষ্ট ফরমে কোন নির্দিষ্ট বৎসর 
বা বৎসর সমূহে পাট উৎপাদনকারী কি পরিমাণ জমিতে পাটের 
চাষ ‘করিয়াছে এবং এই জমির মধ্যে কি পরিমাণ জমিতে 
পাট ছাড়া অন্ত কোন ফসল উৎপাদন করা যায় না তাহার 
একটা রেকর্ড প্রস্তুত করাইবেন। উক্ত ধারায় আরও বলা হইয়াছে 
যে উক্ত রেকর্ড প্রস্ততকালে 'সমস্ত পাট উৎপাদনকারীকে যথা 
নির্দিষ্ট মতে উপস্থিত হইয়া পাটের জমির পরিমাণ জানাইতে 
হইবে এবং উহার স্বপক্ষে প্রমাণাদি দাখিল করিতে হইবে। চতুর্থ 
ধারায় বলা হইয়াছে যে উক্ত রেকর্ড প্রস্তুত হইবার পর প্রত্যেক পাট 
উত্পাদনকারীকে নির্দিষ্ট ফি লইয়া উহার একটা নকল প্রদান কর! 
হইবে এবং রেকর্ডে যদি কোন ভুল থাকে তাহা হইলে পাট 
{ উৎপাদনকারী তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি দাখিল করিতে গারিবে। 
আইনের পঞ্চম ধারার বিধান এই যে উপরোক্ত আপত্তি সম্বন্ধে 
নিষ্পত্তি করিয়া পাটের জমির চুড়ান্ত রেকর্ড প্রস্তুত করা হইবে। 
গুষ্ঠ ধারায় বিভিন্ন অঞ্চলে ইউনিয়ন জুট কমিটা গঠনের নির্দেশ 
দেওয়া হইয়াছে । এই ধরণের, প্রত্যেক কমিটাতে একজন চেয়ার- 
ম্যান এবং অনধিক ছয় জন সদস্ত থাকিবেন। সদস্য ছয় জনের 
মধ্যে তিনজন পাট উৎপাঁদনকারীদের ছারা নির্ববাচিত হইবেন এবং 
বাকী তিনজন ও কমিটার চেয়ারম্যান কালেক্টর কর্তৃক (বর্তমান 
আইনে কালেক্টর অর্থে জেলার. কালেক্টর অথবা তাহার ক্ষমতাপ্রাপ্ত 
যে কোন সরকারী কর্মচারীকে বুঝাইবে ) নিযুক্ত হইবেন। প্রত্যেক * 
কমিটীর কার্যকাল অনধিক দুই বৎসর হইবে । সপ্তম ধারায় বলা 
হইয়াছে যে প্রত্যেক বৎসর গভর্ণমেন্ট যে কোন ব্যক্তিকে তাহার 
হাতে মজুদ পাট বা পাট হইতে উৎপাদিত জিনিষের পরিমাণ 
জানাইবার জন্য নোটীশ দিতে পারিবেন এবং এই সম্বন্ধে তথ্যতালিকা 
সংগ্রহের জন্য যে কোন সরকারী কর্মচারী উহাদের বাড়ীতে 
প্রবেশ করিতে পারিবেন। ৮৮ ধারায় প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট কর্তৃক 
একটা এডভাইসরি বোর্ড গঠনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। 


EE NO তাজা রর 
একজন সদস্য থাকিবেন। এতত্যতীত বোডে পাটশিল্পী, পাকা 
বেলার, কাচা বেলার ও 'জাহাজ্যোগে যাহারা পাট রপ্তানী 
করে তাহাদের তরফ হইতে ৪ জন এবং পাট উৎপাদনকারীদের 
তরফ হইতে ৬ জন সদস্ত গভর্ণমেপ্ট মনোনীত করিবেন। এই বোর্ড 
পাটচাষ নিয়ন্ত্রন সম্পর্কিত ব্যাপারে গভর্ণমেন্টকে উপদেশ দিবেন । 
৯ ধারায় বিধান দেওয়া হইয়াছে যে প্রত্যেক বৎস্‌র পুর্ব বৎসরের, 
তুলনায় কত অংশ জমিতে পাটের চাষ হইবে তাহা বাঙ্গলা সরকার 
এডভাইসারী 'বোর়্ের সহিত পরামর্শ ক্রমে স্থির করিবেন। ১০ম 
ধারায় বলা হইয়াছে যে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত স্থির হইবার পরে ইউনিয়ন 
জুট কমিটী সমূহ প্রত্যেক পাট উৎপাদনকারী, মোট কি পরিমাণ জমিতে 
পাটের চাষ করিতে পারিবে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন। তবে যে 
জমিতে পাট ছাড়া অন্য কোন ফসলের চাষ হয় না তাহার কম 
পরিমাণ জমিতে কাহাকেও পাট চাষ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইবে না। 
এই নির্দেশ পাওয়ার পর প্রত্যেককে তদমুযায়ী লাইসেন্স লইতে 
হইবে এবং লাইসেন্স না লইয়া কেহই পাটের চাষ করিতে পারিবে 
না। ১১ ধারায় বলা হইয়াছে যে কালেক্টরের অনুমতি লইয়া 
পাটের জমি ছাড়া অন্য 'জমিতেও পাটের চাষ করা চলিবে । তবে 
যাহাকে যে পরিমাণ জমিতে পাট চাষের জন্য লাইসেন্স দেওয়া হইবে 
কোন অবস্থাতেই সে তদতিরিক্ত জমিতে পাটের চাষ করিতে পারিবে 
না। ১২ ধারায় বলা হইয়াছে যে কোন ব্যক্তি যদি লাইসেন্স না 
পায় তবে সে কালেক্টরের নিকট এই বিষয়ে আপীল করিতে পারিবে । 
- তবে লাইসেন্স প্রত্যাখ্যান করিবার ১৫ দিনের মধ্যে এই আপীল 
দায়ের করিতে হইবে। ১৩ ধারায় বিধান দেওয়া ইইয়াছে যে 
কালেক্টর এই বিষয়ে আগীল 'অগ্রাহ করিলে তৎপর কোন 
বিচারাদালতে এই বিষয়ে আর আগীল করা চলিবে না। ১৪ ধারার 
বিধান এই যে লাইসেন্স দিবার পর পাট উৎপাদনকারী নিদ্দিষ্ট 
জমির অতিরিক্ত পরিমাণ জমিতে পাটের চাষ করিয়াছে কিনা তাহা 
গবর্ণমেপ্ট পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন। ১৫ ধারার বিধান. 
এই যে গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মচারী আদেশ দিলে. 
প্রত্যেক পাট উৎপাদনকারীকে তাহার নিকট তাহার লাইসেন্স দাখিল. 
করিতে হইবে। ১৬ ধারায় বলা হইয়াছে যে কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছা, 
করিয়া উক্ত আইনের বলে প্রদত্ত নোটাশ অমান্য করে, পাটের জমি, 
বা মজুদ পাট সম্বন্ধে ভ্রান্ত সংবাদ দেয়,. লাইসেন্স না লইয়া পাট: 
উৎপাদন করে অথবা রেকর্ডের জন্য নিযুক্ত সরকারী কর্মচারীকে বাধা; 


, দেয় তবে তাহার ছয় মাস জেল ও আড়াই শত টাকা জরিমানা অথবা 


উভয়বিধ দণ্ড হইতে পারিবে? ১৭ ধারায় বলা হইয়াছে .যে কেহ 
' লাইসেন্সের অতিরিক্ত জমিতে পাটের চাষ করিলে উপরোক্ত দণ্ড 
ছাড়াও তাহার অতিরিক্ত জমির পাট ভাঙ্গাইয়া ফেলা হইবে। এরূপ, 
ক্ষেত্রে সরকারী নির্দেশ অমান্তকারীকে পাট ভাঙ্গাইবার খরচাও বহন 
করিতে হইবে । ১৮ হইতে ২২ ধারা সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য বিশেষ 
কিছু নাই। ২৩ ধারায় উক্ত আইন অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মচারী, 
নিয়োগ, বিভিন্ন প্রকার দরখাস্ত ও আপত্তির মিয়াদ নির্দেশ, কমিটী. 
ইত্যাদিতে শূন্য পদ পুরণ, লাইসেন্সের জন্য ফি'র পরিমাণ নির্দেশ 
ইত্যাদি ব্যাপারে বিভিন্ন নিয়মাবলী প্রণয়ণের অন্য গভর্ণমেন্টকে, 

ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে এবং এরূপ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে এই 
ভাত ৬7581 28 ৫০ টাকা 
পর্য্যস্ত জরিমানা হইতে পারিবে। উহার পরেও যদি কেহ নিয়ম, 
অমান্য করে তবে তজ্জন্য তাঁহাকে দৈনিক দশ টাকা হিসাবে জরিমানা. 
দিতে হইবে বলিয়া উক্ত ধারায় বিধান দেওয়া হইয়াছে । 


বর্তমানে ভারতীয় শর্করা শিল্পের সমক্ষে নানারূপ সমস্তা ও সঙ্কট 
মূৰ্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। একদিকে চিনির অতি উৎপাদন ও অপর 
দিকে বিদেশী চিনির আমদানী বৃদ্ধির ফলে দেশে অবিক্রিত চিনির 
পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহা ছাড়া যাহা কিছু চিনি 
বিক্রয় হইতেছে উৎপাদন খরচ নানা কারণে বেশী বলিয়া তাহাতেও 
চিনির কলসমূহের লাভের সুবিধা হইতেছে না। ইহাতে দেশের 
চিনির কলওয়ালারা স্বভাবতই আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। 
এদেশের শর্করা শিল্প বিশেষভাবে বিহার ও যুক্ত প্রদেশে কেন্দ্রীভূত 
হি হা ভি সিভি ছা 
যাইতেছে । 
। গত ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতবর্ষে ইক্ষুর উৎপাদন হইয়াছিল কম। 
ফলে এ সালে চিনির কলগুলিতে মাত্র ৬ লক্ষ ৫০ হাজার)৮০* 
টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল। ভারতবর্ষে প্রতি বৎসর গড়ে 
সাড়ে দশ লক্ষ টন কলের চিনি ব্যবহৃত হইয়া, থাকে। 
কাজেই দেশীয় কলসমূহে মাত্র ৬ লক্ষ ৫০ হাজার ৮০ 
উৎপন্ন হওয়ায় দেশে তাহার সমূহ চাহিদা দেখা বায়, দামের 
হারও ভালরূপ চড়িয়া উঠে। হইক্ষুর অভাবে প্রয়োজনীয় মাত্রায় 
চিনি উৎপাদন করিতে না পারায় সেদিক দিয়া যদিও চিনির 
কলগুলিকে ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল তথাপি মোট উৎপন্ন 
দিনগত রা জহির ভোর ক 
পাইতে হয় নাই। 

কিন্তু গত বৎসর যাহা ছিল কম উৎপাদনের সমস্যা এবৎসর 
' তাহা অতি উৎপাদনের সমস্যায় আসিয়া দীড়াইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ 
সালে ভারতবর্ষে ৩১ লক্ষ ৩০ হাজার একর জমিতে ইক্ষুর চাষ 
হইয়াছিল। ১৯৫৯-৪০ সালে সে স্থলে ৩৬ লক্ষ ১৮ হাঁজর একর 
জমিতে ইক্ষুর চাষ হইয়াছে বলিয়! অঙ্গুমিত হইতেছে। ইচ্ষুর বেশী 
যোগান পাওয়ার সুবিধা হওয়ায় চিনির কলগুলিতে চিনির উৎপাদনও 
বিশেষভাবে বাড়িয়। যাইতেছে । ১৯৩৮-৩৯ সালে যেস্থলে ভারতের 
কলগুলিতে ৬ লক্ষ ৫০ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল সেস্থলে 
১৯৩৯-৪০ সালে ৯ লক্ষ ৯৮ হাজার ৭০০ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে 


. বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে । বর্তমান. সময়ে দেশে চিনি বিক্রয়ের 


যে সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে সে তুলনায় এইরূপ উৎপন্ন চিনির 
পরিমাণ নানা কারণে বেশী বলিয়াই মনে হইবে । 

গত বৎসর এদেশের চিনির কলগুলিতে কম চিনি উৎপন্ন হওয়ায় 
ব্যবহার্য চিনির জন্য দেশের লোককে কতক পরিমাণে জাভা চিনির 
. উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িতে হয়। ফলে জাভা হইতে চিনির 
আমদানী ক্রমেই বাড়িয়া যাইতে থাকে ১৯৩৭-৩৮ সালে জাভা! 
হইতে ভারতবর্ষে ১৪ হাক্তার ৩৮৯ টন চিনি আমদানী হইয়াছিল । 
১৯৩৮-৩৯ সালে সেস্থলে ৩৫ হাজার টন চিনি আমদানী হয়। 
১৯৩৯ সালের এপ্রিল হইতে অক্টোবর পধ্যস্ত সাত মাসে জাভা চিনির 
আমদানী বেশী পরিমাণে বাড়িয়া ২ লক্ষ ৩২ হাজার ৭৮৬ টন 
দাড়ায়। এখনও জাভা হইতে এরূপ বিস্তর চিনি আমদানী 
হইতেছে। ফলে স্বাভাবিক অবস্থায় দেশীয় কলের উৎপন্ন চিনি 
যে পরিমাণে কাটতি হওয়ার সম্ভাবন! ছিল তাহার চেয়েও অনেক 
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* টন চিনি - 





কম চিনি কাটতি হুইতেছে। গত অক্টোবর মাস হইতে নূতন 
মরগুমের কাঙ্গ আরম্ভ করিয়া বিহার ও যুক্তপ্রদেশের চিনির 
কলগুলি এপর্যন্ত ৮ লক্ষ টনের মত চিনি উৎপন্ন করিয়াছে । 
অথচ এখন পর্য্যন্ত এ চিনির মধ্যে মাত্র ২ লক্ষ টন চিনি বিক্রয় করা 
সম্ভবপর হইয়াছে । একদিকে দামের হার বেশী বলিয়া দেশের লোক 
চিনির ব্যবহার যথাসম্ভব কমাইতে আরম্ভ করিয়াছে। অপর দিকে 
জাভার চিনি আসিয়া বাজার দখল করিতেছে। এই অবস্থায় দেশীয় 
চিনির কাটতি বিশেষভাবে প্রতিহত হইতেছে। ইণ্ডিয়ান সুগার 
সিপ্তিকেটের অনুমান এই যে এবৎসর কেবল বিহার ও যুক্তপ্রদেশের 
কলগুলিতে শেষ পর্য্যন্ত আড়াই লক্ষ টনের মত চিনি অবিক্রিত 
থাকিয়া বাইবে। এই ভাবে চিনি অবিক্রিত থাকিয়া গেলে দেশের , 
চিনির: কলগুলিকে সেজন্য খুবই বেগ পাইতে হইবে। ভবিষ্যতে 
একলগুলি চিনির উৎপাদন কমাইয়া দিতে বাধ্য হইলে তাহাতে 
আখ চাষীদের পক্ষে সমস্ত উৎপন্ন আখ বিক্রয় করাও কঠিন হইবে । 

এই অবস্থায় কি ভাবে সকল দিক রক্ষা করা যায় তথ্বিষয়ে 
সকলেই চিন্তা ভাবনা করিতেছেন। সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান সুগার 
সিণ্ডিকেট এসম্পর্কে কয়েকটি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের 
প্রস্তাব করিয়াছেন । সেই প্রস্তাবগুলি এইরূপ £--( ১) যুক্তপ্রদেশ 
ও বিহারে প্রতিমণ আখের নিদ্ধারিত দামের হার 1/৯ 
পাই পৰ্য্যন্ত হ্রাস করিতে হইবে (২) গত ১১ই এপ্রিলের পর 
চিনির কলে যে সব চিনি উৎপন্ন হইতেছে তাহার বাজার দর 
প্রতিমণ ১২ টাকা হইতে কমাইয়া ৮০০ আনা নির্ধারণ করিতে 
হইবে (৩) দেশীয় কলে উৎপন্ন ২ লক্ষ টন পরিমিত 
চিনি বাহিরে রপ্তানী করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে (৪) 
জাভা চিনির প্রতিযোগিতা! খবর্ব করিবার জন্য বন্দর সমূহের 
সম্সিকটবর্তী এলাকায় অপেক্ষাকৃত কম দামে এ দেশীয় চিনি বিক্রয় 
করিতে হইবে । প্রথমোক্ত প্রস্তাবটি কার্যে পরিণত করা বিষয়ে 
সিণ্ডিকেট বিহার ও যুক্তপ্রদেশের গভর্ণমেন্টের সহিত আলোচনা. 
চালাইয়াছিলেন। এই আলোচনার ফলে তাহারা ইক্ষুর দাম মণকরা 
1০৩ পাই পৰ্য্যন্ত হ্রাস করিতে রাজী হইয়াছেন। অন্যান্য প্রস্তাবগুলি 
কাৰ্য্যে পরিণত করা সম্বন্ধেও সিণ্ডিকেট আবশ্যকীয় বিধিব্যবস্থা 
অবলম্বনে ব্রতী হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে । 

আন্তর্জাতিক শর্করা চুক্তি অনুসারে ভারতবর্ষ বর্তমানে সমুদ্র 
পথে বিদেশে চিনি রপ্তানী করিতে পারিতেছে না। এই ব্যবস্থা 
ভারতীয় শর্করা শিল্পের বিস্তারের পথে একটা বিশেষ প্রতিবন্ধক হইয়া 
দাড়াইয়াছে। এক্ষণে যুদ্ধ বীধিয়া যাওয়ায় এ চুক্তি স্বাভাবিক 
ভাবেই অচল হইবার উপক্রম হইয়াছে। এই সময়ে সিণ্ডিকেট 
বিদেশে চিনি বিক্রয় সম্বন্ধে 'সুবিধা-স্ুযোগ আদায়ে যত্বপর হইয়াছেন 
এবং ইতিমধ্যে এ বিষয়ে অনুমোদন লাভের জন্য তাহার! বৃটিশ 
সরকারের বাণিজ্য বিভাগ সমীপে এক আবেদন উপস্থিত করিয়াছেন । 
ইহা একটা শুভ প্রচেষ্টা সন্দেহ নাই। কিন্ত শর্করা শিল্পের বর্তমান 
দুরবস্থা কাটাইয়া উঠিবার জন্য বিহারে ও যুক্তপ্রদেশে আখের মূল্য , 
হ্রাস করিতে হইয়াছে ইহা! নানা কারণে আমরা খুব ছুঃখের বিষয় 

( ১৩০৮ পৃষ্ঠায় জষ্টব্য ) 


' আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে আমদানী, রপ্তানী ও অন্তান্য প্রকার 
বাণিজ্যের সহিত মুদ্রাবিনিময় হারের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে । 
অনুকূল বাণিজ্য হইলে বিনিময় হারও অনুকুল হয়__আর প্রতিকূল 
বাণিজ্যের ফলে বিনিময় হার প্রতিকূল হইয়া থাকে । আবার অন্য 
কোন কারণে কোনও দেশের মুদ্রামূল্যের তারতম্য অর্থাৎ বিনিময় 
হারের পরিবর্তন হইলে উহার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেরও গতি 
পরিবর্তিত হইয়া যায়। মুদ্রামূল্য হ্রাস অর্থাৎ বিনিময় হার প্রতিকূল 
হইলে রপ্তানী বাণিজ্য প্রসার লাভ করিয়া থাকে এবং আমদানী 
বাণিজ্য সঙ্কুচিত হয়; মুদ্রামূল্য বৃদ্ধি অর্থাৎ বিনিময় হার অনুকূল 
হইলে রপ্তানী বাণিজ্য হাস পাইয়া আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া 
থাকে। বিনিময় হারের উঠতি পড়্‌তি বেশী হইলে সুদ্রামূল্যের 
তারতম্য ঘটিয়া দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনীতি ক্ষেত্রেও নানারূপ 


বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়া থাকে । সাধারণতঃ শুক্কের সাহায্য : 


“ব্যতীত আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য ইচ্ছামত হ্রাস বৃদ্ধি করা 
সম্ভবপর নয়। কাজেই বর্তমামযুগে বিনিময় হার যাহাতে স্থির 
 খাকে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রায় সকল গভর্ণমেন্টই আন্তজাতিক 
বাণিজ্যের পরিমাণ এবং মুদ্রামূল্যের সমতারক্ষা করিতে প্রয়াস 
পাইয়া থাকেন। 

গত মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্য্যন্ত লণ্ডন ছিল আস্তঙ্জাতিক বাণিজ্যের 
লেন্দেন মিটানের সর্ববপ্রধান কেন্দ্র। কিন্তু ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধের পর 
হইতে ইংলণ্ডের অনুকুল বাণিজ্য হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডনের এই প্রাধান্য 
হ্রাস পাইতে থাকে এবং আমেরিকার নিউ ইয়র্ক সহর আন্তর্জাতিক 
হিসাব নিকাশ মিটাইবার কেন্দ্রত্বব্প হইয়া উঠে। এই কারণে 
আমেরিকান মুদ্রা ডলারের কৌলিম্য বৃদ্ধি পায় এবং পাউণ্ডের 
. তুলনায় ইহার মূল্য বৃদ্ধির সুচনা দেখা দেয়। ১৯৩১ সালে ইংলপ্ড 
স্বর্ণমান পরিত্যাগ করার পর নিউ ইয়র্কের প্রাধান্য আরও বাড়িয়া 
যায় এবং যে গতিতে নিউইয়র্ক উন্নীত হইতে থাকে লগুনের 
গর্বও সেই গতিতে ক্ষুপ্ন হইতে আরম্ভ হয়! এই অবস্থার ফলে 
ডলারের হিসাবেই আন্তজ্জাতিক বাণিজ্যের হিসাব নিকাশ চলিতে 
থাকে এবং ইংলগুও ডলারের হিসাবে স্বীয় মুদ্রা পাউণ্ড ষ্টালিংএর 
মূল্য স্থির রাখিরার প্রয়াস' করিয়া আসিতেছে 
"ইদানীং কিছুকাল যাবত. ইংলগ্ডের নি রিার 
হ্রাস পাইতে আরম্ভ হওয়ায় পাউণ্ডের মূল্য স্থির রাখা এবং দেশের 
অর্থনৈতিক ভিত্তি যাহাতে অটুট থাকে তজন্য বৃটীশ গভর্শমেণ্ট 
বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়েন। দীর্ঘকাল বিবেচনার পর ডলারের 
তুলনায় পাউণ্ডের মূল্য স্থির রাখার নিমিত্ত বৃটাশ ট্রেজারীর অধীনে 
একটী বাটার হার সমীকরণ তহবিল ( Exchange Equali 
sation Fund ) স্থষ্ট হয় এবং বর্তমান যুদ্ধের পূর্ব. পর্য্যন্ত এই 
তহবিল দ্বারাই পাউণ্ডের মূল্যের উঠতি পড়তি রোধ করা সম্ভব হইত। 
' গত সেপ্টেম্বর মাসে বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইহার সঙ্গে 
সঙ্গেই ইংলণ্ডের অনুকুল বাণিজ্যের পরিমাণ পূর্বেকার তুলনায় 
আরও হাস পাইবার সুচনা দেখা দেয় এবং বৃটীশ 
গভর্ণমেটট ও বুটীশ মুদ্রা পাউণ্ডের নিরাপত্তায় সন্দিহান 
হইয়া জনসাধারণ পাউণ্ডের হিসাবে ইংলণ্ডে যে সম্পত্তি 


সী 





ছিল তাহা ডলারে রূপান্তরিত করিয়া আমেরিকায় প্রেরণ আরম্ভ 
করে। ইহার ফলে ডলারের তুলনায় পাউগ্ডের .মূল্য. অপ্রত্যাশিত 
ভাবে হাস পাইতে থাকে এবং ' সমীকরণ তহবিলের, লাহায্যেও 
পাউণ্ডের এই অধোগতি রোধ করা, একপ্রকার অসম্ভব হইয়া 
দাড়ায় । এজন্য বৃটাশ গভর্ণমেন্ট অনন্যোপায় হইয়া-ডলারের তুলনায় 
পাউণ্ডের বিনিময় হার সরকারী ভাবে বাঁধিয়া দিতে বাধ্য হন। 
১৯৩৯ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর হইতে পাউণ্ডের বিনিময় হার ৪০২ 
হইতে ৪'*৩ ডলারে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু পাউণ্ডের 
মর্যাদা এতই ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল যে এই সরকারী নিয়ন্ত্রণের বাহিরে 
প্রধানতঃ নিউইয়র্ক সহরে ডলার পাউণ্ড বিনিময়ের একটা স্বাধীন 
বাজার ( Free Sterling market ) সু হয় । এই স্বাধীন বাজারে 
ডলারের তুলনায় পাউগ্ডের মূল্য বৃটাশ গভর্ণমেন্ট কর্তৃক নিষ্কীরিত 


মূল্য অপেক্ষা আরও হ্রাস পাইতে থাকে । গত ২৭শে মাণ্চ তারিখে 


এই বাজারে এক পাউগ্ডের বিনিময় মুল্য ছিল মাত্র ৩৪৯ ডলার । 
বৃটীশ গভর্ণমেন্ট এই স্বাধীন বাজারের কার্যকলাপ বন্ধ করিয়া দিতে ' 
সচেষ্ট হইয়াছেন এবং এই উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক অব. ইংলণ্ডের অনুমোদন , 
ব্যতীত বিদেশে অর্থাদি প্রেরণ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। বৃটাশ 
গভর্ণমেন্টের চেষ্টা ফলবতী করার জন্য ভারতবর্ষেও অনুরূপ বিধি- 
নিষেধ স্থাপিত হইয়াছে । 

উল্লিখিত বিনিময় নিয়ন্ত্রণের ফলে ভারতের স্বার্থে কি আঘাত 
পড়িয়াছে বর্তমান প্রবন্ধে তাহাই আলোচ্য । বুটাশ সাম্রাজ্য বাদ 
দিলে ১৯৩৯-৪০ সালে আমেরিকার যুক্তরাজ্য সহ অন্যান্য নিরপেক্ষ 
দেশসমূহের সহিত বাণিজ্যের ফলে ভারতবর্ষের, অনুকুল বাণিজ্যের ' 
পরিমাণ প্রায় ২০ কোটী টাকার মত হইবে। আন্তর্জাতিক লেন্দেন্‌ 
ব্যাপারে নিউ ইউর্কের প্রাধান্য হেতু ভারতের এই ২০ কোটী টাক! 
ডলারের হিসাবেই প্রত্যর্পণ করা হইবে। ভারতীয় মুদ্রা টাকা বৃটীশ 
মুদ্রা পাউণ্ডের সহিত সংযুক্ত থাকায় বৃটাশ গভর্ণমেন্ট নির্ধারিত ৪২ 
ডলার হারেই ব্যাঙ্ক অব, ইংলণ্ডের মারফত ভারতবর্ষ এই টাকাটা 
পাইবার অধিকারী হইরে। ভারতবর্ষ নিউইয়র্কের স্বাধীন বাজারের . 
হার মত এই টাকা আদায়ের সুযোগ পাইবে না। কিন্তু এস্থলে ইহা 
বলা আরশ্তক যে এই ২০ কোটা টাকার বিনিময় স্যাধীনবাজারেই 
সম্পন্ন হইবে এবং ব্যাঙ্ক অব্‌ ইংলণ্ডে স্বাধীন বাজারের হার অনুসারে 
টাকা গ্রহণ. করিয়া গভর্ণমেন্ট নিদ্ধীরিত হারে ভারতবর্ষকে তাহা 
প্রত্যর্পণ করিবেন। এই হিসাবে ব্যাঙ্ক অব. ইংলণ্ড শতকরা প্রায় . 
১৫২ টাকা অর্থাৎ ২০ কোটা টাকার বিনিময় ব্যাপারে প্রায় ৩ কোটা : 
টাকা . লাভ করিবার এক: অহেতুক সুযোগ পাইবে। স্বাধীন 
বাজারের হার অনুযায়ী এই দেনা-পাওনা, পরিষ্কার হইলে ভারতবর্ষের '' 
পক্ষে এই ৩ কোটী টাকা ক্ষতি হইত না। ভারতের বাণিজ্য ব্যপদেশে .. 
প্রাপ্ত এই টাকা ভারতের জনসাধারণ এমন কি ভারতসরকারেরও 
আয়বৃত্ধির সহায়তা করিল না; বৃটিশ গভর্ণমেন্ট এই সুযোগে 


' ভারতের বাণিজ্যলব অর্থ হইতে ভারতবর্ষকে বঞ্চিত করিতেছেন । 


ভবিষ্যতে ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্যের আরও উন্নতি ঘটলে ব্যাঙ্ক অব্‌ 
ইংলণ্ড তথা বুটাশ গভর্ণমে্ট আরও লাভবান হইবেন সন্দেহ নাই । 
(১৩০৮ পৃষ্ঠায় দ্রব্য ). 





ফ্রান্সের মোটর শিল্প 


কয়েক বৎসর যাবৎ ফ্রান্সে মোটর শিল্পের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করিয়া রেলওয়েকে 
উৎসাহিত করিবার নীতি অবলম্বনের ফলে বর্ত্তমান সময়ে তথায় সামরিক ও 
শিল্পের প্রয়োজনে-মোটর লরীর দারুণ অভাব অনুভূত হইতেছে । মোটর 
লরীর চাহিদা এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে য্ঞোম্পরতি “প্যারিসে ২৪টি/পুরাতন লরী 
নীলামে প্রায় দশ হাজার পাউণ্ড মূল্যে অর্থাৎ গড়ে প্রত্যেকটি ৪১০ পাউণ্ডের 
অধিক মুল্যে বিক্রিত হুইয়াছে। যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী 
গভর্ণমেন্ট অধিক সংখ্যক যোটর লরী সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন। ফলে 
শিল্পজাত দ্রব্যাদি বহনের গুরুতর ব্যাঘাত ঘটে। ফ্রান্সের সমস্ত মোটরের 
কারখানায় পূরাদমে কাজ চলা সত্বেও অসামরিক উদ্দেস্তে মোটর লরীর 
চাহিদা মিটান যাইতেছে না। ফ্রান্স এক্ষণে তাহার মোটর শিল্পের অর্থ- 
নৈতিক মূল্য উপলব্ধি করিয়াছে । পূর্বে সরকারী ব্যবস্থায় মোটর শিল্পকে , 
দাবাইয়া না রাখা হইলে আজ লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করিয়া অন্তদেশে মোটর 
“লরীর জন্ত অর্ডার দিতে হইত না । 


নূতন বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি 
গত ২১শে এপ্রিল কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি কর্তৃক নিধুক্ত এড হক কমিটির 


গুহ সম্পাদক, গ্রধুক্ত কমলন্ক্চ রায় কোষাধ্যক্ষ ও শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ সেন, 
্রীদুক্ত রসিকলাল দাস, শ্রীবুক্ত প্রমথ গুহ এবং শ্রীযুক্ত স্বধীর কুমার ঘোষ ' 
‘সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। কর্মকর্তাগণ বাদে ৪২ জন সত্য 
লইয়া রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য নির্ব্বাহক পরিষদ গঠিত হইয়াছে। 


শিল্প গবেষণা বোর্ড 
সম্প্রতি ভারত সরকারের শিল্প গবেষণা বোর্ড উহার উদেশ্য বর্ণনা 
করিয়া! বিভিন্ন, বিশ্ববিষ্থালয়, বিজ্ঞান গবেষণাগার এবং বিশিষ্ট বৈজ্ঞানির- * 
গণের পরামর্শ ও সহযোগিতা কামনা করিয়া এক প্রচার পঞ্জ প্রেরণ 
কবিয়াছেন। বোর্ডের ডিরেক্টর বিভিন্ন শিল্প গবেষণাগার এবং ততসংস্লিষ্ 
ইৈজ্ঞানিকগণ কি কি বিষয়ে এবং. বিজ্ঞানের কোন শাখায় কি পরিমাণ 
গবেষণা কাৰ্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে সক্ষম তাহা জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ 
করিয়াছেন। এইবপ গবেষণা কার্যে কিরূপ লোক এবং সাজ সরঞ্জামের 
প্রয়োজন এবং কি পরিমাণ- অর্থের প্রয়োজন তৎসম্পর্কেও অনুসন্ধান 
করিয়াছেন। বর্তমানে অবশ্ত প্রয়োজন এরূপ শিল্প সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান 
করা হইয়াছে এবং বৈজ্ঞানিকগণকে বিশেষ ভাবে এইরূপ শিল্প সম্পর্কেই 

পরিকল্পন! প্রেরণ করিতে অনুরোধ কর! হইয়াছে । 
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রেডিও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা 


প্রকাশ, ভারতীয় ছাত্রগণ যাহাতে রেডিও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষালাত 
করিতে পারে তুদেশ্যে নিখিল ভারত বেতার প্রতিষ্ঠান (All India 
Radi০ ) ভারতীয় বিশ্ববিস্ভালয়সমূহের ছাত্রগণকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের রেডিও 
ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে কার্য্য করিতে সুবিধা দান করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন! 
তাহাদের প্রত্যক্ষ. তত্বাবধানে রেডিও সম্পর্কে কাধ্যকরী শিক্ষা গ্রহণের জন্ত 
উক্ত প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন বিশ্ববিভালয় হইতে ছাত্র মনোনয়ণ করিতে আবেদন 
'জানাইয়াছেন। 

(ভারতীয় শর্করা শিলের সমস্তা ) 

বলিয়াই মনে করি। গত ১৯৩২ সাল হইতে ভারতীয় ' শর্করা শিল্প 


উচ্চহারে সংরক্ষণ শুক্কের সুবিধা পাইয়া আসিতেছে । কিন্তু উহা । 


সত্বেও এই শিল্প আজ পৰ্য্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠ হইতে পারে নাই। এইরূপ 
অসাফলোর মূলে এই শিল্পের 'নানারূপ গলদ ও অব্যবস্থাই-নিহিত 
' ব্ুহিয়াছে। প্রথমতঃ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চিনির কল গড়িয়া উঠার 
' বদলে এ দেশের অধিকাংশ চিনির কল বিহার ও যুক্তপ্রদেশেই 
সীমাবদ্ধ হইশ্বা পড়িয়াছে ; দ্বিতীয়তঃ চিনির কল স্থাপনে বহু অর্থ 
নিয়োজিত তইলেও এ সকল কলের কার্ধ্যকারিতা বৃদ্ধি করিয়া চিনির 
উৎপাদন খরচ আবশ্যকান্ুরূপ কম রাখার কোন ব্যবস্থা হইতেছে না। 
তৃতীয়তঃ চাহিদা ও কাটতির, সুবিধা বুঝিয়া উৎপাদন নিয়ন্ত্রণের 
কোন সুবন্দোবস্তও আজ পর্যন্ত হয় নাই। এইরূপ অবস্থায় 
এ দেশের শর্করা শিল্পের সঙ্কট কিছুতেই কাটিতেছে না। আজ 
ইণ্ডিয়ান সুগার সিণ্ডিকেট যদি এদেশে শর্করা শিল্পের স্থায়ী উন্নতির 
ব্যবস্থা করিতে চাঁন তবে ওঁ সব" মূলগত গলদ ও অব্যবস্থা দুর করা 
বিষয়েই স্ব্বাগ্রে তাঁহাদের দৃষ্টি নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন। তাহা 
না করিয়া পুনঃ পুনঃ কেবল আখের মূল্য হ্রাসের দাবী করিলেই 
‘ভারতীয় শর্করা শিল্পের স্থায়ী কল্যাণের পথ প্রশস্ত হইবে না। 


54 
নু একমাত্র জীবন বীমার দ্বারাই যৎসামান্য সহজ্র-দেয় কিন্তীর 
নি ‘বিনিময়ে স্বীয় বার্দক্যের বা পোষ্যবর্গের জন্য আতিক 


স্বচ্ছলতার নিশ্চিত সংস্থান করা সম্ভব । 
প্রতি বৎসরই সহস্র সহজ্র সুধী ভদ্রমগুলী তাহাদের বৃদ্ধ- . 
বয়সের অথবা সন্তান সন্ততিগণের আধ্নিক স্বাধীনতা রক্ষার জন্য 


ওরিয়েপ্টালেই” জীবন বীমা করেন 
কারণ 


“ওরিয়েপ্টালই” ভারতের সর্বাপেক্ষা সুদৃঢ়. ও 
জনপ্রিয় জীবন বীম! প্রতিষ্ঠান 


অনর্থক কালক্ষেপ না করিয়া অবিলম্বে আপনিও 


“ওরিয়েপ্টালে” বীম! গ্রহণ করুন 
বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিয়লিখিত ঠিকানায় লিখুন :_ 


ওরিয়েন্টাল 


গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি . 
লাইফ এসিওরেন্স কোৎ লিঃ 
স্থাপিত-১৮৭৪ - রা হেড. আফিস-_বৌস্বাই 


দি ব্রাঞ্চ সেক্রেটারী 
ওরিয়েন্টাল এসিওরেন্স বিল্ডিং 


২নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা 
ফোন নং-ঁকলিঃ, ৫০০ ' 
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কলিকাতাস্থ ভারতীয় চিনি কল সমিতি লগ্ডনের রসদ সরবরাহ বিভাগ 
এবং বোর্ড অব্‌ ট্রেডের নিকট ভারতীয় চিনির রপ্তানী বাণিজ্যে সম্প্রতি 
যে বিধি নিষেধ আরোপিত হইয়াছে তাহা প্রত্যাহার করিবার দাবী 
জ্ঞাপন করিয়া এক তার প্রেরন করিয়াছেন। সমিতি এরূপ উল্লেখ 
করিয়াছেন যে এই বিধি নিষেধ প্রত্যাহার করিলে বর্তমান মরশুমে অতি. 
উৎপাদনের জন্ত ভারতীয় শর্করা শিল্পের সম্মুখে যে সঙ্কট দেখা দিয়াছে 
তাহা অনেকাংশে দূরীভূত হুইবে। সমিতি, আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে 
বর্তমানে বিধি নিষেধের ফলে সিংহল পর্য্যন্ত ভারতীয় চিনি ক্রয় করিতে 
অক্ষম হয়' না এবং তৎপরিবর্তে উক্ত দেশ জাভা হইতে চিনি 
আমদানী করে। 

১৯৩৯-৪০ সালে ভারতে কি পরিমাণ জমিতে গমের চাষ হইয়াছে সম্প্রতি 
তৎসম্পর্কে সরকারী তৃতীয় পূর্বভাস৯ প্রকাশিত হইয়াছে। এই পূর্বভাস * 
দৃষ্টে জানা যায় ১৯৩৯-৪০ সালে ৩ কোটী ৩৪ লক্ষ ৬০ হাজার একর জমিতে 
গমের চাষ হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে । উৎপর ফসলের পরিমাণ, 
মোট ১ কোটী ৪ লক্ষ ৩৭ হাজার টন দীড়াইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে ॥ 
গত ১৯৩৮-৩৯.সাঁলের তুলনায় এবার আবাদী জমির পরিমাণ শতকরা ১ ভাগ 
এবং ফসলের পরিমাণ শতকরা ১২ ভাগ বেশী অনুমিত হইয়াছে। 

পণ্যমৃল্য বৃদ্ধি হেতু অল্প বেতনের সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে খাগ্যশস্ত,বাবদ 
অতিরিক্ত ভাতা দিবার একটি প্রস্তাব ভারত সরকারের বিবেচনাধীনে আছে 
বলিয়া জান। গিয়াছে । একটা নির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী এই ব্যবস্থা যাহাতে: 
কাধ্যকরী হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক 
সরকারসমূছের মধ্যে পত্র বিনিময় চলিতেছে । যে সমস্ত কর্মচারী ৩০২ 


টাকা কিংবা তাহার কম রেতন পায় তাহার্দিগকেই এই ভাতা দেওয়া 


(বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ ও ভারতেব স্বার্থ ) . 
ভারতবর্ষ বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে বৃটীশ গভর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য 
ব্যর্থ করিয়া দিতে চায় না। কিন্ত বাণিজ্য ব্যপদেশে ভারতীয়, 
রপ্তানীকারকগণ যাহা পাইবার অধিকারী তাহা যাহাতে অন্ততঃ 
ভারতের জনসাধারণের উপকারে আসে তদ্বিষষে ভারতসরকারের, 

সচেষ্ট হওয়া উচিত নয় কি? ৭.8 

এ স্থলে আমাদের প্রস্তাব এই যে সরকারী বিনিময় হার ও. 
স্বাধীন বাজ্জারের বিনিময় হারের পার্থক্যের দরুণ ভারতের অমুকূুল 
বাণিজ্য খাতে যে টাকাটা পাওয়া যায় তাহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাবে 
ব্যঙ্ক অব ইংলগ্ডে জমা রাখার অনুমতি দেওয়া হউক। এই টাকা, 
দ্বারা ভারতবর্ষের জন্য স্বর্ণ ক্রয় করা যাইতে পারে কিংবা রাজস্ব 
হিসাবেও ভারতসরকারকে ইহা প্রত্যর্পণ করা যাইতে পারে। 
উহাতে করদাতাগণ এবং জনসাধারণ বিশেষ উপকৃত হইবে । 


১৯৩৮ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩২ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে। 
১৯৩৯ সালে শতকরা ৬1০ ও ৩1০ হারে লভ্যাংশ দিয়াছে । 





লবণ কিনৃতে বাঙ্গলার কোটী টাকা বস্তার স্রোতের মত চলে যায়_ 
বাঙ্লার বাহিরে । এ শ্রোতকে বন্ধ করবার ভার নিয়েছে 
আপনাদের প্রিয় নিজস্ব “পাঁইওনিয়ার? - 
অবশিষ্ট অংশ বিক্রয়কারী শক্তিশালী, এজেণ্ট আবশ্যক । 

বি, কে, মিত্র এণ্ড কোং ম্যানেজিং এজেণ্টস্‌ 
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যাইবে এবং .১৯১৯ সালের শক্ত ভাতার নিয়মাচ্ুযায়ীই এই ব্যবস্থা কাঁ্যকরী, 
করা হইবে বলিয়া, আশ! করা যায়। এই সম্পর্কে সীমাস্ত প্রদেশের 
_গভর্ণমেপ্ট এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে প্রধান আহাধ্য দ্রব্যের 
মুল্য টাকায় নয় সের অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইলেই এই ভাতা দেওয়া হইবে। 
যাহাদের বেতন ১৯২ টাকার অনধিক তাহারা মাসিক ১২ টাকা হারে 
এবং তটুর্দ্ধে ৩০২ টাকা পর্য্যন্ত তাহাদের বেতন তাহাদিগকে ২২ টাকা 
হারে এই তাত! দেওয়ার প্রস্তাব আছে বলিয়া প্রকাশ । 


ভারতে উৎকণ্থ শ্রেণীর গরু 

ভারতবর্ষে যে সব উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গরু দেখা যায় তম্মধ্যে হরিয়ানা 
যমুনাপারি, নাগোরা, গুরগেইয়া, গুজরাটা ও নোলার শ্রেণীর গরু 
উল্লেখযোগ্য ৷ হরিয়ানা--দিল্লী হইতে কুরুক্ষেত্র পর্য্যন্ত দেশকে হরিয়ানা 
দেশ কছে। এই স্থানে অতি উৎকৃষ্ট গো-মহিষ জম্মিয়া থাকে । এই 
দেশের গাভী হরিয়ানা, হানসি, হিসার নামে খ্যাত। এখানকার মহিষের , 
ছুগ্ধের পরিমাণ প্রতি সেরে দশ সের। হরিয়ানা গাভী সাধারণতঃ গুড়ে 
একদিনে দশ সের হইতে বোল সের পর্য্যন্ত দুধ দিয়া থাকে । যমুনাপারি__ 
আগ্রা হইতে বৃন্দাবন, যথুরা, হাতরাঁস, হলদিয়াগঞ্জ প্রভৃতি দেশের গাভীকে 
যমুনাপারি গাভী বলে। এই সকল গাভী ৫ সের হইতে ১০ সের পর্য্যন্ত 
ভুধ দেয়। বলদগুলিও খুব বলিষ্ট এবং পরিশ্রমী। নাগোরা- মাড়োয়ার 
দেশের মধ্যে ২৫৩০ ক্রোশ ব্যাপী স্থান লইয়া 'নাগোর' নামে একটি দেশ 


আছে। এই দেশেই নাগোরা গাভীর জন্ম স্থান। নাগোরা গাভী দৈনিক ১ 


দশ হইতে বোল সের দ্ধ দিয়া থাকে। গুরগেইয়া_-মুলতান জেলায় 


গুরগেইয়া গাভীর জন্ম স্থান। এই গাভী দৈনিক ৮1১০ সের দুধ দিয়া ২ 
থাকে । গুজরাটা__বোদ্বাই প্রদেশের গুজরাট ও সুরাট অঞ্চলে “গুজরাটা' ২ 


ঝা সুরাটী' বা 'কাটিবারি' নামে গরু আছে। এই শ্রেণীর গাভী ৬ হইতে, 
' ৮ সের দুধ দেয়। নোলার- শার্রীজ প্রদেশের নোলার জেলায় এই উৎকৃষ্ট 
জাতীয় গরু পাওয়া যায়। নোলার গাভী প্রচুর স্থস্বাদু দুধের অন্ত প্রসিদ্ধ । 
'এতঘ্যতীত মহীশূর, সিন্ধু, মণ্টগোমারী প্রভৃতি অনেক প্রকার দুগ্ধবতী গাভী 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বর্তমান আছে। 
মেকী মুদ্রা প্রচলন বন্ধের আইন 

“কমাসেরি” নয়া দিল্লীর সংবাদদাতা আানাইয়াছেন যে জালমুদ্রা 
প্রচলন বন্ধের উদ্দোস্তে ভারত সরকার শীঘ্রই একটী আইন প্রনয়ণ 
করিবেন। আইনটা কি প্রকার হইবে তৎসম্পর্কে এখনও কোন খবর 
জানা নাই। হয়ত ভারতীয় মুদ্রা আইন কিংবা দণ্ড বিধির সংশোধন 
অথবা এই ছুইটী আইনই সংশোধন করিয়া এই উদেশ্যে কাধ্যকরী করা 
হইবে। প্রস্তাবিত আইনের নীতি সমূহ ভারত সরকার কতৃক সমধিত 
হইলে পর অর্থ বিভাগ বিলের এক বা ততোধিক খসরা প্রস্তুত করিবেন। 


মিশরে তুলা রপ্তানীর উপর শুদ্ক . 


মিশর গতর্ণমেন্টের আদেশাজগুসারে আগামী ১৫ই আগষ্ট হইতে মিশর- 

জাত তুলার উপর একটা রপ্তানী শুল্ক ধার্য করা হইবে স্থির হইয়াছে। 
সংযুক্ত প্রদেশে পাট চাষের প্রসার 

ইউ, পি চেম্বার অব কমার্স সংযুক্ত প্রদেশে পাটচাষ প্রসারে সাহায্য 
করার জন্য গতর্থমেণ্ট সমীপে এক শ্বারকলিপি পেশ করিয়াছিলেন। 
গভর্ণমেন্ট এই সম্পর্কে কেন্দ্রিয় পাট কমিটার পরামর্শ চাহিয়া পাঠান। পাট 
কমিটী অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন ষে যুক্তপ্রদেশের আবহাওয়া পাট চাষের 
পক্ষে অনুকূল নহে ; দ্বিতীয়তঃ, বাঞ্ছলা, বিহার ও আসামে প্রতি বৎসর 
যে পরিমাণ পাট উৎপন্ন হয় তাহা সমগ্র পৃথিবীর প্রয়োজনের তুলনায় প্রায়ই 
বেশী হইয়া থাকে । এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া পাট কমিটী যুক্তপ্রদেশে 
পাট চাষের জমি বৃদ্ধি করার বিরুদ্ধেই মত প্রকাশ করিয়াছেন। গভর্ণমেন্ট 
হইতে চেম্বারকে জানান হইয়াছে যে পাটচাষ প্রসার ব্যাপারে সরকার 
কোনরূপ সহায়তা করিতে অগ্রসর হইবেন না। কিন্তু পাটের উৎকর্ষ সাধনে 
সকল প্রকার সাহায্য করিতেই সরকার প্রস্তুত থাকিবেন। | 

ঠি . 





‘চাঁ-সেস্‌ আইন 
- গত ১৫ই* এপ্রিল হইতে ১৯৩৯ সালের ভারতীয় চা-সেদ্‌ আইন 
(সংশোধিত ) কাধ্যকরী হইয়াছে। ' | 
পাঞ্জাবে আধুনিক রাস্তাঘাটের প্রসার 
পাঞ্জাব সরকারের মন্ত্রী মালিক খিজাঁর হায়াৎ খা তিওয়ানা পাঞ্জাব 
গভর্ণমেন্টের' পাবলিক ওয়ার্কস্‌ ডিপার্টমেন্টের কাধ্যাবলীর প্রশংসা 


" করিয়া সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দান প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে পাঞ্জাবের 


আধুনিক ধরণের রাস্তাঘাট সমূহের দুরত্ব ভারতের অন্তান্ : প্রদেশ 
সমূহের রাস্তাঘাটের মিলিত দূরত্বের প্রায় সমান হুইবে। মন্ত্রীবর 
বলেন যে কয়েক বৎসর পূর্বে বিভিন্ন প্রদেশে আধুনিক রাস্তাঘাটের 
দূরত্ব সম্পর্কে তারতসরকার যে তথ্যতালিকা প্রকাশ করেন তাহাতে 
দেখা যায় মাদ্রীজে ৪৫ মাইল, বোম্বাইষে ৫২৮ মাইল, বাঙ্গলাষ 


৬৪৩ মাইল এবং সংযুক্ত প্রদেশে মাত্র ৪১৩ মাইল উন্নত ধরণের রাস্তা- 
ঘাট ছিল। এই সময়ে একমাত্র পাঞ্জাবেই প্রায় ২৭৫০ মাইল ব্যাপী 
আধুনিক .ধরণের রাস্তাঘাট বিস্তমান ছিল। ইহার পর পাঞ্জাবে রাস্ত৷- 
ঘাটের আরও প্রসার হয় এবং বর্তমানে প্রায় ৩,৭০০ মাইল উন্নতশ্রেণীর 
রাস্তাঘাট আছে। 






২২) 


জীবনের প্রায় ৫ ভাগ 


কৃত্রিম আলোর আওতায় আপনাকে কাটাতে হয়। এতে 
যথেঃ সুবিধে সন্দেহ নেই। কিন্তু, কৃত্রিম আলো যদি অল্প 
হয় তা হ'লে ফল অত্যন্ত অনিঃকর। জোরালে! আলোয় 
দেখতে সুবিধে তাই কাজেরও সুবিধে, অতএব অল্প: 
আলো! ব্যবহার ক'রে দৃষ্টিশক্তি ন করার কোন 
মানে হয় না; কারণ ছৃষ্টিশৃক্তির থেকে 
মূল্যবান সম্পদ মানুষের আর কী 
থাকিতে পারে? 





সাপ্লাই কর্পোরেশন 
কর্তৃক প্রচারিত 


- CEE 60 


ক্যালকাটা ইলেকৃটি ক 
লিমিটেড 


১৩১০ 


আধিক রর 


[ ২৭শে এপ্রিল, ১৯৪০ 





ভারতে চায়ের চাষ . - 
ভারতবর্ষে প্রায় সাড়ে আট লক্ষ একর জমিতে চায়ের "আবাদ হইয়া 
থাকে। তন্মধ্যে আসাম প্রধান এবং বাঙ্গলাদ্িতীয় স্থান অধিকার করে। 
গত ১৯৩৮ সালে ভারতবর্ষের কয়েকর্টি প্রধান অঞ্চলে কতগুলি চা বাগান 
ছিল এবং এইসব বাগানে কত একর জমিতে চায়ের চাষ হইয়াছিল নিক্নে 


তদ্বিযয়ে বিবরণ উদ্ধৃত কর! হইল :__ 

প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্য বাগিচার সংখ্যা আবাদী জমি (একর) 
আসাম ১,০৪৬ 8,80,000 
বাঙ্গলা ৩,৮৫ ২,২০,০০০ 
বিহার ও উড়িষ্যা | ২৬ 8,000 
যুক্তপ্রদেশ ৪২ ৬,৫০০ 
মাদ্রাজ ৭৯৮ 8৮,০০০ 
পাঞ্জাব ২১৫৬৪ ৯১৫০৩ 
ব্রিবাঙ্কুর - R০০ ৭৮,০০০ 
ত্রিপুরা ষ্টেট ৪৯, ১০১৫০০ 
মহীশূর B ; ১৪ 8,885 
কোচিন ৭ ২,০০০ 


পাঞ্জাব প্রদেশে চা বাগিচার সংখ্যা খুব বেশী হইলেও আবাদী জমির 
'পরিমাণের দিক হইতে আসামের স্থান সর্ধোচ্চে তৎপর বাঙ্গলা এবং 
উহার পরে ত্রিবাস্থুর রাজ্য ও মা্রাজের স্থান। গত ১৯৩৮ সালের 
হিসাবে দেখা যায় যে আসামের লক্ষীপুর জেলায় প্রতি একরে গড়ে 
. ফলন (শুধু পাতা ও গুড়া) ৬৬৩ পাউণ্ড, সদিয়ায় ৬৫৩ পাউণ্ড, 
জলপাইগুড়িতে &৯১ পাউণ্ড, কোয়েম্বাটোরে ৫৪২ পাউণ্ড, মালাবারে 
৪৭৯ পাউণ্ড, মাছুরায় ২৮৮ পাউণ্ড, মহীশূরে ২৩৩ পাউণ্ড, ব্রিপুরাতে ৩০১ 
পাউণ্ড, কাছাড ৪৪৫ পাউণ্ড, কোচিনে ৪৫৬ পাউণ্ড ও গোয়ালপাড়ায় 
€৯৫ পাউণ্ড | | 

বাঙ্গলা ও আসামে উচ্চ শিক্ষার প্রসার 

গত ১৯৩৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মোট ৭২টি কলেজ 
ছিল। এই ৭২টি কলেজের মধ্যে ৯টি মেয়েদের এবং দুইটিতে পৃথক মহিলা 
বিভাগ. রহিয়াছে ও ৯৬টিতে ছাত্র ও ছাত্রী উভয়েই ' পড়িতে পারে। 
৭২টি কলেজে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মোট ৩৮২৯১ জন ছাত্র 
ও ২,২৩৪ অন ছাত্রী ছিল। কলিকাতার কলেজগুলিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা 
ছিল ২০,৬৫১ । বাঙ্গলায় মফ:ঃস্বলের কলেজগুলিতে ছাত্রছাত্রী ছিল ১৪,৬০৭ 
এবং আসামের কলেজগুলিতে ছাত্রছাত্রী ছিল ৩,০৩৩ জন। গত ১৯৩৯ সালে 
9 পরীক্ষায় ৭১২৭ জন, টু টি পরীক্ষায় ৩৩০৯ জন, বি এ 


পরীক্ষায় ৩,৭৫৬ জন বি এস'সি পরীক্ষায় মোট ৮৬২ জন পরীক্ষার্থী ছিল ।, 
বিভিন্ন পরীক্ষায় হিন্দু ও মুসলমান পরীক্ষার্থীর সংখ্যা নিয্নরূপ ছিল £₹-- 

আই-এঁহিল্দু ৫,৭৪৯, মুসলমান ১২২৮। আঁই এস সি-হিনদু ৩,৩০৯ 
ও মুসলমান ২৭২ । বি-এ-হিন্দু ৩,৭৫৩ ও মুসলমান ৬৭৪ । বিএস সি 
হিন্দু ৮৬২ ও মুসলমান ২৮ জন । 

ভারতীয় কলে দেশীয় তুলার ব্যবহার 

গত ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে গত ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ছয় মাসে 
ভারতীয় কাপড়ের কলগুলিতে মোট ১২ লক্ষ ৪২ হাজার ৬৪১ বেল (৪০০ 
পাউণ্ড এক বেল ) দেশীয় তুলা ব্যবহৃত হুইয়াছে। পূর্ব বৎসর এ সময়ে 
১৩ লক্ষ ২২ হাজার ৩২১ বেল দেশীয় তুলা ব্যবহৃত হইয়াছিল। এবার 
বিভিন্ন প্রদেশে নিম্নরূপ পরিমাণ দেশীয় তুলা ব্যবহৃত হইয়াছে £_বোম্ধাই 


- প্রদেশ ৬ লক্ষ ২২ হাজার ৬৩৫ বেল, মাদ্রাজ ২ লক্ষ ৩৭ হাজার ১৫২ বেল, 


> লক্ষ ৭১ হাজার ৫৫০ বেল, মধ্যপ্রদেশ ৮০ হাজার £৯০ বেল, বাঙলা ৪৪ 
হাজার ২৭২ বেল, পাঞ্জাব ও দিল্লী ৬২ হাজার ৮৫১ বেল, অন্তান্ত স্থান ২৩ 


হাঙ্জার €৯১। 


ভারত হইতে নরওয়ে দেশে গত ১৯৩৬-৩৭ সালে ১৬ লৰ্ক্ষ 
৪১ হাজার টাকা, ১৯৩৭-৩৮ সালে ১১ লক্ষ ৬ হাজার টাকা ও 
১৯৩৮-৩৯ সালে ২০ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকার পাট রপ্তানী হইয়াছিল । 
১৯৩৯-৪০ সালে এপ্রিল হইতে জানুয়ারী পধ্যপ্ত ১০ মাসে ৪ লক্ষ 
৮ হাজার টাকা মূল্যের ১৫ লক্ষ ৭৩ হাজার পাটের থলে ও ১৪ লক্ষ 
২৬ .হাঁজার ৯০০ টাকার ৯৯' লক্ষ ৩৬ হাজার গঞ্জ চট রপ্তানী হইয়াছে । 
গত সেপ্টেম্বর হইতে গত জানুয়ারী পর্য্যন্ত কেবল যুদ্ধের € মাস ভারত 
হইতে নরওয়ে দেশে € লক্ষ ২৮ হাজার টাকার ১২ লক্ষ ৩৫ হাজার 


. পাটের থলে ও ৯০ লক্ষ ৭৩ হাজার টাকার ৭৯ লক্ষ ৮৮ হাজার গজ 


চট বপ্তানী হইয়াছে । বর্তমানে নরওয়েকে কেন্দ্র করিয়। যুদ্ধের 
ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাওয়ায় নরওয়েতে পাট রপ্তানী স্বতাবতঃই বাধাপ্রাপ্ত 
হুইবে। ত 
ক্রষিপণ্যের উপর রপ্তানী-শুস্ক 

সমপ্রতি কতিপয় ক্ষিপণ্যের রপ্তানী বাণিজ্যে উহার মূল্যের উপর যে 
শুঙ্ৃধার্ম্য করা হইয়াছে তৎসম্পর্কে ভারতীয় বণিক সঙ্গের কার্য্যকরী সমিতি 
ভারত সরকারের নিকট এই মৰ্ম্মে এক বিবৃতি প্রেরণ করিয়াছেন যে, গত 
১৫ই এপ্রিল হইতে ক্ষিপণ্যের রপ্তানী বাণিজ্যে উহার মূল্যের উপর যে 
করধার্যের আদেশ বলবৎ করা হুইয়য়াছে সঙ্ঘের মতে উক্ত তারিখের পূর্বের 
এটি 3 চি 


















ই কারখানায় নিয়লিখিত EE ae রচিত হয় 
বারধুক্ত বর্ধাতি কোট, রবার ক্লথ, আইস ব্যাগ, গরম জলের ব্যাগ, টির রন 
ওয়েলিংটন বুট জুতা ইত্যাদি | 


আমাদের কারখানার প্রস্তুত জিনিষ বিক্রয়ার্থ ধাহারা মজুত রাখেন তাহাদের প্রতি নিবেদন $= 
যুদ্ধের জন্য সমস্ত জিনিষের মূল্য শতকরা ৩০২ হইতে ৭৫২ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু আমাদের 
জিনিষের অল্প কয়েকটি ভিন্ন সকল জিনিষেরই মূল্য এ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় নাই। সুতরাং আমাদের 
জিনিষের বিক্রেতাগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাহারা যেন অবিলম্বে তাহাদের প্রয়োজনীয় 
মালের অর্ডার দিয়া রাখেন। «কারণ আমরা শীঘ্রই সকল জিনিষের মূল্য বাড়াইতে বাধ্য হইব। 


বেঙ্গল য়াটাৰঞু্ষ য়াক্ম লিমিটেড 


অফিস এবং কারখানা £_পানিহাঁটী, ২৪ পরগণা, (কলিকাতা) শো-রুম 
৮৬নং কলেজ স্ত্রী, ' 


পিয়ন Ep ধা E> GRE CEE MED CED CEE 37 EEE CEE CEI GLEE 54 চি নিযা2034587012275 



















£_-১২নৎ চৌরঙ্গী, কলিকাতা! । 


২৭শে এপ্রিল, ১৯৪০ ] 











উচ্চিত। লগুনের আমদানী কারকেরাও নাকি-উপরোক্ত-ব্যবস্থার পক্ষপাতী দু 


এবং তাহারাও ১৫ই এপ্রিলের পূর্বে সম্পাদিত চুক্তি সম্পর্কে এই ' 


বিধিনিষেধ যাহাতে প্রযোজ্য না হইতে পারে তাহার চেষ্টা করিতৃছেন। 


তৈলবীজ, কলাই, গম, গমজাত ময়দা, মল্লা,’ কীচা চামড়া, মাছের 8 
হাড়, ভেষজ ও সারের রপ্তানী বাণিজ্যে এই স্তন্ধধার্য্য হুইয়াছে। সমুদ্রপথে ( 


বক্ষদেসদ উপরোক্ত জিনিষসমূহ রপ্তানী সম্পর্কে এই শুন্ধধার্য্য হইবে না। 
মধ্যবিত্তদ্দের মধ্যে বেকার সমস্ত! 


সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকারের নিয়োগ পরামর্শদাতা ডাঃ নবগোপাল দাস ( 
আই, সি, এস, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বেকার যুবকদের বেকার সমস্তা সম্পর্কে '॥ 
কলিকাতা রোটারী ক্লাবে বক্তৃতা দান প্রসঙ্গে বলেন যে, এতদিন পর্যন্ত { 
“দেশের প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি এবং শিল্প বাণিজ্য ক্ষেত্রে কার্ধ্য কুশল ও সুদক্ষ | 
কর্মীর চাহিদার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব -ছিল। অপর পক্ষে নানা প্রকার { 
সামাজিক প্রথার ফলে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত যুবকগণের পক্ষে শ্রমিকের কাজে &ঁ 
আত্মনিয়োগ করিতে সম্মানে বাবিত।' দেশের আঁধিক অগ্রগতির অভাবও খু 
শিক্ষিত বেকার সমস্ত।র অপর একটি কারণ। তাহার পর এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
'ীবন যাত্রার ম(পকাঠিও কৃত্রিম ভাবে বন্ধিত হইয়াছে ; অথচ সে তুলনায় ঢুঁ 
জাতীয় আয় বুদ্ধি পায় নাই। ডাঃ দাস বলেন শিক্ষিত যুবকগণের পক্ষে 8 
আফিল বা দোকানের কেরালীগিরি জীবনের লক্ষ্য করা উচিত হইবে না। কু 
তাহাদের উচিত প্রথমতঃ বিভিন্ন কলে শ্রমিক, মিস্ত্রী বা যন্রচালকের || 
কার্যে নিযুক্ত হুইয়া ক্রমশঃ উক্ত প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদে উন্নত হইবার | 


চেষ্টা করা । বিদেশে এমন কি ভারতের অন্তান্ত প্রদেশের যুবকগণের 
মধ্যেও যখন অসুরূপ প্রেরণা রহিয়াছে তখন বাঙ্গালী যুবকগণের পক্ষে 


জীবিকা নির্বাহের উপায় স্ব্প এই পদ্থা গ্রহণ না করিবার কোন, 


কারণ থাকিতে পারে না। এতহ্যতীত গ্রামে গ্রামে বৈজ্ঞানিক প্রণালাঁতে 


“মিলে ও ফ্যাক্টরীতে শিক্ষিত যুবকদের কর্মসংস্থানের বা ট্রেনিং লাভের 


অন্ত বাবসায়ীদের সহযোগিতা কামনা করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া 


ডাঃ দাস উল্লেখ করেন। 


ভারতে জজ্র বাণিজ্য নিয়ন্ত্রন 


সম্প্রতি অভ্র বিশেষজ্ঞ মিঃ, আর আর চৌধুরী অত্র বাণিজ্য সম্পর্বে | 


-পরামর্শদানের জগ্ঘ ভারত সরকারের রসদ সরবরাহ বিভাগ কর্তৃক আমন্ত্রিত 
'হুইয়া নয়াদিস্লী গমন করিয়াছিলেন। প্রকাশ, মিঃ চৌধুরী উক্ত বাণিৱ্য 
নিয়ন্ত্রন বা দীর্ঘদিনের মেয়াদে চুক্তি সম্পাদনের একটা পরিকল্পন! 
দিয়াছেন। মিঃ চৌধুরীর পরিকল্পনা ভারত সরকারের বিবেচনাধীন, 


"আছে বলিরা জানা যায়। 
নৃতন সিকি 


-গ্রেণ। এই নূতন সিকির আকৃতি এবং ওজন পুরাতন সিকির অনুরূপ 


-আইনতঃ গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। 
| ইংলগ্ডের সামরিক বাজেট 


গত ২০শে এপ্রিল স্যার জন সাইমন কমন্স সভায় ইংলগ্ডের দ্বিতীয় 


অনুমিত আয় অপেক্ষা ৫ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড অধিক আয় হইয়াছে। 


কাত সেস্টেম্বর মাসে বাজেট উখাঁপন কালে ৯৯ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড আয় 
১৯৩৯-৪০ সালে ১৮১ কোটি ৭০ লক্ষ 


হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল । 


রি ম্যানেদার_ মিঃ এইচ, 


রিনি ৫২৬৫ : 

ভারত, ব্রহ্মদেশ ও সিংহলের উপকূলবর্তী বন্দর সমূহে নিয়মিত 
মালবাহী জাহাজ এবং রেঙ্গুন ও দক্ষিণ ভারতের বন্দর সমূহে নিয়মিত 
যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচল করিয়া থাকে। 


জাহাজের নাম টন 

এস, এস, জলবিহার ৮,৫৫০ 
৮,৩০০ 
৮১৩০৩ 
৮১১৫০ 
৮১০৫০ 
৮১০৫০ 
৮১০৫০" 
৮১০৫০ 
৮১০৫০ 
৭5০8০ 
৭,১৫০ 


জাহাজের নাম 
এস, এস, জলবিহার 
জলরশ্মি 


জলগঙ্গ। জলনু্গা 
জলপালক - এল হিন্দ 
জলজ্যোতি এল মদিনা 
ভাড়া ও অন্তান্ত বিব্রণের অস্ত আবেদন করুন £-- 
২0১88888888 


স্থাপিত ১৯১১ লাল 


: ডি. সম্পূর্ণ জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং উহা 
বে ভারতবাসীর পরিচিত 
চাষাবাদ এবং সামান্ত মূলধনে বিভিন্ন প্রকার , ছোটখাট ব্যবসায়ে | ভারতী ও 8 | 


"আত্মনিয়োগ করিতে পারে। ডাঃ দাস বলেন অধিকাংশ শিল্প ও বাণিজ্য | 
প্রতিষ্ঠানে বাঙ্গালী যুবকের সংখ্যা অল্প। বাঙ্গালী থাকিলেও তাহাদের |} 
মধ্যে অশিক্ষিত ও অর্কশিক্ষিতের সংখ্যা অধিক! বাঙ্গল| সরকার বিভিন্ন || 


মূলধনে ও আমানতে 
ভারতীয় জয়েন্ট ষ্টক ব্যাক্কসমূহের মধ্যে ইহা শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে 
, ৪৩ he) ১৫০১ ০ ১০০০২ টাকা 

৩,৩%,২৬,৪০ ০২, 

2,৬৮,১৩,২ ০০ 
2,৬৮,১৩,২ ০০২৩, 
১৯২১৩৭১০০০২ 


» 
ধা 
bd 


১৯৩৯ সালের ৩১. ডিসেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কে 
আমানতের পরিমাণ ২৯,৮৬৮২,০৩৭৪০ আনা 


ও তারিখ পর্য্যস্ত কোম্পানীর কাগজ ও অন্তান্ত অমুমোদিত সিকিউরিটি 


এবং নগদ হিসাবে নিয়োজিত টাকার পরিমাণ ১৭,৩২,১২,৯৯৮৪৩৬ পাই 
চেয়ারম্যান-স্তার এইচ, পি, মোদি, কেটি, কে, বি, ই 
সি ক্যাপ্টেন হেড অফিস 
ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সহরে শাখা অফিস আছে । 
কারবার করা হয় 


| প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ব্যাঞ্চিং সুবিধ। দেওয়া হয় । | 


সেপ্টাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নিম্নলিখিত বিশেষত্ব আছে__ 
ভ্রমণকারীদের জন্ রূপি ট্রেলার চেক, ডাক্তারী পরীক্ষা ব্যতীত  & 


ণ বীমার পলিসি, € তোলা ও ১০ তোলা বিক্রয়ার্থ বি 
আগামী ১লা মের পর বিভিন্ন মি্ট হইতে নূতন সিকি বাহির হইবে। টসে টা 


‘এই সিকিতে অর্ধেক রৌপ্য ও. অর্ধেক খাদ থাকিবে । উহার ওজন ৪৫ | 


বার, চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা বার্ষিক ২॥০ আনা হারে সুদ অর্জনকারী 


| ত্রেবার্ধক ক্যাশ সার্টিফিকেট | সেন্ট্াল ব্যাঙ্ক একদ্িকিউটার, এণ্ড | 
| ট্রার্টিলিঃ রত রা কাজ এবং উইলের িখত্য্থর কাজ সম্পাদিত ঢু 


হইবে । নূতন সিকিতে ১৯৪০ সাল অঙ্কিত থাকিবে । পুরাতন সিকিও J হইয়া থাকে। 


মে সপ 
ব্যাঙ্ক সেফ ডিপজিট ভপ্ট রহিয়াছে। বাধিক চাদা %২২ টাকা 
মাত্র । চাবি আপনার হেপাজতে রহিবে। 


| কলিকাতার অফিস_মেন অফিস_১০০ নং ক্লাইভ ইট । নিউ 
সামরিক বাজেট উত্থাপন করিয়া /বলেন যে, তাহাদের] গত বৎসর || 
ব্যয়ের দিকে ১১ কোটি ৬৫ লক্ষ পাউণ্ড বাচিয়াছে এরং রাজস্বের খাতে | 


মার্কেট শাখা--১০ নং লিগুসে স্রীট, বড়বাজ|র শাখা--৭১ নং ক্রস গ্ীট, 
শ্তামবাজার শাখা-_১৩৩ নং কর্ণওয়ালিস ট্রীট, ভবানীপুর শাখা ৮৩, রস! 
রোভ। বাঙ্গল! ও বিহারস্ছিত শাখ। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, 
জলপাইগুড়ী, জামসেদপুর, ও মজঃফরপুর। লগুনম্ছ এজেস্টস-_ 
বার্কলেস্‌ ব্যাঙ্ক লিঃ এবং মিডল্যাণড ব্যাঙ্ক লি: । নিউইয়র্কস্থিত 





| এজেন্টস-গ্যারা/টি ট্রাষ্ট কোং অফ নিউইয়র্ক 


পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে। তন্মধ্যে ৮০৪ কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ড রাজন্ব চু 


১৩১২ 





আথিক জগৎ 


[.২৭শে এপ্রিল, ১৯৪০ 





হুইতে এবং ৬ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড ধণ গ্রহণ দ্বারা ব্যয় নির্বাহ করা হইয়াছে 


এই ক্ষেত্রে স্তার জন সাইমন উল্লেখ করেন যে, বিগতৃ সেপ্টেম্বর মাসে ' 


, তিনি এরূপ ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে, হয়তো তাহাদিগকে ৯৩ কোটি 
৮০ লক্ষ পাউণ্ড খণ গ্রহণ করিতে হইবে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর ৭ মাসে 
সামরিক ব্যয় ৯০ কোটি ৫০ লক্ষ পাউণ্ড দীড়াইয়াছে। এই ব্যয় আগামী 
১২ মাসে আরও বৃদ্ধি পাইবার নিশ্চিত সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং উচ! 

' '২৬৬ কোটি ৭০ লক্ষ পাউও দাড়াইবে বলিয়া তিনি অন্কমান করেন। 

অতঃপর তিনি বলেন বিগত বৎসরে যে ভাবে আয় বরাদ্দ করা হইয়াছিল 

. তদস্থসারে চলিলে আগামী বৎসর ১১৩ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড আয় 
হইবে। সুতরাং তিনি নিয়্লপ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ টাকা ধাধ্য দ্বারা 
আয বুদ্ধি কবিয়া ব্যয় সঙ্কূলান করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিযাছেন। 
আয়কর প্রতি পাউণ্ডে ৭ শিলিং ৬ পেনী পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হইবে। 
পরোক্ষ ট্যাক্স নিয়রূপ দাডাইবে-_প্রতি পিণ্ট বিষাবের উপর এক্‌ পেনী 
প্রতি বোতল মদের উপর ১ শিলিং ৯ পেনী, প্রতি আউন্স তামাকের 
উপর ৩ পেনী ; দেশাত্যন্তরে চিঠির ভাক' মাশুল দেড পেনী হইতে আড়াই 
পেনী এবং বিদেশী ডাক মাশুল আড়াই পেনী হইতে তিন পেনী পর্য্যন্ত বৃদ্ধি 
করা হইবে। ৫০ কাঠিযুক্ত দিয়াশলাইষের মূল্য ১ পেনী স্থলে দেড় পেনীতে 

* ধাৰ্য্য হইবে। টেলিফোনের চার্জ শতকরা ১৫ পাউণ্ড ধার্য করা হইবে । বিদেশে 
প্রেরিত কল ও প্রেস টেলিগ্রাম সম্পর্কে চার্জ বৃদ্ধি পাইবে না। পরিশেষে 
স্তার জন সাইমন বলেন যে এই প্রকার ট্যাক্স ধার্য্যেব ফলে ১০ কোটি 
১০ লক্ষ পাউণ্ড পাওয়া যাইবে। উহার সহিত বিগত বৎসরের হারে 
অনুমিত আয় ১১৩ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড মিলাইয়া মোট আয়ের পরিমান 
১২৩ কোটি ৪০ লক্ষ পাউণ্ড দ্াডাইবে বলিয়া অনুমিত হয়। বাকী ১৪৩ 


০০945 প্রস্তাব 
| 


মিত্র মুখাঙ্জি এণ্ড কোং 


স্থাপিত--১৮৮৪ সাল 
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৪ টেলিগ্রাম “প্রবর্তক” ১৯২৯ ফোন বি, বি, ৪৪৯২, 
ই. লক ল্যান্ড হিলও 

8 ৬১নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা । 

দু শাখা :-বতীন্দ্র মোহন এভিনিউ, চট্টগ্রাম । 

= সকল রকম ব্যাঙ্কিং কাধ্য করা হয়। 

ই স্থায়ী আমানতের সুদ ৩ বৎসরের ক্যাশ সার্টিফিকেট 
নু ১ বৎসরে শতকরা *** ৪1০ টাকা ২১]০ আনায় : ২৫২ টাকা 
5 K রা ” ৪৩৯ টাকায় ৬০১ ৮ 
5 ll jg ৮৬ ঠ ১০০ 

5 ৫ টু NN NN» 
5 প্রভিডেন্ট ফণ্ড ডিপোজিট : 

2 মাসিক ১০২ টাকা জমায় ৬ বৎসরে ৮৬২ টাকা, ৮ বৎসরে ১২২*২ টাকা, ১* বৎসরে ' 
E ১৬৩. টাকা | মাসিক ১, টাকা হইতে ১*২ পৰ্য্যন্ত অমা লওয়! হয়। 

= সদ শতকরা *ু হারে চক্রবৃদ্ধি 

= চিত হিরো (current a/c) সুদ শতকরা ১০ টাকা |, । 
ই স ব্যান্ক'এর সুদ শতকরা ৩২ টাকা 

E শতকরা বাঁকে ৫২ লভ্যাংশ দেওয়া হইতেছে। 
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ভারতের পণ্য- দ্বিতীয় খণ্ড প্রীকালীচরণ ঘোষ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান 


সরস্বতী লাইব্রেরী--১/১১ বি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা । দাম দুই টাক! 
বার আনা । 


বহু প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে নানা শ্রেণীর কৃষি পণ্য উত্পক্ন 
হইতেছে। জগতের বহু দেশে এদেশীয় মাল- বিস্তর পরিমাণ রপ্তানীও 
হইতেছে। কিন্তু এ সকল পণ্য সম্ভার ভারতের জাতীয় প্শ্ব্যের প্রধান 
অবলম্বন হইলেও উহাদের উৎপত্তি, বাণিজ্য, ব্যবহার সম্পর্কে সাধারণের 
জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ। এই অবস্থায় কলিকাতা কর্পোরেশনের কমাণিয়াল 
মিউজিয়ামের 'কিউরেটার শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষ বিভিন্ন ভারতীয় পণ্য 
সম্বন্ধে দীর্ঘকাল অনুসন্ধান ও গবেষণা করিয়া সম্প্রতি এ সম্বন্ধে কয়েকটি 
পুস্তক প্রণয়নে ব্রতী হইয়াছেন ইহা সুখের বিষয়। গত বৎসর 
তাহার ‘ভারতীয় পণ্য’ প্রথম ভাগ প্রকাশিত হুইয়াছিল। বর্তমানে 
এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগও. প্রকাশিত হইযাছে। পূর্ব 
পুস্তকটিতে ধান্ত গম ও কলাই প্রভৃতি দ্বিদল জাতীয় পণ্য এবং 
চীনাবাদাম, তিসি, নারিকেল, সর্ষপ ও তিল প্রভৃতি তৈল জাতীয় পণ্যের 
বিবরণ দেওয়া হইয়াছিল। বর্তমান দ্বিতীয় খণ্ডে পাট, কার্পাস, পশম, রেশম, 
শণ ও শিশল প্রভৃতি তন্তু বা আঁশ জাতীয় পণ্য এবং চা. নীল, কফি, তামাক, 
রবার, ইক্ষু, সিনকোনা ও লবঙ্গ প্রভৃতি আবাদী ফসল সম্পর্কে আলোচনা! করা 
হইয়াছে। অর্থনৈতিক দিক দিযা কোন শ্রেণীর, পণ্যের কিরূপ মূল্য, 
ভারতের কোন প্রদেশে তাহা কি পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে, কি 
ভাবে তাহা চাষ করিতে হয়, সচরাচর তাহার কি ধরণের ব্যবহার হইয়া 


'থাকে, আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যে তাহার স্থান কিন্ধপ এবং জগতের 


অন্ত কোন কোন স্থানে তাহার আবাদ হয় ইত্যাদি বিষয়ে পুস্তকটিতে বিস্তৃত 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। প্রত্যেক বিষয়ে উপযুক্ত সংখ্যা. 
বিবরণ সন্নিবেশিত হওয়ায় এইরূপ আলোচনার মূল্য অনেক গুণে 
বৃদ্ধি পাইয়াছে। 'আমরা যতদুর জানি «বিভিন্ন ভারতীষ পণ্য সম্বন্ধে ' 
আবশ্তকীয় সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য সম্বলিত করিয়া ইতিপূর্ব্বে এরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ 
মূল্যবান গ্রন্থ আর কখনও প্রকাশিত হয় নাই। এই পুস্তকটী পাঠ করিলে 


দেশের পণ্য উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীরা ত উপক্কৃত হুইবেনই পরস্ত নান! 


শ্রেণীর অমুসন্ধিৎস্ু পাঠকেরাও ৫ হইতে অনেক নূতন জ্ঞান আহরণ 
করিতে পরিবেন। 


গভর্ণমেন্ট কমার্শিয়াল ইনষ্টিটিউট ম্যাগাজিন-_-ডিসেম্বর ১৯৩৯ ॥ 
১১নং হেষ্টিংস ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত । 


সম্প্রতি আমরা গভর্ণমেণ্ট কমাশিয়াল ইনস্টিটিউটের উপরোক্ত সংখ্যাটি 
পাইয়াছি। উহাতে অর্থনীতি বিষয়ক অনেকগুলি সুলিখিত বাঙ্গলা ও 
ইংরাজী প্রবন্ধ রহিয়াছে । এ ম্যাগাজিনের সম্পাদকীয় বোর্ডের প্রেসিডেপ্ট 
মিঃ এইচ কে সেন এম-এ ‘ফোরাম’ নামক একটি অধ্যায়ে বর্তমান সময়ের 
অনেক অর্থনৈতিক বিষয় নিয়া সুচিত্তিত আলোচনা করিয়াছেন। বৃত্তি 
শিক্ষা সম্বন্ধে তাহার একটি পাত্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ ও ডেলমার্ক সম্বন্ধে মিঃ বটকৃষ্ট 
ব্যানাঞ্জির একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ উহাতে স্থান পাইয়াছে। তাহা ছাডা 
ইনষ্টিটিউটের ছাত্রদের অনেকগুলি রচনাও উহাতে সম্বলিত হইয়াছে? 
উহাদের মধ্যে নিয় বিষয়ক রচনাগুলির নাম উল্লেখযোগ্য £-ধুঅ ও 
জন স্বাস্থ্য, ‘বাঙ্গলার শর্করা শিল্প” “এলুমিনিয়াম”। ‘অঙ্ক শাস্ত্রের: দান_জীবন 
বীমা”, ‘পাচশত টাকায় ব্যবসা আরস্তের পরিকল্পনা”, টাকাব আত্মকথা”, 
বর্তমান শিক্ষা ও চাকুরীর মোহ’, 'কর্ধবীর স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ', “বাঙ্গলায 
ই্ুগুড়'। এই শ্রেণীর সুপরিচালিত ম্যাগাজিন সুধীসমাজে সমাদৃত হইবে 
বলিয়া আমরা আশা করি। 
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ব্যাঙ্ক লিঃ 

গত ২০শে এপ্রিল থ নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের যে ত্রয়োদশ 
বাঁধিক সভার অধিবেশন হয় তাহাতে উক্ত ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
মিঃ কে এন দালাল অংশিদারদিগকে সম্বোধন করিয়া নিম়রূপ বক্তৃতা 
প্রদান করেন:--ব্যাক্কের গত ১৯৩৯ সালের যে কার্য্যবিবরনী আপনাদের 
সমক্ষে উপস্থিত করা হইয়াছে তাহা হইতে আপনারা এই ব্যাঙ্কের 
সমুহ উন্নতির পরিচয় পাইবেন। গত বৎসরের তুলনায় এবার সরকারী 
সিকিউরিটি, পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শেষার ও অন্ত ধরণের 
ষ্টক এক্সচেঞ্জ সিকিউরিটিতে ব্যাঙ্কের দাদ্রনেব পরিমাণ ১ লক্ষ ৫৪ হাজার 
৮১৯ টাকার উপর বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে যুদ্ধের অন্য নানা দিক 
দিয়া দেশে লাভজনক অথচ নিরাপদ বিধিব্যবস্থায় অর্থ নিয়োগের নূতন 
সুযোগ দেখা দিয়াছে। সে কারণে ব্যাঙ্কের দাঁদনও উল্লেখযোগ্য ব্ূপ 
বাড়িয়াছে। প্রধানতঃ ব্যাঙ্কের গুদামে রক্ষিত সহজে বিক্রয়যোগ্য পণ্য, 
সরকারী সিকিউরিটি, বিক্রয়যোগ্য ডি পি বিল, সোনার অলঙ্কার, 
সোনা ও রূপা এবং ফসলাদির জামীনে এই ব্যাঙ্ক টাকা কর্জ দিষ! 
থাকে। ভারতীয় কোম্পানী আইনের বিধান অনুযায়ী এ সমস্তই নিরাপদ 
শ্ৰেণীর দাদনের অস্তভূক্ত। প্রদত্ত টাকার নিরাপপ্তা রক্ষার অন্য ও উহা 
সহজে নগদে পরিবর্তনযোগ্য অবস্থায় রাখিবার জন্য সম্প্রতি ব্যাঙ্ক 
গুদামজাত মালের জামীনে কারবার করিবার উপর জোর দিতেছে। 
প্রায় সমস্ত শাখা আফিসগুলিতে এরপ কাধ্যনীতি অবলঘিত হওয়ার 
ফলে একদিকে ব্যাঞ্ধের লাতের পথ প্রশস্ত হইয়াছে ফুপর দিকে এই 
প্রথায় কৃষক ও জনসাধারণেরও যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। ব্যাঙ্কের 
কর্ধকর্তীগণ টাকা দাদনের সময় প্রতিষ্ঠানের বিহিত স্বার্থের দিক হইতে 
সমস্ত বিবয়ই ভাঁলরূপে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন। সরকারী 
ও আধাসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের অধীনে যাহারা কণ্ট্াাক্রের কাজ 
} করিয়া থাকেন তীহাদিগকে ভাহাদের অংশতঃ সম্পন্ন কাজের জামীনে 
ই উপযুক্ত বোৰে কিছুমাত্রায় টাকা প্রদান করা হইয়া থাকে। শিল্প 
' প্রতিষ্ঠান সমূহ্রে বিলের জামীনেও নিরাপত্তা বুঝিয়া টাকা দেওয়া হইয়া 
থাকে। হত্তির জামীনেও ব্যাঙ্কের টাকা কিছু পরিমাণে লগ্নি করা 
| হয়। ভবে এই ধরণের কারবার মূলতঃ কেবল মর্যাদা সম্পন্ন 
ও অর্থপ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়। ব্যক্তিগত 
৷ জামীনে টাকা কর্জ দানের সমেয়ও ব্যাঙ্ক এরূপ কার্ধ্যনীতির অন্থসরণ 
করিয়। থাকে | তবে এ সব শ্রেণীর দাদন ব্যাঙ্কের মোট দাদনযোগ্য 
তহবিলের একটা সামান্ত অংশ মাত্র। আর প্রপ্রকার দাদন_ বিষয়ে 
টাকার নিরাপত্তার সম্বন্ধে বিশেষ তাবে বিবেচনা করিয়া কার্ষ্যে অগ্রসর 
( হওয়াই ব্যাঙ্কের অনুস্থত নীতি ৷” 
| , অতঃপর মিঃ EE লা রাত 
দা করেন। এবং এই প্রতিক্রিয়ায় ব্যাঙ্ক সমূহের কার্ধ্য সম্প্রসারণের 
পক্ষে যে যে সুযোগ আপিয়াছে তাহাও উল্লেখ করেন। তৎপর তিনি 
৮ আলোচ্য বর্ষে নাথ ব্যান্ধের ক্ষতি সাধনের জন্ত যে একটা হীন প্রচেষ্টা 
' সুরু হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে বলেন--“এবৎসর ব্যাঙ্কের কতিপয় কৰ্ম্মচ্যুত 


কি এই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে একট! ছুরভিসন্ধিমূলক প্রচার কার্য ' 
, আরম্ভ করাতে আমাদিগকে তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে 


? হইয়াছিল এই ব্যাঙ্কের সুনাম খর্ব করিবার জন্যই এরূপ 

গ্রচারকাধ্য - চালান হইয়াছিল। . কিন্তু আপনাদের সহযোগিতা 

এও. শুভকামনা সম্বল . করিয়া এই ব্যাঙ্ক ইতিমধ্যেই এরূপ হুদৃঢ .. 
৪ 





ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে যে জনসাধারণের সমক্ষে এরূপ অপচেষ্টাকে 
হীন ও অযৌক্তিক. বলিয়া প্রমাণ করিতে আমাদিগকে শেষপর্যযস্ত কোন বেগ 
পাইতে হয় নাই। জনসেবার মহান আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া এই ব্যাঙ্কের 
কাধ্যধারা নিয়সত্রিত হইতেছে । দেশের আঁমানতকারীদের সাহায্য ও 
সহাম্কভূতিও ক্রমেই উহাতে বেশী পরিমাণে নিয়োজিত হইতেছে। মুষ্টিমেয় 
লোকের দুরভিপন্ধিমূলক প্রচার কার্যে তাহা ক্ষুণ্ণ হইবার নহে। এই 
ব্যাঙ্কের অংশ্দারগণ ও আমানতকারীগণ এই সব প্রচাব কাৰ্য্য উপেক্ষা 
করিয়া প্রতিষ্ঠানটির উপর তাহাদের আস্থা ও বিশ্বাস বজায় রাখিয়াছেন 
সেজন্ত তাহারা আমাদের ধনবাদার্হ। তাহাদের সুনির্দ্দেশ ও সহযোগিতার 
ভিতর দিয়া এই ব্যাঙ্ক যে উত্তরোত্তর আরও সাফল্যের পথে অগ্রসর হইবে 


তাহাতে সন্দেহ নাই ।” : 
ভারত ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক 
সম্প্রতি রাঁচিতে কলিকাতার ভারত ইউনিয়ন ব্যাঞ্ষের একটি শাখা 
আফিস খোলা হুইয়াছে। রাচির সর্ধজনমান্ত নেতা ডাঃ ষছুগোপাল 
মুখাজ্জি উহার উদ্বোধন উৎসবে সভাপতিত্ব করেন। ব্যাঙ্কের জেনারেল 
ম্যানেজার মিঃ পি এন ভট্টাচার্য্য তাহার বক্তৃতায় উক্ত ব্যাঙ্কের উন্নতির 
ইতিহাস বর্ণনা করেন এবং এই সঙ্গে ব্যাঙ্কের সতর্ক কার্য্যনীতি এবং স্থনিয়স্ত্রিত 


পরিচালনার বিষয় উল্লেখ করেন। ডাঃ মুখার্জি বক্তৃতা প্রসঙ্গে ইংলণ্ডের 


ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের ইতিহাস আলোচনা করেন। তাহাছাডা তিনি বর্তমান 
ভারত ইউনিয়ন ব্যাক্কটির উন্নত কাধ্যধারার প্রশংসা করিয়া উহার উত্তরোত্বর 
উন্নতি কামনা করেন। রাচি শাখার এজেণ্ট মিঃ এস ব্যানাঞ্জি সভাপতিকে 
ধন্যবাদ প্রদান করিবার পর সভার কাধ্য শেষ-হয় | 

ডাঃ শ্বামাপ্রসাদ মুখাজ্জি, পঞ্চকোটের রাজাবাহাছুর, শ্রীযুক্ত পদ্মরাজ জৈন 
প্রভৃতি এই শাখা আফিস- পরিদর্শন করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছেন। 

কুষ্টিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক লিঃ 

গত ২২শে এপ্রিল নদীয়া জিলার আলমডাঙ্গায় কুষ্টিয়া ইউনাইটেড 
ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি শাখা আফিস প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন 
সরকার এই আঁফিসের উদ্বোধন ক্রিয়া! সম্পন্ন করেন'। কলিকাতা হইতে 
‘আনন্দ বাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত :সত্যেন্্র 'নাথ মজুমদার, ‘আখিক 
জগতের’ সম্পাদক ' শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, মিঃ এ ভি টমাস ও শ্রীযুক্ত 
নরেশ চন্দ্র সান্যাল প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই উপলক্ষে শ্রীযুক্ত সরকারের সহিত 
আলম ভাঙ্গা গমন করেন। 


লি জি লবন লিনও 


জপ্রীফৃত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর কে, সি, নি ত্রিপুরা 


গ। 
শতকরা বাধিক ১৫ হারে ক্রমাগত ৯ বৎসর যাবৎ ডিভিডেগ্ 
দেওয়া হইতেছে । 
কলিকাতা ত্রাঞ্চ_৬ ক্লাইভ ছ্রীট। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টার_ প্রীহরিদা ভট্টাচার্য্য - 
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আধিক জগৎ 


[ ২৭শে এপ্রিল, ১৯৪০ 





সভায় প্রথমে কুষ্টিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ মনীন্দ 
নথি মৈত্র এক বক্তৃতায় এই ব্যাক্কের উন্নতির ইতিহাস “বিবৃত করেন। 
যুক্ত যতীন্দ্ৰ নাথ ভট্টাচার্য, ্রীযুক্ত সত্যেন্্র নাথ মজুমদার বক্তৃতা প্রসঙ্গে 
দেশের অর্থ নীতিক উন্নতির জন্য ব্যাক্কের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। 
যুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বক্তৃতা দিতে উঠিয়া বলেন: ছোট ছোট 
প্রতিষ্ঠানের ভিতর অনেক সময় ভবিষ্যতের বৃহ্দাকার প্রতিষ্ঠানের বীজ 
লুক্কায়িত থাকে । আমার ভরসা এই যে বর্তমান কুষ্টিয়া ইউনাইটেড ব্যাঙ্কটি 
সম্বন্ধে তাহাই একদিন সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইবে। তাহা ছাড়া এদেশে 
ইহাও বলা যায় যে দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ছোট প্রতিষ্ঠানের একটা 
বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা আছে। বড় বড় সহরে বৃহদীকার ব্যাঙ্ক 
গড়িয়া তোলার যেমন প্রয়োজনীয়তা আছে মফস্বল অঞ্চলে শিল্প ও ব্যবসা 
বাণিজ্য প্রসারের জন্য ছোট ছোট ব্যাঙ্কেরও সেইরূপ প্রয়োজনীয়তা আছে । 
এই সকল ছোট ব্যাঙ্ক মফংস্বলের লোকদের আঁধিক উন্নতি সাধন বিষয়ে 
বিশেষভাবে সাহায্য করিতে পারে। এদেশে শিল্প ব্যবসায়ের প্রতি 
লোকের বিমুখতার জন্য প্রথমেই বড প্রতিষ্ঠান স্কাপন যেরূপ কঠিন তাহাতে 
ছোট প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া ক্রমে ক্রমে উহাকে বড় করিয়া গড়িয়া তোলার 
চেষ্টাও বর্তমান অবস্থায় খুবই সঙ্গত বলা চলে। আমি বর্তমান কুষ্টিয়া 
ইউনাইটেড ব্যাঙ্কটির সর্বপ্রকার উন্নতি কামনা করি। 


ক্যালকাটা ন্যাশনেল ব্যাঙ্ক লিঃ 
গত ১৬ই এপ্রিল এলাহাবাদে ক্যালকাটা স্তাশনেল ব্যাঙ্কের একটি 
শাখা আফিস স্থাপিত হইয়াছে। এলাহাবাদ বিশ্ববিস্তালয়ের ভাইসচান্সেলার 
ডাঃ অমর নাথ ঝা এই আফিসটির উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পর করেন। মিঃ 
কামাখ্যা প্রসাদ চৌধুরী এম-এ গর আফিসের ম্যানেজার নিযুক্ত ছুইয়াছেন। 
ক্যালকাটা! কেমিক্যাল কোং লিঃ 


১৯৩৮-৩৯ সালের রিপোর্ট 


আমরা ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃর গত ১৯৩৯ সালের জুন ন 


পর্য্যন্ত এক বংসরেব মুদ্রিত কার্যবিবরণী সমালোচনার্থ পাইয়াছি। এই 


বৎসরে কোম্পানীর যাবতীয় খরচা বাদে যোট ৫৭ হাজার ২৯৩ টাকা লাভ } 
হইয়াছে। উক্ত লাভ হতে € হাজার ৭২৯ টাকা মজুদ তহবিলে, ২ হাজার :) 


৫ শত টাকা লভ্যাংশ সমীকরণ তহবিলে ও ৫ হাজার টাকা কোম্পানীর 


কর্শচারীদের উপকা রার্থ স্থষ্ট তহবিলে স্তস্ত কর! হুইয়াছে এবং কর্মচারীদের ॥ 
প্রতিডেগ্ড ফণ্ড বাবদ ২ হাজার ১৪৭ টাকা প্রদত্ত হইয়াছে। এতত্যতীত | 
এই বৎসরের লাভ হইতে শেয়ার বিক্রয়ের দালালী দফায় প্রদশিত সম্পত্তির || 


মধ্যে ৬ হাজার ২৬৩ টাকা কমাইয়! দেওয়া হইয়াছে। উহা ছাড়া কোম্পানীর 
প্রেফারেন্স শেয়ারের মালিকগণকে শতকরা বাধিক ৬ টাকা হারে লভ্যাংশ 


প্রদান বাবদ ২ হাজার ৮৭৭ টাকা এবং অডিনারী শেয়ার হোল্ডারগণকে | রি 


শতকরা বাধিক ৭॥০ টাকা হারে লভ্যাংশ প্রদান বাবদ ১৪ হাজার 


২৪৪ টাকা ব্যায়িত হইয়াছে। এই সমস্ত ব্যয় সত্বেও এই বৎসরের |! | 
লাভ হইতে ১৮ হাজার ৫৩০ টাঁকা অবশিষ্ট রহিয়াছে এবং উহা বর্তমান | 
বৎসরের লাভের হিসাবে জের টান! হুইয়াছে। এই বৎসরে কোম্পানী | 





বাঙ্গালী পরিচালিত বিভিন্ন কোম্পানীর মধ্যে ক্যালকাটা কেমিক্যা 
কোং লিঃ একটী শক্তিশালী ও লাতঞ্জনক প্রতিষ্ঠান। অংশ্রীদারগণতে 
উচ্চছারে লভ্যাংশ দিয়া এই কোম্পানী বাঙ্গালীর ব্যবসায় সাফল্যের প্রমা 
প্রদর্শন করিয়াছে । দেশের জনসাধারণ নানা ভাবে উহার পৃষ্ঠপোষকত 
করিলে নিন্েরাও লাভবান হইবেন এবং দেশের শিল্পপ্রারেরও সহায়ত 
করিবেন। 


আসাম বেঙ্গল সিমেন্ট কোং লিঃ 


এদেশে ব্যাপক আকারে সিমেন্ট তৈয়ারের উদ্দেশ্য নিয়া ১৯৩৭ সাহে 
আসাম বেঙ্গল সিষেণ্ট কোম্পানীটি গঠিত হয়। বর্তমানে আমরা জানিয় 
সুখী হইলাম আসামের ছাতকে এই কোম্পানীর সিমেণ্ট কারখা, 
নির্মাণের কাঁধ্য অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে । কারখানাটির নিৰ্ম্মাণ কাধ 
সুসম্পন্ন করিতে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ পড়িবে । এই কারখানায় কয়ে, 
শত লোকের কর্ম্ম সংস্থান হইবে। সিমেন্ট শিল্পের বেন্ স্থাপনের দিক দির 
ছাতক একটি আদর্শ স্থান। এই স্থান সুর্ম্মা নদীর তীরে অবস্থিত 
শ্রহ হইতে উহার দূরত্ব মাত্র ২১ মাইল। এই স্থানের চতুস্পার্শ 
অঞ্চলে সিমেন্ট তৈয়ারের উপযোগী প্রচুর চুনাপাথরের জোগান রহিয়াছে 


এই চুনা পাথর উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সিমেন্ট নির্মাণের পক্ষে সর্বরথা উপযুক্ত 


এই চুনাপাথরের জোগান সেখানে এত বেশী যে বিশেষজ্ঞগণ অনুমা; 
করেন উচ্থা ২০০ বৎসরেও নিঃশেষ হইবে না! কারখানার জন্য উপযুদ 
পরিমাণ কয়লা সরবরাহার্থ ছাতকের ৩৪ মাইল দুরে কোম্পানীর নিজ' 
কয়লার খনি রহিয়াছে। সর্দার বাহাদুর সর্দার ইংগ্রা সিং, মিঃ জর্জ মরগান 
মিঃ সুশীল চন্দ্র সেন, সর্দার বলদেও সিংহ ও মিঃ জে সিমুখাঞ্জি, মি 
কানাইলাল দত্ত, মিঃ কে সি নিয়োগী, মিঃ পি মুখার্জি প্রমুখ ১৫ 
এই কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডে রহিয়াছেন। 

















নির্দিষ্ট মূল্যের অতিরিক্ত মূল্যে শেয়ার বিক্রয় করিয়া যে ৬ হাজার |. 


৭৯৫ টাকা পাইয়াছেন তাহাও উহার য্জুদ তহবিলে স্তস্ত করা হইয়াছে । ) 
বৎসরের শেষে কোম্পানীর আদায়ী .যূলধনের পরিমাণ ছিল ২ লক্ষ | 


র 


৮১ হাজার ৭২৫ টাকা এবং উহার মজুদ তহবিলে ৫০ হাজার ৩৪৬ টাকা! 
'স্তাস্ত ছিল। » 


আলোচ্য বৎসরে ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী উহাদের কারখানার ) 


প্রস্তুত দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে ৮ লক্ষ ৫৬ হাজার ৮০৫ টাকা মূল্যের জিনিয- 
পত্র বিক্রয় করিয়াছেন। উহা হইতে উহাদের প্রস্তুত দ্রব্যসামঞ্জীর 
জনপ্রিয়তা প্রমাণিত হয়। কোম্পানীর আধিক ভিত্তিও যে খুব সুদৃঢ় 


যায় । 





















বৃত্তি-শিক্ষা ও বেকার সমস্ত! 


, বতবৰ্ষ শিল্পৰাণিজ্যে আরও উন্নত না হইলে কেবল বৃত্তি ও 
শী শিক্ষার প্রসার . ঘটিলে যে বেকার সমস্তার সমাধান 
মা তাহা আলোচনা করিয়া ২৩শে এপ্রিলের “বেহার হে্রান্ডে” 
ভাঃ সুকুমার রঞ্জন দাশ এম্‌, এ পি, এইচ, ডি, লিখিতেছেন, 
বলা হুইয়া থাকে যে বান্তব্রগতের প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া 
সনার সাহায্যে, বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার করিলেই আমাদের 
সমক্তার সমাধান হইবে। কোন বালক বৃত্তিশিক্ষা লাভ করিয়া 
। চন্দ্ৰ হইতে বাহির হইলেই তাহার কর্ধসংস্থাপন হইবে এরূপ 
৩ও প্রকাশ করা হইয়া থাকে | কিন্তু অভিজ্ঞতা হইতে প্রমাণ 
যায় যে সকলের পক্ষেই এরপর স্থযোগ আসেনা । বিজ্ঞানের 
জ্ঞানিক কর্মেই নিযুক্ত হইবে"কিংবা কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত কোন 
চুলকারখ|নায় চাকুরী পাইবে এসম্পর্কে কোনরূপ নিশ্চয়তা নাই। কিন্ত 
রর সমালোচনা প্রসঙ্গে বৃত্তিশিক্ষার সমর্থনে যে সমস্ত অভিমত 
না হয় তাহা বিচার করিলে দেখা যাইবে এই অভিমত প্রকাশের 
[কূপ বারণ রহিয়াছে যে বুত্তিশিক্ষা যোগ্যতা অর্জন নয়__ইহাতে 
স্তর নিশ্চয়তা আছে । কর্মের অভাবে বিজ্ঞান এবং কারিগরি শিক্ষায় 
চিত বহু যুবকের বৎসরের পর বৎসর অতিক্রান্ত হইতেছে ইহা 
| নিয়তই প্রত্যক্ষ করিতেছি। ভারতবর্ষে কষেকটা বৃহৎ এবং 


ক মাঝারী শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে বটে। কিন্তু শিক্ষা 


র উপর এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ 
[ই। প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির ফলে নিয়মিতভাবে উপযুক্ত লোক 
[হের অভাবে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান যে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে তাহারও 






দর্শন পাওয়া যায় না। দেশের প্রয়োজনমত সকল প্রকার কা্য্যের 





য প্রয়োজন উপস্থিত হইলে ইহা পবিপৃবণের উদ্দেস্তে শিক্ষা 


তের বিশ্ববিদ্যালৰ এবং শিক্ষায়তন সমূহ সক্ষম। এবং কোনও 


চুসমূহ তৎক্ষণাৎ, মনোনিবেশ করিবে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের তরফ 










[হবে না 


শুষ্ক- হাস করিষা দেওয়ায ভারতীয় বস্শিল্প কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত 


এ 





__ বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ লবণের ঠা 
থেট বেঙ্গল ঘণ্ট কোং লিঃ 
৫ই, বাঁবাজার ফ্রীট, 


হু নাহ-বগ্টুষ্ 
8 পরগণা ) 
ার বিক্রয়ের জন্য 


রী আ' 









a পে ১১ 


ক্ষিত লোকের চাহিদা হইলে বিস্তায়তনসমূহ,এই চাহিদা মিটাইতে 


বস্ত্ৰ আমদানীর উপর শুদ্ধ হাস ও ভারতের স্বার্থ 
ত ১৭ই এপ্রিল হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর বিলাতী কাপড়ের উপর 


ৎসম্পর্কে ২০শে এপ্রিলের “ইণ্ডিয়ান ফিনান্স” লিখিতেছেন, “এই 








সম্পর্কে স্বরণ রাখা কর্তব্য যে ভারতের বাহিরে অন্তত্র বস্তু বিক্রয়ের সুবিধা 
পাওয়ার দরুণই প্রধানতঃ ল্যাঙ্কাশায়ার পুরাপুরি ৩৫ কোটী গজ বস্ত্র ভারতে 
রপ্তানী করিতে পারে নাই। কাজেই ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের প্রতিযোগিতার" 
ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়াই ৩৫ কোটি গন্ধ বিলাতী কাপড় আমদানী 
সম্ভবপর হয় নাই এরূপ কল্পনা যেমন অযৌক্তিক বর্তমানে আমদানী শুক 
হাঁস ব্যতীত ইংলণ্ডের বস্ত্রশিল্প' পথে বসিবে ইহা কল্পনা করাও তজ্রপ 
অবাস্তব! শুক্কহার হাস করিয়া রগ্তানীর মোট পরিমাণ ৪২ কোটি ৫০ লক্ষ 
গজে .বদ্ধিত'করায় ল্যাস্কাশায়ার ভারতে বস্তু বিক্রয়ের অধিকতর সুবিধার 
অধিকারী হুইল। বিদেশীমুদ্রা এবং অন্তান্ত স্থযোগ লাভের উদ্দেস্টে 
ইংলণ্ডের রপ্তানী বাণিজ্য প্রাসারকল্পে বর্তমানে যে প্রকার তোডজোড় 
চলিতেছে তাহাতে মনে হয়, আগামী বৎসর ভারতবর্ষে পুরাপুরি ৪২ কোটী 
৫০ লক্ষ গজ বিলাতী বস্তু আমদানী হইবে। কাচা ভুলার উপর আমদানী 
শুন বৃদ্ধির ফলে ভারতের কাপডের কলসমূহ পূর্ব হইতেই অসুবিধার সন্মুখীন 
হইয়া আছে $ যে সমস্ত বাজারে ভারতীয় বস্তু বিক্রয় হইত এখন ল্যাঙ্কাশায়ার 
তাহার কতক দখল করিয়া লইবে। ভারতীয় কাপডের কলসমূহের প্রতিযোগিতা 
করিবার মত ক্ষমতা হ্রাস পাইবে, পরস্ত, টাকার তুলনায় ইয়েনের মুল্য 
বৃদ্ধির ফলে জাপান. কর্তৃক পরিত্যক্ত বাজার সমূহে ভারতীয় বস্ত্রশিল্প 
কোনরূপ সুবিধা পাইবে না। ইঙ্জ-ভারত বাণিজ্য চুক্তির সর্ভসমূহ 
ব্যতীত ও ভারতবর্ষ ল্যাঙ্কাশাযারকে অতিরিক্ত কয়েকটা, স্থবিধা দিতে 
যে'বাধ্য হইয়াছে তাহা সহজেই প্রতীয়মাণ হ্য়। প্রথমতঃ এই চুক্তি 
অনুযায়ী সুবিধা ভোগ করিতে দিষা ভারতবর্ষ ল্যাঙ্কাশায়ার হইতে 
কিছুই পাইতেছে না) দ্বিতীয়তঃ বর্তমানে আমদানী শুদ্ধ হাস করার 


, দাবীর মূলে কোন সঙ্গত কারণ নাই। এইসমস্ত বিচার করিয়া ইহাই 


প্রতিপন্ন হয় ষে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের জন্য বিনিময় তহবিল সঞ্চয় করাই ভারত- 
সরকারের প্রধান উদ্দেন্ত__-তারতীয় বস্তু শিল্প- এবং ভারতের তুলাচাষীর যে 
অবস্থা বিপর্ধাষ ঘটিতেছে সেদিকে গভর্ণমেন্টের নজর দেওয়ার প্রয়োজন 
নাই। ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর ইহার কোন সর্ভ 
কাধ্যকরী করা হইলে প্রতিবাদ করার কিছু নাই বটে। কিন্তু দেশীয় শিল্পের 


স্বার্থের প্রতি ভাবত সরকারের বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত ছিল। অবশ্ত 


আমদানী শুদ্ধ হাস দ্বারা ইংলগ্ডের বস্তু রপ্তানীর পক্ষে যে সুবিধা আশা 
করা যাইত বীমা এবং জাহাজের ভাড়া বৃদ্ধির ফলে তাহা অনেকাংশে ব্যাহত 


টব কত. কতা ত তত ৰত তক 
<> ৮৩ ৩.৯ ০ ০০০০ 
$ 


(স্থাপিত ১৮৯৬ সাল ) 


শাখা অফিস £ 
ছি মতিন লেজ, করিকাত। 


বিস্তৃত বিবরণের জন্য পত্র লিখুন : 
' শ্ৰীভবেশচন্ ডি রহ ও ৪ জ্যালেনি | । 1 








টাকা ও বিনিময় 


কলিকাতা ২৫শে এপ্রিল 

এসপ্রান্থে কলিকাতার টাকার বাজাবে ভূর্বাপর একটা বেশী রকম 
স্বচ্ছলতার ভাব বলবৎ দেখা গিয়াছিল। গত কয়েক মাস যাবৎ পূর্কাক্বত 
টঁজারী পরিশোধ বাবদ বাং্দারে গড়ে প্রতি সপ্তাহে ২ কোটা টাকার 
, মত ফিরিয়া আসিতেছে। অপরদিকে প্রতি সপ্তাহে মাত্র ১ কোটী 
টাকার নূতন ট্রজ্কারী বিল বিক্রয় হইতেছে । ব্যবস! বাণিজ্যের প্রয়োজনে 
বিশেষ করিয়া ফসল ক্রয করিয়া মজুত রাখার কাজে যে টাকা এতদিন 
আটক হইয়াছিল তাহাও এক্ষণে ক্রমেই ব্যাস্কগুলির হাতে ফিরিযা 
আসিতেছে । টাকা লাভজনক ভাবে খাটাইবার সুযোগ . স্থবিধা কিছু 
বাড়িতেছে না। অথচ বাজারে টাকা আসিয়া জমা 'হুইতেছে। এই 
অবস্থায় দাবী, দাওয়ার অভাবে টাকার মদের হার স্বভাবতঃই হাঁস 


পাইতেছে। এসপ্রাহে কলিকাতার বার্জীরে কল টাকাঁর বাঁধিক শতকরা, 


দের হার শতকরা বার আন! হারে বলবৎ ছিল। যেরূপ দেখা 
যাইতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে সুদের হার আরও হাস পাইবে বলিয়া 
মনে হইতেছে । 

বাজারে টাকার স্বচ্ছলতার যে কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে এসপ্তাহে 
ট্রেজারী বিলের আব্দেন বৃদ্ধিতে তাহা ভালরূপ প্রমাণিত হুইয়াছে। 
এবার ট্রে্জারী বিলের আবেদন যেরূপ বেশী হইয়াছে গত কয়েক 


মাসে সেরূপ আর দেখা যায় নাই। গত ২৩শে এপ্রিল ৩ মাসের 
নিয়াদী মোট ১ কোটা ট্রেদারী বিলের টেগার আহ্বান ' করা 
হইয়াছিল তাহাতে আবেদনের 'পরিমাণ দীড়াইয়াছিল ৪ কোটা 


৯৬ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। পূর্ব সপ্তাহে, তাহা ২ কোটী ৮৭ লক্ষ 
৭৫ হাজার টাকা ছিল। এবারকার আব্রেনগুলির মধ্যে ৯৯/৮৬ পাই 
ও তদুর্ধ দরের সমস্ত এবং ৯৯/%৩ পাই দরের শতকরা ৬ ভাগ 
আবেদন গৃহীত হইয়াছে। বাকী সমস্ত আবেদনই পরিত্যক্ত হইয়াছে। 
ট্রেজারী বিলের সুদের হার বেশী রকম হাস পাইয়াছে। গত সপ্তাহে 
& দের হার ছিল ১//০ ।" এসন্তাহে তাহা ১] পাই নির্ধারিত 
টি 


॥ হেড অফিস : ৮ এসপ্লানেড ইষ্ট, কলিকাতা । ফোন ক্যাল--8৫৫ 
* সংশোধিত কোম্পানী আইনে ইহাই সর্বপ্রথম 
৫ লক্ষ টাকার অধিক আদারী মুলধন লইয়। কার্য 
আরম্ত করিয়াছে। 
* সিডিউলভুক্ত হইবার জন্য আবেদন করা EEE 


| = অল্প সময়ের মধ্যে (কার্য্যারস্ত, নভেম্বর ১৯৩৯ ইং) 
শেয়ারে লভ্যাংশ ঘোষণা করা হুইয়াছে। 


* শেয়ারে এবং আমানতে, টাকা খাটাইবার 
| নির্ভরঈল জাতীয় প্রতিষ্ঠান। a 
* কৰ্ম্মীদিগের পক্ষে ইহাই যোগ্য প্রতিষ্ঠান । , 
অবশিষ্ট শেয়ার বিক্রয় জন্য এজেণ্ট আবশ্যক । 


ioe AEs OD টি 





আগামী ৩০শে এপ্রিলের জন্য ৩ মাসের মিয়াদী মোট ২ বে 
ট্রেজারী বিলের টেওার আহ্বান করা হইয়াছে। যাহাদের টে, 
হইবে তাহাদিগকে আগামী ওরা মে বাবদ টাকা জমা দি 
গত কয়েক যাস যাবৎ প্রতি সপ্তাহে ১ কোটী টাকার ট্রেজারী ' 
করা হইতেছে। আগামী সপ্তাহে উহার পরিমাণ বাড়াইয়া ২ ০ 
করা হইবে ইহা সুখের বিষয়। বাজারে লিক্ষিয় টাকার স্বচ্ছ 
বাড়িয়া গিয়াছে তাহা সেদিক দিয়া উহ! একটা ভরসার কথা । 

রিজ্ঞার্ভ ব্যাঙ্কের সাপ্তাহিক বিবরণে প্রকাশ গত ১৪ এপ্রিল 
শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে চলতি" নোটের পরিমাণ ছিল : 
১৮ লক্ষ ১১ হাজার টাকা । গত সপ্তাহে তাহার পরিমাণ ২ 
৯৯ লক্ষ ৮৯ হাজীর টাকা ছিল। এসপাহে গভর্ণমেণ্টকে ১ লক্ষ 


. টাকা সাময়িক ধার দেওয়া হইয়াছে । * গত সপ্তাহে কোন ধার 


নাই। গত সপ্তাহে ভারতের বাহিরে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রক্ষিত অথে 
ছিল ২৫ কোটী ৯২ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা । + এসপ্তাহে তাহা 
৭৪ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা দাড়াইয়াছে। গত সপ্তাহে বিবি 
গভর্ণমেন্টের আমানতের পরিমাণ ছিল ১৭ কোটী ৫৬ লক্ষ ১৩ হা 
ও ১৪ কোটা ৬৫ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা । এসপ্তাহে তাহা যথাক্রমে 
৪২ লক্ষ ২৩ হাজার টাকা ও ১৫ কোটী ৩৩-লক্ষ ৯৯ হা 
ঈাড়াইয়াছে:। | 


। 


অন্ত বিনিময় বাজারে নিম্নরূপ হার.বলবৎ আছে £-_ 
টেলি; হ্জি (প্রতি টাকায়) ১ শি 
গ্ৰ দৰ্শনী ১ শি 
ডি, এ, ৩ মাস! ৰ > শি 
ডি, এ, ৪ মাস z ১ শি 
' ফ্রাঙ্ক (প্রতি ১০০ টাকায়) 
গিন্ডার গু be 
ডলার (প্রতি ১০০ ডলারে ) 
ইয়েন . (প্রতি ১০০ ইয়েনে ) ' 
ষ্টালিং-ডলার হার ( প্রতি পাউগ্ডে) 
ফ্রাঙ্ক ্টাপিং হার 


৬ ও ৭নং ক্লাইভ ষ্টীট, কলিকাতা 
|| পোষ বক ৫১৮ কলিকাতা ফোন--কলিঃ। 








-অপরাপর শাখা 
শ্রীহ্ট, করিমগঞ্জ, ব্রিশাল, ঢাকা? 
চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, মিরকাদিম, 


শিলচর ও কালীরবাজার ( 
এজেন্সি বাংলা ও 


| ম্যানেজিং 
রায় ভুধর দাস বাহাদুর, 
DE 
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কাগজ ও শেয়ার 

কলিকাতা, ২৫শে এপ্রিল 
হে অস্ত পর্য্যস্ত কলিকাতার শেয়ার বাজারে উল্লেখযোগ্য 
পাওয়া যায় নই। পূর্ববর্তী সপ্তাহের শেষ কয়েকদিনে 
ভাব দেখা দিয়াছিল বর্তমান সময় প্যস্তও তাহা কাটিয়া উঠে 
যার বাজারের নিয্নগতি ব্যাহত হইয়াছে এবং ক্রমোর্নতির 







পুশ এপ্রিল ইংলগ্ডের দ্বিতীয় যুদ্ধকালীন বাজেট প্রকাশিত 
খয়ার বাজারেও ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে কেহ কেহ 
. করিয়াছিলেন।- কিন্তু বাজেটের প্রস্তাবসমূহ শেয়াব বাজারের 
ই সামাস্ত পরিবর্তনও আনয়ন করে নাই। বাজেট বক্তৃতায় 
ইমন প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইংলণ্ডের যৌথ কোম্পানীসমূহের 
নিয়ন্ত্রণ করা হইবে। ইহা নিয়া কোন কোন মহলে 
চলিতেছে যে প্রয়োজন উপস্থিত হইলে ভারত সরকারও 
তে পারেন! তবে বর্তমান অবস্থ! পর্যালোচনায় ভারত 
| পন্থা অবলম্বনের কোনরূপ যৌক্তিকতা দেখা যায় না; 
আক্রমণে আশঙ্কা সম্পর্কে যে সমস্ত গুজব প্রকাশিত 


















কোম্পানীর কাগজের মূল্যের স্থিরতা ভাব বজায় 
£ কাগজের চাহিদার পরিমাণও সন্তোষজনক ছিল। 
(১৯৬০-৭০ ) এবং € টাকা সুদের ( ১৯৪৫-৫৫ ) 
বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইতে দেখা গিয়াছে। . লণ্ডনের 
টাঁকা সুদের কোম্পানীর কাগজেও কয়েক আনা উন্নতি 
সাড়ে তিন টাকা সুদের কাগজ ৯৪/০ আনা, ৩২ 
৯৬৩-৬৫ ) নূতন খণপত্র ৯৪৪০ আনা, সাড়ে তিন টাকা সুদের 
খণপত্রে ১০৩1০ আনা, এবং ৫২ টাকা সুদের ( ১৯৪৫-৫৫ ) 
1» আনায় ক্রয়বিক্রয হইতেছে। 

কয়লার খনি 
বিভাগে আলোচ্য সপ্তাহে কারবারের পরিমাণ খুব কম 
ইহা সত্বেও শেয়ারের মূল্যে কোনরূপ পরিবর্তন হয় 
81০ আনা, লাজির| ৯২ টাকা, এবং বড় ধেমো ৪1৩০ 
র বন্ধ হইয়াছে। ইকুইটেবল (২৪শে এপ্রিল ) ৩৬।০ আনা, 
:শ এপ্রিল ) ২৭৮০ আনা, টাল্চর (২৪শে এপ্রিল ) ১ 
বয়েষ্ট জাসুরিয়া (২৪শে এপ্রিল) ৩০০ আনায় বিকিকিনি 


পাটকল ' 

বিভাগেও পূর্বাবস্থার কোনরূপ বিশেষ পরিবর্তন ঘটিতে দেখ 
। কয়েকটা কোম্পানী বদ্ধিত হারে লভ্যাংশ প্রদান করিতে 
(এই সংবাদে সপ্তাহের প্রথম ভাগে এই বিভাগে সামান্ত 
এর হইয়াছিল ; কিন্ত বর্তমানে এই উৎসাহের কোনরূপ 
পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। আদমজী ২২৮৩০ আনা 
1০ আনা, হাওড়া ৫৬৬০ আনা, টাপদানী ১৬৯২ টাকা, 
কা, গেঞ্জেস্‌ ৩২০ টাকা, গৌরীপুর (লভ্যাংশ সহ) ৭১২২ 
দ ৮২ টাকা, কামারহাটা ৫১৭২ টাকা, নদীয়া ( লভ্যাংশ 
আনা এবং প্রেসিডেন্দী &//০ আনায় বাজার বন্ধ হইয়াছে। 










সমূহের মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ইণ্ডিয়ান আয়রণ 
পৌঁরেশন উভয়েরই গত সপ্তাহের তুলনায় অবনতি ঘটিয়াছে। 
'যরণ (লভ্যাংশ বাদে ) ৩৫/০ আনা এং কর্পোরেশনে 
নিরিহ 








, চা-বাগানের শেয়ারে কারবারের পরিমাণ খুবই কম হইয়াছে। 
কাগজের কলেক্ধ শেয়ারের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। টিটাগর শেয়ারে 
কি হারে লভ্যাংশ প্রদান করা হইবে তাহা নিয়া জল্পনা কল্পনা চলিতেছে । 
বেঙ্গল পেপার ১২০ আনা এবং টিটাগড় ( “এ” এবং “বি” অর্ডি) ৩২৪০ 
আনায় ক্রয় বিক্রয় হইয়াছে 
ডানলপ রবার শেয়ার সম্পর্কেও বিশেষ চাহিদা! ছিল। / 


চিনির কলের শেয়ারে ভবিষ্যৎ উন্নতি ঘটার একটু আভাষ পাওয়া 


bd 
যায়। আন্তর্জাতিক শর্করা চুক্তি প্রত্যাহারের জন্ত ব্যবসায়ী সম্প্রদায় 


যেরূপ চেষ্টা করিতেছেন তাহাতে বিষয়টীর গুরুত্ব অনুধাবণ' করিয়! 
বৃটীশ গভর্ণমেপ্ট ভারতবর্ষের পক্ষে উক্ত চুক্তিব সর্ত বাতিল করিয়াও দিতে 
পারেন এই ভরসায় চিনির কলের শেয়ার সম্পর্কে বাজারে উৎসাহের 
তাৰ পরিলক্ষিত হইতেছে। কিন্ত চিনির রপ্তানীর এই সুয়োগ না' দেওয়া 
হইলে চিনির কলের শেয়ার বিভাগে নিশ্চয়ই মন্দা উপস্থিত হইবে। 
বর্তমানে কেরু (অর্ডি) ১১গ০ আনা এবং বলরামপুর ৭দ%০ আনায় বিকি- 


' কিনি হুইয়াছে। 


আলোচ্য সপ্তাহে কলিকাতার শেয়ার বাজারে বিভিন্ন প্রকার শেয়ার ও 
(কোম্পানীর কাগজের নিক্নবূপ বিকিকিনি £__ 


কোম্পানীর কাগজ 


৩৪০ সুদের কোম্পানীর কাগজ :--১৯শে এপ্রিল ৯৪1/০ ৯৪/০ ৯৪1০ ) 
২০শে এপ্রিল--৯৪%০ ; ২২শে এপ্রিল--৯৪%০ ৯৪1/০ ৯৪৩/০ ; ২৩শে 
এপ্রিল--৯৪1০; ২৪শে এপ্রিল--৯৪1%০ 28/০ ৯৪1/০ ৯৪1%০ | 

৩২ সুদের খণ (১৯৫১-৫৪ ) ২০শে এশ্রিল__-৯৮1৮০ ) ২২শে এপ্রিল 
৯৮৪৮০ ) ২৩শে এপ্রিল-_-৯৮৪%০ | 

৪২ সুদের খণ ( ১৯৬০-৭০ ) ২০শে এপ্রিল--১০৮]০ ১০৮1%০ ; 
২৩শে এপ্রিল--১০৮৪০ ২৪শে এপ্রিল__-১০৮1৮০ | 

২৮০ সুদের ধরণ ( ১৯৪৮-৫২ ) ২০শে এপ্রিল--৯৭৷০ ; ২২শে এপ্রিল 
2৭9০ 5 ৯৭1০ | 

৪২ সুদের খণ ( ১৯৪৩ ) ২০শে এপ্রিল_-১০৫৮৩/০ | 

€ সুদের খণ (১৯৪৫-৫৫ ) ২২শে এপ্রিল--১১১/০ ; ২৩শে এপ্রিল 
১১১॥০ ১১১৮/০ ১১২৯ ১৯২৮০ ১১২/০ | 


ব্যাঙ্ক ৃ 
ইস্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক--১৯শে এপ্রিল (সঃ আদারী ) ৯৫০৫২) (কটি ) 


৩৭৬২ ৩৭৮২ 3 ২২শে ( কটি ) ৩৭৬ 3 ২৩শে (সঃ আদায়ী ) ১৫১০২ ১৫০৫২. 


১৫১৩৯ (কার্টি) ৩৭৬৯ ৩৭৮৯ 5 ২৪শে--( সঃ আদায়ী ) ১৫০৩২ ১৫০৫৯ 
১৫১৩২ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-_-১৯শে এপ্রিল ১০৩৪০ ) ২০শে--১০৩৷০ ১০৪৮ ১ 
২২শে--১০৪২৬ ১০৩৭০ ১০৪৮০ 5 ২৩শে-৯০৩৮০ ১০৪৮০ ১০৫২3 
২৪শে__১০৩০ ১০৩২ ১০৪২ ১০৫৯| সেপ্টাল ব্যাঙ্ক_২২শে এপ্রিল 
৩৭২ | 


স্থায়ী আমানতের সুদ বাৎসরিক ৩২ টাকা হইতে)৫২ টাকা 
পর্ধ্যস্ত। সেভিংস্‌ ব্যাঙ্কের সুদ ২1০ টাক! হারে । ৩ বৎসরের ' 
১০০২ ক্যা সার্টিককেট ৮৭২ টাকায় পাইবেন। . 
শ্রেয়ার বিক্রয়ের জন্য সর্ধ্বত্র এজেণ্ট আবশ্যক । 








১৩১৮ শার্থিক জগৎ "1 হ৭শে, 





রেলপথ .. i Be 
. ময়মনসিংহ-ভৈরববাজার - রেলওয়ে--১৯শে এপ্রিল রঃ -). ৯৭1০ 
ঈ৮া০। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে-২২শে এপ্রিল ৯৪২ ) ২৪শে- 
(প্রেফ) ৯৫২ ৯৬২1 হোসিয়ারপুর-দোয়াৰ রেলওয়ে--২৩শে ৯৭২ | ' ময়ুরতঞ্জ 
রেলওয়ে--২৪শে এরপ্রিল--৮৬২ ৬৭৯ | রে উ 
কাপড়ের কল 
, বেঙ্গল নাগপুর ১৯শে এপ্রিল--১২।৮০। কানপুর টেক্সটইল__২৩শে 
এপ্রিল ৬/০ ৬1%০ | কেশোরাম "১৯শে এপ্রিল ৫1/০ &$৮%০ ৫0০ ১ 
২৩শে__€া০ ; ২৪শে-_81/০ ৫1০ . নিউভিক্টোরিয়া--১৯শে এপ্রল (প্রেফ) 
3০ 9 ২*শে-( অভি) ১//০ , ১৩০ 3 ২৩শেঁ-১৷০। ভানবার-__২২শে 
১৭৯1০ | OO | | 
ও কয়লার খনি . 
বরাকর--২২শে এপ্রিল ১৪০ ; ২৩য়ে--১৪২1 বেঙ্গল--২৪শে এপ্রিল 
৩৫৭২ | বাঁশরা_-১৯শে এপ্রিল ৪৯ .৪৮%০ ; ২৩শে--৪|০ | চুরুলিয়া = 
২২শে। এপ্রিল ১৬০ ১৮/০! ভালগোরা--১৯শে ৫৮০ 61৮০ ) শে 
"৫/০; ২৪শে-৫২ ৫1০1 বোকারো ও' রামগর_২৩শে এপ্রিল ১৫০০ 
দেউলী__২৪শে এপ্রিল ১০০। কুয়ার্দি_১৯শে এপ্রিল ২৮৮০ ২৮০ । 
রাণীগঞ্জ-২০সে ২৭1০) ২২শে-২৭৮০) ২৩০০-২৭০০  ২৭/%০। 
ওয়েষ্ট জামুরিয়া_-১৯শে ২৯৮৮০) ২২শে-৩০1০) ২৪শে--৩০৷০। 
নিউ তেতরিয়া--২০শে এপ্রিল ২৪০ ২৮০ মুগুলপুর_২৪শে এপ্রিল ৯/০ 
১০৯) টাচ এপ্রিল ১/০; ২৪শে ,১1৩০। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান 
২০শে এপ্রিল ১৭২) ২৩শে-১৮।০ ১৮৪০ । ইকুইটেবল_-২০শে এপ্রিল 
৩৫||০ 3 ২২শে-_৩৫৮০ 3 ২৩শে-৩৫1/০ বল 5 ২৪শে_৩৬৯ ৩৬০ | 
নাজিরা-_২৩শে এপ্রিল ৮॥০ ৯ | বি 
পাট কল | 
এ্যাংলো! ইত্ডিয়া--১৯শে এপ্রিল (প্রেফ ) ১৫৬০ আগরপাড়া-_২২শে 
এপ্রিল ২৭২ 3 হ৩শে-২৭1০।' আঁদমজ্ী--১৯শে এশ্রিল' (প্রেফ) ১৩২২ 
১৩৩২। হুগলী-_২৩শে এপ্রিল ৬৬২ ১৬৮৯ ৬৮1০ | বালী--১৯শে এপ্রিল 


২৫৬০ 3 ২২শে-_২৪৭০.| বরানগৰ-২২শে এপ্রিল ১২৭২ ২৪শে__ শি 


৯২৮৯ বিরলা__-১৯শে এপ্রিল ২৪/০। চাপদানী-_২২শে এপ্রিল ১৬৭০ । 
হাওড়া-_-১৯শে এপ্রিল ৫৬২ 3 ২০শে_৫হ1০ ৫৫দ০ ৫81৮০ 5 ২২শে-_৫॥০ ; 
২৩শে-৫৬1%০ ) ২৪শে--৬1৮০ ৫৬৩/০ ৫৬1০ | হুকুমাদ--১৯শে এপ্রিল 


€প্রেফ ),৮৯০ ৯০০ ৯০২ ৯৯২, ২২শে-_( অভি ) ৭1০ ৭9/০ ৭৪%০ ৭1১০ M 


৭85০ ( প্রেফ ) ৮শাণ ৯০17 ২৩শে-7৭6০ ৭/০ 3 ২৪শে-৭৪৮০ ৮০ | 


কাকনারা--১৯শে এপ্রগ ৪১৫২, ২৩পে-৪১২২।, কিনিঘন_২শে' 


এপ্রিল ৬২৬০) ২২শে--৬৫০ | নর্থক্রক-_-১৯শে এপ্রল (প্রেফ ) ১৩৫২। 
নদীয়া_২০শে এপ্রিল ৬০।০। মেঘনা--১৯শে এপ্রিল ৩১1০। ন্যাশনাল 


২২শে এপ্রিল ২৩০ ২৪২ ওরিয়েপ্ট_-১৯শে এপ্রিল ২০৭২। কামারহাটা_: | 


২২শে এপ্রিল ৫১০২। ওয়েতারলী--১৯শে এপ্রিল ( প্রেফ ) ৩৭০ ৩৭০ । 
রিলায়ান্স--২২শে এপ্রিল (প্রেফ) ১৫৬২ ১৫৭২। প্রেসিডেশী-_২৩শে 
এপ্রিল ৫৩/০ ৫1/০ । 


বাৰ্দ্মা কর্পোরেশন- ১৯শে এপ্রিল ৬4০ ) ২০শে-7৬1৮০ 3 ২২শে_ ১৩০ 
৬14০ ড1%০ ৬1৮০ ড1%০ $ ২৩শে-৬1৮০ ৬1১/০ ৬1৮%০ ৬৭০ ড1৮%০.১ ২৪শে- 
' ৬1৬০ | ইণ্ডিয়ান কপার-_১৯শে ২1/০ ২।৮০ ২1/০ 7) ২০শে২।০ ২1/০ 3 


ব২শে-২1/০ ২1৮০ ২4/০ ২।০ ২1/০ 3 ২৩শে- ২/০ ২1০ ২1 3 ২৪শে- 8 


২/০ ২%০ ২০ ২1/০। রোডেসিয়া কপার-_-১৯শে ১৮০ ১০ 3 ২৩শে--১০। 
_কনসোলিডেটেড, টিন__২২শে এপ্রিল ৪৬০ 81/০ ) ২৩শে৪1০ | 
ইলেকটি.ক ও টেলিফোন 


» - বেঙ্গল টেলিফোন--১৯শে এপ্রিল ১৩২ ১৩০ ৯৩/০ ৯৩৮০ ২২শে__ 


€ অভি) ১৬৪০ ১৬৮০/০ ১৭২3১ ২৩শে-(প্রেফ ) ১২৮১/০ ১৩৯ ১৩০ |. 
আগ্রা ইল্সেকট:ক__২৪শে এপ্রিল ১১৯২। মজঃফরপুর ইলেকটি,ক-_-১৯শে 






























এশ্রিল-_৯৭০1. মধুরা ইলেকটি,ক-_১নশে:এপ্রিল ৬০5 
আপার গ্যাঞ্জেস--২২শে এপ্রিল ১০৷০। 
-,. ইঞ্জিনিয়ারিং,কোম্পানী 
হুকুমটাদ টীল-_১৯শে . এপ্রিল ৭//০ ৭৮/০ ১ ২০শেঁ-৭ 
+ ৭4৮০ ৭৮০০ ao ৮২1 ইণ্ডিয়ান আয়রণ এ্যাণ স্্ীপ--১৯শে ও 
৩৬৪০০ ৩৬1/০ ; ২০শে--৩৫1%০৮ ৩৫০০ ৩৫৩১/০ ৩৫1৮০ ৩ 
৩৫০ ৩৫৪০ ৩৫%/০ ৩৫০; ২২শে-৩প০ ৩৫7৮০ 
৩৫০০ ৩৫৮৯০ ৩৫০) ২৩শে- ৩৫7৮০ ৩৫॥০ ৩৫১০ ৩ 
২৪শে-_৩৬/০ ৩৬1/০ ৩৬1০ ৩৬২ ৩৫%/০ ৩৫৪৮০ tuo 
আয়রণ এ্যাও ষ্টিল_১৯শে এপ্রিল ৪%%০ ৫২। ' ষ্টীল কর্পো 
এপ্রিল ২০1০ ২০০ ২০৬০ ২০০ ২০1/০ ১ ২৩শে--১৯1৮%০ ১১ 
১৯ ১৯৮০ ২০২ ১৯৩০ €প্রেফ ) ১০২৪০ ১০৩1০ ১০৩২ ১০৪ 
১৯৮৮০ ১৯৫৩০ ১৯/০ ২০/০ ২০২ ১৯/৮০ ( প্রেফ ) ১০২২) ২ 
৯৯।%০ Selo ১৯৩/৪০ Roo ১৯৪৮০ (প্রেফ ) ৯০২৯ 
২৪শে--২০২২ ২০1/০ ১৯॥/০ ১৯৭%৩ ( প্রেফ) ১০২1০ ১৫ 
ম্যালিয়েবল কাষ্টিং--২০শে এপ্রিল ( প্রেফ ) ২॥০ ) ২২শে 
২৪শে__( প্রেফ ) ২০ । | 
' চিনির কল 
বলরামপুর_-১৯শে এপ্রিল ৭1০ ৭8০ ) ২২শে 
৭৮%০। রামনগর স্থগার-_২৩শে এপ্রিল (অভি) ৭ 
১৬1০। মুরী ক্রয়ারী--১৯শে এপ্রিল ১২ ১২/০ ' 
১৫1%০। কেরু এ্যাণ্ড কোং--২৪শে এপ্রিল, ( অন্ডি) ১ 


১১৩২। 
চা বাগান 
পাত্রকোলা--১৯শে এপ্রিল ( অভি ) ৮৯৫৫০ ( প্রেফ 
(অভি) ৮৪৫২ ইষ্ট ইত্তিয়া--২২শে এপ্রিল--৮। ৮ 


৮1%০| হালিমারা-_২২শে এপ্রিল - ৪৩২ তুকভার--২৪ 
UE লন 


করিয়! থাকে পেরিচালকদিগ্নকে কোন 
দেওয়া! হয় না।) 
২। কেবল অনুমোদিত সিকিউরিটির জামিনে 
টাকা ধার দেওয়া হয়। 
৷ চলতি জমা, সেভিংস্‌ একা উদ ও স্থায় 
আমানতের উপর উত্তম সুদ দেওয়া হয়। 


| ব্যাঙ্কের শৌদারদিগকে নানা বিষ্য়ে বিশেষ সুবিধা দেও, 
বিশেষ বিবরণের জন্য লিখুন 
















CH mec 


১ পা ০ 


পলে, ১৯৪ ০] 


,আধিক জগৎ 


৯১২১৯ 








১০৪০০ | হুকষমা-_-৯ঈলে - এপ্রিল : ৭৮০৭০. ৭৮০ | 
এপ্রিল (প্রেফ ) ১২1০ ১২৫০।' রাঁজুনগর-_-২২শে এপ্রিল 
রাজাঁভাত_-২০শে এপ্রিল ৩৩৮০. ৩৪২ ).২২শে ৩৩৪০ ৩৪। 
৮২৪শে এপ্রিল ২২1০। বীরপাড়া-__২৩শে :এপ্রিল ২৫৭৭০ 
রাজগড়_২৪শে এপ্রিল ৯২৯০ ৮1০ ৮৭ ৮৪০ । 
চি এপ্রিল. ( অভি ) ৪7০ রা ; ২২শে-- 
রঃ *২৩শে--৪1৮০  ৪1৬০। ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ_-১৯শে 
ডি) ১৬৭০; ,২৪শে--( অভি) ১৬৪০ । ক্যালকাটা সেফ 
১৪শে এপ্রিল ৭1/০ ৭২ ৭%০ ) ২৩শে--৭1/০ | ্তাসন্তাল সেফ 
২শে এপ্রিল ১২। ইত্ডয়ান কেবলস্‌--১৯শে এপ্রিল ১৪৮০ 
৪1৩০ ১৪৮০ ১৪৮০/০ ১৪৪০। বৃটিশ বৰ্ম্মা পেটলিয়াম_২২শে 
০ (প্রেপ ) ১২৯২ ১৩০২ |মহীশূর পেপাঁর-__২৩শে এপ্রিল ১৪২ 
[শে ১৩৮০ ৯৩৭০। বেঙ্গল পেপায়_২৪শে এপ্রিল ( অনি ) 
| ওরিয়েন্টাল পেপার__-২৩শে এপ্রিল (অভি ) ৮৮০ ৯২। ইণ্ডিয়া 
১৯শে এপ্রিল ১৩৪২ ১৪০২ ১৪৯২ 3 ২২শে--১৪১২ ১৪০1০ 
টিটাগড় পেপার_-১৯শে এপ্রিল (“এ ও “বি অভি) ৩২২ ৩২1০ 
9/০; ২০শে-_৩১1/০ ৩১1৮০ ৩১৪০ ৩১%5/০ ৩২%০ ৩২২. 
শে ৩১৪০ ৩১%/০ ৩২২ ৩২1০ 3 হ৩শে--৩১৪%০ ২৭ ৩২5 
%০ ৩২/০ ৩২৮/০ ৩২1%০ ৩২৩১/০ ৩২৮৩/০ ) ২৪শে- ৩২/%০ 
৩২1৮০। মেদিনীপুর জমীদারী--১৯শে এপ্রিল ৭৫২ ৭০৬) 
৯২ ৭৫৯) ২৪শে৭৯২ ৭৬২1 আসাম ম্যাচ-২০শে এপ্রিল 


কলিকাতা ২৫শে এপ্রিল 
গ্তাছের তুলনায় এসপ্তাহে পাটের দর অপেক্ষাকৃত নিয়ে দেখা 
গত ২০শে এপ্রিপ আমরা যখন- পাটের বাজারের সমালোচনা 
তখন গর তারিখে ফাটকা বাঞ্জারে পাটের দরের সর্ধবোচ্চ 
/০ আনা ও সর্বনিম্ন হার ৬৪1০ আনা ছিল। গত ২২স্পে এপ্রিল 
য়া যথাক্ৰমে ৬৫%4 ও ৬৩ টাকা হয়। ২৩শে তারিখ তাহা হইতে 
৪ টাকা ও ৬২৮০ টাঁকা। তাহার পর দরের হার পুনরায় সামাপ্ত 
[| অস্ত আবার নিম্নাতিমুখী হইয়াছে। অন্য ২৫শে এপ্রিল ফাটকা 
_রের হার সর্ধবোচ্চে ৬৪৮৮০ আনা ও সর্ধনিয়ে ৬৩০ আনা! 
য পৰ্য্যন্ত ৬৪ টাকায় বাজার বন্ধ হইয়াছে। ফাটকা বাজারের গত 
সর দরের হার নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল-_ 



















কয়েক. সপ্াহ পূর্বে পাটের দরের হার ৬০ টাকারও নীচে নামিয়! 
যাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। .:কিন্ত পরে নরওয়েকে কেন্দ্র করিয়া জার্মান 
॥ও মিত্র শক্তির ভিতর- তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হওয়ায় পাটের দর আবার 
কিছু চড়িয়া যায়, একবার তাহা ৬৮ ৮” আনা পর্য্যন্ত উঠে। যুদ্ধের 
ব্যাপকতার 'জ্রন্ত .ব্যবসায়ীরা চটের, থলের নূতন অর্ডার পাওয়ার, আশ 
করিতে থাকেন। আর ভাহাতেই পাটেব দর সম্বন্ধে একটা উন্নতি 
দেখা যায়। কিন্ত গত ছুই সপ্তাহ যাবৎ যুদ্ধ ব্যাপকভাবে . চলিতে 


" থাকা, সত্বেও নৃতন কোন থলের অর্ডার আসিতেছে না দেখিয়া এক্ষণে 


ব্যবসায়ীর! পুনরায় -নিরাশা বোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ।' তাহা! ছাড়া 
দাম চড়িবার সঙ্গে চডা দামে পাট বিক্রয়ের দিকে বেশী পরিমাণ ঝোঁক 


দেখা যাওয়ায় সে কারণেও বাজারে পুনরায় একট! অবসাদের ভাব মূর্ত হইয়া 
উঠসিতেছে। ফলে দামের হারও চড়া হারে বলবৎ থাকিতে পারিতেছে না । 


 ফাটকা বাজারে পাটের নিম্নতম মূল্য বাঁধিয়া দিবার জন্য বাঙ্গল! সরকার 
শীঘ্রই একটা অভিনান্প জারী করিবেন বলিয়া গুজব প্রচারিত হওয়ায় পাটের 
দর কিছু চড়া রাখিবার পক্ষে নূতন একটা অন্থকুল অবস্থা! 'স্থচিত হইয়াছিল । 
কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সেরূপ. কোন অভিনাম্দ জারী না হওয়ায় সে বিষয়েও 
লোকে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িতেছে। ফলে দামের হারেরও একটা নিদিষ্ট 
ধরণের নিম্তগতি লক্ষিত হইতেছে । 

কমার্স সিনক্লেয়ার মারে এণ্ড কোং লিমিটেড গত ২০শে এপ্রিল পর্য্যন্ত 
সময়ের যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহা দৃষ্টে জানা যায় গত বৎসরের 
মোট পাটের জমির তুলনায় ইতিমধ্যে নারায়ণগঞ্জ ১৮ আনা, চাদপুরে ১৯ 
আনা, হাজীগঞ্জে ১৭ আনা, চৌমুহানীতে ২৪ আনা, আখউড়ায় ১৮ আনা, 
নিখলিদামূপাড়ায় ২০ আনা, সরিষাবাড়ীতে ,১৬ আনা, ময়মনসিংহে ১৭ 
আনা, সিরাজগঞ্জে ১৬ আনা ও ভাঙ্গুরায় ১৪ আনা জমিতে be 
হইয়াছে। 

আলগা পাটের বাজারে দামের ' হার টি জা 
গিয়াছে গত ১৯শে এপ্রিল বাজাবে প্রতিমণ জাত মিডল শ্রেণী ও বটম 
শ্রেণীর নূতন ' পাটের দাম ছিল ১১/%* “আনা ও ১০৮০ আনা। অস্ত 
বাজারে তাছা যথাক্রমে ১০৪০ আনা ও ৯৭০ আনা দীডাইয়াছে। ৷ 
- পাকা বেল বিভাগেও, দামের হার গত সপ্তাহের তুলনায় বেশী-রকম 
নামিয়া গিয়াছে। গত ১৯শে এপ্রিল বাজারে প্রতিবেল ফাষ্ট পাটের 
ছিলনা অন্ত বাজারে ৬৬ টাকা ধাড়াইয়াছে। 

| থলে ও চট | 

গত ১৯শে এপ্রিল বাজারে ৯ পোর্টার চটের দাম ১৩।০ আনা ও ১১ 

পোর্টার দাম ১৬৮০ আনা ছিল। অদ্ধ বাজারে তাহা যথাক্রমে ১৩1/০ 


আনা ও ১৬০ আন! াভাইয়াছে। ... | 
কলিকাতা, ২৫শ্; এপ্রিল 


আলোচ্য সপ্তাহে নী চিনির আদান আতি পরিল্িত: হ। 


০:০০ HSE 


= চিত্ত দুলা খহি ৰচিল হইতে চারি আন! পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায়। 
সস 1 লী শপ লে না 





১৩২০ 


পিপিপি 





আধিক জগৎ 








বিভিন্ন কেন্ত্র'হুইতে তৈয়ারী চিনি সম্পর্কে চাহিদা ছিল তবে উহার পরিমাণ 
আশামুরূপ বলিয়া প্রতিপন্ন হয় নাই। পুর্বববঙ্ষে গুত ও চিনির মুল্যের 
গুরুতর তারতম্যের ফলে উক্ত অঞ্চল হইতে চিনির চাহিদা হাস পাইয়াছে। 


প্রতিমণ গুড় যেস্থলে ৫৬ টাকা মূল্যে ক্রয় করা যায় সেস্থলে শ্রামবাসীগণ ' 


১৩২ টাকা মূল্যে চিনি ক্রয় করিতে স্বতঃই পরাস্বুখ হইবে । চিনির 
আড়তদারগণ মুল্য হাস করিয়া কারবার .করিতে অনিচ্ছুক । তাছাদের 
মজুদ চিনির পরিমাণও অধিক নাই ; তদুপরি আমদানীর পরিমাণও অল্প। 


এপ অবস্থায় আড়তদারগণ অধিক মূল্যে চিনি বিক্রয় করিতে পারিবেন এ 


ঘলিয়া আশা করিতেছেন। 
মোটের উপর চিনির বাজারের অবস্থা আশাঙ্থরূপ দীড়াইবে বলিয়া 
মনে হইতেছে। অবশ্য আড়তদারগণ এবং বাঙ্গলার' চিনির কলসমূহ যদি 
শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের এই মূল্যের হার বজায় রাখিতে সমর্থ হন। স্থানীয় 
বাজারে দেশী চিনির মজুদ পরিমাঁণ ৮৫ হাজার বস্তা বলিয়া অহুমিত হয়। 
 জাতা চিনির পরিমাণ মাত্র ১ হাজার বস্তায় দীড়াইয়াছে। 
কানপুর-_হুগার সিত্তিকেট বিক্রয়যোগ্য চিনির পরিমাণ বৃদ্ধি না করিয়' 


পূৰ্ব্ব নির্ধারিত পরিমাণ চিনির বিক্রয়কাল আগামী ২১শে এপ্রিল, পর্যন্ত 


পিছাইয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত করার ফলে চিনির চলতি মুল্যের উন্নতি ঘর্টয়াছে। 
চিনির কলসমূহ সিপ্ডিকেটের নিৰ্দ্দেশ অনুযায়ী, কারবার করিতে অক্ষম 
হওয়াতে ব্যবসায়ীগণ তাহাদের মূল্যের হার বজায় রাখিয়াছেন | চিনির 
চাহিদা স্বাভাবিক অবস্থার নিম্নে থাকিলেও পূর্ববর্তী সপ্তাহের অপেক্ষা উহ। 
সামান্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


চামড়ার বাজার ৃ 


কলিকাতা, ২শে এপ্রিল 


আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয়, চামড়ার বাজার চড়া গিয়াছে। কার্বারের 
পরিমাণও মোটামুটি ভাল হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে বিভিন্ন প্রকার 
চামড়ার নিব্ূপ কারবার হইয়াছে। 


ছাগলের চামড়া--পাটনা ২৪ হাজার ১ শত টুকরা ৭৫২_১০৫২ } - 


ঢাকা-দিনাজপু ৬ হাজার ৩ শত টুকরা ৯৪২-৯২৫২ হিঃ; আদ্র-লবপাক্ত 
২২ হাজার টুকরা ৭০২-১৫০২ হিঃ | . 

এতত্যতীত পাটনা ৩ লক্ষ ২৪ হাজার, ঢাকা-দিনাজপুর ১ লক্ষ ৫৭ হাজার 
এবং আন্র-লবপাক্ত ১৯ হাজার ২ শত টুকরা ছাগলের চামড়ু) মজুদ ছিল। ' 


গরুর চামড়া আগ্রা আর্সেনিক ১ শত টুকরা ১০1০ হিঃ দ্বারতা্গা “, 


বেনারেস আর্সেনিক ৪ হাঞ্জার ৬৫০ টুকরা ৯০ ১১1০ হিঃ ; ছারভাঙ্গা পুণিয়া 
সাধারণ ৩ হাজার ৮ শত টুকরা 21০ হিঃ ; বেনারেস গোরক্ষপুর আড়াই শত 
টুকরা ৭৮০ হিঃ) নেপাল দাঞ্জিলিং সাধারণ ১ হাজার ৭৫০ টুকরা ৬৮০ ৭০ 
হিঃ) ; রখচি গয়া সাধারণ ২ হাজ্জার ৪ শত টুকর] ৮০ হিঃ ; ; লবপাক্ত.৪ হাজার 
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জি মার্কা” চিরুণী, আয়না ও 
টিন জন জনি সকলের আদর লর আদরশীয় ! এ 


এতত্যতীত ঢাকা দিনাজপুর লবণাক্ত ৮ হাঁজার' ৮ শত 
আসেনিক ৭ হাজার, দ্বারভাজা বেনারেস ৩ হাজার ১ শত, 
সাধারণ ৮ শত, বাঁচি গয়া ২ হাজার ৪ শত, গোরক্ষপুর 
১১ শত টুকরা গরুর চামডা স্থানীয় বাজারে মজুদ ছিল। দীজ্ছি?ি 
্রেণীয় গরুর চামড়া মোটেই ছিল না।: ৫ হাজায় ৩ শত টুক 
চামগ্রা মজুদ ছিল। ৯ হাজার ৪ শত টুকরা মহিষের চামড়া মনজ 


সোনা ও রূপা 







কলিকাতা” ২৫ 


৪২/০ আনা হয়। ২৩শে তারিখ তাহা দাড়ায় ৪২/৩ পা 


তারিখ বাজারে  হারই বলবৎ থাকে অস্ত ২৫শে তারিখ বা 


৪২৪০ দাডাইয়াছে। ' 

কপিকাতার বাজারে গত ১৯শে এপ্রিল প্রতি ভরি সোনার L 
আনা, বড়ালবার ৪২1০ আনা ও গিনি ২৭%৬ পাই ছিল। 
যথাক্রমে ৪২॥০ আনা , ৪২1০ আনা, গিট 

রূপ 

'*বোখাইয়ের বাজারে রূপার দরের হার এসপ্তাহে চড়া দেখ 
গত ২০র্লে এপ্রিল বোম্বাইয়ে প্রতি ১০০ তরি রূপার দাম ৫ 
আনা| , ২২শে এপ্রিল উহা বৃদ্ধি পাইয়! '৫৮1০ আনা হয় । ২৩ 
বাজারে ও হারই বলবৎ থাকে। '২৪শে এপ্রিল তাহা রি ত 
অন্ত ২৫শে তাহা ৫৮/০ আনা পৌঁছিয়াছে। 

লগুনের বাদ্দারে গত ১৯শে এপ্রিল প্রতি ভাট স্পট 
ছিল ২০ পেনী। অন্ত বাজারে তাহা বৃদ্ধি পাইয়া.২০+$ পেনী । 

কলিকাতার বাজারে গত ১৯শে এপ্রিল প্রতি ১০০ ভরি র 
৫৮৭০ আনা ও ও খুচরা দর ৫৯ টাকা ছিল। অন্ত বাজা? 


যথাক্রমে ৫৮৪০ আনা ও ৫৯ টাকা দীড়াইয়াছে। 


খৈ [রি বাজার 
f . কলিকাতা, ২৫৫ 
রেড়ির খৈল-_আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় রেড়ির 'খৈলের বাড 
গিয়াছে। মিলসমূহ প্রতিমণ খৈলের অন্ত ৩৮০, হইতে ৩০ আ 
দর দেয়। অপর পক্ষে আডতদারগণ প্রতি দুই মনী রস্তা ৬ 
৭ টাকা দরে বিক্রয় করিতেছে। তন্মধ্যে বস্তার মুল্য ।* আন 
স্থানীয় ক্রেতাগণের মধ্যে এই শ্রেণী খৈলের চাহিদ। ক্রমশঃ বৃদ্ধি পা 
₹ সরিষার খৈল--আলোচ্য সপ্তাহে স্থানীয় সরিযুর্র লের 
চড়া গিয়াছে। মিলসমূহ প্রতিমণ সরিষার থৈল সম্পর্কে ১৮০ 
টাকা পৰ্য্যন্ত দর দেয়। 'আড়তদারগণ উহার ছুই মৃননী বস্তা ৪1০ হ 
আনা মূল্যে বিস্তার করিতেছে। তন্মধ্যে: বস্তার মুল্য ।০ আন: 


. এই শ্রেণীর খৈলের কোন রপ্তানী বাণিজ্য হয় নাই। 





বেঙ্গল সণ্ট কোং ছি 
৫ নং ক্াইভ ঘাট ফ্ৰীট, কনিকা 


কেন্দ্রীয় লবণ ও আবগারী বিভাগের এ্যাসিষ্টেন্ নি 
কারখানা পরিদর্শনী' রিপোর্টে কোম্পানীর কাধ্যকলাপ, ও | 
লবণ প্রস্তুত প্রণালী বিশেষভাবে প্রশংসিত হইয়াছে। রর 


বর্তমানে লবণের দর বৃদ্ধি পাওয়ায় কোম্পানী যে লাভ করিয়াছে 
'হইতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে একটা “রিজার্ভ ফণ্ড” একাউণ্ট খু 
জন্য ডিরেক্টর বোর্ড আদেশ দিয়াছেন । ' 


নূতন এজেণ্ট লওয়া বন্ধ হইয়াছে । কয়েকটি বিশেষ বিশেষ এ 
তাহাদের কাধ্যক্ষেত্রে প্রস্তাবিত শেয়ার বিক্রয় সমাধা করিব 


